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সমান সংখা! হইতে ‘আঁধিক জগৎ? 
দিশ বর্ষে পদার্পণ করিল | দ্বাদশ বৎসর 
ব্যহলা-বাণিজ্য ও শিল্পে পরাঘুখ 
দী জাতিকে এই লব বিষয়ে টদ্ব দ্ধ. ও 
ছিত করিবার মঞ্জান আদর্শ লইয়া 
ৰু জগৎ’ অন্মপরিগ্রা করিয়াছ্িল। গত 
বৎসর কাল এই আদর্শে অবিচলিত 
রাখিয়া বিশেষে বাঁধা বিপত্তির মধা দিয়া 
কক জগৎ কার্ধাক্ষেতে অগ্রলর হইয়াছে। 
ক জগৎ ফোদ ব্যক্তি বা দল বিশেষের 
জজ. নহে। ব্যক্তি ষা শ্রতিষ্ঠান 
ক মনোরপ্রন উদ্দেশে আধিক জগৎ 
নিজের খিচারবুদ্ধিকে পরিত্যাগ 
নাই। ফেব্লাজে অমপ্রিকত! লাভের 
প্রচলিত ও জদপ্রিয় মতবাদের প্রচার 
ও 0 আবিক ভগৎ বরাবর বিয়ত 
ছে! রাজনীতিক, অর্থনীতিক, 
বিফ. প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে আধিক 
বরাবর উদ্ধার নিজন্ব, স্বাধীন ও 
রি মতবাদ ব্যক্ত করিয়া আসিয়াতে। 
চঃই উহ্ার ফলে আধিক জগৎ বহু 
র বিরাগ অর্জন করিয়াছে_কিন্ধ এই 
[দেয় অস্ত আধিক জগৎ যে সমস্ত 
কর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে 
চত সংখ্যাও নগণা নছে। 
গথিক জগতের হৃত্রপাতত ছইতে উদ্থার 
দয়া বাবল1-বাপিজা, শিল্-কৰ্ফি হত্যা'দ 
অর্থনীতিক ক্ষেঞ্রে বাঙ্গাগী স্থান 
ৰাঙ্গলী জাতি 
হন্থী'দর ল্িত ব্যৎস--বাণিজা ক্ষেত্র 
চৰোগিত| কর্দতে সমর্থ নহে, বিডি 
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আমাদের নববর্ষ 2৩ নি৭৭ 


ক্ষেত্রে টাকা খাটাইবার কিরূপ সুযোগ সুবিধা 
আছে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুথ্থাছুপুঙ্খতাবে 
আলোচনা. করা আমাদের উতংদ্প্ত ছিল। 
কিন্তু এই আদর্শ পূর্ণভাষে পালন করা আধিক 
জগতের পক্ষে সন্তব হয় লাই । বিগত যুদ্ধের 
সময়ে গযণমেণ্ট কর্তৃক সামরিক পত্রসযূত্রে 
কলেবর হাস করাতে আঁবিক জগৎ সুযোগ 


বিষয় 
আমাদের নববর্ষ 
দিশনী চুক্তি ও ভবিষ্যৎ 


7 
৩৬ 


৬৮ 


ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

নালাকখা . ৮-১০ 
আধিক চুনিয়ার খবরাখবর ১০-১১ 
বাজারের হালচাল ১২ 





সত্ত্বেও উহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় 
মাই.। যুদ্ধের পর হইতে প্রথমে দেশব্যাপী 


- ধর্মঘট, তৎপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বনু 


সংখ্যক ব্যাঙ্কের পতন এবং অতঃপর দেশ 
. x 
বিভাগের ফল বাশলায় বাঙ্গালীর হাতে ষে 


|) 
সমান্ত কিছু. বাবসা বাপিত্য হিল তাহাও 


বিলুপ্ত জ্ইখার উপক্রম হইয়াছে । এই সমস্ত 
ব্যবলার মালিক ও পরিচালকগণট ছিলেন 


পৃষ্ঠ প'যক । 


উচ্গাদে বিপদের ফলে আৰিক *গৎও সম 


আবিক আগতের প্রধান 


ক্ষতিগ্রস্থ ৪য়াচ । বাক্স'-শাপিতঙ্জা+ মন্দা 


হেতু বৰ্তমানে আধিক কগাত বিজ্ঞ'পানর 


পরিমাণ যে অবস্থায় আলিয়া দাড়াইয়াছে, 


তাহা দ্বার! অথনীতি সম্প্ৰিত এক থা-1 








৯ম সংখ্য। 





ব্যয়বহুল সংবাগপত্র পিল করা ছু 
অধিকন্ধ পূর্ববজের চিনুজনলাধারণ্রে মাখা. 
উপর দিয়া বন্তমানে যে ঝড় বিয়া চলিয়াছে 
তান্তর ফলে আধিক জগতের গ্রাচক সংখাও 
কতক হাস পাই্যাছে। এই সমস্ত সত্তেও 
আমরা নিরুৎলাহ তই নাই! আজম্াঙ্গালী 
জাতির বাবসা-বাপিজা ক্ষেত্রে যে বিপর্ধায় 
দেখা দিয়াছে আধিক জগৎ তাহার পতা 
অতিক্রম করিয়! অক্ষতদেছে নিজ যায়া 
চলিতে সমর্থ হইবে তাহা 
কোনদিনই প্রতাশ! করি নাই। 
চর্দিনের এই ঘনাস্ককারের মধ্যেও আমর! 
আদর্শতষ্ট ও নিরুৎসাহ হই নাই।, 
আমরা জানি যে, বাঙ্গালী ,আতি আজ 
সকল দিক হুটতে চুষ্টাত্তন্নপ বিপর্য্যবেৰ 
মধা দিয়া চলিলেও বাঙ্গ।লী তাহার অস্তনিন্ছিত 
শক্তির বলে আবার জগতের সমক্ষে অন্তক 
উত্তোলন করিয়া দীড়াইৰে। বাঙ্গালী 
ধর্শ, রাঞ্জলীতি, কাবা, সাঞিত্য, বিজ্ঞান-- 
ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তাঁছার অন্ভালাধারণ 
প্রতিতার পরিচয় দিয়াছে । 
ব্যবগা-বাণিত্য-শিল্ে” দিক হটতেট বাঙ্গালী 
ভারতের অনেক অঞ্চল হটাত পশ্চাদপ্দ। 
কিন্ত যে জাতি ভীবালর সকল ক্ষেত্র জয়ী 
হইয়াছে তাচা যে চিরদ্দ” জীটিকা নর 5 
পরমৃথাপেক্ষী উফ] থাকিবে 
তাঁতা কিছুতে মনে কর' যাটাত পাব না | 
আমা'দব দ্ুঢ় বিশ্বাস 
চার ব ব্লাবাপিকজার 


একমাত্র. 


বাপার 
ডী নলের আনা 
ক্ষেত্রের ক্োবাও 
বাঙ্গালী অদৃরসত্ষ্তজ আাঙাক যণাণযা”) - 
স্থান অধিক র করিবে। এট আশ 
ভরল' লইংাং সচণ| বধ যাৱ আক 


করিগপাম। 








গত সপ্তাহে এই শ্রিরোনামা দিয়া 
নেছেরু-লিয়াকং চুক্তি সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত 
আলোচন।৷ করিয়াছিলাম। আনরা আশা 
কৰ্য়াছিলাম যে, যথাগন্তব তৎপরতার সহিত 
| এই চুক্তির নর্ভগযূহ দেশে বলবৎ হুইবে এবং 
‘উহার ফলে তারত ও পাকিস্থান উভয় 
দেশেই লংখ্যালঘুদের মনোবল ফিরিয়া 
আসিবে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে, খতট! 
তৎপরতার সহিত এই কাজ হইবে বদিয়! 
আশ! করা গিয়াছিল, ভারত ও পাকিস্থান 
কৌন দেশেই যেরূপ তাবে কাঁর হইতেছে 
চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ও 
[মি এবং পূর্বববঙ্গে হুই অন কেন্ত্রীকস মন্ত্রী 
1র গ্রহণ করিবেন কধা ছিল। কিন্ত 
ক্ৰয় পর প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অতীত 
হইলেও এখন পর্য্যন্ত ফোন দেশ হইতে কে 
মন্ত্রী হইবেন তাহ! সরকারী ভাবে ঘে।বণ! 
করা হয় নাই:। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ, 
আলাম এবং পৃর্ববলের মন্ত্রিসভায় সংখ্যা- 
লঘুদের মধ্য হইতে এক একজন মন্তী নিযুক্ত 
হইবার কথা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই সব মন্ত্রী 
নির্বাচিত হইয়া কার্ধ)ভার গ্রহণ করেন 
মাই । চুক্তি অন্ুয!রী বিভিন্ন রাষ্ট্রে মাইন্রিটি 
ফমিশন গঠিত হইয়াছে বটে। কিন্তু এখন 
পর্যান্ত উহাদের কর্মতৎপরতার কোন 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে 
পূর্বধঙ হইতে এখনও সংখ্যালঘুদের উপর 
= নানাভাবে উৎপীড়নের সংবাদ আসিতেছে 
আমরা একথ! স্বীকার করি যে, গত কয়েক 
বৎসর কাল ধরিয়। যে ভাবে সংখ্যালঘুদের 
বিরুদ্ধে বিছেষ-বুদ্ধির প্ররোচনা! দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে দিদ্ী চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই 
দেশের সমস্ত লোক প্রতিবেশী সংখ্যালঘুদের 
: প্রতি সহথামুভূতিশীল হুইয়া উঠিতে পারে 
না। বিশেষতঃ যে সমস্ত ব্যজির পক্ষে 
সংখ্যালঘু বিত্বেষ জনপ্রিয়তা” লাভ ও 
অর্থোপার্জনের অন্ভতম লোপান হইয়া 















লহ জলা ০০০ 
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দিলা 





দীড়াইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে উহাদের 
চিরাচরিত কর্মপন্থা পল্লিত্যাগ না করাই 
স্বাতাবিক্শ কিন্তু উভয় দেশের গবর্ণমেন্ট 


যদি গদেশের নাগরিক-কীখন হইতে এই ' 


বিদ্বেষ-বুদ্ধির উৎপাটন করিবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর ছল, তাহা হইলে পাহারা যে 
সফলকাম হইবেন না! একথা আমরা মলে 
করি না। এগ্রন্ত খুবই ক্ষিপ্রগতিতে কাজ 
কর! আবশ্যক। কেননা অবস্থার যদি করত 
পরিবর্তন না করা হয় তাহা হইলে যে 
সংখ্যালঘুদের জন্ত আলোচ্য চুক্তি সহি কর! 
হইয়াছে এবং যাহার অন্ত উভয় দেশের 
প্রধানমন্ত্রিগণ গাঁণপাত চেষ্টা করিতেছেন 
তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভারত বিভাগের 
অব/ৰছিত পূর্ববর্তী ২৩ মাস কাল দেশ 
বিভাগের পরিকল্পনাকে কার্ধেয পরিণত 
করিবার অন্ত তদানীন্তন বড়পাট লর্ড 
মাউণ্টবা!টেন যে প্রকার ক্ষিপ্রগতিতে কাজ 
করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান শাসকবর্গ 
আলোচা চুক্তির ব্যাপারে লেই তাবে কাছ 
করিলে উপক্কত হইবেন। 
গবর্ণষেন্টের সভার এদেশে বাহার! 
দেশের জনমত গঠনে বিশেষ তাবে 
সাহাষ করিতেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে 
তাহাদেরও চিরাচরিত নীতি ও বর্দপন্থার 
ব্যতিক্রম করিবার আমর! প্রয়োজন অনুভব 
করিতেছি । আলোচ্য চুচ্কির কার্ধযকারিতা 
সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন--উহ, 
আমরা! জানি। আমরাও এই সন্দেহের অতীত 
নছি। তথাপি আমাদের ধারণ, এদেশে 
কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিই উহু! ইচ্ছা! করেন 
না যে, পূর্ববঙ্গ হইতে সমস্ত হিন্দু এবং পশ্চিম 
ঘঙ্গ ও আলাম হইতে সমস্ত যুললমান 
বিতাড়িত হউক ৷ বদি এই ধারণ! সত্য হয়, 


তাহা হইলে যাহাতে দেশের সর্বত্র সংখ্যা- 


লঘুদের মনে আস্থা ফিরিয়া আলে তজ্জস্তই 
বর্তমানে মফলের চেষ্টা কর! উচিত। যাহার! 


দুক্তি ও ভবিষ্যৎ 


নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সমর্থন কং 
তাহারা বর্তমান ক্ষেত্রে 
কার্ধযকনী অন্ত ফোন কর্দপন্থার লিং 
পারেন নাই। যুদ্ধের কথা 
বলিয়াছেন বটে। কিন্ত যুদ্ধ ধারা এ 
অন্ত দেশকে অধিকার করিয়া বি 
হইলেও উহা! ছাঃ] সংখ্যালঘুদের 
কর! সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক 
সংখ্যালঘুদের স্থার্থরক্ষার একমাত্র 
হইতেছে_ সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে 
গুরুদের শুতবুদ্ধি। জাগ্রত কর] এবং 
গুরুদের মধ্যে যাহার! বিবেষবু 
তাহাদের শক্তি বুদ্ধি কর! | যুদ্ধ দবা 
সুওবুদ্ধির উন্মেষ সাধন_তে। সম্ভরপর 
বরং উদ্ধার ফলে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে 
যাহারা সংখ্যালঘুদের প্রতি 
মহাহৃভূতিশীল এবং সংখণালঘুগপকে 
করিবার জন্ত ব্যগ্র তাহারাও সংখ্যা 
প্রতি বিদ্বেবপরায়ণ হইয়া উঠিবেন। 
যদি সংখ্যালঘুগণকে রক্ষার আর 
উপায়ই না থাকে তৰে যুদ্ধের আশ্রর 
করিতেই হইবে। তাছায় রথে" 
পন্থায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর 
তন্ধিধয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি ধি 
দুঃখের বিষ এই দিক দিয়] দেশে 
কোন চেষ্টরি পরিচয় পাইতেছি না। 
পূর্বে ছোটখাট যে সমস্ত ঘটনা ঘ 
“পশ্চিমবঙ্গের : সংবাদপত্রেলমূকে 
ফলাও করিয়া! ভাপান হঃতেছে। 
পূর্বের কোন সংবাদপত্র পাই লা 
পূর্ববজ্জের সংবাদপত্রসমূছে পলি 
অবস্থাগান্বদ্ধে কি সব সংবাদ কি ভা 
টন জানি না। ঘাছাই 


সংবাদপত্রসমুহ যদি এই তাবে তিলকে 
করিয়া অনলাধায়ণের চক্ষের সমক্ষে 
উপস্থিত করে তাহা হইলে আর 
হউক উহু হারা পূর্ববলের হিন্দুদের 





মে, ১৯৫০] 
























[পততার ভাব ল্যষ্টি হইবে না । উছার ফলে 
মুজ হইতে যান্ত ত্যাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া 

নত পূর্ব-ভারতে পাঞ্জাবের অনুরূপ 
1 অবস্থার কৃষ্টি হইবে। এরূপ অবস্থায় 
টপত্রপমূ “আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম? 
দ বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে 
ৰন বটে। কিন্ত উহার ফলে দেশের 
কোটী লোঁক উহাদের বাঁস্ততিটা 
চ্যাগ করিতে বাধা হইবে এবং লক্ষ লক্ষ 
। প্রাণ ছারাইবে। এইরূপ একটা 
রে ইন্ধন যোগান কাহারও উচিত 


ই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের যে সব নেতৃস্থানীয় 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াডেন, 
দর কাছেও আমরা এই বিনীত 
ন করিতে চাদি যে, উচ্ভার! পুর্ব্ববঙ্ে 
করিয়া আপাততঃ কিছুদিন পর্য্যস্ত 
বসবাস করিয়! ভীত ও সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু 
দর মনে বিশ্বাসআনয়নের চেষ্টা করুন । 
তাপের পর সকল হিন্দু নেতাই পূর্ববব্দ 
করেন নাই । এখনও বহু হিন্দু নেতা 
| বসবাল- করিতেচ্কেন। উহা সত্বেও 
তথাকার সংখালঘুদিগকে রক্ষার 
্যবন্থা করিতে পারেন নাই। ইহা 
& 


ঈারত.ও পাকিস্থান সংখ্যালঘুদের স্বার্থ 
৭ সম্পর্কে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পন্ন 
র পর করাচীতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে 
নাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার খবরে 
পা আশাম্বিত হইয়াছি। তবে যেভাবে 
য সর্ভে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে 
টার তাৎপর্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া 
রা আমাদের সরকারী প্রর্িনিধিদের 
ষ্টিবা বিচক্ষপতার তেমন ফোন পরিচয় 
চিতেছি না । কোন দেশের সহিত বাণিজ্য- 
|; আলোচনা ও সম্পাদন করিতে গিয়া 
দেশের স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পর্কে 


EOD 





আর্থিক জগৎ 
দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 
বর্তমানে যদি পূর্ববঙ্গের নেতৃস্থানীয় 
হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে তথায় ঞতাবর্তন 
করেন তাহা হইলেও ফোন ফল হইবে না। 
আমরা এই মন্টেভাৰ যুক্তিগত মনে করি 
না। নেহেরু-জিয়াকৎ চুক্তির ফল বর্তমানে 
অবস্থার যে কিছুট* পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং 
অদূর ভবিষ্যতে অবস্থান আরও উন্নতির যে 
আশা দেখা যাইতেছে তাহাতে এক্ষণে যদি 
নেতৃত্থানীয় ব্যক্তিগণ পূর্বে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া সংখ্যালঘুগণের মধ্যে বলবাস করেন 
এবং তাহাদিগকে বলভরল] দেন তাহা 
ইইলে পূর্ব হইতে বান্তত্যাগের .ছিড়িক 
বন্ধ হইৰে বলিয়া আমরা আশা করি। উহার 
ফলে যাারা ইতিমধোই বাস্তু ত্যাগ করিয়াছে, 
তাহাদের অনেকের মধোও-নি বাসতৃমিতে 
প্রত্যাবর্তনের একটা মনোভাব হি হইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি | আমাদের এই 
ধারণ! শেষ পর্য্যন্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইতে পারে। তাং! সত্তেও এই দিক দিয়া 
চেষ্টা করা দরকার | বর্তমানে এলোমেলো 
ভাবে বাস্ততযাগ চলিতেছে । উবার ফলে 
শেষ পর্য্যন্ত যে অনর্থের আশঙ্কা দেখা 
যাইতেছে মেতৃবুন্দের চেষ্টার পরেও ' যদি 





ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য 


প্রতিনিধিদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবন্ধ থাক! 
উচিত। লেই শ্বার্থ ও প্রয়োঞ্জন- অঙ্গুযায়ী 
, সমুচিত সর্ত ও প্রতিশ্রুতি আদায়ের ভিতরই 
তাছার্দের কৃতকার্ধ্যতা নির্ভর করিছেছে। 
ছুঃখের লহিত বলিতে হইতেছে যে, ভারতের 
প্রতিনিধিরা সেরূপ ক্কুতিকার্ধ)।তা প্রদর্শন 
করিতে.পারেন নাই। মুখ্যতঃ পাকিস্থানের 
স্বার্থ ও নৃবিধা অমুযায়ী তাহার! স্বশ্নকাল 
মিয়াদী একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়! 
আলিয়াছেন। ইহা দারা উভয় দেশের 
সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হওয়ার আশা থাকিলেও 
তারতেয় অর্থনৈতিক কল্যাপের পথ উহ্থা 





EA 


৩ 


সেই অনর্থই দেখা দেয়, তাহা হইলে তীহার! 
অন্ততঃ এই লাত্বনা অস্থুতথ করিতে পারিবেন 
যে, তাহারা এই অনর্থ এড়াইবার অন্ত কোন 
চেষ্টার বাকী রাখেন নাই। 

উপলংহারে আমরা এই বলিতে চাই যে, 
গত ৮ই*এপ্রিল তারিখে নেহেরু-লিয়াকৎ 
চুক্তি সহি হইবার পর এই পর্য্যন্ত যাহা 
ঘটিয়াছে তাঁহাতে নিকুৎসাহ হইবার 
কোঁন কারণই ঘটে নাই। পুর্বববঙ্গে, 
এখনও সংখ্যালঘুদের উপর যে উপজ্রব 
চলিতেছে তাহা! চুক্তির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে 
নাই। পুর্বববজের গবর্ণমেন্ট যদি এটু মব 
অত্যাচার বন্ধ করিনার অন্ত কোন উৎগাহ 
প্রদর্শন না করেন অথবা চেষ্টা করিয়াও যদ 
উবার) সংখ্যা্ঘুগণকে উৎগীড়নের হাত হইতে 


রক্ষা করিতে অলমর্থ হন, তা? হইলেই 


বলা যাইবে যে, নেছেরু-লিয়াকৎ চুক্তি ব্যর্থ 
হইয়াছে । তখন ভারতের তাগ্যবিধাতা! 
যাহা ভাল মনে করেন তাঁছাই টবে । ইছার 
পূর্বে যদি চুক্তির কোনই ফল হইবে বলিয়! _ 
অবিরত প্রচারকার্য্য করা হয় এবং চুক্তিকে 
সাফলামণ্ডিত করিবার জ্রন্ভ কোন চেষ্টাই না 
হয, তাহা হইলে উহ! নিতাস্ত অনদশিত1.স২ 
যূলক কাজ হইবে। " 


ঢুকি 


দ্বারা প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে কর 


বায় না। | 
নৃতন বাণিল্্য চুক্তির মূল কথ! হইল. 
পাকিস্থান ভারতকে আগামী ৩১শে 


জুলাইয়ের মধ্যে ৪০ লক্ষ মণ পাট সরষরাহ 


করিবে। আর তাহার বিনিময়ে ভারত 
এদেশ হইতে পাকিস্থানকে ২০ হাজার 
টন পাটজাত জিনিষ, ৪৫ হাজার বেল 
মিহি কাপড়, ৪০ ও তাহার উর্দ্ব নথরের 
৫ হাজার বেল কার্পাল সুতা, ৭ হাজার টন 
সরিষার তৈল, ৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক, : 
€ হাজার টন ইন্পাত, ১২ হাজার টন কাঠ, 


bd 
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৫০ ভাতার টাকা মূগোর পশম বন্ত, 

১ ছাঁজর টন টায়ার এবং ৫০ ছাঙার টন 
॥  লিমেণ্ট কিনিবার ম্থব্ধাি দিবেন। পাকি- 
.  ক্থানের যুদ্জামুলা হাস করা সম্পর্কে কোন 
সর্ত হয় নাই । তারতীর টাকার হিসাবে 
নির্ধারিত মুল্য দিয়া পাকিস্বাম্দের পাট 
কিনিবার রফা ছউরাছে। তাবতীয় টাকার 
হিলাবে ক্রীত পাটের যে মুলা দীড়াইবে 
"তাহার বিনিময়ে পাকিস্থানকে তারত হইতে 
উপরোক্ত পণ্যসামগ্রী যোগানে হইবে। 
উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া দ্বই দেশের 
তিতর অঙ্ক কতিপর জিনিষ আদান প্রদান 
সম্পর্কেও উতয় গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিবেন 
ৰলিঃ| স্থির করিরাছেন। তবে এই ক্ষেত্রে 
বাধাবাধকতার কোন প্রশ্ন থাকিবে না। 
এক দেশ হইতে অন্ত দেশে তরিতরকা রী, 
কল, মাহ, ভিম, দুধ, হুগ্ধজাত ভ্রবা, পান 
বাঁধে রপ্তানী করা যাইবে। তদতিরিক্ত 
পাকিস্বান হইতে তারতে তুলার বীজ, লাজি- 
Hi মাটি, চামড়া, তা তবঙ্ত্র এবং সুপাহী আমদানী 

কর! চলিবে। ভারতও পাকিস্থানে 

ছরিতকি, মল্লা, চামড়া, সাবান, বধ, 
৮ রাসায়নিক দ্রব্য, লিগারেট, বিড়ি, ধিয়াশলা ই, 
সেলাইয়ের কল, বিজলী পাখা, রেশম বস্তা, 
কাচের প্রিনিব, বাইট, ছাতা, ল্যান্টার্ণ ও 
কতিপয় ধরণের তাতবন্ত্র রপ্তানী করিতে 
পারিবে । রী লব ধরণের আমদালী রপ্তানী 
সম্পূর্ণ ৰেগরফারী ভাষে ও ব্যবসায়ীদের 
গকতে পরিচালিত হইবে । নিয়ন্ত্রণ ব্যৰ্থ 
তুলিয়া লইয়া উততয় গবর্ণমে্ট এই সমস্ত 

















আদান প্রদানের সুযোগ প্রীলারিত করিবেন 
-ইছা অধ সর্ত হুয়াছে । আমদানীকত 
বোরঞ মূল্য শোধ সম্পর্কে ও রপ্তানী হত 
দ্রবোর বুলা আদায় সম্পর্কে কোন গবর্ণমেন্ট 
কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেধ না। ব্যবলায়ী- 
দিগকেও উদ্ধিষয়ে ম্ববিধাত্তনক ও সম্ভবপর 
য্যৰহ্মদ অৱলম্বন কৰিতে হটবে। এক 
দেশ হইতে জিমিযপত্ত আমদানী করিয়া 
বাহিরের অদ্য কোন দেশে তাছা রপ্তানী 
কৰ! যাৰে লা। 

পূর্ববঙ্গ হইতে তারতে ৮ লক্ষ বেল পাট 
আমদানী ও তাহার বিনিময়ে পাকিস্বানকে 
পলে ও চট যোগানে! সম্পর্কে তায়তীর 
চটকল সমিতি তৰং পাকিস্বীন জুট 
বোর্ডের যধো একটি চুক্তি সম্পন্ন 
হওয়ার খবর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত 
হটয়াতিল। স্পষ্টতই দেখা যাউতেন্ে 
চটকল সমিতির সেই চুক্তিকে সরকারী তাবে 
স্বীকার ও প্রাণ করিয়া লওয়াই আফ্িকার 
পাক-ভারত বাপিত্য চুক্তির যূল লক্ষ্য ও 
উজেধ্য হইয়া গাড়াইয়াছে | চটকল সমিতির 
সহিত পাকিস্থান জুট বোর্ডের চুক্তির খবর 
প্রকাশিত হওয়ার পর তাহার বিরুদ্ধে এদেশে 
যথেষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হষইয়াছিল। তারত 
ও পাকিস্বানের অন্তসব বাণিজ্য সপ্ত 
এড়াইয়া গিয়া শুধু পাট ও থলে সম্পর্কে 
ব।ণিজাগত আদান প্রদানের একট] চুক্তি 
বিধিবদ্ধ হইলে তাহাতে ভারতের কল্যাণের 
পথ প্রশল্ত হইবে না বলিয়া আমরাও 
ইাতপূর্কে মন্তব্য করিয়াছিন্বাম। পাকিস্থান 


সোদপুর কটন মিলস লিঃ | 


২৩, মল্লিক ষ্ট্ৰীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_(সাদপুর, ২৪ পরগণা 


ছু হাক | 
সপ প্রেত bei Sn 
মেসান” চোৌশুত্বী 2উল্কুযউ্টাইইভলস্ন লিও 


সেক্রেটারীজ এঠাণ্ড এজেণ্টস্‌ 





‘হ্য়| পিয়াছে। এই অবস্থায় নুতন 























[ চলা মে, ১ 


উদ্ভার টাকার মূল্য হাস না করায় ও 
সন্ধিত তারতের কাজকারঘার পরি 
পর্ধে গুরুতর অন্থবিধ! লি হইয়াতে ! 
ডি”তলুরেসন না করা জনিত বিন্ছে 
বিশৃঙ্খলার আজই গত সেপ্টেম্বর 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাশি 


সম্পর্ক স্বপন করিতে হইলে 
পাকিস্থানকে উহার টাকার বুলা হ্রাস 
ও ভারতীয় টাকার সহিত তাহার স 
মুলক বিনিময় হার স্থাপন করিতে রাও 
দরক!র। তারতে তুলার উপযুক্ত যে 
অভাবে কাপড়ের কল পরিচালনা 
যথেষ্ট অন্থবিধা দেখ দিয়াছে । খা 
তারতকে কতক পরিমাণে বিদেশের 
নির্ভর করিতে হইতেছে! পাকিস্থানে 
তৃগার যোগান এচুর। পাকিস্থানে 
গম আছে বলিয়াও শুনা বায়। পাকি 
পাট কিনিতে হইলে তারত হুইতেও 
হাতা, সরিষার তৈল প্রভৃতি এ 
যোগাইতে হইলে সেই সঙ্গে পা 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণ তুল ও » 
পরিম!ণ গম পাইবার সর্ডও 

প্রয়োজন | এই তাবে সকলদিক দিয়া 
জনক ব্যবস্থা অবলঘ্বিত না হইলো অ 
ভাবে শুধু পাট সম্পর্কে একট! চুক্তি 

কোন সুফল পাওয়া যাইতে পারে 
স্থায়ীভাবে বাণিজ্যগত যিতালীর 
গড়িঘা উঠিতত পারে না| গত ২য়া 
তারিখে ভারতীয় পার্শামেন্টে ভ! 
চটকল সমিতি ও পাকিস্থান জুট « 
উপরোক্ত পাট চুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উ 
হইলে তারত সরকারের প্রাক্তন বা 
সচিব শীযুক্ত কে লি নিয়োগ ভান 
দ্বিলেনতুযে, ভারত সরকার বিচ্ছিষ 
পাট সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত € 
বুঝাপড়া করিতে উতন্রক নহেন। ভ 
ও পা্কন্থানের যাবতীয় বাণিক্ষ। স্‌ 
আলোচনার উদ্দেষ্তে একটি বৈঠক বসা: 
অস্ত পাকিস্থান গবণমেন্টকে অনুরোধ রাঃ 































চলা মে, ১৯৫০] 


হইয়ানে। সেই তিত্তিতেই নৃষ্ন চুক্তি 
সম্পন্ন করার চেষ্টা হইবে । পরে ভারত 
এলরকারের অন্যতম মন্ত্রী শরীহুক্ত গ্যান্তগিলও 
জীধুক্ত নিয়োগীর এ উক্তি অন্যায় 
পার্পাষেন্টে বিবৃতি দিয়াছিলেন। উহাতে 
মাদের মনে আঁশা হইয়াছিল বে, এবার 


সিম্পল্প হয় তবে পারস্পরিক সুযোগ গুবিধা 
পিসার ও বাণিজ্াগত সমন্তা দূবীকবণের 
পক পরিপ্রেক্িতেই তাচা সম্পন্ন ও 
কৰবী উউবে। 'কিন্তু কার্ধাতঃ তাহ! 
পায় কিছুট হয় নাট । y | 

যে সর্তে পাকস্ব'ন হটতে ৮ লক্ষ বেল বা 
|, লক্ষ অপ পাট কিলার রঙা হফাছে 
চাচার তাৎপর্য; বিশ্লেষণ কৰিলে গে দিক 
[যাও আমৰ! ক্ষোভ না জ্ৰানাইৰ! পারি না। 
কিন্থাল টদ্ধাব মুদ্র' মূলা সাস না করায় 
চাবত সরকার গত সেপ্টেম্বষ মাস হতে 
পা দেশ তউতে পাট আমদানী বন্ধ করিয়া 
দিয়াপিপ্লল। তারত পাট মা কিমায় 


পিয়াডিল। অধিক্রীত পাট জমিয়া সেখানে 
কৃষফ্চদের চরম ভুঃখ-ছুর্দশার কারণ দেখা 
দিয়ান্ছিল। পাট পাকিস্থানের রপ্তানী 
বাশিজ্যে্খ প্রধান অবতস্বন। সেই 
- পার্ট বেশী পরিমাণে অবিক্রীত থাকায় 

তাকাতে এ দেশের বহির্ধানিজ্যে বিপুল 
ঘাটতি জ্খো দিয়াছে । এক কথায় পাটের 
১ ডীক্ল দিক দিয়া পাকিস্বানের শোচনীয় 
নর ছুর্দশার হুচন] হইয়াছে । এই লয়ে 
ছওয়ধস্থান হইতে 9* লক্ষ হণ পাট-ক্রয়ে 
একটি বর্ষ ॥ত সরকার আও এ রাষ্্রকে 
আমন, আঁিক ছুর্বিপাক কইতে 
ন! চলে। পাকিস্থান 
গার্ড হইয়াছে, তাহা 
বুঝা 
দশে চালান 
ঠরাষ্ট্র বেশী 
।করিয়াছে। 
হপাট ক্রয় 


ন 





বদি পাকিস্তানের সন্ধিত কোন: যাণ্জিচুক্রি * 






পাকিষ্টানে পাটের দর বেলী রকম নামিয়া 








স্পা আকা 


রা 


আর্থিক জগৎ .. 


না করিয়া ইতিপূর্বে এ পণ্য সম্পর্কে 

ভারতকে স্বাবলম্বী করি! তোলার সঙ্কল্প 

প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদের এ চেষ্টার 

কারতে পাটের উৎপাদন বেশ বাড়ির! চলি- 
ক 


ব্যবস্থা করা। 
.-তাহারই উপর নির্ভর করে। 





আত্মপ্রতিষ্ঠা . 


বীনতার মূভি ূ 
রা | 





হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
- ইনসিওরেন্স সোসাইটী, লিমিটেড 


হেড অফিস-_ হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌ 
৪লং চিত্তরঞ্জন এক্ডিনিউ, কলিকাতা । 


৫ 


য়াছে। আগামী সুই এক বৎসর মধ্যে ভারত 
চট কলের প্রয়োঞ্ণীর প্রায় যাবতীয় পাট 
উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া আশ' কর! 
যাইতেছে । এক্ষণে ৪০ লক্ষ মপ পাট সঃবংাহ 


আঘিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশ্ঈলতা না. থাকিলে রাজনৈতিক 


স্বাধীনতা স্থায়ী হয় না। ম্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির 


বর্তমানে এবং ভবিয়াৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা 


| 


| 


বীমাপত্র আপনাকে এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারে । জীবন- 
সংগ্রামে আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের 


i 










সম্পর্কে এ চুক্তি হওয়ায় তাহাতে তারতকে 
পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরদীল করিয়া তোলার 
সে পরিকল্পনা অংশতঃ বার্থ হওয়ার আশক্কাই 
আমর] দেখিতেছি। পাকিস্থানের সুবিধার 


জনবাহৃল্যের সমস্যা 

বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজাকে, নিয়! 
ৰে তারতীয় যুক্তরাষ্্গঠিত হইয়াছে গত 
চলা মার্চ (১৯৫০ ) তাহার মোট জনসংখ্যা 
৩৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪০ হাজার দীড়াইয়াছিল 
বলিয়া ভায়ত সরকার নির্ধায়ণ করিয়াছেন। 
৪১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্টে 
বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তর্ভ ক্র অঞ্চল- 
সমূছের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩১ কোটি ৮৭ 
লক্ষ ৭০ হাজার। পরবর্তাকালীন মৃত্যুর 
হিসাব, দেশ বিভাগ জনিত বাস্তত)াগ 
ও অন্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ পর্থালে চন! করিয়া 
গত ৯ বৎসরে এদেশের লোকসংখ্য। ২ 
কোটি ৮৪ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৮২ তাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
আগামী পাধারপ নির্বাচনের প্রস্ততি হিসাবে 
এই শংখ্যাব্বিয়ণ সক্ষলিত হইয়াছে সনদে 
নাই। কিন্ত জনসংখ্যার বুদ্ধির যে গতি 
ধর! পড়িয়াছে তাহা! এদেশের অর্থনৈতিক 
জবিধ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার কথা বলিয়াই 
আমর] মলে হরি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
তাহাদের ভর়ণপোধশের সংস্থান বাড়ানোর 
প্রশ্ন অদাদীভাবে জড়িত। খাত, বক্স, 
বাসস্থান প্রভৃতির উপযুক্ত্ূপ সংস্থান 
থাকিলে জনবৃদ্ধির ফলে কোন দেশের 
অন্থবিধা বা অবনতি ঘটিবার কথা নছে। 
উহ্থাতে আতিগত শক্তি ও সঙ্গতিই বয়ং 
বাড়িয়া যাওয়ার কথা! কিন্তু ভারতের মত 
অহুমত ও দরিদ্র দেশে যেশ্থলে ধর্্তমান 
অধিবাসীদেরই রীতিমত তরণপোবণের 
লংস্থান হইতেছে না সেস্থলে জনসংখা] 


¢ 


ot 
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আর্থিক জগৎ 


জন্তু এইতাষে সফল দিক দিয়া ক্ষতি বরণ 

করিয়া নেওয়া আমাদের গবর্ণমেন্টের পক্ষে 

খুবই তৃমুচিত হইয়াছে তবে গবর্ণমেন্ট যদি 

একথা মনে করিয়া থাকেন যে, নেহেরু 
ডি রি 


সাময়িক-প্রুসঙ্গ 


বাৎসরিক ৩১ লক্ষের উপর বাড়িয়া চল! 
খুবই উদ্বেগ ও হুশ্চিন্তার বিষয় | দেশের শক্তি 








ও সামর্থ্য বাড়িষার বদলে উহাতে বরং 


দাকিত্রা অনশন ও বেকার দশা নিদারুণঙাবে 
আত্মপ্রকাশেরই সম্ভাবনা আছে। একমান্র 
ভরসার কধা এই যে, ভারত দরিদ্র দেশ 
হইলেও কৃষির উন্নতি ও শিল্প প্রসারের 
সুযোগ সম্ভাবদা এদেশে বিপুল। সুচিন্তিত 
পরিকষ্টানা নিয়া প্রকৃত গঠনমূলক কার্ধো ব্র্তী 
হইলে এদেশের গব্ণমেন্ট বর্মন 
অধিবাদীনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথ 
"ও ভবিঘাতে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী 
সংখাক লোকের তয়পপোষণের পথ প্রশপ্ত 
কফিতে পারেন। স্বাধীন তাঁবতে জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে বিষয়ে 
বিশেষ একটা আশা ভয়লার ভাব সৃষ্ট 
হইয়াছিল। বর্তমানে যিনি এদেশের প্রধান 
মন্ত্রী তিনি বছ পূর্ব হইতে প্ল্যানিংষের কথা 
বলিয়া আপিতেছেন। ক্ষিত্ব তিনি নিতে 


জাতীয় গবর্ণমেন্টেয় কর্ণধার থাকিয়াও গত 


আড়াই বৎসরে সুচিন্তিত প্রযানিং ব্যবস্থায় 
পরিচয় দিতে পারেন নার । ফল দীড়াইয়াছে 
এই যে, এদেশে লোকসংখ্যা যেভাঁধে 
বাড়িতেছে সেজাবে কর্দসংস্থানৈর সুযোগ ও 
পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে 
না। ইহাতে স্বভাখতঃই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
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হা 1: ০১০ কাজা 








উপায় অবলঘন করিয়] উৎপাদন বৃদ্ধি করিত 


লিয়াকৎ চুক্তিকে সাফল্যম্ডিত করিবার 
জগ্ত ভারতকে সর্ধপ্রকারে স্থার্থত্যাগ 
কঞ্জিতে হইবে তাহ! হইলে কিছুই ব্লিবার ) 
নাই। 













আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি। সমস্ত! যাঃ 
দেখা দিয়াছে তাহাতে হয় সম্ভবপর সক 


হইবে, না হয় জনবৃত্তর গতি যথাগত 
নিয়ন্ত্রিত করিতে ₹ইবে। 


সরকারী প্ল্যানিংয়ের গতি 

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত . গবর্ণমেবে 
নিঘুক্ত স্ভাশনেল প্লানিং কমিশন ও কংঠে 
কর্তৃক গঠিত প্লাযানিং কমিটির এক যুক্ত বৈঠ 
হইয়া গিয়াছে এওঁ বৈঠকে বক্তৃতা দি, 
গিয়। পণ্ডিত জওছ্রপাল নেছেক এনে, 
সরকারী প্রযামিংয়ের গতি ও ক্রটি হিচু।া 
নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। তি! 
বলিয়াছেন) পরিকল্পন| গঠন ও কার্যকরী 
করা সম্পর্কে যথেষ্ঠ চিন্তাতাবন! ,ও আলা' 
আলোচনা লব্বেও দেশ এদিক দিয়া আঃ 
পর্য্যন্ত তেমন কিছু" সাফল্য দেখাইতে পারে 
নাই। দেশের পঙ্গতি ও সামর্থ্য বিচার 
করিয়! ও লর্বভারতীয় প্রয়োর্নের দিঠে 
লক্ষ্য রাখিয়া স্ৃলমঞ্জল পরিকল্পনা কার্যত * 
বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। যেস, 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে 
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. জোর করিয়াই বলা যায়। 


১লা মে, ১৯৫৯ ] 





কলেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে বড় বড় 
ধর্দবীরদেয় জীবনী এবং তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণীতে দর্শন ও অধ্যাত্মধাদের মূল সমন্তা 
বিষয়ক বই পড়ানে! যাইতে পারে। বিশ্ব 
বিস্তালক্সের স্তরে ধর্মীয় দর্শন সঘন্ধে বিধিবদ্ধ 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়াও বাছুপীয়। 
যে উদ্দেম্ত সম্মুখে রাখিয়া বোর্ড ছাত্রদের" 
জন্ত এই সকল ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন, 
তাহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কার্য্য- 
কালে উহাতে কতটুকু ফল পাওয়া যাইৰে 
লে বিষয়ে সঙ্গত ভাবেই সংশয় প্রকাশ 
করা চলে। ছান্দের মনে ধর্মবোধ জাগ্রত 
কিন্বা সৃতীৱ হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের 
দ্বারা সমাজের অনেক উপকার হইবে একথা 


স্বীকাধ্য, কিন্তু সেই নভীরে একথা কোন 


ক্রমেই মানিয়া লওয়া যায় না যে, ধর্ম্মা- 
লোচনার পথ ছাড়া তাহাদের ধর্মবোধ 
উদ্দীপিত হওয়ার আর ত্িতীয় কোন পথ 
নাই। ব্রং ধর্মালোচনার পথে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ছাজদের মধ্যে ভেদমূলক প্রবৃত্তি 
ও অভ্যাস মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার সম্ভাবনাই 
অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্কুলে নীরব প্রার্থনার 
(Silent Meditation) সুপারিশের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ইহাতে কোমলমতি 
বালব-বালিকাদের মনে ভগবৎতক্তি জাগ্রত 
হোক বা না হোক, তাহাদের মধ্যে সাশ্্রদয়িক 
চেতনা প্রপার লাভ করিবে একথা এক প্রকার 
ছুতরাং যে 
উদ্ধেস্তে এই ব্যবস্থার সুপান্শি,লেই উদ্দেশ্যই 
ইহার ছ্বারা পরাজিত হুইবে। আমাদের 
অভিমত এই যে, স্কুলে কলেজে সাহিত্য 


বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় যদি 


যথাষধ ভাবে পড়ানো হয়, তাহাই ছাদের 
অন্তরে আকাজিক্ষত ধর্ম্মবোধ উদ্দীপনের 
পক্ষে যথেষ্ট ; তজ্জন্ত ধর্দ, দর্শন ইত্যাদির 
আশ্রয্ন লওয়ার সার্থকতা দেখা যায় না। 
অবশ্য: উচ্চত্তরের শিক্ষার জিজ্ঞান্ ছাত্র- 
ছাত্রীদের পক্ষে - অধ্যাত্মবাদ ও ডুলনাবুলক 
বর্দের পাঠ গ্রহণ করিবার পথে ফোন্ই 
বাধা মাই, তবে অপরিপক মনের উপর 


আর্থিক জগৎ 





তথাকথিত ধর্মশিক্ষার ফল অহিতকারী 
হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। 
রর কি 

ধর্দপিক্ষার প্রসঙ্গে পাকিস্থানের প্রগল 
আসিয়া পড়িঙ্গ। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
নাকি বেন্ত্রীয় *শাসনাধীন সমস্ত শিক্ষা 
গ্রতিষ্ঠানে এই" মীর্দে এক নির্দেশ জারী 
করিয়াছেন যে, স্কুলের প্রতোক ছাত্রই 
তাহার নিজ ধর্দ আচরণ কিন্ব! অমুধ্যানের 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী, ন্জি 
ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্দ তাহাকে পালন 
কিবা অনুশীপন করিতে ব্লা যাইবে না। 
পাকিস্থান কেন্দ্রীয় পব্্ণমেপ্ট প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের অধীন স্কুলগুলির সম্পর্কে অনুরূপ 
নীতি গ্রহণের আন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
গুলিকেও নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 
পাকিস্থান ঘেঁষা কোন বিশেষ একটি সংবাদ- 
পত্রের মারফৎ এই সংবাদ পরিবেধিত 
হুইয়াছে। উহা কতদূর সত্য বজিতে 
পারি না, তবে লত্য হইলে খুবই সুখের 
বিষয়। গত আড়াই বৎসরে পাৰিস্থানী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণ্ম পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া 
অনেকেরই এই ধারণা হইয়াছে যে, পাকিস্থান 
রাষ্ট্রের অ্থমে!দিত ধর্ম ছাড়া আর কোন 
ধর্শের প্রবেশ পাকিস্থানী ধর্দায়তলে গ্রান্ 
নহে। হিন্দু ছাদের মনোমত ধর্মাচরণে 
প্রকান্য ভাবে বাধা হৃষ্টি না করা হইলেও 





শি 
সুক্ম ভাবে তাহাদের উপর লানারূপ 
অনভিপ্রেত চাপ দেওয়া হইয়াছে 


এরূপ লংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। হিন্দু 
ছাত্রদের জোর করিয়া নমাজের ক্লাশে 
যোগদান বাধ্য করা হইয়াছে এমন ঘটনার 
কথাও শ্ুনিয়াছি। কোনরূপ পূর্কাপরিকল্পন! 
ছাড়া এরূপ কঁরা হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করা 
শক্ত । আজ যদি উক্ত মনোভাবের পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে তবে তাছা অপেক্ষা, সুখের 
বিষয় আর কিছুই হুইতে পারে ন! অনুমান 
করি গত্তনিষ্পন্ন নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে 
মাইনগ্গিটির ধর্থাচরণের স্বাধীন্তার যে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তরদনুযায্ী 'এই 
নূতন ব্যবস্থা অবলঘিত হইগরাছে। কিন্ত 
নীতি ঘোষণা এক কথা আর তাহার) 
বাস্তব রূপায়ণ ভিন্ন কথ! | কার্ধঃক্ষেত্রে॥ 
এই নূতন নীতি কি রূপ ধারণ কর- ৩৭ 
অবস্তই লক্ষ্য করার বিষয়। । 


নিরটী। 


নিখিল ভারত ব্যক্তি-ম্বাধীনতা সঙ্গে 
মাপ্রাজ শাখার সম্পাদক শ্রীযুত কে জি শিব- 
স্বামীর প্রদত্ত হিপাব (পর্কারী হরে 
সংগৃলীত ) মতে, ১৯৫০ লালের ১৫ই যার্চচ 
তার্খে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আট 
বন্দীর সংখ্য। ছিল সর্ধশুদ্ধ হ৮৬৫। ইহার 
মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাই হইল 








‘ (সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) 
হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। 
ফোন-ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
রাঞ্চ--বড়বাল্লার, স্টামবাজার, ভবানীপুর, 
বমর্গা, বসিরহাট ও থুলন! 
'সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাষ্য কল! হয়| 


শ্ৰীযুত এন, পি, ব্য 


চন, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


১০ 





আর্ক জগৎ 








১০৩১। যে অবস্থা দৃষ্টে এতগুলি লোককে 
আটক করিয়া সরকাগী প্রহরাধীনে রাখিতে 
হইয়াছে তাহা খুবই গুরুতর অবস্থা সন্দেহ 
নাই এবং ইহাও নিশ্চয় অনুমান করা চলে 
যে, যাছাদিগকে আটক রাধা হইয়াছে 
তাহাদের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে *্লান্দেছের 
কোন না কোন কারণ রহিয়াছে। কিন্তু 
আটক রাখার দীতি কোনক্রমৈই শ্বাভাবিক 
নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে লা। নির।- 
পত্তা ও শৃঙ্খলার নামে কেবলই যদি লোক 
ধরিয়] আটক করিতে হয় এবং আটক বন্দীর 
সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া ক্রমাগতই যদি বাড়িয়া 
চলে, বুঝিতে হইবে সেই ক্ষেত্রে সমাজ ও 
রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধোই গুরুতর কোন গলদ 
আছে। রাধ্রদ্রোচীদগকে অবশ্তাই শান্তি 
প্ত হইবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবন্থা এবং 
আইনকাহুন সমূহই রাষ্ট্রত্রোছিতার অবকাশ 
কে কিনা সর্বাগ্রে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত 
হওয়া প্রয়োজন ৷ ক্রম ভাগ্রাপ্তির কাল হইতে 
কারী কর্তাদের "মুখে অনবরত “জরুরী 
অবস্থার’ দোহাই শুনিয়া আপিতেছি 
আমাদের শুধু জিজ্ঞান্ত। এই জরুরী অবস্থা 
























শান 


রাজন্ছানে বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা 
রাজস্থান গব্ণমেন্ট ঢোলপুরের সন্নিকটে 
৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বাধ শির্্মাণের 
প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। বীধটি 
হটে উহার সাহায্যে "৩৫ হাজার 
একর-পরিমিত জায়গ! জ্লসেচের আওতায় 
আনা সম্ভব হুইবে এবং তাহাতে বৎসরে 
১২ হাজার টন খাদ্বশন্ত ভঅন্মাইযে। জল- 
বি্বাৎ উৎপাদনের কাজেও বাধটিকে 
ব্যবহার করা হইবে বলিয়া দান! পিয়াছে। 

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদে উত্তর- 
প্রদেশের পাওনা-_ যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ- 
বাৰদে জাৰ্ম্মানীর যে সমস্ত কলকজা 
তাঁরতের ভাগে পড়িয়াছে তাহার একটি 


“ 


[ চলা মে, ১৯৫০ 





কি কোন কালেই ঘুচিবে না? “্ঞ্ররুরী 
অবস্থ” মাত্রই সামরিক অবস্থা; তৎসংশ্লিষ্ট 
বিধিনিলেধগুপি সাময়িক প্রয়োজন হইতেই 
উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে তাহার 
উন্টা। শাসনের প্রয়ো্গন্জ ঘুচিলেও শালন 
ঘুচিতে চাক্ষ* না। “জরুণী অবস্থা” একটি 
চির্তন্ত ব্যাপারে পরিণন্ক হইবার উপক্রম 
হয়। ইহাতে সন্ধানী মামুষের মনে স্বতঃই 
প্রন্ন জাগে, যে নিরাপত্তার *অঙ্ভুহাঁতে 
লোকের বাক্তি-স্বাধীনতা নিৰ্ম্মম তাবে 
ক্ষুপ্র করা হয়, তাহা কাহার নিরাপত্তা ? 
রাষ্ট্রের না ক্ষমতাভোগী দলের ? 
ইন্দোচীলের ভিয়েখলাম গবর্ণমেণ্টের 
ফরালী তাবেদার নায়ক বাও দাই এক 
সাক্ষাৎকার প্রশঙ্গে ভারতকে বাও দাই 
সরকারকে শ্বীকার করিবার অন্থুরোঁধ 
ভআনাইয়াছেন। তারত গবর্ণমেপ্ট বাও দাই 
সরকারের এই অমুরোধ রক্ষা করিবেন 
বলিয়া মনে হয় লা। বিগত কলম্বো সন্সে- 
লনে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে 
এই বিষয়টি লইয়া যখন আলোচনা হয় তখন 


শর স্পীপপপিিলি 


অংশ উত্তরপ্রদেশ গবর্ণমেপ্টকে দেওয়ার 
ব্যবস্থ। হইয়াছে । এই ব্যবস্থা মতে উত্তর- 
প্রদেশ গবর্ণষেন্ট শীঘ্রই ২০টি কলবজ্জার 
অধিকারী হইবে? আলে।চ্য কলকক্জাগুলি 
উৎকৃষ্ট ধরণের এবং সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য | 
উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন কারিগরী বিস্তালয়ে 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অধিকাংশ 
কাঁজে লাগানো হইবে। 

ভারভ-জাপান বাণিজ্যিক আলোচন। 
-টোকিয়োর এক সংবাদে প্রকাশ, ৪০ লক্ষ 
মণ ওজন পরিমাণ সুতা ক্রয়ের উদেশ্যে 
সম্প্রতি ভারতীয় মিশন এবং জাপানের সংশ্লিষ্ট 
মহলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে । 
উক্ত সুতার মূল্য ৮৫ লক্ষ টাকা। 


পণ্ডিত নেহরু ভারতের পক্ষ হইতে বাও 
দাই সরকারকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে 
অস্বীকার করেন। ইতিমধ্যে এমন কিছু 
ঘটে নাই যাহাতে ভারতের মনোভাবের 
পরিবর্তদ ঘটিতে পাযে। ফরাশীদের 
সাআগ্জযবাদী বিভেদসৃষ্ির - প্রয়োজনে বাও 
“দাই সরকারের প্রতিষ্ঠা ; বাও দাই ফরালী- 
দের হস্তে ক্রীড়নক বই আর কিছু নয়। বাও 
দাই অবশ্ত নিজের গবর্ণযেপ্টকে ইন্দোচীনের 
জনলাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেপ্ট 
বলিয়া! দাবী করিয়াছেন, কিন্তু নিরপেক্ 
ব্যকিমাজই জানেন যে, এই দাবী বাস্তব 
অবস্থার দ্বারা সমর্থিত নহে। বাও দাই 
+ গবর্ণমেন্টের প্রতিতম্বী ভিয়েৎমিন গরর্ণ- 
মেপ্টের নাঙ্গক ডাঃ ছোঁ চি মিন বাও দাইকে 
গণভোট দ্বারা তাহার গবর্ণমেণ্টের প্রনপ্রিয়ত! 
নির্ধারণ করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন, 
কিন্ত বাও দাই গণত্োটের প্রস্তাবে রাজী 
হন লাই। ভিয়েখনায গবর্ণমেণ্টের 
পশ্চাতে গণসমর্থন থাকিলে বাও দাই 
কখনও গপতোটের শ্রস্তাবে অপসশ্মত 
হইতেন না। 


আৰ্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


বৃটেনের ষ্টালিং খণ--ভারত, মিশর 
ও অন্ান্ত উত্তমর্ণ দেশের নিকট বৃটেনের ষে 
লিং প্র রহিয়াছে তাহা প্রদান সম্পর্কে 
বৃটেন বেসরকারী মার্কিন মল হইতে একটা 
প্রস্তাব পাইয়াছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট 
মার্কিন ব্যবসায়ী ও হ্যাঙ্কার এই প্রস্তাব 


করিয়াছেন। প্রস্তাবটি হইল এই, ষ্ট।লিং 


ধাণকে তিন অংশে ভাগ করিতে হইবে। 


এক হৃংশ মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত - 


ডলারে টারিবর্তিত কর! হইবে। বৃটেন অঙ্ক 
এক অংশ ষ্টালিং-এ প্রদান করিবে। 
ইহ! ষ্টালিং এলাকায় ব্যয় করিতে 
" হইবে। অবশিষ্ট অংশ বৃটেন বু 
ৰৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ প্রদান করিবে। 











পাত চি পাল 


১লা মে, ১৯৫০ ] 


আর একটী, সংবাদে প্রকাশ তারত, পাকিস্তান 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অগ্তান্ত অঞ্চলে 
ব্রিটেনের যে খণ আছে তাহার একটি মোটা 
অংশের দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিবার জঙ্ত 
অমুরোধ আনাইয়াছেন। ষ্টালিং অঞ্চলে 
বৃটেনের যুদ্ধকালীন 
শর্কত্তদ্ধ ৯৩০ কোটি ডলার । 

বোম্বাই রাজ্যে মন্ভ প্রস্তত-_ 
বোম্বাই রাত্যে শতকরা! ছুই তাগের অনধিক 
সুর্বাপার সমন্বিত বীয়ার (মস্ত ) প্রস্তুত ও 
বিক্রয়ের জঙ্য লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। 
বোদ্বাই মন্ত বর্জন আইন অনুসারে শতকরা 
দুই ভাগের অনধিক স্ুরাসার শমম্বিত 
বীয়ার হুর! বলিয়া গণ্য নছে। 

করাচী হুইতে চট্টগ্রাম পর্যযস্ত 
সমুদ্রপথে যাত্রী চলাচল--পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট সমুদ্রপথে করাচী হইতে চট্টগ্রাম 
‘পৰ্য্যন্ত একটি যাত্রী চলাচল সাঙ্ডিস 
খোলার কথ! ঘোষণা করিয়াছেন। এই 


সাভিঘ চালাইবার জগ্ত বিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম 


নেভিগেশন কোম্পানীকে লাইসেন্স দেওয়! 


হইয়াছে। ২রা মে করাচী হইতে প্রথম 
জাহাজ ছাড়িবে। 
ব্রহ্মাদেশীয় মুদ্রার পরিবর্তে 


ভারতীয় মুদ্র--ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ- 
দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, 
ব্রহ্ষদেশ হইতে বাহারা ভারতে আঙিবে 
ভাঙার! যাহাতে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার পূর্বে 
রেঙ্গুনে তাছাদের ব্রহ্মদেশীয় মুদ্রা ভারতীয় 
মুদ্রায় পরিবন্তিত করিয়া লইতে পারে 
তাহার জপন্ত বর্গ সরকারের সহিত ধ্যবস্থ! 
করা হইয়াছে । সুতরাং বর্তমানে ভারতে 
ব্ৰহ্মদেশীয় মুদ্রার পরিবর্তে ভারতীয় মুদ্রা 
দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ১৯৫০ 
গালের ১লা মে হইতে বন্ধ করিয়* দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত ক্র] হইয়াছে। 

ভারত-নেপাল চুক্তি--ভারত ও 
নেপাল গবর্ণমেন্টের মধ্যে শীত্রই মৈত্রী, 
পিঞ্য ও অপরাধী প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত তিনটি 


খপের পরিমাণ * 


আর্থিক জগৎ 


চুক্তি সম্পাদিত হইবে, তত নিষ্পন্ন 
হইবার প্রাক্কালীন কথাবার্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
মৈত্রী-চুক্তিতে উভয় রাষ্ের সার্বাজেম সত্তা, 
স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা স্বীকার 
করিয়া লওয়া হঠুবে। ইহা ছাড়া আরও 
কয়েকটি বিষয়ে পায়স্পরিক “প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইবে বায়া স্থিম্ হইয়াছে। 
বাঁপিঞ্য-চুক্তিতে ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে 
দিয়া নেপালের অগ্ভ উদ্দিষ্ট দ্রব্যাদির অবাধ 
গতিবিধির নীতি শ্বীকার করিয়। লওয়া 
হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । অপরাধী 
প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত চুক্তির মূল নীতিসমূহও 
স্বীকৃত হইয়াছে। 

পাঁকিস্থানে ডলার আমদানীর 
সঙ্কোচ-পাক-দপর্থসচিব মিঃ গোলাম 
মহুম্মদ-এর প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রকাশ, পাফি- 
স্থান বর্তমান বাণিজ্য-বৎদরে তাহার ডলার 
আমদানী ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় উক্ত 
সময়ের মুদ্রাহ্কের শতকরা ৭৫ ভাগ হাস 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 

আসামে থনিজ তৈল অন্বেষণ 
আসাম শিবসাগর শহরের অনতিদুরস্থ 
বারদিল্লা নামক স্থানে ভূমি খনন করিয়া 
খনিজ তৈলের আভাস পাওয়া গিয়াছে বলিয়! 
ভিগবয় হইতে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেম। খদিজ তৈল 
আবিষারের আশায় উক্ত স্থানে বৈজ্ঞানিক 


- 














বাংলার বন্্-শিপ্পের 


মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 


এই চিল 
বশ্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য টযবহারেই বোধগম্য হইবে । 


নং মিল 
কষ্টিয়। (নদীয়।) 


ম্যানেক্সিং এজেণ্টদ্‌ £_চক্রুবত্তা সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা--১ 


৯১ 


ভিত্তিতে ভূমি খনন ও পরীক্ষা কার্ধ্য 
চলিতেছে । 

পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদন সমস্তা 
পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি লমস্বা 
পর্য্যালোচনাকল্লে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বিদগুন্পের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার্দায 
দাতার লিং কলিকাতা আপিয়াছিলেন। 
রাজ্যের পাটশ্পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ অস্তে 
তিনি নয়াদি্ী ফিরিয়া গিয়াছেন। 

পশ্চিম ও পুর্ববজে মাইনরিটি 
কমিশনের সদস্য নির্র্বাচন-_নেহর- 
লিয়াকৎ চুক্তির সর্ত অনুযায়ী পশ্চিম ও 
পূর্ববঙ্গে মাইনরিটি কমিশনের সদস্ত নির্ববাচল 
পর্বব সম্প্রতি অনুঠিত হইয়া গিয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গের যাইনরিটি কমিশনে সংখ্যাগুরু ও | 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'প্রতিনিধিরূপে যথাক্রমে 
নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও জনাব মহম্মদ খুদ! ২ 
পূর্ববঙ্গ মাইনরিটি কমিশনে দৃদম্ক নির্ববাচিত 
হইয়াছেন যথাক্রমে জনাব শরফু'দান আহমদ 
ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর। .. 

ব্রন্গ-ভারত চাউল চুক্তিত 
ব্ৰহ্ম ও তায়ত গবর্ণমেন্টের মধো একটি চাউল 
চুক্তি মিম্পন্ন হইয়াছে । এই চুক্তি অনুযায়ী 
১৯৫০ লালে তাঁত ব্ৰহ্ম হইতে ১ লক্ষ টম 
চাউল ক্রয় করিবে। প্রতি টন চাউলের : 
মূল্য ৫৩৩/০ আনার মতো পড়িবে । 


অগ্রদূত | 


লস 















নং | ২নংমিল 
_বেলঘরিয়। (২৪ পরগণী) | (২৪ পরগণা) 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল--গত গণ্তাহের 
বিক্রয়-তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ও পণ্াঞ্থে 
ফলিকাতার শেয়ার বাজারে যেরূপ তেজী 
তাব দেখা দিবে বলিয়া আশা ক্যা শিয়াছিল 
পেরূপ হয় নাই। ,সপ্তাছের গোড়ার দিকে 
বাঞ্ারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাপ নিতান্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। তবে বুধুবার হইতে অবস্ঠার 
কিছু পরিবর্তন ঘটে। করাচীর সম্ভ'-ষ্পর 
বাণিত্রা চুক্তি তারত গৰণমেণ্ট কর্তৃক 
তাুমোদিত হওয়ার সংবাদে এই পরিবগন 
দেখা দেয়। চটকল, কয়লার খনি এবং 
টা-বাগিচার শেয়ার সম্পর্কে কারবানী মহলে 
বিশেষ টৎলাহের ভাব পরিলক্ষিত, হয়। 
তিবারও এই ভাব্টি বসায় থাকে। 
লেই দিন চষ্টকলের শেয়ার সম্পর্কে সবিশেষ 
জ্বীজথবর হইতে দেখা যায়। অস্ত শুক্রবার 
বাজারের অবস্থা মোটামুটি, স্থির এবং শান্ত 
ছিল। করাচী'তে নেহরু-লিয়াকৎ আলোচনা 
]াশা অনুরূপ ফলপ্রদ্র না হওয়ার 
ফারবারী/দূর মধ্যে কিছুটা! নৈরাশ্রের সঞ্চার 
হয় এবং এই নৈরাশ্য-শেয়ার-দরের ওঠা" 
নামায় মধ্যে প্রতিধলিত হয়। অস্ত বাঁজার- 
ধুলিবার সয় ইত্ডিয়ান আয়রশের দয় ছিল 
৩০1৬ পাই, বাথার বন্ধের সময় এই দর 
নামিয়া ৩০/০ আনায় পরিণত হয়! ষ্টীল 
কর্পোরেশনের দর ২০/০ আনায় অপরিবর্তিত 
থাকে । ইণ্ডিয়া ই্রাঘ, বি আই লি এবং 
ইণ্ডিয়ান কপারের ঘয়ও অপরিবর্তিত থাকে। 

অন্ত কলিকাতার শেপার বাজারে 
কোম্পানীর কাগজ বিতাগে ৩২ টাক! সুদের 
(১৯৮৬) খপপন্রের দর ৯৭/০, ৩২ টাকা 
সুদের (১৭৫৯-৬১) খণপঞ্জরের দর সর্ক্বোচ্ে 
১০০৮০০, ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৬-৬৮) 
গণপত্রের দর সর্বোচ্চ ১০০২ টাকা দীড়ার! 

অন্ত কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
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বাজারের হালচাল 








৪ | 
নিয়নক্নপ দাড়ায় £-_ব্যাঞ্চ--ছিন্ুস্থান 
মার্কেন্টাইল ২০০, ইউনাটুটেড কমাশিয়াল 
৪৬২ ) রেস্তুওরে__ফতোয়া-ইস্লামপুর লাইট 


রেলওয়ে ৮২২) কাপড়ে কল_-এলগিন * 


মিলু (গেফ) ১৬৩২, নিউ ভিক্টোরিয়া 
(সাধারণ) ২৬০; কয়লার খনি-_ (বেঙ্গল 
৫২৬২, ভালগোর' ৮৮০, ভারত ফোলিয়ারি 
৩০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪০০, বরাকর ১৪1৮, 
নিউ বীন্তৃম ১৫1০) ওয়েটার্ণ বেঙ্গল ৫০)০) 
চটকল--এলায়েন্স ১৭২২) ও্যাংলে'-ইণ্ডিয়া 
২০৮২, অফল্যাওড ১৩১1০, বরান্গর ২২৯২, 
বব ১৬৮২৬ ডালছোৌসী ১৬৮৯, গৌঁদল 
পাড়া ৮২৫২, হাওড়া ২৯1/০, ইন্ডিয়া ১৫৫২ 
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ক্যাশ 
চাকা খাটান 


খাঁটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয়। কেনার ছ'মাস 
প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়! 


৫৯২৪ ১০০২৪ ১৯৪৯১ ০০৬২১ 'ও 


১০১***৯ টাকার ক্যাশ 
পাওয়া যায়। 


বেলে: 
সেন্ট্রাল ব্যাক্ক লিঃ 


হেড আফিস £ 
৭-এ, নেতাজী হভাব রোড 
. কেলিকাত! 
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কীৰুনাড়! ১৭৫২, কিনিলন ১৯৪২, দ্বাঁশনাল .... 
২৪৷০, নদীয়া ৭২২, ষ্যাণ্ডার্ড ১৯৬২, ওয়েতালি ' 


৪15০ ; কয়লার খনি-বর্্া কর্পোবেশন ৫৯ 
ক্রিশ্চিয়েন মাইকা ৮০, কঙ্সলিডটেড টিন 
দ০ আন, ইণ্ডিয়ান কপার ২1০, করণপুরা 
ডেভলপমেপ্ট ১৮০ ) পিমেণ্ট-_ শোন ভ্যালী 
৬০/০ ) ইঞ্রিনিয়ারিং__ব্রেখওয়েট এও কোং 
৮/০, বাণ এগ কোং (লাধারপ ) ২৬৭২, 


ভেসপ এণ্ড কোংং ১৪৩০, কুষারধুবি ৮২, 


মার্শাল্স্‌ ৭1৬৯, স্কাশমাল আমরণ ৪1০, গ্রীল 


কর্পোরেশন ২০৪০, টেক্সটাইল মেলিনারি ৭/০; 


কাগতের কল-ভ্ীগোপাল (প্রেফ) ১১৭২) 
চিমির কল-__গোয়ালিয়র সুগার ৪২1০, 
শীতলপুর ৩1৮০) চাঁ-বাপিচা--চুনাতুটি 
২৮০২, দজ্দিলিং টি এণ্ড লিক্কোনা ১২৫২, 
পাত্রকোলা ১৮৩৯, রাজাভাট ১৪৪০) 
বিবিধ_ধি আই কর্পোঃ ৮1%০, ভানলপ 
রাবার ৪৪1০ জা্ডিন হেণ্ডারসন ১৪৩৬, 
মার্টিন বার্ণ (সাধারণ) ১৪৮০, ষ্কাশনাল 


[টোব্যাকো ১৯]* আন] | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল স্থানীয় 
পাটের বাজারে পর্বের ভার স্বিরভাৰ 
বর্তমান । আমদানী পাটের অনেক উৎলাহী 
ক্রেতা দেখা যাঁয়। পাকিস্থানী পাটের 


বাঁজারের অবস্থা অপরিবর্তিত । 
চটের খলির বাল্লার পূর্ববাপেক্ষা কিঞ্চিৎ 


সক্রিয়। 
সোন। ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৮শে  এপ্রিল--অন্ত 
খোঙ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি সোনা 
১১৮৮০ দরে ক্রুয়বিক্রয় হয়। অন্ত 


কলিকীতার সোনার দর ছিল নিযললিখিত 


প্রপ 2. পাকা লোনা ১৯৮০, বড়াল বার 
১১৮৬০ 
অন্ত বোদ্বাইয়ের বাঁজারে প্রতি ১০০ 


ভরি রূপ] ১৮৮০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হয় 
কলিকাতারও রূপার এই দর ছিল। bl 
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ত্ৰয়োদশ বৰ্ষ ) 


তি শত HE A তি ৩ 








Monday, 8th May, 1950. সোমবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭ 


{ ২য় সংখ্যা 
















পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ কর্তৃক 
সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার 
অবিচারের এখনও বহু সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে) পূর্ববঙ্গের শ্রীবপত্তকুমার দাস 
প্রমুখ কংগ্রেস নেতাগণ উহাদের গত ৩রা 
মে তারিখের বিবৃতিতেও এই লব অত্যাচার 
অবিচাঁরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
সংবাদপত্রে এই স্য বিবরণ প্রায় কিছুই 
প্রকাশ পাইতেছে লা! যাহা প্রকাশিত 
হইতেছে তাহাও নিতান্ত হান্তাম্পদ্‌ ঠাবে 
[বিকৃত করিয়া প্রকাশ করা হুইতেছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত ১লা মে তারিখে 
নারায়ণগঞ্জে যে ঘটন! ঘটিয়াছে তাহার কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । এদিন রাত্রে 
মুসলমানগণ দলবদ্ধী হইয়া ঢাবেশ্বরী কটন 
মিলের কর্মচারীদের কোর়ার্টারসমূহ আক্রমণ 
করতঃ উক্ত মিলের কর্দচাবী জগদীশ 
মজুমদার এবং মিলের ষ্টোর বাপার শ্রীযুক্ত 
চক্রবর্তীর স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। 
হুদ্বৃতকারিগণ আরও অনেককে আহত এবং 
উহাদের প্রিনিষপত্র লুঠও করে। এই 
সংবাদটাকে পি টি আই--রয়টার ডাকাতি 
বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সহিত 
সাম্রদায়ি তার যে কোন »ম্পর্ক নার তাহা 
প্রদাণ করিবার অম্ক দুষ্কৃতকারি্াঁপ কর্তৃক 
মিলের “হিন্দু ও মুসলমানদের” বাড়া -আক্রান্ত 
হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই 
॥ সত্যের বিকৃতি দ্বারা কখনও কোন 
দেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। বরং 
বিপরীতই হইয়া থাকে। 


সংখ্যালঘুদের প্রতি নিবেদন 


বর্তমানে_যে সময়ে পুর্ববঙজের হিন্দুদের 
মনে আস্থা সৃষ্টি করাই সব চেরে বড সমন্তা 
সেই সময়ে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার অবিচারেয় 
বিবরণ ফলাও করিয়া প্রকাশ না করা, এমন 
কি আপাততঃ উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া 
দেওয়ার যৌক্তিকতা আমরা শ্বীকার 
করি। কিন্ত মুসলমানগণ যদি দিনের 
বেলায় হিন্দুগণকে আক্রমণ না করিয়া সন্ধ্যার 





বিষয় পৃষ্ঠা 
সংখ্যালঘুদের প্রতি নিবেদন ১৩-১৫ 
প্ল্যানিং? সম্পর্কে নবহ্ধান ১৫-১৬ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৭-১৯ 
নানাকথা | ২০-২২ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৩ 


বাজারের হালচাল ২৭ | 
পর দলবন্ধভাবে হিন্দুর বাড়ী লুঠ করে এবং 
উনাকে যদি সাধারণ চুরি ডাকাতি মনে 
* করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয় তাহ! 
হইলে উহাতে আর বাছাই হুউক পূর্বের 
সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরিয়া আলিবে 
না। i 
সংবাদ সরবরাহ প্রতষ্ঠানগুলির দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীনতা সমন্ধে আর একটা বিষয় এথানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার! অনেক 
সময়ে পূর্ববজে হিন্দুদের উপর অত্যাচার 
শুবিচারের সংবাদ প্রেরণ করেল। কিন্ত 
এই সব ঘটনার পর হুম্কৃতকারিগণকে দমন 
করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্ট কিরূপ 


ব্যবস্থা! অবলম্বন করিলেন তৎনস্বন্ধে উহারা 
কোন সংবাদ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ 
করেন না। অথচ আমরা জানি যে, বর্তমানে এ 
পূর্বের অনেক স্থানে ছুদ্তকারিগণকে 
দমন করিবার অন্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন| এইভাবে 
এক তরফা সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ফলে ॥ 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে 'অনাস্থার তাব 
কাটিয়া উঠিতেছে না| বর্তমান অবস্থায় 
দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠার কাজে পুর" 
গবর্ণমেণ্ট কিরূপ আন্তরিকভাবে রা 


করিতেছেন সংখ্যাল্খুগণ তাহাই জানিবার 
জঙ্য ব্যগ্র। যদি পুর্ববঙ্গের' গবৰ্ণমেণ্টের 
অধীনস্থ বর্শচারিগণ তাহাদের কর্তব্য 
যধাযথভাবে পালন না করেন তবে তাহাও শ 
সকলে জানিয়া উদ্কাদের বর্তব্য অংধারণ 
করিতে চাহে। হুঃখের বিষয় কি সংবাঁদপত্র- . 
সমূহ্_কি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহ ! 
কেহই এই সম্বন্ধে অবহিত নচেন। উচারা নর 
লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধির কালে সহায়তা 
করিতেছেন | কিন্ত যে সব সত্য সংবাদ প্রকাশ 
করিলে লোকের মনে আস্থ। ফিরিয়া আসে 
সেই সব সংবাদ প্রকাশের দিকে উহাদের 
ফোন উৎসাহই দেখা যাইতেছে না। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, নেহের- 
দিয়াকৎ চুক্তি সহি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এ 
দেশের লক্ষ জক্ষ ছুষ্কৃতকারী মানুষের পর্য্যারে 
উন্নীত হইবে না। কাজেই কিছুদিন 
পর্য্যন্ত সংখ্যালঘুগণক্ষে অত্যাচার অবিচার 
সহা করিতে হুইবে। কিন্ত যদি দেখা যায় 
যে, পৃর্ববলের গবর্ণমেন্ট কঠোরভাবে 
হুদ্কতকাগিগপণকে দমন করিতেছেন এবং 
উহার ফলে উহাদের অত্যাচার অবিচার 


১৪ 










দিন দিন হাল পাইতেছে তাছ! হইলে 
সংখ্যালঘুদের মধ্যে আশ্বা ফিরিয়া 
আসিতে দেরী হইবে না। বর্তমানে উদ্াই 
একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় এবং এই বিষয়টা 
সমন্ধে সত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেবণই 
. সংবাদপত্র ও সংবাদ সববরাছ প্রতিষ্ঠানগুলির 
গ্রাধান কর্তব্য | 

' যাছা হউক সংকাদপক্জ্েসযূহ এবং সংবাদ 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির কাৰ্য্যকলাপ যাহাই 
হউক না কেন পূর্বের সংখ্যা লবুগণক্ষে 
তাহাদের নিজেংদর ভব্ষ্যুৎ নিজেই বাছিয়া 
লইতে হইবে। একথা অস্বীকার করিয়া কোনই 
লাভ নাই যে, সম্প্রতি পূর্থবলে যে সমস্ত 
বীভত্ম ব্যাপার ঘটিযাছে তাহাতে ধন প্রাণ ও 
যান ইজ্জুৎ বাচাইয়। পূর্বববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে 
ব্লধাদ করা অলভ্ভব--সংখালঘু-হিঙ্দুদের 
পাক রূপ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
কিন্তু রে'গের প্রতিকার ব্যবস্থা যদি রোগ 
রক্ষা মারাত্মক হয় তাহা হইলে সেই 
যবস্থ! গ্রছণ' না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
বর্তমানে হিন্দুদের অধিকাংশের মনে এই ধারণা 
ভ্বমূল হুইয়াছে যে, দেশত্যাগ ছাঁডা আর 
কোন প্রতিকার নাই। কিন্ত দেশত্যাগ আর 
আস্রহত্যা যে একই কথা তাহা যে কোন 
বাতি, শিয়ালদহ ষ্টেশন ও আশ্রয় প্রার্থ 
কেব্রুগুলি একটু দেখিয়া গেলে হাদয়তম 
করিতে পারিবেন । উহা অপেক্ষা ছুদ্ধৃত- 
কারীকে প্রতিরোধ করিয়। মৃত্যুবরণ শতগুণে 
শ্রেষ্ট । আমাদের এই লব কথায অনেকেই 
ক্রপ্ত হইয়। বপিবেন-_-যেখানে আবন, 
সম্পত্তি, নারীর সম্রঘ সবই বিপন্ন_-যেখানে 
ছুক্ধতক্কারীদের দমনে এবং উৎপীড়িতের 
সংরক্ষণে গবর্ণমেন্ট উহার দায়িত্ব পালনে 
অনিচ্ছুক বা অক্ষম সেখানে সংখ্যালঘুগণের 
দেশত্যাগ ছাড়া আর কি উপায় থাকিছ্ছে 
পারে? উহ্াদিগক্ষে আমাদের বক্তব্য এই 
যে, পূর্ববঙ্গের সকল স্থানেই হত্যা, অগ্নিদাছ, 
নুন, নারী হণ ইত্যাদির অনুষ্টান হর নাই। 
অনেক স্থানে ২৪টা রাহাঞ্ানি, প্রতিবেশীর 
২১টি গোচালা ঘরে অগ্নিসংযোগ, গু 
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প্রভৃতি বাক্তিদেত্র দ্বারা নানাভাবে ভীতি 
প্রদর্শন এঁধং হিন্দুর বাড়ীতে চুরি ডাকাতির 
অতিবিক্ত কিছুই হয় লখই। উছাতেই 
অগণিত ব্যক্তি ভীত সপ্রপ্ত হইয়া ছেলে- 
পিলের হাত' ধরয়া আয় প্রার্থী কেন্দ্রে 
আশ্রয় ্রাহণ করিয়াছেন। * আমাদের একথা 
বলিতে দ্বিধা নাই যে--যে অবস্থার ফলে 
মানুষ উহার যখসর্ধবপ্ধ খোয়াইয়া . পিতৃ- 
পিতামহের তিটা ত্যাগ করতঃ ভিক্ষুকের 
পর্য্যায়ে নামিয়া আলিতে পারে উপরোক্ত 
ঘটনাসমূহ কিছুতেই সেইরূপ অবস্থার কৃষ্টি 
করে নাই। এই সব ক্ষেত্রে অচেতুক ভীতিৰ 
ভরম্তই ছিন্টুগণ ভিটামাটী ত্যাগ করিয়াছেন । 
বিগত যুদ্ধের সময়ে দিপ্!পুরে জাপান কর্তৃক 
বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে যখন কলিকাতা 
ও উদার আশপাশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক 
উচ্ছাদের বাড়ীঘর, বাবগা-বাণিজ্রা ইতাদি 
ত্যাগ করিয়া দুরদূবান্তরে আশ্রয় লইয়াছিল 
এবং যাহার ফলে অনেককেই সর্পদংশনে 
পুত্র ও জলে ডুবিতে কগ্ঠা হারাইয়া এনং 
নিজে পেইভর1 প্রী€া লইয়। কপিকাতায 
গ্রতাযাবর্ডন করিতে হুইয়াচিল তাঁছাদিগকে 


বঙ্গলক্ষ্মী | 
ইনসিওরেজস লিঃ 





০০৯ 





১৯৪৮-এর ভ্যালুযেশনে 
সন্তোষজনক উদৃত্ত 
(58215) হ্ইয়াছে। 





৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা । 
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আমর] দেখিয়াছি এবং প্রায় সকলকেই 
কলিকাতা ত্যাগের জগ্ত অনুশোচনা করিতে 
শুনিয়াছি। 
আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, 
নেছেরু-লিয়া কৎ চুক্তির ফলে দেশে স্বামী ভাবে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের সর্বত্র 
খ্যালঘুগণ নিরুদ্বেগে বসবান ক্ষরিতে 
পারিবে । এরূপ অবস্থার আজ যাহার! ভিটা" 
মাটি ত্যাগ করিয়া সর্বশ্বা্ হইতেছ্ছেন 
এবং অনাহারে, রোগে শ্রিয়পরিজনকে 
ভন্মের মত ছাবাঁইতেছেন তাঁছারা অহেতুক 
ভীতি বশহঃ দেশত্যাগের জগ্চ ভবিষ্যতে 
অমুশোচন! করিবেন । কেননা দেশত্যাগের 
ফলে আজ যাহাঁরা' বিপুল আথিক ক্ষতির 
সন্ত্রখীন হইয়াছেন এবং যাহার! প্রিয়- 
পরিজ্ঞনকে হারাইয়াছেন ভবিষ্যতে দেশে 
ফিরিঘ্বা গেলেও তাহাদের সেই ক্ষতি পূরণ 
হইবে ন! । | 
যাহা হউঞ্চ- যাহার! দেশ হইতে চলিয়! 
আসিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষ। যে এক 
কোটীর উপর হিন্দু এখনও সাহসের উপর 
নির্ভর কবিয়! পূর্ব্ববঙ্গে ধলবাস করতেছেন 
তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা শ্মরণ 
করাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য |. 
দিলী চুক্তির সফলতা সম্বন্ধে আমাদের 
আশা তরলার সহিত একমত না হওয়াই 
অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক | কিন্ত যাহারা 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহদোলায় দোলায়মান 
তীচারা অন্ততঃ এই চুক্তির ফলাফল সাপক্ষে 
* আরও ২1৪ মাস ভিটামাটী আীকড়াইয়! পড়িয়া 
থাকিতে পারেন। উহা করলে উহার! 
একদিকে যেমন নিঞ্জের গম্ন্ধে দুরঘৃষ্টি ও 
সাহসে পরিচয় দিবেন সেইরূপ অন্ুদিকে 
উহাদের*্যে সব প্রতিবেশী হিন্দু একেবারে 
অদহায় এবং গৃছত্যাগের পর্যন্ত যাহাদের 
'অথলঙ্গতি নাই তাঁহাদের মনে সাহস ও বল 
ছোগাইবেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে 
প্রতিবেশীর জপন্ত এইভাবে নিজের বি 
ঘাড়ে লওয়ার মত মহৎ কান্ড আ 
হইতে পারে না। মানুষের কি 
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থাকাই বড় কথ|? দশ জনকে বাচাইবার 
জন্তু বিপদ ঘাডে লইয়া পড়িয়া থাকার মধ্যে 
কি কোন মহত্ব নাই? বিপদ আছে 
বলিয়াই কি পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ধনসম্পদ 
পরিত্যাগ করিয়া এবং নিজের অন্মভূমি 


€ 


গত পৌনে তিন বৎলরে এদেশে 
সরকারী প্লানিংংংএর গতি দেখিয়া দেশের 
লোক নিরাশ হইয়াছে । কংগ্রেস নেতা ও 
রাষ্ট্র কর্ণধাররাও উদ্বিগ্ন হুইয়া উঠিয়।ছেন। 
পরিকল্পনা গঠন ও কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে 
যথেষ্ট আলাপ আলোচনা এবং তোড়জোড় 
সত্বেও দেশের, হুর্দতি মৌচনের পথ প্রায় 
কোন দিক দিয়াই বিশেষ প্ৰশস্ত ছয় নাই। 
যে সময় ও অর্থ ব্যয় করা হুইয়াছে তাহার 
5 উপযোগী সুফল প্রায় কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া 
খীয় নাই। ভারতে অনসাধারণের জীবন 
মান ধেরূপ নিম এবং এদেশের অনসংখ্যা 
দিন দিনই যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে 
প্ল্যানিং-এর এই ব্যর্থত| মোটেই শুভ লক্ষণ 
নছে। দেশের সামর্থ; বিচার করিয়া সমষ্বয় 
ও সহযোগিতামূলক নীতির তিত্তিতে 
পরিকল্পনা গঠন না করাতেই এবং এ সমস্ত 
 কাধ্যকরী করার ব্যাপারে দেশের লোকের 
আন্তরিক সাড়া না পাওয়। যাওয়াতেই যে 
এহেন শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহাতে কোন লন্দে নাই । কাজেই প্রধান 
মন্ত্রী হইতে আরস্ত করিয়া দেশের সাধারণ 
গ্রেলকশ্মীর! পর্য্যন্ত সকলেই আজ প্লিযানিং- 
[এর ক্ষেত্রে এক নববিধানের পক্ষপাতী হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। বাস্তব কা্ধ্যকারিতার দিঠক 
লক্ষ্য রাখিয়া ও এই দরিদ্র দেশের উপযোগী 
এরিয়া প্ল্যানিংএর সমুচিত নীতি ও কর্ধপদ্ধতি 
করার জন্ত সম্প্রতি দিল্লীতে সরকারী 
কমিশন ও কংগ্রেসের পরিকল্পনা 
দের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 

ভির প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ও 


আর্থিক জগৎ 


ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ও বৃহত্তর বিপদের 


ক 
দিকে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে? নিজের 
ভিটামাটী রক্ষার জগ্ত জীবন দানের মধ্যে 
কি কোন পৌরুষণ্নাই? প্রকৃত বিপদ 


es 
অপেক্ষা কল্পিত &্বপদকে বড় করিয়া 
* ০৪:৯০ ° 


* সম্মর্কে নববিখান 


কংগ্রেস সভাপতিদেরও এক সঙ্গেলন 
অনুঠিত ছইয়াছে। এদেশের বর্তমান সঙ্কটে 
প্রানিংএর উদেশ্য ও নীতি কি ছওয়! উচিত 
প্রথমোক্ত বৈঠকে গৃহীত একটি ম্মারক- 
পিপিতে তাহার আভাষ দেওয়া হুইয়াছে। 
দ্বিতীয় বৈঠকে ওঁ নীতি ও উদ্দোস্তের শহিত 
যোগ রাখিয়া দেশের ও দশ্রে আধিক 
অবস্থার উন্নতির জন্য একটা গঠনমূলক 
কার্যক্রম স্থির করা হুইয়াছে। কার্ধ্যক্রম 
অম্ুলারে অবিলছ্ে সকল অঞ্চলে যুগপৎ বিধি- 
ব্যবস্থা অযলম্বনের কথা বলা হইয়াছে) পরে 
কংগ্রেল কার্যকরী কমিটি এ সব দিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহছকে অচিরে ও 
সব লিহ্থান্ত অন্থযাঁয়ী কার্ধ্যধারাঁ অবলম্বনের 
নির্দেশ দিয়াছেন। দেশের কল্যাণে কমিটি 
প্র কার্যে সকলকেই গবর্ণমেণ্টের সহিত 
আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতে 
বলিয়াছেন । 

কংগ্রেপ প্ল্যানিং কমিটির শ্বারকলিপিতে 
বল! হইয়াছে--ভারতীঘ জনগণের সমষ্টিগত 
কল্যাণের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দেশের সঙ্গতি 
ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুসমঞ্জস পরিকল্পনা গঠন 
করিতে হইবে । অল্প সময়ে অনেক কিছু 
সাধন ,করিবায় চেষ্টা না করিয়া লোকের 
সাধারপ অভায পূরণে প্রথমে বিশেষভাবে 
জোর দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অতীব 
সতর্কতার সত ভবিষ্যতের ব্যাপক উন্নতি 
ও সমৃদ্ধির বীদ্দও রোপণ করিতে হুইবে। 
এই ছুই শ্রেণীর কার্যক্রম যথাক্রমে স্বল্প 
মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ 


দেখিয়া ভিক্ষুকের অবস্থায় উপনীত হওয়া 
কি মূর্খতা নহে ? পূর্ববলের হিন্দুগণের নিকট 
আমরা উহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য .সহন্ধে 
এই সব কথ। বিশেষভাবে চিন্তা করিয়। 
দেখিতে সনির্বন্ধ অন্গরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । ' 


Ed 






করিবে। এদেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ একসঙ্গে অনেকগুলি 
বড় বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়া ফেলিয়াছেন।. 
দ্রুততালে এতগুজি পর্দিকল্পনাকে পাফল্য- 
মণ্ডিত করিয়া তোলার শক্তি-গামর্থ। এদেশের 
নাই। কাজেই উপযুক্ত দৃরদৃষ্টি নিয়। দেশের 
স্বার্থের খাতিরে এখন হইতে মাত্র কযেফটি 
অত্যাবস্তকীয় শ্বীম সম্পর্কেই আমাদের 
আলম্প মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ 'রেসম্তালাইজেদল। নীতি অস্থগরণ 
করিয়া শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে অপচয় ও 
অব্যবস্থার ন্তাবন। দুর করিতে হুইবে। শ্রধ 
ও মুলধনের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ও 
সহযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কম 
খরচে বেশী পণ্য উৎপাদনের পথ গ্রশস্ত 
করিতে হুইবে। তৃতীয়তঃ অনসাধারণের 
জীবনমান উন্নতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে 
রাখিয়৷ পরিকল্িত অর্থনীতির পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে| কর্দপ্ণত লোকদের জ্ঞাষ্য 
প্রাপ্য ও সুখ সুবিধা! আদায়ের সুযোগ সকল 
দিক দিয়া প্রসারিত করিতে হুইবে। 
আঞ্চলিফ উন্নতি ও অধিক লোকের কর্ণ- 
সংস্থানের সুবিধার জন্ক বিকেন্টিত অর্থনীতির 
উপর যধাশজ্ভব জোর দ্বিতে হইবে। 
প্রযানিংংএর এই আসল উদেশ্য ও লক্ষ্য 
বঙ্গায় রাখিয়া অচিরে দেশে উহ] কার্যকরী 
করার উপযোগী কতকগুলি প্রস্তাব প্রাদেশিক 
প্রধানমন্ত্রী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপত্তি- 
দের যুক্ত সম্মেলনে গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
দেশের লোকের অভাব পুরণের জন্ক যথা লস্তব 
শীঘ্র কম খরচে বেশী পণ্য উৎপাদনের 











১৬ 


ব্যবস্থা দরকার। সেন্ত সম্মেলন একটি 
প্রস্তাবে শিল্প ৰারথান! পরিচালনার সম্পর্কে 
অচিরে রেশছালাইজেসন নীতি অনুসরণের 
উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কতিপয় 
" শ্রেণীর অত্যাবস্তকীয় শিল্প ক।রখানার অবস্থ। 
"ও সমস্ত! নির্ণয় করার অগ্র, এবং এ সমস্তের 
. উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার অন্ত 
| তায়ত গবর্ণমেন্ট ওয়ার্কিং পার্টি ৰা কার্ধাকরী 
সংসদ গঠন করিতেছেন আনিয়া তীছারা 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপকভাবে 
রেসভ্ভালাইজেসন নীতি শুছুসরণের জন 
.কেন্তরীয় গবর্ণমেন্ট আরও কতকগুলি শিল্প 
সম্পর্কে প্রন্থূপ ঝাঁধ্যকরী সংসদ গঠন ৰরুন 
ইহাই সম্মেলনের দাবী । তবে সেই দাবী উপ- 
স্থিত করিতে গিয়া শ্রমিকদের বিহিত কল্যাণ 
ও ্যাযা স্বার্থের কথ! তাহার বিস্বৃত হন নাই। 
রেসগ্ত।লাইজেসনের ফলে যাহাতে শ্রমিক্কের 
কর্পসংস্থীনের সুযোগ ও স্তাষা পাওনা 
আদায়ের সুযোগ অবাঞ্চিতভাবে হান ন! 
পায় সে বিষয়ে তাঁহার বেন্দীয় গবর্ণমেন্টকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। যে সব 
কারখালায় শ্রমিক সংখ বেশী সে নৰ 
কারখানা হইতে বাড়তি শ্রমিকদের অষ্ত 
দরকারী কাজে সরাইয়া লওয়ার ব্যবন্থা 
অবধ্য এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাইতে 
পারে। এদেশে শিল্প কারখানার উৎপাদন 
সমুচিত হারে বৃদ্ধি না পাওয়ার একটি বড় 
কারণ হইতেছে এই যে, এদেশের শ্রমিকরা 
তাহাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সন্ধষ্ট নহে। 
পারিশ্রমিকের ভ্ভাষা হার শির্ধারণ করিয়া, 
শ্রমিকদের বাগস্থান সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়। 
এবং অগ্র নান! সম্ভবপর উন্নতিমুলক বিবি- 
বিধান কার্যকরী করিয়া তাহাদের সাগ্রহ 
সহযোগিতা আদায়ের ও বর্খশক্তি বিকাশের 
পথ প্রশস্ত কর! যায়। সময়্োচিত গ্রয়োছন 
বিবেচনা করিয়া সম্মেগন সেবিষয়ে কেন্সীয় 
ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমুহকে মনোযোগী 
হইতে বলিয়াছেন। 
তারপর বিকেন্দিত অর্থনীতির বনিয়াদ 
গড়িয়া তোলা এবং কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প 
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উন্নয়নের কথা। এদেশের লোষসংখ্যা 
বিপুল | সে হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর লীতি- 
বাদ অনুযায়ী বড় শিল্লেঞ্ধ বদলে কুটীর শিল্প 
ও ছোট শিল্পের উপর গোর দেওয়া এদেশের 
লোকদের পর্যাপ্ত কর্থক্ষুযোগ সৃষ্টির পক্ষে, 
খুব অমুকূল হইবে বলিয়াই সশ্মেলন মনে 
করেন। আঞ্চলিক সম্প্দ ও সুযোগ 
সম্ভাবনার ভিত্তিতে বেশী সংখ্যক ছোটখাট 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাতে বেশী 
পণ্য উৎপাদনের পথ ও তাহা সুবণ্টনের পথ 
প্রারিত হইবে সন্দেহ নাই ।' সম্মেগন অস্ত 
একটী প্রস্তাবে তাই এ বিষয়ে সকলের 
আসর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। 
এখন হইতে সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকেই 
কুটীর শিল্প ও ছোট শিল্প সম্পর্কে সমুচিত 
উৎসাহ দানের নীতি অবলম্বন করিতে 
হইবে / আঞ্চলিক সম্পদ ও সুযোগ সস্তাবনা 
সম্পর্কে তথামুসম্ধান করিয়া নূতন নুতন শিল্প 
স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । আধুনিক 
উন্নত রীতিপন্ধতি অন্থযাঁয়ী যাহাতে কুটীর 
শিল্প ও ছোট শিল্পস্মূহ পরিচালিত হয় 
লেজগ্ভ কেন্দ্রীয় সরকারকে কতগুলি 
কেন্দ্রীয় শিক্ষ'সদন স্থাপন করিতে 
হইবে। পরিকল্পিত অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থার 
আমলে বড় শিল্প ও ছোট শিল্পের ভিতর 
কোন অহেতুৰ প্রতিযোগিতার তাধ বর্তমান 
থাকিবার কথা নছে। একে অস্টের পরিপূরক 
হিমাবে উভয় শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানই দেশের 
অভাব পৃবণ ও সমৃদ্ধি গঠনে যথেষ্ট সহায়তা 
করিতে পারে। লেইরূপ নিয়ম ও রীতি 
গড়িয়া দেশের শক্তি ও সম্পদ বাড়াইয়া 
তোলার জন্জ সম্মেলন লময়োচিত আহ্বান 
জানাইয়াছেন।* কুটীর শিল্প মারফতে 
উৎপন্ন দ্রধ্য সামগ্রীর পড়তা যদি বেশী 
পড়ে এবং সেজগ্ এ সব দ্রব্যের কাটতি যদি 
ব্যাহত ছয় তবে সেরূপ 'ক্ষেএে বুছৎ শিল্পের 
উপর সেস্‌ বদাইয়া সেই সেসৃলব্ধ অর্থ 
কুটির শিল্পকে সাবলিভি হিসাবে প্রদান 
করাই সঙ্গত হইবে বলিয়া তাহার! মনে 
করেন । 


, ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে 
বাঁস করিয়া থাকে । কাজেই এদেশবাসীর 
সমষ্টিগত কল্যাণ দেখিতে হইলে গ্রামাঞ্চলের 
সর্বববিধ উন্নতি সাধনই জাতীয় পরিকল্পনার 
প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত] প্রাদেশিক 
প্রধান মন্ত্রীও গ্রার্দেশিক কংগ্রেম 
পতিদের সম্মেলনে গেজগ গ্রামাঞ্চলের কৃষি, 
শিল্প, স্বাস্থ্য ও যানবাহন সম্পর্কিত ব্যবস্থার 
যথোচিত উৎকর্ষ বিধানের উপর জোর দেওয়া 
ছইয়াছে। তাহারা একটি প্রস্তাবে এখন 
হইতে লয়কারী কার্ধ্যধার ও অর্থ সাহায্য 
বেশী করিয়া সেদিকে নিয়োগ করিতে 
বলিয়াছেন। কেন্তীয় গব্ণমেন্ট দেশ রক্ষার 
জন্য জনসাধারণের অর্থে বিস্তর সৈন্য পোষণ' 
করিয়া থাকেন। সৈল্ভেরা যখন যুদ্ধের 
কাজে লিপ্প না থাকে তথন উহাদিগকে 
পল্লীর উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত 
করা যাইতে পারে। রাস্তা-নির্াপে। খান্ত 
দ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধির কাজে সৈচ্যেরা ++ 
গ্রামাঞ্চলের লোকের বিশেষতাবে সহ- 
ষোগিতা করিতে পারে। সেরূপ ব্যবস্থা 
হইলে গ্রামবাসীদের সহিত লৈম্তদের হাতার 
বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে । স্বাধীন ভারতে 
অনপ্রতিনিধিযূলক গবর্পমেণ্টের আমলে 
সেইরূপ রীতি ও রেওয়াজ গড়িয়া তোলা 
সম্মেলন একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই মলে 


সভা- 


করেন। 
দেশের কল্যাণে সরকারী প্রযালিং-এর 
রূপ ব্দলাইবার এবং জনশ্বার্থে কতিপয়, 
বিশেষ শ্রেণীর পরিকল্পনা অচিরে কার্যকরী 
করিবার এই সব প্রস্তাব আমরা আন্তরিক 
ভাবে সমর্থন করি । কংগ্রেস শাসনের' আমলে 
জনকল্যাপের স্থায়ী দৃব্যবস্থা এখনও প্রায় 
বিশৈষ কিছু অবলম্বিত হইতেছে না এবং 
রাষ্ট্র 'কর্ণধারগণ দেশের লোকের শুভেচ্ছা 
ও সমর্থন ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলিতে 
বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এ সব প্র 
আন্তরিকতার সহিত কার্যে পচিণত 
ব্যবস্থা হইলে অভিযোগ ও বি 
কারণ দুর হইবে সন্দেহ নাই। 



























বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নূতন প্রস্তাব 


আরেকটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার 
আত্তর্ম্মাতিক ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রথুলির মধ্যে 
অভ্রসজ্জার প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের 
ধিববাণ্পে আবহাওয়া পন্ষিল। তবু ইহারই 
মধ্যে যুদ্ধের ডামাভোল অতিক্রম করিয়া 
মাঝে মাঝে শান্তি, সংগঠন ও সহযোগিতার 
কথা শুনা যায়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
এখন পর্যন্ত ইহাই একমাত্র ভরসার কথা। 
সম্প্রতি বিশ্ব খাত সংলদের প্রাক্তন সভাপতি 
নোবেল শাস্তি পুরস্কার বিজয়ী লর্ড বয়েড ওর 
পৃথিবীর অর্থনৈতিক লমৃদ্ধি বুদ্ধিকল্লে জাতি- 
সত্যের যারফতে বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় 
রাষট্রথণিকে বৃতূক্ষা, অনশন, দারিদ্র্য, রোগ 
প্রভৃতি দুর করিবার ফাঁজে লমান মর্ধ্যাদায় 
ভিত্তিতে সহযোগিতা করিবার অগ্য আহ্বান 
জানাইয়াছেন। ইদ-মার্িল অভিধানে 
‘শান্তিপ্রিয়’ রাষ্ট্র বলিতে শুদ্ধমাত্র পশ্চিমের 
গণতন্ত্রী রাষগুলিকেই বুঝানো হইয়| থাকে। 
কিন্ত লর্ড বয়েড ওর এখানে পোঁভিয়েট 
রাশিয়া এবং অন্তান্ত কমুযনিষ্ট রাগুলিকেও 
অন্তর্ভ,ক্ত করিয়াছেন । তীাহাঁয় কথা হইল 
এই যে, রাশিয়া যদি সত্যই যুন্ধপরা ঘুধ 
হুইয়া থাকে তবে ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ 
সত্ত্বেও তাহার পক্ষে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক 
* সহযোগমূলক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে বাধা 
ঘটিবার কারণ দেখা যায় না। যে উদ্দেশ্যে 
ই সহযোগের প্রস্তাব তাহা রাজনীতি 
£ক্রোম্ত নয়, অর্থনীতি সংক্রান্ত । উহার 
রা জাতিপত্বের বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলির 
মারফতে বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর গ্রচ্ছর 
দয় সদ্যবহাঁর, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য 
সকলের কর্মসংস্থান, বিশ্ববাণিলে/র 
ঘর প্রভৃতি লক্ষ্য নিফটতর করার 
পু হইয়াছে। উহার ফলে শুধু 
দেশগুলিরই সুবিধ। হুইবে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


| 
এমন নহে, অনুন্নত গ্েশগুলিও লমান উপক্কত 
হইবে । লর্ড বয়েড $রের অভিমতণ্গ্রই যে, 
বিশ্ববাণিধ্য সম্প্রলারণ এবং অর্থনৈতিক 
সম্পদ বৃদ্ধিয দ্বারা এইভাবে যখন মানুষের 
জীবনযাত্রার 'মান ক্রুত উন্নীত হুইবে তখন 
ধনতন্ত্র। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যতন্রবাদের 
মধ্যেকার বর্তমান বির্লোধ অনেকাংশে হাঁস 
পাইবে । এইতো গেল লর্ড বয়েড ওরের 
গ্রস্তাব। এদিকে মিঃ হেনরী ওয়ালেল 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অতিরিক্ত 
জনবহুল এবং অমুন্নত দেশসমূছকে সাহায্য 
করিবার উদ্দেশ্যে জাঁতিসজ্বের তত্বাবধানে 
বর্তমান বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাইতেও শজিশালী 
আরেকটি নূতন ব্যাঙ্ক গঠিত হোক এবং 
অমুন্নত রাষ্ট্রগুলির সাহায্যার্থে উক্ত ব্যাঙ্ক 
হইতে বংসরে তিন হাজার কোটী ডলার 
ধার দেওয়া হোক । এই প্রস্তাব কার্য্যকরী 
করার লজে সঙ্গে জাতিসজ্বের অভ্যন্তরে 











খাবে কোং 


ফোন £ শ্তান্ক ৩৭১৭ 
১১৩৫, ক্যানিং স্ত্রীট, কলিকাতা 
আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই গ্রষ্ঠ দ্বিধা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ক 
কম্মা এজেঙ্সি দ্বান্না প্রচুর আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন ক্ষন । 














মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভয়েট রাশিয়া, 
ব্রিটেন ও টীমের মধ্যে সহযোগিতার 
সম্পর্ক দৃঢ়তর হওয়া আবশ্তক। অধিকত্ত 
মাঞিন যুজরাষ্টরের উচিত হুইৰে. তাহার 
অগ্রলজ্জার খরচের পরিমাণ বৎসরে অন্ততঃ 

এক হাজার ফোটি ভলার কমানো এবং এই 
টাকাটা" প্রস্তাবিত নৃত্ন বিশ্বব্যান্কে জম! 
দেওয়া । তাহার মত-_বিশ্বধ্যাঙ্ক হইতে 
রাশিয়া এবং চীনকেও ব্যাপক খ্রণগ্রহণের 
সুবিধা দিতে হইবে । লর্ড বয়েড ওয় এবং ' 
মিঃ ছেন্দী ওয়ালেল উভয়ের প্রস্তাবেই . 
সোভিয়েট রাশিয়া এবং নয়া চীনের 
সহযোগিত| যাক্া করা হইয়াছে। ইহা 
তাৎপর্যপূর্ণ । পশ্চিমেয় রাষ্ট্রনায়কদিগকে -* 
প্রস্তাব ছুইটি অবশ্যই ধীরচিত্তে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে হইবে। পৃথিবী যেঙাবে_ 
দ্রুত গতিতে ধ্বংলের পথে 'ম্মাগাইর: 
চলিয়াছে তাহাতে এই জাতীয় ফোন প্রস্তাব 
কার্ধ্যকয়ী কর! ছাড়া কি তাবে ধ্বংসের 
লর্তাবনা এড়ানো সম্ভব তাহা ভাল বুঝ! 

যায় না। 


শিল্প সংরক্ষণ নীতি 


ডাঃ হাঁেম্তগাল দে গত ১৯৪৫ সাল 
| টেরিফ বোর্ডের পদন্ত হিসাবে কাজ 
করিয়া আসিতেছেন। এ বোর্ডের সতাপতি 
শ্রীযুক্ত জি, এল, মেহতা সম্প্রতি প্ল্যানিং 
কমিশনের সদ্ত মনোনীত হওয়ার ডাঃ দে 
বর্তমানে তাহায় স্থলে টেরিফ বোর্ডের 
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। একজন 
অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ 
হিসাবে তাহার এই পদোন্নতিতে আমরা 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছি । এদেশে শিল্প 
ব্যবসায়ের স্বার্থের জন্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
কাধ্যকয়ী করিতে গিয়া এতদিন ক্রেত- 
সাধারপের স্বার্থ বথোচিতভাষে বিবেচনা 
করা হয় নাই। বিদা সর্তভে দীর্ঘমেয়াদী 








১৮ 


আর্থক জগৎ 


| ৮ই মে, ১৯৫০ 





সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা লাভ করিমা অনেক 
শিল্পপতি উৎপন্ন পণ্যের দর ক্রমাগতভাবে 
চড়া রাখিয়া জনসাধারণকে শোষণ 
করিয়াছেন] ডাঃ দে ক্রেতাপাধারণের 
বার্থ সম্পর্কে বিশেষ সহাহুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই 
আমরা আনি। তিনি, টেরিফ বোর্ডের 
| সভাপতি হওয়ায় তাঁহার চেষ্টান্ন “এদেশে 
"শিল্পের স্বার্থ এ জনম্বার্থের ভিতর সামন্ত 
রাধিয়া সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন ও কার্ধ্যবরী 
করার পথ প্রশন্ত* হইবে বলিয়া আমরা 
আশা ফরি। | 
১৯২২ সালের “ফস্ক্যাল কমিশন’ 
এদেশে শিল্পের অন্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন 
সম্পর্কে ৰুয়েকটি মূলনীতি ' বীধিয়। 
দিয়াছিলেন। ভারতীয় টেরিফ বোর্ডকে 
লেই মূলনীতি অমুলারেই ব্ছদিন শিল্প- 
সংরক্ষণের প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হইয়াছে। 
১৯৪৭ লালের পর হইতে “এদেশের জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট সময়োচিত প্রয়োজন ছিমাবে শিল্প 
সংরক্ষণ সম্পর্কিত সেই মূলনীতি কতকাংশে 
পরিবর্তন করিয়াছেন। টেগরিফ বোর্ডের ক্ষমতা 
এবং কার্ধ্যফাগিতাও তাঁহারা কিছুটা বৃদ্ধি 
কৰিয়াছেন। এক্ষণে কেবল শিল্পের সংরক্ষণ 
ব্যৰস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া নে, সংরক্ষিত 
শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের ষ্কাষ্য দর কি হওয়া 
উচিত তৎ্লম্পর্কেও তাহারা নির্দেশ প্রদান 
করিতে পারেন; সংরক্ষিত শিল্পের 
কার্য্যধার! সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন 
মত উচার সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিবর্তন বা 











বাতিল সম্পর্কে নিৰ্দ্দেশ দেওয়াও 
বর্তমানে টেরিফ বোর্ডের অন্ততম 
কর্তব্য ছিদাবে নির্ধারিত হইয়াছে। 


এ সমস্তই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে 
উক্ত বোর্ডের ক্ষমতা অন্তু নানাদিক দিয়! 
আরও কিছু সম্প্রদাঞিত কর! দরকার। 
ডাঃ হীরেন্্লাল দে সম্প্রতি পুণায় গোখেল 
ইনষ্টিটিউট অব পলিটিক্স এণ্ড ইকনমিক্স"এর 
সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়। সে বিষয়ে আতাষ 
দিয়াছেল। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে 
টেরিফ বোর্ডের উপযোগিতা ও কার্ধ্কারিতা 


বৃদ্ধি কফিতে হুইলে বৃটেন ও মার্কিন 
যুজরীস্টরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী রক্ষণ শুদ্কের ছার 
নির্ধারণ ও তাহার যেঞ্রদ স্বিরী করপের সমস্ত 
দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এ ধৌর্ডের ছাতে ছাড়িয়া 
দিতে *ইইবে। দ্বিতষট্রতঃ টেরিফ বোর্ড 
যাহাতে তাহাদের পিদন্তের সুবিধায় জন 
সাক্ষ্যগ্রহণ ও দলিলপত্র তলব করিবার 
আইনগত ক্ষমতা পান তাঁছারও ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। আমর! ডাঃ দের এই 
দাবী সর্ধথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
টেরিফ বোর্ডের মত একটি বিশেষজ্ঞ কথিটার 
হাতে এ ধরণের ক্ষমতা ও অধিকার ছাড়িয়া 
দিলে তাহাতে শিল্প ও ক্রেতাসাধারণের 
স্বার্থ বিচার করিয়া সম্পুর্ণ কল্যাণন্রনকভাবে 
এদেশে সংরক্গণনীতি পরিচালনার পথ প্রশস্ত 
ছইবে সন্দেহ নাই । | 
সরকারী কর্তৃত্বে কাপড়ের কল 
পরিচালন 


গত ১৯৪৯ পালের মধ্যগ্াগ হইতে 
ভারতে কাপড়ের কল বন্ধের এক শোচনীয় 


' পর্জিস্থিতির সুচনা হুইয়াছে। পার্লামেন্টে 


ভারত সরকারের শিল্প সচিবের বক্তৃতায় 
প্রকাশ, ১৯৪৯ সালের জুন হইতে ভিলেম্বর 
পর্য্যন্ত ছুয়মালে দশটি মিলের কা সম্পূর্ণতঃ 
ও ২০টি মিলের কাজ অংশতঃ বন্ধ ছিল! 
উহার ফলে ২৭হাজ!র শ্রমিক কর্মহীন 
হইয়াছিল এবং মাসে বস্ত্রের উৎপাদন ৮৫ লক্ষ 
গজ করিয়া হাস পাইয়াছিল। ১৯৫০ সালেও 
মিল বন্ধের সেই গত্তি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই । 
তুলার ষোগান.ফম পড়ায় ও উৎপন্ন কাপড় 
মিলের গুদামে অধিক্রীত থাকিয়া যাওয়ায় 
তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল বন্ধের 
কারণ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু পরিচালকদের 
অযোগ্যতা, ছুর্ণীতি ও কারসাঁজির জন্ভও 
যে কতকগুলি মিলের কাছ বন্ধ হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এই অবস্থায় অযোগ্য 
পরিচালকদের হাত হইতে দরকার মত 
মিলের কার্য পরিচালনাভার নিজেদের 
হাতে তুলিয়া লওয়া সম্পর্কেও তাহারা 
বিবেচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক 


অভিভভান্স দ্বারা (পরে এই অভিস্তান্সকে 
পার্সামেণ্টের সন্মতিক্রমে একটি আইনে 
পরিণত করা হইয়াছে) বোম্বাই প্রদেশের 
সোলাপুর স্পিনিং এও উইভিং মিলের 


পরিচালক বোর্ড বাতিল করিয়া তৎস্থলে 
এক সরকার মনোনীত বোর্ড গঠন কর! 
হইয়াছে। সরকারী নির্দেশে ও নূতন 
বোর্ডের পরিচালনায় বর্তমানে এ কলের 
কাজ সুরু হুইয়াছে। আগ্রার একটি 


কাপড়ের কল সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশ সন্গকারও 
অমুয়প ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী 
হইয়াছেন বলিয়া সম্প্রতি খবর পাওয়া 
গিয়াছে। আগ্রার এ কাপডের ফলটি ঠিক 
ঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে ন! জানিয়া 
এবং তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা! আছে 
দেখিয়া যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেপ্ট ইত্ডাগ্রীয়েল 


ডিস্পুটস্‌  খ্যা্টী ব! শিল্পবিধির আইন 


' অন্ুণারে এই মিল পরিচালনার অঙ্ক একজন 


কিনট্রোলার” নিয়োগ করিয়াছিলেন 
কিন্তু উক্ত আইন অন্থপারে সরকারী k 
কনট্রোলার মিলের পরিচালনাভার গ্রহণ 
করিতে লমর্থ নন বলিয়া এলাহাৰাদ 
হাইকোর্ট সম্প্রতি বায় দিয়াছেন। 
যুজপ্রদেশ সরকার আগ্রা টেক্সটাইল মিলের 
সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প। 

তাই তাহারা হাইকোর্টে আপত্তি --- 
এড়াইবার অন্ত, মুখ্যতঃ আগ্র। টেক্সটাইল 
মিলের কর্তৃত্বভার গবর্ণমেণ্টের হাতে 
তুলিয়া সওয়ার জন্ত, সোলাপুর স্পিনিং এগ 
উইভিং মিলস এযান্টের মত একটি বিশেষ. 
আইন রচনায়, মনোযোগী হইয়াছেন। 
এ বিষয়ে শীত্রই একটি বিল যুক্তপ্র 
ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হুইবে। 
, আমরা ব্যক্তিগত ও কোম্পাশী 
অধিকারে কোন অহেতুক সরকার 
হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নহি। কিন্ত 
শিল্পপতিদের গাফিলতি ও কারসালি 
কারখানা বন্ধ হয় ও উৎপাদনে 
সেস্থলে সরকারী হস্তক্ষেপ এক 
বলিয়াই আমরা মনে করি 













৮ই মে, ১৯৫০] 





কাপড়ের কলওয়ালার দুর্নাতিমূলক 
কাজ - 


বর্তমানে কলিকাতার বাজারে অনেকেই 
এরূপ লক্ষ্য করিয়ানেন যে, দোকান হইতে 
১০ গঞ্জ মাপের কাপড় ক্রয় করিয়া তাহা 
ধোয়াইবার পর দেখা যায় যে, উহার দৈর্ঘ্য ৯ 
গজের বেনী নে । এই তাবে ছোট মাপের 
কাঁপড়ের উপর বড মাপ ছাপ দিয়া 
জনসাধারণকে প্রতারণ। করিবার ব্যাপার 
সম্প্রতি আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছে। সম্প্রতি 
নিঙগাপুরস্থ ভারতীয় বশিক সম্ভার সভাপতি 
সর্দির হরদয়াল সিং এরূপ অভিষোগ 
করিয়াছেন যে, ও স্থানের ধাজারেও অনুরূপ 
ধরণের কাপড় রপ্তানী করা হুইতেছে। 
কেবল তাহাই নহে। রগ্ানীরুত কাপড়ের 
বুনন সঙ্চল স্থানে সমান নহে এবং ভারতীয় 
রপ্তানীকারকগণ অর্ডার মাফিক মাল সরবরাহ 





কবেন না বলিয়াও লিঙ্গাপুরের বাজারে 
অভিযোগ বহিয়াছে। মোটের উপর 
কাপড়ের কফলওয়ালা ও কাপড় রপ্তানী- 
কারকদের 'ছুনাতিমূলক কাজের জঙ্ক 


বিদেশের বাজারেও ভারতীয় কাপড়ের 
ছুর্নাম কটিয়াছে। উছার শেষ পরিণতিতে 
বিদেশের বাজারে ভারতের কাপড়ের কাটতি 
যে বন্ধ হইবে এবং ভারতের বাজারে উহার 
- কাটতি যে সম্ভুচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অথচ বর্তমানে বিদেশে কাপড় 
রপ্তানীর দ্বারা ভারত সরকার ১০০ কোটি 
টাকার সমমূল্যের বিদেশী মুদ্রা অর্জন 
করিবার প্রয়াস করিতেছেন। মুষ্টিমেয় 
কাপড়ের  কলওয়ালার দুনাঁতিমুলক 
মার্ঘথপরতার পঙ্ক সমষ্টিগতভাবে ভারতের এই 
ব স্বার্থহানি ভারত সরকার আর কতদিন 
দুপেক্ষ দর্শক ছিসাবে প্রত্যক্ষ করিবেন? ' 


পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে 
কয়ল! ও তুলার বিনিময় 

ত ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
ঢু যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে 
হইতে পাকিস্থানে কয়ল! 


















আর্ক জগৎ 


১৯ 





রপ্তানী এবং পাকিস্থান হইতে ভারতে তুলা 
আমদানী সম্বন্ধে কোন কথা লাই স্েখিয়া 
অনেকেই বিস্বয়াবি্ট হইয়াছেন। বিশ্ময়ের 
কারণ এই যে, ভার তুলার খুবই অভাব 
দেখা দিয়াছে এবং পাকিস্থান ভারত, হইতে 
কয়লা না পাওয়ার গ্্ররুণ উহাকে বিয়ে 
হইতে অত্যধিক উচ্চ মূল্যে করলা ক্রয় 
করিতে হইতেছে | তাহাঁও পাকিস্থান 
উবার গ্রয়োজনানুরূপতাৰে পাইতেছে না! 
এই সম্বন্ধে সম্প্রতি ভিতরের ব্যাপার কিছু 
কিছু জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, করাচীতে 
উভয় পক্ষের বাণিজ্য গ্রতিনিধিগণের বৈঠকে 


ভারতের পক্ষ হইতে এরূপ জানান হয় যে, 
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৪৩,৭৫,০০০ টাক! 


ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
ব্যবদা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিস ও এজেন্দী.আছে। 






পাকিস্থান যদি ভারতকে তুলা দেয় তবে 
বর্তমানে পৃথিবীর অস্তান্ত দেশে তুলার যে 
মূল্য রহিয়াছে তাহার ভিত্তিতে ভারত 
পাকিস্থানকে তুলার যুপ্য প্রদান করিবে। 
উছাতে পাকিস্থান রাদ্রী হয়| কিন্তু ভারতের 
প্রতিপিধিগণষখন বলেন যে, পাকিস্থানকেও 
ভঅগতের অন্তান্ক দেশের কয়লার দলের 
ভিত্তিতে তারতঝ্যেণকয়লার জগ্ঘ মুল্য দিতে ' 
হইবে «তখন পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণ - 
উদ্বাতে অলম্মতি জানান। এই কারণেই ' 
বাণিজ্য চুক্তিতে কয়লা ও তুলার কথা 
উল্লিখিভ হয় নাই। তবে এই বিষয়ে একটা 
রফা করিবার জগ্ত "এখমও উভয়পক্ষে 
কথাবার্তী চলিতেছে এবং এজন্ত শীঘ্রই 
একটী বৈঠক বিবার কথা শুনা যাইতেছে ।, 


ছোট ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা 


"পু 

কুমিল্লা ব্যান্ধিং কর্পোরেশনের বাধিক  -* 

সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উত্ত ব্যাঙ্কের : 
পরিচালক বোর্ডের লভাপতি শ্রী এন সি দত্ত 

দেশে ছোট ব্যাঙ্কের দান সহন্ধে যে কয়েকটী 

কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান- 


যোগ্য । তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বড়- 
বড় ব্যান্কগুলি একক্রীভূত হইলে দেশে ছোট 


ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ অসুবিধার কারণ হুইবে 
বলিয়া যে একট! ধারণার স্থাষ্ট হইয়াছে তাহা! 
যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার মতে একভ্রীভূত - 
ব্যাঙ্কগুলি উচ্বাদের নিজেদের স্বার্থের জস্তই 
দুরদশিতামূলক মনোভাব লইয়া এই 
প্রদেশের ছোট ব্যাক্কগুলির শ্বার্থরক্ষায় যতুবানা এ 
হইবে । এই প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঞ্চের 


বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এই ধরণের 
আরও কতকগুলি ব্যাঙ্ক যদি দেশে যথাযথ 


ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাছা হইলে ১ 


উহা দ্বারা কেবল আতিগত শ্বার্থেরই পরি- 


পোষকতা হইবে না উহ্থার ফলে প্রস্তাবিত 
একভ্রীভূত ব্যাদ্ধেঃও বিশেষ উপকার হইবে। 
শীযুক্ত দত্ত আরও বলেন যে, দেশের সর্বত্র | 
যদি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া জন- 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাত করে তবে 
তাহাতে দেশের মহৎ উপকার হইবে। 
বর্তমানে বাললা দেশে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ী রছিয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত 
দের ছ্াঁয় বহদশী, কার্য্যকুশল ও প্রবীণ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী আর কেহ নাই। ছোট 
ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহার উপরোক্ত মস্তবাসমূহ 
যে দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে তাহাতে 


সন্দেহ নাই। " 





























পূর্ববঙ্গ মাইনগ্িটি কমিশনে নংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিশিষ্ট করগ্রেদ নেতা 
 শ্ীধুক্ত মনোযঞ্জম ধর এক বিবৃতি দিয়াছেন। 
'বিষ্ৃতিতে তিনি লংখ্যালকু্সন্প্রদায়ের স্বার্থে 
অচিয়েই পূর্যযবজে একটি সংখ্যালঘু পশ্মেলন 
আহ্বানের গ্রায়োজনীয়তার উপর জোর 
দিয়াছেন। তিনি ল্রানাইয়াছেন, প্কিস্থান 
জাতীয় কংগ্রেসের ময়মনসিংহ গরিলা কমিটি 
এবং ময়মনসিংহ নাইনরিটি বোর্ডের সদন্তদের 
‘নিকট হইতে এই জাতীয় সুপায়িশযূলফ 
কয়েকটি চিঠিও তিনি পাইয়াছেন। যে 
মাসের মধ্যে ময়মনসিংহ জিলার কোন স্থানে 
এই লন্মেলন অনুষ্ঠিত হোক ইহাই সুপায়িশ- 
. কারীদের ইচ্ছা । হুপারিশটি মূল্যবান সন্দেহ 
নাই। এই সুপারিশ অন্থযায়ী অগোৌণে ফার্ধ্য 
হুইবে বলিয়া আমরা আশা করি। পুর্বববনের 
হিন্দু স্তীদায়ের আজ চরম ছুদ্দিদ। এই 
হুন্ধিনে সর্বপ্রকার ভেদবিসম্বাদ, আদর্শ ও 
মত পার্থক্য বিস্বৃত হুইয়া সকলকে এঁক্/স্থত্রে 
আবদ্ধ হইতে হুইবে, এক সাধারণ ভূমিতে 
আলিয়া দীড়াইতে হইবে। প্রস্তাবিত 
সম্মেলন ্রক্যের প্রতিক্রুতিযুক্ত সেই সাধারণ 
ভূমি | আশা ক্রি পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের 
স্বীকৃত প্রতিনিধিবৃন্দ এই মূল্যবান সুযোগ 
ক্ষন ক্রমেই নষ্ট হইতে দিবেন না। 
আচার্ঘ্য কৃপালানী সগ্ডম চন্পারণ জিল। 
রাজশৈতিক' লন্মেললের উদ্বোধন প্রসঙ্গে 
বক্তৃতায় কংগ্রেণকন্ীদেয় উদ্দেশে কিছু কড়া 
কথা শুনাইয়াছেন। আচার্য্য ক্পালানীর 
অতিযেগসমূহ অপ্রিয় শুনাইতে পারে, কিন্ত 
সেগুলি ভিত্তিহীন এমন কথা বল! যায় না। 
একথা আজ আধ অশ্বীকার করিয়া লাভ নাই 
বে, ক্ষমতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
ব্যাপক তাবে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। 
কংগ্রেসের বিরোধী মহলের সমালোচনা তো 
আছেই, কংগ্রেসের অঙ্ুরাগী মহলেও 


কংগ্রেলকম্মীদের বিরদ্ধে সমালোচনার 
মনোতাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
মনোভাবেরই গ্রৃতিধ্বীনি করিয়া আচার্য্য 
ক্বপালানী বলিয়াছেন, কংগ্রেসকদ্মারা সাধারণ 
ভাবে ছুর্নীতিগ্রন্ত হুইয়া উঠিয়াছেন, উহার 
ফলে কংগ্রেসের সুনান ক্ষুণ্ন ছইয়াছে। 
নেতৃব্দ এবং জনসাধারণ এখনও যদি 
গান্ধীতীর পরামর্শ অনুযায়ী ন! চলেন, তাছা 
হইলে প্রতিষ্ঠান ছিসাবে কংগ্রেস অদ্ৃগ্য 
হইবে, কংগ্রেল গবর্ণমেন্টপনূহ লোপ পাইবে । 
আচার্য্য কৃপালানীর মুখনিঃস্থত এই নির্মম 


সতর্ক বাণী সকল স্তরের কংগ্রেলকম্মাদের ' 


মনে আত্মানুণন্ধানের প্রেরণা যোগাইবে 
বলিবে আমরা বিশ্বাস করি। 

কাপুতালার “মুততী লঙ্যের” নায়ক 
আচার্য্য তুলসীর নির্দেশে মাড়োয়ারী 
সম্প্রদায়ের ছয়শত কোটিপতি বণিক এই 
মর্ধে এক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন যে, 
তীহায়া কখনও চোরাকারবারে লিপ্ত হইবেল 
জনসমাজকে সর্ববিধ পাপাচরণ হইতে 
মুক্ত করিধার জ্রদ্ভ আচার্য্য তুলদী এক 
আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন-_এই 
আন্দোলনের প্রস্তাবেই ছয়শত কোটিপতি 
ব্যঘসায়ীর উপরোক্তরপ সঙ্কল্প গ্রহণ । 
চোরাকারবাযে লিপ্ত না হওয়ার সন্কপের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার! আরও যে' সকল প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে এইগুপি প্রধান 
ঘুষ না লওয়া, ফর! ন! খেলা, আত্মহত্যার 
চেষ্টায় বিরত থাকা, মানুষে টান! রিল্লায় না 
চড়া, মিথ্যা কথা না বলা, সহি জ্জাল না কর! 
এবং-৪৫-এর উর্দ্ধে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ লা 
হওয়া । সংবাদটি অভিনব সন্দেহ নাই। 
অগ্ুব্রতী সঙ্গের সাধুজীর ছিতকথার প্রভাবে 
লত্যই যদি ছুয়শত বশিষপুজবের মনোভাবের 
এইরূও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, উহা 
অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে 


না। 








না। তবে এই প্রভাব এবং প্রভাবজনিত 
সঙ্কল্প ফতদিন স্থায়ী হইবে তাহাই হইল 
প্রশ্ন। বোধ করি এ লত্বদ্ধে লাধুজীর মনেই 
কিঞিৎ সন্দেহ থাকিবে, তাই প্রতিজ্ঞার 
মেয়াদ আপাততঃ এক বলয়ে সীমাবদ্ধ রাখা 
হুইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে প্রতিজ্ঞার তালিকা 
সঞ্চিত হইলে আমর! বিস্মিত হইব না। 


বিলাতের '‘ইৰুনমিষ্টঠ পক্সিকাথানি 
ভারতের প্রতি অতিরিক্ত লদিচ্ছাসম্পন্ন এবং 
পাকিস্থানের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্ন এমন কথা 
কেহই ধলিবে না! বরং জাতীয় মুভি 
আন্দোলনের সময় এই পল্সিকাটি নানাভাবে 
ভারতের স্বার্থেক্ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন 
ইহাই সকলে জামে । এমন যে 'ইকনমি& | 
তাহার মুখেও বর্তমানে ম্পষ্টোজি ফুটিয়াছে। 
পত্রিকাটি স্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছেন, { 
দিল্লী চুক্তি কার্্যকয়ী হইবায় পথে ভারত 
অপেক্ষ! পাকিত্বানেই বাধা অধিক। হইহায় 
প্রধান কায়ণ, ভারত ও পাকিস্থামের রাধ্্রীয় 
কাঠামোর পার্থক্য। ভায়ত লৌকিক মাষ্ট, 
পক্ষান্তরে পাকিস্থান ষ্থা্ট হইয়াছে বিশেষ 
ভাষে মুগলমামদিগের জঙ্ভ। কাজেই 
‘হকনমিষ্ট মনে করেন পাকিস্থানের 
শাগনতম্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থযক্ষাকল্পে 
সংখ্যালঘু লপ্তরদায়ের বিশেষ আইলগত 
সুবিধাদি থাকা প্রয়োজন। পাকিস্থানের 
শাসনতগ্র অদ্যাপি রচিত হয় নাই। 
পত্রিকাটিয় মতে পাকিস্থানের শাঁসনতন্ত্রে 
পূর্বের হিন্দুদের জন্ত কি কি রক্ষাকবচে 
ব্যবস্থা থাকিবে তাহার উপর দিল্লী চু 
সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে 
“ইফনুমিষ্টেয মন্তব্য পাকিস্থানের নায়কগ 
কিভাবে গ্রহণ করেন তাহ! লক্ষ্য করি 
বিষয়! 










দিলী প্রত্যাবর্তনের প্রাক 
বিমানখাটীতে অনৈক ন 


স্পা আদ পি কিস তি 




































৮ই মে, ১৯৫০] 


.নেছরুকে প্রশ্ন করেন ভারতীয় মুললমীনগণ 
কংগ্রেসের অনুকূলে নির্বাচনের ফলাফল 
কতট। পর্য্যন্ত প্রভাবাম্বিত করিতে পারিবে 
বলিয়া পণ্ডিতজী মনে করেন। পণ্ডিতজী 
্রশ্নটিকে সরাসরি তাবে এড়াইয়া না গিয়া 
উত্তরে দ্বার্থব্ঞক অবাঁব দেন যে, ভারতে 
হ্হসংখ্যক মুসলমান তোটদাতা রহিয়াছে। 
কয়াচীর সাংবাদিকের মনে হঠাৎ এই ধরণের 
একটি প্রশ্ন কেন জাগিয়াছিল বুঝ! যায় না। 


যে সম্ভামার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে 
তাহা বিচায়. করিয়া দেখা যাইতে পারে। 
ভারতীয় মেতৃবর্গের উচ্চ আদর্শবাদ এবং 
শান্কিনিট। প্রধানত; দিল্লীচুক্তির প্রেরণা 
যোগাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ভবে 
নিয়বচ্ছি্ন আদর্শবাদেক প্রেরণা ছাড়া আর 
কোন তাগিদই ফি দিষ্ীচুক্তির পশ্চাতে ছিল 
না|? কে জানে আগামী সাধারণ নির্বাচনে 
মুসলিম তোট আদায়ের অস্ত্র হিসাবে দিল্লী 
চুক্তিকে ব্যবহায় করার একট! প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা 
নেতৃবর্ের মনে রহিয়াছে কিনা। অবশ 
ইছা! নিতান্তই অমুযান। তবে মানুষের 
নিজ্ঞান স্তরের মনস্তত্ব নির্ণয়ে অনুমানের মুল্য 
একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। 
নয়া দিল্লীর সরকারী. সুত্রে প্রকাশ, 
এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে প্রত্যহ পশ্চিম- 
বদ হইতে বনগঁ। ও রাণাঘাটের মধ্য দিয়া 
আম্থমানিক তিন হাজার হিন্দু পুর্ব্বধে 
যাইতেছে। সরকারী কর্তারা ইহাকে 
সংখ্যালঘুর মনে আস্থা পুনঃ প্রত্যাবর্ধনের 
নিদর্শন বলিদ্া মনে করিতেছেন, যদিও 
কথ। তাহার! স্বীকার করিয়াছেন যে, 
ঠধনও বহু সংখ্যায় হিন্নু পশ্চিমবঙ্গে 
শাপিতেছে। যধন দেখ! যাইতেছে যে, ঘূর্ব্ব- 
হইতে পশ্চিমবঙ্গে বান্তহারার আগমনের 
ম নাই তথন কিছু সংখ্যক বাস্তহারার 
নঃ প্রত্যাবর্তনকে ফোন্‌ যুক্তিতে 

জীবনের নিদর্শন বলিয়া মনে 


আর্থিক জগৎ 


বুঝি না। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা 
কিঞ্চিৎ ভিন্নন্প । ত্য ঘটে কিছুসংখ্যক 
হিন্দু পুর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি অল্প 
সংখ্যকই স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে 
যোইতেছে। বেশী ভাগই যাইতেছে 
পশ্চাতে ফেলিয়া-আসা সম্পত্তি ফি অবস্থায় 
আছে তাহা দেখিবার জন্তু অথবা উহার 





প্রশ্নটি অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটিতে ৪ 
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সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিলিব্যৰস্থা ফরিধাঁর 
অন্ভ। এই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পরন হইলেই 
তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আদিবে, প্রকৃত- 
পক্ষে ফিরিয়া আসিতেছেও। এ কথার 
সমর্থনে আরও একটি প্রমাণ এই যে, খুৰ 
অল্পসংখাক ব্যক্তিই পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া . 
যাইতেছে। স্থায়ী বসবাগ ' উদ্দেশ্য হইলে 
সকলেই পোব্যপরিজনদের সঙ্গে লইয়া 





প্র য় সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
ক্যান্টানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 
কিন্তু কি করে ক্যানটীন পরিচালনা করতে 
হয় ৪ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেন্ট 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান পরিচালন! কে 
কামেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই , 
বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জম খাবারঘর, _ 
রা্নাথর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিদ্যুতের 
RENEE EET 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি থরণের হওয়া উচিধু 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড J 
আপনাকে বিনামুল্যে পবামর্শ দিতে প্রস্ত্তত 
আছেন । এদের পরামর্শে, ক্যানটীন স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। ইচ্ছে 
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করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে : 












ফ্যানটাম স্থাপন এবং পরিচালন! সম্বন্ধে হাবতীর ভন 
সম্বলিত পুপ্তিক! বিলাসুলো শিল্প-প্রতিঠাদের মালিকদের 
হো বিতরণ ফর হয় । চেয়ারম্যান, সেপ্টযাল টী বোর্ড, 
৩১ লং দেতামী দুভাষ রোড, ফলিকাতা ১ : এই 
ঠিকানায় লিখলেই পুত্তিকাট আপনাকে গাটেরে হেওয়! হবে। 















সেষ্ট্াল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত ৯ ' 


muna) 































বাইত। সংখ্যালঘুর মনে দ্রুত আস্থার তাব 
ফিবিয়া আসুক ইহা সকলেরই কাম্য, কিন্ত 
অতিলযিত চিস্তার বশবর্তী হুইয়া কেহ যেন 
মিথ্যা বা অর্থ সত্যকে সত্যের মর্ধ্যাদা 
না দেন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া 
"দরকার । 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট পুর্বিবজের প্বাস্ত- 
হারাধের জীবিকা সংশ্থানের ব্যাপারে 
এতাঁধৎ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। 
সম্প্রতি এবিষয়ে তাহাত্ু! উদ্ভোগী হইয়াছেন 
ইহা সুথের ব্ষয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 
শ্রমদণ্তর চটকল, কাপড়ের কল, ছাঁপাধানা 
প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে 
পরেধারা অনুরোধ করিয়াছেন এখন হইতে 
তাঁহারা যেন নূতন কন্্রা নিয়োগের বেলায় 
পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের দাবী বিশেষ 
সহদয়তার সহিত বিবেচনা করেন। মিল 
মালিকদের পক্ষ হইতে এই অনুরোধের 
মর্ধযাদা পূর্ণাংশে রক্ষিত হইবে বলিয়াই 
আমরা আশা করি। বিগত অশান্তি 
উপদ্রবের সময় ফলিকাতার শিল্পাঞ্চলসমূনের 
ক্ম্মীদের একটা অংশ কর্মত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যায়। ইছাদের কেহ কেহ ফিরিয়া 
আসিয়াছে কিন্ত অনেকেই ফিরিয়া! আলে 
নাই। অমুপস্থিত কন্মাদের কাজে যোগ 
দেওয়ার তারিখ অতিক্রান্ত হয়া গিয়াছে। 
কৰ্ম্মীার অভাবে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত 
হইতেছে। এই অবস্থা অধিককাল চলিতে 
দেওয়া যায় না। শিল্লোৎপাদন এবং অসহায় 
বাস্তহারাদের পুনর্বাসন এই উভয় দিক 
হইতেই অমুপস্থিত কৰ্ম্মীদের স্থলে নূতন 
কন্দী নিয়োগ অপরিহার্য হুইয়া উঠিয়াছে। 
শ্রয দপ্তর আশ! করিয়াছেন পুর্ববালন 
সমন্তার গুরুত্ববোধে মিলমালিকগণ এবিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন 
এবং বাস্তহারাদের মধ্যে যাহারা সমর্থ ও 
কর্মপটু তাহাদের একটা অংশ যাহাতে মিল- 
গলিতে কার্ধ্যে নিয়োজিত হইতে পারে 
সে ব্যবস্থা করিবেন। মিলমালিকগণ 


আর্ক জগৎ 





[ ৮ই মে, ১৯৫০ 





গবর্ণমেন্টের এই আহ্বানে কি প্রকার লাভ! 
দেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিব। 

পুর্ব কংগ্রেস ধুরিষদ দলের নেতা 
শ্রীযুক্ত ব্যস্তকুমার দাস এবং দলের আরও 


এগারো জন সদপগ্ত নৈহরু-লিয়াফৎ চুক্তি" 


কার্ধ্যকরী কবিযার জঙ্ত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের নেতা ও কণ্মিব্রন্দের প্রতি 
সনির্বন্ধ আবেদন জান।ইয়! এক যুক্ত বিবৃতি 
প্রচার করিয়াছেন। বিবৃতির যে অংশে 
বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু নেত! ও কর্মীদের 
করণীয় বিষষের উপর তোর দেওয়! হইয়াছে 
তাহা উল্লেখধোগা। পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু 
কমিশন গঠিত হইয়াছে । বিগত হাঙ্গামার 
কারণ অনুসন্ধান ও উহার প্রতিরোধের 
উপায় নির্ধারণের শুদ্ধ 'নেহক্ষ-লিয়াকৎ 
চুক্তিতে যে তদন্ত কমিশনের প্রস্তাব কযা! 
হইযাছে তাহাও গঠিত হইয়াছে। সংখ্যা- 
লঘু কমিশন এবং তদন্ত কমিশনের উপর 
পূর্বের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগ্য বহুলাংশে 
নির্ভর করিতেছে । সুতরাং পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের উপস্থিত সর্ব প্রধান কর্তব্য হইল 
সংখ্যালঘু ও তদন্ত কমিশনের কাৰ্য্য সাঁফল্য- 
মণ্ডিত করিয়া তুলিতে সর্ধবপ্রকারে সাহায্য 
করা। এই ভষ্ম চাই সজ্যবন্ধ প্রয়াস) চাই 
কলের সহযোগিতা । পূর্বের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে এখনও নানারূপ অশান্তি 
উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 
গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


অসহায়তা ও হ্হ্বিলতার সুযোগে তাহাদের - 


উপর দৌঁর্মা করিয়া যেড়াইতেছে। হিন্দু 
নেত৷ ও কর্্মাদের উচিত এই সমস্ত 
দৌরাছযের খবৰ উভয় কমিশনের সমস্তবর্গের 
গোচরে আঁনা। তাহাতে অনেকখানি কাত 
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ছইবে। কাজেই সংশ্লিষ্ট সকলেরই এসম্পর্কে 
অবহিত হওয়া! উচিত ৷ 


পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি থা 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সমক্ষে যে 
বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ 
আতিশয্যের সহিত পাকিশ্বানের জন্মকথা 
বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচারোদ্েষ্ট ছাড়া 
বক্তৃতার এই অংশের আর কি উদেশ্য 
থাকিতে পারে তালে বুঝা যায় না। সম্ভ- 
নিষ্পন্ন দিল্লীর চুক্তিতে চারিদিকে একটা 
সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার মনোভাব শর্ট 
হইয়াছে। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে 
পাক প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার হুর অনেকেরই 
কানে বেস্থুর ঠেকিবে।* আলোচা বক্তৃতায় 
পাকিস্থানের জন্মবৃত্তাত্ত তিনি ব্যাখ্যান ন! 
করিলেও পাঁরিতেন--উদ্ছার কোন 
আবশ্যকতা! ছিল না। মিঃ লিয়াকৎ আলি 
খ। জানাইয়াছেন পাকিস্থান ধৰ্মীয় রাষ্ট্র 
হইবে না, কিন্ত একই কালে তিনি ইস্লাম- 
অঙমুমোদিত গণতন্ত্রের উপর জোর দিয়াছেন। 
এই ছুইটি কথার মব্যে লামন্তন্ত ঘুঁজিয়া 
পাওয়া গেল না। গণতন্ত্রের আদর্শ একটি 
লৌকিক রাষ্টিক আদর্শ, উহার সহিত ধর্দের 
ফোন সম্পর্ক নাই। ইজ্লামই যদি সেই 
গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল, উহা আর গণতন্ত্র 
রহিল না, হইয়া দীড়াইল মধ্যযুগীয় হন্মীয় ণ 
রাষ্ট্রের অরূপ এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা । এই শাদা 
কপাট! জনাব লিয়াকৎ আলি বুঝিতে 
পারিতেছেন না আশ্্য্য ! 











পাট রপ্তানী--গত বৎসর জলা 
হইতে গত মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারত হই 
বিদেশে ৬ লক্ষ নও হাজার ৬ শত হেল এ 
পাকিস্থান হইতে বিদেশে ২১ লক্ষ 
হাজীর বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। 
বৎসর জুলাই হইতে গত মার্চ 
কলিকাতায় ২৯ লক্ষ ২৮ হাজ 
শত বেল পাট আমদানী হইয়া 
<ৎসরে এই সময়ে আহদানীর 
€৩ লক্ষ ২৬ হাতার ৮ শত 








অতিরিক্ত বিদ্রাৎ পাওয়া 'যাইতেছে। 


আমেরিকায় সেচকার্ধ-_গত ১৯৪৯ 
সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৫৩ লক্ষ ৮০ 
হাজার একর নূতন আমিতে অল লিঞ্চনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই বৎসরে উক্ত 
দেশে যে সমস্ত বাধ নিন্দিত হইয়াছে তাহা 
হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোওয়াট 
গত 
১৯০৬ সালে উক্ত দেশের ৬০টি বিভিন্ন 
অঞ্চলের অনাধাদী অমিকে আবাদী জমিতে 
পরিণত করিবার যে চেষ্টা আরম্ভ হয় তাহার 
ফলে এই পর্যযস্ত গবর্ণমেণ্টের খরচ হইয়াছে 
১৫০ কোটি ডলার | কিন্তু উহার ফলে দেশে 
যে অতিরিক্ত ফদল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
মুল্য ৬ শত কোটি ভলার। উদার ফলে গত 
১৯৪৮ সালেই ৫০ কোটি ডলার মূল্যের 
অতিরিক্ত ফলল উৎপন্ন হুয়। 

জগতে রৌপ্য উৎপাদন--গত ১৯৪৯ 
লালে সমগ্র জগতে খনি হইতে মোট কি 
পরিমাণ রৌপ্য উত্তোলিত হইয়াছে তাহার 


হিসাব এখনও জান! যায় নাই । তবে পশ্চিম 


গোলার্ধে গত বৎসর খনি হইতে ১২ কোটি 
৩৫ লক্ষ আউন্স রৌপ্য উত্তোলিত হুইয়াছে। 
উচছার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি 
৪০ লক্ষ আউন্ম রৌপ্য উত্তোলিত হুয়। উহা 
পূর্বব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ 
কম। তবে সমগ্র পশ্চিম গোলার্দে যে রৌপ্য 
পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৯৪৮ সালের তুলনায় 
শতকরা ২] ভাগ বেশী! 
ভারতে গুড়ের উৎপাদন--গত 
১৯৪৮-৪৯ লালে ভারতে ইক্ষু হইতে ৩০ লক্ষ 
১০ হাঁজার টন গুড উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! 
জানা গিয়াছে। ৫ 
' ভারতে কলকর্জ। আমদানী_গত 
১৯৪৬-৪৭ সাল হইতে ১৯৪৯ সালের 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হইছে মোট 
২৩৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকজ। 
আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে কাপড়ের 





কলের যন্থপাতি ৪২ ক্লোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, 
ও বিহ্যাতের কলকজা ৩৪ কোটি ৬৮ লক্ষ 
টাকা। অন্তাপ্ত কতিপয় কলকজার ছিস্]ব 
বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর যন্ত্র ২৭ কোটি ৮১ 
লক্ষ টাকা, বয়লার ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, 
মেসিন টুল ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। 

আমেরিকায় ইস্পাত উৎপাদন 
গত ১৯৪৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাধ্ে 
মোট ৭ কোঁটি ৭৮ লক্ষ ৬৮ হাঞ্জার টন 
ইম্পাত উৎপন্ন হুইয়াছে। উহা সমগ্র জগতে 
উৎপন্ন ইস্পাতের শতকরা ৪৭ ভাগ। 

পুর্ববব্ে মৃতন বন্দর--প্রকাশ যে, 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট খুলনার দক্ষিণে এবং 
পুর নদীর ২৫ নাইল উত্তরে একটি বন্দর 
স্থাপন করিবেন। এই বন্দর .হইতে ফ্লাটে 
পাট ইত্যাদি ভর্তি করিয়া তাহা বাহির 
সমুদ্রে জাহাজে ভর্তি করা হুইবে। বন্দরটির 
নাম দেওয়া হুইবে পিল্না বন্দয়। 

বিমানপোতের প্রচলন--গত বদর 
সমগ্র জগতের নিয়যিত বিমান সাভিযগুলিতে 
এরোপ্লানসযুহ মোট ২৪ কোটি যাত্রী বহুল 
কবিয়াছে। উদার মধ্যে সমুদ্রের উপর দিয়া 
৩ লক্ষ যাত্রী বছন কর! হয়। 

ভারতে নেপালের পাঁট--গ্রকাঁশ যে, 
নেপালে বর্তমানে ১৫ লক্ষ মণ পাট 
রহিয়াছে এবং নেপাল গবর্ণমেন্ট উহার 
সাকুল্য ভারতীয় চটকলগুলির প্রয়োজনে 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 

ভারতে শুল্ক বিভাগের আয়— 
ভারত সরকারের শুষ্ক বিভাগের গত মার্চ মাস 
পর্যাস্ত আয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহাতে জাঁন। গিয়াছে যে, উক্ত মাস পর্যাস্ত 
এক বৎদরে এই বিভাগে ভারত সরকারের 
মোট ১৯৪ কোটি ৯৫ জক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছে । উহার মধ্যে.আমদানী শুন্ক বাবদ 
১০০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুন্ক বাবদ 
২৩'কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা, স্থল শুস্ক ও বিবিধ 


আর্থিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


দফায় ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন 
শুক্কের দফায় ৬৭ কোটী ১৪ লক্ষ টাক! আয় 
হুইয়াছে। 

ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি-_গত : 
নবেম্বর ধস হইতে গত মার্চ মাল পর্য্যন্ত 
সময়ে ভারতীয় চিনির ফলগুপিতে নোট ২ 
কোটী ৪৭ লক্ষ ৪১ হাজার মণ চিনি উৎপন্ন 
হুইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উৎপাদনে 
পরিমাণ ছিল ২ কোটা ২৮ লক্ষ ২৫ হানার 
মণ । | 

মণিপুরের বাজেট-__মণিপুর রাজ্যের 


বাজেটে চলতি ১৯৫০-৫১ সালে আয় ৩৫ লক্ষ | ; 


৬৭ হাজার এবং ব্যয় ৩৬ লক্ষ ৮৯ তাঁজার 
টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ভাবত রাষ্ট্রের সন্ধিত 
অনর্ভ,ত্ত হইবার পর উদাই উল্ত রাজ্যের 
প্রথম বাজেট। 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বেসামরিক 


সরবরাহ বিভাগের কম্মাসংখ্য।-- 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের কর্মীসংখ্য। ছাটাই এবং প্রয়োজন 
বোধে বিভাগটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব ঘোষণা 
করিয়া সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের তরফে 
একটি প্রেসনোট প্রচারিত হইয়াছে। 
প্রেলনোটে প্রদত্ত হিসাব হইতে জান! 
যার, বিগত বৎসরের আগষ্ট মাসে বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগে অস্থায়ী ৰহ্মাগংখ্যা ছিল 
১৪০০০। উহ! হইতে কিছুকালের মধ্যেই 
নিতান্ত গ্রয়েজনবোধে ৫০০০ কর্ম্মা ছাটাই 
করা হয়। 


~~ 


ট্যারিফ বোর্ডের নৃতন সম্ভাপতি- 


শ্রীযুক্ত দি এল মেহতা পরিকল্পনা 
কমিশনের সদস্ত নিযুক্ত হওয়ায় ভারতীয় 
ট্যারিফ বোর্ডের লভাপতি পদ ত্যাগ 
করিবেন। ট্যারিফ বোর্ডের অন্ভতম সদ্য 
ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দে শ্রীযুক্ত মেহ তার স্থলে 
ট্যারিফ বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইবেন 
বিয়া জানা গিয়াছে। 


চ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৫ই মে--সপ্তাহ্াস্তিক ছুটির 


পর কলিকাতায় শেয়ার বাজার বিশেষ 


উৎসাহের ভাষ নিয়াই এসন্ডাছে সুরু হয়। 


. চটকল, কয়লার খনি এবং চা-ৰাগিচার শেয়ার 


সম্পর্কে কারবারী মহলে খৌজখবর বেশ 
তাজোই হ্য়।, তবে বেচাঁকিনা যতটা হইবে 
বলিয়া আশা করা পিঁয়াছিল ততটা হয় নাই। 
মঙ্গলবারও উৎসাহের ভাব অক্ষুণ্ন থাকে এবং 
উল্লিখিত ব্রিধিধ শেয়ার সোমবায়ের মতোই 


জেতৃবর্ণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে । 


' বুধবার হইতে কয়লার খনি ও চটকলের 


শেয়ার সম্পর্কে উৎসাছে কিঞ্চিৎ ভণটা পড়ে, 
তবে চা-বাগিচার শেয়ার সম্পর্কে উৎপাছ 
কারবারী মহলে আরও বৃদ্ধি পায়। দরও 


তদুছ্গপাতে চড়ে। অন্য শুক্রবার পূর্বববৎ, 


প্রধান মন্যেষোগেক বিবয় ছিল চা-বাগিচার 
শেয়ার এবং এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্রয়- 
তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। উহাতে 
বিক্রেতাদের লাতও হয় যথেষ্ট । শেয়ারের 
সংখ্যা চাহিদার অনুপাতে কিছু ফম ছিল, 
নয়তো এই খাতে আরও লাভ হইতে 


পারিত। বিশ্বনাথের মূল্য ৪০৯ আনায় উঠে 


বরপুখুরির দাম বাড়িয়া ১৭২ টাকায় পরিণত 
হয়। গোপুর ৩৩০০ আনায় বেচাকিনা হয়, 
পক্ষান্তরে তেজপুরের দাম ২৭৪০ আনা পর্যন্ত 
উঠে। বাজার খুলিবার সময় তেজপুরেস যে 
দর ছিল উহ! অপেক্ষা এই দর এক টাকারও 
বেশী। অন্ত বাজার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান 
আয়র়ণেক দর ছিল ৩০৪০ 3 বাজার বন্ধের 
সময় এই দর চড়িয়া ৩০/৬ পাইতে পরিণত 
হয়। টীল কর্পোরেশনের দর ২১৮০ হইতে 
২১৩০ আনায় গিয়া দাড়ায়। 

অন্ত কোম্পানীক্গ কাগঞ্জ বিতাগে ৩২ টাকা 
দুদের (১৯৮৬) খণপনত্রের দর সর্বোচ্চ 
৯৭1৮০ এবং ৩২ টাক] সুদের (১৯৭০-৭৫) 
খপপজের দর সর্ববোচে ৯৯৭০ দীড়ায়। 


বাজারের হালচাল 


অস্ত কলিকাতায় স্টোর বাজায়ে বিভিন্ন 
শিল্প ও» ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিষ্করপ দীড়াষ ৮ ব্যাঙ্ক ইন্পিরিয়াল 
(সম্পূৰ্ণ আদায়ীকৃত ) ১৭৯৫২, ইউনাইটেড 
কমাশিয়াল ৪৬1০) কাপড়ের ফল--বাওড়িছ! 
৩০৯২, কানপুর ১০/০, নিউ ভিক্টোরিয়া 
২৮০; কয়লার খনি-বেজল ৫১৭২, 
ষরাফর ১৪1/০, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ৪4০, 
ধেমো মেন ১৭২, নিউ বীরভূম ১৫৪০, 
তাঁলচের ৩০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫1%০ 
চটকল__ এলায়েন্স ১৭৩॥০, বজবজ ১৭১২, 
বেলতেভিঘার ২৫৩২, ডেপ্টা ২২১২, গৌরীপুর 
৪৫৫২, হাওড়া ২৯৬০, ফোর্ট গ্রষ্টার ৩৪০২, 
গাঞ্জেন ২৭৭২, ইত্তিয়া ১৬০২, কিনিসন 
১৯৮২১ লরেন্স ১৮৭২, ভ্ভাঁশনাল ২৪1০, 
ওরিয়েপ্ট ২০০২, রিলায়েন্স ২২৭০, 
ইউনিয়ন ২০৪২ 7 খনি_বর্দা কর্পোরেশন 
৩/০, ইণ্ডিয়ান কপার ২/০ ; ইঞ্জিনিয়ারিং 
আর্থার বাটলার ১১২, ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং 
৮২, জেসপ এণ্ড কোং ১৪৪০, কুমারধুবি 
৮/০, মার্শালস্‌ ৭/০, ইউনাইটেড আয়রণ 
১০ 8 চা বাগিচা-ধানাক হাট ৩২৫২, 
সেন্ট্রাল কাহাড় ৯৯২, চুনাভূটি ২৯০২ 
হাসিমারা ৪২৮০, ঝাঁজাভভাট ১৫1%০, 
হাতীক্ষীরা ১৩1০) বিবিধ--এজুমিনিয়াষ 
কর্পোরেশন ৪1৬০, তারত এয়ার ওয়েজ ৩৯, 
বি আই কর্পোরেশন ৮৪০, হিন্দুস্থান আইস 
২৮০, ভাঁশনাল টোধ্যাকো ২১২, মার্টিন-বার্ণ 
১৫৮০০, রোটাস ইও্ডা্িজ ৫1০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৫ই মে-_ভারতীয় পাটের 
স্থানীয় বাজারের অবস্থা মোটামুটি তালো। 
অস্ত ১৬৪২ টাকা মূল্যে রপ্ডামীযোগ্য প্রথম 
শ্রেণীর পাকিস্থানী গ্রাট বিকিকিনি হইতে 
দেখা যায়। 

চটের থলির বাজার শান্ত। 


সোন! ও রূপ! 

কলিকাতা, ৫ই মে__অন্ত বোছাইয়ের 
বাজারে প্রতি তরি লোনা ১১৯৪০ দরে 
ত্রয়বিক্রয় হয়। কলিকাতায় এই দর ছিল- 
নি্নলিখিতন্ধপ :-- পাকা! লোন! ১১৮//০, 
বড়াল বার ১১৮৪০ । 

অদ্য বোদ্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ 
ভরি ১৮৮৮/০ এবং কলিকাতার বাজাষে- 
১৮৮৷০ দরে রূপা ক্রয়ধিক্রয় হয়। 





সংযুক্ত প্রদেশে ইক্ষু উৎপাদন 
সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি একরে গড়ে ৩ হইতে 
৪ শত মণের বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয় না। এই 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৭ শত মণে পরিণত. 
করিবার এবং ইক্ষু উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্ভ 
বর্তমানে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট চেষ্টা 
করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে একজন 
কৃষক প্রতি একরে ১৯ শত মণ ইক্ষু উৎপাদন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । এজপ্ত গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে মহাত্মা গান্ধীর নামে ছুষ্ট একটি. 
স্বণপদক পুরস্কার দিয়াছেল। 

আমেরিকান ভ্রমণকারীদের ব্যয় 
_গত ১৯৪৯ সালে আমেরিকার পর্য)টকগণ 
বিদেশে মোটমাট ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার 
ব্যয় করিয়াছে । উহার মধ্যে কানাডায় ২৮ 
কোটি ডলার, মেক্সিকোতে ১৩! কোটি 
ডলার এবং ওয়েষ্ট ইত্ডিত্ে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ 
ডলার ব্যয় হইয়াছে। 

বিনা টিকেটে রেলভ্রমণ- বিনা 
টিক্ষেটে রেলজ্রমণকায়ীদের খিরুদ্ধে রেলওয়ে 
গুলির অভিযানের বিষয় বর্ণনা করিয়া! সম্প্রতি. 
একি পুস্তিকা প্রচারিত হুইরাছে। এই 
পুস্তিকী মায়ফতে আনা যায়, ১৯৪৮-৪৯ 


সালে বিমা টিকেটে অথবা উপযুক্ত মূল্যের 
টিকেট ব্যতিরেকে রেলভ্রমণ করিতে গিরা 
৬০ লক্ষ যাত্রী ধরা পড়ে। উহাদের লিফট 
হইতে সর্ধপ্তদ্ধ দেড় কোটি টাকা থেসারৎ 
আদায় কর! হয়। 





ত্রয়োদশ বর্ষ | 





পশ্চিমবঙ্গের আখিক উন্নয়ন: 


গত ১লা মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের 
পোঁকসংখ্যা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার 
দাড়াইয়াছিল বলিয়! সরকারীভাবে বরা 


-কগ হইয়াছে। এই হিসাব অম্নগারে এ. 


প্রদেশে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা 
দাড়ায় ৮৬৮ জন। এত ঘন বসতিপূৰ্ণ 
প্রদেশ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। গত মার্চ 
হইতে পশ্চিমবলে নূতন করিয়া আশ্রয় প্রার্থী 
আসিতে আরম্ভ ফরিয়াছে। স্বাভাবিক 
জনযাহুল্যের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগী 
আসার অস্বাভাবিক মোত এ প্রদেশের 
আধিক সমন! দিন দিনই জটিল করিয়া 
'তুলিতেছে। কর্মহীন ও আশ্রয়হীন লোকের 
সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে । বাসস্থান 
সমন্তা, আছার্ধ্য ও পরিধেয় সমন্তা--সবক্ছু 
নিদারুণভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। এই 
অবস্থায় ব্যাপক অশান্তি ও বিক্ষোভ আল 
প্রায় অপৰিহাৰ্য্য হইয়া ঈীড়াইয়াছে। পশ্চিষ- 
বঙ্গের তথা ভারতের কল্যাণ দেখিতে হইলে 
এই লমন্তা সমাধানের উপযুক্ত পদ্থা ও 
-কার্ধ/নীতি অবলম্বনে কিছুতেই বিলম্ব করা 
ঠিক নছে। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, 
বিষয়টির গুরুত্ব অষ্তান্ প্রদেশের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিরাও ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতেছেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গের সমন্তা দূর কর! সম্পর্কে 
ভারত গৰ্ণযেণ্টের উপর চাপ দ্িতেছেন ? 
সম্প্রতি দিল্লীর ‘ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টঃ পত্র উহার 
এক সংখ্যার পশ্চিমবলের সমন্তা নিয়া 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং এ 
প্রদেশের সমন্তা সমাধানের জড় একটি 


Monday, 15th May, 1950 সোমবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪. 


আথিক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। 
উপযুক্ত শংখ্যাতথ্যের ভিত্তিতে যে তাবে 
মন্তব্য ও নির্দ্দেশসমুহ উপস্থিত কর! হইয়াছে 
তাহাতে ওঁ সমস্ত সংক্ষেপে আধিক জগতের 
পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে আমরা 
প্রলুব্ধ হইতেছি। 

হিষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্র বলিতেছেন, 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা! জ্ুত ৰাড়িয় চলার 
















বিষয় ] পৃষ্ঠা 

পশ্চিমবঙ্গের আধিক উন্নয়ন ২৫-২৭ 
পশ্চিমবজে খাসশহ্তের 

রেশন ব্যবস্থা ২৭-২৮ 
সাময়িক গ্রুসঙ্গ ২৯-৩২ 
লানাকথা ৩৩-৩ ৪ 
আধিক চুমিয়ার খবরাখবর ৩৫ 
বাজারের হালচাল ৩৩ 





ফলে এ প্রদেশে বেকার লহন্তা ও অন্ন সমস্ত! 
তীব্র ছইয়া দেখা দিতেছে । এই অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া কতকগুলি রাজনৈতিক 
দল এ প্রদেশে বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খল! সষ্টির 
চেষ্টা* করিতেছে । কংশ্রেল ও কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কোন দল যি এইভাবে 
পশ্চিমবলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করিতে 


' সমর্থ হয় তবে তাঁছা সমগ্র ভারতৈর স্বার্থের 


দিক হইতে খুবই অনুবিধাজনক ও ক্ষতিকর 
হইবে। ভারতের জাতীয় আয়ের এক- 
পঞ্চমাংশ পশ্চিমবঙ্গে অর্জিত হইয়া থাকে, 
আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্সের এক-পঞ্চমাংশ 
এই প্রদেশই যোগাইয়া থাকে। ভারতের 


| য়সংখ্যা 








ভলার আয়ের ছুইম্ভৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের ' 


উৎপাদিত পণাসামগ্রী রপ্তানী করিয়াই 
অর্জন করিতে হয়। কলিকাতা! বন্দর প্রাচ্য 
ভূখণ্ডের ,সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বন্দর 
বলিয়া খ্যাত। এই বন্দর*দিয়া প্রতি বৎসর 


বিদেশের সহিত ৩০০ কোটি টাকার মালপত্র 


আদান-প্রদান হয়। এসব দিক দিয়! পশ্চিয- 
বদের বৈশিষ্ট্য ও ধনসম্পদ. ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নতির একটা! বড় অবলম্বন। 
কাছেই এ প্রদেশের সমন্তা ও সঙ্কট সাধায়ণ- 
তন্ত্রী তারত মোটেই উপেক্ষার চোখে দেখিতে 
পারে না। পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া কোন 
বিপর্যয়ের ঝড় বছিয়া চলিতে দিলে তাহাতে 
অত্যাবস্তকীয় শিল্প ব্যবগায় পরিচালনায় 
বিস্ন খটিবে। এই প্রদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলে 
ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা শিথিল ও ঘায়েল 
হইয়া পড়িবে । কাজেই সময় থাকিতে 
সমগ্র ভারতের স্বার্থে এ প্রদেশের অমন্তা 
সমাধানের ও এ গ্রদেশবাশীর হুঃখ মোচলের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। 

কর্মহীন ও লম্বসহীন লোকের সংখ্য! 
বাড়িয়া চলাতেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কট দেখ! 
দিয়াছে । কাজেই ‘ইষ্টাৰ্ণ ইকলমিই, পত্রের 
উপস্থাপিত পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় 
আয় বুদ্ধি ও লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ 
হৃদ্ধিরই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । আগামী 
তিন বৎসর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্ততঃ দশ 
লক্ষ বাড়তি লোকের উপযুক্ত কর্মমিয়োগ ও 
অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গের কুবি ও শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি 
সাধন করিয়া & সংখ্যার মধ্যে যতটা সম্ভব 
তাহাতেই নিয়োগ করিতে হুইবে। বাস্তব 


পাপন 


২৬ 


শী কা টাটা টাটা লা কর্শ শা শার্শা টুল লুল 


স্যোগ মৃবিধা বুবিয়া বাকী লোকদের অন্তান্ত 
গ্রদেশে টানিয়া লইতে হইবে! পশ্চিমবঙ্গের 
কুষিশিল্লের উন্নতি সাধন করিয়া ও আতীয় 
আয় সম্প্রসারিত করিয়া আগামী তিন 
বৎসরে € লক্ষ বাড়তি লোকের কর্ধ- 
সংস্থানেয় ব্যবস্থ। কর! যায় বলিয়া “ইষ্টার্ণ 
ইকনমিষ্ট' পত্রের ধারণ! সেভাবেই ভাঙার! 
" উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন ও 
গঠনমূলক নির্দেশ দিয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের 
পরিমাপ বর্তমানে +০০ কোটি টাকার উপর 
বলিয়! অনুমিত হইয়া থাকে । কৃষি হইতে 
৩০০ কোটি টাক" শিল্প হইতে ৩০৯ কোটি 


* টাকা এবং ব্যবসা-বশিজয ও যানবাহন প্রভৃতি 


হইতে ১০০ কোটি টাকা মিলাইয়া সর্ব 
সাকুলো এ আয় হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে 
বাড়তি লোকের কর্্গংস্কান ও জীবিকার 
জড় “হটার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রের যতে এ আর 
আগামী তিন বৎসর মধ্যে কমপক্ষে শতকরা 


২০ ভাগ অর্থাৎ ১৪০ কোটি টাক! অমুপাতে 


পাপী 


বৃদ্ধি করিতে হইবে। দামোদর উপতাকা 
পরিকল্পনা কার্যে পরিণত না ওয়া পর্য্যন্ত 
এ প্রদেশে কৃষির আয় উল্লেখযোগ্যক্পপ 
বাঁড়াইবার সুবিধা নাই | তবে নানা ছোট- 
খাট ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্ধযকত্ধী 
করিয়া কৃষি হইতে বাৎলরিক ১০ কোটি 
টাকা বেশী আয়ের অবপ্কই মংগ্কান কর! 
যাইতে পারে। বাকী ১৩০ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত আয়ের অন্ত আগামী তিন বৎসরে 
শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করিতে ছইবে। শিল্পের আয় 
৮৫ কোটি টাকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন 
প্রভৃতির আয় ৪৫ কোটি টাকা বাড়াইতে 
হইবে। জ্রাতীয় আয় উপরোক্ত পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষির দফায় 
৩৫ কোটি টাকা এবং শিল্প, ব্যবলা- 
বাণিদ্য ও যানবাহনের দফায় ৮৫ কোটি 


অর্থাৎ সর্বপাকুলো ১২৫ কোটি টাক! 


পরিমাণ নূতন মুলধন নিয়োগ করতে 
হইবে । 


আর্থিক জগৎ 


প্রথমে কৃষির উন্নতির কথা। 
বিভাগের ফলে লোকসংখ্যা অনুপাতে 
পশ্চিষবন্দে আবাদী জমির পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে খুব কম। *এ প্রদেশে আবাদ- 
যোগ্য পতিত অয় পরিমাণ ২০ লক্ষ 
একরের বেশী নহে। সে জমিও আবার 
থ খণ্ড আকারে শ্িদেশেয নানা "স্থানে 
ছড়াইরা রহিয়াছে । কাজেই এ প্রদেশে 
কৃষির আর বৃদ্ধ ও কৃষি দ্বার! বেশী সংখাক 
লোকের ভরণপোষপের সংস্বান করিবার 
উদ্দেশ্যে চাবতূমির পরিমাপ ভালরূপ 
সম্প্রপারিত করিবার উপায় নাই। এই 
অবস্থায় চাষাবাদ কার্যোর সমুচিত উন্নতি 
সাধন করিয়া একর প্রতি ফপলের ফলন 
বাড়াইবার দিকেই গবর্ণমেন্ট ও জন- 
সাধারণকে বিশ্ষে করিয়া মনোযোগী হইতে 
হইবে। দামোদর উপতাকা পরিকল্পন! 
কার্যে পরিণত হইলে ৯ লক্ষ একর- জমিতে 
জলসেচের সুবিধা, হইবে। মযুরাক্ষী 
পরিকল্পনা ও অন্য ছোটখাট যে সব সেচ 
পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইবে তাহাতেও 
আরও ১৩ লক্ষ একর জমির উৎপাদিকা 
শক্তি বৃদ্ধি পাইবে । সেই সব পরিকল্পনার 
সুফল না পাওয়া পর্বান্ত দমি সংস্কার, 
সেচ বাবস্থা সম্প্রসারণ, উল্লত বীজ ও সার 
সরবরাহের কাজ এখন হইতে কিছুটা বন্ধিত 
ছারে ভালাইয়া যাইতে হইবে। 

শিল্প কারখানা হইতে পশ্চিমবজের 
বাৎসরিক ২৪* কোটি টাকা আয় হইয়া 
থাকে? উহা এ প্রদেশের জাতীয় আয়ের 
শতকর! ৩৪ ভাগ । শিল্প কষ্টতে আর কোন 
প্রদেশের আয়ের এত বেশী অংশ অর্জিত 
হয় না। ইহা দেখিয়া নৃতন করিয়া পশ্চিম 
বঙ্গে শিল্প সুন্প্রপারণ তথা জাতীর আয় 
বুদ্ধর প্রকৃত সুযোগ বিশেষ কিছু আছে 
কিনা সে বিষয়ে কেহ কেছ সন্দেহ প্রকাশ 
করিতে পারেন। কিন্তু ‘ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্, 
পত্রেও ধারণা এ বিষয়ে অন্রূপ। তীহার] 
বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের স্বাভাবিক 
সুযোগ সম্ভাবনা খুব বেশী। লে হিসাষে 


দেশ 


[ ১৫ই মে, ১৯৫০ 


চলতি কারখানা সম্প্রণারণ ও নৃতন কারখান! 
স্থাপনের সুযোগ এ প্রদেশে এখনও যথেষ্টই 
রহিয়াছে । জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৪ 
ভাগ শিল্প হইতে সংগৃহীত হওয়া এ দেশের 
পক্ষে বেশী বলিয়া মনে ছুইলেও জগতের 
উদ্নতিশীল দেশসমূতের তুলনায় তাহা বেশী 
নহে। 
কারখানাসমূহের আয় বাৎসরিক ৫ কোটি 
টাকা করিয়া মোট দশ কোটি টাকা 
পরিমাণে বাড়ানো যায়! ভারত গবর্ণষেণ্ট 
তাঁহাদের প্রয়োপনীয় প্িনিষপত্জরের বেশীর 
ভাগ এ প্রদেশের কারখানপযূহ হইতে ক্রয় 
করিতে রাজী হইলে অল্তান্ত ধরণের চলতি 
কারখানাসমূহের আয়ও ১৫ কোটি টাকা 
অন্পাতে অবশ্যই বৃদ্ধি কর! যায়। শিল্প হইতে 
আয়ের পরিমাণ তিন সরে মোটমাট 
৮৫ কোটি টাকা বাড়া ইবার যে নির্দেশ দেওয়া 


- হুইয়।ছে উপযুক্ত সংখ্যক নূতন শিল্প কারখানা 


~ 


, ব্যবসা-বাপিজ্য, 


গড়িয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে বাকী ৫০ কোটি 
টাকা বন্ধিত আয়ের' সংস্থান অবশ্যই করা 
যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 
কারখানায় বর্তমানে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার জন 
লোক কাজ করিতেছে। শিল্পে নিয়োজিত 
মূলধনের প্রতি ৫০ টাকায় গড়ে একজন 
লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। লে 
হিপাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প কারখানার নূতন 
করিয়া ৮৫ কোটি টাকা নিয়োগ করা 
হইলে তাহাতে লাক্ষাংভাবে ও পরোক্ষ 
ভাবে ২ লক্ষ নৃতন লোকের কর্মসংস্থান 
সম্ভবপর হুইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
শিল্প প্রতিষ্ঠান যে অন্থপাতে গড়রা 
উঠে লাধারপতঃ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, 
যানবাহন গ্রতৃতিও লে অনুপাতে গড়িয়া 
উঠে। শিল্প কারখানায় যত সংখ্যক লোক 
নিয়োজিত হয় শেবোক্ত শ্েপ্জেও সচরাচর 
সেই পরিমাণ লোকের কর্দনংস্থানের সম্ভাবনা 
থাকে । “ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্টেঃর মতে পশ্চিম 
সম্পর্কে এই অবস্থা কার্ধ্যতঃ বিশেষ 
করিয়াই প্রতিফলিত হইয়াছে । কাজেই 
যানবাহন গ্রতিতেভ্‌ 


| 


এ আদেশে পাট শিল্প ও সরকানী ' 


পাশ 


১৫ই মে, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 





নূতন করিয়া ৪৫ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ 
করিয়া শিল্প সম্প্রসারণের লে সঙ্গে সেদিক 
দিয়াও কার্ধাধারার পরিসর অঙ্ুরূপ পরিমাণে 
ধাড়ানো যাইবে এবং তাহাতে অতিরিক্ত 
আরও ২ লক্ষ লোকের কর্ধণংস্বানের সুযোগ 
রি হইবে বলিয়। “ইষ্টার্দ ইকলমিষ্? পত্রে আশ! 
করিতেছেম। কৃষিতে ১ লক্ষ, শিল্পে ২ লক্ষ 
ও ব্যবগা-বাণিজ্যে ২ লক্ষ খিলাইয়া এইভাবে 
অতিরিক্ত ৫ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ 
হইবে | বাড়তি জনলংখ্যার বাঁকী অংশকে 
(বর্তমান পরিকল্পনায় দেই সংখ্যা আপাততঃ 


€ লক্ষ বলিয়া ধরা হইয়াছে) অন্তান্য প্রদেশে 


বসবাস ও জীবন ধারণের সুবিধা দিতে 


ছইবে। 

পশ্চিমবঙ্গ রক সহানুভূতি সম্পন্ন 
হইয়া এই প্রদেশ” তথা সমগ্র তারতের 
কল্যাণে 'ষ্টার্ণ ইলা পত্র যে পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহ! আমরা “খুব 
সময়োচিত বিয়াই মনে করি। পশ্চিমবজের 
আধিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটা নুব্যবস্থা না 
হইলে অনগণের অশান্তি ও বিক্ষোভ বাড়িয়া 
চলিবে। তাছাতে সমস্ত দেশের অসুবিধা 


পশ্চিমবঙ্গে খাগাশস্যের রেশন 


পশ্চিমবঙ্গে খাগ্তশশ্তের রেশন ব্যবস্থা 
১ যাহাতে অক্ষতভাবে বায় রাথ। যায় 
তদ্ধদেত্তে এই প্রদেশের অগ্ডান্তর হইতে 
গবণমেন্ট কর্তৃক খাস্তশন্ত সংগ্রহের পরি- 
কল্পনাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবার 
অন্ক পশ্চিমবজের খাস্ম্ত্রী ও পরফুল্লচন্্র সেন 
প্রদেশবাপীর নিকট এক আবেদন 
জানাইয়াছেন। আমরা আশা করি এই 
প্রদেশের অধিবাসিগণ উহাদের নিজেদের 
স্বার্থের খাতিরেই খাস্মন্ত্রীর এই আবেদনে 
যথোপযুক্তভাবে গাড়! দিবেন। 
খাতমন্ত্রী বলেন যে, গত ১৯৪৮ গালে 
পশ্চিমবঙ্গের ৬৭ লক্ষ লোককে রেশন 
ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল সরবরাহ করা 
চুইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া ৭৪ লক্ষে . পরিণত হয়। ১৯৫০ 
সালে গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশের আরও ৭1৪টি 
সহরে রেশন ব্যবস্থা বলবৎ কিয়া উক্ত 
সংখ্যা ৭৬ লক্ষে বন্ধিত করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্তমানে যেভাধে 
প্রত্যহ প্রতি পুর্ণ বয়ঙ্ক ব্যক্তিকে 
১২ আউন্স অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তিকে প্রতি 
সপ্তাহে ২ মের ১০ ছটাক ছিসাবে চাউল 
সালের 
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৯৯৫০ 
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ইচ্ছা। খাছমন্ত্রী আরও বলেন যে, গত 
১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশন 
ব্যবস্থায় মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাতার টন এবং 
১৯৪৯ সালে ৭ লক্ষ ৮৫ হ্থাক্ার টন 
চাউল বিতরণ করেন। সালে 
অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তিকে রেশন বাবস্থার 
সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা হওয়ার ফলে এই 
বৎদরে গবর্ণমেণ্টের ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টন 
খান্তশন্তের প্রয়োজন হইবে । তবে এই 
সম্পর্কে একট! আশার কথা হইতেছে যে, 
১৯৪৮ ও ১৯৪৯ লালের তুলনায় চলতি 
বৎসরের প্রথমে পবর্ণমেণ্টের হাতে অধিকতর 
পরিমাণে খান্তশস্ত মজুদ রছিয়াছে। ১৯৪৮ 
সালের ১লা জাছুয়ারী তারিখে এই মজুদের 
পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার টন! ১৯৪৯ সালে 
১লা জ্ামুয়ামীতে উহা বন্ধিত হইয়া ৭৩ 
হাজার টলে দীড়ায়-_চলতি ১৯৫০ সালে 
১লা আছুয়ারী তারিখে উহা! ১ লক্ষ ২৩ 
হাজার টনে পরিণত হুইয়াছে। 
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ও ক্ষতির কারণ দেখা দিবে। লে ধিশ্রাবে 
ভারত গবর্ণনেণ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ও 
বীতিতে একটা পরিকল্পনা গ্রহণের কথ! 
বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি! পশ্চিমবজের আধিক উন্নয়নের অন্ত 
উপরোক্ত পরিকল্পনায় আগামী তিন বৎসরে 
যে ১২৫ কোটি,টাকা নূতন মৃশধন নিয়োগের 
কথা বলা হইয়াছে, উভয় গবর্ণমেপ্ট 
আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইলে তাহার সংস্থান 
কয় কঠিন হুইবে না বলিয়া আমাদের 
বারণ! । « 


ব্যবস্থা 


কিন্তু যে স্থলে পূরা বৎসরে ৮ লক্ষ ৪৮ 
হাঙাঁর টন খাদ্মণন্তের প্রয়োজন হইবে বলিয়! 
অচুমিত হইয়াছে সেই স্থলে বৎসরের প্রথমে 
১ লক্ষ ২৩ হাজার টন মন্দ থাস্তশন্ত হাতে 
থাকিলেও নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে না। 
বিশেষতঃ চলতি বৎসরে পশ্চিমঘন্দ ভারত 
শরকারের নিকট হইতে পূর্ব পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় কম থাস্তশস্ত পাইবে 
বলিয়! নির্ধ।রিত হুইয়াছে। গত ১৯৪৮ 
শালে ভারত সরকার পশ্চিমবজকে ৯. 
হাজার টন চাউলসহ মোট ৩ ধক্ষ টন খান্ত- 
শল্ত প্রদান করেন। ১৯৪৯ গালে পশ্চিম 
বঙ্গকে ৯৮ হাজার টন চা্টলসহ ৪ লক্ষ ১২... 
হাজার টন খাগশগ দেওয়া হয়। কিন্তু 
চলতি ১৯৫০ সালে পশ্চিম দকে মাত্র ২ লক্ষ 
৫০ হাজার টন খাভশস্ক দেওয়া হইবে বলিয়া 
ভারত স+কার জানাইয়াছেন এবং উহার 
মধে) চাউল দেওয়া হইবে মান্র ১০ হাজার 
টন। প্রদেশের চাঁউলের প্রয়োজনের 
তুলনায় উহা যে অত নগণ্য তাং! বলাই 
বাহুল্য । 

এই লব বিষয় বিবেচনা করিয়া খাস্তমন্ত্রী 
এরূপ শিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চলতি ১৯৫০ 
সালে এই প্রদেশের প্রতি পুণ বমস্ক ব্)ভিন 
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দিতে হইলে পবর্ণমেপটকে প্রদেশের অভ্যস্তর 
হইতে এবার মোট ৫? লক্ষ টন চাউল 
সংগ্রহ করিতে হইবে। খান্তমন্ত্রী বলেন যে, 
গত ১৯৪৮ সালে এই প্ৰদেশে ৩৪ লক্ষ ৫২ 
হাজার টন চাউল উৎপর হয় এবং উদার 
মধ্যে গবর্ণমেন্ট প্রদেশের অভ্যস্তর হইতে 
- ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার “উন অর্থাৎ মোট 
উৎপাদনের ১৩৫ ভাগ সংগ্রহ * করেন। 
১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চাউলের 
পরিমাপ ছিল ৩৩ লক্ষ ৪০ হাণার টন এবং 
উদার মধ্যে গবর্ণটম্ট ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার 
টন-__অর্থাৎ ১৩১ ভাগ চাউল সংগ্রহ করেন। 
* চলতি ১৯৫০ সালে এই প্রদেশে ৩৫ লক্ষ 
৩৮ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হুইবে বলিয়া 
খাতমন্ত্রী বরাদ্দ করিয়াছেন এবং উছায় মধ্যে 
৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল সংগ্রহ করিতে 
হইলে মোট উৎপন্ন চাউলের ১৫৫ তাগ 
গবর্ণমেপ্টকে সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং 
__ একথা বুঝা যাইতেছে যে, এবার গবর্ণমেপ্টকে 
প্রদেশের, অভ্যন্তর হইতে চাউল সংগ্রহের 
অন্ভ পূর্ব পূর্বব বংসর অপেক্ষা একটু বেশী 
তৎপর হইতে হইবে। 
চলতি বৎসরে প্রদেশের অভ্যস্তর হইতে 
উপরোক্ত পরিমাপ চাউল সংগ্রহ করার 
পক্ষে যে শৰ প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে 
খাভমস্ত্রী তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আক 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চলতি 
বৎসরে আবহাওয়া আউস ধান্ত উৎপাদনের 
পক্ষে তেমন অন্থকুল নছে। দ্বিতীয়তঃ 
এই প্রদেশের যে সব অঞ্চলে আউস 
ধান্ড উৎপন্ন হয় তাহ! হইতে হঠাৎ 
বহু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্থামে 
চলিয়া যাওয়াতে ফসলের কিছুটা ক্ষতি 
ঘইয়াছে।' তৃতীয়তঃ, এবার আউস ধানের 
অমিতে পাটের চাষের একটা পরিকল্পনা 
ঝহিয়্াছে। এই প্রদেশে বৎসরে ৪" লক্ষ 
টম আউস ধান্ত উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় 
আউন ধানের উপরোজরূপ ক্ষতি উপেক্ষার 
বিষয় নছে। আর একটী উল্লেখযোগ্য 


বিষয় হইতেছে যে, ইদানীং এই প্রদেশে '' 


চাউলের মূল্য দিন দিন বদ্ধিত হইতেছে ! 
এঝুর এই প্রদেশে আমন ধাগ্ভের উৎপাদন 
সম্ভোবজনক হওয়াতে আশা-কর! গিয়াছিল 
যে, এই প্রদেশে চাউলের মূল্য দিন দিন হাস 
পাইবে। কিন্তু এই প্রদেশে বহু সংখ্যক 
উত্তর আগমন এবং আউল ধানের অবস্থ! 
তেমন সম্তোষঞ্জনক না হওয়ার দরুণ বর্তমানে 
এই প্রদেশে চাউলের মূলা, গত বৎসরের 
এই সময়ের তুলনায় একই প্রকার রিয়া 
গিরাছে। এদিকে আর একটা বিপদ এই 
হইয়াছে যে, গবর্ণমেপ্ট বোনাস দিবেন-_ 
এই ভরসায় দেশে যাহারা ধান চাউল মজুদ 
করিয়া রাখিয়াছে তাহারা উহ! ছাড়িতে 
রাজী হইতেছে না। অথচ গত বৎলর 
কোন বোনাস দেওয়া হয় নাই এবং এবারও 
কোন বোনাস-দিবাঁর অভিপ্রায় গবর্ণমেন্টের 
নাই। 

' এই লব ব্যিয় উল্লেখ করিয়া! খাভমন্্ী 
দেশবাসীকে লক্ষ্য করিরা বলেন--প্গবর্ণমেপ্ট 
যাহাতে দেশের অভ্যস্তর হইতে উহাদের 
পরিকল্পনার অনুরূপ পরিমাপ খাভশন্ত সংগ্রহ 
করিতে না পারেন তজ্জন্ত যাহারা অপচেষ্টা 








টাব খাটান 


খাঁটানে! টাকার উপর এপ্তলি বেশ, 
ভাল লত্যাংশ দেয় কেনার ছ’মাস 
প্র ষে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়। 


চর ৫০ ১৩০২৪ ১৬০০২৪ eee, ১৩] 


১০১০** টাকার ক্যাশ 
পাওয়া যায়! 


২৮০০৬, _- 
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করিতেছে তাহাদের এ অপচেষ্টা পণ্ড 
করিবার জগ্ভ গব্ণমেন্টকে এরূপ সব ব্যাবস্থ 
অবলম্বন করিতে হইবে যাহা উৎপীড় নমূলক 
মনে হইতে পারে। আমি আঁশ! করি এই 
সব ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ গব্ণ- 
মেপ্টকেই সাহায্য করিবে ।” খাভমন্ত্রীর 
এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই আমরা 
মনে করি। এই প্রদেশে এরূপ তাগ্যবান 
ব্যক্তির সংখ্যা মাত্র শতকর। ১০ জন, যাহারা 
উচাদের উৎপন্ন ধান চাউল হইতে উহাদের 
খাইখোযাকী চালাইয়া উত্ত ধান চাউল 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাজারে বিক্রয় { 
করিতে- পারে। বাকী শতকরা ৮৫ 
জনকেই অন্পবিস্তর পরিমাণে বাজার 
ও রেশনের দোকান হইতে ধান চাউল 
ক্রয় করিয়া! জীবিক] নির্বাহ করিতে 
হয়। এরূপ অবস্থায় দেশের উপরোক্ত 
শতকরা ১০ জন লোক যদি জনসাধারণের 
নিকট অতুযুচ্চ মূল্যে ধান চাউল বিক্রয় কির! 
উচ্াদিগকে শোষণ করিবার আশায় 


₹ গবব্ণখেণ্টের নিকট উহাদের মিদদি্ দরে 


ধান চাল বিক্রয় করিতে অন্বীক্কতি জ্ঞাপন 
করে তবে তাহারা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থেরই 
বিরোধিতা করিবে | এই শ্রেণীর লোকের 
উপর দেশের জনদাধারণ্রে কোন প্রকার 
পছামুভূতি থাকিতে পারে লা। যাহারা 
জনসাধারণের স্বার্থের জন্য নছে_পিজেদের 
রাজনীতিক স্বার্থমিদ্ধিয মতলবে এই শ্রেণীর 
মুষ্টিমেয় কায়েমী শ্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
উদ্কানী দিতেছে তাহারাও দেশের শত্র+₹ 
এবং উষ্থারাও দেশবাসীর বিঙ্দুমাতর 
সমর্থন লাভের যোগ্য নহে] এজন আমরা 
আশা করি যে, বাছাদের ধান চাউল উদ্ধত 
রায়াছে এবং যে লব ব্যক্তি বাজার হইতে 
ধান চাউল ক্রয় করিয়া তাহা মজুদ করিয়াছে ন্‌ 


তাহাদের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করিবার 
জন্য গবর্ণষেণ্ট যদি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন তবে দেশের অধিকাংশ লোক 
উধাঁদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই 
পবর্ণমেণ্টের সহিত এই ব্যাপারে 
সহযোগিতা করিবে। 








সস হ্হ-্্যা কহ 
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জানিয়! সকলেই দুঃখিত হইবেন | তিনি বলেন 
যে এই প্রদেশের কলগুলি বর্তমানে উহার 

যোগনীয় তুলার শতকরা! ৬০1৬২ তাগ্ঠের 
বেশী পাইতেছে না। এদিকে কাপড়ের 
কলগুলি হইতে হঠাৎ বহুলংখ/ক শিক্ষিত 
কারিগর পাকিস্থানে চলিয়া যাওয়াতে কল- 
গুপির উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ভারত 
সরকার কতকশ্রেণীর কাপড় উৎপাদনের 


একচেটিয়া অধিকার তাত সমূহকে প্রদান 
করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন তাহাতেও 
পশ্চিমবলের কলগুলির ক্ষতি হুইতেছে। 
শ্রীযুক্ত মিত্ৰ কর্তৃকু উল্লিখিত এই সব 
অভিযোগের সা! প্রতিকার হয় এবং এই 
প্রদেশের কলগুলিতে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায় তৎপক্ষে পশ্চির্মবঙ্গ সরকারের বিশেষ 
অবহিত হওয়া আবশ্যক । 


প্ল্যানিং কমিশনের কর্তব্য সম্পর্কে 
"শ্রীযুক্ত বিড়ল৷ 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঞ্কের বার্ধিক 
সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উহার চেয়ারম্যান 
শ্রীযুক্ত লি ডি বিড়লা এদেশে একটি কেন্দ্রীয় 
প্লানিং কমিশন গঠিত হওয়াতে আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন! ‘এই কমিশনের সকল 


লদন্চই উপযুক্ত গু'মুদক্ষ লোক বলিয়া তিনি 
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মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই 
হ্বীকারোক্তি করিয়াও তিনি শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট 
প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের শ্রেণীগত 
স্বার্থের অন্ধ কমিশনকে কতকগুলি বিশেষ 
উপদেশ প্রদানে ক্রটি করেন নাই।- সেই 
বিশেষ উপদেশগুলি হইতেছে 0১) 
কোন বিষয়ে কোন পির্থীত্ত গ্রহণের পূর্বে 
কমিশনের সদন্তধের উচিত * শিল্প 
ৰ্যবসাঁয়ের সহিত যে সব লোকের দৈনন্দিন 
যোগাযোগ্র আছে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করা। (২) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
হইলে উৎপাদকদের উপযুক্ত মুনাফার 
সুযোগ বজায় রাখিতে হইবে। -এ ছাড়া 
উৎপাদন সম্পর্কে স্থায়ী উৎসাহ প্রেরণ! 
সঞ্চরের আর কোন বাস্তব বিধিব্যবস্থ। 
হইতে পারে লা। (৩) উৎপাদন সর্ব 
প্রকারে বাড়াইতে পারলে তবেই লোকের 
দারিদ্র্য ও ছুঃখ-ছুর্দিশার অবণান ঘটিবে। 
0৪) লোকের ছুঃখমোচন ও জনসাধারণের 
জীবন মান.উন্নতির যে সামাজিক আদর্শবাদ 
আজ প্রচার করা হইতেছে প্রথমে নৃতন 
ধনসম্পদ হৃঙ্টি করিয়া পরে তাছা কার্ধ্যতঃ 
প্রতিফলিত করার চেষ্টা করিতে হুইবে। 
প্ঘুক্ত বিড়লার এ সব দাবী আমাদের নিকট 
অনেকটা একদেশদশশী বলিয়াই মনে 
হইয়ান্ধে। শিল্পপতিদের পরামর্শের উপর 
বেশীমান্রায় নির্ভর করিতে গেলে এবং 
তাহাদের সুখ-সুব্ধা ও মুপাফার প্রশ্নটা 
বড় করিয়া দেখিতে গেলে এদেশে জাতীয় 
উন্নতির কোন প্ল্যান যথোচিততাবে কার্যকরী 
করা যাইবে না। লোকের হুঃখ মোচনের 
আদল দায়িত্ব তখন চাপা পড়িয়া থাকিবে। 
ধন উৎপাদন বৃদ্ধি ও ধনসম্পদ সৃষ্টি ছাড়া যে 
দারিজ্র্য মোচন ও লোকের জীবনমানের 
উন্নতি সম্ভবপর নহে তাছ! খুবই সত্যা। কিন্তু 
সেই কাছে শ্রমিকের আস্তরিক সহযোগিতা 
পাইতে হুইলে স্তায্য হারে ধন বণ্টনের 
গ্রশ্নটা আপাততঃ ধামাচাপা দিলে চলিবে 
না| ধন উৎপাদনের লঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক 


আর্থিক জগৎ 


ও জনসাধারণ যাছাতে তাহাদের গ্ভাধ্য অংশ 
পায় লেবিষয়ে প্রথম হইতে নীতি ও 
কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে । নতৃব! মালিক 
ও কায়েমী হ্বত্বভোগীত্বের পেট ভরাইষাঁর 
জন্ত কে, যথাশতিষ্। পরিশ্রম ফ্রিতে 
আগ্রডান্েত হইবে না এই অবস্থায় ব্যবলায়ী 
সন্জাদায়ের দাঁধী-দাওযার উপর একান্তভাবে 
নির্ভর না করিয়! মুখ্যত: দেশের লোকের 
সমষ্টিগত স্বার্থ অনুযায়ী প্রাশিং কমিশনকে 
জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে ছইবে। 


বাড়তি টাক! টানিয়৷ লওয়ার 
উপায় | 

শ্রীযুক্ত বিড়ল। তাহার বক্তৃতায় লোকের 
ছাতের বাড়তি টাকার পরিমাণ সম্পর্কে 
একটা বরাদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন এবং শিল্প 
বাবসায়ের প্রয়োজনে সেই অর্থ টানিয়া 
আনার সুপ্ত উপায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৯৫ ভাগ 
কৃষকদের ছাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
সেস্কলে কষক্দের পাপা অংশ. বাড়িতে 
বাড়িতে ১৯৪৮-৪৯ সালে জাতীয় আঁযের 
শতকরা €৫ ভাগ দীড়াইয়াছে। আয় বণ্টন 
সম্পর্কে এই পরিবর্তনের ফলে এদেশের 
কৃষ্ধ্ধরা গত ১৯৩১ ৪০ সাল চহঁতে ১৯৪৮-৪৯ 
সাল পর্যাস্ত অতিরিক্ত ৭ হাজার ৫০০ কোটি 
টাঙ্চা পাইয়াছে। এ অতিরিক্ত আযের 
মধ্যে ৭ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার মত 
তাছারা খণ পরিশোধ এবং জমি ও 
সোনারূপা! ক্রয়ে খরচ করিয়াছে? বাকী ১৫০ 
কোটি টাকার মত তাছাদের জাতে অকেতে? 
অবস্থায় রছিয়া গিয়াছে । শিল্প কারখানার 
শ্রমিকরা যে বাড়তি মজুরী পাইয়াছে তাহার 


মধ্যেও গত দশ বৎসরে তাহাদের হাতে 


১৫০ কোটি টাকার যত সঞ্চিত হুইয়াছে। 
সংর অঞ্চলেও বহু লোক বাড়তি আয়-ব্যাঙ্ক 
বা শিল্প ব্যবসায়ে দাদন করিতেছে না। 
এদিক দিয়াও অকেজো টাকার পরিমাণ 
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১০* কোটি টাকার কম হইবে না। উহাতে 
পর্বসাকুল্যে দেশে অকেজো টাকার 
পরিমাপ রাডার ৩৫০ কোটি টাকা। উঃ 
শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োপ্রিত হইলে দেশে 
আধিক কাধ্যধায়ার গতি বৃদ্ধি -পাইবে। 
শ্ধুক্ত হিড়লা তাই এ টাকা টানিয়া আনার . 
জগ বিশেষ কার্ধ্যপন্থা অনুলরণের নির্দেশ 
দিয়াছেল। তিনি বলিয়াছেন, কৃষকর! 
যাহাতে তাহাদের বাড়তি অর্থ ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত রাখিতে অভ্যস্ত হয় পেগ গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাস্কিংএর প্রসার সাধন করিতে হুইবে। 


“শিল্প শ্রমিকদের ও.সহরবাসীদের বাড়তি অর্থ 


টানিয়া লওয়ার জন্ভ বিশেষ ধরণের শিল্পবণ্ড 
ও সরকারী খণপন্র বাহির করিতে /হইবে। 
শিল্প কারখানার শ্রমিকদিগকে যদি শতকর! 
৪ ভাগ হইতে ৬ ভাগ হুদের ইণ্ডাহীয়াল 
বিয়ারার বণ্ড (যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা 
কাজ করে লেই প্রতিষ্ঠানের নামে বিলিকৃত 
স্বল্প মেয়াদী খণপত্র) কিনিতে বলা হয় 
তবে উহার! তাহাতে অকেণ্ো বাড়তি অর্থ 


নিয়োগে উৎসাহ বোধ করিবে বলিয়া খুবই 


আশা করা যায়। 

শ্রীযুক্ত বিড়লা কৃষকদের হাতে বাড়তি 
টাকার সঞ্চয় সম্পর্কে যে বরাদ্দ উপস্থিত 
করিয়াছেন তাছ ফতকটা অতিরঞ্জিত 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । দেশের 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর যধো কেহ কেহ 
আয়কর ফাকি দিয়া যে অর্থ সঞ্চয় ও গোপন 
করিয়াছেন তাহার পরিমাণ লঘু করিয়া 
দেখানোর একটা চেষ্টা) ইছার ভিতর 
রহিয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে। 
যাহা হউক প্রামে ও সংরে বাড়তি টাকা যে 
অমিয়া গিয়াছে এবং তাহা দাদন না হওয়াতে 
যে শিল্প ব্যবসায়ের অসুবিধ! ঘটিয়াছে 
তাহাতে লন্দেছ নাই। এই কাবণে সেই অর্থ 
টানিয়া ,লওয়ার পক্ষে একদিকে গ্রামাঞ্চলে 
ব্যাক্কিং-এর প্রনাক ও অগ্গদিকে নান! শ্রেণীর 
বিয়ারার বও বাহির করা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
বিড়লার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত ও বিব্চেনার 
যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। 





পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি 
খাঁ দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার অব্যবহিত 
পরেই আমেরিকা গিয়াছেন। .এই ছুইটি 
ঘটনা আপাতবিচারে সম্পূর্ণ অনম্পর্কিত 
হলেও উহাদের মধ্যে যোগস্থত্র থাকা 
আশ্চর্য্য নয়। অন্ততঃ পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পাক প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ দৃষ্টে সেইরপই 
আমাদের মনে হইতেছে। পাক গ্রধান- 
মন্ত্রী বিভিন্ন বক্তৃতায় পাকিস্থানের উন্নতি 
ও রক্ষাকলে মার্কিন সামরিক ও আর্থিক 
সাাযোর আবেদন জানাইয়াছেণ। কিন্ত 
একখা পাক প্রধানমন্ত্রী তালো করিয়াই 
জানেন যে, ভারতের সঙ্গে একট! বোঝাপড়! 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত আমেরিকা পাকিস্থান 
টাৰ! ঢালিতে রাজী হইবে না। কারণ 
ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের যেখানে নিত্য 
সংঘর্ষের ল্তাবলা বর্তমান, সেক্ষেত্রে 
পাঁকিস্বাপের কল্যাণে অর্পিত গোটা 
টাকাটাই নষ্ট হওয়ার আশঙ্ক। আছে। 
ৰাণিয়া মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত আমেরিকা 
ম্পটতঃই এই ঝুকি লইতে পারে না। 
অথচ মার্কিন সাহাযা না হইলে পাকিস্থানের 
চলে না। তাই সমস্ত, দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া 
মিঃ লিয়াকৎ আলি খা আমেরিকা যাত্রার 
প্রাক্কালে ভারতের সঙ্গে আপাত-সন্দ্রীতি- 
মূলক দিষ্লী চুক্তি করিয়াছেন এবং 
আমেরিকার পিয়া যত্রতত্র কারণে অকারণে 
“দিল্লী চুক্তির গ্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছেন 
দিল্লী চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে পাক-ভারত 
সম্পর্কের কতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা বিচার 
সাপেক্ষ । কিন্তু ইহা অতিম্পই্ট যে, পাক 
প্রধানমন্ত্রী স্বীয় রাষ্ট্রে: অনুকূলে দি্ী 
চুক্তিকে একটা বড়ো রকমের হাতিজার 
ছিপাবে ব্যবহার কগিতেছেন। 

কিন্ত এহ বাহা। দিচী চুক্তিয় প্রসঙ্গে 
পাক প্রধানমন্ত্রী যতই উচ্ছুসিত হইয়া উঠুন 

EE! 


নানা 


না কেন, ভারতের ঝ্রিুত্ধে তাহার পুরাতন" 


প্রতিকূগ মনো গাব &খনও দূর হু? নাই। 


আমেরিকার কয়েকটি বুক্তৃতায় একপ্এ বেশ, 


তালো তাৰেই প্ৰমাণিক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ পাক প্রধানমন্ত্রীর 'নিউ ইয়র্কের 
সাংবাদিক সম্মেলনের বক্ৃতার উল্লেখ কর! 
যাইতে পাঁরে। কয়েক দিন আগে মিঃ 
লিয়াকংৎ আলি খা এক বক্তৃতায় 
কমনওয়েলথ রাষরভূক্ত দেশগুলি কর্তৃক 
সঙ্গববন্ধ তাবে পাক-ভারত আঞ্চলিক 
নিরাপত্তা বিধানের প্রস্তাব করিয়াঞ্ছিলেল। 
তাহার সেই বক্তৃতার মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া 
পাক প্রধানমন্ত্রী আঁলোচা সাংবাদিক 
সন্মেলনে বলেন যে, বছিঃশক্র কর্তৃক 
পাকিস্থান আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন! 
বুঝাইতে বিশেষ তাবে তারতের কথাই 
তাছার মনে-ছিল। ইহার উপর মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন। ইহা! ছাড়া আরও কয়েকটি 
বক্তৃতায় স্তারতের প্রতি তাহার . বিশ্ূপ 
মনোতাব অভিৰ্যক্ত -হুইয়াছে। একদিকে, 
দিল্লী চুক্তির অয়গান, অস্তদিকে ভারতের 
বিরুদ্ধে কটুক্তি বর্ষণ এই হছুয়ের মধ্যে 
সামঞ্জন্ত বিধান কিতাবে সম্ভব তাহ! ভালো 


বুঝা যায় না। 


পাকিস্থান আনসার বাঞ্ছিলীর ডিরেক্টর 
জেনারেল কলিকাত] দাঙ্গার কুখ্যাত 
মিঃ দোহা পর্বের নূতন গবর্ণর 
মালিক ফিরোজ খ। মুনফে পূর্বববগে অভ্যর্থনা 
প্রলজে আনলার বাছিনীর একদফ। প্রশংসা 
ফরিয়] বলেন যে, বিগত পূর্কবজের দাঙ্গায় 
আনসারর। নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়াও অনেক 
ক্ষেত্রে হিন্দুর 
আনসারদের সম্পর্কে পূর্ববজের হিন্দু 
সম্প্রদায়ের অতিজ্ঞত! কিন্ত সম্পূর্ণ তিষ্নরূশ। 
বিগত দাঙ্গায় আন্সাররা কোথায় কাহার 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছে তাহা কেহ জালে না, 


প্রাণ রক্ষা .করিয়াছে।, 


তবে প্রাণহানি হইতে আঃস্ত করিয়া 
সম্পতিলুষ্ঠন, গৃহদাছ, বলপুর্র্বক ধৰ্্মাত্তরিত- 
করণ, পথিমধ্যে যাত্রী’দর লাঞ্ছনা ও হয়রানি 
প্রভৃতি সকল প্রকারের কুকর্ম যে তাহামের 
নায়কত্বেই প্রধানতঃ সন্তযটিত হইয়াছে. 
তাছার ভূরি ভূরি প্রয়াগ আছে। এখনও 
তাদের উৎপীড়নের বিরাম নাই। দিল্লী 
চুক্তি আঁর সব দিক দিয়া লাস্তোধপ্তনফ 
হইলেও একটি বিষয়ে তাহার মুলগত ক্রুটী 
হইয়াছে যে, উহাতে আনসার বাহিনী 
ভাগিয়া দেওয়া! সম্পর্কে কোন কথা বলা হুয় ' 
নাই। অথ পূর্ববঙ্গের শাস্তি ও শৃথ্খলার . . 
খাতিরে এই প্রস্তাব সর্বাগ্রে উপস্থিত হওয়া, 
উচিত ছিল। পাকিস্থানের নেতৃবর্গ ঘন, 
ঘন দিল্লী চুক্তি কার্ধ্যকরী করিবার সদিচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছেন । তাঁহাদের আন্তরিকতার 
আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না। . 
তবে উচ! যথার্থই যদি তাহাদের মনের কথা 
হয়, তীহাদের উচিত হুইবে এই মুহর্ে 
আনসার বাঁহিলী ভাঙগিয়া দেওয়া। পূর্বব- 
বঙ্গের হিদু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অর্জনের 
পক্ষে ইহার তুল্য কার্ধযকরী পদ্থা আর কিছু 
হইতে পারে লা। 
সম্প্রতি ই আই আর মেম লাইনস্থিত 
যশিদি ও শিমুলতল টেশনের মধ্যে যে 
শোচনীয় রেল দুর্ঘটনা খটিয়া গেল তাহাতে 
রেল ভ্রমণের নিরাপত্তার প্রশ্ন আবার জন- 
মনকে নৃতন করিয়া আলোড়িত করিয়া 
তুলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে 
ভারতীয় রেলওয়েগুলিতে যতগুলি রেল 
হূর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ভয়াবহতার দিক দিয়! 
উদ্ধার কোনটি বর্তমান দূর্ঘটনার তুল্য নে! 
এই মন্তব্য লেখার সময় পর্য্যন্ত দুর্ঘটনায় 
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৫টি মুতদেছের 
হদিস পাওয়া গরিয়াছে। আরও মৃতদেহ 
ধ্বংসন্তপের তঙায় নুক্বায়িত রহিয়াছে 


০ 


৩৪ 


আর্থিক জগৎ 
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বলিয়া শমুমান। ইহ! হইতেই তুর্ঘটনাটীয 
তীষণতা কল্পনা করা যাইতে পারে। লমাজ- 
বিরোধী ব্যক্তিদের অন্তর্থাতী কার্ধ্য বর্তমান 
হুর্ঘটলার কারণ বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষের 
ধারণা | কিন্ত উদ্থাতে বিপর্যয়ের গুরুত্ব 
লাঘব হয় কিনা সন্দেহ । অন্তর্থ'তী কাঁধাই 
যদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রেল দুর্ঘটনার 
কারণ হইয়া থাকে সেই “ক্ষেত্রে জনসাধারণ 
স্বতঃই জানিতে চাহিবে উদ্ধার মুলোৎ- 
পাটনের পক্ষে রেল কর্তৃপক্ষ এতাবৎ কি 
করিয়াছেন।- যানবাহন মন্ত্রী শী গোপাল- 
স্বামী আয়েল্গার পাঞ্জাব মেল হূর্ঘটনার 
অব্যবহিত পরে এক বেতার বক্তৃতায় 
অন্বর্থাত নিরাকরপকল্লে অস্তর্থাতের বিকুদ্ধে 
সামাগ্সিক চৈতপ্তোদয়ের প্রয়োজনের উপর 
জোর দিয়াছেন। 
পরের কথা-_দীর্ঘ:ময়াদী পরিকল্পনার বিষয় 
শ্যাত্রীদের নিরাপত্তাকল্লে আস্ত তাহার! 
কি ব্যব| অবলম্বন করিতেছেন তাহাই 
জিজ্ঞাস । | | 


ধনকুবের শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া 
ধনকৌলীগ্রেয় জোরে আজকাল সংবাদ পত্রের 
পৃষ্ঠার কারণে অকারণে ব্বৃতি ঝাড়িয়। 
থাকেন এবং তাহার অধিকৃত অথবা 
পরিপোধিত সংবাদপত্রেগুলি আজ্ঞাবহ 
ভৃত্যের সায় সে সকল ছাইপাশ বিরাট 
বিরাট শিরোলামায় যথাগীতি প্রচারও 
করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই রূপ একটি 
বিবৃতি দিতে গিয়া শেঠজী সর্দার বল্পভতাই 
প্যাটেলের হস্তে কিঞিং নাকাল হুউয়াছেন। 
ব্যাপারটি এইরূপ ঃ_-গান্কী স্থৃতি তছবিল 
সম্পর্কে শেঠজী সম্প্রতি এরুপ মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, উহাতে শিল্পপতিরা চদা 
ছিসাবে যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহা 
এই উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছেন যে, উহার 
ফলে তাহাদিগকে আয়কর ফাকি দেওয়' 
জনিত অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেওয়া 


হইবে! উক্তিটিতে যে ইঙ্গিত কর! হইয়াছে 
তাহ! কংগ্রেস গধ্ণমেন্টেক সুনামের পক্ষে 
অত্যন্ত হানিকারক। স্বড়াবতঃহ সর্দার 


কিন্তু ইহা তো হুইল 


প্যাটেল এই উক্তিতে তীত্র আপত্তি 
জানাইয়্ান্েন এবং শ্ঠে্ীর নিকট লিখিত 
একণ্পন্রে গান্ধীস্বতি তহবিলে তিনি এবং 
তার পরিষারস্থ অূ&ু সকলে যে অর্থ 
দান করিয়াছেন তা ফিরাইয়া দিবার 
অতি প্র জ্ঞাপন কর্ব্বাছেন। ইহার উপর 
টাঞ্ষা-ভাব্যু অনাবস্ট্রক। সার্দীর প্যাটেলের 
বক্তব্য স্বগ্রীকাশ। 


পশ্চিনবজের সরকারী কর্তৃপক্ষ কলিকাতার 
কতক অঞ্চলে উদ্ধান্তাদর অধিকৃত গৃগ হইতে 
বলপুর্ববক তাডাদিগকে তুলিয়া দেওয়ার যে 
নীতি গ্রীচণ করিষাঁডেন তাচাতে জনমনে 
তীর বিক্ষাভেব সঞ্চার চইযাডে। সম্প্রতি 
পার্লা'মণ্টের সন্ত ভীমূক্ত অরুপচচ্দ্র গুহ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
আঠাবো ভন স্ল্য এ সম্বন্ধে একযোগে যে 
বিবৃতি দিয়াছেন তৎপ্রতি আমর! সফলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিঠৃতিতে তাচারা 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমোণ্টর অম্নুম্ৃত নীতির 
বিরুদ্ধে তীব্র পতিযাদ জ্ঞাপন কফরিয়াছন। 
এই প্রতিবাদের ভাষার সঙ্গে আমরা 
আমাদর কঠ মিলাইতেছি। যে সমস্ত 
সুদলমান পূর্ববঙ্গ হইতে গতাবর্তন করিয়াছে 
দিল্লী চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তাডাদিগকে 
তাচাদেৰ শ্বগৃতে পুনঃ প্রতিতিত করিতে 
গবর্ণমেন্ট স্রারতঃ বাধা এবং ইচাঁও আমর! 
স্বীকার করি যে, উদ্বান্দেযর অপৰের গৃহ 
জবব-্খলের ছ্যাঁফসঙ্গত কোন অধিকার 


নাউ | কিন্তু কথা হটতেছে এই যে আইনেৰ 


চুলচেরা বিচারের প্রশ্ন উা নয়, পাশুটি 
প্রধানতঃ মানবতার । সংশ্লিষ্ট উদ্বাস্তলের 
বসবাসের বিকল্প বাবশ্তা না করিয়া 
তাঙাঞ্জিগকে বিনা নোটিশে হঠাৎ গ্রহ চইতে 
নিশ্রান্ত কউটতে বলা! এবং তদ্ভ্রযায়ী কার্ধা 
কবা মানবতার বিচারে সর্বধথা নিল্বনীয় 
আভবপ। পশ্চিযবলের কর্তারা এতই যদি 
চুকিনিষ্ট) সংশ্লিষ্ট উদ্বান্দদের জঙ্গ তীচারা 
অন্ঞব্র বলবাস্র ব্যবস্থা করিলেন না কেন? 


সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালবের 
অধাপ্কবুন্দ এক সভায় মিলিত হয় 
কলিকাঙ্া বিশ্ববিষ্তালয় সম্পর্কিত তদস্ত 
রিপোর্ট সাধাঁরশ্যে প্রকাশের আন্ত জোর 
গলায় দাবী জানাইয়াহেন। এই দাবী 
খুবই যুক্তিপূণ এবং গ্রত্যেক ক্কায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই 
উহা! সমর্থন করিবে। তদন্ত কমিশনের 


রিপোর্ট চাপা দিবার জ্ত কায়েমী স্থার্ঘহ্ 
মহল হইতে তিতরে ভিতরে প্রাণাস্তকর 
পঁয়াস চলিতেছে এ সংবাদ আমরা রাখি 
এবং ইছাও জানি ইহাদের গ্রসাদপু্ 
কতকগুলি তাড়াটে প্রচারক রিপোর্ট গোপন 
করার অনুকূলে বিধিবদ্ধ তাবে প্রচার 
চালাইতেছে। কিন্তু বিশ্ববিভ্ভালয়ের চ্যান্সেলর 
মহোদয় যদি রিপোর্ট গোপন ত্রীয়!সীদের 
কথায় ফান দেন তবে তিনি বা ভূল 
করিবেন । সত্য, স্কায়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
স্বার্থ মর্ধ/াদা ও সুনামের খাতিরে অবিলম্বে 
তদন্ত কমিশনের মর্ধ জনসাধারণের মধ্যে 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত। 


পুরাতন আমলের স্তায় বড় বড় ‘রাঘব 
বোয়াল” অপরাধীদের বাচাইবার উদেশ্যে 
কেলেঙ্কারী চাপা দিবার প্রয়াস এখনও যদি 
চলে, তবে উছা অপেক্ষা শোচনীয় আর কিছু 
হইবে লা। | 

তারতীয় আতীর কংগ্রেসের কৃষি-সংস্কায় 
কমিটি দেশের বর্তমান ভুমি ব্যবস্থার 
সংস্কারকল্পে কতকগুলি বৈপাবিক পরিবর্তনের 
সৃপার্িশ করিয়াছেন। স্বপারিশগুলি 
এইরূপ--(১) একের পক্ষে উর্ধপক্ষে ফি 
পরিমাণ জমি রাখা যাইবে তাহা নির্ধারণ) 
(২) যে লমস্ত কৃষকের হাতে জমির 
পরিমাপ নিতাস্ত স্বল্প তাঁহাদের জমি 
একত্রিত করিয়া বাধ্যতামূলক সমবায়মূলক 
কষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন) (৩) জমি বিলি 
সম্পর্কে নিষেধবিধি প্রবর্তন ) (৪) জমি 
হস্তান্তর সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা; ( €) ফাটুকা- 
বাজী রোধকল্লে জমির ধুলা বীধিয়। দেওয়া 
ইত্যাদি। কমিটির প্রত্যেকটি সুপারিশ 
জুচিগ্তিত | দেশের কুষি-বাবস্থার শোধন 
ও উন্নতিকল্পে এইরূপ একটি সর্বাবাপী কৃষি-* 
সংস্কার পরিকল্পনার গ্রগ্োজন ছিল তা! 
কোনক্রমেই অন্থীকার করাযায়লা। কিন্ত 
এই পরিকল্পনা কাধ্যক্রী করিবার পথে 
বাধাও বিস্তর । প্রধান বাধা কৃষকদের 
মূধ্যে ক্রষিসংস্কারের আবশ্যকতা সম্পর্কে 
চেতনার অভাব। কাক্েই সর্বাঞ্রে কষক- 
দিগকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। 
দেশেয় বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কংগ্রেস 
সংগঠনগুলি এই কাজের ভাঁর নিলে কাজ 
অনেকখানি সরল হইয়া আমিবে বলিয়া 
আমর] মনে করি। 


হারার মারা 


আর্থিক এ্রনিয়ার খবরাখবর 


বোম্বাইয়ে পাটের চাষ-_গত 
বৎসর. বোম্বাই প্রদেশের কিছু জমিতে 
পরীক্ষামূলকভাবে পাটের . চাষ ছইয়াছিল। 
উচার ফল দেখিতে পাইয়া চলতি বৎসরে 
এই প্রদেশের রতুগিরি, থানা, শাতারা, 
কোলা বা, কারওয়াব, কোলাপুব, বেলগাম ও 
সুবাট জেলাতে পাট চাষের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । উক্ত পদেশে চলতি বৎসরে 
মেস্তার জমিও ৩৭ হাতার একর হইতে ৫০ 
হাঁঞ্জার একরে বন্ধিত হউয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে পোষ্টাফিস-_পশ্চিষবে 
গত বৎসর ১৯৬টি এবং গত পূর্বক বৎদরে 
৫১টি নূতন পোষ্টাফিস খোলা হয়। চলতি 
বংসরে এই প্রদেশে আরও ৩০০টী নূতন 
পোষ্টাফিস খোলা হইবে স্থির ছইয়াছে। 
বর্তমানে এই প্রদেশে মোট ১৮১৫টি 
পোষ্ঠাফিন আছে। উহার মধ্যে ৯২টী 
ফলিকাতায় অবন্থিত। 

ভারতে যোদ্ধা বিমান নিৰ্ম্মাণ 
ব্যাঙ্গালোবে, বিমানপোত নির্ম্মাণের অন্ত 
ছিনুস্বান এয়ার ফ্যাক্টরী নামে যে কারখানা 
আছে তাহাতে বিদেশ হইতে আমদাশী 
সরঞ্জাম সহায়ে আধুনিকতম উন্নত ধরণের 
যোদ্ধা বিমানপোত নির্মাণ করা হইবে স্থির 
হইয়াছে। এজদ্ভ একটি বিদেশী কারখানার 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে! এই 
কারখানার অঙ্গীয় হিসাবে কলিকাতায় 
নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে বিমানপোত 
মেরামতের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত 
হইবে | 

‘ভারতে বিদেশ হুইতে চিলি 
আমদান্ী--চলতি বথ্যারে ভারতী চিনির 
কলসমূছে ১৩ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত 
হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত কার্যত: চলতি বৎপরে- কলগুলিতে 
১০ লক্ষ টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হুইবে 
বলিয়। মনে হয় না। ভারতে বৎসরে ১৩ 


জক্ষ টন চিনির না | এভম্ভ গবর্ণমেণ্ট 
স্কির করিয়াছেন যে আগামী ৩ মাস কালের 
মধ্যে যদি চিনির কলগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি 


‘না পায় তাঁচা হটলেবিদ্েশ হইতে তারুতে 


চিনি আমদা'নীর ব্যবস্থা করা হইবে। 

ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন-ভারত 
সরকারের চিফ ইালকশন কমিশনার 
শ্রী্তকুমার সেন কুলিকাতার একটি সাংবাদিক 
সাম্মলনে এরূপ ঘোষণ। ফরিয়াছেন যে, 
আগামী এপ্রিল ও মে মাসে ভাবতের 
কেন্দ্রীয় পার্ল।মেন্ট ও ভারতের বিভিন রাষ্ট্রের 
আইন সভার সদছ্/ নির্ব্ধাচন হইবে। তিনি 
বলেন যে, এই নির্বাচনে ভারতে ১৬1 হইতে 
১৭॥ কোটি নাঁণরিক ভোটদানের অধিকার 
পাঁষ্টবে। পশ্চিষবজ্ধে ভোটদাতাঁর সংখা) 
হবে ১ কোঁটি ১৪ লক্ষ । চলতি ১৯৫০ 
সালের ৩১শ যার্চ তাতিখ যাচাদের বয়স 
২১ বৎসর বা উদ্ভার বেশী হইবে, শ্রী-পুকষ- 
নির্বিশেষে তাঁচার! সকলেই ভোটদানের 
অধিকাৰী তঈাব। 

পশ্চিমবজে বন্্ের ঘাটতি--পচ্চিয- 
বঙ্গ কাপাডব কল্প সমিতির একক্রন মুখপাত্র 
এরূপ ব্জিযান্তেন যে, পশ্চিমহঙ্ষে গ্রতিমালে 
১৫ ভাজার বেল কাপাডর "্রায়।জন। কিন্ত 
এই পদেশের ফাপাভব কলগুলিতে প্রতি 
মালে ৮ ভাঙার বোলর বেশী কাপড প্রস্তুত 
তয় না। তিনি বলেন যে, বিদাৎ উজ্াাদি 
চালিত তাতব কারখানা লষ্টয়' এই প্রদেশে 
৬৮টি কাপডেব কল আঁচে, এট সব কলে 
৩৩ ভাতার মন্কুর নিযুক্ত রভিষাছে এবং এই 
সব কলেব টাকু ও তাত সংখা! যথাক্রমে ২১ 
হাজার ৫ শত ও ৯ হাতার ৩৯০ । যুদ্ধের 
পূর্বে এই প্রদেশের প্রতি ব্যক্তি বৎসরে 
গড়ে ১৬ গঙ্ করিয়া কাপড বাবন্ধার করিত। 
এক্ষণে উদ্ভা ১২ গক্ষে পবিণত হইয়াছে। 
তিনি বলেন যে, এই প্রদেশের বস্ত্র শিল্পে ৪ 
কোটি টাকা মুলধন খাটিতেছে এবং কলগুলি 


উনাদের শ্রমিকদের বেতন ছিসাযে বৎসরে 
২ কোটি টাকা দিয়া থাকে। 

ভারতীয় নাগরিকদের তালিকা__ 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, উবার! ' 
সমগ্র তারতের**সমন্ত নাগরিকের একটি 
তালিকী প্রস্তুত করিখেন। এই তালিকাতে 
দেশের প্রত্যেক পল্লী এবং প্রঁতোোক্ণ লহরের 
প্রত্যেক ওয়ার্ডের অধিবাসী নাগঞিকদের 
নাম, বয়স, নাগরিক" পুরুষ কি স্ত্রীলোক, 
নাগরিকের অর্থশীতিক অবস্থা, জীবিকা 
সংস্থানের পন্থা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা 
হইবে। আগামী বৎসর ৯ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ১লা মার্চের মধ্যে ভারতে যে মাথা- 
গুণতি হইবে তাহার ব্বিরণ হইতে এই 
তালিকা প্রস্তুত কর! হইবে। | 

পাকিস্থানী নোট ও টাকার 
বদলী-_ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিতিন্ন 
জেলায় ট্রেঘ্ারী, কলিকাতাস্থ রিআার্ড 
ব্যাঙ্কের ইন্দু বিভাগের অফিস এবং ইডেন 
গার্ভেনস্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখার কাউন্টারে 
আশ্রয় প্রাধিগণ কর্তৃক আনীত পাকিস্থানী, 
নোট ও ধাতুমুদ্রার বলে ভারতীয় নোট ও 
ধাতৃমুদ্র। প্রদানের ব্যবস্থা কগিয়াছেল। 
পাকিস্থানের ১০০ টাকার নোট অথবা ধাতু- 
মুদ্রার বদলে ভারতের ১০০ টাকা দেওয়া 
হইবে। এঅগ্ত প্রতি ১০০ টাকায় চার 
আনা ফি দিতে হইবে । তবে ১০০ টাকার 
কম পরিমাপ নোট বা ধাতুমুদ্া ভাজাইলেও 
ফির পরিমাণ চার আনার কম হইবে না। 

পাকিস্থানে আশ্রয়প্রার্থা 
পাকিস্থানের আশ্রয়প্রার্থা বিভাগের ডেপুটী 
মন্ত্রী ডাঃ এস ফোরেনী গত ২রা মে তারিখে 


করাচীতে এরূপ মন্তব্য ফরেন যে, এ সময়ে 
ভারত হইতে প্রত্যহ প্রায় ৪ হাদ্ার 
যুদলমান আশ্রয়প্রাথথী পশ্চিম পাকিস্থালে 
প্রবেশে করিয়াছে ।  পুর্ববধঙ্গে মুসলমান 
আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা এ লময়ে ৮ লক্ষ বলিয়া 
ঘোষণা করা হুইয়াছিল। 


> 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ১২ই মে--এ সপ্তাহে 


কলিকাতা শেয়ার বাজারে শর্ব্বাপেক্ষা. 


লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে চটকল এবং চা 
বাঁগিচার শেয়ার ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে কারবাগী 
মহলে তৎপরতা বৃদ্ধি। বাজার খোলার দিন 
হইতে সুরু করিয়! সপ্তাহের শেষ দিম পর্য্যন্ত 
এই তৎপরতা, সমভাবে বিস্তমান 'ছিল। 
বিশেষ করিয়া চটকলের শেয়ার সম্পর্কেই 
উৎসাহ সমধিক দৃষ্টিগোচর হয়। চটের 
মূল্যের বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ৰাজায়ে একটি 
অসমধিত গুদব রটিবার ফলে মঙ্গলবার 
চটফলের শেয়ার মূল্য বেশ কিছু বাড়িয়া 
যায়৷ অষ্তান্ড দিনেও মুল্যের 'এই উর্ধগ 
প্রবণতা বঢ়ায় থাকে। অন্ত শুক্রবার বাজার 


খুলিবার সময় ইন্ডিয়ার দর ছিল ১৭০২); 


_ব্াঞ্কার বন্ধের সময় ও দর ১৭৪২ টাকায় 
উঠে। ভেপ্টার দর ২২ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮২ 


টাক! পর্য্যন্ত উঠে। অগ্ঠান্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে 


হত্ডিয়ান আয়রণের দর ৩১০০ হইতে 
৩১/০ আনার লামিয়া যার, ষ্টাল কর্পো- 
রেশনের দরও শঙ্ধুচিত হইয়া! ২২৷/০ হইতে 
২২০০ আনায় পর্ধ্যবশিত হয়। ইণ্ডিয়া ক্রীম, 
বি নাই পি. এবং বর্থ। কর্পোরেশনের দর 
অপরিবর্তিত থাকে। 

অন্ত কোম্পানীর কাঁগ্জ বিভাগে ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৮৬) খপপত্রের দর সর্বোচ্চ 
৯৭1৯, এবং ৩২ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) 
খণপত্রের দয় সর্ধোচ্চে ১০১২ টাকা দীড়ায়। 


l 


অন্য কলকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন. 


শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিন্নন্প দীড়ার £_য্যাঞ্চ ৬1*ট কাপড়ের 
কল--এলগিন মিল্স্‌ ১৬৷/*, ফেশোরায় 


, ১৮৮০, নিউ ভিক্টোরিয়া ২০) 
কয়লার. খনি-_ বেঙ্গল ৫২৮২, বয়াকর ১৪1, 
সেন্ট্রাল ইত্ডিরা ৫৯, নিউ বীরভূম 


১৫৮০/০, ওয়েষ্টার্ণ বেল ৫০, ষ্ট্যাপ্ার্ড 


K স্ব on 


২২৮+ ; চটকল--অৰুল্য {ু? ১৪২২ আগড়- 
পাড়া ১৫৩০১ বরানগর $৪১, এলায়েন্স 
১৮২২ এ লো-ইণ্ডিয়া ২$৫১, বব ১৯০২, 
বালী ২৪৭২, চাপদানী ১৯৫২ এম্পায়ার * 


২৫1৮০, ফোর্ট উইলিয়ম- ২৩০২) ফোর্ট 


মর্টার ৩৬৫৯, ছগলী ৫৪২১ হাওয়া ৩০৭০) 
ফিনিসন ২২১২, ল্যান্নডাউন ১৭২২, লরেন্স 
২০২, স্তাশনাল ২৬৮০, নদীয়া ৭৫২, 
ওরিয়েপ্ট ২২০২, ্্যাপ্ডার্ড ২০১২) খনি 
ট্যাতয় টিন 1/০, ইণ্ডিয়ান কপার ,২1/০, 
করণপুরা ডেভেলপ মেণ্ট ১৮/৪ $ ইঞ্জিনিয়ারিং 
--ব্রেধওয়েট এণ্ড কোং ৮০০, মার্শালস্‌ 
৭1৯, কুমারধুৰি ৮৩০, সারণ ২৮০, জেসপ এড 
কোং ১৪৮/০, ইত্ডিয়ান আয়ঃণ এগ হী 
৩১/০ 3 জীবন যীমা-নিউ. এশিয়াটিক 
৪৮/০; কাগজের কল-_প্রীগোপাল ১১৫০, 
ওরিয়েপ্ট ৩১০, টিটাগড় পেপার ৩৮৮৩ ; 
চিনির কল-__বলরামপুর ৫1০, চল্পায়ণ ২১০, 
রাজা ১২৮৯, 'ক্যার ৯1৪) চা-বাঁগিতা-_ 
আনন্মৰাগ ২৭০০, বানারহাট ৩৩০২, বিশ্বনাথ 
৪০২, ক্রকবণ্ড ১১৮০, ইষ্ট ইত্ডিয়ান ১৯৭০, 
ছান্তাপাড়া ২২৫২, হুলদ্িধাড়ী ২৯০, নর্থ 
ওয়েষ্ট কাছাড়.১০২২, তিস্তা ভ্যালী ২৪1০) 


-বিৰ্ধি--এঞ্জেলো ব্রাদাল ২৪০, এনুমিনিয়ম 


কর্পোঃ ৪8০০, ঘামার-লরী ৩২২২, গ্াঞ্জেস 
য়োপ ৩০০২১ ইত্তিয়ান ডাঁশনাল এয়ার 
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বাজারের হালচাল 


৩০, আইভান জোন্স্‌ ৪৪৩০, জািন 
হেত্ার্ন ১৫২২, মার্টিন-বার্ণ ১৬/০, 
শ* ওয়ালেস ১৫৯। 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১২ই মে_-ভারতীয় পাটের 
বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত। পাকিস্থানী 
পাটের বাজারের অবস্থাও তদহরূপ । 

চটের খলির বাজারে কিছুদিন যাবৎ যে 
সক্রিয় ভাব দেখা দিয়াছে তাহা অব্যাহত 


আছে। 
সোনা ও রূপ! 

কলিকাতা, ১২ই যে--অন্ভ বোল্বাইয়ের 
বাঁজার্ে- প্রতি ভরি সোনা ১১৮০০ দরে 
ক্রয়বিক্রু় হয়। কপিকাতার বাজারে এই 
দয় ছিল নিয়লিখিত রূপ £- পাক 'সোনা- 
১১৭৮৩০, বড়াল বার ১১৭দ৮০ | 

অস্ত বোঘাইয়ের বাঞ্জীরে প্রতি ১৯০ 
তরি ১৮৯৮/০ এবং কলিকাতাঁর বাজারে 
১৮০৮০ দরে রূপা ক্রুয়বিক্রয় হয় | 


পশ্চিমবঙ্গের আইন সভা-নৃতন 


শাসনতন্ত্র আমলে পশ্চিমবঙ্গের আইন 
সতার সদস্ত সংখ্যা হইবে ২৩৪ জল এবং 
উহাদের প্রত্যেকে এই প্রদেশের ১ লক্ষ ৫ 
হাজার অধিব!সীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন। 
বর্তমানে এই প্রদেশের আইন সতায় সন্ত 
সংখ্যা ৯০ জন। 


এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য- চন্দন 
সাবানের গুণে দেহকাস্তি - উজ্জ্বল 
হয়। ইহার সুগন্ধ হুন্দর 


শ্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ। 





ত্ৰয়োদশ বর্ষ | 


Monday, 22nd May, 1950, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 


খান কমিটির সুপারিশ 


এদেশের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বিশেষ, 


করিয়া রেশন হিসাবে সরব্রাহন্কৃত থান্তের 
পরিমাপ, গুণাগুণ এবং মূল্য সম্পর্কে 
তথ্যাষ্ুসঙ্ধান করিবার জন্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট 
পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈল্রের সভাপতিত্বে একটি 
Foudgrains Investigation Com- 
01656 বা খাত তদন্ত কমিটি গঠন 
করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি তায়ত গবর্ণ- 
মেণ্টের লিফট তাহাদের রিপোর্ট পেশ 


করিয়াছেন। সম্প্রতি উহার শংক্ষিধ মর্ম . 


সাধায়পের অবগতির জঙ্ত প্রকাশ করা 
হইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে প্রথম ১৯৪২ সালে তারতে 
থগ্প্রব্যের উপর কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ! 
গ্রবর্থম কর! হুয়। তাহার পর ১৯৪৮ পালের 
স্ল্লকাল নেয়াদী আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ ছাড় 
উহ! আত পর্ধস্ত বহাল ও কাৰ্য্যকয়ী রাখা 
হইয়াছে। খান্কোৎপাদন সম্পর্কে সুপরিকল্পিত 
দরকারী প্রচেষ্টার ফলে যেস্থলে দেশে উহার 
যোগান দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ১৯৫১ 
সাল মধ্যে যেস্থলে খাতের দিক দিয়া দেশ 
লম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে লে স্থলে এখন আর নিয়ন্ত্রণ নীতি 
বলবৎ রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই 
বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন। 
পার্লামেন্টের সদন্তদের মহলেও এই ধারণা 
ক্রমে ক্রমে প্রসারলাত করিতেছে । খাতের 
ফলট্রোল ব্যবস্থা গ্রত্যাহার করা ন! করার 
প্রশ্ন খান্ত তদন্ত কমিটির অন্ততম বিচার্ঘয 
বিষয় ছিল। তাহারা কিন্ত সফল দিক 
|বচাল বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসরণ ব্যবস্থা আরও 


কিছুকাল বহাল রাখার জন্তই সুপারিশ 
করিয়াছেন। উচ্ছারা বলিয়াছেন, দেশে 
খান্চের যোগান বর্তমানে ক্রমেই বাড়িতেছে 


সত্য, কিন্তু ব্যবসাদারদের সম্পর্কে লোকের 
আস্থা যেক্ূপ কম এবং তবিষাৎ সম্পর্কে 
সন্দেহ অনিশ্চয়তার ভাব এখনও যেরূপ বেশী 
তাহাতে কনট্রোল গুত্যাহারের উপযুক্ত 
সময় আজও আসে নাই বলা টলে। 
তাড়াহুড়া করিয়া বিন্ভ্রয়ণ নীতি অবলম্বন 





বিষর-সুচী 





বিষয় 


খান্ত কমিটির সুপারিশ ৩৭-৩৮ 
বাস্তছারা শমস্তার গুরুত্ব ৩৯-৪১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪১-৪৩ 
দানাকথা 88-8৬ 
আধিক ছুসিয়ার খবরাখবর ৪৭ 
বাজারের হালচাল | ৪৮ 








করিতে গেলে তাহাতে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার 
কারণ দেখা যাইতে পারে। জনবহুল শহর 
ও শিল্পকেজ্রের “প্রয়োজনীয় খাছাশহ্ের 
যোগান অব্যাহত রাখার জন্য রেশন 
সরবরাহের গীতি আপাততঃ বহাল রাখিতে 
হইবে । খানের দিক দিয়া যে সব প্রদেশের 
ঘাটতি বিপুল সে লব প্রদেশে ছোটখাট সহর 
অঞ্চলেও গ্রয়োজনমত বাছির হইতে ষ্কায্য 
মূল্যে খান্তশস্ত যোগাইবাঁর ব্যবস্থা অক্ষু্ 
রাখিতে হইবে। অস্তান্ত অঞ্চলেও খানের 
বুল্য নিয়স্িত রাখার উদ্দেশে ‘ফ্রি মার্কেটের 
পাশাপাশি নির্ধারিত মূল্যে কতক পরিমাপ 
খাস্ত বণ্টনের ব্যবস্থাও যথাসম্ভব চালু রাখা 





| ৪ৰ্থ সংখ্য 





দরকার। খাত্তেই উপযুক্ত যোগান ও 
সুবণ্টন সম্পর্কে হুনিশ্চিত না হইয়া খান 
নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যাইতে পারে লা। 
১৯৫১*সাদের মধ্যে দেশকে শ্রাবনী করিয়া 
তোলার চেষ্টা যদ সাঁফল্যমণ্ডিত হয় তৰে 
সেই অবস্থার সহিত সামন্ত রাখিয়া 
তব্ষ্যতে কন্ট্রোল পরিহার সম্পর্কে খান্ত 
কমিটির আপত্তি নাই! কিন্তু সেক্ষেত্রে 
তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করার পরিবর্তে 
জনন্বার্থের নিরাপত্তা বুঝিয়া কনট্রোলের 
কড়াকড়ি কিছু কিছু করিয়া হাস করাই 
কমিটির মতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত 
হইবে। 2 
আমরা খাঁস্ত কমিটির এই লব সুপারিশ 
খুব সমীচীন বলিয়াই মনে করি। যাহার! 
খাষ্ভের কন্ট্রোল ব্যবস্থা অবিলম্বে তুলিয়া 
লওয়ার দাবী করিতেছেন কমিটির উপবোক্ত 
মন্তব্য ও বনর্দেশ হইতে তাহারা এইরূপ 
কাধ্যনীতির ঝুঁকি ও বিপদ হাদয়লম করিতে 
পারিবেন বলিয়া আমরা আশা কৰি । যুদ্ধ 
সমাপ্ত হইলেও দেশে এখনও স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। যুদ্ধের সময়ে 
গাছ মন্ডুত করার ও খাস্ নিয়া মুনাফা বৃত্তি 
চালাইবার যে মারাত্মক রীতি গুপ্রুর 
পাইয়াছিল এখনও তাহা লোপ পায় নাই। 
হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রত্যাহার করিয়া সইলে 
সেই ধরণের কারসাজি ও ছুনীতি পুনরায় 
বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার ও 
তাহাতে দরিদ্র অনপাঁধায়ণের ছুঃথ-ছ্দিশা 
নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা সআছে। 
ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে একবার ডিকন্‌'ট্রাল 
বা বিনিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করার ফলে 
গরক্ূপ বিভ্রাট ছি হুইয়াছিল। খাদ্য নিয় 
ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের মুনাফাযৃত্তিয় 


৩৮. 





খেলা বন্ধ করার জণ্ত গবর্ণষেন্টের 
অনিচ্ছা সত্বেও পুনরায় কন্ট্রোলের পথই 
ৰাছিয়া নিতে হুইয়াছিল। চিনি সম্পর্কেও 
গতবার অন্থন্পপ কারণে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
পুনর্বহাল করিতে হইয়াছে । এই সব কথ! 
স্মরয়ণ করিয়া গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
সতর্ক হইবেন এবং তাড়াইড়া করিয়া কোন, 
ব্যবস্থা অবলম্বন ন! করিয়া বাস্তব “স্থযোগ 
ৃবিধা বুঝিয়া' মে ক্রমে ও লতর্কতায় সহিত 


বিমিঃগ্রপের ঠাথে অগ্রণয় হইবেন বলিয়া! 


আময়া আশা করি)" 

তবে অধিলঘ্ধে খাভের কন্ট্রোল ব্যবস্থা 
তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন নির্দেশ না 
দিলেও খান কমিটি বর্তমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
বিভিন্ন গ্রকার গলদ ক্ষোতের লহিতই লক্ষ্য 
কর্নিয়াছেন। য়েশনের বরাদ্ধ লোকের 
প্রঘোজনের তুলনায় অনুপযুক্ত । রেশন 
দোকান হইতে শরব্রাহক্বতত চাউল, আটা 


_-প্রস্ৃতি অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্যতার দিক দিয়া 


নিকৃষ্ট এবং ওজনে কম। এই সব কারণে 
অনলাধায়ণ যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করিয়া 
থাকে । তাহা ছাড়া যে'দরে রেশন দোকান 
হইতে চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি সয়বয়াহ 
হইঘ। থাকে লাধারণের . সঙ্গতি "ও. উহাদের 
অয়মূল্য অনুপাতে তাহা চড়াই বলিতে হইবে। 
এই সব কারণে বর্তমান খান্ত রেশন ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে লোকের অভিযোগ কম লছে। 


খা কমিটি সেই সব অভিযোগের কারণ দুর” 


করিস! খান্ড রেশন ব্যবস্থাকে যখালম্তব 


৷ এলপি করিয়া তুলিতে বলিয়াছেল। গলদ 


দুর করার বিধিসঙত উপায় সম্পর্কেও বর 
নির্দেশ দিয়াছেন। 

রেশন দোকান হুইতে বর্তমানে সপ্তায় 
যে চাউল ও আট! যোগান হয় তাহা দ্বার! 
গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজন মিটে না। খাভ কমিটি 
এদেশের খাতের উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সেই 
পরিমাণে খান্ত বাড়াইতে নির্দেশ দিয়াছেন। 
স্বাস্থ্য ও পুটির অভ বয়স্কদের ক্ষেত্রে করপক্ষে 
দৈনিক ১৪ আউন্দ হইতে ১৫ আউন্স -ও 
শিশুদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ হুইতে,৮ আউন্স 


নূতন টেলিফোন নম্বর-_- 0], 2765 





সে জন্থপাতে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে | খান্ভ রেশনের পুরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, 
দেশে খাতের যো প্রয়োT্রনামুরূ্প 
বাড়িতেছে বলিয়া লোকের ধারণ! হইৰে। 
এইভাবে আস্থা ও ভয়লা পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
ভবিষ্যৎ বিনিয়ন্রণের পথ প্রশস্ত হুইবে। 
রেশন খাঁতের গুণগত উন্নতি লাধন না 
করিতে পাগ্গিলে কেবল মাথাপিছু নিদিষ্ট 
হারে খাত যোগাইয়া গবর্ণমেপ্টের ক্কৃত- 
কাৰ্য্যতা সপ্রযাণ করা যাইবে না। লোকের 
স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভরতার ভাবও তাহাতে গড়িয়া 
উঠিবে না। সে আন্ত খাতের. ভেজাল ও 
শিকৃষ্টতা দূর করা সম্পর্কে কমিটি গবর্ণমেন্টকে 
এখন হইতে দুসঙ্কলিত হইতে বলিয়াছেল। 
এজেণ্টের মারফতে খান ক্রয় কৰার সময়ে 
উদ্ধার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ন্ভর 
রাখিতে ইহবে। ক্রীত খানের ভিতর 
যাহাতে তেজাল না থাকে, যানবাহনে 
চলাচল করিবার সময় উহাতে বাছাতে কেছ 
ভেজাল মিশাইতে না পারে সেবিষয়ে যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে 'হইবে। অধিকন্ধ 
খান্ত মদ্ধুত করার সময়ে উহার পচনশীলতা 
ও অপচয় নিবারণকল্লে যথাসম্তব উন্নত 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুলরণ করিতে হইবে। 
সকল ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও তদারকী ব্যবস্থার 
কড়াকড়ি করিতে হুইবে। খাত মন্জুতের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিবাঁর ভরপ্ভ এবং এ 
সম্পর্কে সমুচিত বিধিবিধান অবলম্বনের নির্দেশ 
প্রদ্বানের জন্ভ লয়কায়ী ও বেসরকারী 
বিশেষজ্ঞদের নিয়া কমিটি গঠন করিতে 
হইবে । 
- কেবল খাতের গুণগত উন্নতি নহে, 
রেশন ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ধাড়াইতে হইলে 
সরবরাহক্কত খাতের মূলা বথাসম্ভৰ হ্ৰাস 


তুমার লাহা 


১মং ধর্মতলা ষ্রীট, কলিকাতা! 


- যাইতে  পায়ে। 










সাধারণ লোকদের আয় যেরূপ কম তাহাতে 


টি "পা ছা পক ডাকল স্যার ্যুকত্যকক্ ব্য বা 
আৰ্থিক জগৎ ১. [২২শে মে, ১৯৫০ 
 খাভশন্ত দরকার । এদেশে খান্তের রেশন করার ব্যবস্থাও একান্ত দরকার । দেশে 


বাছির হইতে চড়াযূলো য.থাচিত পরিমাণ . 


খাঁ ক্রয় করিতে তাহারা সমর্থ নয়্। রেশন 
খাল্কের ব্যরৰহন করিতেও তাঁহাদের বেশ কষ্ট 
হয়। এই অবস্থায় খাভ ফমিটির মতে দরিদ্র 
লনগাধায়ণের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
গবর্ণমেপ্টকে রেশন খাতের দর যথাসম্ভব 


. নামাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন 


করিতে হুইবে। যেভাবে রেশন খানের 
মৃল্য নির্ধারণ কর! হয় তাহার বিভিন্ন দিক 
বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মূল/ হালের 
কার্ধ্যকরী উপার অবধারণ করা মোটেই 
কঠিন নহে। খাত কমিটি তাহাদের রিপোর্টে 
সে সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দেশ, প্রদান 
করিয়াছেল। কমিটির মতে প্রথমতঃ খাস 
ক্রয়ের জন্ত নিযুক্ত এজেন্টদের কমিশন, 
খলিয়৷ সরবয়াহ ও যানবাছনযোগে খাদ 
চলাচলের য্যয় বর্তমানের তুলনায় আরও 


কতকটা ছাপ করার আুযোগ রছিয়াছে। . 


দ্বিতীয়তঃ উতৃতত প্রদেশ হইতে যে কোন 


দয়ে খান্ত না কিনিয়া তৎসম্পর্কে আরও. 


বিচাক্ক বিৰেচনায্ন নীতি অমুসরণ করা 
_ তৃতীয়তঃ সরকারী. মাল 
সরবরাহ বিভাগের ব্যয় কমাইয়া রেশন 


খাতের মূল্য পম্পর্কে ও বিভাগের ব্যয়- 


বাহুল্যেক্ চাপ কতকটা লাঘব কর! যাইতে 
পায়ে। চতুর্থত:ঃ পাইফার ও খুচরা 
বিক্রেতাদের পাওন| কমিশন কিছুটা ছাটাই 
করিয়া সেভাবেও খাতের পড়ত মূল্য হাস 
করার সুযোগ রহিয়াছে । রেশন এলাকার 
লোকদের সুবিধার জণ্ভ এ রেশন খাতের 


৷ মুল্য হ্রাস সম্পর্কে কমিটি গবর্ণমেপ্টকে 


অবিলঘেই এ.সব ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ 
দিয়ীঁছেন। 

অনন্বার্থের-দিক হইতে খাত কমিটির 
হুপারিশসমৃ যে ধুব যুক্তিযুক্ত ও নুচিস্তিত 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা 
অচিয়ে গবর্ণয়েটকে এ সব প্রস্তাব কার্যকরী 
করা সম্পর্কে উদ্ভোসী দেখিতে চাই। 





নান্তহানা সমস্যার গুরু 


দিশ্লী-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর প্রায় 
দেড়মাসকাল গত হইতে চলিল। দিল্লী- 
চুদ্ধি অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল প্রদান 
করিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে অনসাধারণের 
মনে স্পইতঃই মতভেদ এবং বিতর্কের 
অবকাশ রহিয়াছে এবং তবিঘ্যতে এই 
মততেদ আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই 
আমাদের আশঙ্কা। কিন্ত দিল্লী-চুক্তির 
কার্ধ্যকান্ধিত| সম্পর্কে যতই মততেদ থাকুক 
একটি বিষয়ে অনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ 
মতভেদ থাক! উচিত নহে। বিষয়টি হইল 
বাস্তহায়াদের পুর্বসতি লমন্ত(। দ্রিল্ী- 
চুক্তিয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া! বাস্তহারাদের 
মধ্যে কেছ কেহ পূর্ববঙ্গের ্বগৃহে ফিরিয়া 
যাইতেছে এবং তবিষ্তেও এই ধরণের 
প্রত্যাবর্তন-পর্কা চলিবে । কিন্ত একথা আজ 
আয় অস্বীকার করিয়া কোন লাভ লাই যে, 
ূর্ববদের বাস্তহারাদের একটি বৃহৎ অংশ 
সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্‌ করিয়। 
উহাদের নূতন পরিবেশে থাকিয়া যাইবে 
বলিয়া কৃতসম্ষল্প এবং দিল্লী-চুক্তি নফল হোক 
না হোক, উহাদিগকে কোনক্রমেই আর 
পূর্ববঙ্গের অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে 
ফিরিয়া যাইতে রাজী কর! যাইবে না। 
সবগৃহচ্যুত হওয়া অবধি উহাদের জীবনে ছঃখ- 
ছর্দশার অন্ত নাই। শীত এই ছূর্দশার 
অবসান হইবে তাহারও কোনরূপ আশা 
দেখা যাইতেছে না। কিন্তু সৰ কিছু 
জানিয়া-বুঝিয়াই উহার! ম্বগৃহছ ত্যাগ 
করিয়াছে। ভাগ্যে 'যাছাই ঘটুক, স্থায়ী 
বসবাস এবং জীবিকার নির্ভরস্থলর্ূপে তারতৃ- 
ভূবিকে আকড়িয়া থাকিতে উহার! 
বন্ধপরিকর। যি 
এইসব বিড়ন্বিতভ।গ্য-বাস্তহারাদের 
পুনর্যযালনের সমগ্ডাই হুইল অস্কার দিনে 
লব চাইতে গুরুত্বপূণ সমন্তা এবং এই সমন 
গ্রতিকারে আমরা কে কি করিতেছি তাহাই 
হুইল আজিকার মুখ্য বিচার্ধ্য বিষয় । দিল্লী- 





নেহরু ভালো! করিয়'” 
ছেন লে বিচার আজ 
ক্রটুবিচ্যুতির 


চুক্তি করিয়া পু 
ছেন কিভূল ক 
অবান্তর) দিল্লী-চুক্তির 


"সমালোচনায় সুত্রে ‘আন্দোলন পাকাইপাঁর 
' দিনও আজ নছে। ' পুরবববলের অত্যাচারের 


ফলে যে অগণিত সংখ্যক হিন্দু বাস্তত্যাপী 
আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে 
তাহাদের ছুঃখহুর্গতি যোচনকলে আমর! 
লম্মিলিততাবে কতদূর যত্ববান হুইয়াছি 
তাহাই আজ প্রধান মনোযোগ এবং প্রধান 


' আলোচনার বিষয়র্ূপে পরিগণিত হওয়া 


উচিত বলিয়া আমরা মনে করি । আমাদের 
সমগ্র দৃষ্টিতজীকে আন্দোলন-প্রবণতা হইতে 
সয়াইয়া আনিয়া গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত 
করিতে হইবে। কথা অপেক্ষা কাজের 
মূল্য চিরকালই অধিক। কিন্ত সে মূল্য 
আল আরও ব্হগুণ সর্বাধিক হুইয়া দেখ! 
দিয়াছে। মানবতার আদর্শের প্রতি 
আমাদের যদি যথার্থ অনুরাগ থাকিয়া থাকে, 
শ্বধর্ীবলম্বীর হুর্গীতিকে স্বীয় ছুর্গতিরপে 
গ্রহণ করিবার শিক্ষা ও অভ্যাস আমরা যদি 
বিস্বত না হইয়া! থাকি, তবে পূর্ববঙ্গের 
অগণিত বাস্তছারাদের নৃতন পরিবেশে 


আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগদানে সহায়তা করিতে 


আমর] ভয়তঃ ধর্্মতঃ বাধ্য। 


€্কাঁল্পাঁ লী 


কিন্ত প্রশ্ন এই, এই দায়িত্ব কি আমরা 


- যথাযথভাবে পালন করিতেছি ?. সরকারী 


প্রচেষ্টার ক্লথাই বিচার করা যাউক 

পূর্বের বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের চুড়ান্ত 
দায়িত্ব বেন্তীক্ন* গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তহৰিল 
হইতে অর্থব্যয়ও মঞ্জুর করা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেন গ্ণযেণ্টের সাহায্য ও পুনর্কশতি 
সচিব শ্রীযুক্ত মোহনলাল শাকসেনা পূর্ব- 
বদের বাস্তহারাদের অবস্থা স্বচক্ষে পরি- 
দর্শনের ভরষ্ভ কলিকাতা আগিয়াছিলেন। 
অবস্থা পরিদর্শন অস্তে তিনি নয়া দিল্লী 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কলিকাতায় 
থাকাকালে শ্রীযুক্ত শাকসেলা বাস্তহারাদের 
পুনর্বাসন সমন্তা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাছাতে বাস্তহারার প্রশ্নটি সম্পর্কে নৃতন 
নীতির আভাস পরিপ্ষুট এবং সে নীতি যে 
এ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের পূর্ব্ব অনন্ত নীতি 
অপেক্ষা বহুগুণে গঠনমূলক তাহাও স্বীকার 
করিতে আমাদের বাধা নাঁই। কিন্ত তৎসত্বেও 
অন্পাধারণের 'মনে রঃ থাকিয়া যায়। 
পশ্চিম পাকিস্থান হুই আগত বাস্বহারাদের 
সম্পর্কে সাহাবাদের উদ্ারনীতি যে 
পবর্ণমেণ্ট এতকাল অবলন্ছন করিয়া 
আলিয়াছেন সেইরূপ উদ্নারলীতি কি তাছার! 


যে কোর প্রকার বীয়ার জন্য 
“জীবন” “অগ্নি” “সামুদ্রিক”, i 
প্দুর্ঘটন!”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া ইন সিওরেন্স: 


লিপি ভে ভ 


৩০নং ফ্ৰীণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন £ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭. 
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পুর্ববব্ের বাস্তহারাদের সম্পর্কে অবলম্বন 
করিয়াছেন? পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানের 
বাস্তহার] লমস্তাকে তাহারা কি সমদৃষ্টিতে 
দেখিতেছেন ? 

এই বিষয়ে পার্লামেন্ট সদন্ত শুবং পশ্চিম 
বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেল কমিটির সহ-সভাপতি 
ভরীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুছ **এবং পশ্চিমবঙ্গ 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৫ জন সদনত 
সমপ্রতি সংবাদপন্পে যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তৎ্গ্রতি আরা ,পাঠক্সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। বিবৃতিতে পশ্চিম 
ও পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের বাস্তথারা সমন্তার 
সমাধানকল্লে সরকার সাছাযাদানের পরিমাপ 
ও প্রক্কতির যে তুলনামূলক হিসাব উদ্ধার 
করিয়া দেখালো হইয়াছে তাছা সবিশেষ 
বতাৎপধ্যপূর্ণ। ইছা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, গবর্ণষেন্ট পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা 
সমঙ্কার প্রতি যেক্পপ গুরুত্ব আরোপ কর! 
__উচিত তাহ! করিতেছেন লা। পশ্চিম 
পাকিস্থানের বাস্তহারাদের অনুপাতে পূর্যব- 
বঙ্গের বাস্তহারাদের দাবী পবর্ণমেন্টের চোখে 
একপ্রকার উপেক্ষিত বলিলেই চলে । জাঁমরা 
পাঠকদের অবগতির জন্ত আলোচ্য তুলনা- 
মূলক হিলাবের কতক অংশ এখানে তুলিয়া 
দিতেছি £-- 


১৯৫০ লালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখ 


পর্য্যন্ত ছিসাব 
নিশ্মিত গৃহের নির্শ্মায়মান গৃছের 
লংখ/ সংখ্যা 
যুক্ত প্রদেশ ৬৫৬১ ২৮৪ 
পুর্ব্ব পাঞ্জাৰ ১৩১২৩ €১৪৩ 
বোদাই ৩৭৫০ ৪৯২৪ 
দিল্লী ৭৭০৯ 8898 
পশ্চিমবঙ্গ ১৩২ Boe 
পশ্চিম পাকিস্থানের বান্তছারাদের 


সুবিধার্থে যেখানে সয়কারী খশের পরিমাণ 
খারধ্য হইয়াছে ৬,২৫,০০,০০০ টাকা, প্েখানে 
পূর্ববঙ্গের বাস্তছারাদের পুনর্ববাননকল্পে খণ 


ধার্য হইয়াছে মাত্র ৩৭,৭৬,০০০ টাকা। : 


পশ্চিষবজে কারিগরী ও বৃত্তিগত শিক্ষাদানের 


ক এ ক্পা আস জা তা্ষক _পত্তাকদকান্যনাাস্ম কবর” 


আৰ্থিক জগৎ 


৬০টি কেন আছে। এসকল কেন্দ্রের 
১৯৪টি আসন পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা ছাত্রদের 
অভ সংরক্ষিত আছে { ্ ১৯৫০-এর 
২৮শে তারিখ পর্য্যন্ত ঈউল্লিখিত সাকুল্য 
আসনের, মধ্যে মাত্র গুণটি আসন পূর্ববঙ্গের 


ৰাস্বহায়৷ ছাত্রের অন্ককুলে ছাড়ির! দেওয়া” 


ছইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে লঙ্গাগত পূর্ববঙ্গের 
বাস্তছারাদের তরফ হইতে সবশ্ুদ্ধ €৮,*৬১টি 
চাকুরির দরখাস্ত আশিয়াছিল ঃ উল্লিখিত 
তারিখের সীমার মধ্যে তন্মধ্যে মাত্র ৫৩১৭ 
জনকে চাকুক্ধি যোগাড় করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র চাফুরিপ্রার্থা সংখ্যার 
মাত্র শৃত্তকর! ১১ ভাগকে চাকুরিতে লওয়ার 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। সেই স্থলে” পশ্চিম 
পাকিস্থানের বাস্তহারাদের সুবিধার্থে চাকুরি 
সংস্থানেব ছিসাব নিয়লিখিতস্ূপ £_- 

উত্তর প্রদেশ__ ৫০,৬০০ জন চাকুরি- 
প্রার্থীর মধ্যে ১০,৫০০ জনের চাকুরির সংস্থান 
হইয়াছে, অর্থাৎ শতকর! ২০ জন । 

_ পাঞ্জাব--২,৬৫,০০০ জন চাকুরি প্রার্থীর 
মধ্যে ৯,৪,০০০ জন চাকুরি পাইয়াছে, অর্থাৎ 
শতকরা-্প্রান্থ ৪০ অল। 

বোত্বাই--৩৭,০০০ জন চাকুরি প্রার্থীর 
মধ্যে ৬৫০০ জন চাকুরি পাইয়াছে, অর্থাৎ 
শতকরা প্রায় ২০ জন। 

এই শমন্ত হিলাব হইতেই তেদাত্মক 
মনোভাব ও সাছাঁধা দানে অসম নীতি স্পষ্ট 
ধয়! পড়িবে । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
উপরে পূর্ববঙ্গের বাস্তচারাদের যে হিসাব 

- দেওয়া হইয়াছে তাহা পাকিস্থান সবষটি হওয়ার 
পয় প্রথম দফায় আগত বাস্তছারাদের 
ছিলাব। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক গোলযোগের 
ফলে যে অগণিত সংখ্যক লোক (প্রায় ১৮ 
লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান) পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া তারত রাট্রে চলিয়া আসিয়াছে 
তাহাদিগকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় 
নাই। পূর্ব সংখ্যার লছিত বর্তমান দফায় 
আগত সংখ্যা মিলাইয়া যদি পূর্ববঙ্গের 
বাস্তছারা সমন্তার বিচার করা হয়, তবে 
পশ্চিম পাকিস্থানের বাস্বারা সমন্তা অপেক্ষা 


[ ২২শে মে. ১৯৫০ 
4. 





উহার গুরুত্ব কোন অংশেই ন্যুন হইবে না। 
কিন্তু উভয় সমস্তার প্রতি মনোভাবে 
গবর্ণমেন্টের দৃট্টিতঙ্গীতে কতই না পার্থক্য। 
পূর্বের নবাগত বাস্তত্যাগীদের ছঃখহুর্দশ! 
লাঘবকল্পে গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়াছেন 
স্বীকার করি, কিন্তু এই খাতে প্রদত্ত লয়কারী 
সাহাষ্য প্রয়োজ্জনের ' তুলনায় নিতান্ত 
অপ্রতুল । শ্রীযুক্ত শাকসেনা পূর্ববন্ধের 
বান্তহারাদের সম্পর্কে নূতন নীতি অগুলয়ণের 


' সঙ্চদ্র ঘোষণ! করিলেও এখন পর্য্যন্ত এমন 
কোঁন পরিচয় পাওয়! যায় নাই যাহাতে 


মনে করা যাইতে পারে গবর্পমেপ্ট পূর্ববঙ্গের 
পুরাতন বাস্তহারা লমন্তা হইতে নূতন 
বাস্তছারা সমস্তাকে সম্পুর্ণ মৌলিক পার্থক্যের 
দৃষ্টিতে বিচার কপ্গিতেছেন। সমন্তাটির বিরাটত্ব 
ও গুরুত্ব এখনও সরকারী চেতনায় যথাযথভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 

পূর্ববঙ্গের বাস্তছারা সমন্তার ব্যাপারে 
সরকারী তরফের এই . বিমাতা-নুলত 
উধাশীন্তের ননোতাবের আশ্ত অবসান 
ঘটাইতে হুইবে। এই বিমাতা-সুলন্ত 
আচয়ণের যথাপঙ্ত কি কারণ আছে আমরা 
জানি লা, কিন্ত প্রাদেশিক _ভেদবুদ্ধিজাত 
রাজনৈতিক ঈর্ষা যদি উদার কারণ ছয়, 
উহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কিছু 
হইতে পারে না 1 

কিন্ত সরকারের প্রতি দোষারোপ 
করিলেই হুইল লা। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের 
জনশাধায়ণেরও সুস্পষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে। 
সে কর্তব্য তাহারা গুষঠুতাবে পালন 
কক্সিতেছেন কিন! একটু অনুসন্ধান ককিলেই 
তাহ! তাহারা দাসিতে পারিবেন। আমর! 
কয়েকটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নিন্মনীয় 
প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার অভিব্যক্তির পরিচয় 
পাইয়[ছি। ডক্টর শ্রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ অস্তে 
পূর্বাবজের বাস্তহারাদের দুর্গতি মোচন 


প্রচেষ্টায় বেসরকারী স্তরে কারমনোবাক্যে 


“আত্মনিয়োগ করিয়াছেন 1 তাহার এই 
সর্বথা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কোন কোন 





স্ন অত 





সহ স্থল 
২২শে মে, ১৯৫০ ] আর্থিক জগৎ ৪৯ 
মহল হইতে বাধাঁদানের কথাও আমরা একযোগে আমাদের লকলের এই দেখা দিয়াছে । সকলের লন্গিলিত প্রয়াসের 


শুনিয়াছি। ইহা নিতান্তই লজ্জা ও 
পরিতাপের বিষয় যে, পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা 
সমন্তার গ্ভায় এইরূপ একটি মানধহিতব্রতী 
মহান প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক 


“অমুদারতাঁয় কলঙ্ক প্রবেশ করিতে পারে? 


পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী 


সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার অন্ত পাক- 


‘ভারত চুক্তির আনুষ্গিক ব্যবস্থা ছিসাঁবে 


পাকিস্থানের পহিত ভারতের যে ধাণিজ্য 
চুজি হইয়াছে তাহাতে পূর্ববদ হইতে 
ভারতের ৮ লক্ষ বেল পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। তারতের ব্যবদায়ী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অলেকের মত এই যে,ভারতে বর্তমানে 
গত বৎসরের যে পাট আছে তাহার ধারা 


আগামী জুনের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় 
চটকলগুলির কার্প চলিতে পারিত। 
উহার পরে চলতি বৎসরে ভারতে 


উৎপন্ন পাট ঘার! ভারতীয় চটকলগুলি ৭৮ 
মান কাজ চালাইতে পারিত। এরপ 
অবস্থায় এক্ষণে পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতের 
পাট ক্রয় করিবার কোন প্রপ্নো্নই ছিল না। 
যাহাঁ হউক এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে, 
"আগামী জুলাই মাস হইতে পূর্বের 
বাজারে যে নূতন পাট উঠিবে তাহা হইতে 
ভারত যাহাতে ৩০ লক্ষ বেল ক্রয় করে 
তজ্জন্ধ ভিতরে ভিতরে কথাবার্তা চলিতেছে। 
পূর্ব হইতে এইভাবে পাট ক্রয় করিবার 
কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমর] 
হৃদয়ঙঈ্গম করিতে পারিতেছি না। বর্তমানে 
ভারত পূর্ববঙ্গ হইতে ৮ লক্ষ বেল পাট ক্রয় 
করাতে এবং পাকিস্থান কর্তৃক আটক 
আলাম ও পাকিস্থানী পাট ছাড়িয়া দিবার 
ফলে দুনের শেষে ভারতে কম পক্ষে ১০ 
লক্ষ বেল ভারতীয় ও পাকিস্থানী পাট মন্দ 
হইবে । এতছুপরি এবার ভারতে ৫০ লক্ষ 


অমুদারতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইব । 
আঁ জাতীয় জীবন্টেবিতেদ ও বিসম্বাদের 
কোন স্থান নাই। ক্রিক ও সামাজিক চরম 
হর্দোবের ফলে আদ বাড়ালীর লভ্যতা১সংস্কৃতি, 
শক্তি ও এৰ্য সম্পূর্ণ কিল্লিষ্ট হইবার আশ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


বেল পাট ও ১০ লক্ষ বেল মেস্তা উৎপাদপের 
উপযোগী জমিতে চাষ হইয়াছে। এদিকে 
তারতে সার! বৎসরে ৬৫ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট ও মেস্তার প্রয়োজন হইবে না। 
কাজেই পাকিস্থান হইতে আগামী মরগুমের 
প্রথমেই ৩০ লক্ষ বেলের যত এত বেশী পাট 
ক্রয় করিবার কোন যৌক্তিকতাই খ.জিয়া 
পাওয়া যায় না। 


পাকিস্থানের সুবিধা 


আমাদের মলে হয় যে, ভারতের অপেক্ষা 
পাকিস্থানের সুবিধার দ্রিকে লক্ষ্য করিয়াই 
পাকিস্থান হইতে এইভাবে লক্ষ 
বেদ পাট ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, গত বৎসর 
পূর্ববঙ্গে যে ৫০ লক্ষ বেদ পাট উৎপর 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে উপরোক্ত চুক্তিতে 
৮ লক্ষ বেল বিক্রযোগা পাট লইয়া মাত্র 
৩৭ লক্ষ বেল পাট বিক্রয় ছইয়াছে। উহাতে 
মনে হয় যে, চলতি পাটের বৎসরের অর্থাৎ 


৩৪ 


দ্বারা এই বিপর্যয় রোধে আমরা যদি যন্পবান 
না হই তৰে বাঙালী বলিয়া গর্ব করিবান্ধ 
আমাদের আর কিছুই থাকিবে ন। হয়তো 
সে ক্ষেত্রে ব$ঙালী জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত 
ছইবে। 


আগামী জুনের শেষ পর্যন্ত পূর্বে ১০১৫ 
লক্ষ বেল পাট মজুদ থাকিবে। ইহার উপর 
আগামী বৎসরে পূর্ববঙ্গে €০ লক্ষ বেল" 
পরিমিত পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। কালেই পাকিস্থানকে আগামী 
বখপরে কম পক্ষে লক্ষ বেল 
পাট বিক্রয়ের অন্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
চলতি বৎসরে মার্চ পর্য/স্ত ৯ মাসে পাকিস্থান 
হইতে ভারত ছাড়া অন্ত সমস্ত দেশে মাত্র _ 
১১ লক্ষ ১৪ হার ৯৮ বেল প্রাট রপ্তানী 
হইয়াছে। বংলরের শেষ পর্য্যন্ত এইভাবে 
১৬ লক্ষ বেল পর্যন্ত বিক্রয় হইতে পারে। 
আগামী বখলরেও বিদেশে যে উহ! অপেক্ষা 
বেশী পাট বিক্রয় ইইবে তাহার ভরা কম। 
এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরে পাকিস্থানকে 
ভারতে অন্ততঃ ৪৫ লক্ষ বেল পাট বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। কাজেই ভারত 
একটু সবুর করিলে পাকিস্থান হইতে উহার 
প্রয়োজপীয় পাট উল্লেখযোগ্যরূপ কম দরে 
ক্রয় করিতে পারে। তাহা না করির! 


০ 











নত হয়, দাস্ত 
পরিক্ষার করে। ক্ফুধা বাড়ে 
কর্মক্ষমতা উদ্যম ও উৎসাহ 


বৃদ্ধি পায় । 
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আর্থিক জগৎ 


সা ক্ষ 





তারত এক্ষণেই ৩* লক্ষ বেল পাট ক্রয়ের 
জন্ত ব্যগ্রতা দেখাইতেছে। উহাকে 
পাকিস্থানের পাটের সহিত স্বার্থদংল্লি্ট 
ব্যক্তিবর্গ এবং পাকিস্থানের প্রতি সহানুভূতি- 
শীল তারতের শ্বেতাদ চটক্লওয়ালাদের 
একট! বড়যন্্র বলিলে অন্যায় হইবে ন!। 


তারক শ্রধনও কলকল যাগায়লিক 
জয্য, সামরিক সরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদি 
ৰহু ব্যাপারে বিদেশের উপর একাত্তভাবে 
নির্ভরশীল । বর্তমানে ভারত অনেকটা উহার 
সঞ্চিত ষ্টালিং মুদ্রা খোয়াইযা বিদেশ হইতে 
এইসব দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। কিন্তু অদূর 
ভরিষ্যতে ভারতকে একনাত্র পণ্য রপ্তানী 
সবার! এইসব জিনিব সংগ্রহ করিতে হুইবে। 
তারত বিভাগের পূর্বে পাট, তুলা, তৈলবীল, 
চামড়া ইত্যাদি কুবিাত পণ্য ব্ানী দ্বারাই 
ভারত বিপুল পরিমাণ বিদেশী যুল্প| অর্জন 
" করিত। কিন্তু এক্ষণে পাট, তুল! ইত্যাদির 
ব্যাপারে ' ভারত নিজেই বিদেশীর 
মুখাপেক্ষী । কাজেই ভারতের পক্ষে 
বিদেশে অধিকতর পরিমাণে শিলত্ব্য 
রপ্তানী ছাড়া অন্ত কোন উপায় নাই। কিন্ত 
তারতের শিল্পজাত দ্রব্য ধথা_-কাপড়, চিনি 
ইত্যাদি বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় 
ঈাড়াইতে সমর্থ হইতেছে না| উহার 
কারণ এই যে, উৎকর্ষতার বিচারে ভারতের 
শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অন্তদেশের শিল্পজাত 
জব্যের মূল্যের তুলনার বেশী। উহার 
একটি প্রধান কারণ হইতেছে ভারতের 
মন্ুর সমন্ত|। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি 
বিবরণে দেখ! বায় যে, ১৯৩৯ গালের 
তুলনায় ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন 
শিল্পে মনুরদের মঞ্ভুরীর ছার কোনটিতে 
৪ গুণ, কোনটিতে ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
যেমন ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৮ লালে 
কার্পাস বস্ত্র ছাড়া অন্ত ধরণের বনস্পশিল্পে 
প্রতি মলুরের বাধেক পারিশ্রমিক ২৯৩৫ 
টাকা হইতে ৯৩১৯ টাকায়, বন্শিল্পে ৩২০৮ 


টাকা হইতে ১০৯৪৪ টাকায়, চটশিল্লে 
২৩০৮ টাকা হইতে ৬৩৭৭ টাকার, 
ইন্জিনিয়ারিং শিল্পে ২৩৫ টাকা হইতে 
৮৭০৪ টাকার, থুনির্জু শিল্পে ৪৫৭২ টাকা 
হইতে ১০৬৫*১ টাকায়, লামরিক কারখানায় 
৩$ ১৯ হইতে ৯১৮০১টাকায় এবং টাৰক্শালে 
৩৬৭৪ টাকা হইতে ১৩৭৮২ টাকার 
বন্ধিত হইয়াছে । সঙ্গে সর্টে গত ১৫1১৬ 
বৎসরের মধ্যে বন্তরশিল্পে প্রতি শ্রমিক বর্তৃফ 
উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ১১০ হইতে ৯১এ 
ও চটশিল্লপে ১০ হইতে ৭৬এ, লোঁছ ও 
হম্পাতশিল্পে ১১৫ হইতে €৮এ, শর্করাশিল্পে 
১০৯ হইতে ৬৭এ, সিষেন্টশিল্লে ১২১ হইতে 
৬*এ এবং কাগত্শিল্পে ১১৫ হইতে ৭২এ 
স্বাল পাইয়াছে। বর্তমান জীবিকা নির্বাহের 
ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাছাতে 
মন্তুরদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি খুবই যুক্তিসঙ্গত । 
কিন্তু শ্রমিকদের উৎপন্ন পণাস্রব্যের পরিমাণ 
যেঙাবে হাস পাইতেছে তাহার প্রতিকার 
ব্যবস্থা অবলম্বন মা করিলে তারতীয় শিল্প- 
পপা কি তারতের বাঁজার, কি বিদেশের 
বাজার কোথাও প্রতিযোগিতায় দাড়াইয়া 
থাকিতে সমর্থ হইবে না। 


কোম্পানী আইনের সংশোধন 


তারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন 
সম্পর্কে কয়েফ মান পূর্বে ভারত সরকারের 
তয়ফ হইতে একটা স্বারকলিপি প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, 
এই স্বায়কলিপি সথস্ে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার অগ্ত তারত সরকার একটা কয়িটী 


গঠন করিবেন। বর্তমানে তারতে খুব 
বেশী সংখ্যায় যৌথ কোম্পানী ফেল 
পড়িতেছে। গত ১৯৪৯ সালের আগষ্ট 


পর্য্যন্ত ৮ মাসেই তারতে ৫২০টা যৌথ 
কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। এই সমস্ত 
কোম্পানীর ঘোট মূলধনের পরিমাপ 
ছিল ৫৪০ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা । ১৯৪৮ 
লালের এই ৮ মালে ভারতে ৩ৎ৭টী 
কোম্পানী ফেল পড়ে এবং এই” দৰ 


MDs 4 Ba aah An. coe of খু 
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কোম্পানীর মূলধন ছিল ১৮৪ কোটা ৪০ লক্ষ 
টাকা । যৌথ কোম্পানী এইভাবে ফেল 
পড়িয়া দেশের জনসাধারণের প্রদত্ত শত শত 
কোটী টাক] যে তাবে নষ্ট হইতেছে তাহাতে 
তারতে যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও পরি- 
চালন! সম্বন্ধে খুব বেশী কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
প্রচলিত হওয়া আবশ্তক | সেই হিসাহে 
উপয়োক্ত ধরণের কমিটি গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা লাছে। কিন্ত দেশে বর্তমানে 
যে যৌথ কোম্পানী আইন বদবৎ আছে 
তাহাও ঠিক ঠিক তাবে দেশে প্রচলিত হয়, 
নাই। উহার কাশ হইতেছে যে, এই 
আইন যাহাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় 
তক্দন্ত দেশে ফোন প্রতিষ্ঠান চালু কয়া হয় 
নাই। বিভিন্ন প্রদেশন্ব জয়েন্ট টক 
কোম্পানীর ফ্নেজিষ্্রায়ের অফিসসমূহ এই. 
কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় যৌথ কোম্পানী গঠন ও. 
পরিচালনা সম্পর্কে অধিকতয় ফঠোয় আইন- 
পাশ হইলেই যে কি ফল হইবে তাহা আমরা 
বুঝি না। উহ্ার আগে দেশে এই আইন, 
প্রয়োগের জ্ত একটি শক্তিশালী ও কর্মঠ 
বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক | 


ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা 


পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও, 
বর্ধমান জেলায় কৃষিজ্মিতে সেচের অল 
সঞ্চারের সুবিধার্থ মযুরাক্ষী নদীর উপর বাধ 
ও জলাধার নির্ঘাণ সম্পর্কে কয়েক বৎসর 
পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা! গঠনের তোড়জোড় 
চলিতেছিল। গত ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 
ভারত সরকারের পূর্ব সচিব শ্রীযুক্ত এম তি 
প্যাড গিল সিউড়ির নিফটবর্ভী তিলপাড়া, 
নামৰ স্কানে প্রথম ময়ূরাক্ষী বাধের ভিক্তি 
প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারত সরকারের 
অর্থ সাহায্যে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত, 
করার কথা। ব্যয় সঙ্কোচ নীতি হইতে 
যেভাবে ভারত সরকার গত বৎসরের মধ্য-- 
ভাগ হইতে বিভিন্ন পরিকল্পনা ছাটাই 
করিতে আয়স্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ওঁ 


কষ”. স্বাদ ন্যাস্্রস্্দ্ফৃদসকৃদ্য..স্কস্থ্য ব্য 
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পরিকল্পনাও শেষ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা 
হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা 
কগিতেছিলেন। এক্ষণে আমরা আলিয়া 
সুখী হইলাম, ময়ুযাক্ষী পরিকল্পনার বিশেষ 
সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার 
কাত যথাদন্তব চালাইয়া যাওয়ার শিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন এবং তিলপাড়ায় এ নদীর উপর 
বাধ নির্শাণেহ কাজ ইতিমধ্যে শতকরা ৯৯ 
তাগ অস্থপাতে সম্পন্ন হইয়াছে। জার্ন্মাণীতে 
যে শিইস্‌ গেটের অন্ভ অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে তাহা সময়মত আসিয়া পৌছিলে 
১৯৫১ লালের ভুন মাল মধ্যে বীধটিয় নির্দাপ- 
কাৰ্য্য সুশমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
সাধটির দৈর্ঘা হইবে ১ হাদায় ১৩ ফুট। 
উছাকে কেন করিয়া ২৫ ফুট 'উচু জলাধায় 


নির্মিত হইতেছে । খালের সাহায্যে পরে 


লেই জল কৃষিতৃমিতে সঞ্চারের ব্যবস্থা 
হইবে । আপাততঃ ১ লক্ষ একর পরিমিত 
জমিতে জল সর্চারের উপযোযী খাল খননেয় 
কাছে হাত ছেওয়া হইয়াছে । অর্ধেক কাজ 
ইতিমধ্যেই পমাপ্ত হুইয়াছে। ইছাতে 
১৯৫১ সালের শেষে মযুণাক্ষী পরিকল্পনার 
প্রথম সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা কা 
বাইতেছে। সাওতাল পরগপার মেসেঞ্রোর 
মামক স্থানে দ্বিতীয় বাঁধ নির্গত ছুইবে। 
সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্ধ্যকরী হইলে উহথাহার! 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬ লক্ষ একর পরিমিত 
স্কষিজমিতে জলসেচের সুবিধা হইবে] সমগ্র 
পরিকল্পনাটি ১৯৫৪ লালেয় পুর্বে কার্ধেয 
পরিণত করা! অসন্ভব। তিলপাড়ার বাধ ও 


ভলাধার- নির্মাণের কাজ স্বরাধিত করিয়া: 


"অদূর তবিঘ্যতে অন্ততঃ ১ লক্ষ একর অমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা ছইতেছে ইছা আনন্দের 
কথা। পশ্চিমবঙ্গে খাভশন্তের যেরূপ ধাটতি 
বর্তমান তাহাতে এইরূপ উন্নত সেচ বাঁধা 
সবার! এ প্রদেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না 


পা্গিলে লোকের ছুংখ-হু্দশ। দূর হওয়া কঠিল। 


চিনির সমস্ত! . 


গত বৎসর দেশের চিনির কলসমূছে ১০ 


কিন্তু তাহাতেও 





আর্থিক জগৎ 


উদ্ধ ত্ত লইয়া তাছাতে দেশে কলের চিনির 
মোট যোগান ১২ লক্ষ টন ঁড়াইয়াছ্িল। 
র অভাব মিটে নাই। 
গত-বৎলরের মধ্যতষ্টা হইতে চিনি ছুপ্রাপ্য 
ও ছুর্ঘ,ল্য হুইয়া উঠিয়াছিল। অবস্থার গতি 
দেখিয়া ভারত গব্ণমেট ১৯৪৯-৫০ “সাপের 


'নৃতম মরস্তমে চিনির উৎপাদন বাড়ানো 


সম্পর্কে মনোযোগী হুইয়াছিলেন । সহকারী 
প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 
উপস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে 
দি্লীতে দেশের চিনির কলের প্রতিনিধিদের 
একটি লন্মেলন অঙ্গন্তিত হইয়াছিল | তাহাতে 
সর্দার প্যাটেল কলমালিকদিগকে ১৯৪৯-৫ ০ 
সালে চিনির উৎপাদন কমপক্ষে শতকরা 
দশ ভাগ বৃদ্ধি করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
চিনির' উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাহ 
দেওয়ায় এন্ড তিনি ভারত গবর্ণসেণ্টের পক্ষ 


ইটনাইচেড, 


যাবা: 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউল্ড ও. ক্লিয়ারিং 


হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাতা। 





ফোনঃ, ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


বালীগঞ্জ, 


দমদম, (কলিঃ) ’ হাওড়া, 


তব ্‌ হে ১* | নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়া | 
ক্ষ টন চিলি উৎপন্ন হইয়াছিল। আগেকার তা 


৪৩ 


হইয়া ও গালে কলে উৎপন্ন অতিরিক্ত চিনিয় 
উপর কোন উৎপাদন শুদ্ধ 'আদায় করা 

হইবে ন! বলিয়া ঘোষণা ফরিয়াছিলেন। 

তাহ! ছাড়া অস্ত নানার্প সুযোগ সুবিধা 

দানেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্ত 

বড়ই ছঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে 

যে, সেই চেষ্টা কাঁধ্যতঃ ফলপ্রহ্ছ হর নাই! 

১৯৪৯ লালের অক্টোবর হুইতে চিনির নূতন 

মরশুম সুরু হওয়ার পর গত জগ্রিল পর্যন্ত 

ভারতের কলসমূহে মোট ৯ লক্ষ ৬৪ হাজার 

টন চিনি উৎপন্ন হইয়ছে।  এপ্রল মাসের : 
পরও ছুই একটি কেঞ্জে চিনি উৎপাদিত 

হইতেছে সত্য, কিন্ত উহাতেও ১৯৪৯-৫০, 
সালের মরগুমে সর্বলমেত ৯ লক্ষ ৮০ হাজার 

টনের বেশী কলের চিনি উৎপন্ন হওয়ার 
আশা নাই। চিনির কলওয়ালারা যেস্থলে 

সর্দার প্যাটেলকে ও গবর্ণষেপ্কে এবার 

চিনির উৎপাদন কমপক্ষে ১১ লক্ষ টন. পর্য্যন্ত 

বাড়ানো হইবে বলিয়া ভরদা দিয়াছিলেন 

সেস্থলে এবারকার মরগুষে চিনির উৎপাদন 
গত বারের তুলনায়ও স্রাস' পাও! নিতান্ত 
পরিতাপেক় ব্ষয়। ' দেশের একশ্রেণীর 
শিল্পপতি যে উৎপাদন বুদ্ধি না করিয়া 
ফেবল উৎপাদন বৃদ্ধির লামে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে সুযোগ সুবিধা আদায়েরই 
ফিকিরে আছেন ইহা! তাহারই পরিচায়ক। 
ভারতে কলের চিনির বাৎসরিক চাহিদা 
হইতেছে ১৩ লক্ষ টন। সে অনুপাতে 
এবারকার উৎপাদন খুবই কম। বাহির হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ চিনি আঁম্দানী করিয়া / 
এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা না হইলে এবার “ 
চিনির ছুশ্াপ্যতা গতবৎসরের সুলপায়ও 
নিদারুণ হুইয়া দেখা দিবে। 


চটের জন্য চরকা-_খাদি প্রতিষ্ঠানের 


প্রীনতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত পাট হইতে চটের 
সুতা! কাটিবার জন্ত একটা চয়ক! আনিকা 
কক্গিয়াছেন। প্রকাশ যে, এই চয়ফার 
লাহাব্যে যে চট প্রস্তুত হইবে তজ্জন্ত চটকলে, 
উৎপাদিত চটের অপেক্ষা কম বায় হুইবে। 


আলামেয় গবর্ণর জীলীপ্রকাশ কেন্্রীর 
মহ্রিসতার অন্ততন মন্ত্রী নিযুক্ত হুইয়াছেদ। 
বিদায়ী খাভমন্ত্ী প্রীজয়রামদাঠী দৌলতরাম 
শ্রীজীপ্রকাশের স্থলে আসামের গব্ণর নিযুক্ত 
হইয়াছেন। প্রীদয়ামিদাস র্রৌলতয়াম 
কেন্সীয় মন্্রিসূভায় যোগদানের পূর্বে বিহারের 
গধর্ণয় ছিলেন। গবর্ণর হইতে মন্ত্রী অথবা 
মন্ত্রী হইতে=গবর্ণন্ব নিয়োগের বে রীতি 
তারত যাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে 
তৎলম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 

- উত্ত ব্যবস্থা আঁমাদেয় নিকট খুব বাঞ্ছদীয় 
. বলিয়া বোধ জয় না। গবর্ণর অদলীর ব্যক্তি 
হইবেন ইছাই.প্রত্যাশিত। তাহার দায়িত্ব 
পালনের পক্ষে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক 
বিতর্কের উর্ধে থাকা একান্ত আবশ্তক। 
কিন্তু মন্ত্িত্বের সম্ভাবনা একটি প্রলোতপের 
- আকারে প্রতিনিয়ত যদি তাছার চক্ষু সম্মুখে 
০বিলব্ধিত থাকে, তবে তাছার পক্ষে নিয়পেক্ষ- 
তাবে গবর্ণয়ের দায়িত্ব পালন কতটা সম্ভব 
সে প্রশ্ন সঙ্গততাবেই তোলা যাইতে পারে। 
গবর্ণন যত ঘড় ষ্ায়নি্ঠ ব্যক্তিই হন, এরুপ 
ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া 
কাজ করার লোত লদ্বরণ করা সত্যই একটু 
কঠিন। শীশ্রীপ্ৰকাশ অথবা জীজময়ামদাস 


দৌলতয়ামের যোগ্যতায় আমাদের সংশয় - 


নাই, তবে নীতির দিক দিয়া এই ধরণের 
নিয়োগ আঁপত্তিকর-_এই কথ।ই শুধু আমরা 
»-বলিতে চাই। 

বিহায় বিধান পরিষদে বিহার . পণ প্রথা 
নিধায়ধী বিল নামক একটি বিল গৃহীত 
হইয়াছে। এই হিল অনুযায়ী বিবাহে পপ 
ঘা যৌতুক গ্রহণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে - 
এৰং এই অপরাধের শান্তিশ্বরূপ এক বৎসর 
বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাচ শত টাৰ! 
পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে । বিলের 
উদ্দেস্তেজ আমর] প্রশংসা! করি, তবে যে লঘু 


. ভূপিধে বলিয়া মনে হয় না। 


নানাকথ 


দণ্ডের বিধান বিলে র্‌ হইয়াছে তাহাতে 
পণপ্রথারূপ দীর্ঘদিনের বন্ধমূল একটি প্রথার 
সম্পুর্ণ *নিরাকরণ হইবে কিনা তাহাতে 
সদেছ আছে। পীপগ্রথার অচিষ্টকারিতা 
সর্ধন্বীকৃত হইলেও উদ্ধার বিরুদ্ধে সামাজিক 
বিবেক এখনও যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হয় 
নাই। কাজেই উদার মূলোৎপাটন করিতে 
হইলে আরও কড়া ব্যবস্থা প্রয়োজন'। বিলটি 
পাশ হওয়ার ফলে সাক্ষাৎভাবে পণ গ্রহণ 
মা করিয়া অন্ত আকারে পপের টাকা 
আদায়ের চেষ্টা হইতে পারে; আইনের 
সেই সফল ছ্রিপ্রপথ রুদ্ধ হওয়া একাস্ত 
আবহ্যক। যাহা হোক, যে উদ্দেপ্তে বিলের 
সুচনা তাহা খুবই প্রশংসার) এই জাতীয় 
সমাজকল্যাণমূলক একটি বিল পশ্চিমবজেও 
অচিরে গৃহীত হইবে বলিয়া আমরা 
আশা কয়ি। 


পপ 


পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী অমাব লিয়াকৎ 
আলী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে. গিয়া একটা 
ব্যাপায়ে বড়ই নাজেহাল হইতেছেন। 
সেখানে অনেকেই তাহাকে “ইসলামিক” 
গণতন্ত্র কি চিজ তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে । 
উত্তরে প্রধানমন্ত্রী সর্ধবঘেই এন্সপ বলিতেছেন 
যে, গণতন্ত্র ও ইসলামিক গণতন্ত্রে কোন 
তফাৎ নাই এবং ইসলামী দেশ পাকিস্থাুনে 
সংখ্যালঘুদের ভয়ের কোন কারণ নাই। 
কিন্তু আমেরিকার লোকেরা এত লছজে 
তাহায়া 
একথা মনে কৃরিতে পারে যে, ইসলামিক 


গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র যদি একই হইয়! থাকে 


তাহা হইলে পাকিস্থানীরা নিতান্ত অনাবস্তুক 
হইলেও সংখ্যালঘুদের পক্ষে বিরজিকর ও 
তীতিগ্রদ এই “ইললামিক* শব্দটি উহায় 
লহিত দূড়িয়া দিতেছে কেন? 


দিল্লীর চুক্তি অন্ুদায়ে উতয় বঙ্গের 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সম্দ্ধে তদারক করিবার; 
জন্ভ উভয় বঙ্গে ছুইটি মাইনরিটি কমিশন' 
গঠিত হইয়াছে। ছুঃখের ব্যিয় এই ছুইটি 
কমিশনের কর্মতৎপয়তার কোন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না। বর্তমানে উভয় বলে সংখ্যা- 
লঘুদের উপর অত্যাচার অধিচার সম্বন্ধে 
উত্তয় বঙ্গের সংবাদপত্রসমূদ্থে যে সব সংবাদ 
প্রকাশিত হইতেছে, মাইলরিটি কমিশনসমূহ 
তাছ।র কিরূপ প্রতিকার করিতে সমর্থ 
হইতেছেন তাহা যদি নিয়মিততাষে সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা: 
হইলে উভয় বলের সংখ্যালঘুগণ প্রন্কত, 
অবহু! উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সংখ্যা- 
লঘুপণ যদি বুঝিতে পারে যে, সংখ্যালঘু 
কমিশন ' উচ্ছাদিগকে অত্যাচার অধিচার' 
হইতে রঙ্গ] করিবার অন্ত কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা; 
আঅবলম্বদ করিতে সমর্থ হইতেছেম তাহা 
হইলে উহ! বাস্তত্যাগ বন্ধ করিবার পক্ষে 
খুবই কার্য্যকয়ী হইবে। বর্তমানে সংখ্যা- 
লঘুদের স্বার্থরক্ষার জলম উভয়বলের গবর্ণমেন্ট- 
স্বতঃপ্রবৃত্ হইয়া যে সব কাজ করিতেছেন 
তাছাও সংবাদপত্রে হড় একট! প্রকাশ 
পাটতেছে না। এই লম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের 
পুলিশ ও বিচার বিতাগীয় কর্পচায়ীদের, 
কার্ধ্যাৰলীও বিস্ৃততাবে প্রকাশিত হওয়া, 
বাঞ্ছদীয়। 

এশিয়ায় বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলির 
উন্নতির অন্ত বিদেশী শক্তিসমূহ কিকি সর্ডে 
মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে এশিয়া ও 
হুযুর প্রাচ্য অর্থনীতিক ' পরিব্দের একটি 
যিশ্যেন্ত ফমিটি তাহা নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছেন_সর্তগুলি এই--€ ১) রাজনীতি ক. 
ক্ষেত্রে অমিশ্চয়তা এবং বিদেশের আক্রমণের; 
আশঙ্কা না থানা, (২) জীখনল ও 
সম্পত্তির নিয়াপতা, (৩) লাভের স্থযোপ, 


২২শে মে, ১৯৫৭] 


(৪) বিদেশীদের সম্পত্তি খাল করিবার সময়ে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং তাহা বিদেশে 
প্রেরণের সুযোগ দান, (€) বিদেশীদের 
অর্জিত লাভ, লত্যাংশ ও স্বরণ নিজ দেশে 
প্রেরণের সুযোগ, (৬) বিদেশ হইতে 


কারিপরী ও পরিচালন! বিশেষজ্ঞ আমদানীর , 
পাওয়া যাইতেছে এধং কলিকাতা ও আশে- 


 সুষ্যবস্থা, (৭) অতিরিক্ত ট্যাক্স ধাধ্য না করা, 
৮) ভবল আয়কর হুইতে বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানকে বিমুক্ত রাখা, (৯) বিরক্তিকর 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত না করা, (১০) 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিদেশীদের উপর কোন 
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা না করা, (১১) বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারী প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিযোগিতা না করা, (১২) বিদেশী দাদন- 
কারীদের সহিত গৌহার্দ্যপূর্ণ বাবার করা। 
আপাতদৃষ্টিতে এই সব সর্থ আপত্তিজনৰু 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে লা। কিন্তু এই 
লব শর্তে বিদেশী মূলধন আমদানী করিলে 
'উচ্ছাদ, অনেকগুলি 


এই বিবাদের হুযোগে বিদেশীগণ দেশের 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভের চেষ্টা 
করিতে'পারে। এরূপ অবস্থার এশিয়ার 
- দেঁশগুলি উপরোক্ত 'সমত্ত সর্ত মানিয়া লইয়। 


' বিদেশী মূলধন আনিতে বাদী হইবে ফিনা 


শল্দেহ। 


—__ 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট আগামী ১লা জুন 
হইতে দশ্দিণ কলিকাতায় নিন আয়বিশিষ্ট 


ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতি মেয় ॥০ আনা. 


মূল্যে প্রত্যহ ১০০ মণ করিয়া “standard” 
খা নিদিষ্ট উৎকর্ষতাসম্পন্ন ছুগ্ধ সরবরাহ 
করিবার বে সঙ্কর করিয়াছেন তাহা একটি 
বিশেষ প্রশংসার্হ উদ্তম |. বর্তমানে 
কলিকাতাঁর জন্ প্রত্যহ ২* হাজার মণ ছুষ্ধের 
প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গ. গবর্ণমেন্ট- বর্তমান 
ইংরাজী বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই উপরোক্ত 
তাবে প্রত্যহ € হাজার মণ হুদ্ধ সরবরাহ 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ 


হু 


-এই গোশালা হইতে 


সর্ভের কাধ্যক্ষেতে 
প্রয়োগ সম্বন্ধে বিদেশী মূলধনের মালিকদের. 
"সহিত দেশের বিবাদ সৃষ্টি হইতে পারে এবং , 
















t s 


আর্থিক জগৎ 


সিদ্ধ হইলে, কলিকাতায় ছুধের -অভাষ যে 
বহুলাংশে বিদুরিত হুইবে এবং গোয়ালাগণ 
বর্তমানে যেতাবে ভেক্াল ছধ *ব্ক্রিয় 
করিতেছে তাহা | বন্ধ হুইবে 
তাহাতে সন্দেহ ন্ট্রই। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেন্ট 
হরিণথাটায় যে গোশালা স্থাপন করিয়াছেন 
তাহাতে বর্তযানে ত্য ৩২ মণপ্মাক্র হুগ্ধ 


পাশের হাসপাতা লগ্ডলিতে এই দুগ্ধ সরব্রাছ 
কর! হইত্ছে। কাজেই অদূর তবিষ্যতে 
শহরবালীর আন্ত 
প্রয়োঞ্জনামুরূপভাবে ছৃদ্ধ সরবরাহ হওয়ার 
সম্ভাবন। নাই। পশ্চিমংঙ্গ সরকার এস 


স্থির করিয়াছেন যে, উহ্বারা হুরিপঘাটার 


আশপাশ হইতে দুগ্ধ ক্রয় করতঃ তাহাকে 
জীবাণুমুক্ত করিয়া এবং ম্বাগাবিক ছুগ্ধের 
ভিতরে যে লারভাগ থাকে বাক্ষার হইতে 


'ক্রীত হুগ্চকে সেইরূপ সারতাগবিশিষ্ট ছুগ্ধে 


পরিণত ফরিয়! তৎপর তাহা কলিকাঁতার 
বাচ্ছারে ১২. আনা সের মুল্যে বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিবেন। এই জগ্গই উদ্ছাকে 


অন্য 


লগ্ুন-_বারকেজ র্যাক্ষ লিঃ, আমেরিকা_ গ্যারান্টি ট্রাই কোং অফ নিউ 
অষ্ট্রেলিয়া_ ব্যাঙ্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাডা--বারক্রেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনাডা) 
মধ্য এলিয়া-_বারক্রে্স ব্যাঙ্ক (ডি, সি এবং ও এ) মালয়-__ইত্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস,বি,দবত্ত, এম-এ,বি-এল, পি-এইচ-ভি(ইকন),লগুন,বার-এট-ল 


স্্ফৃত “সিনা 
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standard তুধ বলা হইয়াছে । এই কাজের 
জন্ভ হবিপঘাটার গোশালায় উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
বসানে হুইয়াছে। 

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ 
আলী আমেরিকার বার্কলে সবে একটি 
বক্তৃতায়, ‘মস্তব্য করিয়াছেন, যাহারা যুদ্ধ 
করিতে জানে মাত্র তাহারাই শাস্তি রক্ষা 
করিতে পারে ভারতের প্রধান ম্শ্রী 
পত্তিত্ঠ নেহেরু জনাব লিয়াকৎ আলীর এই 
উক্তি হইতে কিছুটা শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন । ূ 

ভারতের শিল্লোক্য়ন সন্ধে সার মি পি 
রানস্বামী আয়ার একটি অতি সারগর্ভ 
উপদেশ দিগাছেন। তিনি বলেন যে, 
বৰ্তমানে ভায়তে বুহদাকার সেচ পরিকল্পনা 
ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখালার প্রতিষ্ঠার জন্ত 
চেষ্টা না করিয়! ফ্রান্স ও জাপালের অনুকরণে 
দেশে অগণিত ছোট ছোট সেচ ও বিদ্যুৎ 
উৎপাদন পরিকল্পনা চালু কর! উচিত। সার 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


স্থাপিত £ ১৯২২ ০ 2 
রেজিঃ অফিস--৮১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা -_-১ 


বিগত ২৬ বৎসর যাবৎ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ' 
ভাবে.ব্যাঞ্কিৎ কার্য করিয়া আমিতেছে। 


কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ্রীট, ১৫৭বি, ধর্্মতল। দ্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
. ২১০১, চারা এভেনিউ ৷. | 







পশ্চিম বাংলা পুর্ব্ব বাংলা আসাম বোন্ছে 
টিসি ররর চারার গৌহাটি ছালাত ্ীট 
বৰ্ধমান ময়মনসিংহ. ছোড়ছাট নি 
মেদিনীপুর নিতাইগঞ্জ তিনম্বকিয়া 
পাবনা মাদ্রোজ 
বরিশাল ১." (জিপুরা), পাটনা মধু চে ট্রীাট, মাদ্রাজ 
" ভৈরবধাত্রার রাজলাহী পাটনা পিটি প্রদেশ' 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসাম দ্বারভাঙা, যুক্ত 7 
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ই মিরার বৈদেশিক এজেপ্টসমূহ £_- j - 
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রামস্বামীর এই উপদেশবত কাজ করিলে 
অল্প সময়ে ও অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পব্যয়ে 
দেশে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
বুদ্ধি পাইবে এবং এই কাজে গবর্ণমেপ্ট যে 
অর্থব্যয় করিবেন তজ্জন্ত' দেশে মুদ্রাপ্বীতির 
কোন কুফলেক্ উত্তৰ হুইবে নাঁ। এরূপ 
ক্ষেত্রে অর্থের অতাবে গব্রমমেন্টকে বিব্রত 
হইতে হইবে না। কেননা এই সব ক্ষেত্রে 
নোট ছাপাইর! *সেচ ও বিহ্যুৎ উৎপাঁদনের 
পরিকল্পনা চালু করিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ 
করিলেও তাহান্তে দেশের কোন ক্ষতি হইবে 
না।' বর্তমানে বৃহদাকার সেচ ও বিদ্যুৎ 
কাৰ্য্যে কোটি কোটি টাকা ব্যত্িত হইতেছে 
এবং উদার ফলে দেশের লোকের, হাতে 
ক্রমে অধিকতর পরিমাণে ক্রয়ক্গমতা সঞ্চিত 
হুইতেছে। শৰ সেচ ও বিছ্্ৎ 
কার্যের ফলে দেশে যে কবে এই ক্রয়- 
ক্ষমতার অনুরূপ পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি 
পাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই! ফলে 
-এই সব কাজের ভম্ক দেশে যুক্রাস্ষীতির 
কুফল দিন দ্বিন অধিকতর প্রকট হইতেছে। 

কলিকাতা অদ-ইতিয়া ,ইনৃষ্রিট্যুট অব 
হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ-এর 
১৯৪৭-৪৮ লালের কার্ধ্যবিধরপীতে প্রকাশ, 
শরণাধাাদিগের শ্বাঙ্থ্য এবং দেশের স্থায়ী 
জনসংখ্যার উপর উহার প্রভাব 
নিক্ূপণকল্পে ইনৃষ্টিটাটের পক্ষ হইতে 
কুরুক্ষেত্র শিবিরের শরণাধাঁদের কেন্দ্র করিয়া 
একটি নমুনা পরীক্ষা কার্য চালানো 
হইয়[ছিল। পরীক্ষার ফলে কয়েকটি মূল্যবান 
তথ্য উদ্ঘািত হুইয়াছে। কুরুক্ষেত্র শিবিরে 
দেশবিভাঙ্গের পর পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে 
আগত প্রায় আড়াই লক্ষ দ্রী-পুরুষ-শিশুকে 
আশ্রয়দান কর! হইয়াছিল, একথা পাঠক- 
বর্গের স্বরণ থাকিতে পারে । পরীক্ষায় জান! 
গিয়াছে, শরপারধারা পশ্চিম পাঞ্জাবে থাকিতে 
যেখানে ছাজারকর1 মৃত্যুহার ছিল ২৩, 
পথিষধ্যে তাছা-বছুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া ৭০৩-এ 
পরিণত হয়। কুরুক্ষেত্র শিবিরে হাজার কৰা 


আর্থিক জগৎ 


[ ২২শে মে, ১৯৫০ 





মৃত্যুহার ৬৮ দীড়ায়। কলেরায় মৃত্যুহার 
দাড়ায় হাঞ্জারকর!' ২'৬। এই সংখ্যা 
পান্ধাবে অন্থন্ূপ ফোগজনিত মৃত্যুহারের ৮০ 
গুণ বেশী। আমাশয় | ০০ ফলে 
আশ্রয়কেজ্ছে মৃত্যুহার দীড়ার ছাতারকরা 


৫৮| এরই সংখ্যা শ্াঞ্জাবে এই খাতে , 


মৃত্যুহার অপেক্ষা ১০০ গুণ অধিক । শ্বগৃহ 
এবং অভ্যন্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া 


, নূতন জায়গায় আশ্রয়শিবিরে কেন্দ্রীভূত 


হওয়ার পর বাস্তহারাদের স্বাস্থ্য কি পরিমাপ 
ভািয়া পড়িয়াছিল উদ্ধত সংখ্যাতত্বের 
সাহায্যে তাহার মোটামুটি একট! হিসাব 
পাওয়া বাইৰে । আমাদের আশঙ্কা হয়, 
পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাদের সম্পর্কেও যদি এই 
ধরণের কোন্‌ পরীক্ষাক্কার্ধ্য চালানো হয় 
তবে একইরূপ তথ্য উদ্ঘ!টিত হওয়ার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইন্টট্যুট পূর্ববঙ্গের 


"শরণার্থীদের সম্পর্কে এই জাতীর একটি 


পরীক্ষাবার্ধা চালাইলে ভালো হুয়। 
সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীবুত, জয়প্রকাশ 
নারায়ণ ডিগবাজী খাইবার “আট” অতি 
চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছেন। পূর্বে 
নির্য্যাতন যধন পুরাদমে চলিতেছিল তখন 
তিনি পূর্বববঙ্গে সৈস্তবাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। তারপর কতকটা সমাজতঙ্্রী 
দলের মুশলযান সদন্তদের মুখ চাহিয়া, 
(দলের একাংশ বিল্পপ হইলে নেতৃত্ব থাকে 
না) কতকট! নেহুরু-প্যাটেলের ভয়ে তিনি 
সে প্রস্বাব অবলীলাক্রমে প্রত্যাহার করেন। 
এক্ষণে তিনি বলিতেছ্েন--পাকিস্থান যাহ) 
করে করুক, ভারতের পক্ষে তাহাতে 
বিচলিত হুওয়! চলিবে না, ভারতে পূর্ণ 
লৌকিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে। 
তাহা হইলেই নাকি পাকিস্থানের নিকট 
হইতে সদাচরণ প্রত্যাশা করার নৈতিক 
অধিকার ভারতের জন্মাইবে | ইহার পরও 
যদি পাকিস্থান সংযত না হয়, পাকিস্থামে 
সংখ্যালঘু নির্যাতন চলিতে থাকে, সেই 
ক্ষেত্রে ভারতের উচিত হুইবে বিষয়টি জাতি- 


- ইউরোপীয়, 


সঙ্বরূপ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের 
গোচরে আনা ( ষ্টেটসৃম্যান, ৩11৫০, 
পৃঃ৭)। ঘরোয়া বিরোধ নিষ্পত্তির ভঙ্ক 
আন্তর্জাতিক সঙ্ত্যের দ্বারস্থ হইলে উহার কি 
ফল হয় তাহ! কাশ্মীর সালিশীর ব্যাপারে 
আমরা হুড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছি। 
কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া আত্তর্্জাতিক শক্তি- 
ছন্দের খেলা আর কালনেমির লঙ্কা তাগ, 
এখনও পূরাদস্তর চলিতেছে। আত্তর্জাতিক 
সালিশীর মোহ আর আমাদের নাই। 
জানিয়া শুনিয়া শ্রীযৃত নারায়ণের ভ্তায় এক- 
জন অভিজ্ঞ, রাজনীতিক এইর্লপ একটি কাচা 
প্রস্তাব কি করিয়া উত্থাপন করিলেন আমর! 
তাবিয়া পাইতেছি না। 

দক্ষিণ আফ্রকা পার্লামেন্টে সম্প্রতি 
কমিটি স্তরে জনসংখ্যা রেজি্রীকরণ বিলটী 
গৃহীত হুইয়াছে। বিলে দক্ষিণ আফ্রিকা- 
বাশীদের তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে 
দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম 
অধিবাগ্িবর্ণের অন্তর্ভ ক্র মানুষ ( নেটিভ) 


এবং ‘কাল! আদমী+ ‘কালা আদমী’ বলিতে 


বুঝানো হুইয়াছে তাহাদের যাহারা 
ইউরো পীয়ও নহে, ‘নোটিত’ও নহে। দক্ষিণ 
আফ্রিকার তারতীয়দিগকে যে এই শেবোক্ত 
শ্রেণীতে ধর! হইয়াছে তাঁছা বুঝিতে কষ্ট হয় 
না। দক্ষিণ আফ্ৰিকা ইউনিয়ন গবর্ণষেণ্টের 
ধারকদের আত্যাভিমান সম্পর্কে নূতন করিয়া 
আর কিছু বলিবার নাই। শে দেশের 
তারতীয় নির্য্যাতনের ইতিহাস হুবিদিত। 
কিন্ত শ্বেতভ্াতির তথাকথিত শ্রেঠত্বের 
অহ্মিকাকে সমল করিয়া তথাকার 
ইউরোপীয়রা আজ অধঃপতনের_ কোন্‌ 


সীমায় নামিয়া আগিয়াছে আলোচ্য বিল 


তাহার একটি প্রমাণ | কমনওয়েলথ রাষ্রভুক্ত 
দেশগুলির পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও 
শৌন্রাত্রের যৌক্তিকতা তারস্বরে প্রচার 
করা হইয়া থাকে, কিন্ত উহার অন্তত ম 
সদগ্ত-রাষ্ট্রের চেহারা তো এই । জাতিগত 
অহষ্কারে দক্ষিণ আফ্রিকা মত্ত। উচ্থার 
এই নিন্দনীয় মনৌতাৰ বত্দ্দিন না দ্বর 
হইতেছে ততদিন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাজের 
বাণী প্রচণ্ড উপহাসের মতোই শুনাইবে। 


আর্থিক হিয়ার খবরাখবর ৃ 


. আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে ৮ লক্ষ ৩৪ 1 একর জমিতে ২০ লক্ষ অন্ত কেন্দ্রীর পাকিস্থান পবর্ণমেণ্ট ৩৪ লক্ষ 
ভারতের উদ্ধন্ত-_গত নবেম্বর হইতে ৫৫ হাতার বেল পার উৎপন্ন হইয়াছিল টাকা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের 
ফেব্রুয়ারী--৪ মাসে আমেরিকার সহিত পাকিস্থানে চিনির কল--পশ্চিম গবর্ণমেন্ট ২% লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং 
অ।শিঙ্যে ভারতের ১৩ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা পাকিস্থানের পেশোরাৱ জেলার মর্দীন নাহক ব|কীটাকা জনসাধারণ প্রদান করিয়াছে। 
উদ্বত্ত হইয়াছে। গত বৎসর এই ৪ মাসে স্থানে ১ কোটী টাক! ব্যয়ে একটা চিনির কলটী নাকি এপিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ চিনির 
১১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছিল । কল নি্্মিত. হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কল।উহ্থাতে উৎপন্ন চিনি দ্বায়া সমগ্র পশ্চিম 

পশ্চিমবজে আমন ধান্যোর উৎপাদন উ্ছাতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই কলের পাকিস্থানের চিনির চাহিদা পুরণ হইবে । 
পশ্চিমব্ গবর্ণমেপ্টের চুড়ান্ত ব্রাদা 
অমুগারে গত ১৯৪৯-৫০.সালে এই প্রদেশে 
৮১ লক্ষ ৯২ হাজার ? শত একর অগিতে 
আমন ধান্তের চাষ হয় এবং উহাতে ৩১ লক্ষ 
3৫ হাজার ৮ শত টন চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে । পূর্বব বৎসরে ৭৮ লক্ষ ৬৬ হাজার 
৩ শত একর জনিতে ২৮ লক্ষ ৮২ছাজার 
ড শত টন চাউল উৎপন্ন হয়। 

এক টাকার নোট--এখন হইতে 
ভারতে যে এক টাকার নোট ছাপা হইবে 
"তাহাতে ভারত সরকারের ফিলাম্দ বিভাগের 
সেক্রেটারি শী নান্ষেগাওকারের সহি থাকিবে। 
তবে গত ২৬শে আুয়ারী তারিখ হুইতে 
ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগের তৃতপূর্ব 
'লেক্রেটারি শ্রী কে আর কে মেননের সহিতে 
যেসব এক টাকার নোট ছাপ! হইয়াছে 
'তাহাও বাজারে চলতি থ।কিবে । 
পুর্ব্ববলে মুসলমান আশ্রয় প্রাথা_ 








প্রত্যেক কাঁবধানাভেই যে একটি ক্যানটীনের ব্যবস্থা থাকা প্রমোজন একথা হয 
শিপতি মাতেই স্বীকাৰ করেন। কিন্ত বযানটীন সহদ্ধে ভালো জানাশোন লৌক সংগ্র ই 
কাকার একটা বাদে প্রকাশ যে, গত উই. সব সমর সবার পে সব হয়ে ভে ন খাত নির্বাল ফ্যানের একটা! এ ব্য বারা বাল রে 
মে তারিখ পর্যযন্ত্ ১০ লক্ষ ৪ হাজার ৮৮৯ শুধু সঙ্জা হলেই চলবে না, কচি আর পুরিব দিক থেকেও সেট! মনোমত হও চাই । পেন্টি টা বোর্ড এ মতে, 
*'জন মুগলমান আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে পুরর্বধঙ্গে সলেক গবেষণা করে অনেঁকধানি' অভিজ্ঞতা অর্মন করেছেন এবং তারা বিনামূলো আপনাকে ্যানটীন সংক্ধে তাদের 
'পৌঁছিয়াছে। উহার মধ্যে আশ্রয়প্রার্ধী  ফতাদত দিনে সাহায্য করতে সব সময়েই প্রত আছেন। প্রতযকটী ফ্যানটীনে চা জপরিহাধ। চাঁ তৈরির খুটনাটি এক / 
কেন্সে ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬৩ জন মুগলমান ঢা পরিবেশনের আধুনিকতম পথ! সমন্ধে কোনো কিছু আনতে হলেও } 

বাস করিতেছে। | 

ভারতে পাট উৎপাদন-_ভারতে 

পাট উৎপাদন সম্বন্ধে গৰ্ণমেণ্টের যে চুড়ান্ত 
হিলাৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা 
যায যে, ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে ১১ লক্ষ 
€৮ হাজার একর জমিতে পাটের চাব হয় 
এবং উছাতে মোট ৩১ লক্ষ ১৭ হাজার 
বেল পাট উৎপন্ন হুয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে | 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ১৯শে মে-এ সন্তাছের 
গোড়া হইতে দুরু ' করিয়া একাদিক্রমে 
কয়েকদিন লাভের জঙ্ত বিক্রয়ের উপর চাপ 
পড়া হেতু শেয়ারের দর পড়িয়া যাইবার 
দিকে ঝৌক ‘দেখা বার। ইহার উপর 


বোঘাই হুইতে ভ্রম়াগত নিরুৎপাহব্যগ্রফ , 


পংযাদ আসিতে থাকায় উহার প্রতিক্রিয়ায় 
শেয়ার-মূল্য.আরও হাল পায় । এই তাবটি. 
বৃহস্পতিবার পর্য্যস্ত একটানা বজায় থাকে। 

. শুক্রবার বাজারের - অবস্থার পরিবর্তন 
রি দেয়। শেয়!র-মূল্য অবিচলিত থাকিবার 


দিফে প্রবণতা 'বৃদ্ধি পার |: উপ-প্রধানমন্ত্রী 


সর্দার বন্পভভাই প্যাটেল সম্প্রতি ভারতীয় 
মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত রাখ! সম্পর্কে 
যে প্রতিশ্রুতি দেন উহ্নাই কলিকাতা শেয়ার- 
বাজারের আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তনের 
কারণ। আলোচ্য প্রতিশ্রতিদানের ফলে 
বাজারে নৃতন করিয়া! উৎসাহের লঞ্চার হয় 
এবং যাবতীয় শেয়ারের ক্ষেত্রেই মোটামুটি 
একটা উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও 
এফথা ঠিক যে, বিকিকিদির পরিমাপ 
যথোচিত বৃদ্ধি পায় নাই। অস্ত বাঁজার 
থুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল: 
০০0/০, বাজার বন্ধের'সময় এই দর ৩০1৮৬ 
পাইয়ে গিয়া দাড়ার়। . হী কর্পোরেশনের 
[র ২১০, হইতে ২১/০ আনায় পরিণত হয়। 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে ৩২ 
টাকা সুদের (১৯৮৬) গুপপত্রের . দর 
দর্কোচ্চে টাকা সুদের 


290, ON 


' ১৯৬৬-৬৮ ) খণপনত্রের * দর সর্কোচ্চে 
৩২ টাকা ' সুদের (১৯৭০:৭৫) |. 


10 17710111 ছন ছিল নিলি না লোনা 


১০১/০, 
দ্ণপত্রের দর .লর্ধ্বোচ্চে 2৯৩০ এবং ৪২ 


টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) খ্ণপত্ৰের দর | 


দর্কোচেচ ১০৯৮০ দীড়ায়। '. 
অস্ত কলিকাতাঁর শেয়ার বাঞ্জারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 


_বক্পব্জ ১৮১২, বরালগর ২৩৪২, এম্পায়ার 


- ২৮৩০, ক্রিশ্চিয়েন মাইক! ৯1/০, ইত্তিয়ান 


- বি আই কর্পোঃ ৮/৮০, জাডিন-হেপ্তাসন 





বাজারের হালচাল : রা 


পুস্তক পরিচয় 
ইকনমিক জিওগ্রাফী জব. 
পাঁকিস্তান_ অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মুখো- ' 
পাঁধ্যায় এম. এ. (কম্‌) এম. এ. (ইকন্‌ ) 
প্রণাত ) মুল্য ১২ টাকা, প্রাপ্তিস্থান এইচ 


নিয়নন্নপ EEE * কমাপিযাল 
২১৪০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ৪৬২ 3 
রেলওরে-_ছাওড়া-আমতণ | লাইট রেলওয়ে * 
৭৮৪০; কাপড়ের কল-_কান্পুর ১০৪০১ 
নিউ ভিক্টোরিয়া ২৮০) কয়লা খনি - 


বৰ 
oo Pe ৮০, বরাকর চাটাঞ্জি এও কোং লিঃ বুক সেলার্স এণ্ড 
১৩৮০০, (সেন ? 
? সেন্ট্রাল হঁত্তিয়ান ৪৮০, বেমে। পারিসাদ ১৯ নং স্তামাচরণ দে হাট, 


কলিক্কাতা। অধ্যাপক শিবগ্রসাদ ' বাবুর. 
এই -বইখানি তাহার পুর্বলিখিত 
প্যাড বুক অব ইকলমিক দিও" 
, গ্ৰাফী”র অতিরিক্ত সংখ্যা । তিনি এই 


বইখানিতে পাকিস্থামে বর্তমান আঁধিক 
সম্পদ কি রহিয়াছে এরং তবিষ্যতে আরও 
কি হইবে বা হইবার আশা আছে, তাহাই 
বিভ্তৃতভাবে সরলভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন | বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পসম্পদ,. 

. যানচলাচল প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় চমৎকার 
লিখিত হুইয়ান্কে। এই বইয়ে আলোচিত 
শেষ বিষয়টি ( ভারত বিভাগের অর্থনৈতিক: - 
ফলাফল) খুবই মনোজ্ঞ হৃইয়াছে। 
পাকিস্তান সম্বন্ধে জানিতে যাহারা ইচ্ছ,ক, 
সীহাদের পক্ষে, বিশেষতঃ ছাত্র-ছান্রীদের 
পক্ষে এই পুস্তক যে খুবই উপযোগী এই 
কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 


(লাধারণ) ৫৮৮, এ (বি? প্রেফ) | 
৫৮1০, ইণ্ডিয়ান উভ প্রোডাক্টস ৩৭1৮০ । 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৯শে মে-ভারতীয় ও? 
পাকিস্থানী পাটের বাজার অপরিবর্তিত 


চটের থলির বাজার শাস্ত। সংবাদ 
দেওয়ার মতো নুতন. কোন ঘটনা ঘটে নাই ।. 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ১৯শে মে__জন্ত বোহ্বাইয়ের ' 
বাঁজাণর প্রতি ভরি সোল ২১৮৪০ দরে ক্রয় 


২৮০০, ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫/০ ; চটকল-_. 
আগড়পাডা ১৫০, এাংলো-ইত্তিয়া ২৩৫২, 


২৪৮০, ফোর্ট গ্লটার ৩৫৬৯, গৌরীপুর ৪৭১২, 
হাওড়া ৩০1/৯, কাকিনাড়া ১৭৪২, খড়দা 
২০৮২, ভ্তাশনাল ২৫1০০, নর্থক্রক ( প্রেফ ) 
৯৯]*, নদীয়া ৭২২, প্রেসিডেন্সী ৭1০০ 
'ষ্টযাগ্ার্ড ১৯০২ 3 খনি_বার্ধা কর্পোঃ 
কপার ২1০, করপপুরা ভেভেলপমেপ্ট ২১০০; 
ইঞ্রিনিয়ারিং--আর্থার বাটলার ১০০০, 
জেসপ এণ্ড কোং ১৫০০, মার্শাল্স্‌ ale, 
কুমারধুযি ৮/০, সারণ ৯1৮০, টেক্সটাইল 
মেশিনাযি ৭%০ ১ , কাঁগজ্জের কল-- 
জগোপাল ১১/০, টিটাগড় ৩৮/০ ) চিনির 
কল--ক্যারু এণ্ড কোং ৮৮/০ $ চা-বাগিচা, ” 
ক্ৰুকবণ্ড ১০০ চুনাভুটটি ১১৫২ ইষ্ট ইত্ডিয়! 
১৯7৮০, ইাতাপাড়া ২২০২, তেলিয়াপাড়! 
২০৫২ ? জাছাদ্রী বাবসার-ইতডিয়] চীমশিপ 
৬৮/০ 3 বিবিধ--এনুমিনিরষ কর্পোঃ ৭%০১* 


১৫০২, মার্টিন-বার্ণ ১৬১০, রোটাস ইওণ্ডাধরী 


রসি MACHINERY চী 
AR “XL 


১১১৮/০, বড়াল বার ১১৮২ ৷, , 

অন্য বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ - . 
তরি ১৮৯৪০ এবং কলিকাতার বাঞ্জারে, 
১৯১২ দরে করপা ক্রয় বিক্রয় হয়। 


১. ই 
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‘ পারিতেছেন না। 





_ৰৰয়োদশ বৰ্ষ Le 


Monday, 29th May, 1950 (সোমবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 


_..- প্রাদেশিক অর্থনীতি 


সরকারী আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার 
অন্ত এবং ইনফ্লেশন দমনের উদ্দেশে 


- ভারত সরকার ব্যয় হাস ও ব্যালান্সভ বা 


সুলমঞ্জল বাজেট রচনা সম্পর্কে মনোযোগী 
হইয়াছেল। ১৯৪৯-৫০ সালের সংশোধিত 
বরাদ্দের তুলনায় ১৯৫০-৫১'লালের কেন্দ্রীয় 
বাজেটে বেসামরিক দণ্ডর পরিচালনার ব্যয় 
২২ কোটি টাক! ও মুলধন খাতে ব্যয় ৪৩ 
কোটি টাৰ! পরিমাণে ছাটাই কর! হুইয়াছে। 
নিজেরা-ব্যয় হাস সম্পর্কে উদ্বোগী হইয়া 
ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট- 
ঈমৃহকেও অনুরূপ ব্যয়গক্কোচ নীতি 
অস্থুলরণের নির্দেশ দিয়া আলিতেছেন। কিন্ধ 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমুছ সেদিক দিয়া 
এখনও সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখাইতে 
তারতের ৯টি গবর্ণর 
শাসিত গ্রদেশের মধ্যে ১৯৫০৫১ সালে ৭টি 
প্রদেশের বাজেটেই ১৯৪৯-৫০ লালের 
সংশোধিত বরাদের তুলনায় সরকারী বয় 
বরাদ্দ কিছুট! কম করিয়া দেখানো হইয়াছে 
*শত্য, কিন্ত ইহাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আয়ের শছিত ব্যয়ের সামঞ্জন্ড রক্ষিত হয় 
নাই। মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িথ্যা 
ও আগামের বাঞ্জেটে এবার ঘাটতি 
. পড়িয়াছে। এই সব ঘাটতি মিটাইবার কোন 
” সছুপায় এখম পর্য্যন্ত বিশ্লেষিত 'ও অবলৃষ্ধিত 
হয় নাই। কাজেই প্রাদেশিক অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে ব্যালান্সড বাজেট বা সুসম বাজেটের 
আদর্শ এখনও অনেকটা বা হিয়া 
গিয়ান্তে। ১. »স টি 


১৯৫০-৫১০ লালে অধিকাংশ প্রদেশের 
বাজেটে ঘাটতি দেখা যাওয়ার কারণ এই, যে, 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যে পরিমাণে বায় 
হাঁস করিতে পারিয়াছেন বা করিয়াছেন সে 
অছুপাতে তাহাদের আয় অনেক বেশী, হাস 
পাইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ক্বোক্ত ৯টি 
প্রাদেশিক সরকারের মোট আয়ের পরিয়াণ 
ছিল ২৯£ কোটি ৬ লক্ষ টাকা (সংশোধিত 


বিষর-সুচী 





বিষয় পৃষ্ঠা . 
প্রাদেশিক অর্থনীতি 8৯-৫০ 
ভারতে নূতন অর্থসচিব'নিয়োগ ৫১-৫২ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫২-৫৪ 
লানাকথা ৫৪-৫৬ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৫৭-৫৯ 


| বান বাজায়ের হালচাল 


বরাদ্দ)। সেস্বলে ১৯৫০-৫১ লালে মোট 
আয় ২৮২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাঁকা বরাদ্দ কর] 
হইয়াছে! অপর দিকে ১৯৪৯-৫০ সালের 
২৯২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫০-৫১ 
সালে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগমূহ্বের মোট 
২৮৪ কোটি ২৯ টাক! ব্যয় দীড়াইবে বলিয়া 
অনুমিত হুইয়াছে। যেখানে,আয় কমিয়াছে 
১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাক! সেস্থলে বায় হাস 
পাইয়াছে মাত্র ৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! । 


কাজেই সমষ্টিগতভাবে অবস্থার কোন: 
উন্নতি সাধিত হয় নাই। 
' প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়ের. 


প্রধান পন্থ হইতেছে, 'আবগারি, খিক, 





Et 





| ৫ম সংখ্য! 





ভূমি রাজস্ব, ষ্টাম্প, কষি আয়কর-এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ী আয়কর ও পাট- 
শুকফের অংশ | ১৯১৯-৫০ সালের তুলনায় 
১৯৫০-৫১ লালে ক্কষি আয়ক্রুত্, কেন্দ্রীয় 
আয়করের অংশ, ষ্ট্যাম্প ও ভূমি রাজস্ব বাবদ 
আয় কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত অঙ্ক প্রধান 
প্রধান দফায় আয় হাস পাইয়াছে। ১৯৪৯. 
সালে প্রথম মাদ্রা্জে বিক্রয়কর অবর্তিত :. 
ছয়। তাছার পর ক্রমে ক্রামে উছ্] অন্ত সব 
প্রদেশেই প্রবন্তিত হইয়াছে] ১৯৪৯-৫০ 
সালে বিক্রয়করের দফায় প্রাদেশিক সরকাঁয়- 
সযুছের মোট আয় হইয়াছিল ৪৭ কোটি ৭০ 
লক্ষ টাকা। সেম্থলে ১৯৫০-৫১ লালে গর. 
কর বাবদ সমষ্টিগত ভাবে ৪১ কোটি ২৯ লক্ষ 
টাকা আয় হুইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। আবগারি ও পাটশুক্ষের অংশ 
হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে যে আয় হইয়াছিল 
সে তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে এ সব দফায় 
প্রদেশসমূছের ফম 'আয় 'হুইবে বলিয়া 
অনুমিত ' হইয়াছে । আবগারি দফায় 
১৯৪৯-৫০ সালে প্রদেশসমূহের ২৮ কোটি 
৯৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। মাদক বর্জন 
সম্পর্কে কোন কোল প্রদেশে ব্যাপকতর : 
কার্য্যনীতি অহুশ্থত হওয়ায় ১৯৫০-৫১ সালে 
সে আয় কমিয়া ২৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হুইবে বলিয়া অঙ্থমিত হইয়াছে। 
তাছাছাড়া আর একটা বড় অঙ্গব্ধার বিষয় 
দীড়াইয়াছে এই যে, যুদ্ধের পর হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন প্রদেশসমুহে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা" কার্য্যকরী করার জন্য যে অর্থ 
সাহায্য দিয়া আসিয়াছিলেন এক্ষপে ভাহারা 
তাহাও ছাটাই করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 
১৯৪৯-৫০ মত বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন 


৫০ 





পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমৃহকে ২৪ কোটি ১২ লক্ষ টাক! 
দিয়াছিলেন। অধিকত্ত খণ হিসাবেও 
উহাদিগকে তাহারা £৮ কোটী হ৫ লক্ষ 
টাক! যোগাইয়াছিলেন। ১৯৫*৫১ সালে এ 
উভয়বিধ সাছাধাই যথাক্রমে ৯ কোটা ৫৯ 
লক্ষ টাকা! ও ৩৪ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত 
হাস করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
ধর ব্যয়সক্ষোচ নীতির ফলে প্রাদেশিক 
লরকারলমৃদ্ডেতু যথেষ্ট রাজস্বহানি ঘচিয়াছে। 
নানাদিক দিয়া এইভাবে আর ভান 
পাওয়ার ফলেই ১৯৫০-৫১ সালে অনেক 
"প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে বাছেটের 
/ ভারসাম্য রক্ষা কর! সম্ভব - হয় নাই। 
১৯৩৮-৩৯. সালে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টল মূ 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া 
জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্যে ২: কোটি ৮৯ লক্ষ 
টাক! খরচ করিয়াছিল। এ সব দিকে 
প্রাদেশিক ব্যয় বরাদ্দ বাড়িতে বাড়িতে 
১১৪৮০৪৯ সালে তাহা সমষ্টিগততাবে ৯২ 
কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছিল। 
১৯৫০-৫১ সালে তাহা কিছু ছাটাই করিয়া 
৯১ কোটা ৭২ লক্ষ টাকার সীমাবদ্ধ করা 
হুইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে পুলিশ বিভাগ 
ও সাধারণ শান বিভাগ বাবদ ৮৮ কোটি 
৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৯৫০-৫১ 
সালে তাছাও ৮৩ কোটী ৯১ লক্ষ টাকায় 
কমই দেওয়া হইয়াছে। সেচ ব্যবস্থার 
অন্ত সয়কারী বায় ব়াদ্দও (রালন্ব খাতে ) 
১২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা হইতে ১২ কোটি 
টাকায় ভাল করা হইয়াছে। উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার ব্যয় সক্কোচ সম্পর্কেও কতিপর 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হুইয়াছেন। 
তৰে মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সেরূপ 
কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই । ছাদের 
১৯৫৯ ৫১ লালের বাজেটে উয্নয়ন 
পরিকল্পনা! বাবদ ব্যয় বরাদ্দ ১৪৪৯-৫০ 
গালের তুলনায় বাড়ানো হুইয়াছে। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টলমুহের আর 
বাড়াইতে না পারিলে কেবল তীছাদের ব্যয় 






আর্থিক জগৎ 


হাসের ব্যবস্থা করিয়া বাঞ্জেটের ভারসাম্য 
রক্ষঃ কয়া আমাদের মতে কঠিনা এই 
অমুন্নত দেশের অগনিত{অনসাধারণ যেখানে 
জিলিষপঞ্রের অভাবে, | অভাবে এবং 
রোগেশোকে বেশীবুকম কষ্ট পাইতেছে 
যেখানে কৃষি, শিল্প» শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
দিক দিয়! প্রাদেশিক সরকারলমুহের ব্যয় 
হাস করার ফোন কথা উঠ/ই ঠিক নহে। 
পুলিশ বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি 
সম্পর্কে ব্যয় হাসের ভযোগ কিছু কিছু 
এখনও রহিয়াছে গতা, বিত্ত এ দিক দিয়াও 
বিশেষ কিছু অর্থ বাঁচানো আজ আর 
সম্ভবপর নহে। অজরনলিরাপত্তা ব্জায় 
রাখার এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার 
দায়িত্ব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দিক 
দিয়া কোন ব্যাপক ব্যয়পক্ষোচ নীতি 
অনুসরণ করিতে গেলে তাহা এই শিশু 
রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়ার আশঙ্কা 
আছে। কাজেই ব্যয়সক্ষোচ দ্বারা 
প্রাদেশিক বৰাছেটের ঘাটতি পূরণ 
করার চেষ্টা লা করিয়া সেজছ আয়বুদ্ধির 
সুযোগই বেশী করিয়া দেখিতে হইবে। 
দুঃখের বিষয় শ্বাধীন ভারতের নূতন 
শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে সেরূপ বিধিব্যবস্থা 
সম্পর্কে উপযুক্তক্প মনোযোগ নিবন্ধ 
করা হয় সাই। প্রাদেশিক রাঁজন্ছের 
লুযোগ সীমাবন্ধ করিয়া! কেন্দ্রীয় রাজন্বের 
সুযোগই সকল দিক দিয়া প্রসারিত করার 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। ,বিক্রয়কর হইতে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসহূহের তাশরূপ আর 


হইতেছিল। নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা 
অঙচুদারে এই কর নির্ধারণের ক্ষেত্র 
ভবিষ্যতে সঙ্বীর্ণতর হইয়া আঁলিবে। 


আত্তর্জ্জাতিক ও আস্তঃপ্রাদেশিক বাণিজোর 
প্রয়োজনে যে পণ্য বিক্রয় ও চালান হয় 


নূতন টেলিফোন নশ্বর--217, 2765 


অক্ষয়কুমার লাহ, 


১নং ধৰ্ম্মতল! ট্রাট, কলিকাতা 


[ ২৯শে মে, ১৯৫০ 


তাহার উপর প্রাদেশিক গবর্ণসেপ্টসমূহ কোন 
কর আদায় করিতে পারিবেন না। 
পার্লামেন্ট যেলব পণ্য জনসাধারণের পক্ষে 
অক্তাবন্তকীয় বলিয়া ঘোষণা করিবেন সেই 
সব পণ্য বিক্রয়ের উপয় কর আদার সম্পর্কে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টনমূহ আইন প্রণয়ন 
করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেদিভেন্টের 
অমুমোদন না পাওয়। পর্যন্ত তাহ! কার্ধ)করী 
হইবে না। কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 
বৃত্তি ও ব্যবল! কর আদায়ের পরিমাণ 
সর্কোচ্চে ২৫০ টাকায় সীমাবদ্ধ রাখিতে 
হইবে। পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমৃহকে 
পাট শুক্কের অংশ প্রদানের ব্যবস্থা দশ বৎসয় 
পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কাজেই 
প্রাদেশিক সরক্ারসমূছ্যে আয় ভবিষ্যতে 
আরও কমিয়া বাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে । 
একমাত্র ভর়পার কথা হইতেছে এই যে, 
নূতন শাসনতন্্ে প্রদদেশসমূহের ভিতর আয়কর 
বণ্টনের ব্যবস্থা তবিঘ্যতেও বায় রাখার 
কথা বলা হুইয়াছে। আর প্রদেশনমূহের 
প্রয়োজনমত কেঙন্দীয় তহহিল ছইতে অর্থ 
সাহায্য প্রদানেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
তবে আয়কর ও সাহায্য বণ্টনের হার কি 
হইবে তাহা নৃতন শাসনতগ্ত্রে পাকাপাকি- 
তাবে স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই। একটি 
ফিনান্দ কমিশন বা ক্াজন্ব কমিশন গঠন 
করিয়া! প্রতি পাচ বৎসর অন্তর সেই ছার 
নির্ধারণের অন্ত নির্দেশ দেওয়া! হুইয়াছে। 
ফিনান্প কমিশন বসাইয়! তাছাদ্ন মারফতে 
এঁ বিষয়ে উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি স্থির করায়, 
প্রস্তাব আমরা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই ননে 
করি। সর্বভারতীয় প্রয়োজন, প্রদেশ" 
সমূহে জাতিগঠনযূপক কাত সম্প্রলারণের 
প্রয়োজন এবং অনুন্নত বা লোকবছল 
প্রদেশের বিশেব প্রয়োজন বিচার করিয়া 
যদি ও কমিশন উপযুক্ত পরিমাণ রাজন 
বণ্টন ও সাহায্য প্রদানের নির্দেশ 
দেন তবে এদেশে প্রাদেশিক অর্থনীতির 
তিনি অনেকটা হুদ হইবে সন্দেছ 
নাই। রি 


তি 


ভারতে নুতন অর্থসচিব নিয়োগ 


নয়া দিল্লী হইতে গত হধশে মে তারিখে 
শ্লিতাস্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এরূপ ঘোবণা 
করা হইয়াছে যে, তারতের অর্থনচিব ডাঃ 
"জন মাথাই অবলর গ্রহণ করিলে তংস্থুলে 
সার চিন্তামল দেশমুখ তারতের অর্থনচিবপদে 
নিযুক্ত হইবেন। এফথা সকলেই জানেন 
যে, ডাঃ মাথাই পার্লামেন্টের লদন্ত পদে 
ইস্তফা দিয়াছেন এবং বর্তমান ইংরাজী যাস 
শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অর্থনচিবের 


পদ হইতেও অবলয় গ্রহণ করিবেন। 
"ভারতের অর্থসচিব হিশাবে ডাঃ মাথাই 
যেরূপ যোগ্যতার পরিচয় পিঙ্নাছেন 


তাছাতে আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ন! 


, থাকিলেও তিনি পদত্যাগ করাতে দেশবাসী 


অত্যন্ত হুঃখিত হইয়াছে। এই বিষয়ে 
নানা প্রকার জল্লনাকল্লনাও হি হইরাছে। 
অনেকে বলিতেছেন, ডলারের হিলাবে 
ভারতীয় টাকার বর্তমানে যে মূল্য নির্ধারিত 
রহিয়াছে তাছার কোন পরিবর্তনের ডাঃ 
মাথাই ঘোর বিরোধী । বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে তিনি 
একাধিক বিবৃতিতে ভারতীয় টাকার মুলোর 
‘যে কোন পরিবর্ধন হুইবে না তাহা হুদ 
ভাবে ব্যক্ত করিয্নাছেন। কিন্ত পাকিস্থানের 


H . টাকার সহিত ভায্নতীয় টাকার মূল্যের সমতা 


সাধন করিয়া ভারত এবং পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্য সম্পর্ক পুরাদস্তরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য ভারতের গুধান মন্ত্রী নাকি অত্যধিক 
* সউদগ্রা। এই যতভেদের জন্তই নাকি ডাঃ 
সাথাই ' পদত্যাগ করিয়াছেন। উপরোক্ত 
খুজব্র ফলে গত ১০১২ দিনের মধ্যে 
বোধাই ও ভারতের অস্তান্ভ স্থানে শেয়ার 
বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখ]. দিয়াচছ। 
‘যোদ্বাইয়ের 'কষার্স” পত্রের গত ২০শে যে 
তারিখের সংখ্যায় এই বিষয়টির কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে, যদিও উক্ত পত্র এই 
ব্বভৰ লত্য ফিনা তৎসম্বন্ধে স্থিরলিশ্চিত 
তাবে কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্ত 


বোশ্বাই, হইতে চে ‘“ইকনযিক 
উইকলি' পত্র এই বিষয়ে আরও স্থির- 
নিশ্চিত। উক্ত পত্ৰ’ বলেন যে, সংখ্যালঘু 
চুক্তির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছিলাবে করাচীতে 
ভায়ত ও পাকিস্থানের মধ্যে ষে অস্থায়ী 
বাণিল্য চুক্তি ছইয়াছে তাহাকে স্থায়ী ব্যবস্থায় 
পরিণত করিবার উদ্দেস্যে পাকিস্থান 
পাউণ্ডের ছিসাবে উনার টাকার মুল্য 
কমাইয়া মূল্য ২ শিলিং ২২ পেনী হইতে 
১শিলিং ৯ পেনীতে পরিণত করিবে এবং 
তারত উছার টাকার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১ 
শিলিং ৬ পেনী হইতে বাড়াইরা ১ শিলিং 
৯ পেঁনীতে পরিণত করিবে । উহার ফলে 
ভারতের বর্তমান অর্থসচিব বড়ই অপ্রস্তুত 
হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার পদত্যাগ করা 
ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। উক্ত পত্র 
বলেন যে, দিল্লীস্থিত বৃটিশ হাই কমিশনার 
নার আচ্চিবন্ড নাই এই ব্যাপারে ধুব বেশী 
উদ্ভোগী এবং তাহার প্রতাবেই প্রধান মন্ত্রী 
ডাঃ মাথাইয়ের স্থলে ভ্রীরাজাগোপালা- 
চারীকে অর্থনচিবের পদে বগাইবার অন্ত চেষ্টা 
করিতেছেন |" কারণ রাজাজীর ইউরোপীয় 
ও মুললীম প্রীতি মুবিদিত। এই 
সম্পর্কে উক্ত পত্র বলেন যে, প্রথমে 
পাকিস্থানকে উহার প্রতি টাকার 
মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনীতে নির্ধারিত 
করিতে বলা ছইয়াছিল। কিন্ত টাকার 
মুল্য সম্পর্কে পাকিস্থানে যে প্রকার 
উত্তেতনা ও জেদের হৃষ্টি হুইয়াছে 
তাহাতে পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষগণ হঠাৎ 
উহাদের টাকার মুল্য ভারতীয় টাকার সমান 
হারে সির্ধারিত করিতে ভয় পাইতেছেন। 
ভজ্ঞন্ভই মধ্যপন্থা একটা রফা হইয়াছে। 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও নাফি উহাতে 
সম্মতি দিয়াছেন। প্রকাশ, দিল্লীতে অস্ত 
হইতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে 
বাণিজ্য বৈঠক বসিতেছে তাহার পরিসমাপ্তি 


সঙ্গে সঙ্গে ভারত. ও পাকিস্তানের টাকার 
উপরোক্তরণ নূতন মুল্যের কথা ঘোষিত 
হইবে । 

টাকার মূল্য নম্পর্ষিত উপরোক্ত জঙ্পনা- 
কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে অর্থ- 
সচিব পদে হঠাৎ সার চিস্তাম়ীন দেশমুখের 
নিয়োগে বিশ্িত হইবার থাকে না। 
রাজাজী বর্তমানে অশ্ুস্থ। এনরিকে উত্তর 
প্রদেশের গ্রধানমধ্রীও নাকি ভারতীয় টাকার 
মূল্যবৃদ্ধির সমর্থক নেন এবং এই অগ্ভই 
নাকি তিনি উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়া ককন্ত্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের অর্থপচিবের পদ গ্রহণ করিতে 
রাজী হন নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া শেষ 
যুহূর্তে অকংগ্রেণী হইলেও সার চিস্তামন 
দেশমুখকে অর্থদচিব পদে নিযুক্ত করিতে 
হইয়াছে । উহা মনে করা খুব স্বাভাবিক 
যে, তিনি টাকার মূল্য' সম্পর্কে মন্ত্িঘভায় 
কর্ণধারদের মতের সঘর্থন করিয়াই অর্থ- 
সচিবের মত দারিত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ 
করিতেছেন। কিন্তু টাকার মূলা যদি স্বাস 
করা হয় তাহা হইলে সহকারী প্রধানমন্ত্রী 
সর্দার প্যাটেলের কি অবস্থা ঘটিবে! গত 
১৮ই মে তারিখে বোম্বাই হইতে . একটি 


বিবৃতি দিয়া তিনি একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা 


করিয়াছেন যে, ভারতীয় টাকার বিনিময় 


হারের পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠিতে পাক্সে- 


না। ইংলগ্ডের অর্থপচিব লার ধ্যাফোর্ড 
ক্রীপপের মত লোক হইলে একথা বলা 
যাইত যে, সর্দার প্যাটেল একথা বলিলেও 
শেষ পর্য্যন্ত তিনি মত বদলাইতে বাধ্য 
হইবেন। কিন্ত সঙ্দিরজী সেই ধাতের লোক 
নছেন। | 

যাহা হউক আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই 
টাকার মূল্য সম্পর্কে এই সব জল্পনাকল্পন! 


. কতদুর লত্য তাহ! বুঝা যাইবে। ইতিমধ্যে 


আমরা একথা পুনরায় জোরের সহিত বলিব 
যে, পাকিস্থানকে খুলী করিবার অন্ত প্রধান 


চর 
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মন্ত্রী যদি -ইংলগ্ডের পাঁট্টণ্ডের ' হিসাবে 
ভারতের টাকায় মৃল্য চড়াইয়া দেন তাহ! 
হইলে উহ দ্বারা ভারতের সমূহ অনর্থই 
ঘটিবে। ভারতের বহির্ববাণিজ্যে বর্তমানে 
খুব বেশী পরিমাণ ঘাটতি হইতেছে।: গত 
১৯৪৮-৪৯ শালে বহির্বাণিজ্ে ঘাটতি 
দাড়ায় ২১৫ কোটি টাকা! ১৯৫০ সালের 
পুর্ব পর্যন্ত এক বৎসরে কত ঘাটতি হইয়াছে 
তাহা এখনও স্বানা যায় নাই। তবে ১৯৪৯ 
সালে ঘাটতির পরিমাণ দড়াইয়াছে ১৯৩ 
কোটি ৬২ লক্ষটান্কা। তারতের রপ্রানী 
বাণিজ্য প্রধানতঃ ষ্টালিং অঞ্চলের সহিত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে তারত যদি পাউণ্ডের 
হিসাধে উহার টাকার সৃল্য চড়াইয়! দেয় 


1 

বিদেশীর চক্ষে সংখ্যালঘু চুক্তি 

কলিকাতায় বিদেশীদের যে সমস্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠান য়জ্য়াছে তাছার একটি প্রতিষ্ঠানের 
বিদেশস্থিত পরিচালকবর্ম উদ্থাদের কলিকাতা 
অফিসে এরূপ একটি রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান 
যে, সংখ্যালঘু সম্বন্ধে, পাক-ভায়ত চুক্ধির 
শাফল্যের কতট! সম্ভাবনা আছে এবং শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে উছাতে 
নুতন মূলধন বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বিক্রয় করিয়া দেওয়া--এই দুইটি পহ্থার 
মধ্যে কোন পদ্থা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত ছইবে। 
এইসব প্রশ্নের উত্তরে প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা 
অফিন হুইতে যে জবাব দেওয়া হইয়াছে 
দিল্লীর ইষ্টার্ণ ইকনমি্ পত্রের কলিকা তাস্থিত 
সংবাদদাতা তাহার একটি বিনরণ উক্ত পত্রে 
প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য জবাবে 
বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তি দ্বার! ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রধান্মন্রিগণ রাজনীতিক 
দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন বটে) কিন্ত 
উতয়বদের মধ্যে বিদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছে 
যে, উহা সহজে দুরীতৃত 'হইবে না।. এই, 
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তাহ! হইলে ভারতের রপ্তানী বাণিত্য 


ক্ষতিগ্রস্ত ছইয় উহার ঘাটতিরূপরিমাণ আরও 


বাড়িয়া যাইবে। টাকাঁরু মুল্য চড়াইবার 
ফলে পিং অঞ্চল হুইঞুে তারতের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পপাঁডব্য পাওয়ার কথা। 


কিছু তারত ইংলণ্ডের নিকট কলকজার অন্ত, 
একান্তভাবে নির্ভরশীল । ইংলণ্ড যে কম 
মূল্যে এই কলকজা প্রদান করিবে তাহার 
নিশ্চয়তা নাই। টাঁকার মূল্য চড়াইলেই 
যে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
পণ্যপ্রব্য পাওয়া যায় না তাহা ভারত হইতে 
পাকিস্থানের পণাদ্রব্য প্রাপ্তির ব্যাপারে 
সম্প্রতি বেশ তা লরূপ দেখা গিরাছে। মোটের 
উপর ভারত এক্ষণে যদি পাউত্ডের হিসাবে 


সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মত হইতেছে যে, তারত 


সরকার অযথা, পাকিস্থানের তোধণনীতি 
গ্র্ণ করিয়াছেন। যদি চুক্তি সফল হয় 
তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হুইবে। কিন্তু উহা যদি ব্যর্থ হয় 
তাঁহা.হইলে তারতের প্রধানমন্ত্রী নেহকুকে 
পদত্যাগ করিতে হইবে এবং এদেশে একটি 
নৃতন মন্ত্রিসতা গঠিত হইবে |? অন্ততঃ দেশে 
যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতাব প্রতিপত্তি হাস পাইৰে 
তাহাতে সন্দেহ মাই। এরূপ অবস্থার 
দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একট! অনিশ্চিত 


অবস্থার সৃতি হইবে এবং উদার প্রতিক্রিয়ায় 


দেশের শিল্প প্রচেষ্টায় তবিষ্যৎ সন্ধে দেশে 
একটা অদাস্থার তাৰ সৃষ্টি হইবে । বিশেষতঃ 
উহার ফলে ভারত ও পাকিস্থানের বিরোধ 
তীব্রতর ছইয়া শেষ পর্য্যন্ত উতয় দেশের মধ্যে 
একট! সজ্বর্ষযকে অপচিহার্য্য করিয়! তুলিবে। 


তবে চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার এবং এরূপ একটা. 


পরিস্থিতিক্ন উদ্ভব হওয়ার সম্ভাঁবদা শতকরা 
৪০ তাগ এবং চুক্তির সাফল্যের স্তাবা 
শতকরা ৬* তাগ। 


টাকার মুল্য বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ষ্টালিং 
অঞ্চল হইতে ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় 


কলীকজা, সামগ্ষিক সরঞ্জাম ইত্যাদি 
আমদানীর পক্ষে .'কোন দুবিধ! তে! 
হইবেই লা__অধিকন্ব ষালিং অঞ্চলের 


অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় পণ্যসাহগ্রীর 
প্রতিযোগিতার ভারতীয় শিল্পসমৃহ ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইবে | 

আমাদের শেষ কথা এই যে, পাকিস্থানের", 
সহিত তাঁরতের সড়াব প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় 
বটে। কিন্ত এই সত্তাব প্রতিষ্ঠায় জরঙ্ক 
প্রধানমন্ত্রী যদি ভারতের অর্থনীতিক 
ভিত্তিতে ফাটল ধান তবে তাহাকে বেছ 
ক্ষমা করিবে মা। 


i 


চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে বিদেশী পর্যয- 
যেক্ষকের এই ভবিয্যন্বানী সফল ছউক--উহাই 
আঁময়া প্রার্থনা করিতেছি। 


ভারতে খান্ভশন্ত আমদানী 


ভারতে গত ১৯৪৭ সালে বিদেশ হইতে 
১:৮ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মুল্যের ২৬ লক্ষ 
£৬ হাজার টন খাাশগ্ড আমদানী হুইয়|ছিল।, 
১৯৪৮-৪৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮ লক্ষ " 
৪৯ হাজার টনে পরিণত হয় এবং তজ্জন্ত 
বিদেশকে ১৩০ কোটি টাকা দিতে হয়।, 
১৯৪৯-৫০ সালে অর্থাৎ গত মার্চ মাসে যে, 
সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
বিদেশ হইতে কত টাকা মূল্যের ফি পরিমাণ 
থাস্তশন্ত আমদানী হইয়াছে তাহা এখনও. 
জানা যায় নাই। তবে বর্তমান ইংরেজী 
বৎগরের প্রাক্কালে তারত সরকার এরূপ 
দিদ্ধান্ত কয়েন যে,১লতি' ১৯৫ সালে বিদেশ 
হইতে ১৩ লক্ষ টনেয় বেশী খাভশন্ত 
আমদানী করা হইবে না 1. অতঃপর মাত্রা 
পবৰ্পবেণ্ট উদ্ধার প্ররনোজন হিলাবে ভারত 


পা 
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পক্ষ হইতে যে সহ্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় 
তাহাতে তিনি দিল্লী চুক্তির কার্য্যৰারিতার্‌ 
প্রশঙ্গ আলোচনা করিয়া একটি সুচিন্তিত 
ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঁচটি দাবী 
উত্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্ট দিল্লী 
চুক্তিকে সাফঙ্যমর্ডিত কিয়া তুলিতে 
সত্যই যদি আন্তরিকভাবে আগ্রহী হইয়া 
থাকেন, তবে উক্ত পাঁচটি দাবী পূরণে 
তাহাদের কাঁলবিলঘ্ঘ করা উচিত নয় ইহাই 
ডক্টর শ্যামাগ্রলাদদের অভিমত । দাবী 
পাচটি হইল এই £_-এক সপ্তাহের মধ্যে 
সমস্ত অপহৃত! নারী পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে হুইবে এবং অপরাধীদিগের 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বাবস্থা করিতে হইবে; 
হিন্দুদিগের বন্দুকাদি (যে গুলি জোর করিয়া 
ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে) হিন্দুদিগকে 
ফিরাইয়া দিতে হইবে; আনসার বাহিনী 
ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে , আটক হিন্দুদিগকে 
অগৌণে ছাড়িয়া দিতে হইবে ; এবং অবর 
দখলভুক্ত শতকরা অন্ততঃ ২৫টি হিন্গৃছের 
দখল ত্যাগ করিতে হইবে। দাবীগুলির 
কোনটাই অদঙ্গত কিবা অত্যুগ্ৰ নয়। ইতি- 
পূর্বেও এই জাতীর দাবী করা হুইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নেতৃবৃন্দ দিল্লীচুক্তির 
মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হুইয়া. উঠিয়াছেন। 
তাহাদের এই ভাবাতিশয্য আস্তরিকতা প্রন্থত 
ফি না উক্ত গাচটি দাবী পূরণের ব্যাপারে 
তাহার একটি দুষ্টিগ্রাহ প্রমাণ মিজিতে 
পারে। এই প্রমাণ দানে পূর্ববঙ্গ গবমেপ্ট 
অগ্রসর হুইয়! অ|সিবেন কি? 

" ডক্টর শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য 
বন্ভৃতায় একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের 
অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বাস্তহায়া 
সমন্ত! সম্পর্কে পশ্চিমদের অধিবাসীদের 
একাংশের মধো কিছুকাল হুইল একটা 
প্রাদেশিক স্বাতম্রোর ভাব দেখা দিয়াছে। 


উহ! যে শুধু বাস্তছায়াদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ . 


রহিয়াছে এমন নহে 5 সাধারণ তাবে পশ্চিম 


বঙ্গ-পূর্কৰ্ল সম্পর্কও উহা তারা তিক্ত 
হইয়া উঠিবার আশঙ্কা প্রবল হ্ই্য়া 
উঠিয়াছে। শ্রীধুত ৪ মুখাজ্জি এই মনো- 
ভাবের তীব্র নিন্দ করেন এবং জন- 
সাধারণকে উক্ত মনোভাবের দ্বারা চালিত 
ন} হইতে সনির্ন্ধ অমুট্রোধ জানান। উহার 
মতে বাস্তহারার পুনর্বাসন পরিক্লননাসবুহকে 
এমন ভাবে কার্ধ্যক্ষেত্রে রূপদান করিতে 
হইবে যাহাতে সমগ্র পশ্চিমধজের আধবাশী 
সংখ্যাই উহার দ্বায়! উপকৃত হইতে পারে। 
ডক্টর শ্থামাগরদাদের শেষোক্ত অভিমত 
আমরা খুবই মূল্যবান বলিয়া মনে করি। 
পূর্ববঙ্গের বাস্বহায়া সমস্তাকে শুধুমাত্র পূর্ব" 
বজের হিন্দুদের নিজন্ব ঘরোয়া সমন্ত। মনে 
করিলেই চলিবে না, উহাকে পশ্চিমবলের 
সমন্তার পছিত মিলাইয়া বিচার ফরিতে 
হইবে । কৃষি শিল্প বাণিভ্য ব্যাপারে পশ্চিম 
বঙ্গের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা আছে। উক্ত 
অশম্পূর্ণতা দূরীকরণে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা 
সমগ্তাকে যদি কাজে লাগালে যায় তবে 
উহার জ্তায় কাম্য আর কিছু হইতে পারে 
না। প্রাদেশিক শ্বাতত্ত্রাবুদ্ধি পরিহার 
করিয়া সফলের একযোগে এই লক্ষ্য সম্মুখে 
রাখিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। 


কলিকাতা ব্যাম্বেল মেডিকেল কলেজে 
নূতন নীতি অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালের অন্ত 








নং নং মিল 
| কুষ্টিয়া (নদীয়া). | নদীয়া) 


বাংলার বস্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত 


| --মোহিনী মিলম্‌ লিঃ= 
ঞাহ সিনে 


বস্ত্রাদিল জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই (বারণম্য হইবে | 


ম্যানেজিৎ এজেণ্টস্‌ [জ্বলা ৮ দল সন্স.এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাত।-_-১ 


কলেছে যে সকল ছাত্র লওয়া হইবে 


তাহাদিগকে জিলাওয়াৰী ভাবে গ্রহণ করা 
হইবে। বিভিন্ন জিলার ছাব্রসংখ্যার হার 
ঠিক হইয়াছে এইরূপ ;_-জলপাইগুড়ি ৬, 
বর্ধমান, হাওড়া,ও ২৪ পরগণা প্রত্যেকটি 
জিলা হইতে ৮, নীকুড়া ও হুগলী প্রতি 


বিলা পিছু ৭, বীরভুয়, মুশিদাবাদ, নদীয়া ও- 


মালদহ প্রতি জিলা পিছু ৩, মেদিনীপুর ৯, 
পশ্চিম দিনাজপুর, দার্িলিং ও কুচবিহা় 
প্রতি ছিলাপিছু ২ এবং কলিকাতা হ%। 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থী ছান যাহারা পশ্চিম 
বলে স্থায়ী বসবাসের সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছে 


এই মর্খে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখাইলে . 


তাহারাও ভর্তির জন্তু আবেদন করিতে 
পারিবে । যে যে পিলার ঠিকানায় আবেদন 
করিবে তাহাকে সেই জিলা প্রার্থীরূপে 
গণ্য করা হইবে । আপাতব্চারে মনে 
হইতে পারে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জিলা 
প্রতি সুধ্চারের উদেশ্য লইয়া বর্তমান 
নীতির শরণ লওয়া হইয়াছে ।. কিন্ত 
এই নীতি তবিষ্যতে দেশে চুড়ান্তরূপ অনর্থের 
হপ্তি করিবে বলিয়াই আমর! আশঙ্কা 
করিতেছি । সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, বাঁশস্থান 
ইত্যাদি যে দিক অবলম্বনেই সংরক্ষণ নীতি 
অবলমন কর! হউক না কেন তাহাতে 
অযোগ্যের প্রশ্রয় দান ছাড়া আর কিছু 
হইবে না। ২৪ পরগপায় কি বর্ঘমানে যদি 


নিচ ও মিল 


| বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) | পরগপা) 
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* ৮ জনের স্থলে ১০ অন যোগ্য ছাত্র পাওয়া 
যায় ও দিনাজপুরে যদি এক জনও এইরূপ 
ছাত্র না থাফে এবং উপরোক্ত সংরক্ষণ নীতির 
বলে ২৪ পরগণার কি বর্দ্ধদানের ছুই জন 
যোগ্য দ্বাত্রকে বাঁদ দিয়া দিদ্বাজপুরের ছুই 
জন অযোগ্য ছাত্রকে যদি কলেজে ভর্তি কর! 
হয় তাহা, হইলে উন্তৎ দ্বারা কি. সমগ্র 
দেশেরই. ক্ষতি সাধন করা হইবে পা? 
ক্ষতির প্রশ্ন বাদ দিলেও দেশে এই যে 
' প্রত্যেক জেলাকে উহাদের গ্রাশ্য অংশ 
সন্ধে সচেতন ধরিয়া তোলা হইতেছে 
তাহার ফলে. পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক ছেলায় 
- কি ভবিধাতে প্রাদেশিকতার অঙুরূপ একটা 
মনোতাৰ হৃষ্টি হইবে ন! ? বর্তৃপক্ষকে সময় 
থাকিতে এই বিষয়টি তালরূপে বিবেচনা 
করিয়া দেখিতে আমরা অন্থরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি। 


- ' লিদ্ধু ব্যবস্থা ‘পরিষদে সৰ্কপ্তদ্ধ ছয়ত্রন 


ছিন্নু সত আছেন। . ইঁছাদিগকে সিল্ধু- 


ব্যবস্থা পরিষদ মুলপিম লীগ দলের সদরস্তপদ- 
ভুক্ত করিয়া ওয়ার একটি প্রস্তাব 'গিদ্ু 
মুগলিম. লীগ দলের সভায় আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পিছু, বহুদিন 
হিদুশূ্ভ হুইয়াছে। যে কয়েকজন হিন্দু 
এখনও  পেখানে ' রহিয়াছে তাহারা 
 পাকিস্থানীদের ফকণা রর ও. মৰ্জ্জির উপর 
নির্ভর.করিয়া কোন প্রকারে তথায় টিকিয়া 
আছে মাব্র। এই স্বল্লাবশিষ্ঠ হিন্দুদেরই 
প্রতিনিধি হইলেন পিডু ব্যবস্থা পরিষদের 
আলোচ্য ছয়জন হিন্বু সদন্ত। ইহাদের 
স্বতন্ত্র সত্তা কিছু অবশিষ্ট আছে বলিয়া' মনে 
ছয় না। সুতরাং ইহাদের . পক্ষে মুসলিম 
লীগ পরিষদ দলের বাহিরে থাকা যে কথা 
উহার অন্তর, ক্ত হওয়াও প্রায় সেই কথা। 
লীগ রাজনীতি তাহাদের দ্বায়া সামাভভই 
প্রভাবিত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, 
মুগলিম লীগ কর্তৃক ‘যে পর্যন্ত লা ছুই জাতি- 
তত্ব নীতি হিসাবে পরিত্যক্ত হইতেছে সে 
পর্য্যস্ত মুসলিম লীগ দলে হিন্দু সত্য গ্রহণ 


| 


করা হইল কি না হুইল তাহাতে, বিশেষ 
কিছু আপিয়া যায় 'লা। ছুই জরাতি-তত্বে্র 
মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রবল 
বিরূপত! বিদ্যমান ছুই $চায়ি -জন “বশত্বদ” 
হিন্দু সদস্ত শ্বদলে N আনিয়া তাহা 
লোপ রা যায় না রি 
কলিকাতা - কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ও পরিচালন! ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার ন্ট পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেন্ট ছুই বৎসর 

' আগে একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিশনের 
চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। 
রিপোর্টে অন্ত অনেক বিষয়ের মধ্যে বিশেষ 
করিয়া কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক অবস্থা 
সম্পর্কে গুরুতর সৰ মন্তব্য করা হইয়াছে 
এবং এই জন্ত কর্পোরেশনের পরিচাললাগত 
অব্যবস্থাই যে প্রধানতঃ দায়ী সে কথা খুব 
জোরের সহিত বল| হুইয়াছে। 
অবহেলা, দুনীতি, ইচ্ছান্ৃত আইল লঙ্ঘন 
এইগুলিকে অব্যবন্থার গোড়ার স্থান দেওয়া 
হইয়াছে। তদন্ত কমিশন তাঁহাদের 
রিপোর্টে নৃতন ফোন তথ্য পরিবেষণ ফরেন 
নাই? দীর্ঘদিন ধরিয়া কর্পোরেশনে যে সকল 
অব্যবস্থা চলিয়া আপিতেছে এবং যাহা 
- লফলেই জানে. তাহার কথাই: রিপোর্টে 
নুতন আকারে সম্বলিত হইয়াছে মাত্র। 
কর্পোরেশনের অত্যন্তরে বিত্ত ও সম্পত্তি 
পোধিত কায়েমী স্বার্থের একটি বিরাট 


' স্বাটি বর্তমান, উহার অন্তই কর্পেরেশনের 


পরিচালনা-ব্যবস্থায় এতাদৃশ গলদ | কর্পো- 
রেশমের অবস্থার উন্নতি সাধন কয়িতে 
হইলে নর্বাপ্রে, এই কোরেশী স্বার্থের খাটি 
নির্মম হৃপ্তে ভাঙ্গিয়া ফেলা দরকার। কিন্ত 
এখন পর্যন্ত উদ্ধার বিশেষ কোন, লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। ১৯৫০ পালের 
কলিকাতা পৌরশাসন সংশোধনী আইনে 
কর্পোরেশনের ভোটার তালিকা সম্প্রসারিত 
"হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় 
এই সংস্কার অফিঞ্চিৎকর। উদার পরও 


কর্তব্যে, 


কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থের 
আধিপত্য থাকিয়া যাইবে বলিয়া শন্দেহ হয়। 


তারতের মস্কোস্থ রাষ্ট্রতি বিশিষ্ট 
দার্শনিক ভক্টর সর্ধ্পন্লী রাধাকৃষ্ণন, সম্প্রতি 
ফ্লোরেন্সে আতি লজ্বের শিক্ষা বিজ্ঞান 


সংস্কৃতি পরিষদের সমক্ষে পৃথিবীর-ভবিষ্যৎ 


র্‌ সম্পর্কে যে সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন তাহার 


প্রতি শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেই দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হওয়া উচিত। ডক্টর দর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণল 
বলেন, মানুষে মানবে বর্তমানে যে বিদ্বেষ 


ও সংশয়ের ভয়াবহ ব্যবধান বিস্তম্ান উহা . 


দুর মা হইলে পৃথিবীতে আরেকটি নূতন 


অন্ধকারষয় যুগ অনিবার্য্য। দার্শনিক প্রায় - 


এখানেই থামেন নাই, তিনি বলিয়াছেন, 


' বাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের হারা মানবিক অধিকার 


হরপের যে নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে অন্থুদ্যত 
হইতেছে উহা মানুষকে অমাচ্ছষের পর্ধযায়ে 
টানিয়া নামাইতেছে এবং এক বিরত সমাজ- 
' ব্যবস্থার অন্ম দিতেছে । সমাজ ও ব্যক্তি- 
জীবনের উপর রাষ্ট্রের খবরদারী আজকাল 
সব দেশেই কিছু না কিছু পরিমাণে 
চলিতেছে । তবে সোভিয়েট রাশিয়ায় উচ! 
যত প্রকট এমন আর কোথায়ও নছে। ভর 
ঝাধাকৃষ্ণন বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
কার্্যরত আছেন, তাই সন্দেহ হয় বিশেষ 


Ps 


) 


A 


তাবে সোতিয়েট রাশিয়ার কথা মনে করিয়াই 2 - 


তিনি রাষ্ট্রিক খবরদায়ীর প্রসঙ্গটি উদ্ধাপন 
করিয়াছেন। -সোভিষ্জেট রাশিয়ায় রাই 
পরিচালনা ব্যবস্থার উপর উছা যে একটি 
পরোক্ষ কটাক্ষ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 


আমেরিকায় শিশুমৃত্যু--গত ১৯৪৮ 





লালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাত প্রতি 


৯ হাজার শিশুর মধ্যে এক বৎলয় বয় 
হার পূর্বে ৩২ জন করিয়া শিশু মায়া, 
বাহ। ১৯৪৯ পালে এই হার ৩১ লক্ষ 
দাড়াইয়াছে ! ১৯৪৭ সালে এই হার ছিল 
৪৭) গত ১৯৩০ সালের পর্ন বর্তমান 
লমক্সের মধ্যে উক্ত দেশে এইকসপ শিশুমৃত্যুর 
ছার শতকরা ৫০ জন হাদ পাইয়াছে। 


আর্থিক হিয়ার খবরাখবর . 


১» ভারতের সিনেমা গৃহসমুহের 
আয় বেঙ্গল মোশন পিকচান 
এসোপিয়েশনের মুখপত্র বি এম পি এ 
জরর্পেলের 'গত এপ্রিল মাসের সংখ্যা 
প্রকাশ্তি একটি বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
গত ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতের সমস্ত পিনেমা 
গৃহে মোট ১১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকার টিকেট বিক্রয় হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
উহার পরিমাপ ১৩ কোটি ২* লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাকায় এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৮ 
কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৩ ছাতার টাকায় বন্ধিত 
হয়। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোদ্বাই 
রাষ্ট্রেই লবচেঞ্জে বেশী পিনেমার টিকেট 
বিক্রয় হয়। উক্ত তিন বৎসরে উক্ত রাষ্ট্রে 
যথাক্রমে ৩ কোটি ১২ লক্ষ, ৩ কোটি ৭৪ 
লক্ষ ৬০ হাজার এবং ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ১৭ 
ছাজার টাকার টিকেট বিনয় হয়। পশ্চিম 
বঙ্গে গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ 
৭৬ ছাঞ্জার টাকার এবং ১৯৪৮-৪৯ লালে ২ 
কোটি ৪৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার টিকেট 
বিক্রয় হইয়াছিল। 

কলিকাতায় নৌ-বিস্তার কলেজ-_ 
তারতীয় মালবাহী জাহাজসমূছে যাহাতে 
ভারতীয়গণফে নাবিক হিসাবে শ্রহপ করা 
যাইতে পারে তহুঙ্গেস্তে শিক্ষাদানের জগ্ত 
কলিকাতায় একটী লৌ-বিস্তা সম্পর্কিত 
ইঞ্জনিয়!দিং কলে স্থাপনের জগ্য পশ্চিমব্ল 
লরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। তম্মতে ভারত সরকার উহীদের 
চলতি বৎসরের বাঁজেটে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা ব্যয় মঞ্জুষ করিয়াছেন । এই টাকা দ্বারা 
বেহালাতে ৩৩ একর জমির উপর একটি ৪ 
তল! বাড়ী নির্মাণের উত্ভোগ অঠুয়োজন 


হইতেছে । 


কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন, 


- আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সাধারণ শির্বাচন হইবে ।' 


এজল্জ ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইতেছে) 
এই নির্ববাচনে ২১স্ংসরের উর্ধবয়স্ক যে সমস্ত 
কলিকাতাবাশী ক্টুর্পারেশনকে , কোনও 
“প্রকার ট্যাক্স দিয়া্থাকে, যাহারা পাৰা 
বাড়ীর জন্য মাপে অনুন ৮ টাকা ও কাচা 
বাড়ীর জম্ক সালে অনুম-৫ টাকা তাড়া দেয় 
এবং যাহারা মেট্রিক পাশ করিয়াছে তাহারা 
সকলেই তোটদানের অধিকারী হুইবে। 
' ভোটাবিকার প্রাপ্তির অঙ্ক মেট্ুক পাশ 
ব্যকিগণকে আগামী ৬ই জুন তারিখের মধ্যে 
যথা নির্দিষ্ট ফরমে কলিকাতাস্থ সেন্ট্রাল 
মিউনিসিপাল বিন্ডং--এই ঠিকানায় 
কলিকাতা কর্পোরেশনের: ইলেকলন 
বিভাগের রেজিষ্রাঠিং -অথগ্সিটির নিকট 
আবেদন করিতে হইবে। 

ভারতে আখের চাষ-ভারত 
শরকারের চুড়ান্ত পূর্বাভাস মতে ১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারতে ৩৬ লক্ষ ৪১ হাজার একর 
জমিতে আখের চাষ হইয়াছে এবং উহা 
হইতে ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার টন গুড় উৎপন্ন 
হওয়ায় সমপরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। 


হেড অফিস স্থাপিভ ক্লাইত প্রীট 
বি, বি, 8১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


গরবর্ড ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :--৬১মং বহুবাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা £ 


৮১নং নেতাজী সুতাষ রোড 


৮২/২-এ, কর্ণওয়ালিশ রী. 
৷ অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাঞ্জশাহী, 


লিরাজগঞ্জ, অরলপাইগুড়ি। 
| সুদের হার ঃ 
সেতিংস্‌ ২২ টাকা ফিকাড ৩০ আলা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 





পূর্ববৎসরে ৪৯ লক্ষ ৯৩ ছাজার টন গুড় 
উৎপন্ন হওয়ার উপযোগী ৩৭ লক্ষ ৩১ হাজার 
একর অমিত ইক্ষুর চাষ হুইয়াছিল। 

ধান্য উৎপাদনের পুরস্কার-- অধিক 
পরিমাণে ধা উৎপাদনের জন্ত পশ্চিমধ 
লরস্কার এই প্রদেশের ২২০ অন্ত কৃষককে 
১০০ টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছেল। 
মেদিনীপুর জেলার পুলয়া গ্রামের জেসি 
পনি নামক একঅন ক্কবক ৩ বিঘা জমিতে 
৭৯ মণ ৩০ সের বাড উৎপাদনের জন্ভ প্রথম 
পুৰস্কার পাইয়াছে। অগ্াপ্ত কৃষকগণ কর্তৃক 
এই পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন ধা্গের পরিমাণ 
৫৬ হইতে ৫৮ মণ । | 

ভারত ও পাকিস্থানে আগ্রয়প্রার্থী 
ঢাকার সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৫শে 
মে তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ববর্জে ১১ লক্ষ 5১৪ 
হাজার £৭৪ জন মুসলমান আশয় প্রার্থী. 
হিসাবে গমন কগগিয়াছে। উহার মধ্যে 
আলাম প্রদেশে। আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
৪ লাক্ষ। উহা ছাড়া গত ১লা হইতে 


"১৫৪ মে পর্য্যন্ত ছুই সপ্তছেই সংযুক্ত প্রদেশ 


ও অন্ভান্ত অঞ্চল হইতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
১২৫ জন মুসলমান আশ্রয় প্রার্থী সিন্ধু প্রদেশে 
প্রবেশ 'করিয়াছে। এদিকে দিল্লী হইতে 
গত ১৮ই মে তারিখে এই মর্শে একটি 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে যে, ৭উ ফেব্রুয়ারী 


হইতে এ তারিখ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে ১৪ 


লক্ষ ৩৯৮ জন হিন্দু পশ্চিমঘলে, ২ দক্ষ ৬৮ 
হাজার হিন্দু আলামে এবং ১ লক্ষ ৩৬ হাজার 


- ৩৮ জন হিন্দু ত্রিপুরা রাষ্ট্রে আঁশ্রয় প্রার্থী 


ছিলাবে প্রবেশ করিয়াছে। 

ভারতের দাঘুদ্রিক বাণিজ্য--গত 
এপ্রিল মাসে ভারত হইতে" সমুদ্রপথে 
বিদেশে ৩১ কোটী ২৯ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে ৩৮ 
কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 


" আমদানী হুইয়াছে। 


৫৮ H 


ভারতে কাগজের অবস্থা_গত 
১৯৪৯ সালে ভারতের ১৫টি কাগলের কলে 
মেটি ১ লক্ষ টন কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। 
বিত্ত তারতে উহার দিগুণ পঠিমাপ কাগজের 
প্রয়োজন । ভারতে বিধেশ হইতে বৎসরে 
৫০ হাঁজার টন করিয়া ন্উ প্রিন্ট ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ত ভায়তে উহ! তৈয়ারের একটিও 
কল নাই। তবে মধ্য প্রদেশে এপ একটি 
কল বলিতেছে? 

পাকিস্থানে ইম্পাত শিল্প-_পুফি- 
স্থানে ইস্পাত শিল্পার কিরূপ যোগ 
রহিয়াছে তাহ! পরীক্ষার ভন্ড আমেরিকার 
যুক্তরাষ্্রী হইতে একটি বিশেষজ্ঞদল 
পাকিস্থান আলিয়াছিলেন। উহার! উহাদের 
রিপোর্টে পাকিস্বানে ইম্পাত কারখান! 
স্থাপন যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়া মন্তব্য 
করিয়্াছেদ। তবে এ দেশের স্থানে স্থানে 
আমদানীক্কত টুকরা লৌহ রাখার অন্ত 
বিশেষজ্ঞৰ পরামর্শ দিয়াছেন এবং এই 
কাঁজে যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাতের কারখানাগুলি 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 
বিশেধজ্ঞগণ সিষ্কান্ত করিয়াছেন যে, 
পাকিস্বালের দৎসরে ২ লক্ষ ৬০ হাজায় টন 
ইন্পাতের প্রশ্নোভন এবং এই দেশে ১৯৫৪ 
লাল পর্য্যন্ত ৬০ হাজার টন ইম্পীত হইতে 
পায়ে। পরে ১৯৭* ' শাল পর্য্যন্ত উদার 
পরিমাণ বৎসয়ে ২ লক্ষ ২৮ হাজার টনে 
বন্ধিত হইতে পায়ে। 

ভারতে মেসিন টুলের কারখান।- 
তায়ত লরকায় ব্যাঙ্গালোরের নিকটে 
অলছালী নামক স্থানে ২০ ফোটা টাক! 
ব্যয়ে মেলিন টুলেয যে কারখানা স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন আগামী ছুন মাস 
হইতে তাছার কাজ আয় হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে । তবে কারখানায় মেপিল 
টুল প্রস্তুত হইতে ছুই বৎসর সময় লাগিষে। 
ইতিমধ্যে সুইতারল্যাণ্ড দেশীয় কতিপয় 
বিশেষজ্ঞ আলিয়া এই বিষয়ে তায়ত 
সয়কাযের লছিত সলা পদ্লামর্শ করিয়া 
গিয়াছেন। 





দেওয়া হুইবে। 


আর্থিক জগৎ 


ভারত হইতে আম রপ্তানী - 
ইদানীং বোগাই হইতে বিমানযোগে প্রতি 
সপ্তাহে এক হাতার ॥পাউগ্ড ওপনের 
'আলফানসো” জাতীয় ল্লাম এডেন, পূর্ব 
আফ্রিকা, সুইভারল্যাও ও ইংলণ্ডে রপ্তানী 
হইতেছে'। এই পর্যয্ত ই ভাবে ১৭ ছাঁজায়, 
পাউণ্ড আম রপ্তানী হইয়াছে। রপ্তানী 
কা‘ গুন মাল পর্যন্ত চলিষে।. 

ভারতে চাউল. উৎপাদন--গত 
১৯৪৯-৫০ সালে সমগ্র ভারতে ৭ কোটা 
১৬ লক্ষ ৬০ ছাজাঁর একর জমিতে ধানের 
চাষ ছয় এবং উহাতে ২ কোটি ১৯ লক্ষ 
১৩ হাঁদার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। পূর্বব বংপয়ে ৭ কোটা 
২ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে ২ কোটী 
১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টন চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 

উড়িষ্যায় বন্পাইট আবিষ্কার 
যন্সাইট নামক যে মিশ্রিত ধাতু হইতে 
এলুমিলিয়াম প্রস্তুত হয় উড়িষ্যার সম্বলপুর 
জেলাতে তাহার প্রায় ৩ লক্ষ টন পাওয়া 
যাইতে পারে বলির! ভূতত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াঞ্ছেন। হীয়াকুও বাধ সম্পূর্ণ হইলে 
উহ! হইতে যধন বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে তথম 
এ জেলায় এফটি এলুমিনলিয়াম প্রস্তুতের 
কারখানা স্থাপন কর! হইবে স্থির হইয়াছে। 

ভারত হইতে ইংগ্ডের চা ক্রয়_ 
চলতি ১৯৫০ পালে বুটাশ গবর্ণষেপ্ট তারত 
হইতে ২৭7 কোটি পাউণ্ড চা ক্রয় করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। এই চাষের প্রতি পাউণ্ডে 
গত বৎসরের তুলনায় ৪ পেনী বেশী দর* 
বুটাশ গবর্ণমেন্ট যদি 
জুবিধাজনক দর পান তবে উহ্ছারা উপরোক্ত 
চায়ের আরও শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত 
চা তারত হইতে ক্রয় করিবার অভিপ্লায় 
জালাইমাছেল। 

ভারতে তুলা আমদীনী--আগামী 
আগষ্ট মাস পর্ধ্স্ত এক বৎগরে ভারতে 
পাকিস্বান ছাড়া অন্ত সমস্ত বিদেশ হইতেই 
১১ লক্ষ বেল তুলা আমদানী হুইবে আশা 


টি ও 


[ ২৯শে মে, ১৯৫* 





করা যাইতেছে। পুর্বে কখনও ভারতে 
বিদেশ হইতে এত অধিক তৃূলা আমদ!নী 


হয় নাই। উক্ত ১১| লক্ষ বেলের মধ্যে _ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ হইতে ৫] লক্ষ বেল, 
পূর্ব আফ্রিকা হইতে ৩ লক্ষ বেল এবং মিশর 
ও অষ্ঠান্ড দেশ হইতে বাকী ৩ লক্ষ 
বেল তুলা আসিবে বলিয়া জানা 
শগিয়াছে। ৷ বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে 


তারতে তুলা আমদানী বৃদ্ধিকলে পূর্ব", 


নির্ধারিত ৮০ কোটি টাকার উপরে আরও 
২৮ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা মণ্চুয্ের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ৃ 

জাপানে লোকসংখ্য। বৃদ্ধি--গত 
১৯৪৭ লালের মাথাগুণতিয় হিসাবে 
আপানের লোকসংখ্যা ছিল ৭ ফোটী ৮৬ লক্ষ 
২৭কাজার। ১৯৪৯ সালের শেষ পর্ধ্যপ্ত ছুই 
বৎমরে এই সংখ্যা প্লাড়াইয়াঞ্ছে ৮ কোটী 
৪০ লক্ষ । এই বৃদ্ধির হার ভারতের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় ৪ গুণ 
বেশী । 

রুমানিয়ায় সম্পত্তি জাতীয়করণ 
গ্রামাঞ্চলের ভূম্যধিকারী, ব্যান্কার, সুবৃহৎ 
ৰাপিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং “বুর্জ্জোয়!” 
সম্প্রদায়ের অপরাপর ব্যক্তিদের অধিরৃত 
সম্পত্তি ক্ষমানিয়াফ় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক 
ডিক্রি বলে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়! লইয়াছে। ই 
রাট্রীয়ভ্তকক্পপের জন্ভ কোনরূপ ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে না। 

ইংরাজদের জীবনযাত্রা! প্রণালীর 
কয়েকটি দ্িক-_ইংলণ্ডে ১৬ বৎসরের 
অধিক বয়স্ক ৩ কোটী ৭০ লক্ষ লোক আছে। 
উহার মধ্যে ২৯ লক্ষ লোকই ধূমপান করিয়া 
থাকে। উহার গতি ৩ জনেন মধ্যে ₹ জল 
হইতেছে পুরুষ । ইংলণ্ডে প্রতি ১০ জন 
লোকের মধ্যে ৩ জন লোক বিয়ার পান 
কয়ে! তবে মেয়েদের মধ্যে প্রতি ১০ 
জনেয় মধ্যে ১ জন বিয়ার খায়। ইংলণ্ডে 
গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে ৫২ লক্ষ ৬৪ 
হাজার বিড়াল ও ৯ লক্ষ ১০ হাজার খাঁচায় 
পাখী রহিয়াছে! 


৮.০ 


২৯শে মে, ১৯৫০] 


ধু 


শা ও 


আর্থ 





আমেরিকার কৃষিজীবীদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি_একটি সাম্প্রতিক বিবরণে প্রকাশ,, 
১৯৪৯ লালের আঁহুয়ারী মাসে আমেরিকায় 
মোট ২,৭৭,৭৬,০০০ পুরুষ, নারী এবং শিশু 
কৃষি খামারে বাস করিত । ইহাদের সংখ্যা 
আমেরিকার মোট বেসামরিক অনসংখা!র 
শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। ১৯৪০ সালে 
এই সংখ্যা ছিল শতকরা ২৩, ১৯৪৫ সালে 
শতকরা মাত্র ১৫| মার্কিন কৃষিবিভাগের 
মতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মহার বৃদ্ধির ফলেই 
সম্প্রতি আমেরিকায় কৃষিভ্বীবীদের সংখ্যা 
এইক্সপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০-৩৯ গালের 
জলাছায়ের চাইতে আলোচ্য বৎসর এই হার 
শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

- মার্কিদবার্থা 

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে নারীর 
স্বান-_ ওয়াশিংটনের একটি সংবাদে প্রকাশ 
যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যত 
ব্যক্তিগত দম্পত্তি আছে তাঁহার শতকরা 
৭০ ভাগের মালিক যুক্তরাষ্ট্রের নারী সমাজ । 
ধর দেশের সেভিংস ব্যাঙ্কে যত টাকা জমা 
আছে তাহার শতকরা ৫৭ ভাগের মালিক 
নারীগণ। উক্ত দেশে যত ভীঙন বাম 
পলিলি আছে ভাঙার অন্তু প্রাপ্য 
টাকার শতকর] ৮০ ভাগ নারীদের 
স্াম্পন্তি। যুক্তরাষ্ট্রের লোকের] যত টাকা 
আয়কর দেয় তাহার শতকরা ৫২ ভাগ দিয়া 
থাকে নায়ীগণ। উক্ত দেশে যত সম্পত্তির 
ওয়ায়ীশ হয় তাছার শতকরা ৬৮ ভাগ 
নরীগণ পাইয়া থাকে | এ দেশের মেয়েদের 
নামে দর্তযানে ৪ হাজার কোটি ডলার 
মুল্যের পলিলি চালু রহিয়াছে। উক্ত দেশের 
ফলকারথাদার অংশীদারদের মধ্যে নারী 
অংশীদার়ের সংখা। ৬০ লক্ষ । ও দেশের 
ব্যান্কগুলিতে ১ লক্ষ নারী কাজ করে 
এধং উহার মধ্যে ৬ হাজার নারী ব্যাঙ্ক 


পরিচালক । 
আমেরিকায় শিল্পবাণিজ্যের 
ক্রমোম্তি--যুদ্ধের পর আমেরিকায় 


ব্যবসায়ের যে দ্রুত প্রলার দেখ! গিয়াছিল 


এখন তাহ! নি হইয়া আপিয়াছে বটে, 
কিন্তু কয়েকটি শিল্প এখনো প্রসারিত হুই- 
তেছে। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছি ৩৯ লক্ষ ৭৬ ছাজায়, 
১৯৪৪ সালে তাহা দাড়াইয়াছে ৩৯ লক্ষ এ 
হাঞারে। যুদ্ধের পৃর্টে ১৯৩৯ গানে, 
ব্যবসায় প্রতি ষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ 
৫ হাঁজার। প্াইকায়ী ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত কয়েক বৎসরে প্রায় 
সমানই রহিয়াছে । ১৯৩৯ সালের পুর্বে এই 
ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যত ছিল পরে 
তাহ! অপেক্ষা প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাপ 


বন্ধিত হুয়। শিল্পপ্রব্য নির্মাণের কারখানার 








অধিকৃত 












৯১২০১০৩০১০৩ ০৯৮ 
, বিলিকৃত ১১৯,০১০৮০০৭ 
আদায়াকৃত ৭৮১৫০১০০০২২ 
, মজুত তহবিল ঃ 
৪৩১৭৫,০০০ টাকা 


ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
ব্যবনা-কেন্ছ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিস ও এজেন্দী আছে। 


2০৯০ 
শা 





























এ "৫৯ 





সংখ্যা ১৯৩৯ লালে হ লক্ষ ২৩ হাজার ছিল, 
১৯৪৭ সালে বন্ধিত হইয়া উহা ৩ লক্ষ ৩০ 
হাজারে দীড়ায়। সালের শেষ 
ভাগে উহাদের সংখ্য। আবার কনিয়া হয় 
২ লক্ষ ৯৭ হাঞ্জার। খুচরা ব্যবলায়ীদের 
সংখা! ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৯ সালের 
অন্তবন্তিকালে শতুরর়া ৭ ভাগ বর্ধিত, 
হইয়াছে ।” ১৯৪৯ সালে এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠানের সংখ) দিল ১৬ লক্ষ ৭৭ 
ছাঁজার। * 


১৯৪৯ 


* --মাফিনবার্তা, 


০৪557088808 ছহিত 


10711915181 


£1: 


হল, 


নন CALCUTTA 
MADRAS... DELHI 


ie 
রানের ২8856507816 2 ৪ 


তে 


৮ 
ন 


ইয়ান ব্যানকনি; 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ানিং 


ছেড অফিস £৭, ওয়েলেসলী প্রেস, 
কলিকাতা । 


ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান: শ্্ীুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ £ 
শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
শাখাসমূহ 
বড়বাজার, হাামবাজার, 
হাটখোলা, বালীগঞ্জ, 
দমদম, (কলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়। 


KASHNM.#C It 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার. 


কলিকাতা, ২৬শে বেএ সপ্তাহে 
কলিকাতা শেয়ার বান্ারে আগাগোড়া মন্দা 
ভাব বিস্তমান ছিল! ঝা.ক্দি!রী শেরারসমূহ্ের 
ক্ষেত্রে এই মন্দা তাঁব .সবিশেষ পরিপক্ষিত 
ছয়। লোমবাধ..ও মঙ্গলবার শেয়ার 
বেচাকেনা লামান্তই হয়, যুল্যও তদনুপ্রাতে 
পড়িয়া বাহ। বৃধবা বাজার খুলিবার সময় 
কিছুটা তৎপরতা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পরে 


এই তৎপরতা মলীভৃত' হুইয়া! . আসে ।, 


বৃংস্পৃতিবারও অবস্থার কোল ইত্রবিশেষ 
চয় নাই। অস্ত শুক্রবার অবস্থ। সাঁমান্ক একটু 
ভালোর দিকে যায়; তবে উচ! উৎগাছে 
মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল, শেয়ার-ক্রয়ের ব্যাপারে 
ফারবারী মহলে তেমন ফোন, সঞ্ষিয়তার 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। , স্তার চিস্ত'মন 
দেশমুখের কেন্ত্রীর অর্থমন্্রীরূপে নিয়োগের 
দংবাদ কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ 
টংগাহের সঙ্গে গৃহীত হয় । অন্ত বাজার 
[ুলিবার সমর ইণ্ডিযান আয়রণের দর ছিল 
০০৩৬ পাই) বাম্জার বন্ধের শময় এই দর 
নামিয়া ৩০০, আনায় পরিণত হয়। ষ্টীল 
কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়া ট্রীম, বি আই পি, 
তডিয়ান কপার প্রভৃতির দর অপরিৎর্তিত 
বাকে । ' | 

অস্ত কোম্পানীর কাগজ বিভাগে 
গতকর1 ৩ টাকা সুদের (১৯৮৬) খণপজের 
ৰব সর্বোচ্চ ৯৭1০; শতকরা ২1* সুদের 
১৯৫৫) ধণপত্রের দর সর্ক্বোচ্চে ১০০২ 


ছোট লটে ), শতকর ২1০ সুদের (১৯৬১) . 


পপত্রের দর সর্কোচ্চে ৯৭২ (ছোট লট ), 


(তকরা ৩ টাকা সুদের (১৯৫৭) খপপঞ্জের 


ক সর্ষেধাচ্চে ১০১৮০ এবং শতকরা ৪ টাক! 
দের (১৯৪০-৭০ ) খপপঞ্রের দর সর্ষ্বেচ্চে 
।০৯%/০ (ছোট লটে ) দীড়ায়। 

অন্ত কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শল্প ও ব্যবসা কোম্পানীর শেয়ারের দৰব নিয্ন- 


শি 


বাজারের হা হালচাল 


রূপ দাঁড়ায় ঃ চা স্থান কদানিয়াল 
৫০৪০ (ছোট. লটে ), ইপ্সিরিয়াল- (সম্পূর্ণ 


আদটুসীকত ). ১৮০২০; কাপড়ের কল-__ 
i ® 


কেশোয়াম ( প্রেফ ) ১৩৩৪০, মুইর- মিজ্প 
২৫১৩, নিউ তিক্টোরিয়া ২/০; কয়লার 
খনি--বেঙ্গল ৫১৯২১ ভাপগোরা ৮৩০, 
বরাকর ১৪/০, ওয়েস্ার্ণ বেল ৫1০) 
চটকল-_এনায়েন্স' ১৬৩২১ বেলতেডিয়ার, 
২৫৩২, এম্পারার ২৪।০ (ছোট লটে), 
তকুষ্টাদ (প্রেফ ) ১২৫০, ইত্তিয়া ১৬৩২, 
মেঘনা ১৪৬২, ওকিয়েন্ট ২০১২, রিলায়েন্স 
২২২, প্রেলিডেন্দী ৮৮/০, ষ্টাপ্তার্ড ১৮৯২, 
ইউনিয়ন ২০১1০) খনি-বার্ধা কর্পে ২৮/০; 
কন্নলিডেটেড টিন ॥০/০, ইন্ডিয়ান কপার 


২৬৬ পাই, ট্যাভয় টিন ॥/০ 5. সিমে. 


আসাম বেঙ্গল (ভেফার্ড) ১15০, ভালমিয়! 


(নিউ প্েফ ) ১৮1৮০ (দো লটে ), শোন . 


ভত্যালী ৬7  ইঞ্জিনিয়রিং_ আর্থার 


| পশ্চিমবঙ্গের 


শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে 








বাটলার ১০1৮০ ; গ্েপপ এণ্ড কোং ১৫০০, 
কুমারধুবি ৭৮/০, মার্শান্স্‌ ৭৩০ 3 বিবিধ 
এলুমিনিয়ানদ কর্পেঃ ৭1০, ইণ্ডিয়ান 
এলুমিনিয়দ (গ্রে) ৮১২ (ছোট ঘটে ), 
আর্ডিন হেণ্ডানন ১৪৯২ (ছোট - লটে ), 
মার্টিন বার্ণ ১৬/০, ওয়ালফোর্ড ট্যান্সপোর্ট 
১৭০) কাগজের কল-_শ্ীগ্গোপাল ১১২, 
টিটাগড় ৪9/০; জাছান্দী ব্যবসায়-_ইতিয়া 
জেনারেল নেভিগেশন ৮৫২, ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ - 
৬৩০ ; চিনির কল--বেলমুন্দ ৪0০, তারত।ল 
৯৩, রামনগর কেন ১৪০ । 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, ২৬শে যে--ভারতীয় পাটের 
বাজার দর অপরিবর্তিত। রপ্তানীযোগ্য 
প্রথম শ্রেণীর পাকিস্থানী পাট ১৬৫ টাকার 


, (পাকিস্থানী ) ক্রয়বিক্রয় ছয়। 


চটের থপির বাঁঞজারে গতকল্য বৈদেশিক 
চাহিদার যে সাময়িক বিরতি দেখা গিয়াছিল 


সে লক্ষণ আজও আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। 


সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ২৩শে মে--অন্ত বোদা? য়ের 
বাজারে £তি তরি লোনা ১১৮৮০ দরে 
ক্রয়বিক্রেয হয়| অল কলিকাতাগ বাজারে 
লোনার দ্র ছিল নিম্নলিখিতব্ূপ পাকা 
লোন ১১৭৮/০, যড়াল বার ১১৭॥০ । 
অন্ত বোগ্াইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ ভরি 


১৯০'/০ এবং কলিকাতায় ne দূরে রূপা - 
ক্রয়বিক্রয় হুয়। 


আমেরিকায় কৃষির উন্নতি 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন যে, আগামী ১০ বৎলয় কালের 
মধ্যে টটিহারা উক্ত দেশের আরও ১. ফোটি 
২৫ লক্ষ একর জমি আবাদে আনিবেন,। 
উহার ফলে উক্ত দেশে প্রচলিত খামার- 
গুলির (81109) আযর়তল তো বৃদ্ধি হইবেই 
--অধিকন্ত উহায় ফলে দেশে ৫০ হইতে ৬০ 
হাজার, তির খামারের উদ্ভব হইবে। 








ত্ৰয়োদশ বর্ষ | 


b হত বান্ত ঘাস্ত 


বঙ্গবিভাগের পরবর্তী টির 
অনিশ্চিত অবস্থা এবং পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক 
হাদামা--এই ছুই দফায় পূর্ববঙ্গ হইতে 
অনুমান ত্রিশলক্ষ হিন্দু পশ্চিম এঙ্গে 
আপিয়াছে। ইহাদের মধ্যে খুৰ সামান্ 
সংখ্যকই পূর্বাবঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে অথবা 
যাইবে! দিল্লী চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পর 
এইরূপ আশা কর! গিয়াছিল যে, এক্ষণে 
যখন অশান্তি দমন, অপরাধীর শাস্ভিবিধান 
এবং পথিমধ্যে গমলাগমনের বাধা বিলোপ 
কল্পে সরকারী স্তরে হুম্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হইয়াছে তথন অচিরেই পূর্ববঙ্গের অবস্থা 
শান্ত হুইয়া উদ্বাস্তদের তথায় প্রত্যাবর্তনের 


পথ সুগম হইবে। কিন্তু এই প্রত্যাশা 
' পূরণের এখন পর্ধ্যন্ত কোন লক্ষণ দেখা 


যাইতেছে লা। পূর্ববলের অবস্থা পৃর্ব্বের 
তুলনায় কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেও এখনও 
সেখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই যাহাতে 
উদ্বাস্তরা তথায় সপরিবারে ফিরিয়া যাইতে 
প্রবৃদ্ধ হইতে পারে। আত বা অদূর 
ভবিষ্যতে গে অবস্থা স্ুষ্টি হইবার বিশেষ 
কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হয় না। 
সুতরাং ইহা একর্ূপ সুনিশ্চিত ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে যে, পূর্ব্ববদের হিম্টুদের মধ্যে 
যাহারা পশ্চিষবন্গে চলিয়া আসিয়াছে তাছা- 
দের একটা বৃহৎ অংশ পশ্চিমবঙেই রত্রিয়! 
যাইবে ; তাহাদের স্বগুছে প্রত্যাক্তনের 
কোন সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ বাস্তত্যাগীদের 
এবছিধ মনোভাব আল আর অস্পঃও নাই। 
পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার উদদেশ্তে 


“পোষকতা! 


Mapday, Sth June, 1950+ সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 





স্তহারা 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহারই 
মধ্যে বাস্তত্যাগীদের ছোট বড় কলোনী 
গড়িয়া ‘উঠিয়াছে। এই কলোনীগুলির 
পশ্চাতে সরকারী প্রেরণা ও সাহাষ্যের 
সামান্ধই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বাস্তত্যাগীর! স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্ষ্যে 
আশ্মনিয়োগ করিয়াছে। এই ব্যাপারে 


তাছাদের সব চাইতে বড়ো ভরসা হুইল 





বিষয় বিষয় টা পৃষ্ঠা 
দুর্গত বাস্তহারা ৬১-৬৩ 
ভারত ও পাকিস্থানের বাণিজ্য ৬৩-৬৪ 
|| সাময়িক প্রসঙ্গ &৫-৬৮ 
দালাকথা ৬৮৭০ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৭০-৭১ 
বাজারের হালচাল ' ৭২ 


তাঁছাদের স্বকীয় উত্তম, কর্ণ্ক্ষমত! ও নিজ 


নিঞ্জ বৃত্তিগত কুশলত1। উদ্বার সহিত 
নূতন পরিবেশে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার একান্ত 
আকাজ্ষা মিলিত হুইয়া উহাদের অধ্যব- 
সায়কে দবিগুণিত করিয়াছে। বাস্তত্যাগীর! 
স্বীয় অধ্যবসায় ৰলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
প্রান্তে পূর্ববঙ্গেব এক একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ড 
গড়িয়া তুলিয়াছে বলা চলে? 

কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য লক্ষ লক্ষ 
বাস্তত্যাগী মাছুষের পুনর্বাসন সমস্ত! 
উহাদের একার চেষ্টায় সমাধান. হইবার 
নহে, কোন দেশে তাহা কখনও ছয় নাই। 
এই ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় সাছায্য এবং 


2 yd 


‘ৰাস্বত্যাগীদের 





| ৬্ঠসংখ্যা 





যে অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের সমাগম ঘটিয়াছে লে 
অঞ্চলের জনলাধারপের সহযোগিত। ছাড়া 
কোন কিছুই হইতে পারে না। যাছাদের 
মধ্যে , বাস্তত্যাগীরা প্রতিষ্ঠিত হইতে 
যাইতেছে তাহাদের মধ্নাাব যদি যথেষ্ট 
পরিমাণে আশাব্যপ্জক লা হয় এবং উহাদের 
প্রতিনিধিস্থানীয় সরকারী কর্তারা যি 
আশামুরূপ সক্রিয় না হুন তাহা হইলে 
অবস্থার পরিবর্তন এবং 
ভাগ্যোক্নয়মের 'বিশেষ কোন লক্ষণ দ্েখা 
যায়না! 


এই মানদণ্ড অমুলারে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের ব্যাপারে 
তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন 
করিতেছেন কি না সে প্রশ্ন সঈগতভাবেই 
তোলা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের 
জনগাধারণ আমরা, আমাদেরও ভাবিয়া দেখা 
উচিত এই ব্যাপারে আমবা আমাদের 
করণীয় করিতেছি' কি না। স্পষ্ট কথ! 
অকু$ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
পূর্বাবঙের বাস্তহারাদের পশ্চিমবঙ্গে স্থান দান 
ও জীবিকা সংস্থালের ব্যাপারে আমরা 
উহাদের ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতি শোচনীয় 
ওদাসীষ্ প্রদর্শন করিতেছি । এই ব্যাপারে 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেষ্ট এবং পশ্চিমবলের 
সাধারণ অধিবাসী আমরা সমপরিমাণে 
দোষী! খতাইয়া দেখিলে আমাদের 
অপরাধই বেশী। কারণ. আমাদের 


ওদাসীন্ত আগে, পরে উহ! গবণমেণ্টের মধ্যে 
সঞারিত হুইয়া গবর্ণমেন্টের : কর্তা 
ব্যজিদিগকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের ছুঃখ- 
দু্দিশার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে এবং 
উদ্বাস্ত পুনর্বানমূলক প্রতিটি সরকারী 


৬২ 


টি 


' আর্থিক জগৎ 


লাশ লাক্স আদা নহে জোড় ও ছা পলা 


[ ৫ই জুন, ১৯৫০ 








প্রচেষ্টাকে ব্যা চত করিতেছে। সরকারী 
ওঁদাসীন্তের মূলে নানাবিধ কারেদী স্বার্থের 
প্ররোচনাও রহিয়াছে । বাস্তত্যা্গীদের ভোর 
করিয়া ভূমি হইতে উৎখাতের ব্যাপারে 
ভূম্যবিকারীর স্বার্থ, গৃহ হইতে উৎখাতের 
ব্যাপারে বাড়ীওয়ালার স্বার্থ , এবং ক্ষত 
পণ্যবিক্রয়কারী বাত্তত্যাগীদের রাস্তা হইতে 
অপলারিত করিবার *্র্যাপারে পসার 
" প্রতিপত্তিওয়াল! দৌঁকানদারদের* স্বার্থ 
ক্রিয়াশীল রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার 
হুষ্পষ্ট কারণ রহিয়াছে । বাস্তত্যালীদের 
একাংশ বান্তায় পণ্য*ফিয়ি করিয়া কায়ক্লেশ 
সংসার_ গুতিপালনের যে সামান্ত চেষ্টা 
করিয়াছিল. সরকারী তৎপরতার তাড়নায় 


তাঁছাও বিনাবাধায় নিষ্পন্ন হইবার যো নাই। 


. পশ্চিমবঙ্গ গবৰ্ণমেণ্টের হন্তে তো নানা 
ভারী তাঁী কাণ রহিয়াছে--জাতিগঠনমূলক 
কাজ, খান্তবৃদ্ধির কাল, শিল্লোভোগের কাজ 
ইত্যাদি--সব থাকিতে তাঁহারা কেন যে 
বাস্তত্যাগী ফিরিওয়ালাদের লইয়া পড়িলেন 
ঠোইা, মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। 
ফিরিওয়ালার! ফুটপাত, আকাইয়া বসিলে 
চলাচলের অসুবিধা এবং রাস্তায় ছূর্ঘটনার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে-ফিরিওয়ালাদের 
অপসারণের ব্যাপারে সরকারী তৎপরতার 
অচুকূলে ইহাই নাকি প্রধান যুক্তি। যুক্তিটি 
অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
গব্ণমেণ্টের কর্তাব্যক্তিদের চক্ষে মানুষের 


প্রাণ কবে হইতে এতো অধিক মূল্যবান 


হইয়া উঠিল তাহাই শুধু সবিনয়ে জিন্তাসা 
করিতে ইচ্ছা হয়। | 

সয চাইতে পরিতাপের বিষয় এই যে, 
. স্থানীয় বেশীর ভাগ মাছষ পূর্বের 
বাস্তহারা লমন্তাকে ভারত ও পাকিস্থানের 
বিরোধ হুইতে উদ্ভূত একটি রাজনৈতিক 
লমন্তা বশিয়া মনে কদ্সিতেছেন ) উদার 
বৃংত্তর মানবতার দিকটি উহাদের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হইতেছে না। দৃষ্টিতঙ্গীর এই 
সন্বী্তা বাস্তত্যাগীর লমন্তাকে জটিলতর 
করিয়াছে। জীবন, আত্মন্রম ও নিয়াপত্তা 


সম্পর্কে কতো বড়ো হতাশা মনে বদ্ধমূল 


হইলে মানুষ পিতৃপিতামহের, ভিটা! এবং. 


জীবনের অন্ভান্ভ যাহা কিছু পুণ্যন্থৃতি 
পশ্চাতে ফেলিয়া অনিশ্চিষ্ঠ দেশের ততোধিক 
অনিশ্চিত পরিবেশের ম্যে বাপাইয়া পড়িতে 
মুহর্ভ্কের জন্ত দ্বিধা করে না একথা বদি 
অমর! বারেকের জড্তুও ধীরভাবে চিন্তা 
করতাম, তবে পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের 
সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের সুনিশ্চিত 
পরিবর্তন ঘটিত । 

তাগ্য-বিড়ঘিত বাস্তত্যাপীর দল-__ 
পূর্বববঙ্গে উছারা অবাঞ্ছিত, এদিকে পশ্চিম" 
বলেও উহাদের জন্ভ- অত্যর্থনার আসন 


।পাতিয়া রাখা হয় নাই। কেছ সহামুভূতিশীল,' 


কেছ বাবিরূপ। সরকারী সাছায্য-প্রচেষ্টায় 
স্পষ্টই উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব । ফেব্ত্রীয় 
নিঙ্ছেশে বাস্তত্যাগীদের সাহায্যদানে অগ্রসর 
হইতে বাধ্য কইয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট যেন 
একট! - অবাঞ্চিত দার পালন করিতেছেন 
মাত্র এইরূপ তাহাদের, মনোভাঁব। বাস্ত- 
ছারাদের পুনর্বসতির কার্য নিতান্ত শমুক- 
গতিতে , অগ্রসর হইতেছে। উহাদের 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা দানের চেষ্টা নাই ; আছে 
সাময়িফতাবে আশ্রয়দানের একটা অর্দ্ধমনক্ক 
অনিচ্ছুক প্রচেষ্টা। জীবিকা সম্পুর্ণ অনিশ্চিত। 
বাস্তত্যাপীদের বৃত্তিগত শিক্ষা ও. অভিজ্ঞতা 
কার্ধযক্ষেত্৫ে প্রয়োগের ক্ষেত্র নিতান্তই 
সন্ুচিত। উপযুক্ত কর্দের অভাবে বাস্ত- 
ত্যাপীদের কর্দক্ষমতাকে অকারণ পঙ্গু 
করিয়া রাখা হইতেছে, তাহাদের 


উপযোগিতা খর্ব করা" হুইতেছে। ইহার 


উপর বাস্তত্যাগীদের বিভিন্ন কেন্ত্রে বিচ্ছিন্ন 
' করিয়া দিবার ফলে এবং উহাদের একাংশকে 
বাঙ্গলার বাছিরে প্রেরণ করার ফলে উহাদের 
সংহতি বিনষ্ট হুইয়া উহ্বাদদিগকে নিতান্তই 
চূর্বল ও সরকারী খয়রাতের উপর 
নির্ভরশীল করিয়া তোলা হইতেছে। 

এইবুপ যেখানে অবস্থা ও ব্যবস্থা, সেখানে 
বান্তত্যাগীদের পুনর্ধবালন সমন্তার যে ষ্ঠ 
সমাধান: হইতে পারে না, সে ষথা না 


বলিলেও চলে। ইহারই মধ্যে কোন কোন 
কেন্দ্রের বাস্তত্যাপীদের মধ্যে অপস্কোবের 
অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । হুই এক স্থানে সংঘর্ষও 
হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই 
সমস্ত লক্ষণ মোটেই শুতহ্চক নহে । তবে 
এই সকল ঘটন! অকারণ ঘটিতেছে এমন 
কথাও বলা বায় না। যে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের 
জন্ত পুর্র্বজগের বাস্তত্যাগীরা নিজেরা মোটেই 
দায়ী নছে, প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্থানী অত্যাচার 
এবং পরোক্ষভাবে বগবিভাগ ফে ছুর্দেবের 
আদল কারণ আজ যদি সেই চরম বিপদ 
তাহাদিগকে ভিটামাটি হইতে ' উৎখাত 
করিয়া তাহাদের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে তাহাদিগকে 
পরের দ্বাক্ষিপ্যের হয়্ারে প্রার্থীরূপে 
দীড়াইতে বাধ্য করে ভবে সে দোষ কি 
তাছাদের ? বে অবস্থায় পড়িলে মানুষের 
আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়, আত্মমর্ধ্যাদা ঘন ঘন 
ভূনুষ্ঠিত হইতে থাকে, যে অবস্থায় মাস্থৃষের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে অবাঞ্চিত দয়ার সামগ্রী করিয়া 
তোলা হয় অথচ যে অবস্থার কোন প্রতিকার 
হয় লা সেইরূপ ক্ষেত্রে মানুষের মনে, 
অযস্তোষ ধূমারিত হইতে হইতে একদিন যে 
তাহা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি] ৰানস্তত্যাগীদের মধ্যে 


কোন ফোন স্থলে অগস্তোষের অভিব্যক্তি 


ঘটিয়া থাকিলে যে এই কারণেই ধটিয়াছে 
তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 

আমরা পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টের নায়ক- 
বর্ণকে এই সমস্ত ঘটনা হইতে শিক্ষাগ্ৰহণ 
করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। সরকারী 
অব্যবস্থা ও কুব্যবস্া এবং জনসাধারণের 
একাংশের ওদাসীজের ফলে বান্তত্যাগীদের . 
মধ্যে যে ব্যর্থতাবোধের হৃত্টি হইয়াছে 
উহাকে কোন ক্রমেই প্রসারিত হইতে 
দেওয়া উচিত নয়। উদ্ছাতে. নানাবিধ 
অনর্খের সম্ভাবনা ছাটি হইতে পারে। -সে 
সম্ভাবনা কাহারও পক্ষেই কাম্য হুইতে 
পারে না। অচিরে ব্যাপক ভিত্তিতে 





৫ই জুন, ১৯৫০ ] 


্‌ আর্ধক জগৎ 





পুর্ববজের বাস্তত্যাগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করিতে ছইবে। বাস্তত্যাপীদের মধ্যে যাহার! 
ক্কধিজীৰী ও কারিগর পশ্চিমখজের কৃষি ও 
শিল্পগত প্রয়োজনের দিক হইতে তাহাদিগকে 
- পশ্চিমবঙ্গের ক্কবক ও কারিগরী সম্প্রদায়ের 
অলীতৃত করিয়া লইতে হুইবে। ডক্টর 
'শ্যামাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 
পুর্্ববজের বাস্তহারাদের পুনর্ববাপন সমন্তা 


বাস্তহারাদের ন্জিন্ব ঘরোয়া! কোন সমন্তা . 


নহে, পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক প্রয়োজনের 


ভারত ও পাকিস্থানের বাণিজ্য 


তারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের 
স্যার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে গত ৮ই এপ্রিল তারিখে 
নুতন দিল্লীতে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। উহার পর ছুই দেশের 
'তিতর সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার জ্ত 
“বং পারস্পরিক মাল আদান-প্রদানের 
সুযোগ নূতন করিয়। প্রশারিত করিবার অন্ত 
২১শে এপ্রিল তারিখে করাচীতে একটি 
পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। 
“ই ছুই চুক্তির ফলে ছুই দেশের ভিতর 
তিজতার অবসান ঘটিবে বলিয়া রাষ্রকর্ণ- 
' খাররা আশা করিয়াছিলেন। .কিন্ত আলোচ্য 
খটী চুক্তি দ্বারা সে আশ! ফলবতী হওয়ার 
‘কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। 
করাচীর বাণিজ্য চুক্তি তবছসারে আগামী 
-৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে পাকিস্থান তারতকে 
"৪০ লক্ষ বেল পাট যোগাইবে বলিয়া! সর্ত 
হইয়াছে। উহার বিনিময়ে তারত গবর্ণমেপ্ট 
পাকিস্থানকে এ সময়ের সধ্যে ২০ হাজার 
উন পাটজাত জিনিষ, ৪৫ হাজার বেল মিহি 

* কাপড়, ৪০ ও তাহার উর্ধ নম্বরের € হাজার 
ৰেল কার্পান সুতা, ৭ ছাতার টন সরিষার 
তৈল, ৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক, ৫ হাজার টম 
ইস্পাত, ১২ হাজার টন কাঠ, ৫০ হাজার 
উাকা মুল্যের পশম বস্ত্র, > হাজার টন টায়ার 


দিক হইতে উহার বিচার হওয়া দরকার। 
আমরা এই অভিমত খুবই- মূল্যবান বলিয়া 
মনে করি এবং তদমুযায়ী কাজ হোক 
ইহাই চাহি।  £ 

পূর্বব্গের বড়ত্যাগীদের লমন্তার 
অগৌপে একটা কার্যকরী সমাধান হওয়া 
একাস্ত আবশ্যক। এবিষয়ে হেলোফেলদ্র 
মনোভাবের কোনই অবকাশ নাই। হেলা- 
ফেলার মনোভ্ভাৰ লইয়া এই ব্যাপারে 
অগ্রসর হওয়ার পরিণাম ভাবিতেও আমরা 





এৰং ৫০ হাজার টন সিমেন্ট কিনিবার 
হ্ুবিধা দিবেন বলিয়া রফা হইয়াছে। কিন্ত 


চুক্তি হওয়ার পর প্রায় দেড় যাস অতিবাঁছিত। 


হওয়। সত্তেও মালপত্র আদান-প্রদানের 


সুযোগ এখনও তেমন কিছু প্রদারিত- 


হইতেছে না। করাচী চুক্তি অসুসারে 
পাকিস্থান ১৫ই যে তারিখের মধ্যে ভারতে 
১৬ লক্ষ যশ পাট এবং. 
তারিখের মধ্যে আরও ৮ লক্ষ মপ পাট 
সরবরাহ করিবে বলিয়া কথা ছিল। কিন্ত 
তাঁরতীয় চটকল যমিতি গত ৩১শে মে 
পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে মাত্র ৭৫ হাজার 
বেল পাট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। 
পাটের পরিবর্তে পাকিস্থানকে ভারত হইতে 
যে সব কিনিষপত্র যোঁগাইবার কথা ছিল 
ভারত গবর্ণমেপ্ট তাঁহা রপ্তানী সম্পর্কে 
লাইসেন্স প্রদান করিয়ান্কেন। কিন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট জিনিষপঞ্জের যুল্য শোধ 
সম্পর্কে কোন লেটার-অধ-ক্রেভিট না 
খোলায় সেই সব মালও এ পর্য্যন্ত পাকিস্থানে 
প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। পাকিস্থান 
উবার পাটের বদলে তারতকে দেড় লক্ষ টন 
গম দিবে বলিয়া! যে কথা, হইয়ছিল.তজ্জন্ত 
পাকিস্থান অত্যধিক মূল্য দাবী করাতে সে 
গমের আমদানীও বন্ধ আছে উপরোক্ত 


৩১শে মে 


৬৩ 


শিহরিয়! উঠিতেছি।' বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর 

মেঘনাদ সাহা! বলিয়াছেন, কলিকাতা 
রাস্তায় পঞ্চাশের মম্বস্তরের দৃত্তের 
পুনরবতারপা যদি পরিহার করিতে হয়, তবে 
বর্ধাগমের পূর্বেই পূর্ববঙ্গের ‘শরণার্থীদের 
পুনর্বাসনের ধ্যবস্থ! সম্পূর্ণ করিতে হুইৰে।” 
এই মন্তব্যে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করা হইয়াছে ভাহার তাৎপর্য গ্রহণে 
কাহারও" বেগ পাইতে হুইবে না বলিয়া 
আশা করি। ' এ 





পাস 


দ্রধ্যসামপ্রী ছাড়া উভয় রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অন্ত 
কতিপয় জিনিষ . আদান-প্রদান সম্পর্কেও 
ব্যবসায়ীদিগকে যথাসস্তব সুযোগ সুবিধা 
দিবেন বলিয়া চুক্তিপঞ্জে স্থির হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহাও কার্যতঃ আজ পর্য্যন্ত বিশেষ. 
কিছু ফলগ্রস্থ হইতেছে না। মে দাসের 
মধ্যভাগ হইতে শিয়ালদ হইতে পূর্ব 
পাঁকিস্থানে ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে 
মাল ‘বুৰ’ করার নিয়ম পুনর্বহাল কর! 
হইয়াছে। তবে মাল প্রেরণের কাজে 
কোন দিন দিয়াই বিশেষ কোন তৎপরতা 
দেখা যাইতেছে না। মুক্ামূল্য হানের 
পর ভারতীয় টাকার সহিত, পাকিস্থানী 
টাকার বিনিময় সম্পর্কে যথেষ্ট অসুবিধা 
হ্তি হইয়াছে। করাচী চুক্তিতে তৎ- 
প্রতিকারের জন্ভ কোন রফা বা কার্য্যনীতি 
স্থির হয় নাই।, এই অবস্থায় মাল প্রেরণ 
করিয়া তাহার মূল্য কি ভাবে আদায় কর! 
হুইবে তৎসম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের ব্যঘলায়ীরাই 
ছিধালঙ্কেচ বোধ করিতেছেন। সংখ্যালঘু 
চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি কাঁধ্যকরী করা সম্পর্কে 
এই ব্যর্থতা নৃতল করিয়া দেশে এক নিরাশার 
তাব জাগাইয়া তুলিতেছে। 

কতকগুলি অত্যাবপ্তকীয় অ্রব্যসানগ্রী 
সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থান একে অন্ধের 


৬৪8 


আর্থিক জগৎ 





উপর নির্ভরশ্ীল। এই অবস্থায় পারস্পরিক 
বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন না করিতে 
পারিলে যে পরিণামে ছুই দেশেরই যথেষ্ট 
অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ দেখা দিবে .সে 
কথা পূৰ্বে অনেক যারই আমরা ব্যক্ত 
করিয়াছি। হুঃখের বিষয় এই সত্য হদয়জম 
করিয়া উপযুক্ত সর্তে স্থায়ী একটি বাণিব্য- 
চুক্তি সম্পাদনে পাকিস্থান *গবর্ণমেপ্ট এখনও 
আন্তরিক ভাবে আগাইয়া আসিতেছেন না। 
করাচী চুজির ১০ নং ধারার প্রতি মাসে 
অন্ততঃ এক্টব্ংর করিয়া ছুই দেশের 
প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক বলাইবার ও 
বাণিজ্য চুক্তির সর্তাবদী কতদুর কার্যকরী 


হইতেছে তৎবিষয়্ে উহাতে আলোচনা 


করিবার নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছিল। তাহ! 
ছাড়! সাময়িক ভাবে ( আগামী ৩১শে ছুলাই 
পর্য্যন্ত ) ছুই দেশের ভিতর যে আংশিক 


বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তাহ! ভবিষ্যতে কি' 


ভাবে ব্যাপক আকারে ও অধিকতর সুসঙ্ত 
ভিত্তিতে কার্ধ্যকরী কর! যায় তৎবিষয়ে বিধি 
ব্যবস্থা ক্সবলদ্বনের ঘন্তও এরূপ বৈঠক 
দরকার। গত ৩০শে মে নূতন দিল্লীতে 


সেরূপ একটি বৈঠক বসায় তাছার ফলে 


উপরোক্ত বিষয়ে সুব্যবস্থা অধলম্বনের পথ 
প্রশস্ত হুইবে বলিয়া - আমরা আশা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু ও বৈঠকে অনেক 
প্রয়োজনীয় বিষয়েই সময়ো চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
সম্ভবপর হয় নাই। পাকিস্থান হুইতে 
রীতিমত পাট পাওয়া যাইতেছে ন! বলিয়া 
ভারতের দিক হইতে অভিযোগ করা 
হইয়াছিল। তাহার জবাবে পাকিস্থান 
সরকারের প্রতিনিধিরা নাকি আগামী ৩১শে 
জুলাইয়ের মধ্যে সাকুল্য পাট সরবরাহ 
করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেল। তবে 
কিন্তি অমুযায়ী পাট যোগাইবার সময় 
ও সম পরিমাপ পাকিস্থানের সুবিধার 
দিকে লক্ষ্য বাঁধিয়া চুক্তির সর্ত 
কতকট1 পরিবন্তিত হইয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। পাকিস্থান হইতে কি দরে গম 
ক্রয় কর! হুইবে সে বিষয়ে উত্তয় দেশের 


১৯ 


প্রতিনিধির! কোন সস্তোষত্রনক নিদ্ধান্তে 
পৌছির্চেটপারেন নাই। সেরূপ সিদ্ধান্ত 
না হওয়া পধ্যস্ত গম আমদানী বন্ধ থাকিবে। 
জুলাইয়ের পর ব্যাপক ধরণের একটি দীর্ঘ- 
মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি ঝুাবৎ করার প্রশ্ন ও 
তাহার সর্ত নিয়া বৈঠক কোন আলোচনা 
হয নাই। প্ররাশ,ভুন মাসের শেষে 
পুনরায় ছুই দেশের, প্রতিনিধিদের একটি 
বৈঠক বসিবে। তাহাতে সকল বিষয় 
বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হুইবে এবং 
ভবিষ্যৎ বাণিজ্য চুক্তির রফা ও কার্ধ্যনীতি 
স্থির হইবে। 

মুখ্যতঃ পাকিস্বানকে উহার অবিক্রীত 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের সুবিধা দিবার 
জন্গ যে করাচী চুক্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাছা 
ভারতের 'লোকদের মনঃপূত হয় নাই। 
ভারতের কাপড়ের কলগুলি বর্তমানে লম্বা 
আঁশযুক্ত তুলার অভাবে যথেষ্ট অস্গুবিধায় 
পড়িয়াছে। খানের জদ্ভ ভারতকে কতক 
পরিমাণে এখনও বিদেশের উপর নির্ভর 
করিতে ' হইতেছে। পাকিস্থানে উৎকৃষ্ট 
তুলার যোগান প্রচুর। ও রাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত 
গমও রহিয়াছে। এই অবস্থায় ও রাষ্ট্রের 
সহিত কোনও নৃত্তন বাণিজ্য চুক্তি 
বিধিবন্ধ করিতে হইলে তুলা ও গম পাওয়ার 
নির্দিষ্ট সর্ব অবস্তই উহাতে অন্তর্ভ 
করিতে হইবে । ভারত গবর্ণষেন্ট এদেশ 
হুইতে পাকিস্থানকে মিহি কাপড় যোগাইবার 
প্রতিশ্রতি দিয়াছেন! অথচ পাকিস্থান 
হইতে তুল! পাওয়ার কোন সর্ত ফরেন নাই। 
উহাতে গত এপ্রিলে করাচী চুক্তি সম্পূর্ণ 


একদ্েশদশীঁ হইয়া দাড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে 


নিদিষ্ট পরিমাণ লা ও যথাসম্ভব বেশী 
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পরিমাণ গম আদায়ের ভিত্তিতে বাঁণিজ্যচুজির 
সুযোগ প্রসারিত করিতে হইবে। শ্তাষ্য- 
“মুল্যে এই সমস্ত পাকিস্থান হইতে আদায়ের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এ সমস্ত পাওয় 
সুবিধার জন্ভ ভারত হুইতে পাকিস্থানে 
প্রেরণের যোগ্য লিনিষপত্রের ভিতর 
পাকিস্থানের প্রয়োজনীয় কয়লাও অন্তর্ভ ক্র 
কর! যাইতে পারে। 

পাকিস্থানী টাঙ্কার মুল্য হাস সম্পর্কে 
করাচী চুক্তিতে কোন শর্ত হয় নাই।- 
পাঞ্চিস্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ" 
স্থাপনের পক্ষে ইহাতে বথেষ্ট অমুবিধার 
ফারণ দীড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে ছুই দেশের 
‘ভিতর কোন নৃতন বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ 


‘ করিতে হুইঘে পাকিস্থানী টাকার বিনিময়, 


হার ভারতীয় টাকার অনুপাতে হাস করার 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে } প্রকাশ, পাকিস্থান, 
গবর্ণমেপ্ট আংশিকভাবে তাহাদের পূর্ধ্কার 
জিদ বজায় রাখিবার অগ্ত ভারতকে টাকার 
মূল্য কিছুটা চড়াইয়া ১. শিপিং ৯ পেনিতে 
দাড় করাইতে বলিতেছেন। এরূপ করা. 


"হইলে তাহারাও নাকি পাকিস্থানী টাফার- 


মুল্য শিলিং ২৪ পেনি হইতে কমাইয়া 
১ শিলিং ৯ পেনিতে পরিণত করিবেন' 
বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্ত পাকিস্থানের 


এ দাবী মানিয়া লইয়া তারতীয় টাফার মূল্য, 


‘বর্তমানের তুলনায় কতকট! লামাইয়া দেওয়া... 
ঠিক হইবে না। এদেশের টাকা পূর্ব হইতে- 
ব্রিটিশ পাউন্ডের শহিত ' প্রতি টাকায়' 
১ শিলিং ৬ পেনি হারে যুক্ত রহিয়াছে। 
পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের পর এওঁ হারে টাকার 
মূল্য বজায় রাখিয়া তারত অনেক দিক দিয়া 
সুফল পাইয়াছে। কাজেই তাঁরত পাকিস্থানের, 
স্বার্থ নির্দেশে টাকার মুল্য চড়াইয়া দিতে, 
পারে না। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক 


0 গুনঃস্থাপন করিতে হইলে পাকিস্থানের উচিত : 
|| হইবে উহার টাকার মূল্য সরাসরি ১ শিলিং ( 
1 ৬ পেনিতে নামাইয়া দেওয়া। 


কিন্তু 
পাকিস্থানের সেরূপ কোন মতি-গতি দেখা 
যাইতেছে না । 


লন - শাল শোহে চত জা তে যাগ কৃত তলত পালাল ক্লক "০" 


পল্লী অঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থীর 
পুনর্বসতি 


পশ্চিমবঙ্গের পল্লী যঙ্গল লঙ্গিতির 
Welfare ' 


( West Bengal Rural 

Society ) সেক্রেটারি হিসাবে প্রীদেবেন্্ 

নাথ মিত্র পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়- 

প্রাধিগণকে এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে 

বসবাল করাইবার একটি পরিকল্পনা প্রকাশ 
৮ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন যে, 
অধীনে ৩৫ কাজার পল্লী রহিয়াছে । এইসব 
পল্লীর অধিকাংশ পন্নীতেই জমি চাষ 
করাইবার লোকের অভাব রহিয়াছে । এই 
লব পল্লীর বন্থ-পল্লীতে হ্ত্রধর, বর্দকার, 
রাজমিন্রী, ক্ষোরকার, ধুবি ইত্যাদি 
কারিগরী ব্ডাগল্পর ব্ক্তিরও অভাব 
রহিয়াছে। যদি আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্য 
হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব!চিত করিয়া 
এইগব লোককে বিতিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের 
লাছায্যে পল্লী অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া যায় তাহ! হুইলে পুনর্ধবলতির 
কাল অনেকদুর অগ্রসর হইতে পারে। 
উহাই আলোচ্য পরিকল্পনার নৃলকথা। 
পশ্চিমবলের পল্লী অঞ্চলে জনির চাষী এবং 
উপরোক্ত শ্রেণীর কারিগরী বিভাসম্পন্ন 
_ব্যক্তিয় কিরূপ অভাব রহিয়াছে তৎসদ্বন্ধে 
আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। 
তবে উপরোক্ত ৩৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেক 
গ্রামে যদি চাষী ও কারিগর মিলিয়া ১০টি 
করিয়া পরিষারেরও বসতির ব্যবস্থা হয় তাহ! 
হইলে ৩৫ হাজার গ্রামে এ লক্ষ আশ্রয়" 


প্রার্থী পরিবারের এবং প্রতি পরিবারে 


৫ অন লোক ধরিয়া মোটমাট ১৭] লক্ষ 

লোকের পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইতে 

পারিবে। এই কাঁজে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি 

যদি আন্তগিকতাবে চেষ্টা করে তবে এজন 
২ ৃ 


পশ্চিমবঙ্গে ২ হাজার ইউনিয়ন বোর্ডের 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


- র 
গবর্ণমেণ্টের তেযন বায়বাহুল্যেরও প্রয়োজন 
হইবে না। এইদধ দিক বিবেচনা করিয়া 
পল্লী মঙ্গল সমিতির উঞ্জুরাক্ত পরিকল্পনাটি 


সন্ধে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া 


দেখিবার ভগ্ভ আমর! পশ্চিমবঙ্গ গধর্ণযেপ্ট 
এবং ভারত সরকারের পুনর্র্বসতি বিভাগের 
কর্তাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। 


শিল্প ও ভুসম্পত্তি জাতীয়করণ 
উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনবরুফ্ণ চৌধূরী 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আবাদী 
জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই 
যে কংগ্রেসের নীতি এবং ভবিধাতে যে এই 
নীতি কার্যে পরিণত 
দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। ভারতে 
পূর্ণবয়ক্ধেয় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
লাধায়ণ নির্ববাচনের আর এক বৎলরও দেরী 
নাই। কাজেই এক্ষণে কেবল কংগ্রেণ নহে 
-দেশের অভ্ান্ভ যাঁনীতিক দলের পক্ষ 
ছইতেও যে উহাদের নিজ নিজ কর্ম্মপস্থা 
সম্বন্ধে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করা ছইবে 
তাহাতে আশ্চর্ষ্যের বিষয় কিছু নাই। তবে 
শ্রীনবক্কষ্ণ চৌধুরীর উক্তি সহ্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, তিনি এই বিষয়ে বেশী বিলম 





মোহিনী 
বস্তাদির জনপ্রিয়তার কারণ- 


খনং মিল 
| কুষ্টিয়া (নদীয়া) ELE 


হইবে তত্বিযয়ে 


বাংলার বন্ত-শিণ্পের অগ্রদূত 


এই সিনে 


ম্যানেজিং এজেন্টদূ £_চক্রেবর্ত্তী সম্পস এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিৎ ষ্টীট, কলিকাতা_১ 


করিয়া ফেলিয়াছেন। দেশের বিডির 
কংগ্রেদ গবর্ণমেন্ট মার দেশের কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমে্ট জাতীরকরণ লীতি লইয়া! এতদিন 
টালবাহন! করিয়াছেন। এই নীতিকে 
কার্য পর়্িপিত ফরিধাঁর পথে কি সৰ প্রবল 
বিঘ্ন রহিয়াছে তাহা দেশবাসীকে জানান 
ছাড়া উহার আর কিছুই করেন নাই। 
আমাদের ধারণা যে, শ্যুগাবী »সাধারপ-- 
নির্বাচনের ফলে দেশে কংপ্রেশী গবর্ণমেপ্ট 
চালু থাকিলেও দেশের সমস্ত আইন মভাতে 
বামপন্থী বিরোধী দল এত প্রবল হইবে 
যাহাদের চাপের ফলে কংপ্রেন গৃবর্ণমেণ্টগুলি 
স্বল্পসময়ের মধ্যে জাতীয়করণের. নীতি 
কার্ধ্য পরিণত করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু 
এই কাজের অঙ্ক কংগ্রেস দেশবাসীর নিকট 
হইতে কোন প্রশংসাই পাইবে না। কেননা 
সকলেই বলিষে যে, বিরুদ্ধ দলের চাপে 
পড়িয়া কংগ্রেস এই কাজে অগ্রশর হুইয়াছে। 
মোটের উপর গত ২] বৎলক্ধকালের মধ্যে 
দেশের কংগ্রেসী গবর্ণষেপ্টগুলি দেশের 
জনসাধারণের আস্থা লাভেয় প্রায় সমস্ত 
॥ সুযোগেরই অপব্যবহার করিয়াছে। উহ্থার। 
আর কখনও এই সুযোগ ফিরিয়া 


পাইবে না।, | 
হাজত জন রা ভি জমা 






মিলস্‌ লিঃ= 






ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


২নং মিল হিরা 
বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 









৬৬ আর্থিক জগৎ * _. [ ৫ই জুন, ১৯৫০ 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক একত্রীকরণ হুইবে তাহা হইতে ভারতীয় চটকলগুলির সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজনে ১৮ কোটি 


পশ্চিমবঙ্গের ৪টা ব্যাঙ্কের একত্রীকরণের 
প্রস্তাব চুড়ান্ত পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে এবং 
শীড্রই এই ৪টি ব্যাঙ্ক একজ্রীভূত হইয়া একটি 
বৃহত্তর ব্যাঙ্কে পরিণত হুইবে জানিয়া আমর! 
সুখী হইলাম। ইতিপূর্ক্ে* পশ্চিমবঙ্গে 
ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক একন্রী- 
করণের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াঁছে। কিন্তু তাহাতে 
কোন সুফল হয় নাই । উহার কারণ এই যে, 
অনেক ক্ষেত্রেই একটি অপেক্ষাকৃত, শক্তি- 
“শালী পর্মতিষ্ঠানের সহিত একটি হূর্বল 
প্রতিষ্ঠানের অথবা একটি চুর্ববল প্রতিষ্ঠানের 
সহিত আর একটি চূর্বল প্রতিষ্ঠানের একত্রী- 
'করণ হুইয়াছে। উদার ফলে যে সম্মিলিত 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে তাহা পৃর্বের 
তুলনায় একটি অধিকতর দুর্বল প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে । আলোচা ব্যাঙ্ক একত্রী- 
করণের ব্যাপারে সেই আশঙ্কা নাই। কেননা 
যে ৪টি ব্যাঙ্ক একত্রীভৃত হইতেছে তাঁহার 
প্রত্যেকটিরই পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন 
রহিয়াছে প্রভ্যেকটির সম্পত্তি নিরাপদ ও 
লাতজনক পদ্থায় দাদনীকৃত রহিয়াছে এবং 
প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের হাতে উহার নিত্য- 
নৈমিত্তিক দায় মিটাইবার পক্ষে 'পর্য্যাধ 
পরিমাণ টাকা নগদ ও লহজে নগদে পরিবর্তন- 
যোগ্য অবস্থায় আছে। এরূপ ৪টি প্রতিষ্ঠান 
একত্রীভূত হইলে উহার আঁদায়ী মূলধন, 
আমানতী টাকা, নগদ টাকার সংস্থান 
ইত্যাদি সকল দিক হইতেই উহ! একটি 
বিশেষ শক্তিশালী ব্যাঞ্কে পরিণত হুইবে। 
এরূপ অবস্থায় এই ব্যাঙ্ক যে পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইবে এবং উহাতে যে পশ্চিমববানীর 
সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত হইয়া উহা দেশের 
শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিক উন্নতিতে 
নিয়োজিত হইতে পারিবে তাহা! আমরা 
খুবই আশা করিতেছি। 

পূর্ববঙ্গ হইতে পাট ক্রয় 

আগামী ১ল) জুলাই হইতে পুর্ব্ববজের 

বাজারে যে নুতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 


প্রয়োত্রনে ৩০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার 
দস্তু ভারতীয় চটকল সমিতির শ্বেতাঁজ 
বণিকগণ ভিতরে ভিঁতরে' চেষ্টা আরস্ত 
করিয়াছেল। আগাম মরশুমে ভাৰতীয় 
চটকলগুলির প্রয়োদুঠীয় পাটের তেমন কিছু 
জভাব হুইবে না বন্ধিয়া আমরা গত সপ্তাহে 
এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ দ্রানাইয়াছিলাম। 
আমর! দেখির! সুখী হুইলা কলিকাতার 
গানি ট্রেডউল এসোলিয়েশনের সভাপতি 
প্রীভিউয়ানীওয়ালা আমাদের উপরোক্ত 
মন্তব্যের সমর্থনস্চক অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, চলতি ভূন 
মালে পাটের যে মরশুম শেষ হইবে তাহাতে 
চলতি বৎসঞ্জের উৎপন্ন পাট হুইতে 
পাকিস্থানে ২০ লক্ষ বেল এবং ভারতে ৬ 
লক্ষ বেল পাট উদ্বংত্ত থাকিয়া যাইবে। 
ইছার উপর আগামী মরশুমে ভারত ও 
পাকিস্থানে ১ কোটি ২৬ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবে । উহ! হইতে মাত্র ৩০ লক্ষ 
বেল পাট বিদেশে রগ্ডানী হইবে। কাজেই 
ভারতে ব্যবহারের পঙ্ক আগামী বৎসরে 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট পাওয়া যাইবে। 
শ্রীতিউয়ানীওয়ালা চলতি বৎসরের শেষে 
মদ পাট এবং আগামী বৎলরে উৎপাদনের 
পরিমাণ সমন্ধে যে বিৰতি দিয়াছেন তৎসন্বদ্ধে 
মতভেদ হইতে পারে। তৰে আপামী 
বৎলরে চাছিদার তুলনায় পাটের যোগান 
যে বেশী হইবে একথা সুনিশ্চিত । এরূপ 
অবস্থায় ভারতের তাড়াহুড়া করিয়া পাট 
ক্রয়ের কোন প্রয়োজন নাই। 


পেলের নিয়ন্ত্রণযুক্তি 


ভারতে *পউ্রল ব্যবহার সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন 
তাহ! প্রত্যাহার করিবার বিষয়ে ভারত 
সরকার বিচার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া 
দিল্লী হইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার পেছনে আমরা কোন যুক্তি খুজিয়া 
পাইতেছি না। এদেশে প্রতি বৎসর 


গ্যালন পেলের প্রয়োজন । কিছু দেশে 
খৎ্সরে মাত্র ১] কোটি গ্যালন লেটুল উৎপন্ন 
হয়। বাকী পেল বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয়। এই আমদানীক্কত পেটুলের 
অধিকাংশ আবার দুর্লভ মুদ্রার যোগান 
সাপেক্ষ । আর ভারতের বর্তমানে দুর্লভ মুদ্রার 
অভাব "কত বেশী তাহাঁও সর্ধজজনবিদ্দিত | 
এরূপ অবস্থায় বর্তমানে পেল ব্যবহ্থারকে 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিবার 
কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে বুঝা যায় 
না। বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষ নিজেই বলিতেছেন 
যে, বর্তমানে যেস্থলে অসাঁমরিক প্রয়োজনে 
তারতে বৎসরে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালমের 
যত পেট্রল খরচ হইতেছে পেট্রল নিয়ন্্রণযুক্ত 
করিলে সেই স্থলে ভারতের অলামরিক 
প্রয়োজনে বৎসরে ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ 
গ্যাঙ্গন পেটুলের দরকার হইবে । ভারতের 
যদি প্রয়োজনাহরূপ বিদেশী মুদ্রার সংস্থান 
থাকিত তাহা হইলে এইভাবে পেটুলের 
ব্যবহার বুদ্ধিতে তেমন ফোন আপত্তির কারণ 
ঘটিত না। কিন্তুগত ১৯৪৯ লালে বহির্বাণিজ্যে 
ভারতে ১৯৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হইয়াছে। তারতে মোটর চলাচল 
এবং খাল লার্ভিলে চলাচল ব্যাপারের এন্সপ 
দুরবস্থা ঘটে নাই যাহাতে বিদেশ হইতে 
বর্তমানের তুলনায় বিণ পেট্রল আমদানী . 
করিয়া বহির্ববাণিভ্যে ভারতের ঘাটতি আরও 
বাড়াইয়া দেওয়] সমীচীন মলে করা যাইতে 
পারে। 


বিদেশী মুলধন আমদানীর সর্ত 


সন্িলিত রাষ্ট্রপংঘের অর্থনীতিক উন্নয়ন 
সব-কমিশন জগতের অনুন্নত দেশগুলিকে 
বিদেশী মূলধন পাইতে হইলে যে সব সর্ভে 
আবদ্ধ হইতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন 
ভারতের প্রতিনিধি এবং উক্ত পব-কমিশনের 
নতাপতি ভাঃভিকে আর ভি রাও তাহা 
মানিয়া লন নাই। সব-কমিশন্‌ কর্তৃক 
নির্ধারিত সর্তগুলি এইরপ--(১) রাজনীতিক 


এপ তত দাবনা পদ লে সহজাত তক, 


= কাত ক্স ২7 তিল 
প্র রর 


৫ই জুন, ১৯৫০ ] 


যথার্থ মনোভাব কি এই. মন্তব্য হইতে 
তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 
ইছাই যদি তাহার মনের কথা তবে এত 
ঘটা করিয়া দিল্লী চুক্তি সম্পাদন করিবার কি 
প্রয়োজন ছিল? আর একথাই বা বলিবার 
কি প্রয়োজন যে, দিল্লী চুক্তির দ্বারা পাক" 
তার্ত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হুইল ? আমরা 
আগাগোড়া এই অভিমত পোষণ করিয়াছি 
যে, জনাব লিয়াকৎ আলির দিল্লী চুক্তি করিতে 
রাজী হওয়ার পিছনে রাঞ্নৈতিক অভিসন্ধি 
মুখ্য গ্রেরণারূপে কাঞ্গ করিয়াছে, ভারতের 
প্রতি সদিচ্ছা উহার কারণ মহে। ভারত কর্তৃক 
বাণিজ্য বয়ৰুট, মুলঙ্গমান বাস্তত্যাগীদেদ 
আত্যন্তিক চাপ, হ্বরাষ্ট্রে, অরাঞ্জকতা ও 
অর্থকুচ্ছ।তা হেতু যখন পাকিস্থানের পক্ষে 
ভারতের সঙ্গে একট! বোঝাপড়া কর ছাড়া 
ভিন্ন রাস্তা ছিল না, মাত্র তখুনি পাক-প্রধান 
মন্ত্রী চুক্তির প্রয়োঞ্জন অগ্ব করিয়াছেন, 
তৎপূর্ব্বে নহে। উদ্দেশ্য হাসিল হইবার 
পর এক্ষণে পাক-প্রধান মন্ত্রীর মুখে নুতন 
কথা ফুটিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, কাশ্মীর 
সমগ্তার সমাধান লা হওয়া পর্যান্ত কিছুই 
হইবে না। পাক-ভারত মৈত্রীর যোরা 
সম্মুখে বিলম্বিত রাখিয়া ভারতকে আর 
কতফাল এইভাবে নাচালো হইবে? 
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মুনাফাগৃরুতার অভিযোগে বোদ্াইয়ের 
এক কোটিপতি শিল্পপতিকে চারম!স 


কারাদণ্ড ও আট লক্ষ টাকা জরিমানার 


ব্যবস্থা করিয়া বোষ্বাইয়ের জনৈক সিটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট সমান বিরোধীদের 
কলাপ সম্পর্কে দ্বায়বিচারের যে সং্ঘৃষ্টাত্ত 
স্থাপন করিলেন তাহা বিশেষভাবে চিহ্নিত 
হওয়ার যোগ্য । বিচারালয়ে এই ধরণের 
দৃষ্টান্তের যত প্রসার ঘটে, ততই দেশের 
কল্যাণ। কিন্তু মুন্কল এই যে, মুনাফালোতী 
বড় বড় “রাষববোয়ালদের” মধ্যে খুব অল্প 


সংখ্যকই ধরা পড়ে, আর ধরা পড়িলেও .. 


" প্রায়শঃ আইনের ফাঁক গলাইয়া তাহারা 


বাহির হইয়া বায়। গুটিকয়েক অপরাধীর 


কার্য". 


= পা তন বাত LY 


আর্থিক জগৎ 


৬৯ 





ক্ষেত্রে যদি উল্লিখিত ব্যবস্থার স্বায় দৃষ্ান্ত- 
মুলক শান্তির ব্যবস্থা হইত, তাহ! হইলে 
মুনাফাপরায়ণদের অগংযত লোভ যে ব্ছল 
পরিমাণে সংযত হুইয়া জনঙাধারণের ছুঃখ- 
চেঁ্দিশ। অবসানের আধ : অনেকখানি সুগম 
হইত তাহাতে স্পৌছ নাই। আলোচ্য 
মামলায় বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন, 
‘যমুনাফালোঁভীরা. সমাজের কৃমিকীইন্বরূপ। 
উচারা দরিদ্র অভাবগ্রস্তদের বঞ্চনা করিয়া 
স্ষীত হয়। সমাজের স্বার্থে এই সমস্ত লোক 
কঠোর হন্তে দমিত হওয়া উচিত ।” ' কিন 
দমন করিবে কে? ধাহাদের উপর দমনের 
ভার গ্শ্ত--অর্থাৎ সরকারী দপ্তর এবং পুলিশ 
বিভাগের পোক-তাহাদের অধিকাংশ 
নিবেরাই যে এক এক দ্ষন কুদে মুলাফাথোর 
হইয়া বলিয়া আছেন! যে সরিবাযর দ্বার! 
ভূত তাড়াইবার কথ! সেই সরিষ। শ্বরং ভূত- 
গ্রস্ত হইলে ভূত তাড়াইবে কে? | 
কলিকাতা বন্দরে জাহাজে এবং অষ্তাম্ত 
শৌ-সংক্রান্ত কার্যে খালাসী রূপে যাহারা 








ক্যাশ সার্টিছিকেটে 
চাকা খাটান 
খাটানো টাকার উপর এগুলি বেশ 


* ভাঁল লভ্াংশ দেয়। কেনার ছ'মাস 
প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়! 
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১০১০০০ টাকার ফাৰশ, 
পাওয়! যায়? ' 





কাধ্য করে তাহাদের অধিকাংশই পাকিস্থানী 
মূললমান। বিগত অশাস্তির সময় এই সব 
পাকিস্থানী খালাশীদের মধ্যে কিছু নংখ্যক 
খাপালী পাকিস্থানে চলিয়া যায়। বন্দরের 
কান্ত অচল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় 
বোম্বাই হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হিন্দু 
খালাদী আনিয়া ইহাদের স্থলে ভণ্তি 


'করা হয়|. এই সকল হিন্দু খালাসীর দল 


উছাদের কাঞ্জ কর্ম্ম বেশ ভালো তাবেই 
চালাইতেছিল, কিন্তু দিল্লী, চুক্তির পর 
পাকিস্থানী খালাদীগা করনে ক্রমে ফিরিতৈ 
আরস্ত করায় এক নুতন পরিস্থিতির উত্তৰ 
হইয়াছে । প্রকাশ, বন্দরের ইউরোপীয় 
অফিদারগণ নাকি প্রত্যাগত পাকিস্থানী 
খালাসীদের সছিত যোগসাজমে বোদাইয়ের 
উপরোক্ত ছিন্দু খালাসীদিগকে ফার্য্য হইতে 
অপসারণের নানী অছিলা খুঁত্রিতেছেন 
এবং এই উদ্দেশ্যে নানা কুট কৌশলের 
আশ্রয় লইতেছেন। হিন্দু নাবিকণণ 
অতিযোগ করিয়াছে যে রন্ধনশ]লায় 
তাহাদের থান্ক তেয়ামী হয় লৈই একই 
রন্ধদশালায় নাকি মুসলমান খালাপীদের 
অন্ত গো-মাংস প্রস্তুত হয়। এই অন্যায় 
ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলে জাহাজের 


* ক্যাপ্টেন ও প্রধান অফিসার নাকি বলেন, 


জাহাজের কাজে থাকিতে হইলে এই 
ভাবেই থাকিতে হইবে, পছন্দ লা হয় তে! 
তাঁহার! চলিয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় 
অফিলার ও তাহাদের সমর্থক খালাসীদের 


. চাপে উত্যক্ত হইয়। ইছারই মধ্যে নাকি ৩২ 


জন হিন্দু নাবিক কাজে ইস্তাফ! দিয়াছে। 
আরও অনেকে কাজ ছাড়িবার মুখে। 
বিদ্ময়ের বিষয় হইল, এই সব বিদায়ী 


|} লাবিকদের বেতন বা ফিরিয়া যাইবার 


পাথেয় কিছুই দেওয়া ছয় লাই! আমাদের 
দেশে একটি প্রবাদ আছে, "কাজের বেলায় 
কাজী, কাজ ফুরালে, পাজি।” বর্তমান 
ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই! কলিকাতা 
বন্দরে জাছা সংক্রান্ত কার্ধ্ে পাকিস্থানীদের 


, একাধিপত্যের অবসান না হওয়া পথ্যস্ত 


4০ 
এই অগ্তার বৈষম্যের প্রতিকার হুইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 





পাকিস্থানী প্ংবাদপত্রে সম্পাদক 
সম্মেলনের সভাপতি পীর আলি মহম্মদ 
ঝসিদি তারতে শুভেচ্ছা ভ্রমধ করিয়া 
সম্প্রতি পাকিস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
লাহোরে এক সাংবাদিক সশ্েলনে তাঁছার 
ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া 
পীর আলি যহম্মদ রপিদি পাকিস্থানীদের সমক্ষে 
এ্কাট সোজা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমরা 
হুবহু তাহার কথা এখানে তুলিয়া দিতেছি £-- 
“আমার দেশবাসীকে আমি একটি 

কথ! শুধু বিবেচনা! করিতে বলি।-_ 
আময়া কি যুদ্ধ চাছি ! আমাদের কি কর্শ- 
পন্থা এমন. ভাবে নিৰ্দ্ধাৰণ করা উচিত 

নয় যাহাতে পাকিস্থানের অভ্যন্তরে 
আঁরও চাঁরি কোটি মুসলমানের স্থান 
লঙ্ক,লানের বাধ্যবাধকতা হইতে আমরা 
+ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি? অবান্তর, 
অনাবস্তক এবং পুরাতন অনার নীতির 


পল সপন শশা পা পতাত জেক সপহবজরাাপরেরনহপ লক 
্ 


আর্থিক জগৎ 
মোহে আমর যদি ভারতের মুগলমান 
মাইনরিটিরও জীবনে অধিকতর বিপদ 
'ঘনাইয়া তুলি তবে তাহা কি উচিত 
কোর্য্য হুইবে? দাবা, আম্ফালনের 
যে' নিরাপদ সুযোগ আমরা বর্তমানে 
ভোগ ফরিতেছি টড কি এমন ভাবে 
আমাদের কার্মাতঃ প্রয়োগ ফরা উচিত 
যাহাতে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তি- 


সমুহ স্বতঃই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে- 


পারে এবং ভারতে যেটুকু মুদলিম প্রভাব 
অবশিষ্ট আছে উহার ধ্বংস সাধনের 
. সুযোগ তাহারা পাইতে পারে?” 

পীর আলি মহম্মদ রপিদি ইচ্ছা করিয়াই, 
পরোক্ষ বাক্যবিভাসের আবরণে তাহার 
বক্তব্য অর্ভন্ষ,ট রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
বক্তব্যের মর্ধ পরিফার। ইহার উপর, আর 
টিপ্লনি সংযোগের প্রয়োজন আছে বলিয়া 
মনে করি না। | 

কলিকাতা কর্পোরেশনের খা্-পরি- 
দর্শকদের (5০০৫ Iuspectors) কার্য্য- 
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কলাপ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন তদন্ত 
কমিশনের রিপোর্টে যে কঠোর সমালোচনার 
তাষা ব্যবহার করা হুইন্নাছে তাহার প্রতি 
সকলেরই দৃষ্টি আরুষ্ হওয়া উচিত। ভেজাল 
খাতের প্রাবল্যে কপিকাতাবাপীর জীবন 
বিপন্ন হুইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর 


: ধাত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত কর্পোকেশনের কন্ধী্দের 


হুনীতি ও নিশ্রিন্নতা মিলিত হুইয়] 
কলিকাতাবালীর জীবন আরও অসহনীয় 
করিয়া তুলিয়াছে। অপু খাতের সুস্ম 
বিষক্রিয়ায় সাহায্যে যাহার] জাতির স্বাস্থ্য 
বিপন্ন করে তাহাদের অপয়াধের যেমন 
তুলনা নাই, তেমনি যাহার! এই কার্ধ্য 
চোখের উপর অঙ্ুঠিত হইতে দেখিয়াও 
চোখ বুজিয়া থাকে তাহাদের অপরাঁধও কম ) 
মারাত্মক নছে। রিপোর্টে বণিত কলিকাতা 


কর্পোরেশনের খানভপরীক্ষকগণ এই শেষোক্ত 
অপরাধে অপরাধী । ইছাদের কার্ষেতর 
সমালোচনা শুন্ধঘাত্র রিপোর্টেই শীমাবন্ধ 
থাকা উচিত নহে ; ছাদের সম্পর্কে আরও 
কঠোর ব্যবস্থা অবলঘ্িত হওয়া উচিত বলিয়া 
আমর] মলে করি। 


_আর্ধিক হিয়ার খবরাখবর 


বেকারের চাকুরীর জংম্বীন__ 
বেকার ব্যক্তিদের চাকুরীর সংস্থানের অঙ্ 
গত ১৯৪৯ সালে তারতে €৪টি এমপ্রয়মেণ্ট 
এক্সচেঞ্জ ও ৫৫টি জেল! এমপ্লয়মেপ্ট অফিস 
ছিল। ১৯৪৯ সালে এই লব এমপ্রয়মেণ্ট 


অফিসে যোট ১০ লক্ষ ৬৬হাঁজার ৩৫১ গুন ' 


চাকুরীপ্রার্থীর আবেদন পড়ে এবং উচ্ছার, 
মধ্যে ২ লক্ষ €৬ ছাঁজার ৮০৯ আনের চাকুরীর 
সংস্থান করিয়া দেওয়া হয়। উহায় মধ্যে 
শতকরা ৯ জন গৈষ্ক বিভাগ হইতে অবসর- 
প্রাপ্ত ব্যক্তি, ১৭ জন বাস্তচুত ব্যক্তি ও ৭৪ 
জন সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তি | নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে নানীর সংখ্যা ছিল ৯১ হাজার ৬৯০। 
১৯৪৮ লালে সমস্ত এমপ্রয়মেন্ট অফিদে 


৮ লক্ষ ৭০ হাঁতাঁর ৯০৪ জন চাকুরী প্রার্থা 
আঁবেধন করে এবং উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৬০ 
হাজার ৮৮ জনের চাকুরীর সংস্থান করিয়া 
দেওয়া হয় । উহার মধ্যে 4 হাজার ২১৩ অন 


নারী ছিল'। চলতি বৎসরে দেশীয় রাজ্যের 


১১টি এমপ্রয়মেন্ট অফিস ভারতীয় এমপ্লীয়মেপ্ট 
প্রতিষ্ঠানের অন্ততূক্ত হয়োছে। 
কংগ্রেসের কসাগামী অধিবেশন-_ 


আগামী আগষ্ট মাসে বোম্বাই প্রদেশের 


নাপিকে ভারতীয় কংগ্রেসের যটপঞ্চাশৎ 
অধিবেশন হইবে । এজপদ্র ২৫ একর জমি 
নির্বাচিত হুইয়াছে। উহাতে ১০ হাজার 
লোকের বপিবাঁর উপযুক্ত একটী মণ্ডপ 


নির্মিত হুইবে। উক্ত অধিবেশনের ব্যয় 


সঙ্কুলানার্ধ মহারাই্ প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটা ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সঙ্কল্প 
করিরাছেন। - 

ভারতে পাট আমদানী --গত জুলাই 
হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০ মানে কলিকাতায় 
মোট ৩২ লক্ষ ২১ হাজার ১০০ বেল ভারতী 
ও পাকিস্থানী পাট আমদানী হুইয়াছে। গত 
বৎসর এই ১০ মাসে ৫৪ লক্ষ ৪৮ হাজার 
বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। 

: আমেরিকায় চাকুরীর সংস্থান 
গত এপ্রিল মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১১ 
লক্ষ ১৭ হাজার নূতন লোকের চাকুরী হর 
এবং উহার ফলে উক্ত দেশে এই মাসের শেষে 
বেকারের সংখ্য দাড়ায় ৩৫ লক্ষ ১৫ হাজার । 
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ও লামাঞ্জিক কারণে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পে মালিক ও শ্রমিক-_-মাত্র এই ছুই 


উহাদের নিজ নিজ অধিবাসীদের জন্ভ যে 
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত করিয়া রাখিবেল' 
সেই লব অধিকার ছাড়া অন্ত সমস্ত ব্যাপারে 
বিদেশী মূলধনে স্থাপিত গ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
দেশের ' অধিবাসীদের দার] স্থাপিত 
প্রতিষ্ঠানের শমান অধিকার দিতে হুইবে। 
(২) বিদেশী শিল্প পরিচালক এবং উহাদের 
দ্বারা স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সম্বন্ধে 
নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। (৩) যদি 
কোন দেশের গবর্ণমে্ট কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পতিতে পরিণত 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তজ্জন্ত 


ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং বিদেশী শিল্প 
পরিচালকগণ যাহাতে উহাদের অতিরুচি 
অনুযায়ী যে কোন মুদ্রা দ্বার! ক্ষতিপূরণ 
পাইয়া তাহা সহজে অভিপ্রেত স্থানে প্রেরণ 
করিতে পারে তৎপক্ষে ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। রাষ্ট্রসজ্বের সব-কমিশনের এই লব 
প্রস্তাব আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন্‌ আপত্তি- 


জনক মনে হইতে পাপে না। কিন্তু কাধ্য- 


ক্ষেত্রে “বিদেশীদের জীবন ও সম্পতির 


বিদেশী . শিল্পপরিচালকগণকে যথোপযুক্ত - 


শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত নছে। উহ্থার মধ্যে 
দেশের জনসাধারণের স্বার্থও রহিয়াছে 
যেহেতু দেশের জণুসাধারণই শিলপদ্রব্যের 
ক্রেতা! শিল্পমন্্রীর ৬৫ই উক্তিতে আমরা 
সুখী হইলাম । বর্তমাজ্জ দেশের শ্রমিক ও 
মালিকের বিরোধের ফলে দেশে শিল্পন্রব্যের 
উৎপাদন বায় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 













নিরাপত্তা”, “যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ” ইত্যাদির রর 


: প্রন্কত তাৎপর্য; লইয়া এরূপ বিরোধ উপস্থিত 
হইতে পারে যাহার ফলে অনুন্নত দেশগুলির 


গ্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। এরূপ & 


অবস্থায় ভারতের ষ্তাঁয় একটি অনুন্নত দেশের 

. প্রতিনিধি ছিলাবে ডাঃ রাও এই সব সর্থের 
বিরোধিতা করিয়া দুরদর্শিতারই পরিচয় 
দিয়াছেল। 


মালিক-শ্রমিক বনাম জনসাধারণ 
- ভারতের নৃতন শিল্প ও সরবরাহ বস্ত্র 
প্রীহরেকফ সহাতাব অল ইণ্ডিয়া ম্যান 


এ 


ফেকচারাঁস/ এসোলিয়েশনের দিলী শাখার - 
অধিবেশনে একটি খাঁটি সত্যকথ| বলিয়াছেন। রি 


তিনি বলেন যে, শিল্পা পরিচালনার 


ব্যাপারে দেশের জনসাধারণের সম্পর্কেও 


গবর্ণমেন্টেক্র একটা দায়িত্ব রহিয়াছে। 


৯৮ 












Ne — 


উছার ফলে দেশের জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার ব্যয় চয়মে উঠিয়াছে। অদূর 
তবিষ্যতে এই অবস্থার প্রতিবার না হইলে 
দেশে একটা বিপর্ধ্যয় ঘটিবে। নব-নিযুক্ত 
শিল্প মন্ত্রী যদি সমক্তার এই দিকটি সম্বন্ধে 
একটু বিশেষভাবে অবহিত হন তাহ! 
হইলে একটা, কাজের মত কাজ, 
করিবেল।* এ 





প্রশ্ন সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা, 
ফ্যাণটীনের প্রয়েদিনীয়ত! স্বীকার করেন। 
কিন্ত কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেটটাল 
'টা বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটীন পরিচালন! করে 
অনেকখানি অভিত্রতা অর্জন করেছেন। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই ; 
বোর্ড রাখেন। কানটানের জন্ম থাবায়, এ 
রানার প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিহ্যতের 
সাহায্যে রাম্নাবাস্নার কায়দা-কামুন, এমন কি 
ধাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়। উচিত 
"ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বদ্ধেই বোর্ড, 
আপনাকে বিনামুল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন। এদের পরামর্শে ক্যানটীন স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে ২ 
পারেন। ৩ 





ক্যানটীদ স্থাগন এবং পরিচালন লঙ্ছে ধাবতীর তথা 
সন্বলিক পুষ্তিকা বিদাখুল্যে শিল-গতিষঠানের মালিকদের 
হো বিতরণ করা হয় চেয়ারম্যান, সেক্ট্বাল টী বোর্ড, ' 
৩১ বং মেততাঙ্রী দাৰ রোদ, কলিকাত। ১ 2 এই 
ঠিকানায় লিখলেই পুস্তিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ॥ 
সেন্ট টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত €* 

১১৮ ans, 


রশ ৮ 


৬৮ 


আর্থিক জগৎ 


ত ক পলক ভু পা ও জে ত. সা পক 


< [ ৫ই জুন, ১৯৫০ 





যুক্জামূল্য সম্পর্কে আলোচন! 

ইউনাইটেড প্রেসঅব ইত্ডিয়ার+ একটি 
সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থানের অর্থসচিব 
জনাব গোলাম মহম্মদ ঢাকা হইতে করাচী 
প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে নবনিযুক্ত 
অর্থঘচিধ সার চিন্তামন দেশমুখের সহিত 
সুদীৰ্ঘকাল ধরিয়া 
করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় সৰকি ছিল 
ভারত ও পাকিস্থানের টাকার বাটার হার ও 
_ব্যবসা -ৰাণিজ্য সম্পর্কিত অন্তান্ত বিষয়। 

ইতিমধ্যে 'গংবীদ প্রকাশিত হইয়াছে ভারত 


ও পাকিস্থানের মধ্যে স্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি 


স্থির করিবার অন্ত দিল্লীতে যে বৈঠক 
~~ A - 


আলাপ আলোচন! 


তারত-পাকিস্থান চুক্তি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের - 


মুখ্যমন্ত্রী জনাব ছুরুল আমিন ঢাকা হইতে 
সম্প্রতি যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন তাহায় 
এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গ ' গবর্পধেষ্টের মধ্যে আলোচন! 
অন্তে স্থির হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত 
মিল শ্রমিক বর্তমানে শরপা বীরূপে পূর্বে 
আছে তাহাদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন্চ্ছে 
ব্যক্তিরা যাহাতে তাহাদের পুরাতন কর্ণ 
ফিরিয়া যাইতে পারে 'তৎপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেপ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা . অবলম্বন 
করিবেন উহার বিনিময়ে পূর্বববজের যে সমস্ত 
হিন্দু, এমিদর সাম্প্রতিক গোলষোগ্নের ফলে 
তারতে চলিয়! আলিয়াছিলেন এবং যীহাদের 
সম্পত্তি খাজন। অনাদায়ের দায়ে নীলাম 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
সেই সমস্ত নীপাষ আপাততঃ স্থগিত রাখিতে 
রাজী হুইয়াছেন। পূর্যাবলের বাস্তত্যাগী হিন্দু 
জমিদারদের স্বার্থ সর্ববাংশে রক্ষিত হোক 
ইহ! সকলের কাম্য ; কিস্তি এই ব্যাপারে 
অমিদারদের প্রশ্ন কি করিয়া উঠে আমরা 
ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পশ্চিম- 


॥ 


বরিয়াছিল তাহা জুনমাসের শেষ পর্যন্ত 
স্থগিত হইয়াছে। উহার কারণ কি তাহা 
প্রকাশিত হয় নাই। , তবে উভয় দেশের 
টাকার বাষ্টার হারে পার্থক্যের ফলে 


খাশিক্য চুক্তি সম্বন্ধে কৌন মীমাংল। হয় নাই 


উহা মনে করিলে অস্টায় হইবে না। এরূপ 
পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরত ও পাকিস্থানের 
অর্থপচিষের বর্তমান আলোচনার প্রধান 
উদ্দেশ্যই যে এই বিষয়ে একটা মীমাংসা করা 
তাহাও শ্বভাবতঃই মনে হইতে পারে। 
আমরা গত সা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
ভারতীয় টাকার মূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে 
প্রধানমন্ত্রীঃ মততেদ হেতুই যে অর্থলচিব সার 





নানাকথা 


বজের অনুপস্থিত মিল শ্রমিকদের দাবী ও 


স্বার্থ যেখানে মুখ্য আলোচনার বিষয় সেখানে 


পূর্ববঙ্গের বান্তত্যাগীদের মধ্যে যাহারা 
শ্রমিক কিম্বা চাষী তাহাদের দাবী বিবেচিত 
হইলেই ব্যাপারটা অধিকতর ভায়সঙগত ও 
শোভন হুইত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
শ্রমিক-ককষকের ' স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া 
জমিদারদের কথা মাগে মনে করিয়াছেন। 
ইছা হইতে পশ্চিমবদ গবর্পমেপ্টের 
শ্বরূপ স্বতঃই স্পট হইয়া উঠে). 
ভারত গবর্ণমেপ্টের নব-নিযুক্ত শিল্প ও 
সরবরাহ মন্ত্রী প্রীহরেকষ্ণ মহতাবের কর্দকুশল 
ব্যক্তি বলিয়া সুনাম আছে। কথা তিনি 
কম বলেন, কাঁজ সেই পরিমাণে বেশী 
করেন। সম্প্রতি নিখিল ভারত শিল্লোৎ- 
পাঁদনকারী লত্বের দিল্লী প্রাদেশিক বোর্ডের, 
পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতার 
শ্রীধুত মহতাৰ বাকৃণংঘমের প্রয়োজনের 


উপর জোর দিয়া বলেন যে, 'বন্তৃতায় তিনি 


মোটেই বিশ্বাসী নছেন। বক্তৃতা করিতে 
তাছার তালে লাগে না। 


~ 


এখন হইতে 


' ভাবণমুখিনতা" অতি প্রকট। 


জন মাথাই পদত্যাগ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে 
একটি গুজবের কথা উল্লেখ করিয়াছি । উহার 
পর পাকিস্থান ও ভারতের নবনিযুক্ত অর্থ- 
সচিবের এই সলা-পরামর্শ দেখিয়া উপরোক্ত 
গুজব যে একেবারে বাজে নছে তাহা মনে 
হইতেছে। দেখা যা+ক এই ব্যাপারের শেষ 
পরিণতি কি দীড়ায় { একটা তরসার কথা 
এই যে, প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থানকে খুশী করিবার 
জন্ভ ব্যগ্ হইলেও পাকিস্থানকে খুশী করিবার 
অন্ত ভারত যে কিছুতেই পাউণ্ডের হিসাবে 
উদ্ছার টাকার মুল্য বৃদ্ধি করিবে না-__একথা 


ভারতের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পভতাই 


প্যাটেল দৃঢ়কণে ঘোষণা করিয়াছেন | 


৮: 


তিনি আর বক্তৃতা দিরেন না বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। আমর! শ্রীুত মহতাবের 


মনোভাবের খুবই প্রশংসা ক্সি। বাশ্ুবিক 


কর্দপটৃতাই আদ বিশেষ ভাবে, দরকার, 
রসনাসঞ্চালনপটুতা নহে। বক্তৃতা, ভাষণ 
ইত্যাদির দ্বারা কা কিছুই হয় না, অকারণ 


খানিকটা সময় নষ্ট ছয় মাত্র । আমাদের 


কেন্দ্রীয় ও রাত্য মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেরই 
বক্তৃতার 
পরিমাণ কমাইয়া তাহারা যদি কাজের 
পরিমাণ বাড়াইতেন তাহা হইলে দেশের 
চেহারা আগ অন্তরূপ ছইত । 

পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয্াকৎ আলি 
খ|। যুক্তরাষ্ট্র সফর-ফাঁলে বোষ্টনে এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারত ও 


< . 


| 


পাকিস্থানের মধ্যে পরিপূর্ণ সন্তাব প্রতিষ্ঠিত - 


হোক ইহা সকলেরই 'কাম্য, তবে যতদিন 


পর্যন্ত না কাশ্মীর সমস্তার , সুশধত সমাধান 
হইতেছে ততদিন ভারত ও পাকিস্থানের 


মধ্যে প্রন্কত মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে 


না। ভারত সম্পর্কে জনাব লিয়াকতের 





১৯৫০ ] 


৫ই জুন, 
ইন্-ভারত বাণিজ্য-গত ১৯৪৮ 


লালে ইংলণ্ড হইতে ভাতে মোট ৯» কোটী 
৬৬ লক্ষ ২১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র 





আমদানী হয় এবং ভারত হইতে ইংলণ্ডে - 


মোট ৯ কোটী ৬২ লক্ষ ৩৪ ছাজার পাউণ্ড 
মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। ১৯৪৯ সালে 
-আঁমদানীর পরিমাণ ১১ কোটী ৭১ লক্ষ গ২ 


হাঁজায় পাউণ্ড এবং রপ্তানীর পরিমাণ ৯ কোটী 


৮২ লক্ষ ১৫ হাজার" পাউণ্ড দীড়াইয়াছে | 
১৯৫০ সালের আাছুয়ারী হইতে ভূন পর্য্যন্ত 
আমদানী ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৯৫ হাঁজার 
পাউণ্ড এবং রপ্তানী ২ কোটী ৪০ লক্ষ 
২১ হাজার পাউণ্ড হইয়াছে । ১৯৪৯ সালে 
৬ " আমদানীর মধ্যে ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ ৪৬ 
হাজার পাটগ্ডের যন্ত্রপাতি, ১ কোটী €৭ লক্ষ 
৭১ হাজার পাউণ্ডের যানবাহন, ৯৯ লক্ষ 
৫৫ হাজার পাউ্টও মুল্যের বৈহ্যুতিক 
সাঅসরঞ্জাম এবং ১ কোটী ২ লক্ষ ৫২ হাজার 
পাউণ্ড মূল্যের রাপায়নিক দ্রব্য, ওষধ ও 
ৰঞ্জন্রব্য প্রধান। এই বৎসরে রপ্যানীর 
মধ্যে ৪ কোটী ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ডের 
চা, > কোটী ৬ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ডেক্ 
পাটজাত ভ্রবা, ৫২ লক্ষ ৬ হাজার পাউগ্ড 
মূল্যের পাট এবং ১ কোটী ২ লক্ষ ৮৮ হাজার 
পাউণ্ড যুল্যের চামড়া ও চামড়াজাত 
} দব্য প্রধান । 
ভারতে কৃত্রিম রেশমের কারখানা 
কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের অন্ত ছায়জ্রাবাদে 
৬ কোটি টাকা বায়ে যে ৰারথান! স্থাপনের 
উদ্যোগ আয়োলন হইতেছে তাহার কাজ 
* এক বৎসর কালের মধ্যে শেষ হইবে আশা 
করা যাইতেছে । এই কারখানায় , প্রথমে 
প্রত্যহ € টন ওজনের কৃত্রিম রেশমের সুতা 
প্রস্তুত হইবে এবং পরে উহ! ১০ টনে বন্ধিত 
হইবে। উক্ত কারখানায় acetate প্রক্রিয়ায় 
ক্রিম রেশম প্রস্তুত হইবে। উহা ছাড়া 
বোঁত্বাইয়ে একটি এবং ত্রিবান্কুরে-একটি হজম 


রেশমের কারখানা বসিতেছে। উক্ত ছুইটি 


কারখানাতে ড38093৪ প্রক্রিযার ক্বুত্জিম 
রেশম প্রস্থত হইবে। 





আর্থিক জগৎ 
শেষের দিকে বোদ্বাইয়ের কারখানায় 
কৃত্রিম রেশম প্রস্ততের কাজ আরম্ত 
হইবে। . * 


পেট্রোলের ' নিয়ন্ত্রণমুক্তি--দ্ল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, “ভারত সরকার এদেশে 
পেট্রোল বিক্রুয় সঘস্থোমন্ত শিয়ন্রণ বাবস্থা 
ঘাতিল করিবার বিষয়ে বিগার বিবেচন। 
করিতেছেন। গত ১৯০এসালে অবিভক্ত 
তারতে প্রতিমানে ৮৫ লক্ষ গ্যালন করিয়! 
পেট্রোল ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে ৰিভক্ত 
ভারতে সামরিক প্রয়োদ্রনে ব্যবহৃত পেট্রোল 
ছাড়াই প্রতি মাসে ১ কোটা ২০ লক্ষ গ্যালন 
করিয়া পেট্রোল ব্যবহৃত হইতেছে। উহার 
কারণ এই বে, অবিভক্ত ভারতে গত ১৯৪০ 
লালে. ১ লক্ষ ৭০ হাজার মোটরযান ছিল। 
এক্ষণে ,এই সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৪৮ 
হাজার। যনে হইতেছে যে, পেট্রোলের 
উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে 
তারতে উহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া 
মাসে ২ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালনে পরিণত 
ছইবে। 


[দি কুমিল্ল| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত--৯৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন ce 
বিদিকৃত মুলধন - 
বিক্রীত মুলধন 

আদায়ীকৃত মূলধন 

সংরক্ষিত তহবিল 


ব্যবসা 


০ কষ ১ 


শুভ-বিবাহ 


একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
- চালাইয়৷ 


পচ যা 


৭১ 


সদ 


গত ৩১শৈ যে তারিখে বর্ধমানের 
শ্রীগুপময় মৈজের পুত্র কাণ্ডেন আনন্দময় 


মৈত্র, . এম-বি'র সত কলিকাতা 
স্বনামধ্যাত শিল্প ও বীমা ব্যবসায়ী শ্রীহ্রেশ 
চন্দ্র রায় এম২এ, বি-এল মহাশয়ের জ্রাতুপ্ুত্রী 
শ্রীমতী মাধধী রায়ের (গীতা) শুত-বিবাহ 
সম্পন্ন হইয়াছে । **এই উপলক্ষে রীঘুক্ত রায় 
ও তাহা পত্নীর আমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত রায়ের 
কুপার হ্রীটশ্ব বাসতবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির 
সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে কলিকাতার শেরিফ ন্যাঃ-এা বি দত 
ও তাহার পত্রী, শ্রী জে কে বিশ্বাস, জরি কে 
খেমকা, লাগঃমল ভাঁওয়ালক!, আই বি 
সেন, ডাঃ এস সান্যাল, অধ্যাপক ডাঃ এস 
কে মিত্র, পত্ডিত জে এন ভান, নশী- 
পুরের রাজা! বাহাছুর, শ্রী জে এন 
মজুমদার ও তাঁহার -পত্বী, রায়, খাহাছুর 
সতীশচন্ত্র ঘোষ, অধ্যাপক কে এল সেন, 
শ্রী ডি কে সান্যাল, ইজঠাদ ভাওয়ালকা, 
এস সি পু, বি মৈত্র, শচীন বাগচী, বি 
সেনগুপ্ত, বলাই গোস্বামী, সমরেশ চক্রবর্তী, 
সুদর্শন মৈত্র, এইচ কে শেন এবং ডাঃ অমিয় 
সেন অগ্ভতম | 







২০০১০০১০০০২ টাকা 
১০০১০০১০০০২ টাকা 
১০৩১০০১০০০৯ টাক! 
৮২,০ ০১০ ০০৯২ টাকার উৰ্দ্ধে 
৩৫,৭৮১০০ ০৯২ টাকার » 


1 





বর্তমান বৎসরের 


ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেজ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ্জ করিতেছে । 
* আবেদন করিলে সর্থাি জানান হয়। 
কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে 1০ আনা! 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় যাস ও এক বছরের জদ্ স্থায়ী আমানত 
লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর্থ জানান হয়। 
. অঙ্গমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ডিসকাউন্ট ও আদায় করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর: ডাঃ এস বি দত্ত 









পে 


: কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 
কলিকাতা, ২রা 
কলিকাতা শেয়ার বাজারে আগাগোড়া 
মন্দা ভাব বিভ্মান ছিল।, কারবারী যহলে 
উপযুক্ত উৎসাহের ‘অভাবে শেরয়ার্দ্মূহের 
মূল্যাবনতির দিকে সুনিশ্চিত বোঁফ দেখা 
দেয়। “শেয়ারসমূছের যে বাজার দর 
শষ্ীরিত ছিল আয়, ক্ষেত্রেই প্রকৃত দর উহা - 
অপেক্ষা নীচে গিয়া “ দীড়ায়। বিক্রয়- 
তৎপরতাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অভ 
শুক্রবার বান্দার খুলিবার সময় ইণ্ডিয়ান 
আররণের দর ছিল ২৯৭০; বাজার বন্ধের 
সময় এই দর ৩০ টাকায় গিয়! 'দীড়ায়। 
টাল কর্পোরেশনের দর ২০৪০ হইতে ২১ 
টাকায় গিয়া দী'্ড়োয়। 
অন্য কোম্পানীর কাঁগঞ্জ বিতাগে শতক] 
৩ টাক! সুদের সরকারী খণপত্রের দর ৯৭1০, 
শতকরা ৩ টাকা সুদের ( ১৯৮৬.) খধপত্রের 
দর সর্ব্বোচ্চে ৯৭০, শতকরা ৩ টাকা সুদের 
(১৯৭০-৭৫ ) খুণপত্ের দয় সর্কোচ্ছে 
৯৯৪৩৩, এবং - শতকরা ৪ টাক] সুদের 
(১৯৬০-৭০) খপপঞ্জের দর সর্ব্বোচ্চে ১০৯৪০ 
আনা দাড়ায়। 
অস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও ব্যবগা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
নিষ্নরূপ দীড়ায় :_ব্যাঙ্ধ_বেদল ' সেন্ট্রাল 
৭1৩০) ভারত ২০/০ (ছোট লটে ), ইউনাই- 
টেড কমার্শিয়াল ৪৫২ কাপড়ের কল 


এগপিন মিলস্‌ (সাধারণ) ১৫৮৮০, মুইর - 


মিলস্‌ ২৪৮২, নিউ ভিক্টোরিয়া (সাধারণ) 
২1০) কয়লার খনি--তারত ৭০/০, চুরুলিয়া 
৫২, বরাকর ১৩৪৩০, নিউ বীরভূম 
১৫২১ ষ্টাত্ার্ড ২৫৯ সাউথ করণপুরা 
২৫০০, ওরেষ্টার্ণ বেঙ্গল ৫1০) চটকল-_ 
আঁগড়পাড়া ১৪৪০, 


(ছোট লটে ), বরানগর ২২৮২, টাপদানী 


জুন--এ সন্তাছে 


ওয়েট এণ্ড কোং 
. (লাধারণ ) ২৬৯২, (. ছোট জটে ), জেলপ 


আদমজী (সাধারণ ) 
১৫০, এংলো-ইত্ডিয়া ২৩০২, বালী ২৩০১ 


বাজারের হা হালঢাল 


১৭৩২, ২২৩২ গ্যাঞ্জস ২৩৬২ হুকুষ- 
চাদ (প্রেফ ) ১২৪ (বাট লটে ), হাওড়া 
২৯০, উত্তিয়া ১৮৯২ মেঘনা ১৪৩০, 


. স্তাগনাল ২৫২, নৈহাটি ( প্রেফ ) ১৩৫০ 
ওরিয়েপ্ট 


১৯৮২, . প্রেলিভেন্দী ৮/০, 
রিলায়েন্স ২১৮০৯ ; খনি__কনসলিডেটেড 
টিন 1৩/০, ক্রিশ্চিয়েন নাইকা ( প্রেফ ) ৬২০, 
- ইত্ডিয়ান কপার ২1০; ইঞ্জিনিয়ারিং--ব্রেখ- 
৭৮০০, বার্ণ এণ্ড কোং 


এওঁ কোং (সাধারণ) ১৫1৬০, কুমারধুবি 
৭৮৮০, স্াশনাল আয়রণ ৪০/০, সারণ ৯০) 
কাগজের কল-_ইত্ডিযা ,পাল্প ১৫৫২ 
শ্ৰীগোপাল ১১০০, টিটাগড় ৩৭৮৪০ ? জাছাঁজী 
ব্যবসায়-_ইত্ডিয়া টিমশিপ ৬০ ; চিনির ফল 
-রলরামপুর ৫1০, কাকু এণ্ড কোং ৮৩/০, 
ডাল্পার মিঞিন ক্রয়ারি ১০৮০ ) চা বাগিচা-- 
বিশ্বনাথ ৩৭৪০, হাপিষাঁরা ৪২০০, হুলদি- 
বাড়ী ২৯/০, নিউ টেরাই ১৩1০, রাঁজগড় 
৩১২$ টেলিয়াপাড়া, ২২০২ বিবিধ-_এঞ্জেলো 
ব্রা্গাসর্ণ ২২৪৮০, হিন্দুস্বান আইস ২৮০৩/০, 
ইণ্ডিয়ান উভ পোডাক্টস্‌ ৬৬৮০/০, জাঁডিন 
হেল ১৪৮২, মার্টিন বার্ণ ১৬1০, স্ত’শনাল 
টোব্যাকে] ১৯০০, শ+ ওয়াজেস ১৫২ । 


কলিকাতা, ২রা ভুদ-__ভারতীয় পাটের 
বাজার অপরিবর্তিত। পাকিস্থানী পাটের 
বাজারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শাস্ত। রপ্তানী*- 


যোগ্য প্রথম শ্রেণীর পাকিস্থানী পাট ১৬৪ 


টাকা (পাকিস্থান) দরে ক্রয়বিক্রয় হয়। 

বৈদেশিক চাচিদা মন্দা । 
চটের থলির বাজার শান্ত। বিক্রয়- 

তৎপরতার পরিমাণ খুবই অকিঞ্চিৎকর । 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ২রা জবুন_-অস্ত বোগাইয়ের 
বাজারে প্রতি তরি সোনী। ১১৮৩০ দবে 


তত জজ 


te হয়। অস্ত কলিকাতায় সোনার 


‘দর ছিল নিয়্পিখিতর্লূপ :__পাকা সোনা 
(প্রতি তরি ) ১১৭০০, বড়াল বার (প্রতি. 


ভরি ) ১১৭/০। পে 

অত বোখাইয়ের বাজাতে প্রতি ১০০ 
তরি ১৮৭1০ এবং কলিকাতা র বাজারে ১৮৫৯ 
দরে রূপা ক্রুয়বিক্রয় হয়। 





জাপান হইতে বন্তু রগু।নী- জাপান 
বর্তমান বৎসরের জামুয়ারী হইতে এপ্রিল 
পর্যন্ত তিন মাসে ৫১ (ফাটী ৭৫ লক্ষ 
৯০ হাজার গঞ্জ বব বিদেশে রপ্যানী 
করিয়াছে । ইংলণ্ড হইতে গত ১৯৪৯ সালের 
সারা বৎসরে ৯০ কোটী ৩০ লক্ষ গল বধ 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াহিল। 


স্পা পাপ দহ কপ আম ত হত পাম্প ১ 


Chr dune Md 


সি 


ভারত হইতে বিদেশে চা রপ্তানী ' 


চলতি ১৯৫০-৫১ লালে বিদেশে তারত 
হইতে ৪৩ কোটী ৫৩ লক্ষ ৭ হাজার ৭১৩ 


পাউণ্ড চ1 রপ্তানী হইবে স্থির হইয়াছে |. 


উহা! গত বংসরের রপ্তানীর তুলনায় শতকরা 
২৫ ভাগ বেশী। 


ব্রঙ্মদেশে জমিদারী খাস _ বন্মদেশের 


লিরিয়াম জেলাতে ৬০ হাঞ্ার একর 


অমিদারীতুক্ত জমি খাস করিয়া তাছা প্রতি 


৪ জনের এক একটা কুধক পগ্গিবারের মধ্যে 
১২ একর হিসাবে বণ্টন করা হইয়াছে। 


উহার ফলাফল দৃষ্টে উক্ত দেশের অন্তত 


জেলাতেও এই বাবস্থা কর! ছইবে। ব্রহ্মদেশে 
৬০ লক্ষ একর জমি বহিয়াছে। উহার মধ্যে 
২৫ লক্ষ একর জমি ভারতীয়দের সম্পত্ভি। 
এই জমি খাদ করিবার অগ্ত ব্রহ্মদেশের 
আইন লভাতে বার্মা ল্যাণ্ড নেশনেলাইজেশন 
এক নামে একটা আইন পাশ হুইয়াছে। 
উক্ত আইন বলে জমির আয়ের ১২ গু 


. থিলাবে_ অর্থাৎ প্রতি একরে ৩৫ হইতে 


৪০ টাকা হিলাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। 
তবে বর্তমানে অমির প্রতি একরের বাার 
মূল্য ২ হইতে ৩ শত রী | 


| 











ত্ৰয়োদশ বর্ষ | 


Monday, 12th June, 1950 ‘সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ | 





এম সংখ্য 





ডাঃ মাথাইয়ের অভিযোগ 


অর্থপচিব ডাঃ জন ম!থাইয়ের পদত্যাগের 
কারণ সম্পর্কে দেশে নানামুপ জল্পনা কল্পনা 
সুরু হইয়াছিল। তিনি নিজেই তাহার 
পদত্যাগের মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া 
সম্প্রতি ছইটি বিবৃতি দিয়াছেন। এ সৰ 
বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় মঙ্্িসত', বিশেষ করিয়া 
প্রধান মন্ত্রীর কতিপয় ধরণের কার্ধ্যলীতি 
সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা 
হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া যান্ত! 
করিবার পূর্বে ত্রিবান্দমে এক বক্তৃতায় 
ডাঃ মাধাইয়ের প্রথম বিবৃতির জবাব 
দিয্লাছিলেন।, তাহার অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় 
মন্রিদঙার অন্ততম সদন্ত যৌলামা আবুল 
কালাম আজাদ ডাঃ মাথাইয়ের দ্বিতীয় 
বিবৃতিটির প্রত্যুত্তর দিয়াছেন | হুঃখের বিষয় 
ওঁ ধরণের গুতুাত্তরে অর্থসচিবের অতিযোগ 
লস্তোবনকতাবে খণ্ডিত হয় দাই। ডাঃ 
মাথাই জানাইয়াছেন প্রথমতঃ প্ল্যানিং 
কমিশন সম্পর্কে, দ্বিতীয়তঃ সরকারী ব্যয় 
হাসের বিধিব্যযন্থা সম্পর্কে এবং তৃতীয়তঃ 
*পাক-ভারত' লংখ্যালতু চুক্তি সম্পর্কে প্রধান 
মন্ত্রীর অনুস্থত নীতি তিনি সমর্থন করিতে 
পারেন লাই। এ সব বিষয়ে থে কার্ধ্যনীতি 
গৃহীত ও অচুক্থত ছইয়াছে দেশে স্বার্থের, 


. দিক হইতে তাছ। ক্ষতিকর হইবার সম্ভাবনাই 


তিনি দেখিতেছেন। . কাজেই তাহাকে 
মন্ত্রিসতা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। 
ডাঃ মাথাই একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ 
অর্থনীতিবিদ বলিয়া] পরিচিত | অর্থলচিব 
হিমাবে অনেক বিষয়ে কৃতকার্ধাতার 


পরিচয়গ তিনি দিয়াছিলেন। কাঞ্জেই 


তাহার উথাপিত অতিযোগগুলি দেশের 
লোকের পক্ষে ভালভাবে অনুধাবন করিয়া! 
দেখ সঙগত। তিনি তাহার বিবৃতিতে 
কতিপয় জরুরী বিষয়ে, যে সব মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহা হইতে বর্তমান জাতীয় 
গব্ণনেণ্টের যথেই 
আছে। 


শিক্ষালাভ করিবার 








বিষর-সুচী 
বিষয় ' 


ডাঃ যাথাইয়ের অভিযোগ 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমস্ত! 
সাময়িক প্রস্ম 

নানাকথা 

আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল 








এদেশে জাতীর উন্নতির পরিকল্পনা রচনা 


ও কার্ধকরী ফর! সম্পর্কে যথোচিত 
ব্যবস্থা অবলঘনের জন্তু ভারত গবর্ণমেপ্ট 
একটি কেন্দ্রীয় প্র্যামিং কমিশন গঠন 
করিয়াছেন! সেই কেন্ত্রীয় প্ল্যানিং কমিশন 
সম্পর্কেই প্রধানমন্ত্রীর সহিত ডাঃ মাথাইয়ের 
সব চেয়ে অধিক মতইৈধতা দেখা দিয়াছে। 
ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন তিনি প্ল্যানিংয়ের 
বিয়োধী নছেন | তৰে যে অবস্থায় ও যেভাবে 
বর্তমান প্ল্যানিং কমিশনটি গঠিত হইয়াছে 
তাহাতে আসল উদ্দেশ্ত কিছু সাধিত হইবে 


.না। অনুবিধা ও বিশৃঙ্খলাই শুধু বাড়িয়া 


বাইবে হলিয়। তাহার ধারণ!। গত কয় 


* বৎসরের চেষ্টার ফুলে এদেশের 


থা 
অনেকগুলি’ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছে । অর্থ, মালমসল্লা ও জুপটু 
কম্মাদলের অভাবে উহার মধ্যে, অনেক... 
গুলিউ (বাছা কার্ধ্যকরী করিতে ৩ হাজার 
কোটি টাকার মত হ্যায় দীড়াইবে ) বিভিন্ন 
সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দী হইয়া! রহিয়াছে। 
কতিপয় পরিকল্পনার সম্পর্কে কান্দে হাত 
দেওয়া হইয়াছে। তবে অর্থ ও উপকরণের 
অভাবে এইসব ক্ষেত্রেও কাজ ঠিক ঠিকতাবে 
অগ্রপর হইতেছে না। এই অবস্থায় প্রাানিং 
কমিশনের মারফতে নৃতন পরিকল্পনা গঠনের 
প্রয়োজন ও সুযোগ বর্তমানে বিশেষ কিছুই 
নাই বলা চলে। যে লব পরিকল্পনা ইতিমধ্যে 
রচিত হুইয়াছে তাহার মধ্যে কোনগুলি 
আগে “বা পয়ে কার্য্যকরী হইবে, গৃহীত... 
পরিকল্পনাগুলির অন্ত অর্থ, মালমসল্লা ও 
পটু কারিগর কিতাবে সংগ্রহ ও সংস্থান 
করা (যাইবে সেবিষয়ে বিচার বিবেচনা ও 
হনির্দেশের প্রয়োজ্জন অবশ্য যথেষ্টই আছে। 
কি্ত যেসব লোক লইয়া! বর্তমান প্ল্যানিং 
কমিশন গঠিত হইয়াছে. তাহাদের পক্ষে সে 
দায়িত্ব কাঁলরূপে বহন করি সম্ভবপর নহে। 
অনেক সধস্কতেরই এ লষ বিষয়ে কোঁন বিশেষ 
তাম বা কার্যকরী অতিজ্ঞত! নাই । কাজেই 
সাধারণ ব্যক্তিগত অভিমত প্রদান ছাড়া 
কোন বিষয়ে উঞ্থারা ফোন অুদূরপ্রসারী 
কার্ধ/নীতিয় নির্দেশ দিতে পারিবেন ষলিয়! 
ডাঃ মাথাই আশা করিতে পারেন না। 
কেন্ত্রীর মন্িলভা ও লরকারী দণ্তরগুলির 
চেয়ে ভালরূপে প্ল্যানিংয়ের কাজ নির্বাহ 
করার যোগ্যতা যেখানে কমিশনের নাই 
সেখানে এই অর্থ লক্ঘটের দিনে উবার জন 


৭8 
প্রচুর অর্থধ্যয়ের কি সার্থকতা আছে 
সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 


প্র্যানিং কমিশনের সদন্তদের বিশেধজ্ঞতা 
বা যোগ্যতা তেমন কিছু নাই। এই 
অবস্থায় উহাদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ও 
অধিকার স্তম্ভ হওয়ার ফলে প্ল্যানিং সম্পর্কে 
নূতন করিয়া বিভ্র/ট দেখ! দিবে ৰলিয়াই 
ডাঃ মাথাই মনে করেন** একদিকে কেন্দ্রীয় 
মগ্্িসভা এবং অপরদিকে প্ল্যানিং কমিশন 
এখন হইতে সরকারী পরিকল্পনা! সম্পর্কে 
জুই ছুইটি . কর্তৃপক্ষের হা হইবে। 
পারস্পরিক আলোচনা, যুক্তিতর্ক ও 
মতানৈক্যের ফলে অনেকক্ষেত্রে পরিকল্পনা 
গ্রহণ ও কার্যকরী করিতে অহেতুক বিলম্বের 
কারণ দেখা দিবে। প্ল্যানিং কমিশন গঠন 
করিতে . গিয়া ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিবকেও উছার সদন্ত কর! হইয়াছে সতা, 
কিন্ত অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণে অর্থসচিবের যে বিশেষ 
দায়িত্ব রহিয়াছে সে - অনুপাতে তিনি 


-. কমিশনে সমুচিৎ মর্ধ্যাদায় আসন পান নাই। 


প্রধানমন্ত্রী কমিশনের সভাপতি হইলেও 
সহ-সভাপতি প্রীগুলজারীলাল নদাই 
নর পক্ষ হুইয়া সকল বিষিয়ে বিধি- 
ব্যবস্থা অধলঘ্বন করিখেল। উহাতে অর্থ- 
সচিবের পদমর্ধ্যাদা ক্ষু্ন হওয়ার এবং 
প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে কেন্ত্রীয় মন্ত্রীতার 
ক্ষমতা অনুচিতভাবে খর্ব হওয়ার আশঙ্কাই 
ভাঁঃ মাথাই দেখিতেছেন। 
প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে ভাঃ"মাথাইয়ের 
এই লব অভিযোগ যুজিযুক্ত বলিয়াই 
আমরা মনে করি। নৃতন- পরিকল্পনা গঠনের 
তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই, 
যে সব পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। 
তাহা যথাসম্ভব কার্যকরী করার 
ব্যবস্থাই বর্তমানের বড় প্রয়োলন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্ল্যানিং কমিশন 
গঠনের সার্থকতা আপাততঃ বিশেষ কিছুই 
দেখা যাইতেছে না। বিশিষ্ট বৈভ্ঞানিক, 
অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও দুরদর্শা অর্থনীতিবিদ 
ঘারা এই কমিশন গঠিত হইলে 


শা 
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বর্তমান পরিকল্পনাগুলি বিচার বিশ্লেষণ 
করিয়া উহাদের মধ্যে কতকগুলি ঠিক ঠিক 
তাবে কার্ধ্যকরী কর! সম্পর্কে তাহার! 
সহুপার নির্ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু 
যেভাবে কমিশনটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে 
সে আশাও ফলবতুড়ইওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
ফাঁজেই বর্তমান ক্যবস্থায়' কেবল সরকারী 
ব্যয়বহরই বাড়িবে, প্রকৃত সুযোগ কিছুই 
পাওয়া যাইবে না।  . ূ 
সরকারী আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার 
জন্য ও প্রয়োজনীয় কাজে অর্থ সংস্থানের 
সুবিধার জন্ভ গত বৎলর হইতে ভারত 
সরকারের ফোন কোন শ্রেণীর ব্যয় ছাটাই 
করা সম্পর্কে একটা কার্য্যনীতি স্থির হুইয়াছে। 
কিন্ত দেশের স্বার্থে সেই কার্ধ্যনীতির দায়িত্ব 
গ্রহণ করিলেও অর্থলচিৰ বিভিন্ন যন্ত্র 
দণ্তরফে তাহা সম্পুর্ণ । মানিয়া লইতে বাধ্য 
করিতে পারেন ' নাই । প্রধানমন্ত্রীর দণ্ডুর 
'সযুহই এ বিবয়ে প্রধান অপরাধী বলিয়া 
তিনি ক্ষোভ জানাইয়াছেন। কেন্ত্ীয় 
সরকারের ব্যয়ের বিভিন্ন দফা! বিচার 


t 


বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জগ্চ পার্লামেন্টের . 


একটি ষ্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি রহিয়াছে। 
কোন বিষঞ্ে নৃতন কোন ব্যয়-মঞ্জুর করিতে 
হইলে ওঁ কমিটির সম্মতি ও অস্থমোদন 
দয়কার। কিন্ত ডাঃ মাধাই বলিয়াছেন 
প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ম ও নীতির মর্ধ্যাদা রক্ষা 
করিয়! চলিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি নিজের 
খেয়াল থুলীমত এ বিষয়ে ব্যতিক্রম সহুষ্টি 
করিয়! চলিয়াছেন। , কোন কোন ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অস্থমতি হয়া ষ্ট্যাণ্ডিং 
ফিনাম্দ কমিটির .অসম্মতি সত্বেও নানা 
অবান্তর কার্যে ব্যয় মঞ্জুর করা হইতেছে। 
ভাঃ মাথাই বঢুলান্দড বাজেট বা হুসমগ্রস 
বাজেটের লব্দির তুলিয়া কিংবা ষ্ট্যাণ্ডিং 
ফিলাব্দ কমিটির পদমর্যাদার দোহাই দিয়া 
এই ধরণের অস্ুচিৎ কার্ধযনীতি প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ হন নাই। এ বিষরে একটি 
দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি ডাবলিনে তাঁরতীয় 
দৃতাবাল স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। 


পপ 
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গ্রথমে যখন ওঁ স্থানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 
নিয়োগের কথা হয় তখন ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স 
মিটি সর্ভ করেন যে, লওনন্থ হাইকমিশনারই 
অতিরিক্ত মাহিয়ালা ছাড়া এ পদের দাত্িত্ব 
পরিচালন করিবেন। ভারিনে কোন 
দৃতাবাল ও কর্ণচারী ধাকিবে না। লগুনের 
হাইকমিশনারকে এ কান্সের ভজন্ত উপযুক্ত 
সফর তাতাই শুধু দেওয়া হইবে। কিন্ত 
পরে লঙুনস্থ হাইকমিশনের তদ্ধিরে প্রধান , 
মন্ত্রী সেই গর্ত অগ্নাহ করিতে ত্বিধা করেন 
নাই। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছামুক্রমে কেন্ত্রীয় 
মন্ত্রীসভা ভাবলিনে দুতাবাঁস স্থাপন ও. 
কর্মচারী নিযোগ- এই ছুই প্রস্তাবই অমু- 
মোদন কনিয়াছেন। এইভাবে অতিরিক্ত ব্যয় 
মঞ্জুরের ব্যবস্থা ডাঃ মাথাই সমর্থনের দৃষ্টিতে 
দেখিতে পারেন নাই। সরকারী বাজেটের 
অবস্থা যেখানে সম্তোষনক নহে'ও দেশের 
অর্থনৈতিক ছুদ্দিন যেখানে ঘোরালে! . হইয়া 
আসিতেছে সেখানে এই শ্রেণীর কার্য্যনীতির 
ফলে দেশের স্বার্থ ক্ষুধ হইবে বলিয়াই 
তাহার ধারণা । ডাঃ মাথাইয়ের এই 
যুক্তিবাদ অখণ্ডনীর় বলিয়াই আমর| মনে 
করি। পার্ণামেপ্টের সদন্তদের নিয়া যে 
ষ্যাণ্িং ফিনান্স কমিটি গঠিত হইয়াছে 
সরকারী ব্যয় নিয়ন্নণ সম্পর্কে তাহাদের 
সময়োচিত নির্দেশ ও সতর্ববাণীও ' 
প্রধানমন্ত্রী কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত মন্থন 
ইহা অনেকের নিকটই নিতান্ত বাড়াবাড়ি 
বলিয়া ঠেকিবে সন্দেহ নাই। এইভাবে 
কাজ চলিলে এই চুদ্দিনে বাছেট ব্যালান্স 
কর! ও সরকারী আথিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা * 
ভুইই খুব কঠিন হুইয় দাড়াইবে। 

ডাঃ মাথাইয়ের তৃতীয় অভিযোগ 
হইতেছে পাক-ভারত সংখ্যালঘু চুক্তি 
সম্পর্কে। -তিনি আনাইয়াছেন,, ভারতের, .. 
দিক, হইতে এই চুক্তি তিনি মনেপ্রাণে 
সমর্থন করিতে পারেন নাই। দেশের 
লোকের সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া 
নিছক আদর্শবাদ হইতে সম্প্রীতি ও মিলনের 
এরূপ একটা জোড়াতালি ব্যবস্থা কোন 


, সঙ্গে ললে ভারতীয় 
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গবর্ণমেপ্টের পক্ষে শোভন বা লঙ্গত নছে।' 


উহাতে পরিণামে ক্ষতি ও অন্থশোচনারই 
কারণ দীড়াইবে বলিয়া তাহার ধারণা । 
পাছার এই ধারণা যে সত্য তাহ! পাক- 
তারত সংখ্যালঘু চুক্তি ও বাঁণিত্য চুক্তি 
কার্যকরী করা সম্পর্কে ক্রমিক অসুবিধা ও 
মন কষাকষির ভাব দেখিয়া বেশ ভাল 


ভার্রতায় বাম! ব্যবসায়ের 


অধ্চলে ভারতীয় বীমা ফোম্পানীগুলি যে সব 


গত ২৯শে মে তারিখে ইণ্ডিয়ান 


ইনসিউরেন্স ইন্টরটিউটের বিংশতি বাধিক 


সভায় ইনক্রিটিউটের সভাপতি শ্রী এন পি বসু 
ভারতীয় বীমা ব্যবপায়ের সমক্ষে বর্তমানে 
যে সমস্ত সমন্তার উত্তব হইয়াছে তাহা নিপুণ- 
তাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানুষের জীবনে 


অকাল মৃতু, বার্ধক্য, অক্ষমতা, আফস্মিক 


কারণে ধন সম্পত্তির বিনাশ ইত্যাদি যত 
গ্রকার বিপদ রহিয়াছে বীমার দ্বারা তজ্জনিত 
অনর্থের পূণ ও আংশিক ভাবে প্রতিকার 
ছইরা থাকে। এমপ্ত একটা জাতির সুখ 
সমৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা উছার মধ্যে 
বীমা ব্যবসায়ের প্রনার দ্বারা পরিমাপ 
করা যায়। এই সব কারণে ভারতের 
বীমা ব্যবসা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বন্ধু যে' সমস্ত 
মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দেশবাসীর বিশেষ 
প্রণিধানষোগ্য। 

ভীযুভ্ বনু দেশ বিতাগের ফলে ভারতীয় 
বীম! ব্যবল।য়ের যেক্ষতি হইয়াছে প্রথমেই 
তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 


বলেন যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিয 


বৎসর বৎসর যে বীমার কাঁ হইত তাহার 
এক চতুর্ধাংশের সত কাজ হইত পাকিস্থানের 
অন্ভূ'্ত অঞ্চলসমূহে। ভারত বিতাগের 
কোম্পানীসমূছ 
পাঞ্চিস্থানের এই বাবা হারাইয়াছে। 
কেবল নৃতন কাজের দিক হইতে এই ক্ষতি 
নছে-দেশ বিভাগের পূর্বে পাকিস্থানভূত্ত 


'না। 


আর্থক জগৎ 


করিয়াই বুঝা যাইতেছে। মোটকথা 
ডাঃ মাথাই যে সব কারণে অর্থগচ্চিবের 


' পদ ত্যাগ করিলেন তাহা নিরপেক্ষতাৰে 


বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এন্ত 
তাহাকে মোটেই ১ /দোয দেওয়া! যায় 
তাহার বিবৃতিতে নানা বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় মক্লিগভা ও বিশেষ করিয়া! 








বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল তাহাও বর্তমানে 
বাতিল হইয়া' যাঁইতেছে। অধিকত্ 
সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় পাকিস্থানের যে সমস্ত 
বীমাকারী বাস্তত্যাগ করিয়া ভারতে 
আলিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও বছ সংখ্যক 
ব্যক্তি বীমায় প্রিমিয়াম দিতে অক্ষম বিধায় 
বিবিধ কোম্পানীর বহু পলিসি বাতিল হুইয়া! 
যাইতেছে। প্রযুক্ত বন্দু বলেন যে বীমা 
কোম্পানীসমূহ এই ধরণের বিপর পলিসি 
প্রীছকগণকে ষথালাধ্য সাহায্য করিতেছেন 


বটে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলে 
মাত্র বীমা কোম্পানীর সাহায্যে এই সমন্তার . 


সমাধান সম্ভবপর নহে। 

বীমা কোম্পানীনঘু্ছের দেশ বিভাগ 
জনিত উপরোক্ত ক্ষতির উপর মুদ্রামুল্য হাস 
সম্পর্কিত সমস্কার ফলেও নূতন ক্ষতি দেখা 
দিয়াছে। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান 
উহার টাকার মূল্য ডলারের হিসাবে হ্রাস ন! 
করাতে ভারত ও পাকিস্থানের টাকার সমতা 
বিলুপ্ত ছইয়াছে। এই কারণে পাকিস্থানের 
পলিনির অন্ত উক্ত দেশে ভারতীয় বীম! 
কোম্পামীগুলির যে টাকা মজুদ ছিল তাহা 
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প্রধানমন্ত্রীর কার্ধানীতির যে গলদ প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহাতে . দেশের লোক 
খুবই অস্বহ্থি ৰোধ করিতেছে। দেশের 
কল্যাণে গর সব গলদ সংশোধন সম্পর্কে 
জাতীয় গন্দণমেণ্টের কর্ণধারগণ এখন 
হইতে মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের 
দাবী । °° 


সমস্যা -""' 


এক্ষণে আটক পড়িয়া রহিয়াছে। এদিকে 
ভারত মুদ্রামুল্য হাস করাতে তারতে শিল্প- 
বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়ার 
দরুণ তারতায় ৰীমা কোম্পানীগুলির কার্য্য- 
ক্ষেত্র প্রসারিত হইবার যে আশা কয়া 
পিয়াছিল তাহাও সফল হয় লাই। শ্রীযুক্ত 
বসু বলেন যে, এবছিধ নান! কারণে ১৯৪৯ 
সালে ভারতীয় বীমা ফোম্পানীগুলির মোট 
কাজের পরিমাণ ১৯৪৮ সালের্‌ তুলনায় 
শতকর! ৫ তাগ এবং ১৯৪৭ সালের তুলনা 
শতকরা ১৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। 

জারতীয় বীনা কোম্পানীগুপির কাজের 
এই সঙ্কোচ ছঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে 
যে স্থলে বীমা ফোম্পানীগুলির কর্খক্ষেত 
হইতে উহার এক চতুর্থাংশ বাদ পড়িয়াছে 
সেই হ্থলে বীমার কাজ ছুই বৎসরে শতকরা! 
১৭ ভাগ মাত্র বাস পাওয়াতে ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলির কর্দদক্ষতা এবং এই লৰ 
কোম্পানীর প্রতি দেশবাসীর আস্থার 
প্রমানই পাওয়া যায়। শ্ৰীযুত বনু বীমা 
কোম্পানীগুপির কাজ যাহাতে আরও 


'সম্প্রমারিত হয় তক্জন্ত বিশেষভাবে বীমা- 


কোম্পানীর পরিচালক ও বীমা কর্মীদের 
মধ্যে বীষালম্পর্ষিত শিক্ষার প্রসারের 
প্রয়োদনীয়তা বিশেবভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। উহার যে প্রয়োজনীয়তা 
আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে আমাদের 
মনে ছয় যে দেশবিভাগ, যুদ্রামূল্য হাল ও 


ণ্ড 

দেশের আত্যন্তয়ীণ অশীস্তি ছাড়াও বীমা- 
+কোল্পানীর কর্মক্ষেত্র লঙ্ক চিত হইবার 
বর্তমানে আঁর একটি বড় কারণ রহিয়াছে। 
তাহা হইতেছে দেশব্যাপী আধিক মন্দ।। 
এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্জিগণই যীমা 
কো্পালীগুপির প্রধান পৃষ্ঠপোষক । বীমা 
কোম্পানীর অধিকাংশ **পলিশি উহ্বাদের 
দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু বর্তমান 
আধিক মন্দায় এই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণাঁই সবচেয়ে 
ধিক ঘও খাুয়াছে। আজ নূতন বীমা 
গ্রহণ করা দুরে থাকুক প্রচলিত বীমার 
প্রিমিয়াম দেওয়াও উহাদের অনেকের পক্ষে 
কঠিন হুইয়াছে] দেশে চাকুরীর ক্ষেত্র 
বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার দরুপও বাজারে 
নূতন পলিসি গ্রাফের তেমনভাবে যোগান 
হইতেছে না। যতদিন পর্যাস্ত দেশের 
মধ্যবিত্ত সমাজের আয়বৃদ্ধি অথবা জীবন 
যাত্রার ব্যয় হাল অথবা এই উতয় ব্যবস্থার 
দ্বারা উহাদের হাতে কিছু অর্থ সঞ্চিত না 
হইবে ততদিন চে ভারতে জীবনবীম। 
ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য সম্প্রদারণ bu 
জিরা মনে হয় না} . 


পার্ট 


ভারতের সন্কটজনক আর্থিক অবস্থা 


ভারতের বিদায়ী অর্থলচিব ডাঃ জন ' 


মাথাই এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী 
এক বৎসরকাল তারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
একটা খুব-বেশী সন্কটদ্রলফ অবস্থা থাকিবে। 
তিনি উছ্াও বলেন বে, উর প্রতিকার 
ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর লহিত মততেদ 
ছেতুই তিনি পদত্যাগ ক্রিয়াছেন। ডাঃ 
মাথাইয়ের জার একজন হিশেষজ্ঞ ও দায়ি 
শীল ব্যক্তির মুখ হইতে ভারতীয় অর্থনীতিক 
অবস্থা সম্পর্কে এরূপ অভিমত প্রকাশিত 
. হওয়াতে দেশের মধ্যে একটা উদ্বেগের ভাব 
চটি হইয়াছে।' ডাঃ মাথাই কেন এক্প 


আর্থিক জগৎ 
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সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে বে 


ৰীমা আইন পাশ হুইয়াছে এবং যাহা 


অনুর ভবিষ্যতে দেশে বলবৎ হইবে 
তৎ্দদ্বস্ধেও শ্রীযুক্ত বহু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
বক্তব্য করিয়াছেন 14 উছার মধ্যে বীমা 
কোম্পানীর ৰায় নিয়ন্ত্রণ সমন্ধে তাহা 
মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য 
আইনে বীমা কোম্পানীগুলিকে কতকগুলি 
বিভিন্ন শ্ৰেণীতে বিতক্ত করিয়া এক এক 
শ্রেণীর বীয়া ফোম্পানীর ব্যয় সম্বন্ধে এক 
এক প্রকার বিধান দেওয়ার প্রস্তাব হইর়াছে। 
শ্রীযৃত বন্থ ‘বলেন যে উ্ধা ন! করিয়া 
প্রত্যেকটি বীন! কোম্পানীর অবস্থা 
পর্ধযালোচনা' করিয়া প্রত্যেফটির জন্তর পৃথক 
বিধান দেওয়! আবস্তক। তবে উহা! ছার! 
তিনি এন্সপ বুঝাইতে চাহেন নাই যে বীমা 
কোম্পানীগুলিয় বায়ের পরিমাণ ইচ্ছামত 
ধার্ধা করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে তিনি এরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এক একটি বীমা 
কোম্পানী যেরূপ খরচের ঠিভিতে উহার 
আদার়যোগ্য প্রিমিয়ামের পৰিমাণ ধাৰ্য্য করে 
বীমাকোম্পামী বদি তাহা অপেক্ষা বেশী 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


অভিমত প্রকাশ করিলেন অনেকেই ভাবিয়া 
পাইতেছেন না। তবে তিনি ১৯৫০-৫১ 
সালের ভত্ত ভারতেক়্ যে বাজেট রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে কিছু উদ্ধত দেখ! 
দিলেও এক্ষপে পশ্চিমবঙ্গের 





হইয়াছে। ভাঁরতের বহির্ববাপিজ্যে বিপুল 
ঘাটতি এখনও বন্ধ হইতেছে না--ব্রং চলতি 
বৎসরে বিদেশ হইতে খাগ্যশন্ত আমদানীর 
পরিমাণ যেতাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাছাতে 
ঘাটতি 'আরও ৰাড়িযে বলিয়াই মনে 
হইতেছে । দেশের জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রায় ব্যয়ও হাস করা যাইতেছে না। এই 


ন 


উদ্বান্ত 
২ সমস্তার জল্ভ এই উদ্বত্ত ঘাটতিতে পরিণত 


খরচ না করে তবে উদার পলিসি গ্রাহকদের 
কোন ক্ষতি হইতে পারে না। শ্রীযুত বন্ধুর 
এই মন্তব্য দেশের- প্রত্যেক ওয়াকিবহাল 
ব্যক্তিই সবর্থন ৰুরিবে। বীমা কোম্পানীর 
ব্যয় নিয়ন্্রপের উহ্থাই যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
পন্থ হইবে তৎসম্বদ্ধে কোন দ্বিমত হইতে 
পারে না। বীমা কোম্পানীদযুহ লাতগহ 
পলিলির জন্ত যে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম আদায় 


করে এবং শেষ পর্যন্ত যাহা পলিসি 


প্রাহকগণক্ষে বোনাস হিসাবে প্রদান করা 
ছয় তাহার উপর কোন আয়কর ধার্ধ্য, না 
করায় জন্য শ্রীঘৃত বঙ্গ যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাছাও দেশের সকলের সমর্থন লাণ্ভ করিবে 
যলিয়| আমর] মনে করি। 

পরিশেষে দেশের বীম! ব্যবসায়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমর উযুত বনু 
সুচিন্তিত অতিভ।ষণটী পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি। এই অতিভাষণটী বীযা ব্যবসার 
অনেক দিকে নৃতন আলোক প্রদান করিয়াছে 
এবং উহ্থা বীন! বাবসা সম্পর্কে দেশে জনমত . 
গঠনে বিশেষতাবে সাঞ্ছাযা করিবে বলিয়! 
আমরা মনে করি) 


বায় বদি আর ১৫1২০ ভাগও বুদ্ধি পায় তাহা 
হইলে দেশের মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত সমাজের 
অভিত্ব বিপন্ন হুইয়া দেশে বহ প্রকার 
অবাঞ্ছিত অবস্থার সষ্ট হইতে গারে।' 
এদিকে দেশের শিল্প প্রত্ষ্ঠানগুলিতে 
উৎপাদনের পরিমাপ বাঁড়িতেছে লা, সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মযটের অন্ঞ পূর্ধ্বের তুলনায় অধিক 


ক্কিনের কাজ নষ্ট হইতেছে। দেশে দেশী ও - 


বিদেশী মুলধনেয় সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পত্তন অত্যাবপ্তক হওয়া সত্বেও উহার 
কোনটিরই সংস্থান ছইতেছে ন1। বিদেশীগণ 
ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্ভে এদেশে 
মূলধন বিনিয়োগ করিতে নারা্দ। দেশে 
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বাহাদের ছাতে মূলধন আছে তাছারাও প্রচুর 
পাভের ভরসা না পাইলে দেশে শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণর হইতে ঝাঁজী নছে। 
দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের এই সমস্ত লক্ষণই 
উদ্বেগজনক । ছুঃখের বিষন্ন এই লব 
ব্যাপারের প্রতিকারে ডাঃ মাথাই কি পদ্ব। 
অবদগ্থনে অভ্রীলর হইতে চাহিয়াছিলেল এবং 
প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার কোথায় মততেজ 
ছিল ডাঃ মাথাই তাহা প্রকাশ কৰেন নাই। 
যাহা হউফ তারতের নবনিযুক্ত অর্থদচিব 
সার চিন্তামন দেশমুধ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 
ডাঃ মাথাই তারতের অর্থনীতিক অবস্থ' 
সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন 
তিনি যদি তাঁহার সম্বন্ধে যথোচিত সতর্কতা 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দেশকে 
অর্ধনীতিক হুর্দতি হুইতে রক্ষা করিতে 


পায়েল তবে দেশবালী তাঁহার নিকট কৃতত্রে 
হুইবে। 


ৃ আাৰ্থিক জগৎ 
জমিদারী উচ্ছেদের প্রতিবন্ধক 


বিহার প্রদেশের সমস্ত জমিদারীকে 
লরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরি- 
চালনাধীনে আনার অষ্ট্রী একটি আইন পাশ 
হইয়াছিল। এই “এ ভারতীর শাসন- 
তন্ত্রের বিরোধী বলিয়া তদানীন্তন বড়লাট 
ভীরাতাগোপালাচারীর সম্মতি লাত না 
ৰুরাতে বিহার গুবর্ণমেণ্ট গত বৎসর বিহার 
ষ্টেট ম্যানেজমেন্ট অথ এইেটস এগ 
টেনিউরস এক্ট নামে একটি আইন পাশ 


করেন। উক্ত আইনে বিছার গবর্ণমেণ্টকে 


অমিদারীগুলির পরিচালনার ভার স্বহস্তে 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে 
উহ্থাতে এরূপ বিধান দেওয়| হয় যে, 
গবর্ণমে্ট অমিদারীর আয় হইতে অমিদরীর 


মালিকগণকে একটা অংশ প্রদান করিবেন। 
কিন্ত পাটনা হাইকোর্ট , এরূপ নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, বিহার আইন সভার এরূপ 








৭২ 








কোন আইল প্রণয়নের অধিকার নাই। 
কাজেই বিহার গবর্ণমেণ্টের জমিদারী হাতে 
ওয়ার এই চেষ্টা ব্যর্থ হছইল। গুন! 
যাইতেছে যে, বিহার গবর্ণষেন্ট পানা 
হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় 
সুপ্রিম কোর্টে আপীল ফরিব্নে। আপীলে 
কি ফল হুইবে তান এখন বলা কঠিন। 
তবে আপীলে যদি বিছার গবর্ণমেণ্টের ছার 
হয় তাছ! হইলে ভারতীয় শাঁদনতন্ের 
সংশোধন ব্যতীত আর কোন পন্থায় কোন _ 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জমিদারী'র পরিচালনাতার 
গ্রহণ করিবার উপায় থাকিবে না।. 


ভারতে পাটের চাষ ' 


চলতি বৎসরে পাটের যীঞ্জ বপনের 


গ্রাকালে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এরূপ 


ঘোবপা কয়! হুইয়াছিল যে, এবার ভারতে 
৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের উপযোগী 


রী হাহা পুলা 
lb এই ইতিহাস হিন্দুস্থানের সেবা ও সাফল্যের 'ইতিহাস। ১৯৪৯ সালের মতো দুর্বৎসরেও ১. 
i বাংলার ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ-এর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে 
1 আর একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে । বিশদ বিবরণসহ প্রকাশিত উক্ত সালের 
উদ্বত্পত্রে সোসাইটির . সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে. ; 


































নূতন বীমা ১৩,৩৬,০৬,২৪৩২ ূ 

মোট চলতি বীমা ৬৯,৭৩,২৩/২১৮২ | 

প্রিমিয়ামের আয় ৩,২০,০৩,৭১৫২ | 
hn বীম! তহবিল . ১৪,২০১৬৯৯৪৯২ | 
' মোট সম্পত্তি ১৫১৬৪,২৯,৭৭১২ 





॥ বীমার দায় শোধ ৭১১০২,৫০০২ 
রা | সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর ধরিয়। দিনও ভাতের ত হত 


|  হিন্দুদ্থাম/ কো 


ভন্সিতত্রেন্স সোসাছতি, লিও 
নান 5৯9: 8৫8৯১ ১৯২." 
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জমিতে পাটের চাষ করা হুইবে এৰং 
এতদতিরিক্ত আরও ১০ লক্ষ বেল মেড্ধ' 
উৎপাদনের ব্যবস্থা ছইবে। বর্তমানে জানা 
গিয়াছে যে, মেস্তার চাষ গন্তোষজনক হইলেও 
এবং উত্তর প্রদেশে পাটের চায় ১৭ হাজার 
একর হইতে ৫০ হাজার একরে বর্ধিত করা 
হইলেও এবার ভারতে গৃত বৎসরের তুলনায় 
বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়ার আশ! 
কম। উার কারণ এই যে, পাটের বীজ 
_ বুপনের সময়ে পশ্চিমব্গ ও আলামের সীমান্ত 
অঞ্চল হইতে বহুপংখ্যক মুগলমান পাৰি স্থানে 
চলিয়] যাওয়াতে এই ছুইটি প্রদেশে পাটের 
চাষের সমূহ ক্ষতি হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গ 
হইত্বে ভারতীয় চটফলগুলির ডষ্ভ পাট 
আমদানীর পক্ষে বর্তমানে যে অন্তরায় 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভারতে পাটের 
চাষের এই ক্ষতি বিশেষ ছঃখের বিষয় সন্দেহ 
নাই। তবে বর্তমান বৎসরে তারতে পাটের 
উৎপাদন তেমন সম্তোষ্নক না হইলেও 
আগামীতে ভারতে গ্রয়োজনাহ্ুক্ূপ পাট 
উৎপাদনের একটা সুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে /আনামে বর্তমানে প্রায় এক 
কোর্ট একর আবাদযোগ্য পতিত জমি 


রহিয়াছে । এই মি অনেকটা পূর্ববঙ্গের 


মত এবং আবহাওয়াও পাটচাবের অন্ুকুল। 


বিশেষতঃ সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে বছ, পাট. 


চাষী বাস্তত্যাগী ছিলাবে আসামে প্রবেশ 
করিয়াছে। উদ্ছাদের ঘারা আলামে অতিরিক্ত 


আরও অন্ততঃ ১» লক্ষ একর জমিতে পাটের 


চাব করান বাইতে পারে এবং উহ! হইতে 
কমপক্ষে ৩০ লক্ষ বেল পাট পাওয়া যাইতে 
পারে। গত বৎসর ভারতে ৩২ লক্ষ বেলের 
মত পাট জন্মিয়াছে। উহার উপর আসামে 


যদি আরও ৩০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের ____ শা  — 


ব্যবস্থা হয় তাহা হুইলে পাটের ব্যাপারে 
আগামী বৎসয়েই ভায়ত পুর্ণ স্বাবলম্বী হইতে. 
পারে। এস্বলে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে 
উত্তর প্রদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধির অস্ত 
পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী পাউচাধিগণের বিশেষ 
সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। 


bl 


আর্থক জগৎ 


»৯৪৯-৫০ সালে ভারতের 
* সামুদ্রিক বাণিজ্য 

গত মার্চ মাসে যে লরকারী বৎসয় শেষ 
হইয়াছে তাহাতে সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত 
ভারতের বাণিঞ্জে মোটামুটি বিবরণ 
‘প্রকাশিত হুইয়ান্ছে। এই বিবরণ ছইতৈ 
জানা গিয়াছে বে, ১৯৪৯-৫০ লালে ভারত 
হইতে বিদেশে ৪৭২ কোটি .৪ং লক্ষ টাকা 
মূলোর মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে এবং এই 
বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ৫৫৫ কোটি 





৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী 


হইয়াচে। ' ফলে এই বৎদরে সমুগ্রপথে 
বাশিজ্যে ভারতের ৮৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হুইয়াছে। এই বৎসরে স্থলপথে 
ভারতের লঞ্িত বিদেশের কি পরিমাপ 
টাকার মালপত্র আদান এদান হইয়াছে 
তাহার ছিসাব এখনও জানা যায় লাই। 
উহা প্রকাশ পাইলে আলোচ্য ১৯৪৯-৫০ 


সালে পপাজ্রব্যের আদান প্রদানে ভারতের ' 


মোট কৃত ঘাটতি হইয়াছে তাহা জানা 
যাইবে। তৰে এই প্রশঙে একটা উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় হইতেছে যে, “ওপেন জেনারেল 


লাইসেন্স” বলে আমদালীর অবাধ অধিকার 


দেওয়ার দরুণ গত এপ্রিল হইতে অক্টোবর 


পর্য্যন্ত প্রত্যেক মামেই তারতের শামুদ্রিক 


বাণিজ্য ঘাটতি.হইতেছিল। উহার পর 


বিদেশ হইতে, তারতে আমদানী সঙ্কুচিত 


করা হয় এবং মুক্রামূল্য হাস সম্পর্কিত 
বিতর্কের ফলে পাকিস্থান হইতে তারতে 
সমুদ্রপথে আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া 
যায়। এপ গত নবেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক মাসেই সামুক্রিক বাণিদ্যে ভারতের 
কতক টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ঘাটতি 


2. 7777 না 
BOMBAY: MADRAS. 
ক. উকি এক হ 8 tL tuaars হত তলত 
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'তাঁহা মনে হয় না। 


[ ১২ই ভূন, ১৯৫০ 





ও উদ্ব ত্ত কাটাকাটি হুইয়া বৎসরের শেষ 
পর্যন্ত ৮১ কোটি ১৫ লক্ষ টাক্ষা ঘাটতি 
দীড়াইয়াছে। 


পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্য 


জানা গিয়াঞ্ে যে, গত ১৯৪৯-৫৪ লালে 
--অর্থাৎ গত মার্চ মাশে যে সয়কায়ী বৎসর 
শেষ হইয়াছে তাহাতে পাকিস্থান হইতে 
বিদেশে ৮৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে এবং এই বৎসর 
বিদেশ হইতে পাকিস্থানে ১১১ কোটি ৪* 
লক্ষ টাক! মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইয়াছে । ফলে এই বখসরে বহির্বাণিজ্যে 


' পাকিস্থানের ২১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি । 


হইয়াছে । এই হিসাবের মধ্যে গত বৎসর 
স্থলপথে পাকিস্থানের সহিত তারতের যে 
পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইয়াছে তাছা 
ধরা হয় নাই। তবে গত বৎসর ৩০শে ডুন 
তারিখে ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে 
বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহাতে পাকিস্থানের 
তারতকে ৪] লক্ষ বেল তুলা, ৪* লক্ষ বেল 
পাট ইত্যাদি জিনিষ দিবার কথ] থাকিলেও 
উবার ২! মাল পরেহ মুস্্ামূল্য হাস সম্পর্কিত 
বিতর্কের ফলে তারতের সহিত পাকিস্থানের 
পণ্যদ্রষ্যের আদান প্রদান এক প্রীকার বন্ধ 
হইয়া যায়।. কাজেই গত ১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারতের সহিত স্থলপথে বাণিজ্যে পাকিস্থান 
যে বিশেষ কিছু উদ্ধত করিতে সমর্থ হইয়াছে 
কিছু উদ্ধত হইলেও 
তাহ! যে উপরোক্ত প্রায় ২২ কোটি টাকায় 


খাটতির খুব কম অংশই পূরণ করিতে সমর্থ . 


হইয়াছে তাহ! মলে করা যায়। কাজেই 
উহ! নিঃগলোছে ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে 
যে, ১৯৪৯-৫০ লালে হহির্ববাণিজ্যে পাকি- 
৮৮ উল্লেখযোগ্য পরিমাপ ঘাটতি = 
|| হুইয়াছে। উহার সহিত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট { 
এই বৎসরে বিদেশ হইতে যে সমস্ত সমর 
সরগপ্রাম ও অন্ঠাভ গ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী 
lec তাহার কথা যদি ধরা যায় তাছা 
হইলে এ বৎসরে বিদেশের সহিত দেনা 


শক্তি তি পাস শাপলা? 


সই জুন, ১৯৫০ ০ 


প|ওনার ( balance of payments ) 
ব্যাপারে পাকিস্থানের খুব বেশী ঘাটতি 


হইয়াছে_উহা মলে করিলে অগ্ায় 
হইবে না। 
উদ্ধান্ত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা। 


পত্রান্তরের সংবাদে প্রকাশ, দিল্লী 
চুক্তিতে উদ্বাস্তর পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় বিলিব্যবস্থার উদ্দেষ্তে আইন 
প্রণয়নের যে বিধান রাখা হইয়াছে সে 
সম্বন্ধে পূর্ব ও পশ্চিদবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে 
মতের অমিল হওয়ায় এই খাতে এখন পর্য্যস্ত 
আইন প্রণয়ন স্থগিত আছে। পশ্চিমবঙ্গ 
গৰণমেণ্ট (তৎসহ আলাম গৰব্ণযেণ্ট ) 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, খাস্তত্যাগীদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
চুক্তির নির্ধারিত তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ছাতে সমর্পণ করা ছোক্‌, 
তারপর চুক্তির সর্ভ অন্রযাচী সংক্লি 
প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে যে মাইনকিটি কমিটি গঠিত 
হওয়ার কথা আছে উহার উপর এই তার 
ছাড়িয়া দিলেই চলিবে । কিন্তু এই অতি 
সঙ্গত প্রস্তাব পূর্ববধ্ণ গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত 
হয় নাই। তাঁহারা জেদ ধরিয়াছেন, ৩১শে 
ডিসেম্বরের পরে নহে, এখনই উদ্বান্ত সম্পত্তি 
রক্ষণাবেক্ষণের তার মাস্ধীদরিটি কমিটির 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্‌। পূর্বব্গ 
গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব কার্য্যকরী করার, পথে 
একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, যদি কোন 
বাস্তত্যাগী প্রত্যাবর্তন করে এবং স্বগৃছে 
গুনঃপ্রতিঠিত হইতে চাহে তবে সেই ক্ষেঞ্জে 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার 
কাৰ্য্যে অবথ| বিলম্ব ঘটাবে। তাছাড়া 
উত্বাপ্তর স্বগৃহে. পুলঃপ্রতিষ্ঠার কাজেও 
. ইহাতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিবে। বিবি 
এখন পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকায় এ সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট যে আইনের খসড়া 
তৈয়ারী করিয়াছিলেন তা! অকেজে। 
অবস্থায় পড়িয়া আছে, চুক্তির অভিপ্রায় 
অন্নযারী একই কালে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে 


আর্থিক জগৎ 


আইন বিবিবদ্ধ হইতে পারিতেছে না । অথচ 


ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এইন্পপ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে 
যুগপৎ আইন তৈয়ারী হওয়া প্রয়োজন এবং 
একইরূপ আইন তৈয়ার হওয়া প্রয়ো অন। 
, ভারত প্রাকিস্থান নিষ্পর হওয়ার, 
পর ছুই মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অন্ভাবধি 
চুক্তিতে বিহিত অঞ্ভতম একটী প্রধান নির্দেশ 
কার্ধ্যকরী করার 'ব্যবস্থা হইল ন! ইং! সত্যই 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। উদ্বান্ত সম্পত্তির 


রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন উভয় রাষ্ট্রের সমাধান- 
যোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্ষয়। এবিষয়ে ওয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলঘন 














অধিকৃত 
- আদায়ীকৃত 


মজুত : 
৪৩,৭৫,*০০ টাকা 


৯১২,০১০ ০১০০ ৩৯ 
১১১৯৯১০১১৮০ ০৯৯ 
৭৮১৫০১৬ ৭ ০৯ 


সি 


৭৯ 


তো পরের কথা, এখন পর্য্যন্ত ব্যবস্থ! 
অবলদ্বনের প্রাক্কালীন অপরিহার্য্য সোপান 
আইন প্রপয়নেরই বন্সোবস্ত হইল লা। 
দিন্ষিন্নত| শুধু এই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নছে। 
দিল্লী চুক্তির আঁয়েকটি সুপারিশ হইল পূর্ব 
ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিলে মাইনরিটি 
হইতে মন্ত্রী নিবুক্ত,করা। দে বিষয়েও 
এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই) নানা 
গঠনতাক্ত্িক প্রশ্ন তুলিয়। মন্ত্রী নিয়োগ 
বিলম্বিত করা হইতেছে। 

দিল্লী চুক্তি সম্পর্কে গোড়ার" দিকে আমরা 
কিছুটা আশা পোষণ করিয়াছিলাম, কিন্ত 
যেখানে চুক্তি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে এনপ 
গয়ংগরচ্ছ ভাব, সেখানে কিয়পে যে চুক্তি 
কার্ধ্যতঃ সাফল্যমত্ডিত হইয়া উঠিতে পারে 
তাহা আমর! ভালো বুঝি না। দিল্লী চুক্তির 
এই দশা, এদিকে কাশ্মীর সমন্তা, ৰাণিজ্য- 
বিরোধ, খালের জল সম্পকিত বৈষৈমা 
কোনটার আজ পর্য্যন্ত আকাক্কিত সমাধান 
হুইল না। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই 
নিক্ষলতা। এইরূপ অবস্থায় অতি' বড়ো 
আশাবাদীও যদি তারত-পাকিস্থান সম্পর্কের 
তবিষ্যৎ ভাবিয়া কিছুটা সংশয়সম্পর হইয়া 


উঠে. তবে তাহাকে দোষ দেওয়া 
যায় না। 


ছাদ মেরামতের কার্য্যে তরল 
প্)ট্রিক--ছাদের ফাটা বধ করিবার অন্ত 
নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
মার্কিন খুক্তরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে এখন তরল 
প্রাক ব্যবহার কর! হইতেছে । উহা অগ্ন- 





“নিরোধকের কাধ্যও করিয়া থাকে। ছাদের 


উপর ওঁ তরল প্ল্যাঠিকের প্রলেপ লাগাইয়া 
দিলে উহা অমির! শক্ত হইয়া যায় এবং 
তাপের হাস বৃদ্ধির সহিত উহার আয়তমেরও 
হান বৃদ্ধি ঘটিরা থাকে | উদার ফলে ছাদ 
পুনরায় ফাটিয়া যায় না বা চিড় খায় না। 
নানা প্রকার রাসায়নিক জ্রব্যের সংস্পর্শেও 


উদ্ধার কোনও ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় মছা- 


যুদ্ধে তরল গ্াহিক প্রচুর পরিমাণে: ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 


আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 


বরদলৈ করিমগঞ্জ এক বক্তৃতায় লোকাল 
বোর্ড নির্বাচনের ফপাফলের উল্লেখ করিয়া 
বলেন যে, এই ফলাফুলু কংগ্রেপকর্মাদের 
জ্ঞানটক্ষু উদ্মীলনে সহায়তা করিবে বলিয়া 
তিনি আশা. করেন। উক্ত - নির্বাচনে 
অুলামের কংগ্রোন মনোনীত প্রার্থার। 
কোথাও তেমনপ্কুবিধা করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই, এমন কি কংগ্রেসের শক্তির 
কেন গৌধাটি সহরেও.নির্বধাচনের ফলাফল 
কংগ্রেসের পক্ষে নৈরাস্তকর হইয়াছে। 
শ্রীঘু্জ বরদলৈ .একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি কংগ্রেসসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ককিয়াছেন। এই বিষয়ে ওদাশীগ্চ প্রদর্শন 
. করিলে কংগ্রেসের তবিষ্যংই উদার দ্বারা 
বিপন্ন করা ছইবে। কোন কংগ্রেদনিষ্ট 
ব্যক্তির পক্ষেই সে সম্ভাবনা প্রীতিকর ছইতে 
পারে 'না। কংগ্রেসের প্রতি এককালে 
অনসাধায়ণের যে একটি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
দ্বিল তাছার গতি কেন ভিন্নমুখী হুইবার- 
উপক্রম কৰিয়াছে সে বিষয়ে কংগ্রেসী মহলে 
পুখামুপু্থ অমুগন্ধান হওয়া আবশ্যৰ,। এই 
অস্থুপন্ধান আস্মামুসন্ধানেই নামাস্তর। 
কংগ্রেনকন্মীরা প্রয়োগ্নীর আত্মামুসন্ধানে 
উদ দ্ধ হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 


, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচার- 
পতি প্রযুক্ত নির্ঘলচন্্র চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ব 
বঙ্গ সাহায্য সমিতির সভাপতি বিজ্ঞানী 
ডক্টর মেঘনাদ সাহা পূর্বববন্ধে সাম্প্রতিক 
অশান্তি কালে যে সমস্ত হিন্দু নারী অপহৃতা 
হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের 
জন্ভ কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে এফজন 
এবং ঢাকা হাইকোর্ট হইতে একজন-_-এই 
ছুইজন বিচারপতির সমবায়ে একটি তদন্ত 
কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়াছেল। তদন্ত 
কমিটির কার্ধের সহিত যাহাতে, কতিপয় 


নানাকথ 


অভিজ্ঞ এবং লৎ কন্ধ রূপে খাত হিন্দ 
পুলিশ অফিলার অড়িস্্ু থাকেন সে বিষয়েও 
ভ্াহারা সুপারিশ * করিয়াছেন। আমা 
প্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শাৎার পরামর্শ 
খুবই মূল্যবান বলিযা মনে করি। পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট সত্যই যদি হিন্দু মুললিম সম্প্রীতি 
পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হুইয়া থাকেন, তবে 
প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটি গঠনে তাহাদের 
মুহূর্তকালও বিলম্ব করা উচিত নহে। 


বিগত দাজার সময় পূর্বব্গে ধছ সংখ্যক 
হিন্দু নারী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গুণ্ডা 
কর্তৃক অপহৃতা ও ধর্ষিতা হুইয়াছেন। এই 
সব অসহায় তাগ্যব্ড়িদ্থ তাঁদের অধিকাংশেরই 
আর পর্ধযস্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। 


 ইহাদৈর একজনও যৃতদিন পর্য্যন্ত অনাবিদ্কতা 


থাকিবে- পূর্ববঙ্গ সরকার এবিষয়ে একটু 
তৎপর হইলে অপুহতা নারীদের পুনরুদ্ধার 
কাৰ্য্য অনায়াসেই. নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া 
আমাদের ধারণা ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব 
গবর্ণষে্ট মুখে যাঁছাই বলুন তাহাদের 
সদিচ্ছায় আস্থা স্থাপন উচিত হুইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। বিগত ৩১শে মে 
তারিখে এক প্রেস-লোটে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
আনাইয়াছেন যে, সাম্প্রতিক দাজাহাজামা- 
কালে মাত দশটি নারীহরণের সংবাদ পুর্ব 
বঙ্গের পুলিশ বিতাপ্দের পোচর হুয়। মাত্র 
দশটি, তাহার বেশী নয়। পূর্ববঙ্গ সরফায়ের 
নিতান্ত দয়ার শরীর তাই তাহারা 
নারীহরণের সংবাদ কবুল করিয়াছেন। 
সংবাদটি এঁকেবারে চাপিয়া, গেলেই 
বা তাহাদিগকে কে কি বলিতে পারিত? 
শ্ৰীযুত চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সাহা এক যুগ 


বিবৃতিতে বলিয়াছেন, পূর্বববল সরকারের 


আঁঙ্দোচা প্রেলনোট হইতে প্রকৃত অবশ্থ] 
বুঝিব!র উপায় নাই, অপ্রীতিকর সত্য ঢাক! 
দিবার জন্ভই উহা রচিত হইয়াছে । দিল্লী 


সম্প্রতি একটি স্মারকলিপি 


চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরেও পূর্বববজে নারী | 
নিগ্রহের কতিপর লংবাদ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ গব্ণণেন্টের 
এ সম্পর্কে কি বলিবার আছে তাহা জানিবার 
বালনা রছিল। 

তারতীয় রেলওয়ে লমৃকে ছয়টি - 
আঞ্চলিক বিভাগে ভাগ করিবার এক 
পরিকল্পনার আভাস দিন] রেলওয়ে বোর্ড 
প্রকাশ 
করিয়াছেন। ন্বারকলিপিতে পরিকল্পনাটি 
সম্পর্কে জনমত আহ্বান করা হইয়াছে। 
পরিকল্পনায় ভারতীয় রেলপথগুলিকে নর্দার্ণ, 
ওযেষ্টার্ণ, সেন্ট্রাল, সাদার্ণ, ঈষ্টার্ণ এবং নর্থ 
ঈষটার্প, এই ছয়টি মূলভাগে ভাগ করার কথা 


হুইয়াছে। যে অঞ্চলে যে রেলপথ প্রধান 


তাহাকে মূল কাণ্ড হিসাবে ধরিয়া অভ 
সন্নিহিত্‌ রেলপথের আরও ছুই চারটি শাখা 
প্রশাখা উচায় সহিত যোগ করিয়! এক 
একটি অঞ্চল হ্ৃতির প্রয়াস কর! হুইয়ান্ে। 
আলোচা পরিকল্পনার স্বপক্ষে অনেক কিছু 
ব্লিবার আছে। প্রথমতঃ এক একটি সব্ব্ধ 
এলাকায় এক একটি রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার 
ফলে উহার স্বায়া রেলপথের দৈনন্দিন কাৰ্য্য: 
অধিকতর সুখকর হইবে, রেল পরিচালন! 
ব্যবস্থায় অধিকতর শৃঙ্খল! ও মহ্থপতা 
আসিবে । দেশীয় রাজ্য ও রাদ্য রেলপথ 
গুলির মধ্যে পূর্বতন বৈষম্য বিদুরিত হইয়া 
উহাদের পরিচালন! ব্যবস্থায় সমতা আসিবে, 
ফলে রেলযাত্রীদের নাল! দিক দিয়া অশেষ 
উপকার হইবে। তবে অনুবিধাও কিঞিৎ 
ল্লাছে। সর্বক্ষেত্রে অতি বেন্দ্রায়নের যে. 
বিপদ, এই ক্ষেত্রেও দেই বিপদ খনার ॥ 
সম্ভাবনা! আছে । এই ব্যবস্থায় শদর দপ্তর 
গুলির ক্ষমতা অপরিসীম বৃদ্ধি পাইবে, ফলে 
শাখা দণ্তরগুলির কাধ্যকরী ক্ষমতা সঙ্কুচিত 
হইবার. আশঙ্কা পদে পদে। তাছাড়া 


চাঁটাইয়ের ভয়ও আছে। অসুবিধাসমূহ 


* আহ্বান কর। হইয়াছে। 


১২ই জুন, ১৯৫০ ] 


বাদ দিয়া শুধু যদি সুবিধালমৃহ ফলপ্রদ 
করিয়া তোলার ব্যবস্থা ছয়, তবে প্রস্তাবিত 


আঞ্চলিক বিভাগ অশেষ কল্যাণকর হুইবে 


বলিয়াই, আমাদের ধারণা। 

৷ ১২ই জ্কুন তারিখে ময়মনসিংহে 
পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সম্মেলন আরম্ভ হইবে. 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন পুর্বাধ্ ব্যবস্থা 
পরিষদের কংগ্রেল দলের নায়ক শ্রীমুত 
বসস্তকুমার দাস এবং আলোচনার উদ্বোধন 
করিবেন শ্রীযুক্ত! নেলী সেনগুপ্তা । সাম্প্রতিক 
অশান্তি উপদ্রবের পর পূর্ববঙ্গের সংখ্যা- 
লঘুদের জীবনে নানাবিধ জটিল সমন্তা দেখা 
দিয়াছে। অবশ্য হিন্দু সংখ্যালঘুর জীবনে 
সমন্ত(র উদ্ভব হইয়াছে পাকিস্থান শি 
হওয়ার সময় হইতেই, তবে বর্তমানে উহা 


'ষেরপ ছরহ আকার ধারণ করিয়াছে এমন 


আর কখনও হয় নাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের 
একটি বৃহৎ অংশ পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া 
আলিয়াছে। যাহারা এখনও পূর্ব 
অ'কডিয়| আছে সংখ্যায় তাহার! নগণ্য না 
হইলেও তাহাদের সংহতি 'পষ্টতঃই অত্যন্ত 
ক্ষণ হইয়াছে । সংহতির অভাবে তাহাদের 
মনোবলও অনেকখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়ছে। 
এই সময়ে পূর্ববঙ্গের সমগ্র হিন্দু সংখ্যার স্বীকৃত 
প্রতিনিধিদের একত্র মিলিত হওয়ার এংং 
হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থ ও সমন্তাগুলি 
আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ মন্মেলন এই উদ্দেশ্যেই 
এই সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তপমূহ পূর্ববঙ্গের বর্ধমান পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়াই 
স্বাতাবিক। আমরা সম্মেলনের সর্ববাঙ্গীপ 
সাফল্য কামনা করিতেছি। . 


আমরা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম 
যে পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীরা গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্য ও পুনর্ববানন বিভাগের তরফ হইতে 
আতিক খয়রাত ও অগ্ঠান্ত আকারে যে সমস্ত 


২ 


আর্থিক জগৎ 


সুবিধা পাইয়া আনিতে ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাহাদিগকে দেই সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
করা হুইয়াছে। শিয়ালদহ টটেশনে অপেক্ষ- 


মান বাস্তত্যাগী আচারের ব্যবস্থা 
এতকাল সেবা! প্রস্তরিষ্ঠ।নগুলির মারফৎ হইয়া 
* আপিতেছিল। কোঁন এক অনির্দেশ্টু করণে 


উচ বন্ধ করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । কয়েকটি 
আশ্রয় শিবিরে আধিক খয়রাঁত দানও বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাস্তত্যাগীদের 
আশ্রয়শিবিরগুলি প্রামবশ: লোকালয় হইতে 
দূরে শৃন্ভ প্রীস্বরের মধ্যে অবস্থিত। সে 
সমস্ত অঞ্চলে অর্থোপার্জনের প্রায় কোনরূপ 
সুযোগই লাই। অকম্মাৎ বাস্তত্যাগীদের 
উপর আঁধিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার কি 
ফল হইতে পারে তাহা সহজেই অসমের । 
গধর্ণমেণ্টের আঁধিক সাঁহাষ্যের উপর বাস্- 
ত্যাগীরা অনির্দিষ্ট কালের অন্ত নির্ভরশীল 
হইয়া থাকুক ইছা কাছারও কামা হইতে 
পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্তব্য হইতেছে 
এই যে, গবর্পমেন্ট যে পর্য্যন্ত ন! বাস্ত- 
ত্যাগীদের পুন্ব্বাদনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
করিতেছেন সে পর্য্যন্ত বাস্তত্যাগীদের আথিক 


বঙ্গলক্ষ্মী | 
ইনসিওল্লেন্স লিঃ 





১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সন্তোষজনক ডদ্বত্ত 
( Surplus ) হইয়াছে | 
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সাহায্য বন্ধের কোন অধিকার গবর্ণমেণ্টের 
নাই। পণ্ডিত নেহরু গত -২২শে মে 
তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা (করেন 
যে বাস্তত্যাগীদের কর্শ্মের সংস্থান না কর! 
পর্যাস্ত তাহাদের আধিক সাহায্য বন্ধ করা 
রাইতে পারে না। ইহাই যদি গবর্ণমে্টের 
সর্ব্বশীর্ষে অধিষ্ঠিত, ব্যক্তির অভিমত হয় তৰে 
ফোন্‌ প্যুক্তিতে তীছার অধস্তন সরকারী 
কর্তারা বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে উপরোক্তরূপ 
হদয়হীন আচরণ করিতেছেন fs 
উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেণ্ট আদালতে 
হুনীতি রোধ কল্পে কতকগুলি উপায় গ্রহণের 
কথা চিন্তা করিতেছেন। পরিকল্পিত উপায় 
গুলির মধ্যে একটি হইল ঘুষ দেওয়া এবং 
লওয়া আইন বিহ্গিত অপরাধ বলিয়া 
ঘোষণা 'করা। ঘুষ দেওয়া এবং লওয়া 
বে-আইনী ঘোষণার দ্বারা ঘুষগ্রহণরূপ 
ব্যাপক অভ্যাসের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু উহাতে উক্ত কু-অভ্যাসের 
মূলচ্ছেদ হুইবে কিন! সনহ। হুরনীতি আজ 
সমাজের সর্বস্তরে উৎকটরূপে পরিব্যাঞ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছে, আদালতের ছূর্নাতি 
তাহারই একটি খণ্ড রূপ মাত্র । যে চরিঝ্রধল 
ও সততা থাকিলে মান্য শত প্রলোভন 
সত্বেও অন্ভায় স্পৃহা স্বরণ করিতে পারে 
সমাজে আল সেই চরিত্রবলের একান্ত অভাব। 
এই সর্বব্যাপী ছুর্নাতির অষ্যান্ভ অনেক 


কারণের মধ্যে যুদ্ধ অন্ভতম কারণ। বিগত 
বিশ্ব মহাযুদ্ধ মান্ধষের নৈতিক মেরুদণ্ড 
তাল্লিয়া দিয়া গিয়াছে বলা চলে। কাজেই 


আদালতের দুর্নীতি বোধ করিতে হইলে 


শুধু খুষ দেওয়া-নেওয়! বে-আইনী ঘোষণা 


করিলেই চলিবে না, ঘোষণার পরবস্তাঁ স্তর 
হিসাবে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। সঙ্গে সে সমালের নৈতিক 
আবহাওয়া পরিস্তত্ধ হওয়াও আবধশ্বুক। 
শিক্ষার বিদ্তৃতির হারাই ফেব্লমাঁল্র এই কার্ধ্য 
ফল প্রদরূপে সাধিত হইতে .পারে। যাহা 
হোক, আমরা উত্তর প্রদেশ গবর্ণমেশ্টের 


৮২ 


উদ্ধমের প্রশংসা করি। এই জাতীয় উত্ভম- 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বর্তৃকও অনন্ত হওয়া 
একাস্ত আবশ্যক | 


সম্প্রতি ইউনাইটেও প্রেস অব. ইত্িয়ার 
প্রতিনিধি এক সংবাদে পূর্ববঙ্গের বর্তমান 
অবস্থার যে চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন 
তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য । নিরপেক্ষ 
এবং যথাযথ বর্ণনার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা 
হিসাবে সংবাদটিকে গ্রহণ কর! যাইতে 
পাঁরে। »সংকাছে বলা হইয়াছে, নেহরু 
লিয়াকৎ চুক্তি কার্ধ্যতঃ অনুসরণের ব্যাপারে 
উর্ধতন শ্রেণীর লোক অফিসারদের মধ্যে 
কাহারও কাঁছারও আন্তরিকতা থাকিতে 
পারে, কিন্ত ছোটখাট কর্তারাই হইল গ্রন্কৃত 


শান্তি উপদ্রবের খবর 


. আৰ্থিক জগৎ 


পক্ষে হিন্দুদের দওমুণ্ডের মালিক। 'দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবং থানা 
অর্ষিপারদের কথ! বলা যাইতে পারে। 
ইছারা নেহরু-লিয়াকৎ [চুক্তির বড়ো একটা! 
ধার ধারে না; আ্রখানে হিন্ুর স্বার্থ 
স্রক্ষণের প্রশ্ন সেঞলৈ' ইহারা নিজেদের 
খেরালধুসী অশ্রযায়ী” কার্ধ্য করিয়া থাকে। 
ইউ-পি-র প্রতিনিধির মতামুলারে যতদিন 


পর্য্যন্ত এই সমস্ত ক্ষুদে অফিসার ও তাঁহাদের 


অমুচরদের সংযত না করা হইতেছে ততদিন 
পর্য্যন্ত দিল্লীচুক্তি বাস্তবতঃ সফল হওয়ার 
বিশেষ আশা নাই। সংবাদদাতা আরও 
জানাইয়াছেন এখনও নানা, স্থান হইতে 
আসিতেছে। 
ডাকাতি (ক্ষেত্ৰবিশেষে .নরছৃত্যাসমেত ) 
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বহু ব্যাপক হুইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র 
ময়মনসিংহ জিলায়ই গত গণ্তাহে ৯৩টি 
ডাকাতি অনুঠিত হইয়াছে এবং তাছার সব 
গুলিই হিন্দুগৃছে | হিদ্দুদের মন হইতে তয়. 
ও আশঙ্কার ভাব মোটেই বিদুর্ধিত হয় নাই, 
যদিও একথা সত্য ব্যাপক অত্যাচার আর 
কোথাও লংঘটিত হইতেছে না| ঢাকা সহরে 


হিরা! এখনও ধুতি পরিয়া বাহির হইতে ভয় 


পাঁয়। মুদলনানদের ভ্ভার তাহারাও 
পায়জাম] পরিতে সুরু করিয়াছে। . এ সমস্ত 
লক্ষণ শ্ুভসুচক নহে । পূর্বব্গের গবর্ণমেণ্টের 
কর্তাব্যজির! যাহাই বলুন, পূর্বে এখনও 
যে পরিপূর্ণ অনৈশ্চিত্যের ভাষ-বিন্তযঠন 
তা! নানা কার্ধযকায়শহত্রে প্রমাণিত, . - 
হইতেছে। | 


শ্রমিক কাল করে, প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে bl ভারতীয় বীমা বিভাগের কর্তা_ 


ভারতে তুলার যোগান-জানা 
গিয়াছে যে, বর্তমান বৎসরে ভারতের 
কাপড়ের কলগুলির প্রয়ো্নে মোট ৪২ লক্ষ 
বেল তুলার দরকার হইবে। উদার মধ্যে 
বর্তমান বৎসরে তারতে ২৬ হইতে ২৮ লক্ষ 
বেল তুলা উৎপন্ন হুইবে। এতত্ব্যতীত বিদেশ 
হইতে ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার বেল তৃলা 
আমদানী করা হুইবে। উহা! ছাড়া গত 
বৎসরেরও কতক তুলা মদুদ আছে। ফলে 
এবার তারতের কাপড়ের ফলগুপিকে তুলার 
অভাবে অসুবিধা পাইতে হইবে ন! বলিয়া 
মনে হয়। | | 
ভারভীয় শিল্পের তথ্টতালিকা-_ 
ভারত সরকার বর্তৃক সম্প্রতি ১৯৪৭ সালে 
ভারতীর-শিল্পের অবস্থা সমন্ধে তথ্যতালিক! 
ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে, 
এই ভাবে ১৯৪৬ লালের তথ্যতালিকা 
প্রকাশিত হয়। এই তথাতালিকায় ভারতের 
সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্টাতে 
কত মূলধন খাঁটিতেছে। কোন্টাতে কত 


~ 


ফি পরিমাণ ও কি মূল্যের জ্বালানী ও 


কাচামাল ব্যবহৃত হুইয়াছে, প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ ও কি মূল্যের শিল্প 
দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, এই. সব প্রতিষ্ঠানে 
বাই-প্রভা্ট ৰা আনুষঙ্গিক উৎপাদন হিসাবে 
কি কি জিনিব কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক শিল্পে 
ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্যের কত- টাকা 
অতির়িত্ মূল্যের শিল্পন্তব্য "প্রস্তত হুইয়াছে 
তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতে বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ--তারত 


সরকারের কৃষি বিভাগ আগামী জুলাই 


মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের প্রত্যেক 
রাষ্ট্রকে বৃক্ষ রোপণ করিবার এবং এই সব 
বৃক্ষ যাহাতে যথাযথভাবে ষপ্ধিত হইতে 
পারে তৎপক্ষে 'বিলিব্যবস্থা করিবার জন্ত 
নির্দেশ দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, 


. এই নির্দেশের ফলে উক্ত সপ্তাছে ভারতে 
কমপক্ষে ১ কোটী বৃক্ষ রোপিত হুইবে। 


ভারতীয় বীমা আইন অমুসাৰে ভারতের ' 


সমস্ত বীমা কোম্পানীর কাজের তদারক 
করিবার জন্তু কনট্রোলার অব ইনলিওরেন্স 
মামে একটী পদ হৃষ্টি হইয়াছে। -সেই পদে 
গত ১লা ভুন হইতে জনাব এম এ আজিতকে 
নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

_ ভারতে চিনির উত্পাদন--ফাঁলপুর- 
স্থিত শর্করা গবেষণা পরিষদের ডিরেইর 
কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অনুসায়ে গত লা 
নবেম্বর হইতে ৩০শে এপ্রিল তারিখ পর্য্যস্ত* 
তারতীয় চিনির কলগুলিতে ২ কোটা 
৬১ লক্ষ ৪৯ হাজার মপ চিনি উৎপন্ন হয়। 
উহা হইতে ১ কোটী ২১ লক্ষ ৭২ হানার - 
যণ চিনি বাহিরে রপ্তানী হুইয়াছে। গত ' 
বংলর এই হিসাব ছিল যথাক্রমে ২ কোটী 
৫৪ লক্ষ ১৪ হাজার ও ১ কোটী ৭১ লক্ষ 
৮৪ হাঞার মণ। ১৯৪৯ লালের নবেঘরের 
পূর্বে চিনির কলগুলিতে ৯১ হাজার মধ 
চিনি উৎপন্ন হয়। 
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পাকিষ্থানে ভারতীয় ধাতুমুদ্রী-_ মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে বায় ছইবে। বিভালয় স্থাপন করিতে সক্ষল্প করিয়াছেন। 


পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ঘোষণা। করিয়াছেন বে, 
আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে 
ভারতীয় রূপার টাকা, হুয়ানী, এক আলী, 
ভবল পয়লা ও পয়সা অচল বলিয়া গণ্য 
হইবে । তবে ১৯৫১ সালের ৩১শে আগষ্ট 
তারিখ পর্য্যন্ত এই লব ধাতুমুত্ত! পাকিস্থানের 
ট্রেপ্গারী অফিপগুলিতে ভাঙ্গান চলিবে। 
পাকিস্থীনে ভারতীয় আধুলী ও সিকি পূর্বেই 
অচল বলিয়া গণ্য হইয়াছে । 

আমেরিকার সঙ্ছরবা দী আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের একটা সাশ্রতিক হিযাব অনুযায়ী 
প্রকাশ যে, উক্ত দেশের শতকরা ৭৫ জনেরও 
অধিক লোক লহরে বাশ করে। 
- সালে উক্ত দেশের শতকরা ৫ জন মানস 
সহরে বাল করিত । | 

বাস্তত্যাগীদের জঙ্ভ গৃহ নির্মাপ__ 
বাশ্বতাগীদের জন্ত গৃহ নির্দাপের ব্যবস্থা 
করিবার উদ্দেষ্যে তারত সরকার দিল্লীতে 
একটা ব্যান্কের সহযোগে একটা কোম্পানী 
গঠন করিয়াছেন। উচছার মূলধন ৫* লক্ষ 
টাকা এবং উহার শতকর' ৫১ ভাগ তারত 
সরকার প্রদান করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের ৫ জল 
ভিরেন্টরের মধ্যে ৩ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
৪. মনোনীত হইয়াছেন । প্রকাশ যে, ভারতের 
চাহ রাষ্ট্রেও বাস্তত্যাগীদের অন্ত গৃহ 
. নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই ধরণের কোম্পানী 
গঠিত ছইবে। 

পশ্চিমবঙ্গে খাঁভ উৎপাদন-- 
পশ্চিমবঙ্গে খাভশন্ত উৎপাদন ও মাছের 
“চাষের অস্ত ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে ১৯৫০-৫১ পালের অন্ত ৫২ লক্ষ 
২৮ হাজার টাক! সাছায্য ও ৪৯ লক্ষ ৬৪ 
হাজার টাকা থপ দিবেন স্থির করিয়াছেন। 
. ঃউচ্থার মধ্যে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা সাহায্য 
ও ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা খপ বিল অঞ্চলে 
মাছের চাষ, দক্ষিদ্র জেলেদিগকে জাল, 
নৌকা ইত্যাদি সয়বরাছ, পুকুরে মাছের 
চাষ, লমুদ্রোপকুজে ও খাড়িতে মাছ, ধরা, 
সুন্যরবন অঞ্চলে মাছ সংগ্রহ, মিঠা জলের 


১৯০০ 


বাকী টাকা সেচ কার্যের জন্ত মজা পুকুর 
সংস্কার, ছোট ও মাঝারি ধরণের সেচকাধ্য, 
পতিত জমিকে দী জমিতে পরিণত 
করা, পল্লী অঞ্চলে প্রস্তুত ও বিতরণ, 
কৃলিকাতার নর্দিনার সীরুবণ্টন, বৃক্ষ সংরক্ষণ 
ইত্যাদি কাজে ব্যয় ছইবৈ। 

বাস্তত্যান্গীর সংখ্যা-দিল্লীর একটা 
সংবাদে প্রকাশ যে, গত.'৭ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২৮শে মে পর্য্যন্ত সময়ে পূর্ব হইতে 
১৯ লক্ষ ৩৯ হাপ্রার ৩৯৯ অন হিন্দু ভারতে 
চলিয়া আলিয়াছে। উহার মধ্যে ১৫ লক্ষ 
৫ হাজার ২৭৭ জল পশ্চিমবঙ্গে, ২ লক্ষ 
৯১ হাজার ৯৮৮ অন আসামে এবং ১ লক্ষ. 
৩৯ হাজার ১৩৪ জন ত্রিপুরাতে আঁছে। 
এই সময়ে 'পশ্চিমৰল হইতে ৫ লক্ষ ৯৮ 
ছাঁজাঁর ১৪১ জন এবং আঁপাঁম হইতে ১ লক্ষ 
৭ হাজার ১২৮ জন মুসলমান _. পূর্বে 
চলিয়া গিয়াছে। 

ভারতে নাবিকের শিক্ষাদান 
ভারতীয় নদীপথের অভ্যন্তরে, তারতের 
উপকূলে এবং ভারত হইতে বিদেশগামী 
জাহালে যে সমস্ত নাবিক রহিয়াছে তাহার 
অধিকাংশই পাকিস্থানী বলিয়া বিদেশী। 
যাহাতে এই কার্ষ্যে ভারতীয়গণ নিযুক্ত 
হইতে পারে তঙ্জন্ত ভারত সরকার দেশে 


কতকগুলি নাবিক বিস্তা শিক্ষাদানের অন্ত 





উদার মধ্যে-বিশীখাপ্ভমে প্রথম বিস্তালয়টী 
স্থাপিত হইবে। | 
চিত্তরঞ্জনের ইপ্থিনের কারখান।_- 


মিছ্জামের নিকটে চিত্তরঞ্জন নামক্ষ স্থানে 


রেলের ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণের জজ যে 
কারখানা বলিতেছে, তাহা কাজ সত্তোষ- 
অনকভান্রে অগ্রসর ছুইতেছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই কারখানার 
শৃতকর! ৬০ ভাগ কা সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 
আশা কর] সায় যে, বর্তমাক্গ ইংরাজী বৎসর 
শেষ হইবার পূর্বেই এই কারখানাতে বিদেশ 
হইতে আমদানী শরঞ্জাম সহায়ে ইঞ্জিন 
প্রস্তুতের কাঞ্জ আরম্ভ হইবে এবং আগামী 
বৎসর হইতে উদ্ধাতে ইঞ্জিনের সমস্ত সাজ- 
সরঞ্থান প্রস্তুতের কাজ হুক হইবে । এই 


কাজ সম্পূর্ণ করিতে ৩1৪ বৎসর লময় 
লাগিবে। তখন উহাতে সম্পূর্ণ ভায়তীয় 
সরঞ্জাম সহায়ে বৎযরে ১২০টী করিয়া ইঞ্জিন 
ও ৫০টী করিয়া বয়লার প্রস্তুত হছইবে। 


কলিকাতায় বাসের সংখ্যা- 
কলিকাতা ও সছরঙুলীগগ বাস্তায় বর্তমানে 
৯৪৩টি বান চলিতেছে । উদার মধ্যে 
৫১৩টি বাস বাল দিঙিফেটের সদগ্ততৃক্ত, 
৩৮০টি বাস পিস্তিকেটের আওতার বাহিরে 
এবং ১৩০টি সরকারী বাস হিসাবে কাজ 
করিতেছে । কলিক্ষাতার ও সহরতণীর 
প্রয়োজনে কমপক্ষে ২ হাজার বাসের 
প্রয়োজন। 





যেকোন প্রকার বীঘ়াৰ জন্য-- 
“জীবন”, “অগ্নি, “সামুদ্রিক”, 
“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়! ইনসিওরেন্স 


হক্ষা স্পা লী 


লি নি তে ভ 


৩০নং ফ্রীণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন £ 


লি 


ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৯ই জুন-_-শ্ীধুত চিন্তামন 
দেশমুখের অর্থলচিব পর্বে নিয়োগের সংবাদে 
কলিকাতার শেয়ার বাঁজায়ে ঠ্য আশার 
ভাব জাগ্রত হইয়াছিল গত সপ্তাহের মধ্য 
ভাগে » দিন্নীতে অমুষ্ঠিত পাক-ভারত 
বাণিভ্যক আলোচনার ব্যর্থতার ফলে উহা 
অনেকখানি স্তিমিত হুইয়া পড়ে। উহার 
সহিত প্রাক্তন অর্থনচিব ডক্টর জন মাথাইযের 
চাঞ্চল্যকর বিবৃতি মিলিত হইয়া কারবারী 
মহলের উৎসাহকে আরও কিছুদূর দাবাইয়া 
দিতে সাহায্য করে। এই সম্মিলিত 
নৈরাপ্তের ফল বর্তমান সধ্যাছের শেয়ার 
বাজারের বিকিকিনির উপর প্রতিফলিত 
হয়। সোমবার বাজার খুলিবার দিন 
শেয়ারের দর ক্রয়তৎপরতার অতাবে অনেক 
ক্ষেত্রে নামিয়া ষায়। মঙ্গগবারও একইরূপ 
 মন্বা-ভাব বিস্তমান ছিল। বুধবার, অবস্থার 
কিছু পরিবর্তন ঘটে। ইত্ডিয়ান আয়রণের 
দর খী দিন উল্লেখযোগ্যর্ূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
অগ্ভাজ শেয়ারের উপরও উহার শুভ" 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার 
অবস্থা পুনরায় মন্দার দিকে যায়। শেয়ার- 
সমূহের মৃল্যাবনতির প্রবণতা দেখ। দেয়। 
জত শুক্রবার বাঁদী এবং হাওড়া জুট মিলের 
ষাণ্মাসিক লভ্যাংশ ঘোষণার ফলে বাজারের 
অবস্থার কিছুটা আশা ধদ পরিবর্তন দেখা 


দেয়। অন্ত বাজার খুলিবার সময় ইত্তিয়ান, 


আয়রণের ৩০২ টাক! দর ছিল) বাজার 
বন্ধের সময় এই দর ৩০৩ আনায় গিয়া 
দীড়ায়। টাল কর্পোরেশনের দর ২০/০ 
হইতে ১৩০ আনার পরিণত হয়। 


অল্প কোম্পানীর কাগজ বিতাগে 


শতকরা ৩ টাকা সুদের সরকারী খণপঞ্জের . 


দর ৯৭৮০, শতকরা ৩ টাকা সুদের 
(১৯৮৬) খণপত্রের দর ৯৭/৬ পাই এবং 


Ed 


বাজারের হালচাল 


শতকর] হাত সুদের (০১৯৬২ ) খণপত্রের দর 
৯৯০৪ আলার পিয়াঞ্টাড়ায়। 

* অন্ত কলিকাতীর শেয়ার বাজারে বিভিন্ন 
শিল্প ও বাবসা কোম্পানীর শেয়ারের দর 
শ্মিরূপ দাড়ায় £ব্যান্ক_বেগ্গল সেন্ট্রাল 
৭8৮০ (ছোট শটে); কাপড়ের কল-_ 
এলগিন মিল : ১৪/০ (ছোট লটে), 
নিউ ভিক্টোরিয়া ২৯১ কয়লার খনি 
বেঙ্গল ৫১২২ (ছ্বোটি লটে), বরাকর 
১৪২, ওঁ (প্রেফ) ১৪১, ইকুইটেবল্‌ 


"৪8৮০, কালাপাহাড়ী ৩৭'%০, সেন্দ্রা ১১:০০, 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল ৫1০; চটকল--আগড়পাড়া - 


১৪৪০, ৪ংলেো-ইত্ডিয়া ২৩৩২, বরানগর 
২২৮২, চাপদানী ১৮১২, ভ্তেপ্টা ২২২২ 
হাওড়া ২৮৪০, ইণ্ডিয়া ১৬৪২ (ছোট লটে ), 
কিনিসন ১৯৯২ (ছোট লটে), মেঘনা 
১৪৭০, নর্থক্রুক ১৬1/০, প্রেনিডেন্দী ৯২, 
রিলায়েন্স ২১২, ষ্টাণ্ার্ড ১৮০২ ( ছোট 
লটে); থখনি-ইত্ডিরান কপার ২০) 
ইঞ্জিনিয়ারিং_ইত্ডিয়ান্‌ স্টীল এও ওয়্যার 
প্রোডাইস্‌ (সাধারণ ) ৪৬1০১ জেদপ এগ 
কোং ১৫০, মার্শাল্স্‌ ৭৮০০ ) বিনিধ-_ 
এলুমিনিয়ম কর্পোঃ ৭/০, বি আই কর্পোঃ 
(সাধাৰণ ) ৮৮/০, এপ্জেলো ব্ৰাদাস’ ২২৮০/০, 
ভারত এয়ারওয়েজ ২দ০,. ইণ্ডিয়ান 
 এলুফিনিয়াম  (প্রেফ) ৮১৯ ইণ্ডিয়ান 


কাশনাল এয়ার (গধারণ ) ২৮০০, আগভিন' 


ছেণ্ডাসন ১৫২২, যার্টিন-বার্ণ ১৬০০, শঃ 
ওয়ালেন ১৫৮০? কাগজের কল--টিটাগড় 
৩৮০3 জাহাজী ব্যবসায়-_ ইত্ডিয়ান 
জেনারেল নেভিগেশন ৮১৫ 3 চিনির কল-_ 
ছারতাঙ্গা ৯৪০) চা-বাগি5--বাগমারী 
২০:০০, ঝাজজগড় ৩৯০ নিউ টেরাই ১৩1%০। 
পাটের বাজার 

কলিকাতা, -৯ই স্কুন-_ভারতীর পাটের 
বাজার অপরিবর্তিত। পাকিস্থানী পাটের 
বাঞারের অবস্থাও শত্ত। 


চটের থপির বাঞ্ধার পূর্বাৰৎ ; উন্নতির 

কোন আতাস নাই। : 
সোন! ও রূপা . 

কলিকাতা, =ই দুন--অ্ত বোদ্বাইরের 
বাজারে প্রতি ভরি সোন! ১১৬২ দরে 
ক্রয়বিক্রয় হয়। অদ্য কলিকাতায় সোনা 
দর ছিল নিয়লিখিতন্নপ £-.পাকা সোনা 
(প্রতি ভরি) ১১৫৪০, বড়াঁল বার (প্রতি 


ভরি ) ১১৫]৩/০।, 
অভ্ভ বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ১০০ 


ভরি রূপ! ১৮৫]০ এবং কলিকাতায় বাঞ্গারে 
১৮৪৮০ দরে রূপা ক্রয়বিক্রয় হয়। 


বোম্বাইয়ে খান্ভশন্তের' উৎপাদন 
বৃদ্ধি বোম্বাই প্রদেশে গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 
খান্তশস্তের উৎপাদন ১ লক্ষ টম এবং 
১৯৪৮-৪৯ লালে সোয়া লক্ষ টন পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
পায়। ১৯৪৯-৫০ সালে উৎপাদন কি 
পরিমাণে বান্ধত হইয়াছে তাছা এখনও 
জানা যায় নাই । তবে উহ! ১ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টনের কম জইবে বলিয়া মনে ছয় 
ন1। চলতি সালে বোষ্বাই 
সরকারের উৎপাদন ২ লক্ষ ৬০ হালায় 
এবং আগামী ১৯৫১-৫২ সালে ৩ লক্ষ | 
পর্য্যন্ত বন্ধিত করা হইবে স্থির হইয়াছে। 

সঙন্কর টম্যাটো উৎপাঁদন-_যুজ- 
রাষ্ট্রের কবি বিশারদেরা বিগত তিন বৎসর 
ধরিয়া গবেষণ! করিয়া পরার ৩৩ রকম টম্যাটে! 
উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষার করিয়াছেন? 
তাহার মধ্যে শঙ্কর টম)টো অগ্ততম। সন্কর 
উম্যাটোর উৎপাদন যেদন বেশী হয় গুণের 
দিক দিয়াও তেমনি অন্যান্ত শ্রেণীর টম্যাটে। 
ন্মপেক্ষা শ্রেঠ। সঙ্চর ভুট্টা যে প্রপালীতে - 
জমানো হইয়াছে শঙ্কর টম্যাটোও সেই. 
প্রণালীতে উৎপন্ন ছইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা 
মলে করেনঃসাধারণ টম্যাটো অপেক্ষা সঙ্কর 


টম্যাটোর উৎপাদন শতকরা ১৫1২০ ভাগ 
ধেশী হুইবে। স্মার্কিনবার্তী 





১৪৫০-৫১ 


%ঠ। আষাঢ়, ১৩৫৭ 


্রয়োদশ বর্ষ | 


Monday, 19th June, 1958 সোমবার, 


ন্ট্রোলের সমস্যা 


পণাযদ্রবোর কন্ট্রোল ব্যবস্থা এদেশে 
প্রবর্তিত হয় যুদ্ধকালে | উহার আগে 
এ ভাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জধ্য বণ্টনের 
সরকারী প্রয়াসের সহিত দেশবাসীর পরিচয় 


ছিল না। উচ্থার প্রয়োঅনও কখনও হয়. 


নাই। দেশের জনসাধারণের চাহিদ। অুযায়ী 
নিত্যব্যবনার্য্য অত্যাবশুক ভ্্ব্যাদির পর্য্যাপ্ত 
যোগান ছিল; কদাপি ক্রয়-বিক্রয়ের আোত 
স্বাভাৰিক বাণিল্যের খাতে প্রবাহিত হইবার 
পথে বাধা হৃত্টি হইবার কারণ ঘটে নাই। 
কিন্তু যুদ্ধ আসিয়া স্বাভাবিক পুরাতন 
অবস্থায় বিপৰ্য্যয় ঘটাইয়া দিল। যুদ্ধের 
সর্ধাত্বুক দাবী মিটাইবার আন্ত যে বিপুল 
জব্যসন্ভায় প্রয়োজন হুইল তাহা 'দেশবাপীর 
নিঁত্যবাবন্ারধয দ্রধ্যাদির একট! বিপুল অংশ 
আকর্ষণ ও গ্রাস করিল। উৎপন্ন ও নির্্বিত 
ভোগ্য বস্তর অধিকাংশই "চলিয়া যাইতে 
লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে সময়োপকরণ ও দৈষ্ক 
বাহিনীর তয়পপোষপেক দাবী পূরপার্থে। 
ফলে অবধারিতভাবে বেসামরিক সাধারণ 
মানুষের জীবনে নিত্যধ্যবহার্য্য ভ্র্যাদির 
সরধরাছে টান ধরিল, খাভবস্থ ও অভ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হুপ্রাপ্য ও হূর্দুল্য 
হইয়া উঠিল। বেসামরিক অধিবাসীদের 
জন্ভ পণ)ভ্ত্রব্যের যোগান কমিয়া যাওয়ার 
ফলে দেখা দিল নানাবিধ হুর্নাতি_ব্র্যবসা 
ক্ষেত্রে মুনা ফাগৃ্র,তা একটা উৎকট ব্যাধিরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিল। মুনাফালোনুপত৷ 


হইতে আসিল ম্ুদ্দারী, চোরাফারবার . 
এবং অভ্ভান্ভ শতবিধ পাগ। এই সম্মিলিত _ 


পাপের ফল জাতির জীবনে কি মারাত্মক 
হইয়া দেখা দিতে পারে তাহা আমরা 
পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
এখানে আর সে শোচনীয় কাহিনী সবিস্তারে 
বলিৰার দরকার নাই। 

কন্ট্রোলের সুচনা সেই হইতেই। 
অন্তান্ত দেশের দৃষ্টান্তের অন্গকরণে আপৎ- 
কালীন ব্যবস্থা ছিসাবে অত্যাবশ্যক ভোগ্য 





বিষয় বিষয় সী পৃষ্ঠা 
কন্ট্রোলের সমস্ত! ৮৫-৮৭ 
ষ্টেট ট্রেডিং ৰা 
রাষ্ট্র পরিচালিত বাণিজ্য ৮৭-৮৯ 
সাময়িক প্রসঙ্গ "৯০৭৯২ 
নানাকথা ৯২-৯৪ 


আধিক ছুমিয়ার খবরাখবর ৯৫ 
a৬ 


কোম্পানী প্রসঙ্গ | 
l বাজারের হালচাল ৯৬ 


ভ্রব্যাদিকে জনসাধারণের আয়তের মধ্যে 
এবং দ্রব্যমূল্যকে উহাদের ক্রয়সীমার মধ্যে 


আনার" উপায়রূপে এই পন্থা প্রধালতঃ 


গৃহীত হইয়াহছিল। যুদ্ধকালে কন্ট্রোল 
ব্যবস্থা অবলম্থিত ছওয়ার ফলে জনসাধারণের 
মানাদিক দিয়া উপকার হইয়াছিল একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে। সে সময় কন্ট্রোল 
ব্যবস্থার কল্যাণে সামান্ত পরিমাণ যে খান্ত 


_ জনসাধারণের অধিগম্য হইয়াছিল কনুট্রোল 


প্রবর্তিত না হইলে মুনাফাখোরদের হাত- 
সাফাইয়ের ফলে তাহ1ও অন্তরিত হইত। 
সেইক্ষেত্রে জমসাধারণের হঃখছুর্দশায় সীমা 
পরিসীম! থাকিত না। খঅবন্ত ইহা সত্য যে, 





{ ৮ম সংখ্যা 





কন্ট্রোল ব্যবস্থার আমুষঙ্গিক হিসাত 
দ্রব্যাভাবের গ্রশ্রয়ে নানাবিধ ছুনাঁতি গড়িয 
উঠিয়াছে এবং কন্ট্রোল ব্যবস্থা তুলিয়া 
লওয়ার অমুকুলে উহা মে শ্রকটি”গ্রধান যুক্তি 
সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তবে যুদ্ধে 
বিপর্ধ্যয়ের মধ্যে এতো সব বাঁধাবিদ্ সত্বেও 
কন্ট্রোল অভাব-অভিযোগ-পীড়িত জনগণের 
ভুঃখহুর্দশার একটা প্রধান প্রতিষেধকরূপে 
দেখা দিয়াছিল, ইহা শ্বীকার করিতে 
আমাদের বাধ! নাই। 

কিন্তু এক্ষণে কন্ট্রোল লম্বদ্ধে সমস্ত 
অবস্থাটা পর্যালোচনা করিয়া দেখার 
সময় আদিয়াছে। যুদ্ধকালে যে ব্যবস্থা 
নানাকারণে অপরিহার্য ছিল আজ আর 
তাহা লমপন্ধিমাণে অপরিহার্য কিনা 
তদ্দিষয়ে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে ও হুইতেছে। 
এই প্রশ্ন অকারণ নয়! দেশে যদি চাহিদা 
অনুযায়ী সর্ব্ববিধ পণ্যদ্রব্যের প্রচুর যোগান 
থাকে এবং পণ্যদ্তব্যের মুল্য জনসাধারণের 
ক্রয়ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করে, তবে 
কন্ট্রোল ব্যবস্থ। বলবৎ রাখার অন্থকূলে 
কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। সেই 
ক্ষেত্রে দ্রব্য ক্রবিক্রয় তৎপরতার শোতকে 
স্বাভাবিক বাণিজ্যের খাতে প্রবাহিত করার 
চেষ্টা করাই সব দিফ দিয়! বিধিসঙ্গত হুইবে। 
কিন্ত কথা হইতেছে এই যে, লর্ধবিধ পণ্য- 
দ্রবোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হইতে বি-নিয়নত্রণের 
স্তরে বাণিজ্যিক তৎপরতাঁকে চালান করিতে 
হইলে তৎপক্ষে যে উপযুক্ত পরিবেশ দরকার 
দেশেয় অত্যন্তরে লেই পরিষেশের কৃতি 
হইয়াছে কিনা এবং আমরা বর্তমান অবস্থায় 


এতবড়ো একটা বাকি লইতে পারি কিনা। 


এই প্রশ্নের সুত্র দানের উপর যেহেতু 


৮৬ 


বিনিয়স্ত্রণ-নীতি গ্রহণের যৌক্তিকতা সর্বাংশে 
নির্ভর করিতেছে, সেইহেতু অবন্থাটি 
তলাইয়া দেখিবার বিশেষ প্রয়োদ্রন আছে। 
এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মাজী 
জীবিত থাকাকালে তাহার নির্ববন্ধাতিশয্যে 
একবার খান্তশন্ত ও সুতীবন্রের উপর হইতে 
কন্ট্রোল তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ক্রমে 
ক্রমে অক্গান্ধ অত্যাবশ্ত দ্রব্যগুলিয় উপর 
হইতেও কন্ট্রোল তুলিয়া ওয়ার একটা 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হুইয়াছিল। কিন্ত 
পরবর্তী "'অভিস্রতায় দেখ! যায়, কন্ট্রোল 
তুলিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। 
উহার ফল জনগণের জীবনে মারাত্মক 
হইয়াছিল। পরবর্তীকালে পুনরায় ডি- 
কন্ট্রোলের ছ্কুগে যখন চিনির উপর হইতে 
কন্ট্রোল তুলিয়। লওয়ার সিদ্ধান্ত কার্ধ্যকরী 
কর! হয় তখন একই মর্থাস্তিক কাহিনীর 
পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল। মুনাফাপরায়ণ শর্বরা- 
ব্যবসায়ীর] বিনিয়স্রণের সুযোগে অসহায় 
অনগণকে বঞ্চিত করিয়া একট] মোট! অঙ্কের 
টাকা ঘরে তুলিতে সমর্থ হয়। অবস্থাদৃষ্ট 
গবর্ণমেন্ট সেই সময় চিনির উপর কন্ট্রোল 
পুনঃ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
কন্ট্রোল ডি-কন্ট্রোলের টাঁনা- 
পোড়েনের এই কাহিনী হইতে আমাদের এই 
শিক্ষাই হয় যে, কন্ট্রোলের নিগড় হইতে মুক্ত 
করিয়া ব্যখলায়িক তৎপরতাকে ডি- 
কন্টরলের মুক্ত আবহাওয়ায় বিচরণ 
করিবার স্বাধীনতা। দিবার পূর্বে বিশেষ 
বিচার-বিবেচলার প্রয়োজন আছে। এই 
ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানী নীতির দ্বারা 
নিয়স্ত্রিত হওয়া দরকার। একটি ভুল পদ- 
ক্ষেপের ফল যেখানে জাতির জীবনে বিরাট 
অনিষ্ট সন্তাবনা পূর্ণ প্রচণ্ড অনর্থের সৃষ্টি হইতে 
পারে সেক্ষেক্রে সতর্ক না হওয়ার অর্থ জাতির 
স্বার্থ অবিবেচনার মূলে বিকাইয়া দেওয়া। 
এই সম্পর্কে অনেকগুলি বিষয় চিস্তা করিবার 
আছে। প্রথমতঃ দেখিতে হুইবে ভোগ্য- 
দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে কিনা এবং জনগণের সর্বাধিক 


আর্ক জগৎ 


চাহিণ! তন্থারা পূরণ সম্ভব কিনা। দ্বিতীয়তঃ 
বণ্টন ব্যবস্থা স্বাভাবিক বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার 
উপর ছাড়িয়া দিলে উচার' অপব্যবহার 
হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা। তৃতীয়তঃ 
জনসাধারণের নি বৃদ্ধি পাইয়াছে 
কিলিা। চতুর্থত৯ *ব্যবদায়ী সম্প্রদায়ের 
হৃদয়ের উল্লেখযোগ্য” পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা, 
ইত্যাদি । এই সমস্ত নান! বিষয় একুনে 
চিন্তা করিয়৷ যদি দেখ। যায় যে, উল্লিখিত 
বিভিন্ন খাতে অবস্থার শস্তোযন্রনক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে তবেই শুধু বিনিয়্রণের 'বঁ. কি লওয়! 
যাইতে পারে। 

যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উপর কন্ট্রোল 
বলবৎ আছে আলোচনার এই স্তরে 
আলিয়া একবার তাঁহাদের উৎপাদন পরি- 
স্থিতির উপর চোখ বুলানো মন্দ নহে। 
উচাদের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় কন্ট্রোল 
তুলিয়া লওয়া বিধেয় কিন! সেই প্রসজও 
এই ক্ষেত্রে স্বতঃই বিচারধ্য। প্রথমে থাস্ত- 
শশ্তের কথ! বিচার কর! যাইতে পারে। 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ১৯৫১ সালের মধ্যে খানের 
ব্যাপারে শ্বয়ং-নির্ভয হওয়ার এক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি এখন 
পর্যন্ত কার্যযক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল প্রদান 
করিতে পারে নাই। কেন্ত্রীম ও রাজ্য 
গবর্ণমেন্টগুলির আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও খাস্ত- 
শস্তের উৎপাদন সামাস্তই বাড়িয়াছে। এদিকে 
জাতিগঠনমূলক কাজের জন্তু অত্যাবশ্তক 
ভলার সংরক্ষণের প্রয়োনে বাছির হইতে 
খাদ্য আমদানীর পরিমীণ শঙ্ক চিত হুইয়াছে। 
হহার উপর আছে ক্রমিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
সমন্তা। এই সমস্ত নান! কারণবশতঃ খাতা" 
পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। 
কাজেই বর্তমান অবস্থায় খান্যশস্তের উপর 
হইতে সম্পূর্ণতঃ কন্ট্রোল কোনক্রমেই 
তুপিয়া লওয়া যাইতে পারে না! নইলে 
উহার ফল খারাপ হুইবে বলিয়াই অনেকের 
ধারণা । খাতশন্ত অনুসন্ধান কমিটি যথার্থই 
মন্তব্য করিয়াছেন, "এখনও পরিপূর্ণ 
বিলিয়ন্্রণের সময় আসে নাই ।* 


[ ১৯শে জুন, ১৯৫০ 





সুতীব্র এবং তুল! সম্পর্কে আমাদের 
অভিমত, এখনও এই ছুইটি দ্রব্যের উৎপাদন 
পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটে নাই যাহাতে 
বর্তমান মুহূর্তে ইহাদের ক্ষেত্রে ডি-কন্ট্রোল 
সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। 
মুদ্রাবৈষম্যঞজনিত পরিস্থিতির ফলে পাকিস্থান 
হইতে কাচা তুলার আমদানী বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । পরিণামে বিদেশ হইতে অত্যধিক 
চড়া দরে তৃপা ক্রম্ন করিতে বাধ্য হইয়া 
তারতীয় কাপড়ের কলগুপি অকারণ 
ক্ষতিগ্রস্ত ছইতেছে। এদিকে পাকিস্থানের 


. নির্দিষ্ট “কোট? পাকিস্থান গ্রহণ না করার 


ফলে তৈয়ারী বস্ত্রের রপ্তানীর পরিমাণও 
হান পাইয়াছে। এই সমস্ত অন্থবিধ। যতদিন 
না সম্পূর্ণ দূর হইতেছে, বোধকরি ততদিন 
পর্য্যত্ত সুতীব্র ও তুল! সম্পর্কে ডিকন্ট্রোলের 
শিক্ধাস্ত মুলতুবি রাখাই যুক্তিযুক্ত হইবে। 
তারপয় চিনি। চিনি সম্পর্কে এক 
শ্রেণীর ব্যক্তির ধারণা ইহাদের মধ্যে চিনি 
ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাই 
অধিক--গবর্ণমেণ্টের আরোপিত কন্ট্রোলের 
ফলেই চিনির উৎপাদন ব্যাহত হুইয়] 
আছে। এমন কি ইহাদের একপ বিশ্বাস, 
বিগত চিনির কেলেম্কারীর জ্ সরকারী 
নিয়গ্রণ ব্যবস্থাই মূলতঃ দায়ী। কি 
আমর! এই বিশ্বাল যুক্তিযুক্ত মনে করি টা 
আমাদের ধারণ! সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। চিনি 
উৎপাদনকারী এবং চিনি ব্যবসায়ীদের 
উৎকট মুনাফ।লোনুপতাই যে চিনির 
কেলেঙ্কারি মুখ্যতঃ ঘনাইয়! তুলিয়াছিল 
এবিষয়ে বহু জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ আছে। 
অগ্রয়োনীমবোধে এখানে গে প্রণঙ্গ উল্লেখে 
বিরত রছিলাম। মোট কথা, চিনির যা 
বর্তমান পরিস্থিতি উহাকে কোন ক্রমেই 
সন্তোষজনক বলা যায় না। এবিষয়ে একটি . 
হিসাব তুলিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৯৪৯ { 
সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯৫০ এর ৩০শে 
এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতীয় মিলগুলিতে পর্বশুদ্ধ 
চিনি উৎপন্ন হইয়াছে ৯! লক্ষ টনের কিছু 
উপরে। এই সময়ের চাছিদার তুলনায় 


১৯শৈ জুন, ১৯৫০ ] 


. ১. আর্থিক জগৎ 


৮৭ 





উৎপাদনের পরিমাণ ও! লক্ষ টন কম। ইহা 
। হইতেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইতে 
.পাঁরে। কাজেই নীতি.ছিসাষে ভিকন্ট্রোল 
যতোই বাঞ্ছনীয় ছোক, র্তযানে শর্করা- 
শিল্পের উপর হুইতে কন্ট্রোল প্রত্যাহায়ের 
-ব্িষয় চিন্তা কয়া যায় না।, 
তবে লবণ, সিমেন্ট, কয়লা, '- কাগজ 
প্রভৃতি সম্পর্কে উপক্ঝের মন্তব্য প্রযোজ্য 
কি না সন্দেহ। এই সমস্ত অত্যাবশ্যক 
পণাদ্রব্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল বলবৎ রাখার 
: যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া ঘার লা। কাঁর্ণ 
প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন পরিস্থিতিই 
মোটামুটি সন্তোবজনকফ | দব কয়টি ভ্রব্যই 
এক্ষণে সহজ প্রাপ্য বস্তগুলির অন্তর্ত,ক্ত এবং 
জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অধীন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ লবণের কথা ধরা যাইতে পারে। 
১৯৫০ সালে প্রত্যাশিত লধণ উৎপাদনের 
পরিমাপ ধরা হইয়াছে ৭ কোটি মণ, 'উহার 
' সহিত প্রত্যাশিত বাহিরের . জামদানীর 


ফেঁট্‌ ট্রেডিং বা রাষ্ট্রপরিঢালিত বাণিজ্য 


. বহির্ববাপিজ্যের !কাজকারবার কতটুকু 

রমাণে সরকারের হাতে. তুলিয়া লইবার 
হ্থযোগ রহিয়াছে এবং এ ধরণের ব্যবস্থা 
অবলঘ্ন ফরা হইলে তাহা দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর হইবে কিনা তাহ! বিবেচনা 
ক্রিয়া দেখিবার অন্ধ ভারত গবর্ণমেপ্ট 
ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেপমুখের সভাপতিত্বে 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন] সম্প্রতি 
& কমিটি তাছাদের রিপোর্ট রচনার কাজ 
সমাধা করিয়াছেন।' রিপোর্টটি গবর্মমেশটেয় 
নিকট পেশ হইবার ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহা 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে কমিটির মন্তব্য 
ও সুপারিশসমূহ বিস্তারিতভাবে জানা যাইবে 


না। তবে বোষাইয়ে কমিটির চুড়ান্ত ' 


বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবার পর ইউনাইটেড 
প্রেস উছাদের - রিপোর্টের পারমর্থ 


পরিমাণ ধরলে উহা ১০ কোটি টনের উপর 
গিয়া দীড়াইবে। অথচ সর্ধসাকুল্যে 
প্রয়োজন মাত্র ৬ কোটি ৮৩ লক্ষ মপের। 
যেখানে চাহিদার অনুপাতে 'লয়বরাছের 
পরিমাণ এন্পপ অভধিষ্ঠ যেখানে কন্ট্রোল 


- ভ্ৰীযীইয়া রাখিবার কি ফ্্সার্থকতা থাকিতে * 


“পারে উহা ভালো বুঝা যায় লা। 

আমরা উপরে মোটামুটি ভাবে দেশের 
অত্যাবশ্যক পণান্তব্য পরিস্থিতি বর্ণনা 
করিলাম। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তুলিয়া লওয়া উচিত 
অথবা অমুচিত সে বিবেচনায় একট! সুত্র 
পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করি-) তবে 
যিনি যে মতই পোষণ করুন না ফেন, 
কম্ট্রোলের বিপক্ষে চুড়ান্ত রায় দিবার সময় 
বোধ করি এখনও আলে নাই। অন্ততঃ, 
দেশের আবহাওয়া এখনও উদ্ছার অনুকূগ 
হয় নাই। ' সর্ধবিধ,ভোগ্যপণ্যের উপর 
হইতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা সরাসরি তুলিয়া 





ছিসাষে যাহা প্রচার করিয়াছেন. তাহাতে 
টে, ট্রেডিং বা রাষ্ট্রায়ত্ত - বাণিজ্যের 
্রস্তাব সম্পর্কে কমিটার পুরা সমর্থনই লক্ষ্য 
করা যায়। বিদেশের সহিত পণ্য, আদান- 
প্রদান সংক্রান্ত কোন কাজ কারবার গবর্ণমেপ্ট 
স্বছত্তে গ্রহণ করুন ইছ! দেশের ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় চাঁন না। সে অন্ত দেশমুখ কমিটী 
গঠিত হওয়ার সমর হইতে তাহার! ষ্টেট 
ট্রেডিংয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি 
জ্ঞাপন করিয়া আলিয়াছেন। কিছু তাহাদের 
সঙ্ববদ্ধ বিরোধিতা বা ক্ষোভ দেখিয়! 
কমিটার লদন্তরা বিচলিত হন লাই। ডাঃ 
দেশমুখ এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট 
বলিয়াছেন, কমিটি বাহাদের সাক্ষ্য ও বিবৃতি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শিল্প 
ব্যবসায়ীরা ছাড়া অন্ত প্রায় সফলেই 


লওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হুইতে - 
আরও কিছুদিন সময় লাগিবে। তবে এই 
পথে ক্রমবর্ধমান মানল্ায় দেশবাঁশীর চিন্তার 
মোড় ফিরিতেছে ইহ! খুরই সুখের বিষয়। 
গত কয়েক মায় কন্ট্রোলের দমন! লইয়া 
দেশে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। পার্লা- 
মেপ্টের কংঞ্জেল দলের নিযুক্ত লাব-কমিটি, 
নয়াদিক্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং 
প্রাদেশিক কংগ্রেমসমূহের স্ভাপতিদের যুক্ত 
সম্মেলন, কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনঃ 
সাব-কমিটির অভিমত ও. দিল্ধান্তপমুহ এই 
সম্পর্কিত আলোচনাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে বলা চলে। দেশবাসীর চিন্তায় 


কন্ট্রোল-সমন্ডা যে একটি মুখ্য স্বান অধিকার 
করিয়া আছে এ সমস্ত আলোচনা উহারই 
গ্রমীণ.। কন্ট্রোল সম্পর্কে যে সমস্ত মুল্যবান 
আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে উহার ফলে 
কন্ট্রোল সমন্তার একটি ছুসদত সমাধান 
অচিয়েই বাহির কর! সম্ভব হইবে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। 


বহির্ব্বাপিজ্য রাষ্্রায়শডকরণের পক্ষে গায় 
দিয়াছেন। কোন কোন [শিল্পপতিও 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। -এ সব সাক্ষ্য 
বিবেচনা! করিয়া এবং -দেশের স্বার্থের কথা 


চিন্তা করিয়া কমিটি ষ্টেট ট্রেভিংয়ের প্রস্তাব 


কাধ্যকরীভাবে গ্রহণ করায় জন্ভ গবর্ণমেন্টকে 
ুপারিশ করিয়াছেন। দেশের অর্থ নৈতিক 
স্বার্থে ও জনকল্যাণের খাতিরে শেষ পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেপ্টকে অনেক বিষয়ে দমাতান্ত্রিক 
অর্থনীতির ধারাই অুলরপ করিতে হুইবে। 
সেই দিকে পা বাঁড়াইয়! একটি ধাপ হিসাবে 
এখন হইতে বহির্বাণিজ্য রাধীয়করণের 
নীতি কতকাংশে মানিয়া লওয়া কমিটীর 
মৃতে অলমীচীন হুইবে না। যুদ্ধের সময় - 
হইতে ভারত গবরণমেণ্ট -বিদেশের সহিত 
কতিপয় জিনিষ আদান প্রদানের কাজ; 


৮৮ আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে জুন, ১৯৫০ 





|থ।-_খাস, কয়ল! প্রভৃতি আমদানী-রপ্তানীর গবর্ণদেন্টের হাতে তুলিয়া লওয়ার প্রস্তাব 
কা নিজেরা পরিচালনা করিতেছেন। করিয়াছেন তাহা আমরা খুবই যুজিযুক্ত 
দেশের স্বার্থের খাতিয়ে ভবিষ্যতেও লেই বলিয়া মনে করি। শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার 
কাজ চালাইয়া যাইতে হুইবে । অধিকস্ত দায়িত্ব একান্তভাবে পু্লিপতিদের হাতে 
কমিটি পাট, চট, অল্র, লাক্ষা প্রভৃতি যেলৰ কেন্ত্রীভূত থাকিলে হব) সর্বতোভাবে 


জিনিষ দ্বারা ডলার মুক্র। অর্জিত হয় তাহার জন্বার্ধের পরিপুরজ্ঞ হয় না 


ন্তানী বাণিজ্যও গবর্ণমেন্টকে ক্রমে ক্রমে ব্যবলায়ীদের ্ খুনাফাবৃত্তির ফলে 
স্বহস্তে গ্রহণ "করিতে নির্দেশ দিক্মছেন। দেশ ও দশের স্বার্থ যে নানাভাবে 
বহির্্ানিজ্য বাস্রীমকরণের রীতি পদ্ধতি অবহেলিত হয় লে ছৃট্ান্ত আমরা 
আলোচনা করিতে গিয়া কমিটি তজ্জণ্ত দশ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য বরিয়াছি। সেন 
কোটি টা্কী অন্ছমোদিত মূলধন ও ২ শ্ল্পজাতীয়করণ ও বহির্বাশিপ্য জাতীয়- 
কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি করণের দাবী সর্ধন্রই উগ্র: হুইয়া দেখা 
কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন । দিতেছে। ভারতেও সে আন্দোলনের ঢেউ 
বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ সরকারী ও - আসিয়া পৌছিয়াছে। কংগ্রেমের নেতারা 
বৈদরকারী প্রতিনিধিদের ত্বারা এই গর শ্রেণীর মতবাদ ইতিপূর্বে কতকাংশে 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যোর্ড গঠন করিতে সমর্থনও করিয়াছিলেন। , এক্ষণে কংগ্রেসের 
হইৰে। বহির্াশিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী নেতৃত্বে জাতীয় পবর্ণমেণ্ট প্রতিঠিত, হওয়ার 
একচেটিয়া অবিকার প্রতিষ্ঠা করা কিংবা পর বিদেশের সহিত কতিপয় শ্রেণীর পণ্য 
দেশের আমদানীকারক ও রণ্তানাকারকদের আদান প্রদানের দায়িত্ব যি গবর্ণমেপ্টের 
গহিত অহেতুক প্রতিযোগিতা হু করা হাতে তুলিয়া লওয়া হয় তবে তাহাতে 
এই . কর্পোরেশনের লক্ষ্য হইবে না। বিদ্িত হওয়ার কিছু নাই। ষ্টেট ট্রেডিং বা 
মৃতব্যয়িতা ও দক্ষতায় সহিত বাণিজ্যগত রাষ্ট্র কর্তৃত্বে বহির্াশিত্য পরিচালনার বাজে - 
কাঅফারধার পরিচালনা করিয়া ; দেশের হাত দিয়া গবর্ণমেপ্ট যদি মিতব্যয়িতার ও 
বসায়ীদের লমক্ষে সযুজ্দল আদর্শ স্থাপন দক্ষতার সহিত, পণ্য আদান প্রদানের কাজ 
৪ দেশের অর্থ নৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত নিয়ন্রণ করিতে পারেন তবে প্রথমতঃ 
চরাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হইবে তাহাতে দেশের ব্যবলারীদের সমক্ষে একটা 
[লিয়া কমিটি নির্ধারণ করিয়াছেন। '- সমুজ্দল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হুইৰে'। দ্বিতীয়তঃ 

দেশমুখ কমিটি যে উদ্দেশ্য ও নীতিবাদ দেশের.অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ তাহাতে 
মুখে রাখিয়া বহহ্র্ববাণিজ্যের ফতকাংশ প্রশস্ত হইবে। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় 


৮১ এই বিশিষ্ট দেবভোগ্য চন্দন 
দু সাবানের গুণে দেহকাস্তি উজ্জল 
হয়। ইহার সুগন্ধ সুন্দর 
প্রীতিপ্রদ আনন্দময় অঙ্গরাগ। 











বছ্র্বাপিজ্যের কাজ কারবারে লাভ 
দ্াড়াইলে তাহাতে সরকারী আধিক ভিত্তি 
উন্নত ছইবে। সেই সব ধরণের সুযোগ . 
সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিলে দেশমুখ 
কমিটির সুপারিশ খুব বিষ্তেনার যোগ্যই 
বলিতে হইবে। কিন্তু এবিষয়ে অন্ত করেকটি 
দিকও ভাবিয়া দেখিবার আগ্ে। যে 
মিতব্যয়িত] ও দক্ষতার সহিত নহির্ববাপিজ্য 
পরিচালনা করা হইলে ষট্‌ ট্রেভিংয়ের ফলে 
উপরোক্ত সুফল পাওয়ার আশা আছে 


'গবর্ণষেন্ট কাৰ্য্যত: সে মিতধ্যয়িতা ও 
, দক্ষতার পরিচয় না দিতে পারিলে তাছাতে 
ক্ষতি ও অসুবিধা নিদারুণ হইয়া দীড়াইবে। 


কাজেই (েঁট্‌ ট্রেভিংয়ের ক্ষেত্র ৰা পরিসর. 
বাড়াইবার পূর্বে সরকারী কার্যক্ষমতা ও 
তাহাদের সম্ভবপর পরিচালন ব্যবস্থার 
কথাও বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে। 
বহির্ব!পিজ্যের ফাজ কারবার পরিচালনা 
করিতে হইলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দুরদশিতা 
প্রয়োজন। অনেক প্রকার স্বার্থের তিতয় 
সামগ্রন্ত রাখিয়া ও ধরণের কারবার নিয়গ্রণ 
করিতে হুয়। জগতের অনেক দেশের 
গবর্ণমেণ্টেরই লেক্সপ যোগ্যতা নাই। সেজন 
বহির্বাপিক্য পরিচালনার কাদে হাত দিয়া, 
অনেক দেশের গবর্ণমেন্ট লেবিষয়ে প্রকৃত 
সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই। 
আর্জেপ্টাইলের - গবর্ণমেন্ট “আর্জণ্টাইন . 
ইনটিটিউট ফর'গ্রমোশন অব ট্রেড’ নামক ' 

একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কতিপয় শ্রেণীর 
পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনায় পুর! 


অধিকার উছার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 


প্র প্রতিষ্ঠানের অনভিজ্ঞ পরিচালনা ও 
অপরিপামদশশী কার্যকলাপের ফলে 
আর্জেণ্টাইনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বলিয়াদ 
ধবলিয়*পড়ার যোগাড় হইয়াছে । বাছিরের 
বাঙ্জারে * আর্জেন্টাইনের তিসির বিপুল 
চাহিদা থাকা সত্বেও তিপির বাণিজ্য এ 
দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দীড়াইয়াছে। 
কৃষকরা তিসির সঙ্গত মূল্য না পাওয়ায় 
তাহারা উহার চাষ কমাইয়া দিতে বাধ্য 
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হুইয়াছে। বাহিরের শহিত কতিপয় পরিচালন! বায় যদি অত্যধিক / তবে গবর্ণমেন্ট যদি বহির্ধাণিজ্য পরিচালনার 
শ্রেণীর জিনিষপত্র আদানপ্রদানের কাজ (েঁট্‌ ট্রেডিংয়ের কোন, 'শীর্ঘকতাই দায়িত্ব ভবিষ্যতে অনেকাংশে নিজেদের হাতে 
পরিচালনার জন্ভ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের ধরা পড়িবে না। বরং বের আধিক " তুলিয়া লইতে চান তবে প্রথমে ৰাহিরের 
হয়ে ‘ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল ক্ষতি ও লোকের জু্ুবিধাই বাড়িয়া সহিত চুই একটি পণ্য আদান প্রদানের কাজ 
, কর্পোরেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন যাইবে. এই ধরণের গাঁরিণৃতি ভাকিয়া সন্ভোবজনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৃহত্তর 
করিয়াছিলেন। তাহার ফলও ইংলগ্ডের আনিবার জগ্ বহিকীৰ্নি্ ক্ষেত্রে দ্বায়িত্ব অবলম্বন সম্পর্কে তাহাদের যোগ্যতা 
পক্ষে শুভ হয় নাই। ওঁ কর্পোরেশনের বেলরকারী ফার্দ ও ব্াবশায়ীদের অধিকার এখন হইতে লোকপমক্ষে সপ্রমাপ করিতে 
অনুরদরশী কার্যকলাপের জগ্ত বৃটিশ পণ্যের সঞ্চোচন মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। হইবে। * 
অনেক হাটবাজার ইংলগ্ডের হাতছাড়া. 
হইয়া পড়ার যোগাড় হুইয়াছিল। যুদ্ধের ই 
সময় হইতে ভারত গবর্ণমেপ্ট বাছির হুইতে 
খাত, ঈম্প্ত ও রাশায়নিক লার প্রভৃতি 
আমদানীর দায়িত্ব অনেক পরিমাণে নিজেদের 
তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও সেরূপ 
রপের দায়িত্ব তাহারা কতকাংশে বজায় 
রাখিয়। চলিয়াছেন। কিন্তু বহির্ববণিজ্য 
ক্ষেত্রে তাহাদের সে অভিযানের ফল অনেক 
ব্বিয়েই সুখকর হয় নাই! দরধস্তর করিয়া 
ভাষ্য মূল্যে বিদেশ হইতে পিনিষপত্র ক্রয়ের 
অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া এবং ফম খরচে কা 
কারবার পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁহার! করিতে 
পারেন নাই বলিয়৷ ষ্টেট ট্রেডিংয়ের ফলে 
ক 'দিক দিয়া ভারতকে ক্ষতি বরণ 
হইয়াছে। খাছ আমদানী দায় ৪ 
তর উপর গুরুভার হইয়া দাড়াইয়াছে। 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে ইস্পাত প্রতি টন 
৭০ ডলার মূল্যে পাওয়া সম্ভবপর ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রতি টন ২০০ ডলার যুল্যে তাহা 
বেলজিয়াম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
বলিয়! শুনা যায়। জাপান হইতে নিতাস্ত 
চড়ামুল্যে ৬ কোটি গজ বস্ত্র ক্রয় করিয়া 
পরে তী ছার! তাহা অনেক কম মুল্যে অন্তর 
বিক্রয় করিতে বাধ্য হুইয়াছ্ধিলেন বলিয়াও 
প্রকাশ। এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়! ষ্টেট ট্রেডিং 
রব কর্ৃত্বে বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ 
লঘেই সৃম্প্রপারিত করা এদেশের পক্ষে 
মিন কল্যাণকর হুইবে বলিয়া মনে করা | 
[য় না। পবর্ণমেন্ট বদি অভিজ্ঞ ও দু দশা | 
লোক রাখিয়া স্লাষ্য দরে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে না পারেন এবং তাহাদের ' | সি য় 











প্র সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা: 
ব্যাচ্টীনের প্রয়োজনীয়ষ্াবীকার করেন। , 
কিন্তু কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় ,এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেন্টাল 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যান্টান পরিচালনা করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞত্ত| অর্জন করেছেন। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 
বোর্ড রাখেন। ক্যানটানের জন্ত খাবার, 
রান্নাঘর প্রভৃতির নক্শা, গ্যাস বা বিহাতের 
সাহায্যে রান্নাবান্নার কায়দা-কামুন, এমন কি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়! উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বদ্ধেই বোর্ড 
আপনাকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন । এ'দের পরামর্শে, ক্যানটান স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে 























ফ্যাসটান স্থাপন এবং পরিচালন! সন্থদে ধাবতীয় তথ্য 
সন্থলিত পুস্তিকা বিনাছুলো শিলল-প্রতিঠানের মালিকদের 
মধো বিভরণ ফর! হয় | তেঞারদ্যান, মেন্টাল টী বোর্ড, 
৩১ বং দেতালী হুষ্ভাহ রোড, কলিকাতা ১ ; এই 
টিক্ষানায় লিখলেই পুত্রিফাঁচি জাপসাকে পাঠিয়ে দেওয়| ছবে। 


মেন্টাল টী বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত € 
. mn 


পাকিস্থানী টাকার ভবিষ্যৎ 


ক্যাপিটাল পত্রের করা চীস্থিত স্ংবাদ- 
দাঁতা পাকিস্থানী টাকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 


সম্প্রতি যে বিবরণ দিয়াঞ্চেন তাহা অনেকেরই, 


দৃষ্টি এড়াইয়। গিয়াছে। অথচ" ভারত 


ও পাকিস্থানের বাণিপ্যের অচল অবস্থার. 


পরিপ্রেক্কিতে বিধয়টী বিশেষ গুরুত্বব্যঞজক। 
ক্যাপিটালের সংবাদদাতা বলেন যে, 
পাকিস্থানের টাকার মূল্য গ্রধানতঃ জগতের 
বাজারে উচার কষিজাত পণাদ্রব্যের মূল্যের 
উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে জগতের 
র্বস্থানেই কৃষিজাত ভ্রব্যের মূল্য নিয় ভিমুখী 
হইয়াছে এবং পাকিস্থানেও উহার এতিক্রিয়া 
দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানে ৫ লক্ষ টন গম 


.অবিজ্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে।, অথচ . 


বাজারে নূতন গম উঠিতে আর দেরী নাই। 
পাউণ্ডের হিসাবে পাকিস্থানের টাকার মুল্য 
বেশী থাকার দরুণ ইংলণ্ডের বাজারে 
পাকিস্থানের চা বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা 
দেখা দিয়াছে। . এদিকে মুদ্রামূলোয 


বিতর্কের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্থানের পাট. 


অবিক্রীত রহিয়াছে এবং ভারতে অধিক 
পরিমাণে পাট্‌ উৎপাদনের . ব্যাপক চেষ্টা 
আরম্ভ হুইয়াছে। “ক্যাপিটাপের সংবাদ- 
দাতা বলেন যে, এইসব কারণে আত্তর্ম্দাতিক 
শুর্থভাণ্ডার পাকিস্থানকে - উহার টাফার মৃগ্য 
কমাইয়] ১ শিলিং ৯ পেনীতে ধার্ধ্য করিতে 


পরামর্শ দিয়াছেন এবং পাকিস্থান, যদি শীঘ্রই ' 


উহা ঘোষণা করে" তাহা হইলে উহাতে. 
কোন বিস্যয়ৈর বিষয় হইবে না। 
ক্যাপিটালেঃর সংবাদদাতার এই বিবরণ 
.কৌতুকপ্রদ হইলেও- পাকিস্থানী টাকার মূল্য 
এক শিলিং নয় পেনীতে ধাধ্য করিবার গুজব 
নূতন নছে। যাহা হউক উচা সত্য হইলেও 


, এই ব্যাপারে পাক-তায়ত বিরোধের নিষ্পত্তির: 


কোন সুব্যবস্থা হইবে না। কারণ, ভারতীর 


টাকার নূল্য এক শিপিং ছয় পেনী ধারধ্য 


ভারতের টাকার 
' ধাইবে। ভারত য়ে পাকিস্থালকে . ধুণী 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


থাকার ফলে উহার পরেও পাকিস্থান ও 
ফলা পার্থক্য থাকিয়া 


করিবার জন্ত উহার টাকার বর্তমান মূল্যের 
কোন নড়চড় করিবে না চাহ! ভারতের 
সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্ল্তাই, প্যাটেল 
দৃঢ়কঠে ঘোষণা করিয়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের চাউলের দাবী 


' চলতি ১৯৫০ সালে অতিরিক্ত হিসাবে 
আরও ৫০ ছাঁজার টন চাউল প্রদান করিবার 
জন্ভ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ধমেপ্ট ভারত সরকারের 
খান্ত বিভাগের নিকট যে দাবী জানাইয়াছ্ছেন 
তাহা মঞ্জুর হইয়াছে কি না তৎসন্বদ্ধে এখনও 
কিছু জানা যায় নাই । তবে পশ্চিমবঙে 
অপ্রতাশিতভাবে প্রায় ২০ লক্ষ আশ্রয়- 
প্রার্থীর সমাগমের ফলে এই প্রদেশের 
থাস্তাবস্থার় যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা 
বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের খাঁ 


বিভাগ এই বিষয়টি লছান্ুভুতির সহিত: 


বিৰ্চেনা করিবেন বঙিয়াই আমর! আশা 
করিতেছি। পশ্চিমবজের খাস্তাবস্থা সম্বন্ধে 


সম্প্রতি এই প্রদেশের খামন্ত্ী পর প্রফুল্ল সেন .. 
মণ পাট প্রদান করিবে স্থির হয়। কিন্তু 


যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে 
ভাল] গিয়াছে বে, চলতি বৎসরে এই 
প্রদেশের রেশনের ইদোকানগুলিয মারফতে 
গবর্ণমেপ্টকে ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টন খাভ্তশন্ত 
বণ্টন করিতে ছইবে। উদ্ধার মধ্যে ভারত 
সরকার পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র ২ লক্ষ ৫* হাজার 
টন খাতশন্ত প্রন করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
তন্মধ্যেও চাউল পাওয়া যাইখে মানস ১০ 
হাজার টন। 


ভাবে রেশন প্রথা বলবৎ রাখিতে হয় তাহ। 


হইলে উছ্ধাকে বৎসরের প্রথমে ছাতে মজুদ 
সখ[ভখন্তের উপরে প্রদেশের অভ্যস্তর হইতে 


চলতি বৎসরে আরও ৫॥ লক্ষ টন চাউল 


এই হিসাব মতে পশ্চিমবঙ্গ 
'গরবর্ণষেন্টকে যদি সমগ্র বৎসরে অধ্যাছত- 


সংগ্রহ করিতে হুইবে। নানা কারণে এই: 


পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করায় পক্ষে অনেক 


বাধা বিপত্তি রহিয়াছে । ইহার উপর হঠাৎ 
আশ্রকগ্রার্থার লমাগমের ফলে পশ্চিমধজে 


অবস্থায় ভারত সরকার ধদি এই ব্যাপারে 
পশ্চিমব্গকে সাহায্য ন! করেন তাহা হইলে, 
রেশমিং ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িতে পারে। 
এই জন্ভই বিষয়টি বিশেষ সহ মুভূতির লহিত 
বিবেচনা করিবার অন্ত আমরা তারত 
সরকারের খান্ত বিভাগকে সনির্বন্ধ অমুরোধ 


জ্ঞাপন ফরিতেছি। 


পাটের চুক্তির পরিণতি 

ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থ রক্ষার জষ্ত পরিকল্পিত নেহরু-লিয়াকৎ 
চুক্তির আমুষঙ্গিক ব্যবন্থা ছিসাবে গত ২১শে 
এপ্রিল তারিখে ফরাচীতে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে ৰে বাণিজ্য চুক্তি হয় 
তাহাতে পাকিস্থান ভারতকে ৮ লক্ষ বেল 
অর্থাৎ অল্লাধিক ৪9 লক্ষ মণ পাট দিতে 
প্রতিশ্রুত হয় এবং উহার মধ্যে গত মে 
মাসের মধ্যে পাকিস্থান ভারতকে ২৪ লক্ষ 


মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৬ লক্ষ মণের বেশী 
পাট ভারতে পৌছে নাই। এই 'বিষয়টী 
দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের 
মধ্যে আলোচিত হইবার পর স্থির হয় যে, 
মূল চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান জুন ও 
জুলাইয়ের মধ্যে ভারতকে বাকী ১৬ লক্ষ 


মণ পাট তো প্রদান করিবেই, ' অধিকস্ত 


মে'মাস পধ্যন্ত উহার যে ১৯ লক্ষ মণ পাট 
দেওয়ার বাকী আছে তাঁহাও উচছাকে উক্ত 
ছুই মাসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। 
আঁম্চর্ঘ্যের বিষয় চুজির এইভাবে সংশোধনের 
পরেও জুন মাসের ৮১০ দিন পর্যন্ত 
. পাকিস্থান হইতে ভারতে কোন পাট পৌছে 


চাউলের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ - 


১৯শে জুন, ১৯৫০ | 





নাই। বিষয়টীর প্রতি পাকিস্থ(ন কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট কর! হইলে এক্ষণে নাকি উহ্থারা 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, ভূন মাসের মধ্যে 
উদ্ছায়া ভারতকে ২৫ লক্ষ মণ পাট প্রদান 
করিবেন এবং বাকী ১৫ লক্ষ মণ পাট 
| ভুলাই মাসের মধ্যে প্রদত্ত হুইবে। বর্তমানে 
জুন মাসের অর্দেকেরও বেশী অতিক্রান্ত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে পাঁকিস্থান 
হইতে বিশেষ কিছু পাট আলে নাই) 
উহ্থার ফলে শেয়ার . বাজারে ভারতীয় 
চটকলের দর পর্য্যন্ত পড়িয়া যাইতেছে। 
কারণ পাকিস্থান যে শেষ পর্ধ্যস্ত উহার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে তাছ! অনিশ্চিত 
বলিয়া ব্যবলায়ী মহল মনে ফরেন। এই 
ব্যাপার হইতে পাকিস্থানের সহিত চুক্তির 

. মুল্য কিতাহা আর একবার হাদয়ঙগম করা 
গেল! পাকিস্থান কৃষি হইবার পর উহার 

. কর্তৃপক্ষদের শহিত ভারতীত্ব কর্তৃপক্ষদের 
', প্রায় প্রত্যেকটী চুক্তিঃই এইরূপ পরিণতি 
ঘটিয়াছে। ছুঃখের বিষয় যে, পুলঃপুনঃ 
এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভারতের 
যাহারা দতমুণ্ডের কর্তা তাহাদের এই বিষয়ে 
চৈতস্ত হইতেছে না। বর্তমানে ভারতীয় 
তপক্ষগণ দিল্লী চুক্তির মহিমা কীর্তন 
ঞচমুখ হইয়াছেন এবং এই চুজির দোহাই 
পূর্বের সংখ্যালঘু হিন্দুগণকে পূর্বব- 
বঙ্গে অবস্থান করিবার জন্ত উপদেশ 
দিতেছেন। 'কিস্ত সাধারণ এই পাটের 
ব্যাপারে পাকিস্থান যেরূপ মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিতেছে তাহাতে উহার! দিল্লী 
চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজের সামিল মনে করিবে 
একথা চিন্তা করিয়া পৃর্বববজের সংখ্যালঘু 
গণ যদি দিল্লা চুক্তির উপরও কোন আস্থা 
না রাখে তাহা হইলে তাহাদিগকে কি দোষ 


+দেওয়া যায়? . 
! কলিকাতায় খান্ধদ্রব্যে ভেজাল 
কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য 


বিভাগের কর্ত। ডাঁঃ আহম্মদ সহরে খানজ্রব্যের ' 


ভেতশল নিবারণে কর্পোরেশনের উৎসাহ 


আর্থিক জগৎ 
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উদ্তমের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে 
সহ্রবালী বিন্দুমাত্রও সাত্বনালাত্ত করিবে না। 
তিনি বলেন যে, ১৯৪৩-৪৪ লালে খা দ্রব্যে ' 
ভেন্দাল মিশাইবার ভু ৩৯৫*টা মামলা 
আনা হইয়ানিল-_সেই স্থলে ১৯৪৮-৪৯ ও 
১৯৪৯-৫০ সালের প্রতৌ সরে ৬১০০টী, 
করিয়া নামল! আলা প্হইয়াছে। তিনি 
আরও বলেন ষে, ১৯৪৩-৪৪ সালে ভেজাল 
মিশ্রপকারীদের মোট ৩০ হাজার ১৪৯ টাকা 
জরিমান| হুইয়াছিল-_সেই স্থলে ১৯৪৮-৪৯ 
ও ১৯৪৯-৫০ লালে যথাক্রমে ৮০ ছাজার 
৬৪৮ ও ৮১ হাজার ৩৭২ টাঁকা জরিমান! 
আদায় করা হুইয়াছে। ডাঃ আহমদের 


উপরোজ, বিবৃতি হইতে মাত্র উহাই বুঝা ' 
খাভব্রব্যের ভেজাল নিবারণে, 


যায় যে, 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের তৎপরতা পূর্বের 
তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
পমন্তার সমাধানে উহ! কতটা শাহাযধ্য 
করিয়াছে ও করিতেছে তাহাই বিবেচ্য 
বিষয়। কলিকাতা লহরে খাস্তপ্রব্যে ভেজাল 
মিশ্রণে এবং এই ভেঘাল খান্ভ বিক্রয়ে লক্ষ 





] 


* টাকা খাটান 


খাটানে। টাকার উপর এগুলি রেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয় | কেনার ছ'মাস, 


প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়) - 
চক ১০৩২৪ ১০০৬৯২১ ৫৬৬৩৯ ও | 


১০,**০ টাকার ক্যাশ 
পাওয়া! যায়। y 


, -বেচ্ছেলে। 
সেণ্ডরাল ব্যাস্ত লি 


হেড আফিস £ 







লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে এবং উহার! এই 
ব্যবসায়ে বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা 
লাত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় ভেজাল- 
শিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধেও হাজারের কিছু বেশী 
সংখ্যক মামগা আনয়ন এবং মামলার ফলে 
ভেজাপমিশ্রপক বীদের ৮০ ছাঞ্জার টাফার ফিছু 
অধিক টাক] ঘরিমানার ফলে কিছুই কাজ 
হয় নাই বন্যা যাইতে পারে। এধন পর্যন্ত 
অধিকাংশ তেজালমিশ্রপকারীর গায়ে একটি 
আঁচড়ও লাগে নাই। আর যাহারা ধরা 
পড়িয়া কিছু জরিমান। দিছ তাহাদের 
লাভের তুলনার জরিমানার টাকাটা অতি 
নগপ্য। এরূপ শান্তি তারা সহরে ফোন 
অবস্থাতেই ভেজাল মিশাইবার ছুনাতি বদ্ধ 
হইতে পারে না । ভেজালমিশ্রপকারীদের 
ধরিবার ব্যাপক ব্যবস্থা এবং যাছাদের দেব 
প্রমাণিত হয় ভাহাদিগের উপর উহাদের 
লাভের টাকার চতুগুর্ণ পরিমাণ টাকা 
জরিমানা ধার্য; করিবার ব্যবস্থা করিলেই 
সযগ্ডার সমাধান হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে ডাঃ আহমদের এরূপ উপদেশ 
প্রদান কগাই লগত ছিল। 


গৃহনিন্মাণে সরকারী সাহায্য 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বানগৃছের অভাব 
ইংলণ্ডের মত এত বাপক নহে। কেননা 
বিগত যুদ্ধের সময়ে শত্রুর আক্রমণে ইংলণ্ডের 
অধিবাসীদের বাড়ীঘর যেভাবে. বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল আমেরিকাতে সেরূপ কিছুই হয় 
নাই। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্ত উক্ত দেশে 
প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন গৃহের চাহিদা 
হইয়া থাকে। আমেরিকা গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, উক্ত দেশে চলতি ১৯৫০ ও 
১৯৫১ লালে ১০ লক্ষ করিয়া নুতন বাসগৃছের 
প্রয়োন ছইবে। এই প্রয়োজন মিটাইবার 
অন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটী, 
আইন পাশ করিয়াছেল। উক্ত আইনের 
ফলে যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে বাড়ীঘর নির্দাণের 
জন্ঠ টাক! ধার দিবে সেই লব টাকা আদায়ের 
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সম্বন্ধে গব্পমেন্ট গ্যারাণ্টি প্রদান করিবেন। 
এক্নপ গ্যারাণ্টির মোটমাট পরিমাণ হইবে 
৪ শত কোটি ভলার। ব্যবস্থা ছইয়াছে,যে 
কোন ব্যক্তিকে ৭ ছাঞ্জার ভলার মূল্যের 
একটা বাড়ী পাইতে হইলে তাঁহাকে প্রথমে 
একসঙ্গে ৩৫০ ডলার মা দিতে হুইবে। 
বাকী টাকা প্রত্যেক..মাগে ৩০ ভলার 
হিসাবে ৩০ বৎসরে আদায় কর হইবে। 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত ব্যাপারই, 


অনগ্কসৃধারপ এবং পৃথিবীর ফোন দেশের 


চি 


ারত-পাকিস্থান চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব- 
হলের ম্িণগলে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বারোরী 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত 


হুইয়াছেন। শ্রীযুত 'বারোয়ী পূর্বধজের, 


তপশীলী সম্প্রদায়ের একজন নেতা; 
অবিভক্ত বদের লীগ - গবর্ণমেপ্টের তিনি 
অন্ততম সদন্ত ছিলেন। গ্ীধুত বারোরীর 
নিয়োগে পুর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় 
বিন্দুদাত্র খুসি হইতে পারে নাই?) খুসি 
হওয়ার কথাও নহে। শ্রীযুত বারোরীকে 
মন্ত্রিপতার 'লদন্তরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণষেণ্ট প্রফান্যতঃ দিল্লী চুক্তির অন্তত 
গর্ত পালনের চেষ্টা ৰুমিয়াছেন সন্দেহ নাই, 
কিন্তু প্রক্কতপক্ষে তাঁহারা এতদ্বারা দিষ্লী- 
চুক্তির অব্মানন! করিয়াছেন! সর্তত পালনের 
নামে ইহ! সর্ত লক্ষনেরই নামান্তর | উবার 
কারণ এই যে, শীযুত বারোরী কদাপি পূর্বব- 
বঙ্গের সমগ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
নহেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি পূর্বাপর. -লীগ. 
নেতৃবর্ের বিশেষ বশম্বদ একজন অনুচর | 
এরূপ ব্যক্তির হুত্তে পূর্বের হিন্দু 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ কখনও নিরাপদ থাঞ্চিতে 
পারে না। 
মধ্যে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিজস্ব স্বার্থ 
সাধনের প্রয়াস ছাড়া আর কোল 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে জুন, ১৯৫৪ 





পক্ষে এ দেশের সহিত সমানতালে কোন 
ক) করা সম্ভবপর নহে। কিন্ত উক্ত দেশে 
যে রীতি অবলম্বনে জনস'ধারণের বাসস্থানের 
সমন্তার সমাধান কর্মী হইতেছে অন্যান 
দেশ তাহ! আংছ্্কিড়াৰে অমুফঃণ করিতে 
*পারে। দৃষ্টান্ত শ্বযূপ ভারতের কথা উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। এদেশে সহরাঞ্চলে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসস্থানের দারুণ অভাব 
ঘটিয়াছে। উহাদের এমন কোন ক্ষমতা 
নাই যে, এক লঙ্গে বেশী টাকা খরচ করিয়া 


মহৎ উদ্দেস্ত' লুকায়িত আছে এমত মনে 
হয় না। ব্‌ 





কিন্তু এজ্ঙ্ত আমরা কেবল পূর্ববঙ্গের , 


গধর্ণমেষ্টকেই দোষ দিতে চাহি না। 
পশ্চিমবঙ্গ মজিসভার পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু 
মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জর্জ যাছাকে মন্ত্রী 
নিয়োগের কথ! হইতেছে তাঁহার যোগ্যতা, 
দেশাছয়াগ বা শ্বজাতিষৎললতা সম্পর্কে 
আমাদের বিদ্ুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও একথা 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি 
সমষ্টিগততাবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের 
আস্থাভাজন ব্যক্তি নছেন। ভারত স্বাধীনতা 
লাভের পূর্বে? প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
মগ্ত্রিসতা গুলিতে কংগ্রেস ও লীগ প্রতি- 
নিধির নিয়োগ লইয়া যে বাদামুবাদ 


হইয়াছে তাহ! জনসাধারণ এখনও ভুলিয়া 
যায় নাই । বস্তুতঃ অনেক সময়ে মঙ্জিসভায় 





নির্দাপে হাত দিতে পারে। 


বাসস্থান নির্মাণ করিতে পারে! অথচ দীর্ঘ 
মেয়াদী থণ পাইলে উহার! সহজেই বাড়ী 
কিন্তু দেশে 
দীর্ঘ মেয়াদী খণ দিবার কোন ব্যবস্থা 
নাই। গবর্ণমেন্ট একটু দায়িত্ব নিলে-' 
দেশের ব্যাঞ্ধ ও বীম। কোম্পাঁনীগুলি এই 
বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে। 


কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই সাধান্ত দায়িত্ব 
নিতেও পশ্চাদপদ। উহা দুঃখের কথা 
সন্দেহ না্ই। 


লীগের প্রতিনিধি গ্রহণের বিতর্কের জঙ্কই 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোবের চেষ্টা 
পণ্ড হুইয়াছে। দিল্লী চুক্তিতে উতয়বঙ্গ ও 
আলামে সংখ্যালঘুদের গ্রতিনিধিস্থানীয় এক 
একজন মন্ত্রী গ্রহণের যে সর্থ হইয়াছে তাহার 
মধ্যেও সেই পুরাতন কংগ্রেপী ও লীগ 
সদপ্তের বিতর্ক উঠিয়া চুক্তির একটা অন্ভতম 
প্রধান সর্ত পণ্ড হইবে তাহা আমরা ভাবি 
পারি নাই! উন্তক্নবঙ্গের সংখ্যালঘু 
ছুরবন্থার কথা, প্ররণ করিয়া এক্ষণে 
পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় একজন জীগপন্থী 
এবং পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার একজন কংগ্রেগী 
মন্ত্রী নিযুক্ত ছইতেন তাঁছ| হইলে উহাতে 
মহাভারত অশুদ্ধ হইত লা। 






করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থানের 
কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগের তরফ হইতে 
ভারতের সহিত পৌহাদ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে 
ভারতে একটি প্রতিনিধ্দিল প্রেরিত হুইবে। 


ৃ J ন মুর ৷] মুসলীম লীগের এই সিদ্ধান্তে আমরা খু 
00105871801 


পীযৃত বারোরীর নিয়োগের | 


স্বধী হইয়াছি। কিন্ত লীগের নিকট আমা 
নিবেদন এই যে, তীহার! যদি তারতের সহি 
পাকিস্থানের সৌছার্দ্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহেন তাহা হইলে পাকিস্থানের ভিতরেই 
তাহাদিগকে অধিকতর শ্রম ও অধ্যবযায় 


১৯শে জুন, ১৯৫০1 





নিয়োগ করিতে হইবে। -স্বাধীদতালাভের 
পূর্বের কথা এখানে উল্লেখ করিতে চাহি 
না। ভারত ও পাকিস্থান স্বাধীনতা লাভ 
করিবার পর গত ২] বৎসর কাল ধরিয়া 
পাকিস্থানেয় নর্কত্র মুসলমানদের মধ্যে যে 
ভাবে হিন্দু বিদ্বেষ ছষ্টি কর! হইয়াস্ছে, হিন্দুকে 
যেভাবে পঞ্চম বাছিনী বলিয়া চিন্তিত করা 
হইয়াছে এবং পাকিস্থান একমাত্র মুসলমান- 
দের দেশ-িন্দুর উহাতে কোন অধিকার নাই 


আর্থিক জগৎ 


৯৩ 





বলিয়! যে ভাবে যুললমানদের মধ্যে একটা - ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বিচার ধ্বংল 


অবাঞ্ছিত মনোভাব হুষ্টি কর! হইয়াছে অহা 
বিদুরিত না করিলে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে কোনদিন সৌ হাঁ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব- 
পর হইবে ন! ! এই অসস্থ)/টির ভন মুসলীম 
লীগ প্রধানতঃ দায়ী এং এক্ষণে একমার্জ 
মুসলীম লীগই মুসলমানদের মন হইতে 
উপরোক্ত ধারণ লৈমুহ বিদুরিত করিতে সমর্থ । 


ও হিংসাঁধূলক নীতি ত্যাগ করিয়া উদার 
সমাজতাস্িক নীতি গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
যে পিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা দ্বারা তাঁহাদের 
স্ববৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। এদেশে 
ধনতান্ত্রিকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট 


দল যে মনোভাব পোষণ করেন ভারতের 


কংগ্রেস, সমাজ্জতাস্িক দল প্রভৃতি অন্তান্ত 
রাজনীতিক দলের মধোও লেই মনোভাব 





৯৪. 
যথেষ্ট বিস্তমীন রহিয়াঙ্ছে। কিন্তু নিধ্বিচাঙ্গে 


ধ্বংসমূলক ও হিংস্ৰ কার্ধোর দ্বারা দেশে | 


সমাঅত্স্ত্িক, অর্থনীতিৰ ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
কর! যায় বলিয়া কমিউনিষ্দল যে" ধারণা 
করিয়া বসিয়াছিলেল তাঁহার সহিত দেশের 
ফোন দুরদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি. একমত 


হল নাই। বস্তুতঃ ছুই =সর পূর্বে এদেশে 
কহিউনিষ্ট দলের অনুকূল যে মনোঁতাব চাষি 
" হইয়াছিল কমিউনিষ্ট দলের কার্যকলাপের 


অন্ঘ তাহা! বিনষ্ট হইয়াঁছে। বর্তমানে কমিউলিষট- 


দদা তাাদের৯ সেই ভূলেরই সংশোধন 
করিতে: সঙ্কল্প করিয়াছেন।' উহার" ফলে 
ভারতের সমস্ত: বামপন্থী দলের পক্ষে 
' কমিউনিষ্ট দলের -সহিত মিলিয়া মিশিয়া 
ফাজ্ করিবার পথ. সুগম হইবে । অন্ততঃ 
আমরা সেই আশা পোষণ করিতেছি। 


ময়মনসিংহে গত ১২ই ও ১৩ই দুম 
তারিখে পূর্বের সংখ্যালঘুদের প্রতি- 
নিধিদ্ের যে-সম্মেলন হইয়া! গেল তাহাতে 
পূর্কাবদের সংখ্যালঘুদের - শবার্থরক্ষার অন্ত 
পূর্ববলের, গৃবর্ণমেণ্টেয নিকট বহু প্র্কার 


দাবী জানান হুইয়াছে। পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেপ্ট 
এই লব দাবী মানিয়। লইবেন কিমা এবং. 


পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘূগণ সসম্মানে ও নিকুপঙ্জবে 


বসবাস করিতে পারিবেন কিনা তৎসহঙ্ছে- 


আময়া কোন ভবিষ্যদ্বাধী করিতে চাহি না। 
তবে পাকিস্থান সি হইবার পর গত ২ বৎসর 
ফালের মধো পূর্ধব্ঙ্গের'সংধ্যালঘুগণ এইভাবে 


একটা সম্মেলল আহ্বান 'করিয়া তাছাতে -' 


তাহাদের দাবী ঘোষণা! করিতে সাহস পান 
নাই। এই প্রথম সংখ্যালঘুগণ লাহসের 
সহিত তাহাদের অভাষ 'অতিযোগ ব্যক্ত 
করিতে সাহস পাইয়াছেন। 
সম্মেলনের এই. দিক দিয়াই আমর! সবচেয়ে 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি । একথা 
নিতান্ত ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের ছুঃখ. 


ছুর্দশার অন্ত উহাদের নিজেদের ভীরুতাও 
কম দায়ী মহে। অনেক ক্ষেত্রে উহায়া অতি. 


=_তুচ্ছ-- কারণে পিতৃপিতামহের ভিট। 
অপরের "হাতে তুলিয়া দরিয়া ভারতে 
আশ্রয় গ্রহণ .করিয়াছে। এক্সপ মনোভাব- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের: অগতের কোথাও স্থান 
নাই। আত্মরক্ষার অভ স্বার্থত্যাগের উপরই 
একট জাতির জীবন মরণ নির্ভর, করে। 
ময়মনসিংহ সম্মেলনের মধ্য দিয়া পূর্ববঙ্গের 


ময়মননিংছ 


আর্ঘক জগৎ 


হিন্দুদের মধ্যে এই স্বার্থত্যাগের মনো- 
তাবেরই পরিচয় পাইতেছি। 


i সপ 


মাজাজ গবর্ণমেন্ট'ঙাডাজের মেডিক্যাল . 


কলেজে এবার জের, কোন সম্প্রদায়, 
(কোন ভাষা-ভাষী বং ফোন জেলায় কতলজুন 
ছা ভর্তি হইতে পারিবে তাহ! স্থির করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই ভাবে ভর্তির স্থান ভাগা- 
ভাগির ফলে উক্ত কলেজে ভর্তি হইতে 
ইচ্ছুক একজন ছাত্রীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ 
সুবিধা বিলুপ্ত হওয়াতে তিনি মাজাজ 


গধর্ণমেণ্টের উপরোক্ত আদেশ তারতীয় ' 


শীসনতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া মাদ্রাজ 
হাইকোর্টে এক মামলা কুনু করিয়াছেন। 
বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হিধায় উহার 
বিচার ভার মাল্রাঙঞ্জ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের 
হাতে দেওয়া হুইয়াছে। এই মামলার 


ফলাফল তারতের সমগ্র রাষ্ট্রের অধিবালিগণ 
সাগ্রছে প্রতীক্ষা করিবে। বর্তমানে প্রত্যেক 











২১০।১এ, রাসবিহারী, এভেনিউ । 
--অন্তাম্ত শাখাসমূহ 


পশ্চিম বাংল। ES. - আসাম বোদ্ে- ্ 
ভেতর, ২ চর টি, ল্‌ ্রীট 
বর্ধমান - * , বয়মনসিংহ রর ৮ কলৰে 
কৃষ্ণনগর নারায়ণগঞ্জ নওগী বোনে 
মেদিনীপুর - নিতাইগঞ্জ তিনম্কিয়া 
পূৰ্ব্ব বাংলা : পূরাণবাজার বিহার ৪০, মুকুর নালা, 
বরিশাল পুরা) পানা মধু চেষ্ট রী, মাদ্রাজ 
ভৈয়ববাজার রাজসাহী পাটনা পিটি ৃ্‌ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া  আস্বাম ছ্বারভাঙ্গ! 5 
কুমিল্লা ৪ ভগলপুর বেলারস 
চাদপুর - গড়... মজঃফরপুর - এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এজেপ্টসমূহ :- 





ডিরেক্টর, ডাঃ এস, 


t 


বি 


৯ ৯২ 


ৃ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা__-১ 
বিগত ২৬ বৎসর যাবৎ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
- ভাবে ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করিয়া আমিতেছে । 


 কলিফাতাস্থ শাখাসযৃহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ' 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, ১৫৭বি, ধর্ম্মতলা প্রাট, ১৩৯বি, রসা রোড, 


অষ্ট্রেলিয়া__র্যাক্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাভা--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক (ক্যানাডা) 

মধ্য এসিয়া-_বাবরক্েন্জ ব্যাঞ্চ (ভি, সি এবং ও এ) মালয়-_ইত্ডিয়ান ওতারসিজ ব্যাঙ্ক লিঃ 

ম্যানেজিং »দত্ত, এম-এ,বি-এল, পি-এইচ-ডি(ইকন),লগ্ডন,বার-এটহল 
দুরের ও 


[ ১৯শে জুন, ১৯৫০ 


রাষ্ট্রেই চাকুরী, কলেজের আসন ইত্যাদি 
সমস্ত সম্প্রদায়, তাষা, জেলা! ইত্যাদি ভেদে 
ভাগ করিয়া দ্ওয়া হয়| উছার ফলে প্রায় 


সর্ব্রই বছ সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি চাকুরী, 


অধ্যয়ন ইত্যাদির সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইয়া থ|কেল। পশ্চিমবঙ্গের মেডিকযাল 
কলেল্গগুলিতে সম্প্রদায় ও প্রেলাওয়ারি 
ভাবে ভর্তির যে সংখ্যা নির্ধারিত করা 
হইয়াছে উপরোক্ত কারণে ইতিপূর্বে আমর] 
তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছি। মান্জাজ হাই- 
কোর্টের ফুল বেঞ্চ এইভাবে আনন ভাগাভাগি 
ভারতীয় শাসনতঙ্ত্রের বিয়োধী বলিয়া যদি 
ঘোধপা করেন তাছ! হইলে ভারতের সর্বত্র 
হয় একমারে যোগ্যতার তিত্তিতে চাকুরী, 
কলেজের আসন ইত্যাদিতে লোক 
নিয়োগ করিতে হুইবে না, হয় ভারতীয় গণ- 
তন্ত্রের সংশোধন করিয়া যাহাতে ।উপরোক্ত 
ভাবে চাকুরী, আসন ইত্যাদি ভাগাভাগি 
করা যায় তাছার ব্যবস্থা করিতে ছইবে। 





সঃ 











£ 


পাকিস্থানে 'উদ্ধত্ত পাঁট--আগামী 
৩০শে সুন তারিখে যে পাটের মরশ্ুম শেষ 
হইরে তাহাতে পাকিস্থানে গত বৎসরের 
উৎপন্ন পাট হইতে ১৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫১৫ 
বেল পাট উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইবে. বলিয়া 
“্ইপ্তিয়ান ফিনান্স” পত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
উহাদের ছিসাব এইরূপ--১৯৪৯ সালে মোট 
উৎপন্ন পাট ৫০ লক্ষ বেল উহা হইতে গত 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতে রপ্তানী ৫ লক্ষ ২৫ 
হাক্গার ৪৮৫ বেল, জুলাই ১৯৪৯ সাল হইতে 
এপ্রিল ১৯৫০ পর্য্যন্ত ভারত ছাঁড়া বিদেশে 
, রপ্তানী ১২ লক্ষ বেল, পাকিস্থানে ভারত 
কর্তৃক ক্রীত আটক পাট ৫ লক্ষ বেল এবং 
সাম্প্রতিক ওগকার-ফারুকী চুক্তিমত ভারত 
কর্তৃক ক্রোত পাট ৮ লক্ষ বেল) মোট ৩০ 
লক্ষ ২৫ ছাঁজার ৪৮৫ বেল। উদ্বৃত্ত ১৯ লক্ষ 
৭৪ হাতার ৫১৫ বেল। চলতি ১৯৫০ সালে 
পাকিস্থানে গত বৎসরের সমান, অর্থাৎ ৫০ 
লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া ব্যবসায়ী 
মহলের ধারণা । তবে মে ও ভূন এই ছুই 
[সে পাকিস্থান হইতে ভারত ছাড়! অন্ত 
বদেশে আরও ৩ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী 
হইবে মনে হইতেছে । ফলে পাকিস্থান 
যদি ১৯৫১ সালের জুনের শেষ পর্যস্ত উহার 
হাতে ১২ লক্ষ খেল পাট ও মজুদ রাখে তাহা 
হইলেও আগামী ১পা জুলাই হইতে এক 
বৎসরের মধ্যে উহাকে ৫৫ লক্ষ বেল পাট 
বিক্রয় করিতে হইবে। চলতি বৎসরে 
তারতে কত পাট উৎপন্ন হুইবে তাহা! এখনও 
বুঝা! যাইতেছে না। তবে অনেকে 
বলিতেছেন যে, মেস্তা ছাড়াই এবার ভারতে 
_ ৯৪০. লক্ষ বেলের উপয় পাট উৎপন্ন হইবে" | 
ডাঃ মাথাইয়ের নুতন পদ--তারতের 
অর্থনচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 
ডাঃ জন মাথাই গত ১লা ভূন তারিখ হইতে 
টাটা! ইগ্ডাট্রিজ লিঃর ডিরেউর পদে যোগদাল 
ক্রিয়াছেন। | 


পশ্চিমবজে বন"মহোৎসব--আগামী 
১লা ভুলাই তারিখ হুইবে ভারতে যে ধন 
যহাৎপব বা বৃক্ষ রেঞ্পণ সপ্তাহ আরম্ভ 
হইবে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাল, 
শিশু, শিরীষ, বাবুল ইত্যাদি দামী বৃক্ষের 
২ লক্ষ বীজ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করিবেন । “গত বৎসর বৃক্ষরোপণ সপ্তাহে 
সংগ্র ভারতে ৭০ লক্ষ বৃক্ষ রোপিত হয় এবং 
উহার মধ্যে পশ্চিমবদে রোপিত বৃক্ষের 
সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৬৪ ৷ কিন্ত 
উপযুজ  ষত্বের অভাষে এই. সব গাছের 
শতকর] ১৫ ভাগের বেশীর বর্তমানে ফোন 
অস্তিত্ব নাই। এজন স্থির হইয়াছে যে, এবার 
পশ্চিমবঙ্গে যে বৃক্ষ রোপিত হইবে তাহার 
পোষণ ও সংরক্ষণের উপযুজরূপ ব্যরন্থা 
করা হইবে । | 
ভারতে ভুট্টা উৎপাদন--তারতে 
ভুট্টার চাষের যে শেষ বরাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে জান! গিয়াছে যে, এবার 
ভারতে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪’১ 
ভাগ. বেশী জমিতে ভুট্টার চাষ হইয়াছে 'এবং 
উদ্াতে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৪ 
ভাগ বেশী তুষ্টা উৎপন্ন হইবে । উৎপাদনের 
পরিমাপ হইবে ১৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টন । 


- সরকার 


আর্থিক £নিয়ার খবনাথবর *+ 


ভারতে গমের চাষ-ভারতে গমের 
চাষের দ্বিতীশ্ব পুর্বাীভাষ হইতে জানা 
গিয়াছে যে, এবার লমপ্র তারতে হ কোটী 
২৩ লক্ষ ৩৩ হাজান্প* একর জমিতে গমের 


চাষ হইয়াছে । গত বৎসরের তুলনায় উহা 
শতকরা ৪) ভাগ বেশী। 


তুই পয়সার 'পোষ্টুকার্ড সা ীর 
চিঠির উদ্দেশ্যে আগামী ১লা জুলাই তারিখ 
হইতে ভারত লরকার ছুই পয়স। মূল্যের এক 
ধর্মপের পোর্টকার্ড বিক্রয় করিতে আর্ত 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই কার্ডের 
ষ্টাম্পের উপর কোনারকের ঘোড়ার যূর্তি 
অঙ্কত থাকিবে। 

জাশ্রয়প্রার্থীকে খণদান_-তারত 
গত লেপ্টেম্বর মাল হইতে 
রিহেবিলিটেসন ফিনান্দ এভমিনিষ্ট্রেলন 


হইতে আশ্রয়প্রাধিগণকে খণদান বন্ধু করিয়া 


দিয়াছিলেন। | সম্প্রতি তাহারা স্থির করিয়!- 
ছেন যে, গত ১৯৪৯ সালের ১২ই শগেপ্টেম্বর 
তারিখের পর পূর্ববঙ্গের শহর অঞ্চল হইতে 


যে সমস্ত আশ্রয় প্রার্থী ভারতে আপিয়াঞ্ছেন 
তাঙাদের খপদান করা হইবে। এআ্ভয 
নয়াদিললাতে এডমিনিষ্রেদনের হেড অফিস 


অথব1 কলিকাতা, বোদ্বাই ও কর্ণালস্থিত উহার 


শাখা অফিসে আবেদন করিতে হইবে । 


বাংলার বস্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


a দিবেন 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই. বোধগম্য হইবে। 


নং 





২নং মিল 


a 
কুষ্টিয়। (নদীয়। ) . বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এঞ্েটদ্‌ £_চক্রেব্তা সন্স এণ্ড কোং 
2 ২২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা--১ 





কোগ্মানী প্রসঙ্গ | 


বাজারের 


হালচাল 


coo 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইপিওরেন্দ কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


সোদাইটি লিঃ 


সুপরিচিত বীম। প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরে্স সোসাইটির 
১৯৪৯ সালের বাঁধিক রিপোর্টে প্রকাশ, 
কোম্পানী ওর পালে ৪৮ হাজার ৪৩৬টি 
পলিসিতে মোট ১৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার 
নূতন বীমার কাঁজ সম্পাদন করিয়াছে । এ 


নুতন বীমার জগ্চ কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়. 


৭১ লক্ষ ৮১ হাশর টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
যাইবে। লোকের অর্থনৈতিক দুঃথহুর্দশ। 
বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এবং বিশেষ করিয়া 
পাকিস্থানে কজকারব।রের সুযোগ নষ্ট 
হওয়ার ফলে বর্তমানে এদেশের বীম।ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে একট! মন্দার" ছুচনা হুইয়াছে। 
অনেক কোম্পানীরই নুতন কাজের পরিমাণ 
< হান পাইতেছে। এই অবস্থায়ও হিন্দস্থ(ন 
এরার গতবারের তুলনায় নূতন কাজের 
পরিমাপ কতকট! বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, 
ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের উল্লেখ- 
যোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেছ নাই। 

আলোচ্য ১৯৪৯ সালে প্রিমিয়াম বাবদ 
৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, দানী তহবিলের 
সুদ ইত্যাদি বাবদ ৪০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা 
ও অন্তান্ভ ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর 
মোট আয় দীড়াইয়াছে ৩ কোটি ৮৬ 
লক্ষ টাকা। ব্যয়ের দিকে পলিসি 
গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৩০ লক্ষ ৬১ হাজার 
টাকা, পলিপির মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার বাবদ 
৪০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও প্রত্যণ মূল্য 
বাবদ ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা দাবী 
দাড়াইয়াছে। কাৰ্য্য পঞ্চালনা ব্যয় ও-অগ্থাপ্ত 
বায় মিটাইয়া আলোচ্য বৎসরে ২ কোটি 
১৩ লক্ষ টাকা কোম্পানীর ভীবনবীমা 
তহবিলে ম্যত্ত করা হুইয়াছে। বৎসর শেষে 
ওঁ তহবিলের পরিমাপ ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ 
টাকা ঈীড়াইয়াছে। কোম্পানীর সাধারণ 
শেয়ারের উপর এবার শতকফযা ১০ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে । 

১৯৪৯ সালের শেষে ধিন্দুস্থান কো- 
অপারেটিভ ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি লিমিটেডের 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৫ 
কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। উহার 
মধ্যে ৮৪ লক্ষ ৪৭ ছাজার টাক! 
কোম্পানীর পলিবি বন্ধকে, ১ কোটী ৩ লক্ষ 
টাকা জমি বাড়ী বন্ধকে, ৫ কোটি ৬০ লক্ষ 


গত ১৬ই ভূন ঞতারিখে কলিকাতাঁর 
শেয়ার বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর কোম্পানীর 
কাগজ ও শেয়ারে দর নিয়লিখিত মত ছিল। 

গবর্ণমেন্ট স্ফিকিউরিটি_-৩২ ' হুর্দের 
কাগল্প ৯৭7০ ৯৭০০ ৯৭1০ ৯৭1%০, ৩২. 
সুদের (১৯৮৬) খপ ৯৭1০ 3৭19/০ ৯৭1৬০ 
৯৭1০৯৭৪)০ ৯৭1/, ২৪০ সুদের (১৯৬০) খপ 
৯৯1৮০ ৯৯1০/০ ৯৯1৩/০, ৩২ সুদের (১৯৫৯- 
৬১) খপ ১০১২ ১০১/০, ৩৯ সুদের (১৯৫১ 
৫৪) খাণ ১০০৪১/০, ৩. দের (১৯৭০-৭৫) 
খপ ৯৯৩০, ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) খপ 
১০০৬/০, ৩২ম্দের (১৯৬৬-৬৮) খপ ৯৯৭০, 
৪২ গুদের (১৯৬০-৭০) খাপ ১০৯1০, ৩২. 
সুদের (১৯৫৭) খপ ১০১1%০ ১০১৩/০ ১৩১]৩) 
৩২ সুদের ( ১৯৬১-৪৬) ইউ, পি লোন 
৯৪০০; ব্যান্_বেজল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক 
৭1১1০, তাঁরত ব্যাঙ্ক ২৪, হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল 
ব্যাঞ্চ ২০২) কাপডের ফল-_বেঞ্গল নাগপুর 
কটন ১৩/০ ১৬1%০ } ভানবাঁর ১৫৫২৪ 
মুইর মিলস ২৪৪২ ) নিউ ভিক্টোরিয়া ২/০ 
২০/০ ২৩০) করলাঁথনি-_বরাঁকর ১৩//০ 
১৩৮০/০ ? সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোল ৪1%০ 3 
গল্পদার কাজোঁয়া ৭০; যোগতা ২1৮০ 
২1৩০ ২৮০; কাত্রাস ঝরিষা ৩৬1০ ৩৫৮৩০ 8 
নিউ মানভূষ ২৩৭০) রামীগঞ্জ৮৪৩/০) সেন্ড 
১৪%০ ১৪৩০; ষ্ট্যার্ডার্ড ২৩/০ ২৩1১০ 
২৩০ £ সাউথ করাঁণপুরা ২৫/০ ; তালচের 


টাকা! ভারত সরকারের পিকিউরিটিতে, ১ 


কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকাঁর- 
সমূহের সিকিউরিটিতে, ১ কোটী ৪৮ লক্ষ 
টাক! পোর্ট ট্রাষ্ট ও হম্প্রভমেণ্ট টাষ্ট 


, পিকিউরিটিতে ও ১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাক! 


জমিবাড়ীতে (ভারতে) নিয়োজিত ছিল। 
এই সব বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর সতর্ক ও 
বিধেচনাসম্মত দাদননীতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। ৯ কোটি ২ লক্ষ টাকা সরকারী ও 
স্রকার অন্ুমৌদিত সিকিউরিটিতে নিয়োজিত 
রহিয়াছে । উহা কোম্পানীর যোট পলিসি 
দায়ের শতকরা ৬৫ ভাঁগ। ইহা এই 
কোম্পানীর বীমা পলিসির বিশেষ নিরাপত্তাই 
সুচিত করিতেছে। এই কোম্পানীর 
স্বুপরিচালনার অন্ভ ও উত্তরোত্তর উন্নতির 
জন্ত আমর] উচ্থার পরিচালকদিগকে, বিশেষ 
করিয়া প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত নরেজ্নাথ 
দ্রভতকে অভিনন্দিত করিতেছি। 


২!/০ ২॥9০ ; পাটকল--আগরপা ড় ১৪1০ 
১৪1৮০ ) চিতাঁভাললা ২৩1৮০; এম্পায়ার 
২২1%০) গ্যারঞ্জের ২৬৮২ ) হাওড়া ২৮৮০/০ 
২৮দ/০; কীাকিনাড়া ১৫৩২ 
ল্যা্সডাউন ১৫৮২ ১৬০২3 নদীয়া ৬৫1০) 
প্রেসিভেজ্সী ৮০ ৮০/০ ৮০০; রিলায়েন্স 
২১০) সর (প্রেফ) ১০৯২) বিবিধ 
কোম্পানী-বার্খা কর্পোঃ ৬০ ২৪8৮০? 
ইত্ডিয়ান কপার ২/০ ২৮০) ভালমিয়া 
লিমেন্ট ৫৪৩০ ৬২3 এ (আংশিক ) 1০) 
সোনভ্যালি সিমেন্ট ৬/০ ৬'০ 3 বাথগেট 
এণ্ড কোং ২৮০) ক্যালকাট1 ইলেকটি,ক 
১৫০ ১৫1/০ ) বার্ণ এণ্ড কোং ২৫৭০ 
জেসপ এণ্ড কোং ১৫/০ ১৫1/০ ) ইত্ডিয়ান 


১৫৫৯ 3 


আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩০/০ ২৯৮৬০ ৩২%০ 


৩০২) মাঁলণীলস সম্ম ৭৮/০ ৭৮০/০3 লারণ 
ইঞ্জিনিয়ারিং ৯২ ৮৪৮০ ৯০) ষ্টীল কর্পোঃ 
২০%%০ 7 বেল ফ্লাওয়ার ১৮//০ 3 
এলুমিদিয়াম কর্পোঃ ৬॥/০ ৬৭০ ) ব্রিটেনিয়া 
বিস্কুট ১৮৮০০ ১৯২) বার্ড ইনভেষ্টমেপ্ট 
(প্লেফ) ৯১০ বি আই কর্পোঃ ৮০০ 
৮৪০; ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ১৬৮৮০? 
আইভান প্রোন্স 1%০ ৫1০; ইণ্ডিয়ান 
এলুমিনিয়াঁধ ১২০ 3 ইণ্ডিয়ান রবাঁর ১৬৮০/০ 


জাভিন ছেণ্ডারলন ১৫১২ ১৫১০; মার্টিন 


বার্ণ ১৬২. ১৬৮০) গ্যাশনাল ইনজুলেটে 

কেবল ১০০) নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয্নেল ৯%% 

৯৪৩1০ ) বেঙ্গল পেপার ৫১দ০ ৫২০ ৫২1%5 

টিটাগড় পেপার ৩৮৪০. ৩৮৮০ ৩৮৪০ 
৩৮৮/০ ৩৮৪০ ৩৯২) হুমায়ুন প্রপাটি ৮০ 
আলাম শঃ ৭/০ ; ইণ্ডিয়া গ্টীমসীপ ৬/০; 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ৭৯২ ৮০২ 3 
চা-বাগাঁন-গিবেন ১৫৪০ ১৫1০) নিউ 
তরাই ১৩৪০) ভিবেঞ্চার--৩া০ সুদের 
ক্যালকাটা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার 
(১৪৩৫-৬৫) ১০১০ ১০২২) ৫২ সুদের 
ক্যালকাঁটা ইলেকটিক সাল্লাই ভিবেঞ্চার 
৯৮1০ 9 ৪৯ সুদের হাওড়া-আম্তা রেল 
ডিবেঞ্চার ৯২২। 


‘ সোনা ও রূপ। 


কলিকাত1, ১৬ই জুন--প(ক] সোন! 


(প্রতি তোলা) ১১২/০ , বড়ালবার (প্রতি ' 
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তুলার ফুল বৃদ্ধি 


টেক্সটাইল এড ভাইসারী কমিটীর সুপারিশ 
গ্রহণ করিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট আগামী মরস্তম 
হইতে তুলার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রতি 
+ কাঁওীতে (১ কাণ্ডী প্রায় ৯২ মণের সমান) 
১৫০২ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। যাজারে 
পর্ধাধিক পরিচিত “জাকিলা" শ্রেণীর তুলার 
সৰ্ব্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত মুল্য ছিল প্রতি কাণ্ডী 
৬২০২ টাকা । আগামী মরক্তম হইতে ইহার 
সর্কবোচ্চ মূল্য হইবে ৭৭০২ টাকা। 
পাকিস্থান হইতে তুলা আমদানী ব্যাহত 
হওয়ায় ভারতের 'বদ্রশিল্প গুরুতর তুলা- 
সঞ্চটে পতিত হুইয়াছে। একাধিক কাপড়ের 
২ কল তুলার অভাবে কাজকর্ম বন্ধ করিয়াছে। 
অক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষে তুলার এই অভাব আরও মারাত্মক 
_--ছুইয়াছে। তুলার চাষ এবং তুলার ব্যবদায়টা 
পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে অবস্থিত বলিয়া 
এই সমস্ত গ্রতিষ্ঠানগুলি সময়মত তুলা সংগ্রহ 
করিতে পারে না এবং কালোবাজারের মূল্য 
ও আচুষঙ্গিক ব্যয় বহন করাও ইহাদের 
লাধ্যাতীত। নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি করিলে 
কৃষকুপণ উৎলাছিত হইয়া তুলার চাষ বৃদ্ধি 
করিবে এবং মিলগুলির পক্ষেও সহঞ্জে তুলা 
সংগ্রহ কয়া সম্ভব হুইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট 
শ্‌ মনে করেন। আগামী মরশুমের চাষ 
সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং ভিনেম্বর- 
আহুয়ারীর পূর্ব্বে এই ফলল বাজারে উঠিবে 
না। এখনই মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করিলে এবং 
পল্লী অঞ্চলে এই মৃণ্যবৃদ্ধির কথা প্রচার করা 
হইলে তুলাচাষী পূর্বাপেক্ষা বেশ মূল্য 





পাইয়া তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে তৎপর 
হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষের অতিমত। 

.. বঙ্রশিল্পে তুলা-গঞ্চটের কথা পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রিত 


থাকা সত্বেও ইহাতে যে কালোবাদ্রি শ্যপ্টি. 


হইয়াছিল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহ! রোধ 
করা সম্ভব হয় নাই । ৬২০২ টাক] নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যের স্থলে খিললমূহ ৮০০২ টাকা এবং 


ততোধিক দরেও তুপ| খরিদ করিতেছিল। - 


গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা 










বিষয় ০ পৃষ্ঠা 
তুলার মূল্য বৃদ্ধি ৯৭-৯৮ 
আশ্রয় প্রার্থীর পুনর্বাসন 2৯-১০০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০০-১০৪ 
নানাকথা " ১০৪-১০৭ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাধবর ১০৭-১১১ 

| বাজারের হালচাল ১৯২ 


করিলেন প্রকারান্তরে * তাহা হারা কালো- 


বাজারের মূল্যকেই সরকারী স্বীকৃতি দেওয়! 
হইয়াছে | 

তূলা-সন্কটের অবসানকল্লে ভূলা-ব্যবসায়ী 
ও একশ্রেণীর মিলওয়ালা রা তুলা ধিনিয়ন্্রপের 


দাবী ফরিতেছিলেন। চাহিদার. তুলনায় 


যোগান কম আছে জানিয়) শুনিয়াও এই 
দাবীর যৌক্তিকতা, শ্বীকার করা যায় না। 
বিনিয়ন্ত্রণ হইলে পশ্চিম ভারতের সম্পদশালী 
ফয়েকটি মিল উচ্চমূল্যে তুল! ক্রয় করিয়া 
বস্ত্রযূল্যের মারফৎ তাহা জনসাধারণের 


নিকট হইতে আদায় করিয়! নিতে পারিত।, 


কিন্ত এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ, এবং মাদ্রাজের 
কাপড়ের কলগুলির অবস্থা যে শোচনীয় 
হইয়া পড়িত তাহাতে "্ানোহ পানাই। 
বিনিয়ন্ত্রপের দাবী এবং কালোবাজারের 
অস্তিত্ব এই হুইটার মধ্যে মধাপন্থা হিসাবে 
গব্ণমেন্ট মূলাবৃদ্ধি করাই সমীচীন বিবেচনা 
করিয়াছেল। 

মূল্যবৃদ্ধির দ্বার! তুলার চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার 
পক্ষে কয়েকটি বিশেষ.প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। 
পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তৃলার প্রতিযোগী 
ফনল চীনাবাদ!ম। চীনাবাদামের ফলন 
বেশী, উৎপাদন ব্যয়ও কম! চীনাবাদাঁম, 
চীনাবাদামের তৈল এষং খৈর্লের মূল্য 
প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। তৈলবীজ 
রপ্তানী দ্বার! ডলার মুদ্রা অঞ্জনের যে সুবিধা 
দেওয়া হইতেছে তাহাতে বাক্দার 
ব্যবসায়ীদের কল্যাণে চীনাবাদামের 
চাহিদাও অগস্তব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই 
পারিপারিক সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়াই 
কৃষক তুলা কি চীনাবাদামের চাষ করিবে 
তাহা নির্ধারণ করিবে । 

নূতন বন্ধিত মূল্যের একটা অংশ 
ককের হাতে না পৌছিলে মুল্য 
বৃদ্ধির এই ঘোষণা তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির 
পক্ষে মোটেই সহায়ক হইবে না। বিগত 
বৎসর পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট পূর্বরঙ্গে পাটের 
মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সত্বেও পাটচাষী কিরূপ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। তুলার ব্যাপারেও মধ্য ব্যবসায়ীদের 
কারসাজিতে প্রন্কত তৃলাচাষী মৃল্যবৃদ্ধির 
দ্বার] উপকৃত হইবে কিনা তৎসম্পর্কে বথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাঁশ আছে। বীন ছাড়ান 


৯৮ 


পেজ! তুলার মূল্যই বর্তমানে নিযৃ্রিত আছে। 
কৃষকগণ যে কার্পাল বা বীজসংযুক্ত তুল! 
বিক্রয় করিয়া থাকে তাহ! নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
এবং আলোচা মৃণ্যবৃদ্ধির সহিত ইহার সম্পর্ক 
নাই। এই অবস্থাও ক্রটিপূর্ণ। মূল্যবৃদ্ধি এই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধূর্ত ব্যবসাক্িগণ এখন 
হইতেই কার্পাস মজুদ করিবে এবং আগামী 


ময়গুম আরম্ভ হওয়ার পর বীন্দ ছাড়াইয়া | 


তাহা বদ্ধিত মূল্যে বিক্ৰয় করিবে। পল্লী 
অঞ্চলে ৫ পেঁজাকলের (Ginning Factory) 
অভাববশতঃ ভীথিকাংশ কৃষকই কার্পাস বা 
বীজসংযুভ্ঞ' তুল! বিক্রয় করে। এই কার্পালের 
মূল্য অনিয়ন্তিত থাকায় ব্যবসামিগণ 
সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া অল্লমূল্যে ইহা 
কৃষকের নিকট হইতে ক্রয় করিতে নমর্থ 
হুইবে। 
কালোবাজায়ে তুলার মূল্য প্রতি কাওী 
৮০০২ টাকার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। 
নিয়ক্িত সর্বোচ্চ মূল্য প্রতি কাওীতে 
১৫৯৯ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৭৭০২ টাকা কর! 
হইলেও তৃলাচাধীর কি লাভ হইবে তাহা 
বুঝা যায় না। তুলাচাঁধী যে মূল্য পাইতেছিল 
আগামী মরগুমেও তদপেক্ষা বেশী পাইবে 
বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র গ্রভেদ এই 
যে, ব্যবসাক্লিগণ পূর্বে ৩২০২ টাকার অধিক 
মূল্য দাবী করিলে চোরাকারবারী বলিয়া 
পরিগপিত হইত। কিন্তু আগামী মরশুমে 
৭৭০২ টাকায় উপরে মূল্য দাবী লা করিলে 
তাছাদের বিরুদ্ধে চোরাঁকায়ধারের অভিযোগ 
ফর! চলিবে না। 
তুলার এই - যুল্যবৃদ্ধির ঘোষণায় 
জনসাধারণের মনে যে একট! বহিয়প 
প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা সহজেই অনুমান 
করা যায়। আবশ্যকীয় পণ্যের নিয়স্রিত মূল্য 
হাশ করিয়া ইন্‌ফ্লেশন দমনেয় যে নীতি 
গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন ও কার্ধ্যকয়ী 
করিতেছেন তৎসম্পর্কেও ইহার ফলে একটা 
সন্দেহের তাব জাগ্রত হইবে। শিল্পা ও 
লরবয়াহ সচিব শ্রীযুত মহাতাব বলিতেছেন, 
তৃলার মুল্য প্রতি কাণী ১৫০১ টাকা বৃদ্ধি 


আর্থিক জগৎ 


করায় ইন্‌য্লেশনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা! বৃদ্ধি 
পাইবে ' না। তিনি হিদাব! করিয়া 
দেখাইয়াছেন ইছা ' দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যয় 
শতকরা মাত্র একভাগ বৃদ্ধি পাইবে। কি 
হারে জীবদযাজধ ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে তাহা 
বড় কথা নছে। কিন্ত গবর্ণমেন্ট পণ্যফলা 


হাস করার নীতি গ্রহণ করিয়া কলওয়ালা ও 


ব্যবসায়ীদের দাধী অনুযায়ী তুলার স্থায় 
একটি অত্যাবন্তক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
দিতেছেল ইহাই বর্তমানে দেশের সর্বত্র 
গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক 
ফরিবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা বাদ দিয়া ঘ্্রমুলোর 
কথা ধরজিলে প্রতীয়মান হয়, এই বদ্ধিত মূল্য 
কারধ্যফয়ী হইলে বস্তের মূল্য শতকরা দশ 
টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। 
বর্তমানে যে ধুতি ও শাড়ীর মূল্য ৫২ টাকা 
আগামী জামুয়ায়ী মাপে প্রকাশ্য বাজারেই 
তাছার মূল্য দীড়াইবে ৫]০ টাঁকা। 
নিয়মিত মূল্যের সহিত চোরাবাজায়ের 
মূল্যের একট! সম্পর্ক থাকে। দিয়গ্ত্িত 
মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চোরাবাজারের 
দামও গলে সঙ্গে উপরে উঠিয়া যায়। 
যে' ধুতি অথবা শাড়ীর নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য 1০ আনা বৃদ্ধি পাইবে, চোরাবাজারে 
তাহার মুল্য ১২ টাকা হইতে ১০ টাকা 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্ক1 
রহিয়াছে । বোষ্বাই গবর্ণষেণ্টের প্রতিনিধি 
মূল্যবৃদ্ধির বিপক্ষে এই কায়ণে যে আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছিলেন তাছাতে জনসাধারণের 
অভিমতই ব্যক্ত হইয়াছে ঘলিয়া আমর! 
মনে করি। 

আগামী মরশুমে ফাপড়ের কলসমূহের 
অন্ত তুলা কি তাষে সংগৃহীত হুইবে এবং 
বণ্টন কয়া হুইবে সরকারী ঘোষণায় তাহাও 
উল্লেখ ফর হুইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট সংগ্রহ ও 
বণ্টনের দায়িত্ব মিলমালিকদের লম্মিলিত 
প্রতিষ্ঠানের উপর- ভ্তত্ত করিতে ইচ্ছুক । 
আমেদাবাদের যিলমালিকগণ এই ব্যবস্থায় 
রাদী আছেন, কিন্তু বোদ্বাইর কলওয়ালার! 


“ তন্বাধধানে তুলা 


[ ২ঙশে জুন, ১৯৫০ 





ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই। তাঁহারা 
নিজেদের প্রয়োজনীয় ভুলা নিজেরাই ক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক । বেসরকারী: ভাবে সংগ্রহের 
ব্যবস্থা না হুইলে গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কি নীতিতে এবং 
কিরূপ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ গবর্ণমেন্ট 
সংগ্রহ ও বণ্টন করিবেন তাহা এখনও 
অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আনরা এই সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা 
হৃদয়দম করা ও বিবেচনা করা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় মলে করি। বর্তমানে 
আঞ্চলিক “কোটার” ভিত্তিতে বেসরকারী 
ভাবে তুলা সংগ্রহ ও বণ্টনের যে. ব্যবস্থা 
আধে তাছাতে এই এদেশের মিলগুলি 
তুলার পরিমাণ এবং মূল্য সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । বোঁঘাই এবং আমেদাবাদের 
কাপড়ের কলগুলির যানেজিং এজেন্টগণ 
তুলা ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাষে জড়িত 
ধলিয়া৷ তাহারা' এই ব্যাপারে অনেকটা 
সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে । আমাদের 
মনে হয় প্রত্যেকটি মিলের তাঁত ও টাকুর 
সংখ্যা এবং উৎপাদলক্ষমতা অনুসারে সরকারী 
বণ্টনের ব্যবস্থা হওয়া 
বাঞনীয়। এই ব্যবস্থায্ব অর্থ ও প্রভা 
প্রতিপত্তির বলে কোন মিলকর্তৃপক্ষ অধি 
তুলা সংগ্রহ ও মজুদ করিয়া শ্লুদ্র প্রতিষ্ঠান 
গুলির কাকর্থ অচল করিয়া দিতে সমর্থ 
হইবে না। 


কুষিয়ার সামরিক ব্যয়--সম্প্রতি 
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের ষে বাঞ্জেট উপস্থিত 
করা হইয়াছে তাহাতে আয়ের পরিমাপ ৪৩ 
হাজার ৩ শত কোটি কবল এবং ব্যয়ের 
পরিমাণ ৪২হাজার ৭ শত কোটি রুবল 
ধক্সা হইয়াছে। বায়ের শতকরা ১৫ ভাগ 
অর্থাৎ ৭ ছাঁজার ৯ শত কোটি রুবল সামরিক 
ব্যয় হিসাবে ব্যয়িত হুইবে। বর্তমানে 
ইংলগ্ডের এক পাউণ্ড রুবিয়ার ১১২৯ রুবল 
এবং আমেরিকায় এক ডলার ৪ রুবলেয় 
সমান। 








আত্রয়প্রাখী'র পুনর্বাসন 


আশ্রয়প্রার্থাদের  পুনর্ধাসম লম্পর্কে 
অধ্লম্বিত বিধিব্যবস্থাসমুহ বিচাঁয় বিশ্লেষণ 
করিয়া ওঁ বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্ত বথোপ- 
যুক্ত কার্ধ্যনীতি স্থির করার জন্য ভারত 
গবর্ণমেপ্ট গত অক্টোবর মালে শ্রীযুক্ত এন 
গোপালম্বামী আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে 
একটি বিশেষ কমিটি, গঠন করিয়ািলেন। 
সম্প্রতি এ কমিটির সুপারিশলমূছের সংক্ষিপ্ত 
মর্ম প্রকাশ কর] হইয়াছে । হাপারিশ- 
সমূহের মধ্যে অনেকগুলিই ভারত গবর্ণমেন্ট 
সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। 
সুপারিশসমূহ প্রকাশ করার সঙ্গে এ বিষয়ে 
সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও জানাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । আয়েঙ্গার কমিটির সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্ট দৃষ্টে বুঝা যায় গত ফেব্রুয়ারী মাস 
হইতে পূর্ববঙ্গ হইতে নৃতন করিয়া আশ্রয়- 
প্রার্থী আসিতে আরম্ভ করার পূর্বেই কমিটি 
তাহাদের বিচার বিবেচনা শেষ ফরিয়া- 
ছিলেন। কেননা রিপোর্টে পাঞ্জাবের 
[শ্রয়প্রার্থীদের সমন্তা ও তাহাদের জন্ভ 
বসঘিত বিধিব্যবস্থা যেরূপ বিশদভাবে 
খিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সম্পর্কে রিপোর্টে সেরূপ ফোন 
উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত গোপালম্বামী 
আয়েজার ঘা কমিটির সদন্তদের মধ্যে অন্ত 
কেহ এগ্রদেশে তদস্ত বা সফরে আলিয়াছিলেন 
বলিয়া আমরা শুনি নাই। পশ্চিমবঙ্গের 
আশ্রয়প্রীর্থা সমন্তার গুরুত্ব ঠিক ঠিকতাবে 
বিবেচিত না হওয়ায় কমিটির হুপারিশসমূহ 
কোন কোন ক্ষেত্রে অমুপযুক্ত ও অকিঞিৎকর 
টি হইয়া দীড়াইয়াছে বলিয়াই আমাদের 
ধারণা | যাহ! হউক আশ্রয়পার্থীদের 
সম্পর্কে লহামুভূতির ভাব নিয়! বাস্তব দৃষ্টি- 
ভঙ্গি হইতে কমিটি তাহাদের রিপোর্টে 
যেভাষে পুনর্ব্বাসনের পন্থা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন তাহা মোটাযুটি ভাবে আমরা 
সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে কয়ি। 


দেশ বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্থান 
হটুতে আশ্রয়প্রা্থী আসবি আর্ত করার, 
পর হইতে ভারত গবর্ণমেপ্ট রিলিফ এগ, 
রিছেবিলিটেসন বিভাগ খুলিয়া তাহার 
যারফতে আশ্রয়গ্রার্থীদের সাহাধ্য প্রদান ও 
তাঁহাদের পুনর্বান কার্যে উদ্ভোগী 
হুইয়াছেন। ভারত সরকাকের রিলিফ এণ্ড 
রিহেবিলিটেসন বিভাগ শরণাথাঁদের 
বসবাসের অন্ত অনেকগুলি আশ্রয় শিবির 
পরিচালনা করিতেছেন । উদ্থাতে সাময়িক 
ভাবে আশয়প্রার্থীদের খাওয়া পড়ার সংস্থান 
করা হয়! পরে উচাদের স্থায়ী বাসের ও 
উপযুক্ত কর্ণ সংস্থানের ব্যবস্থাও গবর্ণমেন্ট 
যথাসম্ভব শবলম্বন করিয়া! থাক্চেন। রিলিফ 
এণ্ড রিছেবিলিটেলন বিভাগের এই মূল 
কাঁধ্যনীতি সম্পর্কে আয়েঙ্গার কমিটির কোন 
মততৈধতা নাই। 
সাহায্য ও পুমর্কাদন সম্পর্কে যে চেষ্টা 
হইতেছে ও যে অর্থ নিয়োগ করা হইতেছে 
তাহা সমন্তার গুরুত্ব অন্থপাতে কমিটি 
অন্ুপযুত্ত। বলিয়া মনে করেন। সেজন্তই 
পুনর্বাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছু সুফল 
এখনও পাওয়া যাইতেছে না। আশ্রয়- 
প্রারথীরাও গবর্ণমে্টের প্রতি সন্থষ্ট হইতে 
পারিতেছে না। কমিটি তাই আশ্রয়- 
প্রার্থীদের দাহাষ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কে 
এখন হইতে গব্্ণমেন্টকে বেশী অর্থ ব্যয়ে 
এবং য্যাপকতয় কর্মপন্থা অনুসয়ণে 
মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন । 

প্রথমে বেশী অর্থ সংহ্ধীানের কথা। 
আয়েঙ্গার কমিটি নির্দেশ দিয়াছেন, চলতি 
১৯৫০-৫১ লাল হইতে আরম্ভ করিয়া তিন 
বলয়ে গবর্ণমেন্টকে আশ্রয়প্রার্থীদের 
পুনর্বাসনের অস্ত ৭৫ কোটি টাফ! ব্যয়ের জন্ত 
প্রস্তুত হইতে হইবে! চলতি ১৯৫০-৫১ 
সালে এ দফার কমপক্ষে ২৫ ফোটি টাকা 
খরচ করিতে হইবে। পশ্চিমবলের আশ্রয়- 


তবে আশক়গ্রার্থীদের' 


প্রার্থীদের জঙ্ত যে, ৫- ফোঁটি টাকা দেওয়া 
স্থির হইয়াছে ণ্তাছ! ছাড়াই এ বৎসরে আরও 
অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা ধ্যয় করিতে 
হইবে । কমিটির এই, নির্দেশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ 
করিতে “সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা 
জানাইয়াছেন, আগামী জুলাই মাসে চলতি 
বৎসরের প্রয়োজন সম্পর্কে পুনয়ায়ৰিচির 
বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে । এ বৎসয়ের 
ন্থ আরও টাকা দরকার হইলে তাহার 
সংস্থান করা হইবে । আশ্রয় ধার্থাদের 
পুনর্ববসতির জন্ত বেশী অর্থ মণ্ডুরের নির্দেশ 
ও তাহ! যথাযথ পরিপালন ফর] সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেণ্টের এই নির্দেশ আমরা 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা ভঙ্গসাধ্যঞ্জক 
বলিয়াই মনে করি। তঘে পূর্ববঙ্গ হইতে 
গত কয় মাশ যাবৎ যেভাবে নূতন করিয়া 
আশ্রয়প্রার্থী আপিতে আরস্ত করিয়াছে 
তাহাতে আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বামন সমস্ত! 
ক্রমেই আরও জটিল হইয়া দীড়াইবে। 
পাঞ্জাবী ও সিদ্ধি আশ্রয়গ্রীর্থাদের তরণ- 
পোষণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে যে কাজ যাকী 
রহিয়াছে এবং পশ্চিমধঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের 
ভরণপোষণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে যে দায়িত্ব 
এখন হইতে গধর্ণমেপ্টকে আস্বরিফভাষে গ্রহণ 
করিতে হইবে, সে তুলনায় এ বরান্বন্বত 
টাকা যথোপযুক্ত নহে। অন্ত দিকে বায় 
ছাঁটাই করিয়া এ দিকে আরও বেশী অর্থ 
নিয়োগে গবর্ণমেন্টকে প্রস্তত থাকিতে 


' হুইবে। 


আয়েদার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে 
আশ্রয়প্রার্থাদের বসবাস, উহাদের শিক্ষাদীক্ষা 
ও কর্দনিয়োগ সমন্তা দিয়া আলাদা আলাদা- 
ভাষে বিস্তারিত আলোচনা ক্রিয়াছেন।, 
গবর্ণমেন্টের বিবেচনার ভন্ড ও লব বিয়ে 
ফতকগুলি জুনির্দেশও তাহার! প্রদান 
করিয়াছেন। ফমিটি বলিয়াছেন, আশ্রয়- 
প্রার্থীদের থাকিবার উপযোগী যাড়ীঘর 


১০০ 


আর্থিক জগৎ 





নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট পূর্ব “ ছইতে 
উদ্ভোগী হইয়াছেন বটে, তবে সমন্তার 
জটিলত।! বুঝিয়া ওঁ বিষয়ে এখন হইতে 
অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে অগ্রর হওয়ার চেষ্টা 
প্রয়োজন। তারত , হইতে, যেসব লোক 
বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সব 
ৰাড়ীঘর যথাসম্ভব আশ্রচ্গ্রার্থীদের থাকিবার 
জগ্ত ব্যবহার করিতে হইবে ।.কৃর্ষকশ্রেণীভূজ 
, ও সাধারণ শিল্পী কারিগর শ্রেণীর আশ্রগ্ন- 
গারীের অন্ত গ্রামাঞ্চলে নূতন ধরবাড়ী 
তৈয়ারে যদ্রপ্ট হইতে হুইবে। ' মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর আশ্রয় প্রার্থীদের অগ্ভ সহরাঞচলেও 
যথাসম্ভব যাঁড়ীঘয় নির্দাণের ব্যবস্থা করিতে 
_ হুইবে। উতয় ক্ষেত্রেই কম খরচে গৃঁছ 
নির্দাণের সুযোগ দেখিতে হইবে।  পন্দী 
অঞ্চলে বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য, গবর্ণমেণ্ট 
আঁশ্রয়প্রাখাঁদের পরিবার পিছু সর্ত্বোচ্চে ১ 
হাজার টাক! পর্য্যন্ত ও লহরাঞ্চলে বাড়ীঘর 
" নির্দাণের অগ্ত ১২০০-টাকা পর্য্যন্ত খণ দিতে 
পারেন! প্রথম ক্ষেত্রে গ্রদত্ত খণের উপর 
৫০০ টাকা পর্য্যস্ত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭৫০ 
টাকা পর্য্যন্ত কোন হৃদ না জওয়াই 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত হুইবে। বাড়ীঘর 
তৈয়ারের অস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রিত দরে 
মালমগল্লা যোগাইবার ব্যবস্থা কমিটি একাস্ত 
প্রয়োজন বলিয়া মনে ফরেন। বাড়ীঘরের 
জমি খান ও তাছার যথোচিত উন্নতি বিধান 
সম্পর্কেও-গধর্ণমেপ্টকে পুরা দায়িত্ব লইতে 
হইবে। একজ্রে বছ পরিবারের, জগ 
উপনিবেশ ও ছোটখাট সহর..গড়িয়া তোলার 
যে চেষ্টা সুরু হইয়াছে কমিটি. তৎসম্পর্কে 
তাহাদের সমর্থন জানাইয়ান্েন। ভারত 


ভরিত-পারিস্থানের বাটার হার . 

বাটার হারের পার্থক্যের ফলে তারুত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যে যে অচল অবস্থার 
হৃষ্টি হইয়াছে তাহা কাঁছারও অবিদিত নাই। 





গবর্ণমেণ্ট ও সব সুপারিশ সঙ্গত বলিয়াই 
মনন করেন। তবে তীহারা বর্তমান অধিক 
অনটনের তিতর বাড়ীঘরের জঞ্জ খণ প্রদান 
সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া বিন! সুদে খণ মঞ্জুর 
সম্পর্কে এত বেট উদার নীতি অনুসরণ 
*করিতে পারিবেন ন্ট বলিয়া জানাইয়াছেন। 


বাড়ীঘর ও উপনিবেশ নির্মাণ সম্পর্কে তাহারা. 


এখন হইতে হাউসিং ফেুপানী গঠন ও 
বেসরকারী মূলধন আকর্ষণ সম্পর্কে যন্ুপর 
হইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছ্ছেন। দিল্লীতে 
শন্নপ একটি হাউলিং কোম্পানী ইতিমধ্যেই 
গঠিত হইয়াছে। কোম্পানী বা কর্পোরেশন 
মারফতে বাড়ীঘর নির্দীপের ব্যাপক ব্যবস্থা 
করিবার উপরোক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আমর! 
এই সপ্তাহে অন্তত্র আলোচনা করিয়াছি। 
হাউপিং কোম্পানী গঠন করিয়া তাহার 
" মারফতে বাড়ীঘর ও বাঁসোপনিবেশ 


গড়িয়া তোলা লম্পর্কে-আমাদের আপত্তি - 


নাই। যে ভাবে সম্ভবপর হয় আশ্রয়গ্রার্থীদের 
জন্ত উপযুক্ত বাসস্থানের সংস্থান করা হউক, 
ইহাই আমাদের দাবী। হাউসিং কোম্পানী 
দ্বারা সেই কাত অগ্রবর্তী হয় ভাল। নতুবা 
গবর্ণমেপ্টকে নিঙ্গ তহবিল হইতে টাকা 
যোগাইয়া সেই ব্যবস্থা করিতেই হইবে । 
তবে আশ্রয় প্রার্থী পুনর্বাসনের মূল কথা 
হইতেছে কর্মক্ষম আশ্রয় প্রার্থীদের অন্ত 
উপযুক্ত কারের সংস্থান' কর! ও তাহাদের 
জীবনযাত্রার পথে ন্ুপ্রতিষ্ঠ করা। 
আয়েলার . কমিটি বলিয়াছেন, সেই কর্ণ 
, নিয়োগের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া আশ্রয় প্রার্থীদের দম্ভ বাগোপনিবেশ 
গড়িয়া তুলিতে ছইবে। কর্শনিয়োগের 





“সম্প্রতি পাকিস্থান উহার রপানীক্কত পপ্য- 


ভ্রষ্যের মূল্য ভারতী টাকার হিসাবে গ্রহণ 
করিবে এবং এই টাকার সাহায্যে পাকিস্থান 


উহার প্রয়োজনীয় পণ্যব্রব্য ক্রয় করিবে, 


ক 


[ ২৬শে জুন, ১৯৫০ 





সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের জগ্য 
বিশেষ শিক্ষার্দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
কারিগরী শিক্ষার ভ্রষ্ভ যে-সব বিভ্তায়তন 
আছে তাহাতে আশ্রনগ্রার্থীদের বেশী 
সংখ্যার, লইতে হুইবে। দরকারমত এ 
শ্রেণীর বিদ্যায়তনের সংখ্যা বাড়াইতে হুইবে। 
চলতি শিল্প কারখানায় শিক্ষার্থী 'ও শিক্ষা 
নবিশ হিসাবে বেশী সংখ্যার আশ্রয়প্রার্থা 
গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। পাঞ্জাব . 
গবর্ণমেপ্ট তাকরা নদীর উপর বাধ নির্দাপের 
ও নৃতন একটি রাজধানী সহর নির্দাণের যে 
পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন তাহা! ঠিক ঠিক, 
ভাবে কার্য্যকরী হইলে বহু আশ্রয় প্রার্থীর 
কর্নিয়োগের সুযোগ হইবে | এক রাজধানী 
নির্দাশের পরিকল্পনায়ই ৬০ হাজার লোক 
কা পাইবে। সেই দিক হইতে বিচার 
করিয়া, আয়েঙ্গার কমিটি উপরোক্ত ছুই 
পরিকল্পনাই সমর্থন করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টকে 
তাহারা এ জন্ত সাহায্য ও খণ প্রদানের 
নির্দেশ দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিটির 
এ নির্দেশ অনুযায়ী কাল্ করিবেন বলিয়া 
জাণাইয়াছেন। আয়েঙ্গার কমিটির সুপারিশ 
সমুহ মোটামুটি ভাষে বিবেচনাসম্মত বলিয়া 
আমরা মনে করি। একমাত্র পরিতাঁত 
বিষয় কমিটি তাহাদের রিপোর্টে পশ্চিম 
বঙ্গের আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্ত! আলাদা ভাবে 
ও বিশদ ভাবে আলোচিত করেল নাই । তবে 
কমিটি সাধারণভাবে আশ্রয়প্রার্ীদের পুনর্কা- 
সন সম্পর্কে যেদব নির্দেশ দিয়াছেন তাহ! ঠিক 
ঠিক তাষে কার্ধযকরী হইলে যে পশ্চিমবঙ্গের 
আয় প্রার্থী সমস্তা সমাধালের পথও প্রশস্ত 
হইবে তাহা! অনেকটা,আশ| কর! চলে। 


বলিয়া যে চুক্তি হইয়াছে তাহাও কাধ্যক্ষেত্রে 
সফল হইতেছে না । কেননা পাকিস্থান উহার 
রেলের ভাড়া এবং শ্বিতাগের প্রাপ্য 
টাকা পাকিস্থানের টাকায় দাবী করিতেছে 
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এবং ভারত এইরূপ বদ্ধিত হার প্রদান 
করিতে রাজী হইতেছে চুক্তি 
সত্ত্বেও . ভারতে যে বর্তমানে পূর্ববঙ্গ 
হইতে আশাম্ূরূপভাবে পাট আমদালী 
হইতেছে মা, 
কর্তৃক ধাৰ্য্য রপ্তানী শুদ্ধ পরিশোধ লইয়া 
বিতর্ক তাহার অন্ততম কাঁরণ । যাহা হউক 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে গত ১৭ই ভুন 
তারিখে এই বিয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
আন্তর্দাতিক ব্যাঙ্ক উহার একট! শীদাংস। 
করিয়া দিতে পারে। এদিফে ভারতের 
বাণিজ্য সচিব শ্রীশ্রীপ্রকাশ-পত ₹১শে জুন 
তারিখে বোশ্বাইয়ে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, 
যে বাটার হার সম্পর্কে শীস্রই ভারত ও 
পাকিস্থালের মধ্যে একট! মটমাট হইবে 
বলিয়া তিনি আশা করেন। উহাতে মনে 


না। 


হয় যে, প্রতি টাকার মূল্য এক শিলিং ৯. 


পেনীর ভিত্তিতে উভয় দেশের মৃধ্যে একটা 
মিটমাটের চেষ্টা -হইতেছে। .ফারণ 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক নাকি পাকিস্থানকে 
উহার টাকার মূল্য এক শিলিং লয় পেনীতে 
ধাৰ্য্য করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 


পাটের মূল্যবৃদ্ধির চে 


পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক মুদ্লীম লীগের পাট 
সম্পর্কিত কমিটি এই মর্ছে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ কগ্িয়াছেন যে, যেহেতু বর্তমান জুন 
মাসে পাটের যে মরগুম শেষ হইবে তাহাতে 
পূর্ববঙ্গের পাটচাঁষী উহার উৎপাদিত পাটের 
ধুব কম মূল্য পাইয়াছে এবং যেহেতু আগামী 
মরশুমেও যদি পাটচাষী এইরূপ কম মূল্য 
পায় তাছা হইলে পাটচাষী সর্বস্বান্ত হইবে 
তজ্জন্ত কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের পাট 


_ সম্পর্কিত নীতির অবিলম্বে সংশোধন হওয়। 


আবশ্তক। আলোচ্য পাট সম্পৰ্কিত কমিটি 
আগামী পাটের মর্শুমে পাটের অধিকতর 
' দর সাব্যস্ত করিবার অস্ভই পাকিস্থান 
গধর্ণমেপ্টের নিকট দাবী জানাইয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত পাটের দর নির্ভর করিতেছে 
উহার চাহিদা ও যোগানের উপর । আগামী 


পাটের উপর পাকিস্থান ' 


আর্থিক জগৎ 
৩০শে ভছুন তারিখে পূর্বে গত ১৯৪৯ 
সালে উৎপন্ন পাট হুইতে প্রায় ২০ লক্ষ বেল 


পাট অবিক্রীত থাকিম যাইবে । উহার উপর 
চলতি বৎলরে পূর্বববঙ্গে পাট ফদলের অবস্থা 


যে প্রকার সন্তোষজনক দখা যাইতেছে, 


তাহাতে চলতি বৎসরে পুর্্ববজে ৬৫ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে 
করিতেছেন। “চলতি বৎসরে ভারতেও 
খুব কম করিয়া ধরিলেও ৪০ হইতে ৪৫ লক্ষ 
বেল পাট উৎপর হইবে । কাঁঞ্জেই চলতি 
বৎসরে পাটের যোগান হুইবে প্রায় ১ কোটি 
৩০ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে ভারত ছাড়া 
অষ্ত দেশের ১৫ লক্ষ বেল এবং তারতের 
৬৫ লক্ষ বেল মাত্র পাট প্রয়োজন হইবে। 
যেখানে সমগ্র জগতে পাটের চাছিদার 
পরিমাপ ৮০ লক্ষ বেল মাত্র এবং যোগান ১ 
কোটি ৩০ লক্ষ বেল সেখানে উহার মুল্য 
বুদ্ধি পাওয়ার কি সম্ভাবনা আছে ? পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট শত চেষ্টা ফগিলেও এবার 
পূর্ববঙ্গের পাঁটচাবী উহার পাটের জন্য 
অধিক মূল্য পাইবে না 


ইডি 


ইথ্িবেখরলি? 


ফোন £ ব্সক্ক ৩৭১৭ 
১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রন শ্ুবিবা 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণ 
হম্মী এজেন্সি দ্বাললা প্রচুর আয় 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের 
নিকট আজই আবেদন ক্ষন | 





১০১ 
বাস্তহারার গৃহনিন্মাণে বেসরকারী 
| মূলধন 

ভারত সরকার প্রধানতঃ পশ্চিম 


পাকিস্থান হইন্তে আগত বাস্তহারাদের জন্ত 
গত ডিসেম্বর মাগ পর্য্যন্ত ৩৮ হাঁজায় বাসগৃহ 
সিশ্মাণ করিয়াছেন এবং আরও ২১ হাজার 
বাসগৃছ বর্তমানে নির্দিত হইতেছে | কিন্তু 
গবর্ণমেন্টের মতে বাস্বহারাদের অস্ত ১. লক্ষ 
বাদগৃহ নিৰ্ম্মাণ আবশ্তক এবড০এজন্ত পাটা 
কোটি টাকা ব্যয়ের দরকার। অথচ 
গবর্ণমেন্টের যেরূপ অর্থাভাব তাহাতে চলতি 
বৎসরে উহারা হাত হইতে এজপ্ত ৯ ফোটি 
টাকার বেশী বায় করিতে অক্ষম। 
উহারা তারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, উহারা যেন বাস্তহারার বাসগৃহ 
নির্মাণের অন্ত বেমরকারী মূলধনের সাহায্য 
গ্রহণ কয়েন | এপ্স প্রত্যেক রাষ্ট্রকে এক 
একটি গৃহনির্মাণ কোম্পানী গঠন করিতে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ৷ এইসব কোম্পানীর 
অধিকাংশ শেপার রাষ্ট্র গবর্ণমেন্ট ক্রয় 
করিবেন এবং বাকী টাফ] জনসাধারণের নিকট 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হইবে । গবর্ণ- 
মেণ্ট উদ্ছাও নির্দেশ দিয়াছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্র 
গবর্ণমেপ্ট যেন বেসরকারী ব্যক্তিগণকে ভাড়া 
দ্লিযার উপযুক্ত বাড়ী নিপ্দাণে উৎসাহ দিবার 
জড় এই লব বাড়ীর তিম'বৎসরের ভাড়ার 
টাকার গ্যারাণ্টি দেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
ইতিমধ্যে দিল্লীতে এই উদ্দেশ্বে ২৫ লক্ষ 
টাকা মূলধন লইয়া একটি কোম্পানী গঠন 
করিয়াছেন এবং গবর্ণমেপ্ট নিজে উদ্ধার ২০ 
লক্ষ টাকার মূলধন প্রদান করিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় পবর্ণমেন্টের এই পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে আমাদের বত্তব্য হইতেছে যে, উহার! 
যদি দেশের জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাক্তিদের বাগগৃচ্‌ লমস্তার 
সমাধালের জন্ক উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিতেন তাহা! হইলে উছার সাফল্য সম্বন্ধে 
সন্দেহের কোন অবকাশই ঘটিত না। কিন্ত 
বাস্তহারাদের ব্যাপারে উছা কতদূর সফল 


এণ্ড - 


১০২ 


হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। কেননা গৃছ- 
নিৰ্ম্মাণ কোম্পানীর মিফট হইতে ধারে বাপ- 
গৃহ ক্রয় করিয়]_অথবা এই কোম্পানীর 
নিকট হইতে খপ গ্রহণ করিয়] তন্থার! বাড়ী 
নির্দাণ ফরিয়া কতগ্রন বার্ীহার] যে উক্ত 
খপ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করিতে সমর্থ 
হইবে তাহা অপিশ্টি্ঠ। এই অনিশ্চিত 
অবস্থার মধ্যে বেসরকারী ব্যক্তিগণ “পরি- 
কল্পিত গৃহ নির্দাণ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় 
কারি অগ্রসকঞছইবে কিনা তাহাতে লন্দেছ 
আছে। বাড়ীতাড়ায় জন্তু যে গ্যারান্টি 
দেওয়ার কথা হইয়াছে তাহাও কাধ্যক্নী 
বলিয়া মনে হয় না। তিন বৎসরের ভাড়া 
হইতে ট্যাক্স দিয়া যে টা অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহা দ্বারা বাড়ী নিৰশ্মাপের ব্যয়ের খুব কম 
অংশই পরিশোধ হইবে । তারপর ধাড়ী- 
ওয়ালাকে প্রচলিত বাড়ীভাড়া আইনের 
আমলে আসিতে হইবে । এরূপ অবস্থায় 
তিন বৎসরের ভাড়া লঘ্দ্ধে নিশ্চন্নতা 
পাইলেই বেলরফা রী ব্যক্তিগণ বাড়ী শির্ধাপে 
অপ্রশর হইবে তাহার কি সম্ভাবন! আছে? 


আশ্রয়প্রার্থাদের কর্ম্মনিয়োগ 


পূর্বধ্ল হইতে যেসব বাস্তত্যাগী পশ্চিম- 
বঙ্গে আপিয়া আশ্রয় লইতেছে তাহাদের 
বাসস্থান সংস্থান ও বর্দনিয়োগ সমন্তা আজ 
ভারত গবর্ণঘেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
সমক্ষে খুবই বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে। 
আশ্রয়গ্রার্থীদের মধ্যে যাহারা শ্রমিক ও 
ফেরাণী হিসাবে কাজ পাওয়ার যোগ্য 
গবর্ণমেপ্ট শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতিতে তাহাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ 
দেখিতেছেন। কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় 
হইতেছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কারখান। 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেরূপ আগ্রহের 
সহিত এই কাৰ্য্যে গবৰ্ণমেণ্টের সহিত 
সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আশ! 'করা 
পিয়াহিল কোন কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান 
সেক্স সহযোগিতার গর মোটেই 
দেখাইতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক 


আর্থিক জগৎ 


পুনর্বাসন ও বর্ধনিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত এন এম মন্কুদদার সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক বৈঠকে ৪ বক্তৃতায় সেবিষয়ে 
কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ্বেন। 
তিনি বলিয়াছেন কর্প্রারীদের নিয়োগ 
সম্পর্কে আবেদন জাঁলাইয়া যে স্থলে বাটা সু 
কোম্পানী, কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের 
আফিগ, বার্ণপুরের হিল * কর্পোরেশন ও 
মিছিজামের চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানার 
কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পুর্ণ সহযোগিতা 
পাওয়া যাতেছে গেস্থলে এ প্রদেশের চট কল, 
কাপড়ের কণ, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন ও ফ্যালকাটা ট্রামওয়েজ 
কোম্পানীর পরিচালকেরা সেভাবে বেকার, 
আশ্রর প্রার্থীদের দাবী শহামুভূতিয় সহিত 
বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। 
চটকল কর্তৃপক্ষের মনোভাবই সবচেয়ে বেশী 
আপত্তিফর বলিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বারাঁকপুর অঞ্চলের চটকললমূছে সমপ্রতি ১০ 
হাজায় নূতন লোকের কর্দসংস্থানের সুযোগ 
হইয়াছিল। এওঁ দশ হাজার লোকের মধ্যে 
৫৫০ জনই শুধু এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের 
তালিকাতুক্ত কর্দপ্রার্থাদের তিতর হইতে 
(যুখ্যতঃ আশ্ৰয়প্রার্থী )- লওয়! হুইয়াছে। 
চটকল কর্তৃপক্ষ অবাদ্গালী শ্রমিক সর্দারদের 
মারফতে বাকী লোক নিয়োগ করিতেছেন। 
সদদারর! বাঙ্গালী প্রার্থাদের দাবী অগ্রাহ 
করিয়া অধাঙ্গালীই বেশী পরিমাপে গ্রহণ 
করিতেছে। পূর্বলীয় আশ্রয়গ্রা্থী ও 
কর্ম্মপ্রার্থীদের সম্পর্কে চটকল কর্তৃপক্ষের এই 
বিরূপ মনোতাব আমরা খুব নিন্দনীয় যলিয়াই 
মনে করি৷ চউকল মালিক ও পরিচালকদের 
মধ্যে অনেকে * তারতে আসিয়া নানাতাবে 
এদেশেরই শত্রুতা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক 
দাজার সময়ে পাকিস্থানে গুগ্ডাদের তাহারা 
সাহায্য ও উদ্কানী দিয়াছেন বলিয়াও গ্রকাশ। 
চটকলের কাজে আশ্রয় প্রার্থীদের কর্প- 
নিয়োগের সুযোগ ন! দেওয়া আশ্রয় প্রার্থা 
পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ 
করিয়া দেওয়ার অপচেষ্টাই বলিতে হইবে । 


+ 


এবিযয়ে 


[ ২৬শে জুন, ১৯৫, 


চটকল মালিকদের এই শ্রেণীয় কারসাজি 
বরদাস্ত না করিয়া এখন হইতে চটকলের 
কাঁদ খালি হইলে তাহাতে যথাসম্ভব আশ্রয়- 
প্রার্থী লওয়া সম্পর্কে উহাদিগকে বাধ্য 
করাই গধর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙগত। 


চটকলে আশ্রয়প্রার্থীদের 
কর্মনিয়োগের সুযোগ 


পশ্চিমবঙ্গের চটকলসমূছে যে বিস্তর 
সংখ্যক আশ্রক়গ্রার্থাদের বর্গনিয়োগের 
সুযোগ রহিয়াছে বারাঁকপুর চটকল মুর 
ইউনিয়নের সেক্রেটারী সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
সয়কারের শ্রমমন্ত্রী নিকট এক স্বারকলিপি 
পেশ করিয়া তাহা তালতাবেই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে 
চটকলেয় সংখ্যা ১০২টি, উহাদের তাত লংখ্যা 
৬৫ হাজার ২২৭টি। ১৯৪৯ সালের মে মাল 
হইতে চটকলের কার নিয়মিত হওয়ায় ও 
সময় হইতে ৮ হাজার ১৫৩টি ভাত অচল 
অবস্থায় রহিয়াছে। বর্তমানে যেস্থলে পাট 
লয়বরাহ সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত তারতের 
চুক্তি হইয়াছে সেম্থলে এ তাতগুলি ক্রমে 
ক্রমে পুনরায় চালু করা যাইতে পারে 
গবর্ণমেন্ট যদি চটকলের কাদে আশ্রয়গ্রা 
দওয়| সম্পর্কে চটকল পরিচালফদের স 
একটা রফা করেন তবে অচল তাত চালু 
করার সঙ্গে লঙে বু আশ্রয়প্রার্থার কর্ম্ম 
লংস্থানের সুযোগ হইতে পায়ে! যে সব 
কাজের জন্ত, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষায় 
তেমন প্রয়োজন নাই লে লব কাজে 
অবিলঘ্েই আশ্রয় প্রার্থীদের লওয়। যাইতে 
পারে। কতকগুলি কাছের জন্ত এখন হইতে 
আশ্রয় প্রার্থী যুখকদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 
সয়া যাইতে পায়ে । শিক্ষা প্রদানের ব্যয় 
গবর্ধষেণ্ট ও কলমালিফর1 মিলিত ভাবে 
বহন করিতে পায়েন। বার1কপুর চটকল 
মজতুয় ইউনিয়নের সেক্রেটারী বলিয়াছেন, 
এ প্রদেশের প্রতিটি চটকলে যদি এখন ' 
হইতে মাসে ১০ জন করিয়া আশ্রয়প্রার্থী 
লওয়ার ব্যবস্থা হয় তবে সমস্ত কলে গড়ে 


তক আলা শি লাকা লা গা হাতি টি শা 
: 


২৩শে জুন; ১৯৫০ ] 


মাসে ১ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর বর্শসংস্থানের 


সুযোগ হইবে | চটকলের বছ শ্রমিক বৎসরে 
৩1৪ মান সময় অনুপস্থিত থাফে। তাহাদের 
বদলী হিসাবে যেই সময়ের অন্ভও অ'শ্রয়- 
প্রার্থী নিয়োগ করা যাইতে পায়ে। এই সব 
নির্দেশ খুব লময়ৌপযোগী বলিয়া আমরা 
মনে করি। গবর্ণমেন্ট এ নি্দেশ অনুযায়ী 
চটকলে আশ্রয়প্রার্থাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে 
অধিলম্বেই মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের 
দাবী। 


শ্রমিকের নিয়তম মজুরী 


শিল্প শ্রমিক ও কৃষি মজুরদের নিত 
মন্ুরী নির্ধারণের আন্ত ১৯৪৮ সালে একটি 
আইন প্রমীত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই 
আইনে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ১৯৫০ 
সালের মার্চ মাল মধ্যে কতিপয় শ্রেণীর 
শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ও ১৯৫১ সালের 
মাচ মাস মধ্যে কৃষি মন্তুরদের নিম্নতম 
পারিশ্রমিকের ছার বাঁধিয়া দেওয়ার দ্য 
নির্দেশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। কিন্তু আইন 
হইলেও আইন অনুযায়ী বিধিব্যবস্থা। প্রায় 


ল 


আত 


কছুই অবলধবিত হয় নাই। ফোন কোন 


শিক গবৰ্ণমেণ্ট যদিব! শিল্প শ্রধিকদের 

তম গ্তাষ্য মভুয়ীর হার স্থিয় করার জন্ত 
তাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন 
করিয়াছেন অন্ত অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
কাধ্যত: এতটুকুও অগ্রণর হম নাই। ফলে 
নিয়তম মজুয়ী নির্ধারক আইনের নিন্দি 
পাকা ব্যবস্থা আদ নিতাস্ত অর্থহীন হয়: 
দড়াইয়াছে। ১৯৫০ লালের মার্চের মধ্যে 
যে নিম্নতম মঞ্জুদী নির্ঘারপের কথা ছিল এ 
নির্দিষ্ট তারিখের পর তাহা করিতে গেলে 
সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আইনানুগ হইবে ন! 
লিয়। কোন কোন মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে £ 
কাজেই সমীচীনতা ও শোঙনতার খার্তিরে 
ভারত গবর্ণমেন্ট একটি আঁডনাব্দ জারী 
করিয়া  আইনটিকে সংশোধন করিয়াছেন । 
এ অভিনানস দ্বাগা শিল্প কারখানার শ্রনিকদের 
নিয়তম মন্মুরী নির্ধারণের মেয়াদ ৯৯৫১ 


সপ 


আৰ্থিক জগৎ 


সালের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । সংশোধন ব্যবস্থা যেরূপ অপরিহার্য 
হইয়া 'উঠিয়াছিল তাহাতে উপরোক্ত 
অডিনাব্দ জারী হইতে দেখিয়। আমরা 
বিন্িত হই নাই। কিন্তু/মাইনে ১৯৫০ 
সাপের মার্চ মাস মধ্যেও চাউলের কল, 
তৈলের কল, ময়দার কল, চা বাগিচা, 
চামড়ার কারখানা, ষিড়ীর কারখানা প্রভৃতির 
শ্রহিকদের নিম্নতম মদ্ধুরী স্থির করিয়া 
দেওয়ার সুষ্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও কোন 
প্রাদেশিক সরকারলযুহ সে বিষয়ে কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলঘন করেন লাই সে কৈফিয়ৎ 
জনসাধারণ উচ্বাদের নিকট ভাষ/তঃই দাবী 
করিতে পারে। শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে 
প্রদত্ত আশ্বাদ ও তরলা যাহাতে নিদিষ্ট সময় 
মধ্যে ঠিক ঠিক ভাষে কার্যকরী হয় সেজন 
কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারলমূহের 
পক্ষে আরও বেশী পরিমাণে তৎপর হুওয়! 
দয়কার। 


ভারতীয় সিনেমা শিল্প এদেশের একটি 
অগ্ভতম , বৃহত্তম শিল্প। ইণ্ডিয়ান মোশন 
পিষচাল” এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী 
চুণীলালেয় মতে ভারতে ৩ হাজার পিলেমা 
গৃহ রহিয়াছে, উহাতে প্রত্যহ ২০ লক্ষ লোক 
লিমেমা দেখিতে যায় এবং উচার! প্রত্যহ 





০৩ 


৭ লক্ষ টাকার টিকেট ক্রয় করে। এই 
শিল্পের বিভিন্ন শাখায় ৩৫ কোটী টাকা 
মূলধন থাটিতেছে এবং ৭০ হাতার লোক 
নিযুক্ত রহিয়াছে । সিনেমা শিল্প গবর্ণমেপ্টকে 
প্রতি বৎসর ৬ কোটী টাক! প্রমোদ কর এবং 
অনুরূপ পরিমাণ টাকা অন্তাদ্ধ কর ছিলাবে 
দিয়া থাকে! গত ১৯৯৪৯ সালে চলচ্চিত্র 
উৎপাদনের “সংখ্যার দিক হইতে ভারত 
জগতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
ফরিয়ান্ে। কিন্ত 8 চুণীলালের মতই 
শিল্পটী বর্তমানে একটা চুড়ত্তিক্নপ সঙ্কটের 
মধ্য দিয়া চলিয়াছে। তিনি উহার বহুবিধ 
কারণের কথ উল্লেখ করিয়াছেন--যথা দেশে 
লিলেমা শম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ সংস্কার, গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক সৃষ্ট বিবিধ বিধিনিষেধ, গিনেমায় 
উপর অত্যধিক ট্যাক্স: পিনেমা শিল্পে 
মুলধনের অভাব, পিলেমার কাচা মালের 
অভাব ইত্যাদি । এই লমগ্তের প্রতিকারের 
অগ্ত শী চুণীণাল যে দাবী করিয়াছেন তাহা 
দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে এবং পসিনেমা 
শিল্পে মৃূলধন.লরবরাছের অন্ত তিনি যে একটা 
কেন্দ্র ফিল্ম ফিনাধ্স কর্পোরেশন গঠনের 
দাবী করিয়াছেন তাহাও সঙ্গত বিষেচিত 
ছইবে। কিন্ত বাঙ্গলায় এই শিল্পে আমরা, 
যে একটী বিশেষ গলদ দেখিতেছি তৎপ্রতি 
প্রী চুণীলালের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়! 


মনে হয় লা । এই অঞ্চলে যে লব ছবি প্রস্তুত 
চারার রাজ, 


যেকোন গ্রকার বীমার জনয-- 


“জীবন “অগ্রি* “সামুদ্রিক”, 
“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া ইন সিওরেন্দ 


ত্ষাম্পানী ভিনম্মিটেজ্ভ 


৩০নৎ ক্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 
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হইতেছে--তাহার পরিচালনা ব্যবস্থার 
প্রতিপদ ক্রটাব্চ্যিতি দেখা যায়। ইদানীং 
বাঙলার বহু সংখ্যক পিনেমা প্ৰস্তুত 
কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে_যাহাদের না 
আছে অর্থবল, না আছে লাঙসরঞজাম। 
উহ্থারা ২৩ জন খ্যাতনামা অভিনেতাকে 
হাত করিয়া এবং অন্তপ্৫০1২০ জন বাঁছিরের 
' লোক যোগাড় করিয়া একই বাঁড়ীর ৩1৪টা 


শপ 


বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ভাঃ আইনষ্টাইন. 


লেক সাকসেসে একটী বিবৃতিতে জগতের - 


বিভিন্ন শক্তি বর্তমানে যে ভাবে লামরিক 
বলবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে 
তজ্জপ্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়! এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সমন্তার সমাধান- 
কলে মহাত্মা গান্ধী গুদশিত পন্থাই সর্বাপেক্ষা 
যুক্তিযুক্ত এবং সেই পন্থা হইতেছে অগ্তায়ের 
"নহিত অসহযোগ । ডাঃ আইনষ্টাইনের 
এই অভিমতে প্রত্যেক ভারতবাসী 
গৌরবাম্িত বোধ করিবে) কিন্ত দুঃখের 
' বিষয় এই যে, ভারতেই দায়িববপূর্ণ পদে 
অধিঠিত বহু ব/ক্তি মহাত্মা গান্ধীর নাম লইয়া 
ভারতবালীকে অভ্ভায়ের সহিত আপোষ 
করিয়া চলিতে নিঙ্দেশ দিতেছেল। 


ভারত লরকারবর্থধানে যে ভাবে উহার 
আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্রণ করিতেছেন 
তাহার ফলে দেশের প্রয়োজনীয় বছ সামগ্রী 
আমদানী করিতে অযথা বিলম্ব হইতেছে, 
আমদানী ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় 
পাইতেছে, অগ্রয়োজনীদ্ন জিনিষ আমদানীর 
জন্ত ভারতের বহু বিদেশী সম্পদের অপচয় 
ঘটিতেহ্ে এবং দেশে পণ্যব্রব্যের যোগান 
সমন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থার হাতি 
* ছুইয়াছে। ভারত সরকার এট শব বিষয়ে 
তদন্ত করিয়া ভারতের আমদানী বাণিজ্য 


যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে, 
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গৃঙ্থের সাজসজ্জা সম্বল করিয়া বাঁজার প্রচনিত 
ক্ষোন একটা জনপ্রিয় কাহিনীর অনুকরণে যে 
সব ছবি তৈয়ার করেন তাহা সিনেমার 
ছেলেখেলা বই জার কিছু নহে। পাশ্চাত্য 


দেশের এক এবটট্রী ছবি বছ বখলর ধরিয়া 


‘ 
সমগ্র দগতে জনঞ্রিয়তা ভোগ করে এবং এই 


ধরণের হৰি তৈয়ার করিতে বিপুল অর্থ ব্যয়ও 
ছয়। বাঙলায় বা ভারত্তে আজ পর্য্যন্ত সেই 





নানাকথা 
পরিচালিত হয় তজ্জড উপদেশ দিবার 
উদ্দেশ্যে একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। 
গবণমেন্ট এই কমিটী গঠন করিয়া! জনমতের 
অঙুকুল কাজ করিয়াছেন। কারণ এই 
সম্পর্কে তারতের : ভূতপূর্ক বাণিঘ্য সচিব 
পরীক্ষিতীশচন্্র নিয়োগী তাহার পদত্যাগকালে 
ভারতের ' প্রধানমন্ত্রীর নিফট যে চিঠি 
দিয়াছেন একথা 'সম্পূর্ণতাবে দেশাবসীর 


, নিকট হইতে গোপন রাখা সত্বেও বাজারে 


bl 


'বাণিজা বিভাগের কর্মচারীদের সম্বন্ধে নান! 


পুঞ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 


মর্য্যাদার দিক হইতে উহা বাঞ্ছিত নহে। 


_অটোয়াতে ইস্পিরিয়াল গ্রেস 


কন্ফারেন্সের ৭ম অধিবেশনে ভারতীয় 


সংবাদপঞ্জসমৃদ্ের অস্ভতম প্রতিনিধি মিঃ কাম! 
এরুপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নীতির দ্বিক হইতে 
সংবাদপঞ্জের স্বাধীনতা লক্লেরই কাম্য এবং 
এট কামনা সফল হউক উদ্া সকলেই ইচ্ছা! 
করে। কিন্তু কার্ধযক্ষেক্রে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা দশের মঙ্গল অপেক্ষা, অমজলউ 


,ৰেশী করিতে পারে। ' মিঃ কায়া একটা 


অতি বড় অপ্রিয় সত্য জগৎসমক্ষে ঘোষণা 
করিয়াছেন | দেশের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে 
উছার ইচ্ছামত যে কোন সংবাদ ও মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে দিলে-দেশে যে কি তয়াবছ 
অবস্থার সৃতি হইতে পারে তাহা বালকও 
বুঝিতে পারে। পশ্চিমবলগ গবর্ণষেপ্ট 


ক 


Ed 


ধরণের একটা ছবিও প্রস্তুত হয় নাই। এমন 
কি সমগ্র তারতে জনপ্রিয় হইতে পারে 
বাঙ্গলায় প্রস্তুত এরূপ ছবির সংখ্যাও নগণ্য 
যতদিন উপযুক্ত মুলধন ও লা সরঞ্জাম 
লইয়া বালার সিনেমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা না 
হইবে ততদিন এই প্রঙ্দেশে সিনেমা 
শিল্প নিতান্ত পশ্চাদপদই থাকিয়া 
যাইবে। 


, কলিকাতায় যখন পর পর .কমিউনিইউদের 
পরিচালিত প্রায় ১৫ খানা সংবাদপত্র বন্ধ 
করিয়া দেন তখনই সংবাদপত্রের কঠরোধ 
দেশের মঙ্গলের জন্ত কত অধিক গ্রীয়োজ্দনীয় 
তাহা হদয়ঙ্গম করা পিয়াছিল। সংবাদপঞ্জ 


ফেন--চলাফেরা, বক্তৃতা ইত্যাদি কোন ' 


ব্যাপারেই কোন দেশের জনসাধারণকে 
অবাধ স্বাধীনতা দেওয়। যাইতে পারে না। 
স্বাধীনতা যদি দারিত্ব ও কর্বব্যবোধের দার! 
নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে উহ] 
শ্বেচ্ছাচারের শামিল হইয়া দীড়ায়। কে 
দেশের গবর্ণমেন্ট এই শ্মেচ্ছাচারের 
দিতে পারেন না। 


গত ১৭ই জুন তারিখে সিঙ্গাপুরে একটা 
সাংবাদিক সভায় পণ্ডিত নেহেরুসংখ্যালঘুদের 
সম্পর্কে দিল্লী চুক্তি সম্বন্ধে বলেন যে, এই 
চুক্তির অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে বটে 
“তৰে আমাদের সমন্তার সমাধানে উহা 
অনেক দুরে রহিয়াছে।” দিল্লী চুক্তির 
হুত্রপাত হুইতেই এদেশে বহুলোক, এমন ফি 
, নেহরু মস্ত্রিপভার ৬ জন মন্ত্রী এর্লপ 
বূলিয়াছিলেন যে, এই চুক্তি দ্বারা ভারত 
পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্ভার সমাধা 
হইবে না। চুক্তিয় অনক স্বয়ং নেহরুও এক্ষপে 


অনেকটা এই ধরণের অভিমত ' প্রকাশ ' 


করিতেছেন। দেশবাসী এক্ষণে প্রধানমন্ত্রীকে 


জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, চুক্তি যখন ব্যর্থ 


শন 
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হইতে চলিয়াছে তখন এই সম্পর্কে তাহার 


প্ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা! কি? 


গত গপ্তাহে পাকিস্থানের ছুইজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি ইসলামিক রাষ্ট্র যে পাকিস্থানের 
সংখ্যালঘুদের পক্ষে কোন ভয়ের বিষয় লে .* 


তৎপক্ষে নংখ্য।লঘুগণকে পুনরায় আশ্বস্ত 


করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পাকিস্থান 


: মুসলীম লীগের নায়ক চৌধুরী খলিকুজ্জ দান 


, সংখ্যালঘুদের 


গত ১৬ই জুন তারিখে করাচীতে একটা 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে,পাকিস্থান,.ইসলামিক 
রাষ্ট্র হইলেও উচছাতে সংখ্যালঘুগণ পূর্ণ এবং 
মুসলমানের লমানাধিকার ভোগ করিবে। 
গত ১৭ই জুন তারিখে পাকিস্থানের পররাষ্ট্র 
সচিব সার মহম্মদ আফরুল্লপা বলেন যে, 
পাকিস্থান একটা ইসলামিক রাষ্ট্র বলিয়া 
খ্যাত হইলেও উহার শাসনতন্ত্র ভারতের 
শালনতম্ত্রেরে অনুরূপ হইবে । অর্থাৎ 
পাকিস্থানের সংখ্যালঘুগণ ভারতের 
অমুরূপ অধিকার ভোগ 
করিবে । আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি 
যে, ইসলামিক রাষ্ট্র, ইসলামিক গণতন্ত্র ইত্যাদি 
এবং ভারতের গ্ভায় দেশের সাধারণ লৌকিক 


রাষ্ট্র ও লৌকিক গণতন্ত্র যদি একই জিনিষ হয় 


তাহা হইলে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের পক্ষে 


/ বিরক্তিকর এই ইসলামিক শব্বটী অনাবশ্ুক 


ক্লপে ভুড়িয়া দিবার প্রয়োজন কি? 


কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি শরীশঙ্কর 
রাও দেও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া তাছার 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়াদিললী হইতে বে 
ব্তোরভাষণ দিয়াছেন তাহাতে তিনি 
বলিয়াছেন-_“পুর্ববঙ্গে কি বর্ণমালা প্রচলিত 
হইবে তৎসন্বদ্ধে একটী পুস্তিকা ও প্রদেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচারিত করা হইয়াছে। এই 
পুস্তিকার ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে 
যে ভাবে নিরাপত্তার অভাব হুটি হইয়াছে 
তাহা! আমি উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি 
না!” শ্রীশক্ষয়বাও দেও পূর্ব্যবদের হিন্দুদের 
দেশত্যাগের একটা বড় কারণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ শত বিপদ 


চর 


সন্বেও ন্লি দেনা পড়িয়া থাকিবার 
কেষ্ট, করিত__যদি তথায় উছাদের নর্শক্ষা, 
সংস্কৃতি, লগাচাণ ইত্যাদির উপর আঁঘাত 
করিবার চেষ্টা নী হইত। হিন্দুগণ মনে 
করে যে, প্রচলিত বগা পরিত্যাগ করিয়া 
'তাছাদের মাতৃভাধাঞযদি আরবী বর্ণমালার 
সাহায্যে শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে 
উহা উছাদের্‌ সাংস্কৃতিক মৃত্যু ভিন্ন আর কিছু 
নহে। ছুঃখের বিষয় দিল্লী চুক্তির সর্ত 
নির্ধারণ কালে দমগ্তার এই দিকটি পঘবন্ধে 
কোন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। 


কেবল সাংষ্কৃতিক ও ধর্দ্গাচরণের দিক 
হইতে নহে অর্থনীতির, দিক হইতেও 








০,০০,০০২ 
১১৯১৭১১৮৯০২ 
৭৮,৫০,০ ৬০৬. 
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ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
ব্যবসা-কেন্সে 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিম ও এজেন্সী আছে। 


পূর্ববদের “হিন্দুগণকে ' বর্তমানে | শ্বঁপরোধ্ট 
করিবার সুসঘতধ - চে] 
'পূর্ব্ধবজে লরকাঁরী চাকুরীতে 


এই অঞ্চলে, 


'করিয়া- হত্যা! 
হইতেছে। 


হিন্দু এফ প্রকার অন্পৃশ্ত। 
হিন্দুদের ৪ সব কৃলকারখান৷ ছিল তাছ 


নানাপ্রকার অবরদন্তি সহকারে মুসলমানদের! 


হাতে অর্পণ কা হইতেছে পূর্ববঙ্গে 
ইউরোপীয়দের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যে স 
হিন্দু কাছ করিতেছে তাহাদের স্থলে 
মুসলমান কর্ধচারী প্রছণেকু অভ পখন্তাদদের 
উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। হিন্দুদের যে 


সব ছোটখাট ব্যবসা ছিল বয়কটের ফলে: 
এবং উহার নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা হেতু সেই: 


সব ব্যরসাও উচ্ছাদের হত্তচ্যুত হইতেছে। 
হিন্দু আইন ব্যবপায়ী, চিকিৎসা ব্যবসায় 













ইত্যাদিকেও বয়কট কর! হুইয়াছে। যাহারা & 


ভূমি রাজম্বের উপর নির্ভরশীল তাহাদের চি 


ঘমিদানী ও তাদুকদারী সরকারী রাজস্ব ও 
সেসের দায়ে নীলাম করা হইতেছে। জমির 


চা 


ফসলের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ মুসলমান পর 


চাষীর নিকট হইতে ফসল আদার করিতে | 


পারিতেছে না। এমন কি হিন্দু চাধীগণও 


তাহাদের জমি হইতে ধান কাটিয়া আনিতে ? 
সমর্থ নহে। যাছাদের কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে 


চোর-ভাকাতের উপদ্রবে তাহারা সতত 
সমস্ত । এরূপ একটা )ভ্লাবস্থার মধ্যে কো 


হিন্দুর পক্ষেই পূর্কাষঙ্গে বাস করা সম্ভবপর 
নহে! কিন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং তাহার { 
সাঙ্গোপাঙ্গগণ কিছুতেই ' এই সব কথা] 


বুঝিতে চাছেন' না। 
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মুখপত্র ‘ডেলী. টেলিগ্রাফ কাশ্মীরের 
সীমাত্তবর্ততী চীনের সিকিয়াং প্রদেশ সন্ধে 
একটী চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়াছেন। 
সারমর্দ এই যে, কমিউনিষ্টগণ কর্তৃক চীন 


জয়ের পর হুইতে' উহার! চীনের অত. 


উচার ॥ 


প্রদেশ শিকিয়াং রাষ্ট্রে বিপুলভাবে সামরিক '* 


তোড়জোড়, আরগ্ত ;, করিয়াছে. । কেবল 
তাঁছাই নহে উহার সীমান্তে বিমান * 
ধাঁটা নিৰ্ম্মাণ করিয়া উহাতে এরূপ- সব জর্দী 


ক ১০৬ 


আর্থিক জগৎ' 





বিমানের সমাবেশ করিয়াছে যে, উদার 
সাহায্যে ' অনায়াসে ভারতের বড় বড় 
'সহরগুলিতে বোমাবর্ষণ করিতে পারে। 
‘ডেলী টেলিগ্রীীফেরঃ এই উক্তির ভিতর 
কিছুটা সত্য থাকিতে পারে। “কিন্তু উক্ত 
সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে উছাও বলা হইয়াছে যে, 
কাশ্মীর, সম্পর্কে অবিশ্ধে পাকিস্থানের 
সহিত ভারতের একটা মীমাংসা করিয়া 
ফেলা উচিত এবং ভারত যে সম্পূর্ণভাবে 
পাশ্চাতীস্শক্তিধির পক্ষে রহিয়াছে উহা 
তাঁহার ঘোষণা করা উচিত। এই উক্তি 
হইতে মনে হুয় যে, ভারতকে চাপ দিবার 
উদ্দেশ্যে ‘ডেলী টেলিগ্রাফ! পত্র ইচ্ছা 
'করিয়াই পিকিয়াংয়ের ব্যাপারকে অতিরঞ্জিত 
করিয়াছে) । 


ভারতের নবনিযুক্ত বাণিজ্য মন্ত্রী 
গ্রপ্রপ্রকাশ এরূপ যত প্রকাশ করিয়াছেন 
ষে, ব্যবসারিগণ চোরাবাজারের আশ্রয় প্রহণ 
করিবে ন! এঘং পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক 
চড়াইয়। দিবে না__এই প্রতিশ্রুতির উপর 
নির্ভর করিয়া ইতিপুর্বে অনেক জিনিষের 
উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার কর! 
হয়-_-কিস্ত ব্যবসায়িগণ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করে নাই। কাজেই উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত 
হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যস্ত 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তোলা যাইবে না। অর্থাৎ 
মন্ত্রী মহোদয়ের মতে যতদিন পর্য্যন্ত 
ব্যবসায়িগণ এক একজন যীশুধৃষ্ট না হইবে 
ততদিন দেশ হইতে কন্ট্রোল উঠিবে না। 
এক্সপ, অবস্থায় দেশ হইতে কোন দিনই 
ফন্ট্রোলের বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হুইবে 
বলিয়। মনে হয় না। আমরা তাবিতেছি যে 
ব্যবলায়িগণ যাছাতে চোরাকারবার এবং 
মুনাফাশিকারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস না পায় 
এরূপ কোন ব্যবস্থার কথা কি মন্ত্িগ্রবর 
চিন্তার মধ্যেও আনিতে পারেন না? 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের আই-এ এবং 
আই-এস-সি পরীক্ষায় এবার যথাক্রমে মাত্র 
শতকর] ২৯ ও ৩১ জন ছাত্রছাত্রী পাশ 


করিয়াছে । বাকী: সকলে পরীক্ষায় 
অন্কৃতক্কার্ধ্য হইয়াছে । ইতিপূর্বে এর 
কখনও এত অধিক ছাত্র $ই তাবে অকৃত- 
ফার্য্য হয় নাই। বিশ্ববিষ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ 
পরক্ষার যান উন্নত ব্তন-_উ€াতে আমাদের , 
আপত্তি নাই। কিন্তু হষ্ঠাৎ পরীক্ষার এইরূপ 
কড়াকড়ির ফলে বর্তমানের এই হুর্ঘ,ল্যের ফলে 
হৃতনর্ধবন্থ মধ্যবিত্ত ও ভিটামাটিহীন আশ্রয়- 
প্রার্থী শ্রেণীর মধ্যে কত শত অভিভাবক যে 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন তাহা বোধ হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁবিতেই পারেন 
নাই। ইহার উপর উছারা এরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, যাহার! মাত্র এক ব্যিয়ে ফেল 
করিয়াছে এবং অন্তান্য বিষয়ে গড়ে শতকরা 
৪০ এর অধিক নধর পাইয়াছে তাহারা ছাড়া 
আর কেছ এবার পুনরায় সাল্লিমেন্টারী 
পরীক্ষা দিতে পারিবে লা। এই লব বিষয় 
কর্তৃপক্ষের পূর্বে ঘোষণা করা উচিত ছিল। 
যাহা হউক কর্তৃপক্ষ এক্ষণে যদি অন্ততঃ 
অকৃতকাৰ্য্য হাত্রগণকে সাপ্লিমেপ্টারী পরীক্ষা 
দানেয় সুযোগ দেন তাহা হইলেও উচ্াদের 
অবিবেচনাপ্রসুত কাজের কতকটা প্রতিকার 
হইবে। 

আসামে বাঙ্গালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ বুদ্ধি কি প্রকার চরমে উঠিয়াছে তাহা 
ইতিপূর্বে গৌহাটিতে বাঙ্গালী পল্লী লুঠন, 
অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে 'জনগণমন” 
সঙ্গীতের বিরোধিতা ইত্যাদি বছ ব্যাপারে 
বুঝা গিয়াছিল। এক্ষণে উহ! চরমে 
উঠিয়াছে। ডাঃ প্যামাপ্রপাঁদ মুখাজ্জি 
বাঙ্গালী ছিদ্র, কোন দাবী লইয়া আসামে 
যান নাই--তিনি তথায় গিয়াছিলেন 
মানবতা ও সমপ্রিগতভাবে ভারতের সমগ্র 
হিদ্দুর দাবী লইয়া। আগামের একদল 
সন্বীর্ণচেতা ব্যক্তি এই দাবীতে ভ্রক্ষেপ লা 
করিয়া উছাদের ব্যক্তিগত শ্বার্থবুদ্ধি দ্বারা 
চালিত হইয়াছে। এন্ড উহারা তে সপুরের 
সভামওব পোড়াইয়াছে এবং নওগাঁর জন- 
সভায় শ্ামপ্রসাদকে অপমানিত করিয়াছে। 


Ye 


1 


[ ২৬শে জুন, ১৯৫৪ 


আর্সামের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার বেশী 
প্রসার হয় নাই। কাজেই উহাদের পক্ষে 
এরূপ আচরণ স্বাভাবিক । কিন্তু উহারা যে 
মনোভাব অবলম্বনে কাজ করিতেছে তাহার 
আর বিস্তার হইতে দেওয়া উচিত নছে। 
ভারতের কোন অঞ্চলে যদি এই মনোভাব 
পরিপুষ্টি লাভ করে তবে উহা অঞ্চ অঞ্চলে 
বিসপিত হইয়া সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাকে 
বিপন্ন করিবে। 


পূ্ববন্গে ২১শে হইতে ২৬শে জুন 
তারিখের মধ্যে বাকী রাজস্বের দায়ে প্রায় 
১২ ছাজার জমিদারী ও তালুকদারী নীলাম 
হওয়ার কথা ছিল। ভম্দার ও 
তালুকদ!রদের আবেদন নিবেদনের ফলে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেন্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
যাহারা এক্ষণে বাকী রাজস্বের অর্ধেক 
দাখিল করিবেন ভাঁছাদিগকে বাকী অর্ডেক 
খাজনা দিবার জন্য ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় 
দেওয়া হউবে। এই সুবিধা কতজন অধিদার 
ও তালুকদার গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহা 
এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে পূর্ববঙ্গ 
সমস্ত হিন্দু জমিদার ও তালুক্দারদের সম্পত্তি 
যে শেষ পর্য্যন্ত বাৰী রাল্রস্বের দায়ে নীলাম 
হইবে তদ্বিযয়ে আমাদের ক্চুমাল্স সন্দেহ 
'নাই। উচার কারণ এই যে, জমিদার ও 
তালুকদারগণের হিন্দু প্রজার! দেশত্যাগী 
হইয়াছে এবং মুললযান প্রজ্জারা কিছুতেই 
খান! দিতেছে না। এদিকে গবর্ণমেন্টও 
বাকী রাজস্বের দায়ে জমিদারী ও তালুকদারী 
নীলাষের সুষোগ খুঁজিতেছেন। কারণ এই 
তাবে সামান্ত রাজন্বের দায়ে যদি জমিদারী 
ও তানুকদারী নীলাম করিয়া লওয়া যায় 
তাহা হইলে গবর্ণষেণ্ট কোটি কোটি টাক! 
ক্ষতিপূরণ দানের দায় হইতে অব্যাহতি 
পাইবেম। জমিদার ও তালুকদারদেরও 
এরূপ অবস্থা নাই যাহাতে উহার বেশী দিন' 
পর্যন্ত হাতের পয়সার থার! সরকারী রাঁজশ্ব 
প্রদান করিয়া উহাকে নীলামের হাত হইতে 
রক্ষা করিতে পারেন। 


২৬শে জুন) ১৯৫০ ] ও 


রক জগৎ 


| ১৭, 





ময়মনসিংহ সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব 
+ গৃহীত হইয়াছে তাছার মধ্যে বিলম্বে হইলেও 
বিশেষভাবে এফটি প্রস্তাবের প্রতি আমরা 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকষ্ঠ করা প্রয়োজন মনে 
করিতেছি । প্রস্তাবটী হইতেছে এই- আন্ত 
রাষ্ররে কি হইতেছে না হইতেছেতাহা দেখাইয়। 
সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার সমর্থন করা 
যাইবে না। আমরা ইদানীং পূর্ববঙ্গ 
ও পশ্চিমবজের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে 
একথ! বলিতে শুনিয়াছি যে, যতদিন পর্য্স্ত 
পশ্চিমধঙ্গে ও আসামে মুগলমানের উপর 
অত্যাচার বন্ধ ন! হুইবে ততদিন পূর্ব্বব্গে 
হিন্দুদের উপরও অত্যাচার বন্ধ হুইবে না। 
উহা! বল! এবং মিঃ প্রিল্লা কর্তৃক প্রচারিত 


একই কথা! পাকিস্থান স্থা্ট হইবার পুর্বে 
লীগনেতাগণ প্রায়ই বগিতেন বে, পাকিস্থানের 
দাবীর উদ্দেশ্তই হইতেছে এই যে তারতে 
- যদি মুমলমানদের উপর কোন অত্যাচার হয় 
তাহা হুইলে পাকিস্থানে- হিন্দুদের উপর 


অত্যাচার করিয়া মুললমানদের উপর 


অত্যাচারের প্রতিকার করা হইবে। এমর্থাৎ 
দিল্লীতে যদি কোন' হিন্দু গুণ্ডা একজন 
মুসলমানকে প্রহীর করে তাহা হইলে 
কর!চীতে তিনজন নির্দাব হিন্দুকে হত্যা 
' করিয়া দিল্লীর যুসলম্ঠনেয় উপর অত্যাচার 
প্রতিকার করিতে হুইবে। এই নীতির 
ফলেই কলিকাতার দাঙ্গার পর নোয়াখালী 
দাঙ্গা উদ্ভূত হুইয়াছিল। উহার অন্ভই কলি- 
কাতায় মৌলবী ফজলুল হক ও উহার জামাতা 
হিনুর হস্তে নিহত হুইয়াছেন-_-এই গুজব 
শুনিয়া চট্টগ্রাম ও বঙ্গিশালের মুসলমানের! 
শত শত নির্দোষ হিন্দুকে হত্যা করিয়াছে। 


+ ছিন্দুগপও এই মনোতাবে উদ্বদ্ধ হইয়াছে 
“হোষ্টরে্ থিওরী'র মূলনীতি সমর্থন করা; 


এবং উহ্থার ফলেই নোয়াখালীর দাঙ্গার পর 
বিহারের দাঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছিল। , যতদিন 
উভয় দেশে এই মনোভাব বর্তমান থাকিবে 
ততদিন কোন দেশেই সংখ্যালঘুগণ নিশ্চিন্ত 
মনে বাস করিতে পারিবে না। কারণ সিল্ধু- 


' দেশের কোন _ঘট্নায় জন্ত যদি বিহারের 





নিরপরাধ মুসলমানের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন 
হয়, অথবা পশ্চিমবঙ্গের ফোন-ঘটনায় জন্চ যদি 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট 
হয় তাহা হইলে পাকিস্থানের এক্‌ 
কোটী চলিল ও ভারতের তিন কোটি' 
মুসলমান নিজ দেশে ফোন তরুলায় 
বসবাস করিলে? দেশবাসীকে যতদিন 
একথা না বুঝান যাইবে যে মিঃ 
ভিল্লার পরিকল্পিত হোষেপ্জ থিওরী হিন্দু 
মুসলমান উভয়ের পক্ষেই এফটালশারাত্মক - 
ব্যবস্থা এবং যতদিন তাহারা একথ! 
না বুঝিবে যে দোধীর অপরাধের 
জন্তু দোষীরই শাস্তি ' দিতে হইবে, 
একের অপরাধের জন্তু অন্ত নির্দোষ ব্যক্তির 
শাস্তি দিলে অপরাধের প্রতিকার হয় না 
বরং উচ্ছার মাত্রা বাড়িয়াই চলে ততদিন 
দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, লা। 
ময়মনসিংহ সম্মেলনের আলোচ্য প্রস্তাবে 
এই কথাটাই বুবাইতে চেষ্টা ". করা 
হইয়াছে। বর 


আর্ক দুনিয়ার খবরাখবর 


॥ পীকিন্থানের নোট ও মুদ্রা বদলী-_ 
পশ্চিমবঙ্গ লরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
ট্রেজারি, সব ট্রেজারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস 
বিতাগ এবং উক্ত ব্যাঙ্কের ইডেন গার্ডেনশ্থ 
শাখায় পাকিস্থানের নোট ও ধাতুমুদ্রার 
বদলে ভারতীয় মোট ও ধাতুমুদ্র। প্রদান 
করিবার বে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা! 
আগামী ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ 
থাঁকিবে। এইসব অফিসে পাকিস্থানের 
এক. টাকার বদলে ভারতীয় এক টাকা 
দেওয়া হইতেছে । রা 

৷. ভারতে পাকিস্থানের তুলা 
দিলীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থান হইতে 
বর্তমানে ' ভারতের তুলা পাইবার কোন 
আশ! নাই। কেননা পাকিস্থান দাবী 


করিয়াছে যে, ভারতকে হয় খুব মৃব্ধাজনক 
নিয়ন্ত্রিত দরে পাকিস্থানে কাপড় প্রেরণ 
করিতে হইবে-_না হুয় পাকিস্থানী তুলার 
প্রতি কেণ্ডির জন্ক ১০৫০ টা মূল্য দিতে 
হুইধে। ভারতে "প্রতি কে্ডি ভারতীয় 
তুলার বর্তমান দর ৬২০ টাকা। 

ভারতে রেশম আমদ্বানী-গত 
১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাপ হইতে বিদেশ 
হইতে ভারতে কাচা রেশম আমদানী বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে ভারতে 
য়েশমের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া বায় এবং যে 
লব তাঁতী রেশমী বস্ত্র বুলিয়া শীবিকা নির্বাহ 
করে তাহাদের মধ্যে বহু লোক বেকার হ্য়। 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিতাগের ডিরেক্টর এই 
বিষয়টীর প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আক 


করায় ভারত সরকার এক্ষণে উপরোক্ত 
নিষেধবিধি প্রত্যাহার করিয়াছেন। উহার 
ফলে ভারতে রেশমী যন্ত্র সুলভ হইবে আশা 
করা যায়। | 

ভারতে বিদেশী জিনিব আমদানী 
ভারত লয়কায় গত জুলাই হইতে 
ভিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মালে বিদেশ হইতে 
পণ্যপ্্রব্য আমদামীর অন্ত যে বিদেশী মুদ্রার 
বরাদ্দ করিয়াছেন তাহার ফলে আগামী 
৬মাসে এদেশে মদ, সিগারেট ও সিগার, 
নিয়ন সাইন, টেবিল ফ্যান, টিনে ভর্তি থান, 
সেফটি রেজারের রেড, চুরি কাচি ইত্যাদি 
জিনিষ, টাইপ রাইটার, কুত্তিম দত্ত, ধুত্রপায়ী- 
দের লরঞ্জাম ইত্যাদি জিণিষের আমদানী 
ধৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আন] গিয়াছে। 


১০৮, 


আর্থিক জগৎ 





ভারতের শে, ক্রয়_ভারত 
সরকার ইংলণ্ড হুইতে রেট ইঞ্জিনের 
ভাম্পায়ার জাতীয় কয়েকটি যোদ্ধা বিমান- 
বছর ক্রয় করিয়াছেন। লমস্ত বিমানপোত 
তারতে পৌছিতে ৩ বৎসর; সময়,লাগিবে। 
তবে প্রথম বছরটি শীঘ্রই তারতীয় বিমান 
চালকদের বার] ত1রতে আন্ত হুইবে ।, 
ভারতের জাতীয় আয়-স্তারত 
সরকার কর্তৃক-সন্ভ প্রকার্শিত একটি পুস্তিকা 
. হইতে ভ্রান! গিয়াছে, যে সমস্ত প্রদেশ লইয়া 


ভারতীয় যুজরাষ্্র গঠিত হইয়াছে গত, 


১৯৪৬-৪৭ লালে তাহার মোট আয় হয় 
৫৮. কোটি টাকা। এই হিসাবে উক্ত 
বৎসরে এইলব প্রদেশের প্রতি ব্যক্তির গড়ে 


আয় হইয়াছিল ২২৮ টাফা। পূৰ্ব্ব বৎসরের. 


আয়ের তুলনায়; উহ ২৪ টাকা বেশী। তবে 


ূর্বববৎরের তুলনার.এই বৎসরে পণ্যজ্রব্যের . 


মূল্য ১২! ভাগ বেশী ছিল। কাজেই প্রন্ৃত 
আয়ের দিক.হইতে এই বৎসরে তারতীয় 
অনসাধারণের অবস্থা পূর্বা বৎসরের তুলনায় 
উন্নত ছিল না। উক্ত পুস্তকে, ১৯৪৮-৪৯ 
সালে ভারতীর যুক্তরাষ্ট্রের আয় ৬৯৬ কোটি 
৮* লক্ষ টাক! বরাদ্দ কর! হইয়াহ । উহার 


মধ্যে দশায় রাজাগুলির আয় ছিল 


এক-তৃতীয়াংশ । এই বৎসরে ভারতের প্রতি 
ব্যক্তির গড়ে আয় টীড়াইয়াছে ২৭২ টকা ।, 
উভয় বঙ্গে. আশ্রয়্প্রার্থী-_পূর্ববব্ 
সরকার এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত 
১৪ই জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারত হইতে 
পুর্ববলে ১১ লক্ষ ৪৯ হাজার -১১৮ জ্রন 
মুমলমান আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে, প্রবেশ 
করিয়্াছে। উহার মব্যে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার 
৯৯৩ জনের পুনর্কনতির ব্যবস্থা করা 
স্হ্ইয়াছে। 
পাট সম্পর্কিত চুক্তির পরিণাম 
শ্যন্্রুতি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে 
স্বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহাতে, কথ! ছিল যে, 
শ্পাৰিস্থান তারতকে ৮লক্ষ বেল অর্থাৎ ৪০ 
জপঙ্গ মণ পাট দিবে এবং উদার মধ্যে ওরা মে 
তারিখের মধ্যে ২৪ লক্ষ মণ, ৩০শে জুনের 


মধ্যে আরও ৮ লক্ষ মণ, ৩১শে জুলাইয়ের, 
মধ্যে বাকী ৮ লক্ষ মণ পাট ‘প্রদত্ত ছইবে। 
কিন্তু বর্তমান সমর পর্য্যন্ত ভারতে মাত্র ৬ 
লক্ষ মণ পাট আমদানী হইছে । 

ভারতে মাথা্ডণতি-দিল্লীর সংবাদে 
প্রকাশ যে, আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে মধ্য রাঞ্জিতে ভারতের পর্বাত্র মাথা 
গুপতি হইবে। তবে ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
' গণনা আর্ত হইবে এবং ১লা হইতে ওরা 
মার্চ--এই তিন দিনে গণনার লংশোধন কর! 


'ছইবে। এবারকার গণনাতে নিয়পিখিত 


বিষয়গুলি অস্ততূপ্ত হইবে__যৌথ পরিবারের 
সংখ্যা এবং প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যা 
জনগণের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (ষে ব্যক্তি 
একটি সরল চিঠি পিখিতে ও.পূড়িতে পারে 


তাহাকেই শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হইবে ),. 


প্রত্যেক ব্যক্তির জাতি, সামাজিক অবস্থা, 
বয়স, জন্মস্থান, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পাৰি-' 
স্থানের কোথার যাড়ী ছিল; কবে উষ্থারা 
ভারতে পৌছিয়াছে, মাতৃভাষা কি, একাধিক 
ভাষা জানা আছে কিনা, কাহারো উপর 


_ নির্ভরশীল কিনা, জীবিকা সংস্থানের মূল ও 


আমুযদিক পথ! কি, পুরুষ কি নারী, যে জমি 
চাষ করে তাহার জমির পরিমাণ কত, 
যাছারা! লছর অঞ্চলে বাল করে-ভাছার! প্রতি 
ঘরে গড়ে কত ব্যক্তি বাস করে ইত্যাদি। 
প্রকাশ যে, মাধথাগুপতির ভঙ্ত আগামী 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে বাড়ীঘরের উপর নম্বর 
দেওয়ার কাজ আরম্ভ হইবে। 

ভারতে সিনেমার . ফিলমের 
কারখানা--মহীশৃরের কৃষ্ণরাজগাগর বাধের 
নিকটে একটি কাচা ফিলম তৈয়ারের 
ফারখানা স্থাপনের, উদ্ভোগ চলিতেছে: 


একটি তারতীর় ফার্ম একটি হুইজারল্যাও 
দেশীয় ফার্সের সহযোগিতার এই. কারখান! -. 
চালাইবেন। উত্ত কারখানায় বৎসরে ১.. 


কোটি ৯০ লক্ষ বর্গুট ফিলম প্রস্তুত হুইবে। 
ভারতে বীমা, আইন জাঁরী--তারত 


সরকারের গত ..বাজেট অধিবেশনে 


'ইনসিউরে্প এমেওষেন্ট- এক্ট, ১৯৫০ নামে 


তত [ ২৬শে জুন, ১৯৫৭ 





পশলা শীর্ষ 


যেবাঁমা আইন পাশ হয় গত ১লা জুন 
তারিখ হইতে তাছার ১ হইতে ৬,৮ হইতে 
১৫, ১৭ হইতে ২৯, ৩৪, ৩৬, ৩৮ হইতে ৪২, 
88, ৪৬ ছইতে ৫০, ৫২ হইতে ৫৩, ৫৮ হইতে, 
৬০, ৬২ হইতে ৬৪ এবং ৬৬ ধার! বলবৎ 
হইয়াছে । তারত সরকার এরূপ ঘোষণ! 
করিয়াছেন যে, বাকী ধারাগুলি আগামী ১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে দেশে বলবৎ হুইবে। 
মে মাসে ভারতের বছির্ববাণিজয = 
গত মে মাসে ভারত হইতে বিদেশে সমুদ্র ও 
বিমানপথে ৩৩ কোটা ৯৭ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছে এবং .এই মাপে 
উপরোক্ত তাবে বিদেশ হুইতে ৪৮ কোটা 
৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপল্র আমদানী 
হইয়াছে । ফলে এই মাসে ভারতের 
বহির্বাণিজ্যে ১৪: কোটী ৭৫ লক্ষ টাক্ষ] 
ঘাটতি হইয়াছে । 
পাকিস্থান হইতে ভারতের গরম 
ক্রেয়--সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য 
চুক্তিতে পাকিস্থান ভারতকে ১ লক্ষ টন গম 
প্রদান করিবে স্থির হইয়াছে । কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান হইতে ৩ লক্ষ টন গম 
ক্রয় করিতে ইচ্ছক। তবে দর সম্পর্কে 
উভয় দেশের বনিবন1ও হইতেছে না| | ভারত 
বিদেশ হইতে যে দরে গম ক্রয় করিতেছে 
পাকিস্থান তাহা অপেক্ষা টন প্রতি ॥০ আন 
অর্থাৎ প্রতি সপে এক পয়সার মত ফ্রম 
দরে গম দিতে চাছিতেছে। 
কম দর দিতে চাহিতেছে । পাকিস্থানে গমের 
দর ক্রমশঃ পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া এ 
দেশের গবর্ণমেপ্ট গমের মুল্য প্রতি মণ ৬/০ 
আনার, কমহুইতে, পারিবে না বলিয়! 
নির্দেশ দিয়াছেন। 
কুইনাইনের মূল্য হ্বীস__যাছাতে 
‘দরিদ্র ব্যজিগণ ম্যালেরিয়ার লয়ে কুইনাইন 
কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারে ভজ্জঙ্ত গত 
১লা মে তারিখ হইতে পোষ্টাফিস সমূহ হইতে, 


- বিক্রীত ৯-ট্যাৰলেটের কুইনাইনের ফাইলের 


মূল্য 1/৩ পাই. হইতে ৩৩ পাইয়ে হ্থাস .করা 
হইয়াছে।। ' 


তারত আরও. ' 
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২৬শে জুন, ১৯৫০ ] 


পশ্চিমব্লকে চাউল দিতে অস্বী 
কৃতি_ পশ্চিমবঙ্গে বহুসংখ্যক আশ্রয় প্রার্থীর 
নমাগমের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ভারত 
ঘরকারের নিকট অতিরিক্ত হিসাবে 
হাজার টন চাউল -চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ 
যে, ভারত সরকার এই চাউল দিতে 
পারিবেন না জানাইয়ছেন। 'তবে পরে 
পশ্চিমবঙ্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গম 
দেওয়া সন্ধে'বিবেচনা করা হইবে | 
ভারতে খান্তের সংস্থান--গত ১লা 
(জানুয়ারী হইতে ১৫ই জুন পর্যস্ত ভারতে 
বিদেশ হইতে € লক্ষ ৫১ হাজার টন থাতশন্ত 
আমদানী হইয়াছে। এই তারিখ পর্য্যত্ত 
" দেশের অভ্যন্তর হইতে গবর্ণমেন্ট ৩০ লক্ষ 
৮৩ হাজার টন খাত্তশন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। বৎ্মরের শেষ পর্য্যন্ত দেশের 
অভ্যন্তর হইতে ৫৫ লক্ষ টন খান্তশন্ত সংগ্রহ 
করিবার গবর্ণমেন্টের সঙ্কল্প রহিয়াছে। 


৫০ 


বেকারের চাকুরীর সংস্থান-_গত' 


মে মাস পর্য্যন্ত € মালে 'পশ্চিমবন্ধের 
এমপ্লয়মেপ্ট এক্সচেগ্রগুলি কর্থক ১০০০৪ অন 
বেকার ব্যক্তির চাকুরীর সংস্থান হইয়াছে । 
র মধ্যে ১৮৮১ অন পূর্ব ধদ হইতে আগত 
প্রার্থী। এই সময়ে ১২১৯ জন স্ত্রী ও 
বিভিন্ন কারিগরী বিস্তা শিক্ষা 
কারবার শ্ুযৌগ করিয়া! দেওয়া ছইয়াছে। 
উহার মধ্যে ৩১৭ জন আশ্রয়প্রার্থা। উক্ত 
লময়ে ১৬০ জনকে বমলারের কাঙ্ ও ৪২ 
অনকে ইঞ্জিনের কাজ শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। উহার! শিক্ষা লার্ডের পর 


জাহাজ সমূহে কাজ করিবে । এই পর্য্যন্ত ' 


এমপ্রযমেণ্ট এক্সচেপ্রগুলিতে চাকুরীর অন্ত 
মোট ৭১ হাজার ৭১৯ দন লোক নাম 
রেজেই্রী করিয়াছে এবং উদ্ধার মধ্যে ২৫ 
1র ৫৫৫ জন আশ্রয় প্রার্থী । 
পুর্বববঙ্গের 
কারের পুনর্বশতি বিভাগের মন্ত্রী জী এ লি 
ফলিকাতায় এক্সপ প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, গত জানুয়ারী মালের পূর্বে পূর্ব হইতে- 
পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ, আসামে ২৫ হাজার 
রি 


আশ্রক়প্রীর্থী-_ভারত" 


এ আর্থিক জগৎ 





এবং ব্রিপুরায় ৩৫ হাজার, . আশ্রয় প্রার্থী 
আসে। বর্তমান বৎসরের প্রথম হইতে এই. 
পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গ ১৫ লক্ষ, 
আপামে ৩ লক্ষ ১ হাজার ও ত্রিপুরায় ১ লক্ষ 
৮৬ হাজার আশ্রয় প্রার্থী আপ্রিয়াছে। তবে 
আসাম গবর্ণমেপ্ট বলেন প্লে, উক্ত প্রদেশে 


উপরোক্ত সংখ্যা অপেক্ষা আরও শতকরা 


৩০ হইতে ৫০ ভাগ আশ্রয় প্লার্থা আপিয়াছে। 
পুর্ব্ববঙ্ধে নূতন রেলপথ-_মাজমিয়ার 
সংবাদে প্রকাশ, দর্শনা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত 
পরিকল্পিত নৃতন রেলপথের কাজ অনেকদুর 
অগ্রাগর হইয়াছে এবং আগামী ২৩ মাসের 
মধ্যেই এই রেলপথ খোলা হইবে । এই 
রেলপথের 'ফলে গোয়ালন্দ হইতে যশোহর 
হইয়া থুলন] পৰ্য্যন্ত নিছক পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের 
এলেকার মধ্য দিয়া রেলপথে যাত্রী ও সাল 
চলাচলের হৃবিধা হুইবে। 
ভারতে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন 
_তাঁরত সরকারের ইলেকশন কমিশনার 
শী এস সেন গত ২১শে জুন তারিখে 
নয়াদিস্ীতে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
প্বদি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চলে" তাহা 
হইলে আগামী এপ্রিল-মে মাসে ভারতের 
সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে । এতছদ্দেস্ে 
আগামী পেপ্টেঘবর মালে সমগ্র ভারতের 
নির্বাচন তালিকা প্রকাশিত হইবে । 
কম্াকুমারিকা! পর্য্যন্ত রেল-__ভারতের 
রেল বিতাগের মন্ত্রী প্রীশান্তনম জানা ইয়াছেন 
যে, টিনেভেলী হইতে কনাকুদারিকা পর্য্যন্ত 
একটি রেলপথ স্থাপন স্থির হইয়া আছে। 
তবে এই রেলের কাজ কবে পর্য্যন্ত আস্ত 
হুইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। 
ভারতে কয়া উত্তোল্লন_গত 


' ১৯৪৯ সালে ভারতে খনিগর্ভ হইতে মোট 
- *৩ কোটি.১৪ লক্ষ ৫৭ হারার ১৬৭ টন কয়ল! 
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১নং ধৰ্ম্মতল। পরী, কলিকাতা 


১০৯ 


উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে উর 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ ২৪ হাজার 
১৭৫ টন! 

ভারতীয় রেলপথে বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিন_-তারতীয় রেলপথে বিছাৎ্চালিত 
ইঞ্জিন ব্যবহার করা সম্ভবপর কিনা এবং 
তাহার লাভ লে]কপা্দ কিরূপ-_ইত্যাদি 
বিষয়ে তথ্য নির্নপণের জঙ্ত ভারতীয় রেলওয়ে 
বোর্ড কর্তৃক একটি সার্ভে কমিটি নিযুক্ত করা 
হয়। ভি, আই, পি, রেলের শ্রী পি এল 
বঙ্দা ও কমিটির সভাপতি এবং মিঃ এইচ-সি 
ক্রুপ নামে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞকে উহার 
পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়। ছুই বংশর 
যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং 
বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তহ!র! বিহ্যুৎচাঁলিত 
ইঞ্জিন ব্যবহারের প্রস্তাবে সকলেই সন্মতি 
দিয়াছেন। তারতের বিতিন্ন রেলওয়ে ফেম 
হইতে ভারতের মধা এলাকাস্থিত করলার 
থনিগুলি অনেক দুরে পড়ার অসুবিধার জস্ঠও 
বিছ্যাৎচালিত ইঞ্জিনকেই অনেকে সমর্থন 
করেন। কিন্ত ' এই ইঞ্জিনের সাহায্যে 
রেলগাড়ী চালাইতে হইলে যে বিপুল 
পরিমাপে অলবিদ্ধাৎ-শক্তি উৎপাদন করা 
প্রয়োজন হইবে, দে সঘন্ধেও সার্ভে কমিটি 
তাহাদের মন্তব্য জানাইয়াছেন। তাহারা 
মত গ্রকাশ করিয়াছেন যে, দামোদর এবং 
মহানদী উপত্যকার অলবিছ্যুৎ পরিকল্পন। 
যখন কার্যকরী হইবে, তখন কপিকাতা 
এলাকার রেলপথের প্রয়োজন মিটাইবার মত 
যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে। 
বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরের 
সমীপবস্ভী অঞ্চলের রেলপথেই বিছ্যুৎচালিত 
ইঞ্জিন ব্যবহার করা হইবে দর্বাগ্রে। 
বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে এবং বৈহ্যতিক 
রেলের কলকন্জ। স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় খুব 
বেশী হইবে । এই সকল অঞ্চলে যাত্রী এবং 
মাল চলাচলের প্রাচুর্য অত্যন্ত বাড়িয়াছে 
বলিয়া এ প্রাথমিক ব্যয় সঙ্চলান 
সম্ভবপর হুইবে, কমিটী এইরূপ মনে, 
কষেন। | 


1 


১১০ 


fe 
1 


যন্ত্ৰপাতি ও সিমেন্টের কারখান। . 


ভারত সরকার ছোটখাট যন্ত্রপাতি 


প্রস্তুতের একটি এবং সিমেন্ট প্রস্তুতের এঁকটি- 


কারখানার কাজে, অবিলম্বে হাত দিবেন স্থির 
করিয়াছেন | প্রথম 'কাকুখানাতে বৎসরে 


৪1'হালার জলের মিটার, ৭ হাঁজার ডাক্তারী" 
মাইকোক্কোপ ও ২৫০টি 


সিরিঞ্জ, ১৫০টি 
ইলেকট্রিক মিটার প্রস্তুত হইট্খি। আগামী 
সেপ্টে মাসে পিমেপ্টের কারখানার 
কর্মকজ! .তারতে আসিয়া পৌন্িবে এবং 
১৯৫১ সালের শেষ ভাগ হইতে উচাতে 
সিবেণ্ট প্রস্তুত আরস্ত হইবে | 

ভারতে সাইকেলের কারখানা__ 
পাঞ্জাবের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে শীঘ্রই 
সাইকেল নির্দাণের. একটি কারখানা স্থাপন 
করা হুইবে এবং উছাতে বৎ্লয়ে ১ লক্ষ 
করিয়া সাইকেল প্রস্তুত হইবে । এজন 
গবর্ণমেন্ট ২৫ একর জমি দিয়াছেন। 
কারথ)নার জন্য ব্যয় হইবে ৪০ লক্ষ টাকা। 

ভারত সরকারের খণ গ্রহণ--ভারত 
সরকার শতকরা বার্ষিক ৩ টাক! সুদে ৩০ 
ফোঁটি টার্কা খণ গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই খপের আসল টাকা ১৯৩৪ 
সালে শোধ করা হুইবে এবং এ সময়ে 
আসলের প্রতি ১০০ টাকার অস্ত ১০০ টাক! 
দেওয়া হুইবে। খপ গ্রহণ করার সময়েও 
প্রতি ১০০ টাকার অন্ত ১০০ টাকার খণপত্র 
দেওয়া হইয়াছে । খপের টাকা নগদ হিসাবে 
অথবা ১৯৫০ সালে পরিশোধযোগ্য শতকর! 
বাধিক ২] টাকা সুদের খুপপঞ্র হিসাবে গ্রহণ 
করা হইয়াছে । ১৯শে ভূন সোমবার 
হইতে . খপ গ্রহণ আস্ত হয় এবং সাকুল্য 


টাকা পাওয়া যাওয়ায় এ দিনই খপ গ্রহণ বন্ধ - 


করিয়া দেওয়া হয়| 

ভারত-পাকিস্থান' ব্যাঙ্ক বিষয়ক 
চুক্তি--১৪ মাস পূর্বে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে উভন্ন দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সম্বন্ধে এক 
' চুক্তি হ্য়। : ফিন গত এপ্রিল মান হইতে 
এই চুক্তির সর্ত্দযূহ' কার্যত: বাতিল হই! 


আঁথিক জগৎ 


থাকে। এক্ষণে এই চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত. 


করা হইয়াছে । ফলে ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে এক দেশের আশ্রয় প্রার্থীর পক্ষে অন্ত 
দেশে তাহার ব্যাঙ্কের আমানত স্থানান্তরিত 
করা সম্ভবপর হইবে] যে সব ব্যাঙ্ক 
লিকুইভেশনে গিয়াছে অথবা দরজা ধন্ধের 
পর কোন নূতন ব্যবস্থা মতে যে সব ব্যাক্ষের 
কাজ চলিতেছে সেই লব,ব্যান্ক সম্বদ্ধেও এই 
নীতি প্রযোজ্য ছইবে। ভারতের যে সব 
নাগরিক পাকিস্থানে 'অবস্থিত ভারতীয় 
ব্যাক্কের শাখায় কার করিতেছেন চুক্তিমূলে 
তাছাদের পক্ষে ভারতে আস! এবং ভারতে 
ব্যাঙ্কের কাগ্পক্জ স্থানান্তরিত কর! সহজ 
হইবে | এই সব ব্যবস্থা! মাত্র কমাশিয়াল 
ব্যান্কগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে। সমবায় 
ব্যাঙ্ছ লি সম্থদ্ধে এই সব সর্ত প্রযোজ্য হইবে 
না। 

ইণ্ডিয়ান ইন্িওরেজ ইনষ্টিটিউট 
চলতি ১৯৫০-৫১ লালের জন্ত, বোদ্বে 
মিউচুয়েলের প্র এগ এন রাম্মচৌধুরী 
ইণ্ডিয়ান ইন্িওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি 
এবং হিননস্বানের শ্রী. বি এন চৌধুরী ও 
কেইসার-ই-হিন্দের প্রী বি যি মুখার্জি উদ্ধার 
যুক্ত: সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 
পালেডিয়ামের শী এইচ সি নাগকে চলতি 
বৎসরের জন্ত ইনষ্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক 
নির্ব্বাচিত করা ছইয়াছে। 


ব্যাঙ্কে আমানত ' জীদ-_-ভারতে . 


অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 
সেন্ট্রাল ব্যা্ অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, 
পাঞ্জাব ভাশঙ্কাল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড 
কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদা-_ 
এই ৬টী বৃহত্তম ব্যাঙ্কে গত ১৯৪৭ লালের 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মোট আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৬০৯. কোটা ৮১ লক্ষ টাকা। 
১৯৪৮ সালের শেষে উহ্ছা কমিয়া ৬০৭ কোটী 
১৩ লক্ষ টাকায় দীড়ায়। ১৯৪৯. সালের 


শেবে উহ! ৫৩৬ কোটী ২২ লক্ষ টাকায়, 


পরিণত হইয়াছে । উক্ত ছুই বৎসর কালের 
মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আমানত ২৮৪ 


[ ২৬শে জুন, ১৯৫০ 


‘কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা হইতে ২৫০ কোটী 
৭৩ লক্ষ টাকায়, সেন্ট্রাল ব্যাঞ্ষের আমানত 
১২৩ কোটা ১৫ লক্ষ টাকা হইতে ১২১ পট 
৭২ লক্ষ টাকায়, ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার আমানত 
৬৮ কোটা ৭২ লক্ষ টাকা হইতে ৫৯ কোটী 
৩৮ লক্ষ টাকার, পাঞ্জাব ভ্ভাশ্ভাল ব্যাঙ্কের 
আমানত ৬৪ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা হইতে 
৪২ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকার, ইউনাইটেড 
কমাণিয়াল ব্যাঙ্কের আমানত ৩৪ কোটা ৫৫ 
লক্ষ টাকা হইতে ৩০ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকার 
এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদার আমানত ৩২ কোটী 
৬৬ লক্ষ টাকা হইতে ৩০ কোটী ৬৯ লক্ষ 
টাকায় হাস পাইয়াছে। 4 

ভারতে তেলের সন্ধান--ডিগবয়ের 4 
এফটী সংবাদে প্রকাশ যে, শিবসাগর হইতে ও 
১৪ মাইল দুরে বরশিলা নামক স্থানে 
পরীক্ষ/মূলকতাবে স্থাপিত একটা নল হইতে, 
তৈল বাহির হুইয়া আশিয়াছে।. (নলটা 

৫৩০৩ ফুট নীচ পর্যযস্ত 'বশান হুইয়াছে। 
“তবে এই স্থানে তৈলের খনি স্থাপনের 
উপযুক্ত পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে কিনা, ' 
তাহা এখনও বুঝ! যাইতেছে লা। 


ভ্রন্মে ভারতীয়দের ক্ষতিপূরণ 


 ব্রচ্মদেশে ১ কোটী ২৫ লক্ষ একর আব 


জমির মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমির মা 
ভারতীয়পণু। এই সব জমির বর্তমান, 
প্রতি একর ২ হইতে ৩ শত টাকা হইলেও, 
ব্রহ্ম সরকার এই অধির অন্ত প্রতি একরে 
৪০ টাকা মাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া তাছা থাল 
করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ উছাতে 
আপত্তি করাতে ব্রহ্ম পরকার জানাইয়াছেন 
যে, উহার! এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। 
ভারতে বিমানপৌত--গত ৩১শে মার্চ, 
তারিখে তারতে রেণেষ্টরীকৃত অদামরিক 
*বিমানপোতের সংখ্যা ছিল ৭৪৪ এবং উহ 
মধ্যে চলাচলের উপযুক্ততার সার্টিফিকে 
প্রাণ বিমানপোতের সংখ্যা ছিল ,২১৫। 
এই তারিখে ভারতে বি লাইসেন্স প্রাপ্ত , 
৩৭৯ জন বিমান চালক এবং ৪৩ অন বিমান 
চালনার শিক্ষক পরীর রান চালক ছিল। 


+ 


২৬শে জুন, ১৯৫০ ] 


ন 


আমেরিকার সহিত ভারতের 
বাণিজ)-_গত বৎসর জুলাই মাস হইতে 
ধর্তমীন বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯ মাসে 
আমেরিকার ধুক্তরা্ হইতে ভারত ৬০ 
কোটী ৩০ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী 
করিয়াছে এবং ওঁ ৯» মানে ভারত উক্ত দেশে 
৬৫ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার যালপত্র রপ্তানী 
করিয়াছে। ভারত কর্তৃক উহার মুদ্রামূল্য 
হাস করিবার পর হইতে আমেরিকার সহিত 
ভারতের বাণিজ্য খুব অনুকূল হইয়াছে। গত 
অক্টোবর হইতে ঘার্চ পর্য্যআ এই বাঁশিজ্যে 
তারতের উদ্বত্তের পরিমাণ দীাড়াইয়াছে ১৩ 
কোটী ৮* লক্ষ টাকা। 
মার্কিন সরকারের প্রকাশিত 
পুস্তকাবলী -ম।ফিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী 
ছাপাথান! হইতে প্রতি বৎসর ৪ কোটি ২০ 
লক্ষ পুস্তক, পুত্তিকা, ম্যাপ প্রভৃতি বিক্রয় 
হইয়া থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুপিকে 
বিনামূল্যে দেওয়া হয় প্রায় € কোটি ৫০ 
লক্ষ । বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এগুলি 
রচনা করিয়া থাকে। উহার মধ্যে শিশ্ত- 
পালন, প্রদৃতি পরিচর্যা, আয়কর, এবং 
ডী নেয়ামত সংক্রান্ত পুস্তকই 
পক্ষা অধিক জনপ্রিয় । -- মার্বিনবার্ত। 
য়ে এশিয়ার আঞ্চলিক 
কেন্দ্র প্থাপন-- ওয়াশিংটনের 
একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কৃষি পরিকল্পনা ও 
উন্নয়ন সম্পর্কিত আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের 
নিমিত্ত এশিয়ায় একটি শিক্ষাদান কেন্ত্র খোলা 
হইবে। এ কেনে শিক্ষার্থী প্রেরণের জগ্ত 
১৫টি দেশের সরকারের নিকট আমগ্রণ 
জানালো! ছইয়াছে। বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব 
শীল লরকারী কর্পচারী ও সংশ্লিষ্ট অগ্ান্ত 
ব্যক্তিবর্গ উক্ত শিক্ষাদান কেন্ত্রে শিক্ষালাভ 
য়বেন। পাকিস্থানের অন্তর্গত লাহোরে 
ক্ষাদান কেন্দ্রটি খোল! হুইয়াছে। ১লা 
উাবর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ফেবন্্রটি চালু থাকিবে । পাকিস্থান সরকার, 
সন্মিলিত রা ট্রপুগ্ত, আত্তর্জ(তিক পুনর্গঠন ও 
উন্নয়ন ব্যাঙ, থাগ্য'.ও ক্বষিশংস্থা প্রতৃতির 





a 


আর্থিক জগৎ 


'উদ্তোগে'বেন্দটি খোলার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 


ইতিপূর্বে এইরূপ শিক্ষাকেন্র আর খোলা, 
হর নাই। ৬ হইতে ৮ অন উচ্চশ্রেণীর 
আন্তর্জাতিক কৃষিবিশেষদ্ঞ উক্ত কেন্দ্রে শিক্ষা" 
দান করিবেন! পাকিস্থান এবং নিকটবর্তী 
রা্টরসমূহের € হইতে ১০ রন কৃষি বিশেষজ্ঞ 
শিক্ষাদান কাৰ্য্যে অংশ গ্রহণ করিবেন । এক 
একটি দেশ ৮ জন * পর্য্যন্ত শিক্ষার্থী প্রেরণ 
করিতে পারে। 

প্রশ্বোজনের তুলনায় বিশ্বের খাত 
উত্পাদনের স্বল্পতা--অনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সহিত সামঞ্জগ্ত রাধিয়৷ বিশ্বের খাঁঘ্ভাভাঁব 
দূরীকরণের অগ্ক জমীর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 
করা প্রয়োজন-_বিশ্বধাছযসংস্থার ডিরেক্টর 
জেনারেল নরিল ই ডড গৃত ৩০শে মে 
তারিখে ওয়াশিংটনে এই অভিমত ব্যক্ত 
করেন। ডড ৫ মাস ধরিয়া বিশ্বের পশ্চাদ- 
পদ এলাকাগুলিতে সফর করেন। সম্প্রতি 
তাঁহার উক্ত দফর শেষ হইয়াছে । অধিকাংশ 
গ্বপৈই তিনি লক্ষ্য করেন বহুবিধ ক্রটীর ফলে 
প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হইয়া 
থাকে। তিনি বলেন, গত ১০ বৎসরে 
বিশ্বের অনসংখ্যা ২০ কোটি বৃদ্ধি পাইলেও 
১৯৪০ লালের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন এখনও 
শতকরা তিনতাগ কম হইয়া খাকে। 

মহা-রচন! সন্ধলনের মহোন্ভম-- 
একাধিক মহাদেশের দার্শনিক, ওপন্ভাঁপিফ, 
বৈজ্ঞানিক, কবি এবং শিক্ষান্রতী মহারধিগণ 
মিলিয়া বিশ্বের সেরা লাঁষ্চুতোর এক মহ! 
সঞ্চলন প্রকাশের মহুছুভম করিয়াছেন। যাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগে! ( ইলিনয় ) বিশ্ববিদ্তালয় 
এবং বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া বুট।নিকা 
প্রতিষ্ঠান মিজিতভাবে এই মহারচলা সন্কলনে 


উ্তোগী হইয়াছেন। এই মহারচনাঁবলীর 


একটি পূর্ণাবয়ব প্রকাশ 6৪ খণ্ডে সমাপ্ত 
হইবে? এই মহ! সঙ্কলনের উদেশ্য হইল-_ 
প্ৰিংশ শতাব্দীর কোনও স্বাধীন মানবের 
উদ্দার আদর্শের শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্ধ্য 
রচলাবলীকে একত্র সঙ্গিবন্ধ করা ।” বিশিষ্ট 
৭৪ জন গ্রস্থকারের ৪৪৩টি রচনা এই 


৭2. 


১১১ 


সব 


,সঙ্কলনের মহদা শ্রয়ে পূর্ণাবয়ব নিয়াই প্রবেশ 
লাভ করিবে। নির্বাচিত রচনার মধ্যে ১২টির 
ইংরেছী সংস্করণ বর্তমানে মুদ্রিত নাই। 
নির্বাচিত কতকগুলি রচনার সর্বপ্রথম 
ইংরেজী অমুবাদও সম্কলনগ্রস্থে স্থান পাইবে ॥ 
গশিকাগে! বিশ্ববিগ্তালয়ের চ্যান্সেলর রবার্ট 
হাচিন্স এবং ও ব্রিগ্ুেতালয়ের আইনের 
অধ্যাপক ভার এ্যআডলার যে খণ্ডটি 
সম্পাদনার ভার নিয়াছেন সেইটি হইল 
পশ্চিম খণ্ডের মহৎ রচনাবলী ।. ডা 
হাচিন্দ বলেন-_এই রচনবলীই হইল 
পাশ্চাত্য সভ্যতার বনিয়াদ এই সচ্যতাকে 
বাঁচাইয়! রাখিতে গেলে--এই বনিয়াদ সম্বন্ধে 
ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, ইছাতে সন্দেহ 
নাই। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় 
এই বিরাট সঙ্কপনে হুইপ, এর সিন্টপিকন্‌। 
পিন্টপিকন্‌ শব্দটি শ্রীক। এর শব্দগত 
অনুবাদ করিলে ঈড়াইবে_-আলোচ্য 
সংগ্রহ । এই অধ্যায়টি হইবে ২৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী 
অগঘিখ্যাত গ্র্থকর্তারা যে লক্প বিষয়ে 


মূলতঃ আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের সংঘ) 


হইবে ২৪৬৭ । শিন্টপিকন্‌ বা আলোচ্য 
সংগ্রহের উদ্দেপ্ত হইল আলোচ্য বস্তুর ব্যাথা! 
করিয়া দেওয়া, যেমন অভিধানে থাকে শবের 
এবং এনপাইক্লোপিভিয়া বা মহাকোধে থাকে 
তথোর ব্যাথা] | -মার্কিনবার্তা 

শহ্যক্ষেতের পোকা নিবারণের 
জহজ উপাঁয়_গম, যব ইত্যাদির ক্ষেতে 
মাঝে মাঝে পোকা লাগে। সম্প্রতি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এই পোকা নিবারণের সহ উপায় 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ফললের শীয দেখা 
দিবার ললে সঙ্গে যদি কিছু ডি ডি চি, খনিত 
তৈল (কেরোলীন) এবং জল একলছে 
মিশাইয়া শগুক্ষেতে ফসলের উপর ছিটা ইস্ক] 
দেওয়া যায় তাহা হুইলে পোকার হাত 
হইতে ফণলকে বাঁচানো যায়। টেকসাস, 
মিসিলিপি, মিসৌরি এবং ইলিনোয়া এলাকার 
এই পরীক্ষা চালাইয়া সুফল পাওয়া 


গিয়াছে। 9. পু 
মার্িনবার্ত 





বাজারের হা হালচাল 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৩শে জুন_আজও বাঁঞারে 
টিলাভাব ছিল। শেয়ারের দরের বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হুয় নাই। 


হইয়াছে। কল: 

গবৰ্ণমেণ্ট পিফিউরিটা--৩২৬ "সুদের 
(১৯৮৬) খণ ১৯৭1/০ ৯৭/৫  ৯৭/০ 
৯৭৪3. ৩২ সুদের (১৯৫৭) খপ 
১০১৩৬ ; ৩২ সুদের (১৯৫১-৫৪) থপ 
১০০৪০ ) ৩২ দের, (-১৯৭০- -৭৫) খপ 
৯৯1৩০ ৯৯৪০ ৯৯//০ 5 ৩২ সুদের ( ১৯৬৩- 
৬৫) খপ ১০০২ 7৩২ সুদের ( ১৯৫৯-৬১ ) 
খণ ১০১/০। ব্যাঙ্কষ-_ক্যালকাঁটা স্তাশনাল 
ব্যান্ক ৮২) ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (আংশিক) 
৪৪৮২ ৪৪৬২1 কাপড়ের কল-_-এলগিন 
মিলস ১৪1০ ১৪1/০। কয়লাখনি_-বেঙ্গল 
৫১২২ "৫০৯২, ৫১২২ বরাক্কর ১৩:৮০ ) 
জৈস্তী সেম্টাল ১1৬০ নিউ চুরুলিয়া ১৮০০; 
সেন্ড ১২৩০) সাউথ কারাণপুরা ২৪২) 
ওয়েষ্ট জামুিয়া ২৬]০। পাটকল--আদমঞ্গী 
(প্রেফ) ১১১২ আগড়পাড়া .১৩৮%০ 
১৩৫০ ১৪২ ১৩%/০ ) এংলো ইণ্ডিয়া ২১৮৯ 
২২০২ ২১৯২ ২১৭২ ২১৮২ বেলভিডিয়ার 
২৩২২ ২৩৩৯3 কেদারনাথ ৭৮০০ ৮৯২ 
ভাশনাল ২৪) নর্থক্রক ১৪০) ওয়েভালি 
৫8০ ৫1%০ ৫1৩০ । বিবিধ কোম্পানী বার্মা 
কর্পোরেশন ।%০ ২৩০ ) ইণ্ডিয়ান কপার 
২/০ ২%০ ২৩০ ; করাপপুরা ডেভালাপমেন্ট 
১৭৮০ ১৭৩০ 3 সৌনভ্যালী সিমেন্ট ৬২ ৪/০ 
৬৬০) ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক ৪8৬০ ) 
পাটনা ইলেক্ট্রিক ১৩৮০) বার্ণ এণ্ড কোং 
২৪৭২ $ ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড অয়ার প্রোডাক্টস 
৪৫0০ ১ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্ভীল ২৮॥০ 
২৯/০ ২৯%/০ ২৯২ ২৮৩১০ ২৮/০ ২৮৮০/০ 
২৮৮৩০ ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৭1%০ 
৭8৩০) মাসলল ৭৮/০3 টাল প্রডাইণ 
৪৩০) ষ্টীল কর্পোরেশন ২০৩০ ২০৮০) 
এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন ৬৬০ ৬৪০ 6৮/০ ) 


ইণ্ডিয়ান ' 
আয়রণ এণ্ড ট্ীল ২৮৮০১০ কেনাবেচা , 


পরা কাল যর ১৬০ ১৯৮০ )- বি 


আই কর্পোরেশন ৮৮০ ৮%০) ইণ্ডিয়ান 
ভাঁশনাল 'এয়ারওয়েজ ২৪০) ইণ্ডিয়ান এমু- 


মিনিয়াম ১১৯] ৯২০) মার্টিন বার্ণ ১৫:৭০ 


১৫1০) শ ওয়া জেস* ১৫৩০ £ রোট।স ইত্ডাহী 
৫1/5 ৫1৮০) ও ( বি প্রেফ) ৫৭২ ৫৮৯) 
ব্জেল পেপার ৫১৪০ ৫১187 আসাম শ 
0/5 ॥॥০০ ৪ ইতি দীপ ৬/০ ৬১ 3 
বলরামপুর ৫২) কানপুর সুগার (প্রেক ) 
১৬১২) মুরী ক্রয়ারী ৫০ ৫1১০ ৫1০ চা- 
বাগান_ আমলকী ১৪৩২) ক্রকবণ্ড ১৯২) 
বাঁসমারী ২৪%০ ; বাঁসমাঁতীয়া ৩০০ 5 দি 
ত্যালী ১১৯ ৪ ধুনসেরী ১০২ ৯1০ ৯৮/০ ) 
স্তসকুরা ২২২ ২২৮%০$ নিউ তরাই ১৩) 
নিউ সামনবাগ ১৪/০ ১৪০ ১৪০০ ; 
টাকভার ৮॥০০। ভিবেঞ্চার--৫২ সুদের 
কালকাঁটা ইলেক্ট্রিক ভিবেঞ্চার ৯৮৮০০ ) 
€]০ সুদের শ্রীলীতায়াম সুগার ডিবেঞ্চাৰ 
৯৫২। | 
সোন! ও রূপ 

কলিকাতা, ২৩শে জুন-_-পা্কা সোনা 
(প্রতি তোলা ) ১১২৪০ ; বড়ালবার (প্রতি 
তোলা) ১১২০; গিনি (প্রতিখান ) 
৭88০) ক্লপা (প্রতি এক শত তোলা) 
১৭৪৫০) এ খুচরা (প্রতি এক শত তোল! ) 
১৭৪৮০ | | 


মানুষের পরমায়ু-_ভাঃ গার্ডনার 
নামক একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মচুযাদেহ 
সমন্ধে গবেষণা করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছেন যে, প্রতিষেধক ওুঁষধ 
প্রয়োগ করিয়া শীঘ্রই মানুষের আয়ু ১২০ 
বৎসৰ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হুইবে। 


FT TEE 


MACHINERY ১৯ 
























আর্থিক জগতের 
নিয়মাবলী , 


'“আথিক অগৎ” প্রতি সপ্তাহে 
লোমবারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
উদার বাধিক মৃদ্য সডাক ৮২ টাক! 
এবং ধাগ্নাসিক মূল্য সডাক ৪1০ টাঁকা।- 
ছয় মাসের কম সময়ের অন্ত গ্রাহক করা 
হয়লা। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা: 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। 
ছাত্রগণকে অপেক্ষাকৃত অল্পযূল্যে কাগজ 
সরবরাহ করা হইয়া থাকে। প্রতি 
সংখ্যার মূল্য /০ আনা। 
আধিক জগতে প্রকাশের জগত প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি যতী ন্নাথ ভট্টাচার্য্য, 
সম্পাদক, আধিক জগৎ-এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ব্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের আন্ত 
চিঠিপআ ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃৎস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের, 
অফিসে পৌছা চাই। 
টাকাকভি মনিঅর্ডার, পো 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রের 
করা চলে | তবে কলিকাতার বাছিরের 
ব্যাক্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে । 
“আধিক জগতে”র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে আনান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগন্ছে প্রকাশিত হইবে. 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আঁথিক জগতের 
অফ্কিসে পৌঁছান চাই। এই সম্পৰ্কিত 
চিঠিপত্র প্ম্যানেঙার, বিজ্ঞাপন বিভাগ” 
এই নামে প্রেরিতব্য। 
বিনীত-_ ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ অফিস 


১২২, বহুবাজার ফ্রী, কলিকাতাঁ--১২ I 


তা 


ত্ৰয়োদশ বর্ষ | 








Monday, 3rd July, 1950. সোমবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৭, | 


শিল্পসচিবন ভাষণ 


ভারত সরকারের নুতন শিল্পলচিব 
জীযুক্ত হরেক মহ্তাব সম্প্রতি কলিকাতায় 
আসিয়া! বেঙ্গল ভাশনেল চেম্বার অব কমাল? 
ভারত চেম্বার অব. কমাল” ও চ্যাশনেল 


‘ চেম্বার অব, ইও্ডারীত্দের সধর্ধানা সভায় 


প্‌ 


এদেশের শিল্প ব্যবসার সম্পর্কে তিনটি ৰক্তৃতা 
দিয়াছেন। শিল্প সংগঠন, উৎপাদন সম্প্রদায়ণ, 
শ্রমিক বিক্ষোত প্রশমন ও শিল্প নিয়ন্ত্রণ 
প্রভৃতি বিষয়ে নৃতল মন্ত্রীর আদর্শ ও 
কর্মপন্থা কি তাহা জঞানিবাঁর জ্ভ দেশের 
লোক ওংসুক্য বোধ করিতেছে। শ্রীযুক্ত 
মহতাঁষ সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে কোন 
বিস্তারিত আলোচনার আগ্রহ না দেখাইলেও 
পরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু 
লোকলম্পাত করিয়াছেল। উচাতে তাহার 
কর্মনীতির কতকটা আভাষ” পাওয়! 
তেছে। পু 
ভাঁশনেল চেম্বার অব ইওাস্রী্গের 
সমঘর্ধনা লতায় বক্তৃতা প্রলঙ্গে শীযুক্ত মহুতাঁব 
বলিয়াছেন, “এ দেশে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে 
ইতিপূর্বে এতসব নীতি ঘোষণা করা 
হইয়াছে যে নূতন করিয়া তৎসম্পর্কে কিছু 
বলিতে যাওয়ার ঝাঁকি অনেক । ফোন 
বিশেষ নীতির উপর আমি যদি জোর দিতে 
যাই তবে হয়ত দেশের শিল্পপতি! তাহা 
মান্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে চাঁহিবেন না।* 
হত শিল্পনীতি সম্পর্কে তাহাতে নূর্তাদ 


/ জটীলতার হুট হইবে। কাঞ্জেই শিল্পনীতি 


সম্পর্কে কিছু না বলিয়! শিল্প খীলারের কার্ধয- 
করী উপায় সম্পর্কেই আমি মোটামুটি ভাবে 


ৰ 


] 


আলোচন! করিতে চাই ।* শ্রীযুক্ত যহতাব 
এই উক্তি দ্বারা নিজেকে ' বাছবিতর্কের 
উর্দ্ধে দাড় করিবার.চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
এইভাবে সমস্ত] এড়াইবার চেষ্টা শিল্পসচিৰ 
হিসাবে তাহার সত্যিকার দায়িত্বরোধের পরি- 
চায়ক বলা যার ন!। সরকারী মন্ত্রীরা ও কর্ঘ- 
কর্তারা গত তিন বৎসরে নানাভাবে এদেশের 
শিল্পনীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে 
সরকারী উদ্দেত্ত ও কাধ্যধারা সম্পর্কে দেশে 


বিষয়-সুচী . 








বিষয় পৃষ্ঠা 
শিল্পসচিবের ভাষণ ১১৩-১১৫ 
স্বর্ণের মূল্য হাঁস ১১৫-১১৬ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৭-১১৯ 
লানাকথা ১২০-১২৩ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১২৪ 
বাজারের ছালচাল ওয় কভার 


সি 


লিলা 


যথেষ্ট অনিশ্চয়তার সৃতি হইয়াছে। ফলে শিল্প 
জাতীয়করণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিকেজীকরণ সম্পর্কে 
কোন্‌ দ্বিক দিয়! গবর্ণমে্ট কতদূর কি 
করিতে চান তাহা ঠিক ঠিকভাবে বুঝিতে 
না পারায় দেশের লোক দিশাহারা হুইয়া 
পড়িয়াছে। কলকারখানার মালিক, ও 
শ্রমিক কোন পক্ষই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত 
হইয়া আন্তরিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ 
চালাইয়া যাইতে পারিতেছে ন|।. এই 
অবস্থায় বিভিন্ন মতবাদ ও নীতিষাদের 
বিতর্ক বন্ধু করিয়া শিল্পলচিব-যদি এখন 
একটা নির্দিষ্ট কর্দপদ্থা বিশ্লেষণ করিয়া কারে 

















১০ম সংখ্য! 





প্রবৃত্ত হইতেন তবে তথাকথিত অনিশ্চয়তা - 
বোধ ও ভ্রুগার্হ্টৈর অবসান হইত, 
আধিক সঙ্কট দূর হওয়ার পথও হয়ত প্রশস্ত 
হইত। 

এদেশের শিল্প ২ ব্যবপায় ক্ষেত্রে যে 
অবসাদের ভাব হ্যারি হইয়াছে তাহা দূর 
করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মহতাব তাহার বক্তৃতায় 
স্বদেশী অব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের পুরানো 
আন্দোলন নুতন করিয়! জাপাইর়া তোলার 
নির্দেশ দিয়াছেদ | ১৯০৫ সালে ধাংলায় যে 
স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইয়াহিল তাহার ফলে 
শিল্পজ্রব্যের দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল 
করার আগ্রহ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে শিল্পোন্নতির 
পথ সুগম হইয়াছিল। শ্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন 
ও ব্যবহারের সেই সঙ্কল্প লোকে ভুলিয়া 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছে ব্লিয়াই আজ শিল্প 
ব্যবলায় ক্ষেত্রে মন্দার সুচনা হইয়াছে। 
এই £মন্দা কাটাইয়া উঠিবার অন্ত বাহির 
হইতে দিনিষপত্রের আমদানী হাস করিবার 
এবং যথাসম্ভব সব কিছু দেশে তৈয়ার 
করিবার কার্ধ্যনীতিই আজ আঁমাদ্বিগকে 
আন্মরিকভাবে গ্রহণ করিতে হুইবে। 
সমবেত প্রচেষ্টায় নিজেদের অতাব পরি- 


পৃঃণই শ্যিদেশী' নন্্ের মূল তাৎপর্য । সেই 


তাৎপৰ্য্য বুঝিয়। কল কারখানার মালিককে 
উৎপাদন বৃদ্ধির ফাপ্জে আস্তরিকভাবে যত্বপর 
হইতে হইবে।' শ্রমিকদিগকে সেই কাছে 
একনিষ্ঠ কর্ম্মশক্তি মিয়োগ করিতে হুইবে। 
স্বদেশে উৎপন্ন পণাসা মন্ত্রী ছাড়া অন্ত জিনিষ 
খরিদ ও ব)বহার না করার হুর্বার সঙ্কল দেশের 
ক্রেতালাধারপকে গ্রহণ করিতে হুইবে। 
শীযুক্ত মহতাব বলিয়াছেন, এদেশের 
শিল্প মালিকেরা অতিরিক্ত মুনাফা শিকারে, 


i 
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শ্রমিকরা বেশী মছুর়ী আদারে এবং ক্রেতা- 
সাধারণ স্বদেশী জিনিষের গুণাগুণ বিচারে 
বেশী মাত্রার জোর দিতেছেন বলিয়া! 
শিল্পোপ্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির অন্থকুল অবস্থা 
১ চটি হইতেছে না। দেশের স্বার্থে এখন 
হইতে এইসব মনোভাব সংযত করা সমন্ধে 
উহাদের উপর চাপ দিতে হুইবে। 
শিল্পোৎপাদকদিগকে pS ভাষায় 
জানাইয়া দিতে হুইবে যে, উপল দ্রব্যের 
ভাষ্য মূল্য ছাড়া অতিরিক্ত কোন মূল্য 
তীহার। দাবী করিতে পারিবেন না। শিল্প 
প্রসারের এবং উৎপন্ন পণ্যের কাটতি 
বাড়াইৰার খাতিরে এ বিষয়ে তাহাদিগকে 
কিছুটা স্বার্থত্যাগের নীতি অনুসরণ করিতে 
হইবে। শিল্পোরতির প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর 
শমুসত দেশসমূহের তুলনায় এদেশের শ্রমিক- 
দিগকে উপযুক্ত মজুরী দেওয়! সম্ভব নছে। 
কাজেই বাড়তি মনুরীর অন্ত তাহাদিগকে 
দিনের প্রতীক্ষা করিতে হুইবে। 
কমদরে জনসাধারণকে পণ্য সামগ্রী 
যোগাইবার লম্ক প্রয়োজন হইলে শ্রমিক- 
দিগকে অপেক্ষাক্কত কম মঞ্জুরীতে আপাততঃ 
উৎপাদনের কাজ চালাইয়া যাইতে হুইবে। 
দেশের উৎপন্ন শিল্পপ্রব্য বিদেশী শিল্পদ্রব্যের 
তুলনায় নিকৃষ্ট হইলে তাহা দেখিয়া উহ্বাদের 
প্রতি ক্রেতাসাধারণের পক্ষে বিমুখ হওয়া 
চলিবে না। দেশী জিনিষ ব্যবহার কর! দেশের 
স্বার্থের দিক হইতে প্রয়োগন এবং দেশীয় 
শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়! তাহ! যথা- 
সম্ভব হষ্টমনে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। পারম্পরিক সহযোগিতা ও স্বার্থ- 
ত্যাগের এই নীতি ব্যাপকভাবে অবলদ্িত 
ও অনুস্থত হইলে তবেই এদেশে শি্োরতির 
পথ এবং_অনগাধারণের অভাব মোচন ও 
ছুঃখহুর্দশা দূরীকরণের পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে। জীধু্ত মহুতাবের এই ধরণের মন্তব্য 
ও নিৰ্দ্দেশ আমরা দেশের বর্তমান অবস্থায় 
খুব সুচিন্তিত ও বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
মনে করি! বিদেশ হইতে বিস্তর টাকার 
মালপত্র আমদানী করিতে গিয়া দেশ 


-' 7." জাধিকজয়হ ৮ শ্্প্প্ম্কষ্যাল্চরুক্তুান ভুলতে 
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যেভাবে ফতুর হইতে চলিয়াছে এবং মালিক, 
শ্রমিক ও ক্রেতাসাধারণের পারস্পরিক 
সুহযেগিতার অভাবে যেভাবে দেশের 
বিল্লোন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, 
তাছাতে পুরানো দ্বিের “স্বদেশী” মন্ত্র নুতন 
করিয়া ধবনিত করা আল যথেষ্ট প্রয়োজন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে আমর! 
শীযুক্ত মহুতাবকে ইহা তাল করিয়! 
জানাইয়। দিতে চাই যে, এদেশের ক্রেতা" 
সাধারণ শিল্পো্লতির সার্থকতা সম্পর্কে 
উদাসীন নছে। বিদেশী ছিনিষের তুলনায় 
দেশী জিনিষ কিছুটা নিষ্ট হইলেও তাহারা 
স্বদেশী বলিয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত আছে। দেশী পিনিষ ক্রয়ের পক্ষে 
সব চেয়ে বড় অন্বিধ| হইতেছে উহার 
অপেক্ষাকৃত ছূর্শ,ল্যতা। ছুর্দ,লা হইলেও 
স্বদেশী জিনিয ক্রয় করিতে হইবে এরূপ কোন 
বাধ্যবাধকতা জনসাধারণের উপর আরোপ 
কর! যায় না। বিশেষ সেরূপ ক্রয়ক্ষমতা 
এদেশে অধিকাংশেরই নাই। কাজেই 
এদেশে কেবল শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করিলে চলিবে লা, সেই লব দ্রব্য 
ঘথাসস্তব কম দরে জনসাধারণকে সরবরাহ 
করিবার অন্ত শিল্পের উৎপাদন খরচও উপযুক্ত 
পরিমাণে হাল করিতে হুইবে। মালিকের 
মুনাফা ও শ্রমিকের মজুরী নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া 
ভ্রীযুক্ত মহতাব তাছার পথ উন্ুস্ত কঙ্ধিতে 
চান, ইহা ভাল ফথা। কেবল পরকারী 
সদিচ্ছা! নহে এবিষয়ে এখন হইতে সুযঞ্চল্লিত 
সরকারী কাধ্যনীতি অগ্ুন্থত হউক ইহাই 
আমাদের দাবী । * 

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িম্যা প্রভৃতি কতিপয় 
প্রদেশের লোকেরা শিল্পোক্নতির পরিপূর্ণ 
সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ 
উঠিয়াছে প্রীঘুক্ত মহুতাব বেঙ্গল ভাশনেল 
চেম্বারে তাঁহার বক্তৃতায় সেবিষয়ে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, অধিক শংখ্যক শিল্প 
স্থাপনের লাইসেন্স দিলে কেবল তাহাতেই 
কোন প্রদেশে শিল্পোন্নতির সুযোগ প্রসারিত 
হইবে না| শিল্প প্রসারের সমুচিত বিবি- 


ব্যবস্থা করিতে হইলে মূলধন ও কর্মক্ষমতা 
নিয়! প্রদেশবাসীদিগকেই সেবিষিয়ে অগ্রসর 
হইতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক 
ব্যবস্থা কয়িয়া যুবদমাকে এ বিষয়ে অস্থ- 
প্রাণিত ও উত্লাহিত করিতে হুইবে। ইহা 
খুবই সত্য কথা সন্দেহ নাই। যাহারা 
শিল্পোর্নতির সুযোগ পাইতেছেন ন! বলিয়া 
অভিযোগ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে 
আমরা শ্রীযুক্ত মহতাবের এ কথাটি বিশেষ 
করিয়া তাবিয়া দেখিতে অনুরোধ 
করি। ৃ 
এদেশে সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থা বা 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বহু প্রকারের ক্রটি বিচি 
স্মরণ করিয়া অনেকেই তাছার অবসান দাবী « 
করিতেছ্েন। ভারত সরকারের শিল্প সচিব -_ 
তাহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও কিছু কিছু ৃ 
আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিপ্রাছেন, 
লরকানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু 
গলদ ধরা পড়িয়াছে সত্য, কিন্ত এ সব 
ব্যবস্থার ফলে দেশের লোক সমষ্টিগত ভাবে 
উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই গবর্ণমেন্ট মনে 
করেন। নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাঁজ কারবার 
পরিচালনায় সরকারী কর্ণরারীদের পূর্ব 
অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নাই। উহার 
ফলেই তাহাদের কাজে ফোন কোন দি 
দিয়া ক্রুট প্রকাশ পাইয়াছে। অনসাধা 
পরিপূর্ণ মাত্রায় লহযোগিতাঁ করিত 
আগাইয়! আপিলে প্র সব ক্রটি সংশোধন 
কর! কঠিন লহে। জদলাধারণের সহযোগিতা 
বলিতে শ্রীযুক্ত মহুতাঁব এই ক্ষেত্রে কতদূর কি 
'প্রত্যাশা করেন তাহা আময়া জানি না 
কিন্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই ৰদিয়া সরকারী 
কর্মচারীদের দোষ ক্রেচির কথা অতি সহজে 
এড়াইয়া যাওয়ার যে চেষ্টা তিনি করিয়াছেন 
তাহা আমাদের নিকট মোটেই শোভন 
*্বলিয়া মনে হয় নাই। পূর্ব অভিজ্ঞত! 
না থাকিলে লোকে ভূল করিতে পারে, 
কিন্ত হুনীতিপরায়ণ হওয়ার কোন কথ। 
নাই। এদেশে সরকারী কর্দচারীদের 
ভুলের জন্তই কেবল কন্ট্রোল ব্যবস্থ 


ওরা জুলাই, ১৯৫০ ] 
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ক্রটিপূর্ণ হয় নাই । উহাদের মধ্যে অনেকের 


হেয় প্রতিপর হুইয়াছে। স্বার্থপ্রায়প 


সঙ্কল্ল আমাদের জাতীয় গবর্ণমেন্ট এখনও 


সুনীতি ও কারসাপ্রির জঙ্জও সরকারী সরফারী কর্দচারীদের সেই ছুর্নীতি "ও গ্রহণ করিতেছেন: লা, ইছাই পরিতাপের 
কন্ট্রোল ব্যবস্থা আঞ্জ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও কারসাজি দমন কষ্ঠার কোন ম্থুকঠোর বিষয়। - 


কিছুদিন যাবৎ এদেশে স্বর্ণের মুল্য 
যেরূপ ক্রমাগত হলি পাইয়া যাইতেছে 
তাছাতে ইহার কারণ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
বিভিন্ন মহলে নানারপ জল্পনাকল্পল! সুরু 
হইয়াছে। স্বর্ণের এই মূল্যহ্থাসকে কেহ 
" কেছ নুতন বিশ্বব্যাপী মন্দার পূর্্বাভাষ বলিয়া 
মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে ইহ! 
সাময়িক মান্র। পাকিস্থান হইতে আগত 
শরণাধাঁদের মভভুদ স্বর্ণ বিক্রয় শেষ হইয়। 
গেলেই ভারতে স্বর্ণের বাজার পুনরায় 
. চাঙা হইয়া উঠিবে বলিয়! ইহারা মলে 
করেন। পপামুল্য এবং মছ্ুরীর হার হাস 
না পাওয়ার লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্বেও 


্ব্ণমূলোর এই অবনতি নানা কারণেই ; 


শেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
আন্তর্জাতিক হ্বর্ণমূল্যের তুলনায় ভারতে 
পর মুল্য বরাবরই চড়া থাকে। শিল্পের 
প্রয়োন ব্যতীত এদেশের অনসাধারণের 
মধ্যে স্বর্ণ মন্ধুদ করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি 
কহিয়াছে। স্বর্ণ, স্বর্ণমুত্া বা স্বর্ণালঙ্কার, 
দরিদ্রের গৃছেও পুরুষান্গুক্রমে লঞ্চিত থাকে 
এবং আয় বৃদ্ধি পাইলে এই ' সঞ্চয়ের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । এই কারণে 
স্বর্ণের চাহিদা অর্চান্ত দেশের তুলনায় 
ভারতে অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্ত চাহিদার 
যোগান বৃদ্ধি পাইলেও ভারতে * 
বর্ণের মূল্য কখনও আহর্জাতিক স্বর্পমূল্যের 
স্তরে নামিয়া যায় নাই। এক শ্রেণীর 
ফাট্‌কাবাল ধনী ব্যবসায়ী বোদ্াইয়ের লোনা 
ক্বপার বাজার নিয়ন্ত্রিত .করিরা থাকে এবং 
প্রধানতঃ ইহাঁদেরই কাধ্যকলাপে এদেশে 
স্বর্ণের মূল্য আন্র্জ্জাতিক স্বর্ণনূল্যের সমত্তরে 





হর্ণর মূল্য হাস 


নামিতে পারে না। বর্তমানে বিদেশ 
হইতে হ্বর্ণ আমদানী কর! নিষিদ্ধ আছে 
বলিয়া স্বর্ণের মূল্যে এই ব্যবসায়ীদের প্রভাব 
আরও বেশী প্রতিফলিত হইতেছে । ভারতে 
বর্ণের মূল্য যে কৃক্সিম উপায়ে চড়া রাখা হয় 
এফটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত 
হইবে ।. আমেরিকায় সরফারীতাবে স্বর্ণের 


মুল্য প্রতি আউন্স ( অল্লাধিক ২. ভরি ) ৩৫ 


ডলার হিসাবে নির্ধারিত ধাফিলেও তথায় 
এবং পৃথিবীর অন্ভান্চ দেশে শ্বর্ণের একটি 
অনিয়ন্ত্রিত বাজার উড়িয়া! উঠিয়াছে। এই 
অনিয়ন্ত্রিত বাজারে স্বর্ণের মূল্য ১৯৪৯ 
সালের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমেরিকার 


> 


নিয়ন্িত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হিল্‌। 
কিন্ত ইহার পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
বর্ণের মূল্য ক্রমাগতই হাঁল। পাইতেছে এবং 
বর্তধানে হ্ুইজারল্যাগড প্রভৃতি দেশে যে মুল্যে 
বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে তাছা আমেরিকার 
সরকারী মূল্যের প্রায় লমান। এক বৎসর 
যাবৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ম্বর্মূলোর 
এই ক্রমাবনতি ভারতে পরিলক্ষিত ছয় নাই। 
বরং বিগত জুলাই মাসে এ দেশে স্বর্ণের 
যে মূল্য ছিল চল্তি বৎলরের প্রথম দিফে 
তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। ঝুঁকিদার 
ব্যবসায়ীদের কাধ্যকলাপই ইহার প্রধান 
কারণ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিজাম 


ঘোষণা ! 


ভারতে সর্বপ্রথম ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুতেরমেসিন (ন্্রশক্তি ও 
হস্তচালিত ) জামির জাবির ও প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছি। 


স্বয়ংচন্ধা খেলন! প্রস্তুতের মেসিন 
চীনামাটীর পুতুল প্রস্তুতের মেদিন 


প্রভৃতি আমরা প্রস্তুত করি। 


আমাদের প্রস্তুত মেসিনারী গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হইয়াছে। 


ন এণ্ড 


টিন গাম সব ইণ্ডিয় 


অফিস--২০নং ষ্ট্রানগড রোড,  ফোন-ব্যান্ক ১৪৩৪ 
শো-রুদ_-৩৩নং বহুবাজার 55৬৫ কলিকাতা । / 





১১৬ 


বাহাদুরের সঞ্চিত বহু পরিমাণ স্বর্ণ বাজারে 
ছাঁড়িয়া দেওয়! সত্বেও এদেশে স্বর্ণের মূল্য 

হাস পাইতে দেখা যায় নাই । 
বিগত এক বৎসর যাবৎ যে আন্তর্জাতিক 
বাজারে স্বর্ণের মূল্য হাস পাঁইতেছিল মাত্র 
কয়েকদিন পূর্ব হইতে হহার প্রতিক্রিয়া 
তারতেও প্রত্যক্ষ করাস্মিগ্তুঢছ। ইহার 
আর একটি কারণ অনুধাবন করা খায় । 
বোঘাই শহরে শ্বণ ও রৌপ্য ব্যবণাযনীদের 
যে নম্মিলিত প্রতিষ্ঠান ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহা 
ভাঙ্গিয়া দিয়! মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বার! 
পুনর্দা্ঠন করিয়াছেন। ইহাতে অসাধু 
ব্যবসায়ীদের কার্ধযকলাপ দমিত হইয়া স্বর্ণের 
বাণারে কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা আসিবে 
বলিয়, আশা করা যায়। 

পৃথিবীব্যাপী স্বৰ্ণযূল্যের এই অবনতির 
কয়েকটী সুস্পষ্ট ফারণ রহিয়াছে। গ্রথমতঃ 
দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডার খনি সমূহে 
অধিকতর উৎপাদনের দরুণ ১৯৪৮ সালের 
তুলনায় ১৯৪৯ সালে শ্বর্ণের মোট উৎপাদন 
প্রায় ৭ লক্ষ আউল বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চীনদেশে গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকার সময় চীনা 
ধনফুবেরগণ বহু পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করিয়া 
মজুদ রাধিয়াছিল। কমিউনিষ্ট গব্্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বছ সংখ/ক 
বিত্তশালী চীনা বিদেশে আশ্রয় নিয়াছে এবং 
. মদদ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া দিতেছে। যে সমস্ত 
বিভ্শালী ব্যক্তি চীনে রহিয়া গিয়াছে 
তাহারাও স্বর্ণ বিক্রয় অথবা রপ্ানী করিয়া 
দিতেছে । বিগত এক বৎগর ফ্রান্সে বু 
লোকের হস্তস্থিত মজুদ স্বর্ণ বিক্রয় হুইয়াছে। 
ইহার! সাধারণতঃ ইংলণ্ডের শেয়ার বাজারে 
অর্থ বিনিয়োগ করিত। কিন্তু শ্রমিক 
গবর্ণষেন্টের জাতীয়করণ. লীতি এবং 
ইংলণ্ডের আধিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
শেয়ারের পরিবর্তে ইহারা প্রচুর বর্ণ ক্রয় 
করিয়া রাখিয়াছিল। স্বর্ণযূল্যের অবনতি 
লক্ষ্য করিয়া এই লমস্ত ব্যক্তি মজুদ স্বর্ণ 
ছাড়িয়া দিতেছে! সোভিয়েট রাশিয়া 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বিগত এক বৎসর 


আর্থিক জগৎ 


মধ্যে বহু পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে বিক্রয় 
করিয়াছে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লে বিজিত দেশগুলি 
সহ অগ্তান্কা বহু দেশেও প্রচলিত মুদ্রা, 
বিশেষতঃ নোট ছম্পর্কে ভ্রনযাধারণের অসুস্থ 


হাস পাইয়াছিল।* তখন বহু লোক সঞ্চিত 


অর্থধারা শ্বর্ণ ক্রয় করিয়া রাখিয়াহিল। 
বর্তমানে শাস্তি ও নিরাপত্তার ভাব প্রত্যক্ষ 
করা যাইতেছে বলিয়া নোট সম্পর্কে 
জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়া. আসিতেছে 
এবং বছ লোক মছুদ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া 
দিতেছে। শ্বর্মুল্যের অবনতি দেখিয়া 
ফাটকঝাবাজ এবং বাঁকিদার ব্যবগায়িগণও 
যেপরোয়' কাজকর্থ করিতে দ্বিধা করিতেছে। 


ইছাতে মোট চাহিদার পরিমাণও অল্লবিস্তর - 


ভাগ পাইয়াছে। 

এই লমস্ত আন্তজ্জীতিক ফারণের কোন্টা 
ভারতীয় স্বর্ণের বাজারে কিন্ুপ প্রতিক্রিয়া 
চৃটটি করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে 
পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে স্বণের নৃল্য যদি 
হাস পাইতে থাকে তবে ভারতেও ইছাঁর 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে যাধ্য। বর্তমানে 
বর্ণ আমদানী মিবিদ্ধ থাকা সত্বেও চোরাই 
পথে মধ্য প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এপিয়া হইতে 
বহু পরিমাণ স্বর্ণ আলিতেছে। ভারতে 
স্বর্ণের মূল্য অপেক্ষান্কত বেশী থাকতেই 
চোরাই রগুনীকারকদের দৃষ্টি শ্বভাবতঃই 
ভারতের প্রতি আক্কই হয়। ইদানীং 
পূর্ব হইতে ধহুপংধ্যক লোক ভারতে 
চলিয়া আপিয়াছে। যাহার! 
পুর্ববঙ্গে আছে তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ 
লোক তাছাদের অস্থাবর ধনসম্পত্তি অন্থত্র 
নিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ উদ্ধান্তর পক্ষেই 
নিজের আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব 
নয় বলিয়া ইছারা পরিবারের শেষ সম্বল 
বর্ণ ধা স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য 
হইতেছে । এই কারণে আমদানী বন্ধ থাক! 
সত্বেও দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের যোগান 
বাড়িয়া গিয়াছে । মুদ্রাক্ষীতি এবং পণ্য 
মূল্যবৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত চাকুরিয়] ও 


এখনও " 


[ ওরা জুলাই, ১৯৫০ 





কলকারখানার মজ্ুরগণ বিবাহাদি ব্যাপারেও 
শ্বর্ণক্রয় করিতেছে না। যোগান বৃদ্ধি এবং 
চাহিদা হাস এই ছুই কারণেই তারতে 
শ্বর্ণমূল্য হাল পাইতেছে | - 

চলাচল ব্যবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজোর 
উন্নতি না হইলে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় 
হাস লা পাইলে স্বর্ণের যুল্য বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া মনে করা বায় না। ম্বর্ণমূল্য 
সম্পর্কে ভবিষ্যঘণী করা কৃঠিন। 
অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত পারিপার্থ্িক 
রাজনৈতিক অবস্থার উপরও ইহা বিশেষ 
ভাবে নির্ভরশীল । ব্যাপক রাজনৈতিক 
গোলযোগ এবং যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্ক। দেখ! 
দিলেও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যুদ্ধের সংবাদে 
এদেশেও বর্ণের বাছারে পুনয়ায় একটু 
তেভীভাব দেখ! দিয়াছে। এই যুদ্ধ যদি 
কোরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর ' 
অভ্ভান্ভ অংশে ছড়াইয়! ন! পড়ে এবং ইহাতে 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্টরগ্ুলি জড়িত না 
হয় তবে স্বর্ণমূল্যের অধোগতি অব্যাহত 
থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। কোরিয়া 
যুদ্ধের মীমাংসা হইতে যে সময় লাগি 
তন্মধ্যে বাপারে তেজীতাব যায় থাবি 
'পারে। কিন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ফোরি 
এই সংগ্রাম যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁথমিক 
মহড়া হুইয়া থাকে তবে শ্বর্ণের মূল্য 
যে ফিরূপ দীড়াইযে তাহ! সহদেই 
অঙ্ুুমেয়। 


| 








কলিকাতায় পাটের আমদানী 
গত মে মাসে কলিকাতায় বাহির হইতে ৪ 
লক্ষ ২৩ হাজার বেল পাট আমদানী 
হইয়াছে। উছা লইয়। ১৯৪৯ সালের জুল! 
হইতে ১৯৫০ সালের মে পর্য্যস্ত ১ 
মালে কলিকাতায় ৩৬ লক্ষ ৪৮ হাজার 
বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
এই ১১ মাসে কলিকাতায় ৫৯ লক্ষ 
২৫ হাজার বেল পাট আমদানী 
হইয়াছিল। 


~~ 


ভারত সরকারের আমদানী নীতি 

গত নবেম্বর মাল হইতে তারতের 
আমদানীক তুলনায় রপ্তানী অধিক হওয়াতে 
১৯৪৯ সালের শেষ ছয় মালে বৈদেশিক 
বাণিজ্যে তাঁরতের ২০ কোটি টাকা উদত্ত 
'হুইজেও বৎসরের প্রথম হইতে অক্টোবর 
পর্যন্ত ১০ মালে ঘাটতির জগ্ক পূরা ১৯৪৯ 
সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের মোট ১৪২ 
কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে তবে 
ইংলণ্ডে তারতের মজুদ ষ্টালিং পাওনা হইতে 
১৮০ কোটা টাকা পাওয়া যাওয়াতে উপরোজ্ত। 
১৪২ কোটি টাকার ঘাটতি পুরণ হইয়াও 
ভারতের হাতে ৩৮ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মু উদ্ধত্ত থাকে। উহার পর চলতি ১৯৫৯ 
সালেক জামুয়ারী হইতে মার্চ পধ্যস্ত তিন 
মালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ৪৪ কোটি 


৭৯ লক্ষ টাকা উত্ধ হয় এবং চলতি বৎসরের 


ছয় মাসে ইংলণ্ডের নিকট পাওনা ষ্টালিং 
হইতেও ভারত কতক টাক! পায়। বৈদেশিক 
মুদ্রার এইরূপ স্বচ্ছলতা ছেতু ভারত সরকার 

তি জুলাই মাল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসে বিদেশ হইতে পণাত্রব্য আমদানীর 
ব্যাপারে কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল 
করিয়াছেন। গবর্ণষেন্টের পক্ষ হইতে বলা 
হইয়াছে যে, বিদেশে পণ্যব্রব্য রপ্তানী করিয়া 
এবং ইংলণ্ডের নিকট হইতে ষ্টালিং পাওনা 
আদায় হেতু আলোচ্য ছয় মাপে ভারতের 
হাতে যে পরিমাণ টাকার বিদেশী, মুদ্রা 
সঞ্চিত হইবে উক্ত ছল মাসে বিদেশ হইতে 
তত টাকার পরিমাণ পণ্যব্রব্য আমদানী 
করা হইবে। আপাতদৃষ্টিতে ভারত 
সরকারের এই নীতির মধ্যে আপততিঅনক 
কিছু আছে বলিয়! মনে করা যাইতে পারে 
নাঁ। কিন্ত গত নবেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক মাসে ভারতের হহির্ধবাণিজ্যে উদ্ব ত্ত 
হইলেও বহির্ববাণিজে এপ্রিলে ভারতের ৭ 
কোটি ২৭ লক্ষ টাকা এবং মেতে ১৪ কোটি 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


৭৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। ভবিষ্যতে 
এই ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র নহে ' কারণ 


ভারতের প্রয়োজনে বর্তস্তানে বিদেশ হইতে" 


অধিকতর পরিমাণে খাস্তশন্ত) চিনি ইত্যাদি 
আমদানী করা,.আবস্তক মনে হুইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় ভারত সরকার চলতি মাস 
হইতে ৬ মালে বিদেশ হইতে অধিকতর 
পরিমাণে হইস্থি,ব্রাপ্ডি, সিগার, সিগারেট 
ইত্যাদি বিলাসন্্ব্য আমদানীয় যে ব্যবস্থা 
করিতেছেন এবং পেট্রোলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া বিদেশ হইতে অধিকতর 
পরিমাণে পেট্রোল আমদানীর পথ যেতাষে 
প্রশস্ত করিতেছেন তাহ! সঙ্গত হইতেছে 
কিনা তথিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 


ভারত-পাঁকিস্থান বাটার হার 


ভারত ও পাকিস্থানের টাকার বাটার 
হার সম্বন্ধে গ্রাধানমত্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 
আস্তর্জ্জাতিক ব্যাঞ্চ এই বিষয়ে একটা 
মীমাংলা করিয়া দিতে পারে। এদিকে 
বোম্বাইয়ে ভারতের বাপিঞ্র্য সচিব 


এরূপ শ্ীকাশ করেন যে, এই বিষয়ে শীঘ্রই 
তার়ত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটা মীমাংসা! 


হইয়া যাইবে । এই সব উক্তি হইতে গুজব 
রটিয়াছিল যে, পারত ও পাকিস্থান উভয়েই 


- প্রতি চাকার মূল্য ১ শিলিং ৯ পেদী সাব্যস্ত 


করিয়া পারম্পয়িকু বিরোধের মীমাংলা 
করিবে। পর ২৪শে ছুন তারিখের 
কিমাস? পত্রে এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 
বাষ্টার ছার লতবদ্ধে উদয় দেশের মধ্যে যে বুঝা- 
পড়া হইয়াছে তাহার ফলে পাকিস্থান উহার 
টাকার মূল্য প্রতি টাকায় ২ শিলিং ২ পেনী 
হইতে কমাইয়া ১ শিপিং ৮ পেনীতে 
নির্ধারিত করিবে এবং ভারত এই হার 
মানিয়া নিষে। তবে তারত, উদার মুদ্রার 
মূল্য ১৮ পেনীই রাখিবে। প্রকাশ যে, আগামী 
সেপ্টেম্বর মালে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের যে 
বাধিক অধিবেশন ছইবে তাহার পর এই 
নূতন হার ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোধিত হইবে। কিন্ত 
ইতিমধ্যে গত ২৮শে তারিখে পাকিস্থানের 
অর্থনচির জনাব গোলাম মহম্মদ করাচী 
হইতে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাটার 
হার স্থির করিবার আধর্।তিক ব্যাঙ্কের 
কোন দায়িত্ব নাই। তবে পাকিস্থান যে 
উহার টাকার মূল্য কোনদিনই হাস করিবে 
না__একথাও তিনি বলেন লাই। উচ হইতে 
মনে হইতেছে যে, 'কষান? পত্র যে কথার 








০ল্কাম্পা লী 


যেকোন.গকার বীঘ়ার জন্য 
জীবন”, “অপ্নি “সামুদ্রিক”, 
“দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া ইনসিওরেন্স 


৷ ৩ণৎ্নং ফ্ৰাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 


ভিল সি ভে ভ 


১১৮. | আর্থিক জগৎ 


N 





উল্লেধ করিয়াছেন তাছা একেবারে ভিত্তিহীন: কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ জমির উপর 
নহে। এই. কথামত পাকিস্থান যদি উহার বর্তমানে কৃষকদের এরূপ স্থায়ী অধিকার 
টাকার মূল্য ১ শিলিং ৮ পেনীতে নির্ধারিত জন্নিয়াছে যাহাতে অনেক কৃহকই ১০ 
করে এবং ভারত যদি তাহ! মানিয়া লয় বৎসরের খাজানা. একসঙে জমা দিয়! ভূমিদারী 
তাহা হইলে ভারতের *১০০ টাকা. অধিকার অর্জনের, প্রয়োজন বোধ করে না। 
পাকিস্থানের :১১১ টাকার সমান হইবে | - "দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ধক এরূপ দৰিজ্ত যে, 


উহার কলে ভারতকে ন হইতে ১০৫ তাহাদের পক্ষে এক সঙ্গে ১০ বৎসরের 


টাকার পাট বা তুল! ক্রয় করিতে ১৪৪ টাকার খাঙ্গানা দেওয়া সম্ভবপর নহে। তৃতীয়তঃ 
পরিবর্তে ১১১ টাকা দিতে ছইবে।, তবে এই সোপিয়াপিষ্টগণ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী 
ভিত্তিতে বাটার হার সম্পর্কে পাকিস্থানের উচ্ছেদ করা যাইবে -প্র্জাদের মধ্যে এরূপ 
সহিত একটা! রফা হইলে ভারত হইতে আন্দোলন করাতে অনেকে এই; ব্যাপারে 
পাঁকিস্বানে বপ্ত।নীর পথও প্রশস্ত হইবে। গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ 
এ রছিয়াছে। যাহা হউক আমরা আশা 
উত্তর প্রদেশে জমিদারী প্রথার করিতেছি উত্তর প্রদেশের গবমেণ্টের 
ft * বিলোপ আলোচা পরিকল্পনা শেষ পর্য্যত্ব ব্যর্থতায় 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে পর্য্যংসিত হুইবে না। বলা বাহল্য ষে, উত্তর 
সমস্ত জমিদারীর বিলোপের জন্ভ যে আইন প্রদেশের এই পরিকল্পনার সাফল্োর উপর 
পাশ করিয়াছেন তাছাতে গবর্ণমে্টকে মোট ভাতের অন্তান্ত রাষ্ট্র জমিদারী প্রথার 
১৬৮ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হুইবে উচ্ছেদ নির্ভর কর্মিতেছে। কারণ এই তাবে 
বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। উক্ত টাকা সংগ্রহের প্রজাদের নিকট হুইতে ক্ষতিপূরণের টাকা 
জন্ভ প্রায় এক বং্যার পূর্বে উত্তর প্রদেশের সংগ্রহ ফরিতে ন! পারিলে কোন গবর্ণমেন্টই 
গবৰ্ণমেন্ট ঘোষণা [করেন যে, প্রজাগণ যদি নিজের হাত হইতে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী 
উহাদের দেয় বৎসরের খাঁজানার দশগুণ এক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে লমর্থ 
সঙ্গে জম! দেয় তাহা হইলে জমিতে তাহাদের হইবেন না। 
৭ অধিকান্দ জম্মিবে। গবর্ণমেপ্ট এই | 
দি ভূমিদামী অধিকার নামে পাটের চাহি ও যোগান 
অভিহিত করেন। যাহা হউক গবর্ণষেট গত ১লা ভুলাই তারিখ হইতে পাটের 
মনে করিয়াঁছিলেন'যে, এই তাবে গত ৩*শে যেনুতন বৎসর আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে 
মার্চ তারিখের মধ্যে উচ্বারা ১৭০ কোটী পাটের চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে 
টাক! পাইবেন। কার্য/তঃ তাছা না পাওয়ায় সম্প্রতি কতকগুলি বিবরণ প্রকাশিত 
উহার মেয়াদ ৩০শে জুন পগর্ধ্যস্ত বাড়াইয়া - হইয়াছে। প্রকাশ যে, পূর্বববঙ্গে উপরোক্ত 
দেওয়া হয়। কিন্ত গত ১৬ট জুল পর্য্যন্ত এই তারিখে ১৯৪৯ সালে উৎপন্ন পাট হইতে ২০ 
ভাবে গবর্ণমেন্টের হাতে যান্ ২১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাট দ্ধ তত রহিয়াছে। পাকিদ্বান 
লক্ষ টাক! জম! হইয়াছে। এজভ্ড উত্তর গবর্ণমেপ্ট . চলতি বৎসরে গত বৎসরের 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এক্ষণে গ্রজ্জাগণকে এই তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ ফম জমিতে পাটের 
তাবে টাকা জমা দিতে অধিকতর উৎসাহিত চাবের নির্দেশ দেওয়া সত্বেও এবার পূর্বে 
করিবার অন্ড একটি আইন প্রণয়ন গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের 
করিতেছেন। - চাষ হুইয়াছে। পূর্কাবজে এবার ফদলের 
উত্তর . প্রদেশের পবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অবস্থাও গত.বৎসর- অপেক্ষা অনেক বেশী 


মত টাকা না পাইবার কতকগুলি সন্তোষজ্রমক। উহার কলে এবার পুর্বে 


ৃ্‌ [ ওরা জুলাই, ১৯৫০ 


কম পক্ষে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে ভারতে 
পাটের চাষ সম্বন্ধে তারত সরকার যে বরাদ্দ 
করিয়াছেন তাহাতে চলতি বৎগরে ভাঙতে 
৪6 লক্ষ বেল পাট হইবে বলিয়া জানা 
গিয়াছে! কাজেই চলতি, বৎসরে গত 
বৎসরের মদদ ২* :লঙ্গ বেল পাট লইয়া . 
মোট. ১ ফোটা ২৪ লক্ষ রেল পাটের যোগান ' 
পাওয়া যাইবে । উচার মধ্যে চলতি বৎসরে 
ভারত ছাড়া অন্ত বিদেশে খুব বেশী করিয়া 
ধরিলেও ২০ লক্ষ বেলের বেশী পাট 
রপ্তানী হইবে লা। বৎসরের শেষ পর্যন্ত . 
পূর্বে ও ভারতে ২৫1২৩ লক্ষ বেল পাট মজুদ 
থাকিয়! যাইবে ধরিয়া লওয়া যায়। 
কাজেই চলতি বংসরে ভারতীয় চটকলগুলির 


গ্রয়ো্নে ১ কোটী বেল পাট পাওয়ার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভারতীয় চটকলগুলি 
যদি পুরাদমে কাজ করে তথাপি উহাদের 


বৎসরে ৬৫ লক্ষ বেলের বেশী পাটের দরকার 
হয় না। 


ভারতীয় রেশম শিল্প 


ভায়ত সরকারের শিল্পলচিব শীহরেফ্ফ্ণ 
মহাতাযের সভাপতিত্বে মন্প্রতি কলিকাতায় 
সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড বা কেন্দ্রীয় রে 
বোর্ডের দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন সম্পন্ন 
হইয়াছে । এই অধিবেশনে ভারতীয় রেশম 
শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সমস্ত! নিয়া 
আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই শিল্পের . 
উন্নতিকল্লে কতিপয় গুরুত্বপৃধ সিদ্ধান্ত ও 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । তারতে রেশম” 
বন্ত্ের চাহিদা হইতেছে বৎসরে ৪০ লক্ষ 
পাউওড। উহার মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ পাউণ্ড 





রেশম ঘন্তর বর্তদানে এদেশে উৎপন্ন হইয়া . ' 


থাঁকে। রেশম শিল্পের দিক দিয়! মহীশূর ও 
কাশ্মীর সবচেয়ে উন্নত। তাহার পরই 
বালগার স্থান। বাললায় রেশম বন্ত্রের 
উৎপাদন বৎসরে ৪ লক্ষ প1উও | এদেশের 
সমষ্টিগত উৎপাদন মোট চাহিদার তুলনায় 
অর্ধেকের বেশী নহে বলিয়া! প্রতি বৎসর 
বিদেশ হইতে বিস্তর টাকার রেশন ও রেশমী 


" তগ্না আুগাহ, ১৯৫ | 





বস্ত্র এদেশকে আমদানী করিতে হয়। রেশমের 
অন্ত এইভাবে ছুত্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা ব্যয় 
হওয়া দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নছে। 
কাজেই ভারতের রেশম শিল্পকে নূতন করিয়া 
সুগঠিত করার এবং এদেশের চাহিদ! অনুপাতে 
উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে । উপযুক্ত পরিমাপ রেশম সুতার 
অভাবে এদেশে রেশম বস্তু উৎপাদনের কাজ 
ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালন! করা যাইতেছে 
না। সেন্ড শিল্পসচিব তাঁহার বক্তৃতায় 
প্রথমতঃ বাহির হইতে বেশী পরিমাণে 
রেশন সুত] আমদানী করিবার এবং দ্বিতীয়তঃ 
এদেশে গুটি পোকার চাষ ও কাঁচা রেশম 
উৎপাদনের পরিমাণ বাঁড়াইবার উপর জোর 
দিয়াছেন। গত বৎলর বিদেশে হইতে 
ভারতে ৩৬ লক্ষ টাকার রেশম আমদানী 
' হইয়াছিল। এংার গবর্ণমেন্ট আরও বেশী 
পরিমাণ রেশম সতা আমদানী করিতে 
দিবেন বলিয়া প্রীযুত মহাতাব জানাইয়াছেন। 
কিন্তু বরাবর বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ 
রেশম সুতা আনাইয়া তাহা দ্বার!'বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে ভারতীয় রেশম 
' শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা যাইবে না। কাজেই 
শিল্প সচিবের মতে কাঁচামালের দিক দিয়] 
[রতের এই প্রাচীন শিল্পকে সম্পূর্ব 
ত্নির্ভঃঙ্সীল করিতে হুইবে। এদেশে 
চা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীযুত 
' মহাতাব দেশের লোকের নিকট আবেদন 
জানাইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এই কার্যে 
সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিবেন বলিয়াও 
তিনি ভরসা দিয়াছেন। 


রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের পরিণতি 


গবর্ণমেন্ট কর্তৃক দেশের বাণিজ্য স্বহস্তে 
গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে, অনুসন্ধান 


১ করিবায় জন্ত ভারত সরফার ডাঃ পাঞ্জাব- 


রাও দেশমুখের সভাপতিত্বে যে কমিটি গৃঠন 
করেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই বিষয়ে গত ১৯শে জুন: 
তারিখের «“আধিক জগতে” একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি। 


তক জনত 


উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমর! এরূপ 
অতিমত্ত প্রকাশ করি যে, গবর্ণমেন্ট যদি 
মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার সহিত বাণিজ্যের 
পরিচালনা করিতে ন! পায়েন তাহা হইলে 
উহ্থাতে সম্তাবিত সুফল তে পাওয়া যাবেই 
না-_বরং উহার ফলে দেশের নিদারুণ ক্ষতি 


হইবে । এই বিষয়ে ইণ্ডাণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে" 
ভারত সতর্ক হইতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশ. 
যে, বাঁণিত্যে ছাত দিবার ফলে গত, 


৯৯৪৮-৪৯ সালে ইংলগ্ডের খাস্ত বিভাগের 
১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৬২ পাও 
যালবাছন বিভাগের, ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
৪৩২ পাউও, কৃষি বিভাগের ১ কোটি ৪২ 
লক্ষ ৯৬.হাঁজার ১১২ পাউণ্ড এবং বাণিজ্য 
বিভাগের ৮৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৬৯ পাউণ্ড 
ক্ষতি হুইয়াছে। ইংলগ্ডের গবর্ণমেন্ট যে 
আমাদের দেশের বেঙ্গীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্পমেন্টগুদির তুলনায় অনেক বেশী কার্ধ্য- 
দক্ষ সেই কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। 
উহাদেরই যদি এত ক্ষতি হয় তাহা হইলে 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি 


১১০৯ 





ব্যাপকক্তাবে আমদানী, রপ্তানী ও অন্ত- 
বর্বাণিজ্যের কাদে হাত দিলে দেশের 'যে কি 
পরিমাপ ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় 
ইতিমধ্যেই ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টগুলি রেশন ব্যবস্থায় চাউলের 
অন্তর্বাপিজ্যে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা 
করিয়া ক্ষতি দিতেছেন। তবে দেশের 
আমদানী, De অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
এরূপ কতকগুলি গ্িনিষ রহিয়াছে যেগুলির 
আমদানী, রপ্তানী, সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব 


. গবর্ণমে্ট গ্রহণ করিলে জনসাধারণও এইসব. 


জিনিব ঘাযয মুল্যে, পাইতে পারে এবং 
গবর্ণমেণ্টও এই ব্যাপারে খরচপত্র বাদে লাভ 
করিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রের বাণিজ্য, 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃঃ গ্রহণে দ্বিধা করা উচিত নহে। 
জাপান হইতে কলকক্জ! রপ্তানী 
সম্মিলিত জাতি সঙ্বের অর্থনীতিক কমিটির 
তদন্তের ফলে প্রকাশিত হইয়াছে, যে, এশিয়া 
ও সুদূর প্রাচোর দেশগুলিতে জাপান 
এক্ষণে ১৯৪৮ সালের তুপনায় দশগুণ বেশী 
পরিমাণে কঙ্দকল্পা রপ্তানী করিতেছে। 


[দি কুমিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ! 


স্থাপিত--১৯২২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ ৮, লেছলে। হুড মোড, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত সাধন 
সংরক্ষিত ত 


২,০০,০০ ,০০০২ টাকা 
১,০০১০০১০ ০০২ টাক! 
১১,৩০১০০ ১০০০৯. ২টাক। 
৮২,০০১০০০২২ টাকার উর্দ্ধে 


৩৫১৭৮১৩০০২২ 


একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 


ব্যবস! চালাইয়া 


ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিদ্য কেন্ত্রে শাখা আছে এবং জগতের 


প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্জের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে । 


‘আবেদন করিলে সর্ভাদি জানান হয়। 


কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আনা 
ও ৯২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের জস্ত স্থায়ী আমানত 


. লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর্ জানান হয়। 
. অন্মৌদিত সিকিউরিটির জামিনে খপ: ও আগাম দেওয়া হয়। 
"২১ বিল ভিসকাউপ্ট ও আদায় কর] হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেষটর £ ডাঃ এস বি দত্ত 





৯ 


ভারতে . বন্ত্রশিল্প ও অগ্াপ্ধ শিল্পের 
নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা কেন কার্যকরী হইতেছে না 
তৎলম্পর্কে ভারতের শিল্প্জী প্রহরেকফ 
মহাতাব বোদ্বাইয়ে একটি নূতন তথ্য 
উদঘ।টিত করিয়াছেন। »্ঞ শ্রীযুক্ত মছাতাব 
বলেন, “এদেশে পিভিল সার্ভিসের লোকেরা 
মন্তপান নিরোধ হইতে ফেরোলিলের 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাস্ত সর্ব্ব বিষয়ে ওয়াঁকিব- 
হাল বলিয়া সকলের ধারণা। কিন্তু কি 
কাপড়ের কলের পরিচালন! এবং রি বস্তু 


বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে উহাদের কোন, 


বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই। .এইঅন্ভই এদেশে 
নিয়ত ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতেছে। . এ কারণে 
আমি নিয়ন্ত্রণের দায়িত গ্রহণের অঙ্ক বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে অফিলার গ্রহণে সঞ্চলপ 
করিয়াছি” শ্রীযুক্ত মহাতাবের এই সক্বল্প 
অতি যুক্তিযুক্ত । শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পরিচালকের! কি প্রকার নানা কৌশলে 
গব্ণষেপ্টের নিয়ন্ত্রণমূলক আইনকানুন 
এড়াইয়া উদর স্কীত করে তাহা উহাদের 


২ উচ্চপদস্থ কর্দচারীরা যেন্ূপ জানেন আর 


কেহ সেরূপ জানেন লা। শিল্পমন্ত্রী “যদি 


" বিভিন্ন শিল্প হইতে কর্পুচারী শংগ্রহ করিয়া 


তাহাদের উপর বিভিন্ন শিল্পের নিয় ব্যবস্থা 
কারধ্যকরী করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন 
তাহ! হইলে উহাদের চক্ষে ধূলি দেওয়া 
ফোন শিল্প পরিচালকের পক্ষেই সাধ্যায়ন্ত 
হইবে না। 


কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
জীবনযাআার ব্যয়ের কি প্রকার হাসবৃদ্ধি 
ঘটিতেছে তৎসঘঘ্ধে 'ক্যাপিটাল” পত্র 
গ্ুত্যেক মাসের একটি ছিলাৰ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে গত 
মে মাসের হিলাব প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাসের তুলনায় গত বৎসর মে মালে 
কলিফাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর . ব্যক্তিদের 


নানাকথা 


ভীবদধাঝ্রার ব্যয় ছিল ৩৪৯ গুপ। কি 
১৯৫০ সালের মে মাসে তাহা ৩৫৮ গ্রপ 
হইয়াছে। উক্ত এক খৎলর কালের মধ্যে 
“খান্প্রবোর ব্যয় ₹২৫ গুণ হইতে ৪৩£ 
গুণে এবং বিবিধ দ্রব্যের ব্যয় ২৩০ গুণ 
হইতে ২৩৯ গুণে বৃদ্ধি পাইয়ান্তে। 
আলোচ্য এক বৎযর্রে জালানী ভ্রবা ও বস্ত্র 
বাবদ ব্যয়ের ফোন পরিবর্তন হয় নাই। 
'ক্যাপিটাল পর্র' মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বাকিদের 
প্রয়োজনীর কিরূপ শ্রেণীর খান্তপ্রব্য, 
জ্বালানী ভ্রব্য, পোষাঁক-পরিচ্ছদ ও বিবিধ 
দ্রবোর মুল্যের তিত্তিতে মধাব্ত্বি শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার বার নির্ধারণ করেন তাছ! 
আমাদের জান! নাই। কাজেই এই হিসাব 


বাঙ্গালী মধ্যবিত্র ব্যক্তিদের জীবনযান্রার . 


বায়ের ছিসাবের শ্রকৃত পরিচয় কিন! 
তাছাও বলা যায় না। তবে ইদানীং বনের 
‘মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধাযিত্ত ব্যক্তিদের 
প্রয়োজনীয় মশল্পলা, নারিকেল তৈল, 
উষধপত্র -ইত্যাদির মৃদ্যও ইদানীং বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 'ক্যাপিটালের+ 
উপরোক্ত হিসাব হইতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর জীহনযাত্রার ব্যয় গত এক বৎসর 
কালের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য ভাৰে বুদ্ধি 
পাইয়াছে তাং! সহজেই. অন্যান করা যাঁয়। 
অথচ এই এক বংসর কালের মধ্যে নধ্যবিত 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির 
টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
ছয় নাই। বরং অনেকের আয় হ্রাস 
পাইয়াছে। 


বর্তমান ‘জগৎ খাস্তাভাবে জর্জরিত। 
ইংলপ্ডের মত সমৃদ্ধ দেশেও খাভদ্রব্যের 
অতাৰহেতু রেশন ব্যবস্থায় প্রতি ব্যক্তির 
ব্যবহারযোগ্য বহুবিধ খাঁ্প্রব্যের- পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। কিন্তু আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্রব্যের কিরূপ প্রাচুর্য 
রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে টাইম’ পত্রিকায় সমপ্রতি 


ষে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে.তাহ! ভাবিলে 
ৰিন্মিত হইতে হয়। উক্ত পঞ্জজ বলেন যে, 


বর্ধমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে গম ও" 


অন্তান্ত শন্ভ মতুদ আছে তাহা যদি একটা 
মালগাড়ীতে ভত্তি করিতে হয় তাহা হইলে 
এই মালগাড়ীকে ১৭৬৭৯ মাইল--অর্থাৎ 


পৃথিবীর বিষুব বেথার অর্দেকের সমান 


লম্ব। করিতে হইবে। উক্ত পত্রের মতে 
এ দেশে যে শুকনা ভিম মজুদ রহিয়াছে 
তাহা উক্ত দেশের রুটাওয়ালাগণ আগামী 
৮ বংসয়েও খরচ করিতে পারিবে না। 
টাইমে’ মতে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ 
মাখন মন্দ আছে তাহ! দ্বারা ৪৯1 কোটা 
কেক তৈরী হইতে পারে এবং যে ছুথচ্র্ণ 
রহিয়াছে তাহা দ্বারা নিউইয়র্কের সমস্ত 
ক্ষুলের ছাত্রগপকে বহু বৎসর ধরিয়া খাওয়ান 
যাইতে পারে। উক্ত দেশে বর্তমানে 
পর্ববতগ্রীমাপ পপির, সয়াবিন, শুকনা ফল 
ইত্যাদিও মডুদ রহিয়াছে । কেবল খাত্তত্রধ্য 
নছে-_বর্তদানে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ তুলা 


মন্ধুদ রহিয়াছে তাছ! দ্বারা » কোটি বিছানায়, 


চাদর তৈয়ার হইতে পারে এবং তামা 

দ্বার! একটা পর্বত লুষ্টি হইতে পায়ে 

“টাইমের” এই সব মন্তব্যে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সকলেই নর্ধান্থিত হইবে । 
অগতের একস্থানে এই প্রাচ্য এবং অন্ত 
প্রায় কল স্থানে দারুণ অভাবের ফলেই যে 
বর্তমান জগতের সর্বত্র অশান্তি চটি হইয়াছে 
তাহ বলাই বাহুল্য। 


বিথেষবুদ্ধি মানুষকে কতদূর অধ;পতিত 


করিতে পারে আসামের অহ্ম জাতীয় 
আহাসভার সভাপতি শ্ীঅধিকালন্দ গিরির 
দৃষ্টান্ত হইতে তাহা হাদয়ঙগম করা যায়। 
আসামে বহু প্রকার জাতির বাস থাকিলেও 
গিরি মহাশয় বাঙ্গালী হিপুদের প্রতিই সব 
চেয়ে বি্বেষবুদ্ধিসম্প্ন এবং উদ্ছাদিগকে 
আগাম হইতে বিতাড়িত করিবার অন্ত তিমি 





চেষ্টার ক্রটী করিতেছেন না। কিন্তু এই 
ব্যাপারে কার্ধ্যক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কিছু 
" সাফল্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন ন!। 
উহার প্রধাম কারণ যে, ভারতের কেন্দ্রীয় 


নীতি স্বিয়ীকৃত হইয়াছে। আগামী ভুলাই 
মাসে করাচীতে উভয় গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে একটী বৈঠকে এই বিষয়ে 
চূড়ান্ত কথাবার্ত। হইবে। এই সম্পর্কে উভয় 


হন্তে ষ্কন্ত হইবে। পাকিস্থান গব্ণমেণ্ট 
বলেন যে, এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কোনওকপে 
হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং উভয় দেশের 
বাস্তত্যাগিগণকে নিজ নিজ দায়িত্বে উহাদের 


গধণমেন্টের বিরোধের কথা সুনিশ্চিত । স্থাবর সম্পত্তির বিলিবাবস্থা করিতে দেওয়া 

ভাঁরত গব্ণষেণ্ট বলেন যে, উভয় দেশে হইবে) ভারত সরকার মনে করেন যে, এই 

পরিত্যক্ত শ্বাবর সম্পত্তির* বিক্রয়, বিনিময় , ব্যবস্থায় পাকিস্থীন হইতে আগত হিন্দু ও 

ইত্যাদি দায়িত্ব উভয় দেশের গব্ণমেন্টের শিখ বাস্তত্যাগিগণ উহাদের পরিত্যক্ত স্থাবর 

০ পি 

ইহ | প্রায় সমস্ত শল্প্রতিঠানের মালিকরা 
ক্যাণটীনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 
কিন্তু কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেন্টাল 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটীন পরিচালনা! করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 7 
বোর্ড রাখেন। ক্যানটীনের অন্য থাবারবর, ; 
রায়াথর প্রভৃতির নকৃশা, গ্যাস বা বিছ্বাতে 
সাহায্যে রায়নাবান্নার কায়দা-কায়ুন, এমন ফি 
বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সথন্ধেই বোর্ড - | 
আপনাকে বিনামূল্যে পরাসর্শ দিতে গ্রপ্তত 
আছেন। এদের পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন 


গবর্ণমেন্ট ভ্ীঅখিকানন্দ .গিরিকে ফোন 
সহায়তা করিতেছেন না এলস্ত তিমি ক্রুদ্ধ 
হইয়া আলামের ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট এক 
সার্খুলার জারী করিয়া আসাম যাহাতে 
ভাতের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ধ- 
দেশের সহিত এক হইয়া যায় তঙ্জন্ত 
তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন। আসাম ইচ্ছা করিলেই তারত 
ত্যাগ করিতে পারিবে ন} এবং ব্রহ্ধদেশও 
ফোন দিন আনামের এই কাজে সহায়তা 
করিবে না। সুতরাং শ্ীঅদ্বিকানন্দ গিরির 
সার্ক,লারে কোন তয়ের কারণ নাই। তবে 
এই সার্ক,লার বারা আসামের এক শ্রেণীর 
নেতৃত্বাভিমানী ব্যক্তির হুস্থে মন্তিদ্ধৃতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। | 




















ভারত ও পশ্চিম পাকিস্থানের বাস্তহার! | 
ব্যক্তিদের ত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে 
বিয়োধ রহিয়াছে তৎসম্পর্কে একটী ফৈঠৈক 
1ইধার উদ্দেশ্তে গত ২৭শে জুন তারিখে । 
উতয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক 
[চলা হইম! গিয়াছে । প্রকাশ যে, এই 
সম্পর্কে উভয় পক্ষের মতপার্থক্যের পূর্বের 
তুলনায় অনেকাংশে লাঘব হইয়াছে। 
প্রাথমিক আলোচনা সভায় স্থিয় হইয়াছে যে, 
উভয় দেশের বান্তত্যাগিগণকে উহাদের 
অ্ীঞ্ধার পত্রে, আসবাব পত্র, মাঁটীতে প্রোথিত 
সম্পত্তি, ব্যাক্কে-আমান্তী টাকা, শেয়ার, 
কোম্পানীর কাগজ, আীধন বীমার পলিসি, 
পোষ্টাফিসস্থিত পার্খেল ও মনিঅর্ডার,* 
ঘান্তত্যাগী নাবালকগণের পক্ষে কোর্ট অব, | 
কর্তৃক কোর্টে জমা টাক! ইত্যাদি 


১ মং দেতালী লুঙাষ রোড, কলিকাতা ১ ₹ এই 
ঠিকাদার লিখলেই গুত্তিকাটি জাপনাকে পাঠিতে দেওয়া হবে), 


৯ সেপ্টাদ টী বোর্ড কর্তৃঝ গরচারিত ৩ 
|, আঃ) 


যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি অবিলম্বে স্থানান্তরিত ছু 

করিতে দেওয়া হইবে। স্থাবর সম্পত্তি ॥ 

সম্বন্ধেও নাকি কতকগুলি আপোষমূলক ২ 
চি 








সম্পত্তির উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে না। যাহা করা সম্পর্কে কতকগুলি নূতন গিদ্ধান্ত 
হউক আগামী নাসে ফরাচীতে এই বিষয়ে করিয়াছেন এবং এই সব লিশ্কাস্ত নাকি শীঘ্রই 
যে বৈঠক বসিতেছে তাহাতে এই সম্পর্কে প্রকাশিত হইবে | এই সব সিদ্ধান্তের স্বরূপ 
যদি একটা সুমীমাংশা হয় তাহা হইলে উত্তয় কি এবং উহা! কার্যকরী করার ব্যাপারে 
দেশের বান্তত্যাগিগণ হাফ ছাড়িয়া বাচিবে। প্রধান মন্ত্রী কতটা, লচেতন হইবেন 
উহার ফলে উত্তয় দেশে ধাত্বত্যাগীঞ্দের আমরা তাহা দেখিবার প্রতীক্ষায় রছিলাম। 


পুনৰ্কামতিয় কাজও সহজ হইবে। আশা করা 


_ যায় যে, পশ্চিম পাকিস্থান সম্বন্ধে যে মীমাংসা * 


হইবে তাহা পুর্ব পাকি বাস্তত্যাগিগণ 
সম্পর্কেও প্রযোদ্য হইবে। ৪ 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওছরলাল নেহের 
ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ ভ্রমণাস্তে 
দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে কলিকাতায় হুইদিন 
অবস্থান করিয়া গেলেন। এই হুই দিনে 
আশ্রয়প্রার্থী সমন্তার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি, 
বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সংবাদপত্রসেবী, 
যাজকর্শচারী ইত্যাদি বহু বাক্তি তাহার 
সহিত দেখা করিয়া আলাপ আলোচনা 
করিয়াছেন। এই আলাপ আলোচনার মধ্যে 
সকলের নিকটই প্রধান মন্ত্রী এরূপ অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চুক্তির পরে নানাধিধ 
ঘটনা ঘট লত্তেও উহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া 
তিনি মনে করেন না এবং চুক্তি ছাড়া অন্ত 
কোন পদ্থায় সমন্তার মীমাংসা করিবার কোন 
প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন না। 
' প্রধান মন্ত্রীর এই মত এতদঞ্চলের খুব কম 
ব্যক্তিই সমর্থন করিবে। তবে চুক্তি সম্বদ্ধে 
গত আড়াই মাগেরও অধিক কাল সময়ে যে 
অভিজ্ঞতা ' জদ্মিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে 
এক্ষণে চুজির সর্তগুলির সংশোধন, ও, 
পরিবর্ধন এবং এই সব শর্ত যাহাতে উহার 
অন্তনিছিত উদ্দেশ্যের অনুগামী পন্থায় কার্ধ্য 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় ততসন্বন্ধে। প্রধান মন্ত্রী যদি 
এক্ষণে অবহিত হুল তাঁহা হইলে এই কাছে 
তাহাকে সকলেই সাহাষ্য করিবে। বস্তুতঃ 
তারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের মন্তরিত্বয় যুক্ত 
ভাবে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম' 
পরিল্রযণে যে অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করিয়াছেন 
তাঁহার ফলে উছার| নাকি চুক্তি কার্যকরী 


— 


পত্ডিত নেহৈরু কলিকাতা আসিলে 
মুদপমানদের পক্ষ” হইতে একটী অত্যর্থনা 
সতাম়্ পশ্চিমবঙ্গে যুললমানদের অবস্থা শমন্ধে 
তাঁছার নিকট অনেকগুলি অভিযোগ আনান 


হইয়াছে--যথা মুসলমান বাস্তত্যাগীদের - 


পুনর্ধমতির ব্যবস্থা হইতেছে না, যে লব 
মুসলমান কল ফারখানার কাজ ছাড়িয়া 
গিয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় ফাঞ্জে বহাল 
কয়া হইতেছে না, অনেকগুলি মসজিদ ' হিন্দু 
আশ্রয় প্রার্থীদের দখলে রহিয়াছে ও গুলিকে 
মুসলমানদের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে 
না এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিক্রিয়া 


শীল শক্তিসমূহ দিল্লী চুক্তি পণ্ড করিবার, 


চেষ্টা করিতেছে। এই সৰ অভিযোগ সে 
অবশ্তই তদন্ত করা হুইবে এবং ' প্রয়োজন 
বোধ হইলে উচ্ছার প্রতিকারের যথাযথ 
ব্যবস্থা হইবে। কিন্ত মুলমান প্রতিনিধিগণ 
আর একটা অতিযোগ করিয়াছেন যে, সংবাদ- 
পয্সেগুলি দিনের পর দিন পূর্ববধঙ্গে অতীতে 
অনুচিত ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ 
করিতেছে। যুললমামদের এই অভিযোগ 
আংশিক ভাবে সত্য বটে। কিন্ত ইদানীং 
পূর্বে ষে সমন্ধ হত্যা, লুঠঠন, নারীধর্ষশ, 
ডাকাতি, রাহাত্জামি ইত্যাদি ঘটিতেছে 
সেইগুলি সম্বন্ধে যুদলমাঁনগণ কি বলিতে 
চাছেন? এই শব ঘটনাকে উহার! কি মিথ্যা 


বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে ' 


চাহেল ? ‘ষ্টেটসম্যান*” পত্রের মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে কোন" বিন্নিপ মনোভাবের বদনাম 
নাই। কিন্তু উক্ত পত্ৰ "গত ২৪শে জুনের 
লংখ্যাতেও সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন 


“Incidents continue অর্থাৎ ঘটনার 
গতি অপ্রতিহত আছে। ' 


গত ২২শে জুন তারিখে কলিকাতায় 
দিল্লী চুক্তির সমর্থনের অন্ত যে জনতা . 
আহৃত হইয়াছিল তাহাতে উত্তেজিত জনতা 
কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী শঙ্কর 
রাও দেও এবং কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটীর 
সদন্ত ভাঃ গ্রফুল্লচন্র ঘোষকে বক্তৃতা দিতে ধাধা 
দিয়াছিল। উচছার! মালদহে একটী জনসভায়. 
বক্তৃতা দিতে গিষাছিলেন। সেখানে জনতা 
এরূপ ক্ষিপ্ত হইয়! উঠে যে, শেষ পর্য্যন্ত সভার 
চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। বীকুড়াতেও 
'একটী জনসভায় উছাদের বক্তৃতা দেওয়ার . 
কথা ছিল। কিন্ত মালদচছের অভিজ্ঞতার পর 
নেতৃদ্বয় বীকুড়া যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। 
দেশের এই হুইজন বরেণ্য ব্যক্তির প্রতি 
উত্তেদ্রিত জনত| যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার 
আমর! নিন্দা করি। কেননা প্রোয় করিয়া 
প্রতিপক্ষের মুখবন্ধ করা অপেক্ষা যুক্তি দ্বারা 
প্রতিপক্ষকে শ্বমতে আনয়ন করাই প্রকৃষ্ট 
পন্থা । তবে যে সমস্ত ব্যক্তি স্বচক্ষে নিজের 
আত্মীয় পরিজ্রনকে নিহত, মিজের স্ত্রী ও 
কষ্গাফে ধর্ষিত এবং নিজের সর্বস্ব সুঠিত ও 
অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিয়াছে, যাহার], 
অনভোপায় হুইরা পিতৃ পিতামছের ভিটা 
ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের বেশে ভারতে উপনীত 
হইয়াছে এবং ছুক্কতকারীদের যথোচিত শাস্তি 
বিধানের জন্য গবর্ণযেপ্টের লিফট হই 
কোন লাহাধা না পাইয়া তুষাঁনলে দ 
হইতেছে তাহারা যদি শান্তি, প্রেম 
ইত্যার্দির-বাধী শুনিতে না চাহে তাহ! হইলে 
তাহার মধ্যে বিস্মিত হইবার কি আছে। 

" কিছুদিন পূর্ব্বে প্েটসম্যান? পত্র, এর্লপ* 
মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, পূর্ববঙ্গ একটি 
under administered ,. অঞ্চল -- অৰ্থাৎ 
পূর্বাবজে ঠিক ঠিক ভাবে শাসনকাধ্য 
পরিচালিত হইতেছে ন!। উক্ত পত্র পূর্ব 
বলের আনসারদের বিরুদ্ধেও খুব কড়া মন্তব্য. 
প্রকাশ করেন। উহার প্রতিবাদে পূর্বের 
গবর্ণমেন্ট একটী ইস্তাছার প্রকাশ করিয়া 
শাসন কার্যের দিক হইতে পূর্ববঙ্গের যে. 


ক 






1 ১৯৫০ « 
কোন গলদ নাই এবং আনসারেরা যে খু 
ভাল মানুষ উহ! প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কিন্ধু দেনেভা যাইবার পথে গত ২৬শে জুন 
তারিখে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল 
আমিন-যোধ হয় অসতর্ক মুহর্তে নিজেই 
“&েটসম্যানের” উপরোক্ত ছুইটী অভিযোগ 
স্বীকার করিয়াছেন । তিনি পূর্বধজে চুরি 
ডাকাতির কারণ সম্বন্ধে বলেন যে, 
শামুনতন্ত্রগত অসুবিধার জগ্ভ এই সব চুরি 
ডাকাতির ত্বরাদ্বিতভাৰে কোন প্রতিকার 
করা যাইতেছে না। আঁমসারদের সম্বন্ধে 
তিনি বলেন যে, উছাদের মধ্যে অবাঞ্চিত 
লোক আছে বটে--তবে তাঁহাদের শাস্তির 
ব্যবস্থা করা হুইবে। 

গত ২৫শে ঘুন তারিখে শিলচরে এক 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামা গ্রলাদ মুখোপাধ্যায় 
বলেন, আমি মহাত্মা গান্ধীর তিরোধামের 
তিন সপ্তাহ কাল পূর্বে তাছার সহিত সাক্ষাৎ 
ফরিতে গিয়াছিলাম। জী সময়ে তিনি 
আমাকে খুব স্পট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, 
পাকিস্থান যৃদি সংখ্যালঘুদের উপর ডাল 
ব্যবহার করিতে অন্বীকৃত হয় তাহা হইলে 
তথাকার সংখ্যালঘুদের রক্ষার অস্ত 
পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণার 
অধিকার রহিয়াছে। ডাঃ মুখার্জী 
ও বলেন, গাহ্বীত্বী যে এই কথা 
বলিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই 
--এজস্ তাহার (ডাঃ মুখাজ্জাঁর ) উপরোক্ত 
কথা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন । 
' কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার তিরোধানের কয়েক দিন 
পুর্বে প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, ভারত যদি 
উহার লংখ্যাপবুদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে 
তাহা হইলে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি 
ভাল ব্যবহারের অঙ্ক ভারত পাকিস্থানের 
নিকট দাবী করিতে পারে। আর. 
পাকিস্থান যদি এই দাবী অস্বীকার কয়ে 
তবে ভারতকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে হইবে এবং তিনিই 
গোম্ধীজীই) সর্বপ্রথম উহা সমৰ্থন করিবেন। 


আর্থক জগৎ 


আমরা এইনস্ত ডাঃ মুখাজ্জীর এই সখ 
উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি যে, গ্রধান- 
মন্ত্রী নেহেরু পুনঃ পুনঃ গরান্ধীতীর দোহাই 
দিয়া পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহার নিঙ্লিয়তার 
সমর্থন করিতেছেন 

* কাশ্মীর সমন্তার স্্াধানকল্পে সম্মিলিত 
ভরাতিসৱষ কর্তৃক দিযুক্ত মধ্যস্থ সার ওয়েন 
ডিক্সন গত ₹৮ুশে জুন তারিখে শ্রীনগরে 
একটী সাংবাদিক সভায় এরূপ মত্তধ্য 
'করিয়াছেন-_-“উপর হইতে কাশ্মীর সমন্তার 
কোন মীমাংসা করিয়া! দিবার আমার কোন 
ক্ষমতা নাই| আমি ভারত ও পাকিস্থান 
এই উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে একত্রে 
মিলিত করিয়া যাহাতে উভয়পক্ষে একটা 
মীমাংসা হয় তাছার চেষ্টা করিব। উহারা 
দেশে উপস্থিত না থাকার দরুণই. আমি 
'এতদিন এই বৈঠক আহ্বান করিতে পারি 
নাই।” সায় ওয়েনের এই বক্তৃতা হইতে 
উচ্ধা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি একজন 
মধাস্থ ছাড়া আর কিছু নহেন এবং তাঁহার 
নিৰ্দ্দেশ মান! ন! মানা ভারত ও পাকিস্বানের 
ইচ্ছার উপর নির্ভঃ করে। এই বিষয়টা 
পরিষ্কার হওয়া প্রক্লোন ছিল। কেননা 
পাকিস্থান বরাৰ্র একথা বলিয়া 


আপিতেছে যে, কাশ্মীরে অদূর ভবিষ্যতে 
ব্যবস্থা করিবার 


একটা গণভোটের 





কুষ্টিয়া (নদীয়া) 





১২৩ 





উদ্দেশ্যেই লার ওয়েনকে তাতে পাঠান 
হইয়াছে। 


সৌভিয়েট রুশিয়ার প্রভাবিত উত্তর 
কোরিয়া কর্তৃক আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট 
দক্ষিণ কোরিয়। আক্রমণের ফলে সমগ্র 
জগতে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের এক আতস্ক সৃতি 
হুইয়াছে। সম্মিলিত আতিসজেবর শ্বন্তি পরিষদ 
এই আক্রমর্ণ প্রতিরোধ করিযার অঙ্ক 
জাতিসজ্ঘের সদস্তভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রকে আহ্বান 
করিয়াছেম। তারত সরকারও জাতিদক্জের 
প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহ! 


মানিয়! লইয়াছেন। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া 
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র 
প্রকাশ্তভাষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহার] 
দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বপ্রকারে সাহায্য 
করিবেন এবং কাধ্যতঃ এই সাহায্য দেওয়াও 
হইতেছে। কিন্তু মোভিয়েট রুশিয়া এই 
পর্য্যন্ত উত্তর কোরিয়াকে প্রকাষ্যতাবে 
সাহায্য করিবার কোন মনোভাব প্রদর্শন 
করিতেছে না| উহাতে মনে হইতেছে যে, 
কোরিয়ার এই ব্যাপারও একটা স্নায়ু যুদ্ধ 
বিশেষ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অগ্ঠান্ত 
শক্তির সাহায্যে দক্ষিণ কোরিয়া হইতে 
উত্তর কোরিয়ার সৈগদল বিতাড়িত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ও অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। কোরিয়ার উপলক্ষে আর একটা 
বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সপ্তাব্যতার কথা চিন্তা 
করিয়া যাহারা আতদ্বগ্রন্ত হুইয়।ছিলেন 
ঘটনার এইরূপ পরিণতির কথা ভাবিয়া 
তাঁহার! অনেকটা সো়াস্তি বোধ করিবেম। 


বাংলার বন্ত্র-শিশ্পের অগ্রদৃত 


-মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 
এহ সিলেনন্ব ০ 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 





২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 





ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ₹-চক্রেবর্তী সন্দ এণ্ড কোং 
&২, ক্যানিং প্রীট, কলিকাতা-১ = 


২. শা বাত আসান 
] 


আর্থিক ছনিয়ার খবরাখবর 


পশ্চিমব্ধে শিক্ষার প্রসার--পশ্চিম 
বঙ্গে শিক্ষার প্রদার এবং কলিকা তাঁর কলেজ- 
গুলিতে ছাঞ্ডের ভিড় কমাইবাঁর উদ্দেশ্বে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট, এই প্রদেশের ৯৮টী 
কলেজের সমপ্রসায়ণ ঝরিচব্বু এবং ১৬টী নুতন 
ইণ্টারমিভিয়েট কলেজ স্থাপন কাঁরবেল স্থির, 
করিয়াছেন। উহ ছাড়া এই প্রদেশে তিনটা 
পলিটেকনিক কলেছও স্থাপিত হুইবে। 
এজন্য গবর্ণমেন্টের মোট ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে। যাহাতে আগামী পেসন হইতেই 
ছাত্রগণ উপরোক্ত কলেজগুলিতে পড়িবার 
জুযোগ পায় তন্মত ব্যবস্থা কর] হইৰে। 

ভারতের চা সম্পদ্দ-.ভারত সরকারের 
সেন্ট্রাল টি যোর্ডের সভাপতি প্রা এস কে 
সিংহ একটী বক্তৃতায় আনাইয়াছেন যে, 
বর্তমানে শ্রপতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
ভারতেই সবচেয়ে অধিক চা উৎপর় 
হইতেছে । তিনি বলেন যে, ১৯৪৯ সালে 
ভারতে ৮ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে 


চায়ের চাষ হয় এবং উহাতে ৫৭ কোটী ৫০ | 


লক্ষ পাঁটগু চা উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে 
৪৭ কোটী €* লক্ষ পাউণ্ড উত্তর-পূর্ব ভারতে 
এবং ১০ কোটী পাউও দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন 
হয়। উক্ত চায়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগ 


চা! বিদেশে রপ্তানী হয় এবং এজ্ত ভায়ত ২ 


৭৭ কোটা টাকা পার। উদার মধ্যে ডলারের 
হিলাৰে ১১ কোটী টাকা পাওয়া যায়। 
বর্থমানে ৬৫৪টী যৌথকোম্পানী এবং কতক 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসাবে চা 
উৎপাদনের-ব্যৰ্সা পরিচালিত হইতেছে । 
এই ব্যবলাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মজুর নিযুক্ত 
রহিয়াছে । শীযুত লিংহু ঘলেন যে, বর্তমানে 
ফলক, যানবাহন, শ্রমিক অশান্তি, সারের 
অভাব ইত্যাদি নানা কারণে তারতীয় চ! 
শিল্পের অনেক অসুবিধা! বহিয়ছে। 


অধিক ফসল উৎপাদনে কৃষককে 
উৎসাহ দান--উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেপ্ট 


















ক্ষ কগণকে অধিক শন্ত উৎপাদনের অন্ত নান! 
ভাবে উৎসাহ দেওয়াতে উক্ত প্রদেশের 
অনেক স্থানে প্রতি একফরে ৬৮৭ মণ গোল 


“আনু এবং ১৯৪০ ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে । 


অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় উক্ত প্ৰদেশে প্রতি 
একরে ২৫০ মণের বেশী গোল আলু এবং 
৭০০ মণের বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয় নাই। উক্ত 
ব্যবস্থায় এই প্রদেশে গমের উৎপাদনও প্রতি 
এফরে ৪৮ মণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।, 


নূতন টেলিফোন নম্বর_-011%,2765 


ঘক্ষয়তুমৰ লাহাব 


১মং ধর্দতল। প্রাট, কলিকাতা 


যা যাননি; 


(স্থাপিত ১৯৪* ) 


সিডিউন্ড ও ক্লিয়ানিং 
ছেড অফিস £ ৭, ওয়েজেসলী প্লৌস্‌, 
| কলিকাতা । 
ফোনঃ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 
চেয়ারম্যান £ ' শ্রীষদুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্ £ 
শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
“শাখাসমূহ : 
বড়বাজার, গ্ামবাজার, 
হাটখোলা,  বালীগঞ্জ, 
দমদ্ধম, (কলিঃ), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাকুড়া 






তালিকা সংগ্রহ কর! হয়। 






শলা পাখা কলসি অ 


পূর্বাবগৈ আশ্রয়প্রার্থী সমস্তা- 
পূর্বের গবর্ণর মালিক ফিরোজ খান নূন 
গত ২₹$শে জুন তারিখে ঢাকায় একটা 
বক্তৃতায় এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পূর্বববঙগে 
আশ্রয় প্রার্থীদের অন্ত বর্তমানে গবর্ণষেন্টের 
প্রত্াহ ৬* হাজার টাকা করিয়া খরচ 
হইতেছে। কিন্ত যদি সকল আশ্রয়প্রার্থীকে 
সাহায্য করিতে ছয় ভাঁছা হইলে এহ 
গবর্ণমেন্টকে প্রত্যহ উদ্ধার ১০ গুণ টাকা 
খরচ করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, 
আশ্রয় প্রার্থী সমন্তা সমাধানের অন্ত পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেষ্টকে মোটমাট ২০ ফ্কোটী টাকা খরচ 
ফরিতে-হইবে। কিন্ত অনসাধারণ যদি এই 
ব্যাপারে গবর্ণমেন্টফে সাহায্য না করে তাহা 
হইলে একা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে এই ব্যয় বহন 
করা সম্ভব হইবে লা।- 


কাগজের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল-_ভারত সরকারের একটি আদেশ- 
বলে গত ২৪শে জুন তারিখ হইতে কাগছ্ের 
উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বাতিল 
কইয়াছে। বর্তধানে ভারতের কাগছের 
কলগুলিতে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ কাগ 
আমদানীহেতু দেশে কাগজের উপর নি 
ব্যবস্থা বলবৎ রাখিবাঁর ফোন প্রয়োজন ন 







. বলিয়া গবর্ণমেপ্ট সিষ্ধাস্ত্ করিয়াছেন। 


কৃষি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ--বর্ত্মান 
১৯৫০-৫১ লালে সমগ্র জগতে কৃষি সম্পর্কে 
তথ্য তালিকা সংগৃহীত হুইবে। এই সম্পর্কে 
ভারতের কর্তব্য নির্ধারণের ভর ভারত 
সরকার একটি কমিটী গঠন করেম। সম্প্রতি 
কমিটী উহাদের রিপোর্টে এল্নপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের ৭৮ 
কোটী ১০ লক্ষ একর আবাদী অমির মধ্যে 
মাত্র ৫৫ ফোটী ৭ লক্ষ একর জমির তথ্য- 
এই তথ্য- 
তালিকাও নির্ভুল নহে। বিশেষতঃ একই 
রীতি অবলম্বনে লৰুল স্থানের তথ্যতালিকা 
সংগ্রহ হয় না। কমিটী গব্ণষেপ্টকে এই 
সকল সংশোধনের অভ নির্দেশ 
দিয়াছেন। . 


| 
| 


য়োদন | 


সমাজতনত্রী দলের কর্ম্মপস্থ 


Monday, 10th'July, 1950, স্বৌমবার, ২৫শে আষাট, ১৩৫৭ 





স্বাধীনতা লাভের পর তিন বৎসর ফাল 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্ত জাতীয় উন্নতি 
বিধান ও দেশের লোকের ছুঃখ মোঁচনের যে 
মহান সঙ্ক নিয়া কংগ্রোগ নেতারা কেন্দ্র ও 
প্রদেশসমূদ্ধের শালন্ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এ পর্য্যন্ত তাহ! প্রায় কিছুই পাধিত হয় নাই। 
ইহাতে দেশের সর্বত্র হতাশা ও ক্ষোভের 
ভাৰ মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা দেখিয়া 


"ভারতের সমাজতম্ত্রী দলের নেতারা দেশের 


ভবিব্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হুইয়াহেন। দ্বেশের 
লোককে উৎগাহিত করার জন্ত এবং 
ছুসক্ষল্লিতভাবে জতিগঠনের কাজ চালানোর 


ভ্ভ ভারতের দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক ' 


হিসাবে তাহারা সম্প্রতি অষ্টাদশ 
স্থাযুক্ত একটি পরিকল্পনা দেশের সমক্ষে 
পস্থিত করিয়াছেন। ধনব্যৈমা দূরীকরণ, 
কৃষি উন্নয়ন, শিল্প সম্প্রসারণ, রপ্ানী 
বাণিজ্য, রাহীর়করণ প্রভৃতি বিষয়ে 
গ্বর্ণষেন্ট ও জনগাধায়ণের আস্ত কর্তব্য 
উহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতের 
মদাতত্ত্রী দল সমাজতান্ত্রিক নীতিতে 
এদেশের লয়ন্তা সমাধানে অগ্রবর্তী হইতে 
চান । পে হিসাবে অনেক বিপ্লবী পরিবর্তনের 
নিৰ্দ্দেশ, তাহাদের পরিকল্পনায় রহিয়াছে। 
বে এস্থলে ইহ! বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য * 
, বিপ্লবী পরিবর্তনের সমর্থক হইলেও সশশ 
বিদ্রোহের পথে. রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার 
কোন উগ্র 'নীতি তাছার! পোষণ বা 
অমুমোদ্ন করেন, না। অনসাধারপের 
সহযোগিতা ও ভোটের জোরে দেশের শাসন 


~ 


কর্তৃত্ব লাভ করা ও সেই শাসনতাস্ত্রিক 


ক্ষমতার বলে ক্রমে ক্রমে দেশে সমাজতান্ত্রিক 
রীতিনীতি কার্যকরী করাই তাহাদের লক্ষ্য। 
এই ধরণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্কা 
কোন দিক দিয়াই অসথচিত বাঁ অসঙ্গত নছে। 
আগামী নির্ববাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
'ষে সযাতম্ত্রী দল ও পরিকল্পনা দেশের 
লোকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে 


সমা্ততত্রী দলের কর্মপন্থা. ১২৫-১২৭ 
পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন খাস ১২৭-১২৯' 
সাময়িক প্রসঙ্গ ' "১২৯৪-১৩২" 
মানাকথা _ , ১৩২-১৩৪. 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর '' ‘ 
বাজারের ছালচাল | 


সন্দেছ নাই। কংগ্রেসের কর্ম্পদ্থার় তুলনায় 
উহাদের. কর্মপন্থা বেশী প্রগতিশীল কিনা এবং 








আলগা উল ২ 













: 7 ১শ সংখ্য! 








বৈষষ্য উর্থীর অন্ততম কারণ। দারিজ্রয 


.(২ 'লমন্তার প্রতিকার করিতে হইলে যেরূপ কৃষি 


শিল্পের দিক দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাবস্থা 
করিতে হইবে তেমনই মু্িমেয়ের হাতে 


উৎপন্ন ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং 


অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়া স্বল্ন সংখ্যকের 
অত্যধিক লাভবান হওয়ার পথও অবশ্যই বদ্ধ 
করিতে হইবে। এদেশে অনেক লোকের 
মাসিক আয়. গড়ে ২০ টাকার, বেশী নহে। 


অপর দিকে কিছু সংখ্যক লোক গড়ে প্রতি : 


মালে কয়েক লক্ষ টাক! পর্য্যস্ত রোজগারের 


‘সুযোগ পাইতেছে। নিম্নতম ও উত্তম 
।আঁয়ের ভিতর এতদূর পার্থক্যহেতু সমাজ 


জীবনে ধনী-নির্ধনের বিভ্দে বেশী পরিমাণে 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চিয়আয়ের পরিমাণ 


বাঁড়াইয়া ও উৰ্দ্ধ 'আয়, সম্পর্কে একটা 
সীমারেখা টানিয়া দিয়া সমাজতন্্ী দশ এ 
বিভেদ হ্রাস করিতে চান । সেই নীতি হইতে 
তাছারা উর্ধতম আয়ের গণি নিম্নতম আয়ের 
৩৪ গুণের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখার. কথা - 
বলিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, 
এদেশের সাধারণ শ্রমিক ও কর্দচারীদের 


দেশের কল্যাণ সাধনে কংগ্রেস নেতাদের, ' নিয়তম মাসিক আয় যদি ৫০ টাকা নির্ধারিত 


তুলনায় উহাদের 'ন্সান্তরিকতা অধিক কিন! 
তাহা জনসাধারণের বিচার্য্য। জনসাধারণের 
অবগতির অন্ত আমরা সমাজতুমী দলের 
ঘোবিত অর্থনৈতিক কর্দপন্থ। সমূহই শুধু এই 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিল্লেবণ করিব । 


-সমাজতন্ত্রী দল তাঁহাদের লামান্িক 


আদর্শবাদ অনুযায়ী, প্রথমেই দারিদ্র্য ও" 


ধনবৈষধ্য দূরীকরণের কথা তুলিয়াছেন। 
তারতে শতকরা ৯০ তাগ লোকই দরিক্র। 
উৎপাদন ব্যবস্থার গলদ এবং ধনবপ্টনের বিভেদ 


হয় তবে মালিক ও সর্ব্বোচ্চ- পদাধিকারীর 
আয় উর্ধীপক্ষে ১ হাজার ৫৩০ টাফার বেশী 
হইতে পারিবে না। জীবনযাজ প্রণালীর 
উন্নতি সাধনের জন্ত,সঘাজতন্ত্রী দলের মতে 
সাধারণের মিয্নতম আয় যথাসম্ভব বন্ধিত 
হারে নির্ধারণ করিতে হইবে. 

জমিদায়ী গ্রধা উচ্ছেদ ও ভুমি সংস্কার 
ছাড়া এদেশে প্রকৃত কৃষি, উন্নতি সম্ভবপর 
নে বলিয়া কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা. 


করিয়াছিলেন। দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ. 


থ 


সপ 


১২৬ 


করিয়া কংগ্রেদ কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
সমুহকে ১৯৪৮ লালের জুন মাস মধ্যে 
জমিদারী বিলোপের পাঁকা ব্যবস্থা করিতে 
নির্দেশও দিয়াছিলেন। কিন্ত গত তিন 
বৎসরে সেই নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি বিশেষ 
কিছু কাৰ্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহা 
দেখিয়া তারতেরু . লমাজতন্ত্রী দল 
ভমিদারীর উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কারের 
প্রয়োনীয়তা নূতন করিয়া ব্যক্ত করিয়া- 
দ্বেন।. তাহারা বলিয়াছেন, জমির স্বত্ব ও 
অধিকার প্রকৃত চাষীদের হাতে দত্ত 
লা হইলে মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থের অন্ত 
তাহারা জমির উন্নতি বিধানে ও বেশী 
ফসল উৎপাদনে আস্তরিকভাঁবে উতোগী 
হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই 
মধ্যন্বত্বভোগাদের স্বত্ব বিলোপ করিয়া দিতে 
হইবে। কংগ্রেস জমিদার তালুকদারদের 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন বড় করিয়! 
দেখিতে গিয়া শেষ পর্ধ্যশ্ত জমিদাযী 
বিলোপের কাজে তেমন কিছু অগ্রবর্তী 
হইতে পারেন নাই। সেই ক্ষতিপূরণের 
প্রশ্ন সম্পর্কে সমা'জতন্ত্রী দল একট! বিপ্লবী 
নীতি অনুপরপ করিতে চান। তাহার] বলিয়া- 
ছেন যে, জমিদার ও তালুকদারদের তৃত্বতব 
থান কর! হইলে তাহাদের জন্ত সাধারণ- 
ভাষে উপযুক্ত ক্ষতিপুবণ প্রদানের কোন প্রশ্ন 
উঠিতে পারে না। যে লব ছোট ভুম্যধি- 
কারীর অর্থললতি কম জীবনযাত্রার পথে 
নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের অন্ত 
তাহাদিগকেই শুধু কিছু অর্থ সাহায্য 
(rehabilitation compensation) 
প্রদান করিতে হুইবে। এইরূপ কাধ্যনীতি 
অমুস্থত হইলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
ব্যবস্থা কর! প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমুহ্ের পক্ষে 
পহজপাধ্য হইবে । কেবল জমিদারী 
উচ্ছেদের প্রস্তাব নহে, কৃষির উন্নতি ও 
কৃষকদের কল্যাণের অন্ত সমাঅতন্ত্রী দল 
ভূমি বণ্টন সম্পর্কেও এখন হইতে একটা! 
সমীচীন কার্ধ্যনীতি অনুসরণের কথ! 
বলিয়াছেন। অনেক চাষীর হাতেই 


আর্থিক জগৎ 


বর্তঘানে! চাষভূমির পরিমাণ প্রয়ো্ন 
অনুপাতে কম জহিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের 
পর কৃষক পরিষারের প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া দেশের চাষভূমি পুনর্বণ্টন 
করিতে হইবে। নিম্নে কাছারও ১২॥ 
একরের কম ও উর্দে কাহারও ৩০ একরের 
বেশী অমি থাঞ্চিবে না বলিয়া নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিতে হুইবে। 4 
জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার সম্পর্কে 
সমাজতন্ত্রী দলের পরিকল্পনা অনেকটা 
কংগ্রেসের পূর্বঘোধিত কফার্য্যপদ্থারই 
অন্রূপ। একমাত্র পার্থক্য--কংগ্রেশ যেখানে 
জমিদায়দিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
জন্ত উদ্ৃগ্রীব সেখানে সধাতন্ত্রী দল এ উদার 
নীতির সমর্থক নছেন। কিন্ত ও দলের 
নেতারা যেভাবে বিনা ক্ষতিপুরণে (ছোট 
ভুম্যধিকারীদের পুনর্ব্বাসন সাঁছাযা প্রদান 
ছাড়!) জমিদারী খাস করিতে চান সেভাবে 
কার্যে অগ্রসর হওয়া আতর আর মোটেই 
সহজ লছে। জমিদারী খান করিতে হইলে 
জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে বলিয়াই 
স্বাধীন ভারতের শাসনতঙ্ত্রে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিনা 
ক্ষতিপুরণে জমিদারী জাতীয়করণ করা ফঠিন। 
পরন্নপ বৈপ্লবিক কাৰ্ধ্যনীতি অবলম্বন করিতে 
হইলে প্রথমে শাসনতঙ্র সংশোধনের ব্যবস্থা 
কত্িতে ছইবে। 
দেশে শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে বে মন্দার স্বচনা 
হইয়াছে মুলধনের অপ্রাচুর্য, কার্যকরী 
এউত্তমের অভাব, সুপটু কারিগরের 
সংখ্যাঙ্গতা, সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের কার্ধ্কারিতার 
অভাবই আর্থার মূল কারণ বলিয়া মাত্র 
দল উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবসাদ ও 


মন্দ কাটাই উঠিতে হইলে তাহাদের মতে ' 


সকল দিক দিয়া সুপরিকলিত প্রতিকার গদ্থা 
অনুসরণ করিতে হইবে । তারত গবর্ণমেপ্ট 
এদেশের শিল্পোম্মতির অগ্ভ বিদেশী মূলধন 
আকর্ষণ ও বিদেশী কারিগরদের সহায়তা 
গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। সমাজতন্ত্র দল 


[ ১০ই জুলাই, ১৯৫০ 


সাময়িক ব্যবস্থা; হিসাবে তাহা মোটামুটি- 
তাবে সমর্থন করেন। তবে তাহারা 
বলিয়াছেন যে, দেশের স্বার্থ সকল গ্রকারে | 
সংরক্ষিত রাখিয়াই এই ধরণের বিদ্বেশী 
সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে । বিদেশী 
মূলধনের উপর দেয় সুদের হার বেশী। 
বিদেশী কারিগরদের পারিশ্রমিকের হারও 
উচ্চ। এই অবস্থায় তাহাদের মতে শিল্পের 
মূলধন যথাসম্ভব দেশের লোকদের নিকট 
হইতেই সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
এদেশের জনসংখ্যা বিপুল। তাহাদের 
ভিতর কর্ণহীনের সংখ্যাও বিস্তর । এই 
অবস্থায় কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা 
করিলে তাহাদিগকে বেশী সংখ্যায় শিল্প । 
বাবসায়ের কাজে নিয়োগ করা যাইবে । ! 
উহাতে বিদেশী কারিগরদের পারি- 
শ্রমিক বাবদ বিস্তর টাকা দেশ হইতে 
বাহির হুইয়া যাওয়ার পথও বন্ধ হুইবে। 
তাহ! ছাড়া সযালতত্্রী দলের মতে শিল্লো- 
ময়নের নুবিধার্থ দেশের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও 
বীনা কোম্পানীলমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিতে হুইবে। মৌলিক শিল্প, 
জাঁতীয়ধরণের কাধ্যলীতিও গবর্ণষেপ্টত 
আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে । 
ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সম্প 
পরিণত হইলে উহাদের দাদনী তহবিল 
কতকাংশে শিল্পোময়ন কার্ধ্যে ব্যবহার করা 
যাইবে, ইহ! লমাজতন্ত্রী দল একটা বিশেষ 
সুবিধার কথা বলিয়া মনে করেন। মৌলিক 
শিল্পসমূহ সরকারী কর্তৃত্ব পরিচালিত হইলে 
তাহাতে উহ্থাদের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরপ 
বাড়িবে ও তাহা দ্বারা অনেক ছোট ও 
মাঝারী শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার পথ সুগম 
হুইবে বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণা । 
শিল্লোন্ন়ন সম্পর্কে সযাঁজতন্রী দল 
কর্দপঞ্থ ঘোষণ। করিয়াছেন অনেক ক্ৰে্ৰেই 
তাহার সছিতও কংগ্রেস ও জাতীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের যূল নীতির সারৃশ্ত রহিয়াছে। ব্যাজ) 
বীমা প্রতিষ্ঠান ও মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ 
সম্পর্কে কংগ্রেস অতীতে তাহাদের সম্পষ্ট 
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অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা সত্বেও তাঁহাদের 
উদ্তোগে গঠিত গবর্ণমেন্টলমৃছ এখন আর এ 
বিষয়ে তেমন গা’ লাগাইতেছেন. না ইহাই 
অন্ুবিধ! ও হতাশার কথ!। 

বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে সমাজতন্ত্র দলের 
অভিমত হইতেছে এই যে, বিদেশের সহিত 
মাল আদান প্রদানের যাবতীয় কাধ্যধারাই 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনা করিতে 
হইবে । অত্র, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি মূল্যবান 
সম্পদ রপ্তানী ও আমদানী কাজ একচেটিয়া- 
ভাবে সরকারের হাতে গ্রহণ করিতে 
হইবে। | 
পণ্যমূল্য ভাষ্য স্তরে দাঁবাইর়। রাখিবার 
ব্যবস্থা না হইলে জনসাধারণের হুঃখছুর্দশা 
দূর হওয়া কঠিন। সমাজতন্ত্রী দল তাই 
তাহাদের পরিকল্পনার এ বিষয়ে কতকগুলি 
সময়োপযোগী নির্দেশ দিয়াঙ্ছেন। তীছারা 
বলিয়াছেন, কৃষি শিল্পের উৎপাদন বাড়িলে 


পণ্যযুল্য কিছুটা লামিয়া আশার সম্ভাবনা 
আছে । তবে এ জন্য.তীহাদের মতে সক্রিয় 
ধরণের কতকগুলি ক্ষার্্যনীতি অনুসরণ 
করিতে হইবে । ইনফ্লেশন, চোরাবাজার ও 
কতিপয় শ্রেণীর লোকের অতিরিক্ত আয়ের 
জন্য দেশে অনেক শ্রেণীর পণ্যের 
দর দিয়মিতভাবে চড়া থাকিয়া যাই- 
তেছে। পণ্য-ুলা দাযাইয়| রাখার অন 
চোরাক্কারবার দমন, বাধ্যকরী সঞ্চয়, উচ্চ 
আয়ের কর্মচারীদের মাহিয়ানার কতকাংশ 
অপরিশোধিত রাখ! এবং যে লব পণ্যের 
যোগান কম তাছার ব্যবছার নিয়ন্ত্রণের 
কার্ধ্যনীতি ছুসঙ্কল্িততাবে অবলম্বন করিতে 
হইবে । 

দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্যও জন- 
সাধারণের ছুঃখছুর্দশা মোচনের জন্য লমাজ- 
তম্্ী দল যে সব কার্য্যপদ্থার নির্দেশ দিয়াছেন 
তাহা আমরা খুব সুচিন্তিত ও বিবেচনার 


যোগ্য বলিয়াই যনে করি। আগামী 
নির্বাচনে জনসাধারণের ভোট পাইয়া দেশের 
শাসন কর্তৃত্বলাভ করিতে পারিলে তীহারা 
এ লব কার্ধ্যনীতি আস্তরিকভাবে. অমুগয়ণ 


‘করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহাদের 


অয়লাতের আশা কতদূর সাফল্যমত্তিত হইবে 
তাহা আময়া ‘বলিতে পারি না। তে 
উছাদের ও অভিযান হইতে কংগ্রেস 
নেতাদের যথেষ্ট শিক্ষা লাত করিবার আছে। 
অনকল্যাণের কারে আত্তরিকতাযে প্রবৃত্ত 
মা হুইয়া কংগ্রেস নেতারা সাধারণের কাছে 
নিজেদের ক্রমেই অপ্রিয় করিয়া তুলিতেছেন। 
যাত্রীরা যেসব কর্দপন্থা ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহা এখন হইতে যথাসম্ভব 
কার্যকরী করার ব্যবস্থা হইলে করগ্রেণ 
গবর্ণমেন্টলমূহ দেশেরও উপকার করিবেন 
এবং লঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও আস্থা অর্জন 
করিবেন সন্দেহ নাই। 


পশ্চিমবঙ্গের আসন খাহসকট 


বঙ্গের খান্তসচিব সম্প্রতি এক 

তার বক্তৃতায় এই প্রদেশে আসন্ন খান্ত 
বরাদ্দ হাস করার বথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
চলতি বৎসরের বাকী কয়েকমাস এবং এমন 
কি আগামী বৎসরেও পশ্চিমবঙ্গের খা্ভাবস্থা 
অত্যন্ত স্কটপূর্ণ হুইবে বলিয়া তিনি 
জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 
যে কারণেই হউক খাতবরাদ্দ হালের এই 
ঘোষণা জনসাধারণকে বিক্ষুঝ করিষে বলিয়া, 
আমরা মনে করি। প্রয়োজনের তুলনায় 
দম খাত্তশন্তের অপ্রতুলতা এই প্রদেশে 
1. যে অন্ভতম কারণ তাহ!" 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও অনুধাবন 
করিয়াছিলেন। কলিফাতার অধন্থা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি নিজেই রেশন এলাকার 
খাছশস্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা 
উপলব্ধি ফরেন এবং তদমুযায়ী কার্য্যও হয়। 





ইহার ফলে চাউলের ' চোরাধাঁজান্গের 
ব্যাপকতা হাস পায় এবং গণবিক্ষোতের 
একটি বড় কারণও দূরীভূত হয়। 

বরা জ্রাসের কারণ উল্লেখ করিয়া 
মন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন যে, বোট ১৪ লক্ষ 
৭* হাজার একর ধানচাষের জমির মধ্যে ৪ 
লক্ষ একর জমিতে এ বৎসর পাটচাষ করা 
হইয়াছে এবং মুসলমান ক্কবকদের যাস্ত- 
ত্যাগেয় ফলে > দক্ষ ৭১ হাজার একর 
জমি পতিত রহিয়া গিয়াছে! পশ্চিমবঙ্গে 
৩৯ লক্ষ শরণার্থীর আগমন এবং বস্তা, ঝড় 
ও অতিবৃষ্টির ফলেও খাভশভেয় চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং উৎপাদন হাল পাইয়াছে। 
পশ্চিমবজের এই সহটজনক খাঁন পরিস্থিতি 
সম্পর্কে তারত সরকায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হুইয়াছে। কিন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট 
প্রয়োজনীয় সাহাধ্য দিতে সমর্থ হইবেন 


শি 


কি না তদ্বিধয়ে খান্তমন্ত্রী সংশয় প্রকাশ 


করিয়াছেন। 

ভারত সয়কার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের জন্ 
অধিকতর খাতশন্ড বরাদ কর! কেন লম্তব 
হইবে না এবং মন্ত্রী মহোদয় কি কারণে 
তায়ত সরকারের অক্ষমতা উল্লেখ করিলেন 
তাহা! শ্রমপাধারণের পক্ষে হদয়দম কর! 
ফঠিন। মাত্র অল্প কয়েকদিন পূর্বে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে তারত সরকারের পক্ষ 
হইতে প্রীনিং কমিশনের সদন্ত এবং প্রাক্তন 
থাভ ফমিশনায় পরী আর, কে, পাতিল এবং 
বর্তমান খাভমন্ত্রী হি ফে, এন, মুন্দী তারতের 
খান্াবস্থা এবং থার্শন্ডেয় উৎপাদন বৃদ্ধি 
লম্পর্কে তথ্যতালিকা প্রদান করিয়া 
বিশেষ লপন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেম। গ্রীযুত 
পাতিল বলিয়াছেন, তাঁরত সরকার 
খাস্তযঙ্কট অতিক্রম করিয়াছেন! মুদ্দীভী 


PE 
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বলিয়াছেন, ১৯৪৮-৪৯ লালের তুলনায় 
১৯৪৯-৫০ শালে অতিরিক্ত ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার 
টন খান্যশস্ত উৎপাদনের পরিকল্পনা কর! 
হইয়াছিল এবং এই পর্নিকল্পনামত ১৯৪৪-৫০ 
সালে মোট ৯ লক্ষ ৩৫ হাজায় টন অর্থাৎ, 
পরিকল্পিত পরিমাণের শতকরা ৯৫ তাগ 
অতিরিক্ত খান্ত দেশের অত্যক্লুরে উৎপন্ন 
চইয়াছে। শ্রীধুজ মুন্দীর বক্তৃতায় প্রকাশ, 
চলতি বৎসরে ১৫ লক্ষ টন খান্ত বিদেশ 
হইতে আমদানী কল্পার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। 
কিন্তু দক্ষিণ ভারতে শস্তক্ষতি, পশ্চিমবঙ্গ ও 
আসামে শরণার্থীর আগমন এবং কিয়ৎ 
পরিমাণ থাগ্যশন্তের জমি পাট ও তুলা প্রভৃতি 
অর্থকরী ফপল উৎপাদনে নিয়োজিত করায় 
আমদানীর পরিমাণ পুনর্ক্বিবেচল! করিয়] 
১৫ লক্ষ টনের পরিবর্তে ২০ লক্ষ টম স্থির 
করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৎসর ৩৭ লক্ষ টন 
থাগ্তশস্ত বিদেশ হইতে আমদানী করা 
হইয়াহিল। 
ভারত সরকার আবহাওয়ার দরুণ শন্তের 
ক্ষতি, শরপার্থার আগমন এবং খাতশন্তের 
জমিতে পাট উৎপাদন প্রভৃতি হিসাব 
কিয়াই যদি কি পরিমাণ খাত্তশন্ত আমদানী 
করা হইবে স্থির করিয়া থাকেন তবে পশ্চিম- 
বঙ্গের খা্তমজী ভারত সরকারের নিকট 
খান্ভশম্তের ব্যাপারে সাহায্যলাভ কয়া সম্পর্কে 
যে সঙ্দেহছ প্রকাশ বকজিয়াছেন তাহার 
যৌক্তিকতা কি বুঝা যায় না। এই সমস্ত 
কারণে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারত সরকারের 
নিকট অধিকতর থা্বশন্তের প্রত্যাশী হইবে 
তাহা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টফে জানান 
হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে 
পারি। জানান হইয়া! থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ 
লরকারের দারিত্ব যথাযথ পালিত হইয়াছে 
এবং পশ্চিমবঙ্গের এই খাস্সন্কট দুর করিতে 
ভারত গবর্ণমেন্ট গ্তায়তঃ বাঁধ্য। | 
চটকলগুলিকে চালু রাখা এবং চট 
প্রানী করিয়া ডলার অর্জনের জড্ত পাটের 
চাষ বৃদ্ধি করা হুইতেছে। সমগ্র ভারতের 


আৰ্থিক জগৎ 


স্বার্থে ভারত সরকারের নির্দেশেই অচ্তা্ভ 
রাজোর স্তায় পশ্চিমবঙ্গেও ধানের জমিতে 
পাটের চাষ করা দ্ইয়াছে। ইহার ফলে 
চাউলের উৎপাদন যে পরিমাণ হ্রাস পাইবে 
তাহা ভারত স্বরকার পরিপূরণ করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুক্তি দিয়াছিলেন। কাজেই 
৪ লক্ষ এফর ধানের জমিতে পাট চাষ করায় 
পশ্চিমবলে চাউলের যে প্রায় ৩৭1৩৮ হাজার 
টন ঘাটতি হইবে অন্ত রুঃজ্য হইতে সংগ্রহ 
করিয়া বা বিদেশ হইতে আমদানী ক্রিয়া 
ভারত সরকারই তাহা সরবরাঁছ করিতে 
বাধ্য। শরণার্থীদের খান্ত সম্পর্কেও ভারত লর- 
কারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে এবং এই ছুইটি 
কারণে পশ্চিমবঙ্গে থাত্শস্তের যে ঘাটতি 
হুইবে তাহ! পৃরশ করিতে ভারত সরকার 
অপামর্ঘ্য জ্ঞাপন করিতে পারেন লা। 

. আবহাওয়ার দরুণ শশ্তের ক্ষতি ঘটিলে 
তাহাতে বলিবার বাকৃঙ্গিধার কিছু নাই। 
কিন্ত মুসলমান কৃষকদের বাস্তত্যাগের ফলে 
যে প্রায় পৌনে ছুই লক্ষ একর থাগ্তশস্তের 
জমি পতিত পড়িয়া রহিল ইহার কৈফিয়ত 





থাটানে! টাকার উপর এগুলি বেশ 
ভাল লভ্যাংশ দেয় । কেনার ছ'মাস 
পূর যে কোনও সুময়ে ভাঙ্গানো যায় । 


৫০২৬ ৯০০২৪ ১০ ০০৯১৪ ৫৬০৪২ ও | 


১০,*** টাকার ব্যাশ দা্টফিকেট 


পাওয়া যায়। 





[ ১০ই জুলাই, ১৯৫০ 





কি? উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা করিলে 
সাময়িকভাবে চাষের অগ্ঠও এই জমি 
পূর্ববঙ্গের শরণাথাঁ কৃষক এবং মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করিয়! দেওয়া অসম্ভব 
ছিল না। সরকারী অব্যবস্থাতেই যে এই 
ক্রুটা ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ লাই। 

বিভিন্ন কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষণ 
করিলে মনে হয় আসন্ন খান্ভগন্ধটের 
সর্কপ্রধান কারণ শঙ্তদংগ্রহ ব্যাপারে 
সরকারের শক্ষমৃতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
৮০ লক্ষ লোক রেশন প্রথার অন্তর্ভুক্ত 
থাকিলেও এই রাজ্যে একচেটয়! শম্ভ 
সংগ্রহের ( Monopoly Procurement ) 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। জোতদার, 
ভমিদার এবং ধানচাউলের ব্যঘসাহিগণ 
স্বেচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে শন্ত নিয়ন্ত্রিত 
দরে বিক্রয় করে তাহাই বরাদ্ধ 
ব্যবস্থার আলল ভিত্তি। হৃকুমদখজ 
করিয়া শন্ত সংগ্রহ করিলে সঙ্ঘর্ষ ও বিরোধ 
অনিবার্ধ্য। পশ্চিমবঙ্গের খাত্তমন্ত্রী বলিয়াছেন, 
চলতি বৎসরে শঙ্ক সংগ্রহের অন্ত হুকুমদখল 
নীতির উপরই নির্ভক্ন করিতে হুইবে। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শঙ্ত সংগ্রহের নিমিত্ত 
যে গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বেচ্ছামূলক বি; 
প্রথা চালু আছে তাহাতে চোরাবাল্ 
ব্যাপক হয়, হুনাতি প্রশ্রয় পায় এবং পণ্য- 
সংগ্রহও ব্যাহত হয়। প্রদেশের অস্যন্তুরে 
কোন কোন এলাকায় ধান চাউলের ব্যক্তিগত 
ব্যবসায় বন্ধ করিয়া নিকটবর্তী অঙ্ক এলাকায় 
প্রফাগ্ত বাঘার চলিতে দেওয়ার অনেক 
অসুবিধা আছে। আমাদের মনে হয় এই 
ব্যবস্থা বর্তমান থাকাতেই এই প্রদেশে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ শন্ভ সংগ্রহ কয়! যায় 
লা এবং বারংবার বরান্দের পরিমাণ রদবদল 
করিতে হয়। শ্রীধিরুমল রাও এম, পির 
সভাপতিত্বে খান্তশন্ত সংগ্রহ ও বণ্টন সম্পর্কে 
যে কমিটী ভারত সরকার গঠন করিয়।ছিলেন 
সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
উক্ত রিপোর্টেও সমগ্র ভারতে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক একচেটিয়া পণ্য সংগ্রহের নীতি 










১০ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


স্হপ্য, ১শ ৩১ | 


আর্থিক জগৎ 





সমর্থিত হইয়াছে এবং যে লমস্ত রাজ্যে এই 
প্রথা বর্তমান নাই তথায়ও রাজ্য সরকার 
} কর্তৃক খাশন্তের ব্যক্তিগত বেচাকেনা বন্ধ 


করিয়া একটিচেয়া সংগ্রহের প্রথা চালু করার, 
বর্তমান 


অভ সুপারিশ করা হইয়াছে। 
বৎসরেয় জাচ্ুয়ারী মাল হইতে পশ্চিমবজেও 
এই প্রথা চালু হইবে বলিয়া পূর্বে জান] 
গিয়াছিল। কিন্ত ফি কারণে তাহা ঘটিয়া 


সি 


j ভারতে খাগাশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ভারতে খাদ্যদ্রবোর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 

গত ৩1৪ বৎসর ধরিয়! যে প্রচেষ্টা চলিতেছে 
তাহার কিরূপ নফল পাওয়া গিয়াছে 
তৎন্বন্ধে ভারতের খান্ত ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী কে 
এম মুন্সী গত ৩৫শে জুন তারিখে একটা 
বিবৃতি দিয়াছেন। এই 'বিবৃতিতে প্রকাশ 
যে, 'অধিক খাগ্ত ফলাও’ আন্দোলনের ফুলে 
গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে অতিরিক্ত 
হিসাবে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টন, ১৯৪৮-৪৯ 
লে ৭ লক্ষ ৭১ ছাঁলার টন এবং ১৯৪৪-৫০ 
লে ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টন খাত্তশন্ত উৎপন্ন 
হুইয়াছে। উহ্বাতে বুঝা যাইতেছে যে, 
ভারতে খান্তশন্তের উৎপাদন বৎসরের পর 
বৎসর ক্রমেই অধিক পরিমাপে বৃদ্ধি 
, পাইতেছে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য 
বিষয় যে, ভারতে প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত 
হিসাবে যে পরিমাপে খাতণন্ত উৎপাদনের 
সক্ষল্ন করা হইতেছে তাহাও পূর্ণ সাফল্যের 
দিকে অগ্রশর হইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ লালে 
দেশে অতির্নিক্ত হিসাবে = লক্ষ ৯ হাজার 
টন খান্তশন্ত উৎপাদন করা হইবে স্থির হয় 
কিন্তু কাৰ্য্যত: এই আদর্শের শতকরা ৭৫ ভাগ 
মাত্র সাফল্যমপ্ডিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ লালে 
অতিরিক্ত হিসাবে সম্বপ্সিত উৎপাদনের 
শতকরা ৮৭ ভাগ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে 


সা 


শতকরা ৯৫ ভাগ সফল হুইয়াছে। এই সব 


১২৯ 





উঠে নাই তাহা খাগ্ঘদগ্তরের কর্তারাই জ্ঞাত 
আছেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনসাধারণ পছন্দ 
করে না। কিন্তু কর্য্যকারপবশতঃ ইহা 
অনিবার্যয হইলে কোনরূপ কাক না রাখিয়া 


অ]টশাট বাধিয়াই নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে |, 
" থাত্ব রেশনিং চালু রাখিয়ি*্পপ্যসংপ্রহের অন্য 


লোভী তোতদার ও ব্যবপায়ীদের সপিচ্ছার 


, উপর নির্ভর করা, নিয়ন্ত্রণ আইনে মস্ত বড় 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


দেখিয়া খানমন্ত্রী এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 


হইয়াছেন যে, ১৯৫১ লালের মধ্যে খান্তশন্তের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার অন্ত ভারত যে 
স্বপ্ন করিয়াছে তাছা সিদ্ধ হইবে। 

ভারতে খান্তের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
উপরে যে তথ্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হইতে ভারত যে উহার খাস্তশন্তে 
স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে অপ্রগর হইতেছে 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯৫১ 
গালের মধ্যে ভারত কি করিয়া খান্ভশন্তের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে তাঁহা এখনও 
বুঝা যাইতেছে না। চলতি বৎসরে প্রথমে 
স্থির হইয়াছিল যে, বিদেশ হইতে ১৩ লক্ষ 
টনের বেশী খাগ্তশস্ত আমদানী করা হইবে 
না): তারপর উহা ১৫ লক্ষ টন এবং 
তৎপর ২০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। 
ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
নিকট যে পরিমাপ খাস্তশশ্তের দাবী 
জানাইতেছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত 


উহা 'অপেক্ষাও বেশী খানশ্তে আমদানী '- 
' করিতে.ছইবে। যাহা হউক ভারতে খাস্ত- 
শন্তের ঘাটতি যদি ২০ লক্ষ টনও ধরা যায় 


তাহা হইলে ভারত ফি করিয়া কিঞ্চিদৰিক 
এক বৎসর কালের মধ্যে উহার খা্তশগ্তের 


. উৎপাদন ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টন হইতে 


২০ লক্ষ টনে বন্ধিত করিবে. তাহ! বুঝা 
যায় না। j 





ফাক রাখার সামিল । একচেটিয়া শশ্তমংগ্রহ 
ব্যবস্থায় অবপ্ধ কর্্চারীর সংখ্যা এবং ব্যয়বৃদ্ধি 
ঘটিবে, কিন্তু খাতশন্ত নিয়ন্রণের কান যথাযথ 
করিতে হইলে এই বায়বৃদ্ধি অযৌজিক _ 
ইইবে ন]। ‘আমাদের মনে হয় পণ্য 
সংগ্রহের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে 
পশ্চিমবঙ্গের রেশন এলাকায় খাভবরাদ্দ হাস 
করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। 


এদেশে যখন অধিক খাভ ফলাও? 
আন্দোলনের হৃষ্টি হয় তখন কেবল খান্তশন্ত 
নছে-_দেশে যাহাতে মাছ, মাংস, ভিম, ছুধ, 
ঘি প্রভৃতি খাদ্ধদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
তজ্জন্তও চেষ্টা আরস্ত হইয়াছিল। এই সব 
দিক দিয়া গত তিন বৎসরে ভারত কতটা 
অগ্রসর হইয়াছে তৎলঘন্ধে এই পর্য্যন্ত কোন 
বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। থাস্তমন্রীর 
দপ্তর হইতে এই বিষয়ে একটি বিবৰ্ণ 
প্রকাশিত হইলে কেবল খান্ধশন্ত নহে 
সমস্ত প্রকার খাঁভদ্রষ্যের ব্যাপারে দেশের 
স্থান কোথায় দেশবাসী তাহ! হদয়লম 
করিতে পারিবে . 


পাকিস্থান হইতে ভারতের গম ক্রয় | 


চলতি বৎসরে ভারত বিদেশ হইতে ২০ 
লক্ষ টন খান্তশন্ত ক্রয় করিবে স্থির 
করিয়াছে। উদার মধ্যে বাড়ীর কাছেই 
পশ্চিম পাকিস্থানে ৩ লক্ষ টন বি্ক্রিয়যোগ্য 
গম রহিয়াছে । গত এপ্রিল মাসে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা 
সম্পর্কিত চুক্তির পর ভারতের লহিত পাকি- 
স্থানের যে বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহাতে 


'পাকিস্থান ভারতকে দেড় লক্ষ উন গম দিবে 


স্থির হয়। ' বিত্ত চুক্তি সম্পাদনের লঙ্গে 
সঙ্গে পাকিস্থান হইতে এরূপ ঘোষণা করা 
হয় যে, পাকিস্থান ভারতের সহিত সৌহার্দ্য 


১৩০ 


বৃদ্ধির জন্ত ভারতকে ৩ লক্ষ টন গষ গুদান 
করিবে । উদ্থাতে সকৃলেই তাবিয়াছিল যে, 
দি্টী চুক্তির আচুষদিক ফল ছিলাঁবে 
ভারতের খান্লমন্তারও বুঝি সমাধানের 
পথ অনেকটা প্রশস্ত হুইর্ল। * কিন্তু ভারত 
যখন গম ক্রয় করিতে গেল তখন পাকিস্থান 
ধী গমের জন্ত প্রতি অণে ১৪ টাকা দানী 
করিল। পাকিস্থানে ৩ লক্ষ টন বিক্রয়যোগ্য 
গম রহিয়াছে-_তাহা উপরেই বলা হুইয়াছে। 
উহার উপর উক্ত দেশের বাজারে শীঘ্রই 
নৃতন গমের যোগান পাওয়া যাইবে.। এই" 
গমের উপযুক্ত ক্রেতা ন! থাকাতে পাকি- 
স্থানে গসের মূলা দিন দিন হাস পাইতেছে। 


অবস্থা এরূপ চরমে উঠিয়াছে যে, সম্প্রতি 


পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট গমের সর্ধবনিয় মূল্য ৬ 
টাক! হইতে ৬া০ টাকার কম হইতে পারিবে 
না বলিয়া নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্ত চোরা 
বাজারে উহা অপেক্ষাও কম দরে গম বিক্রয় 
হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তারতের নিকট 


পাকিস্থান" উদার প্রতি মণ গমের আন্ত: 


কেন ১৪ টাকা দাবী করিল তৎসন্বন্ধে 
প্রশ্ন উাপিত হইলে পাকিস্থান হইতে 
জবাব দেওয়া হয় যে, তারত পাকিস্থান 
ছাড়া অন্চ বিদেশ হইতে যখন প্রতি মণ গম 
১৪] টাক! দরে ক্রয় করিতেছে তখন 
পাকিস্থান হইতে ১৪ টাকা দরে গম ক্রয় 
করিলে ভারতের লাভই হইবে! ভারতে 
খাস্তশন্তের অভাব দেখিয়া পাকিস্থান এই 
তাবে ভারতের নিকট হইতে উহার গবের 
জন্ত দ্বিগুণ মুল্য আদায় করিতে চেষ্টা 
করিতেছে দেখিয়! ভারত পাকিস্থান হইতে 
পম ক্রয়ের সঞ্চল্প ত্যাগ করিয়াছে। কেনন! 


পাৰিন্থান বিদেশ হইতে অধিকদরে কয়লা,” 


কাপড় ইত্যাদি আমদানী করিতে বাধ্য 
হইতেছে বলিয়া তারত পাঁকিস্থানে রপ্তানী- 
স্কৃত কয়লা বা কাপড়ের অন্ত পাকিস্থানের 
নিকট অধিক দর দাবী করে নাই। 

যাছা হউক এতদিন পরে এই বিষয়ে 
পাকিস্থানের টনক , নড়িয়াছে। কারণ 
পাকিস্থান এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে ধে, 


কয়েন । 


Bl হ্যা 


আর্থিক জগৎ 


সারতে খাঁনশন্তের অভাব থাকিলেও ভারত 
পাকিস্থান হইতে এত অধিক দর দিয়া গম 
ক্রয় করিবে না। এদিক ভারত ছাড়! অল্প 
বিদেশেও পাকিস্থানের গম বিক্রয় হওয়ার 
ধ্স্ভাবনা নাই । এজন্ত এই বিষয়ে একটা 
মীমাংসার উদ্দেশে পাকিস্থানের খাঘ- 
বিভাগের সেক্রেটারি দিল্লীতে আসিয়া 
কথাবার্তী আরম্ভ ককিয়াছেন। আশা করা 
বায়যে 'আধিক জগতের? বর্তমান সংখা 
পাঠকের হস্তগত হইবার পূর্বেই তাহারা 
এই আলোচনার ফলাফল জানিতে সমর্থ 
হইবেন। 


টিন 


সম্প্রতি ই্কছলমে আন্তর্জাতিক কৃষি 
লন্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী আর তি 
স্বামীনাথন ভারত ও এপিয়ার অক্ছাম্ভ দেশের 
লোকদের জটিল খাতসমণ্ডায কথা. বর্ণনা 
করিয়া একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। মাথা পিছু 
আবাদী অমির স্বল্পতা, ইউরোপ ও 


আমেরিকায় তুলনায় একর প্রতি ফম ফল 


উৎপাদন এবং এপিয়ায় বুতুক্ষু মানব সমাজের 
অন্ত ভাষ্য দরে খান্ভ যোগাইতে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যাদাভা, আর্ছেশ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া 
গ্রভৃতি উদ্বৃত্ত দেশসমূহের অনিচ্ছা বা 
উপেক্ষাই প্রাচ্য ভূখণ্ডে লোকের খাজাতাব 
ৰাড়াইয়া তুলিয়াছে হলিয়া তিনি মনে 
তিনি বলিয়াছেন, জগতের অর্দ্ধেফক 
লোক এলিয়া মহাদেশের (রাশিয়া বাদে) 


অধিবাসী । কিন্তু সমস্ত হুনিয়ায় যে পরিমাণ 


আবাদী জনি রহিয়াছে এলিয়া মহাদেশে 
আবাদী জমির পরিমাণ তাঁহার এফ- 
তৃতীয়াংশেরও *কম। পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার শতকন্কা মাত্র ৮ ভাগ লোক উত্তর 
আমেরিকায় বলবাঁস করিয়া থাকে। কিন্ত 
পৃথিবীর মোট আবাদী জমির শৃতকর] ২১ 
ভাগই ওঁ ভূখণ্ডে অবস্থিত। মার্কিন যুকতসাষ্টরে 
প্রতি একরে ১,৪২৭ পাউও ও ইতালীতে 
৩,১৯০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হুইয়া থাকে.। 
সেস্থলে চীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতে প্রতি 


পয়িদাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। 


[ওরা জুলাই, ১৯৫০ 


এফরে চাউলের উৎপাদন যথাক্রমে ১,৫৪৯ 
পাউণ্ড, ১০০৫ পাউণ্ড ও ৭৩১ পাঁউও। 
ইউরোপের দেশসমূহে গড়ে প্রতি একরে 
১,১৪০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। সেস্থলে 
ভারতে গম উৎপন্ন হয় প্রতি এফরে গড়ে 
মাত্র ৬৩৬ পাউও। চাঁধাবাদের ক্ষেত্রে 
উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অসুন্যত 
হইলে এসিয়ার দেশসমূছে একর প্রতি ' 
উৎপাদন খাঁড়ানে যাইতে পারে। সেদিক 
দিয়া গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মনোযোগ 
ক্রমেই আব হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। 
তবে এই চেষ্টার সুফল পাইতে কিছুটা 
বিলম্ব হুইবে। বর্তমানে খাভের দিক দিয়া 
এপিয়ার অগণিত জনসাধারণের ছুঃখহুর্দশা 
লাঘবের পক্ষে সবচেয়ে. বড় প্রয়োজন 
হইতেছে বিশ্বশান্তি ও জনকল্যাপের আদর্শ 
হইতে উদ্ধত দেশসমূহের বাড়তি খাভশন্ত 
এসিয়ার ঘাটতি অঞ্চলে সুবণ্টনের ব্যবস্থা 
করা। কিন্ত উদ্ব ত্ত দেশসমূহের স্বার্থপরতার 


+ জন্তু. তাহা সম্ভবপর হইতেছে লা বলিয়া 


প্রযুক্ত শ্বামীনাখন ছুঃখ প্রকাশ করেন। 
এসিয়ার দুর্গত মানব লমাজের দাবী উপেক্ষা 
করিয়া মার্কিন যুক্তরাষু, ক্যানাভা, আর্জেন্টিনা ' 
ও অষ্ট্রেলিয়া উহাদের মঞ্জুত খাতশং 
গত ১ল৷ 
এপ্রিল এ লব দেশের মুত খাভশম্তের 
পরিমাপ দীড়া ইয়াছিল ৯২১ বুশেল, উহা পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় শতকর| ১৩ ভাগ বেশী । 


ট্রাটরের সাহায্যে চাষ. " 


সন্কারীতাবে এয়প বয়াদ্দ'হইয়াছে যে, 

তারতে বর্তমানে ৮ কোটী ৭০ লক্ষ একর 

পতিত জমি রহিয়াছে এবং এই জমির মধ্যে 

২ হইতে ২। কোটী একর এরূপ ঘলসঙ্গিবিইট ৪ 
জমি রহিয়াছে যাহ! ট্রাউয়ের সাহায্যে চাষ j 
করা যাইতে পারে। এই জমি আবাদের . 
উদ্দেস্তে ভারত রক্ষার গত ১৯৪৫ লালে 

একটা কেনী ট্রাউয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন 

এবং ভিলপোজাল বিভাগ হইতে ২৫২টা 

ট্রাউর ক্রয় করেন। উহার পর আন্তর্জাতিক 





১০ই জুলাই, ১৯৫০ ] আর্থিক জগৎ ১৩১. 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রাপ্ত খণের সাহায্যে চাষ অধিকতর ত্বরাধিত হইবে আশা করা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে 
তারত সরকার বিদেশে ৩৭৫টী ভারী ট্রাক্টরের যাইতেছে। "প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট সমুহও উহাদের হস্তস্থিত 


অর্ডার দিয়াছেন এবং উহার মধ্যে গত ' 
ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮০টী ট্রাক্টর আলিয়া 
পৌঁছিয়াছে। তারত নরকায়ের হাতে 
বর্তমানে ট্রাউরের সংখ্যা ধড়াইয়াছে ৩৮০। 
ভারত সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে, উদার! 
ট্রাক্টরের সাহায্যে ১৯৫১ লালের মধ্যে দেশের 
৮ লক্ষ একর পতিত জমিকে আবাদযোগ্য 
জমিতে পরিণত করিবেন। কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে 
ট্রাক্টরের লাহাব্যে এই পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ ১১ 
হাজার একর পতিত জমি আবাদ করা 
হইয়াছে । কাছেই আগামী দেড় বৎসর 
ফালেয় মধ্যে যে বাকী ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার 
একর পতিত জমিফে আবাদী জমিতে 
পরিণত কর! যাইবে তাহার কোন সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে না। মোটের উপর ভারত 
সরকারের ট্রা্টর প্রতিষ্ঠান এই পর্ধ্স্ত যাহ! 
কাজ করিয়াছে তাছা আদৌ সস্তোযল্পলক 
, নহে । এই বিষয়টী সম্বন্ধে তদন্তের অন্ত তারত 
সরকার বোত্াইয়ের আঞ্চলিক ফুড কমিশনার 
সায় ফিরোজ খাগারেটের সতাপন্িত্বে একটা 
কমিটী বলাইয়াছিলেন। উক্ত কমিটী উহাদের 
পোর্টে ট্রা্টর প্রতিষ্ঠানের অনেক গলদের 
1 উল্লেখ ফরিয়াছেন। ফমিটা বলেন যে, 
গব্ণমেণ্ট ট্রা্টর ক্রয় করিতেছেন বটে । কিন্ত 
দেশে ট্রা্টর চালকের অতাৰ রহিয়াছে এবং 
উদার মেরামতেরও কোন সুব্যবস্থা নাই। 
এদিকে ট্রা্টরের শঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত লাঙ্গল 
আমদানী না করাতে অনেক ট্রাউরের ভাঙ্গ! 
লাদলের স্থলে নৃতন লাঙ্গল যোজন! কর! 
যাইতেছে না। এই সব কারণে অনেক ট্রাক্টর 
অকেজো পড়িয়া থাফিতেছে। গবর্ণমেন্ট 
কমিটীর এই সব মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি 
করিয়া দেশে ট্রা্টর চালনা ও উহার 
মেরামতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রাউরের 
সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অতিয্নিক্ত হিসাবে শতকরা 
২০ ভাগ লাঙ্গল আমদানী হয় তাঁহারও ব্যবস্থ 
কর]. হইয়াছে । এই লৰ ব্যবস্থার কলে 
এদেশে ট্রাকের সাহায্যে পতিত জঙ্গির 


ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ছাড়া বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতেও বর্থযানে 
১৫৪০টা ট্রা্টত রহিয়াছে | *এই সব ট্রাক্টর 
হালক! ধরণের এবং উহার লাহায্যে এই 
পর্যযগ্ত মাত্র ২ লক্ষ ৩০ হাজার একর পতিত 
জমি আধাদে আনা হুইয়াছে। সুতরাং 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত ট্রাটরগুলির 
মারফতেও আশানুরূপ কাজ হয় নাই। তবে 
কেন্্রীয় গব্ণমেন্ট বর্তমানে যে ভাবে ট্রাইর 
চালনা, মেরামত এবং ট্রাইরের তাজ 
লাজলের পরিবর্তে নৃতম লাঙল সরবরাহ 










অধিকৃত ৯১২০১০০১০৩৩ ৪২ 
বিলিকত ১1১৯১০১১৮৯০ 
আদায়ীকৃত ৭৮১৫০০৯০৬ 
মজুত তহবিল ঃ 
৪৩,৭৫,০** টাকা 


ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
'বাবসা-কেন্ত্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিন ও এজেন্সী আছে। 


ট্রাক্টরগুলিকে অধিকতর কাজে লাগাইতে 
পারিবেন আশ! করা যায়। 
ভারগের জাতীয় আয় 

গত ১৯৪৬-৪৭ সালে এদেশের জাতীয় 
আয় কি দীড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগ সম্প্রতি একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বেকার 
যে সব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এই বরাদ্দে তাহাদের 
হিসাব যোগ কয হয় নাই) শুধু পূর্বেকার 
গ্রদেশসমূহের (পাকিস্থানের অন্তত ক্র অঞ্চল 
বাদে) হিসাব লইয়াই জাতীয় আয়ের 
বর্তমান ৰ্নাদ্দ প্ৰস্তুত করা হুইয়াছে। এই 
পুস্তিকা হইতে জানা বায় ১৯৪৫-৪৬ সালে 
যেস্থলে ভারতীয় যুজরাষ্্রের প্রদেশদযুহের 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার 
৯৯৩ কোটি টাকা__সেম্থলে ১৯৪৬-৪৭ সালে 
তাহা বাড়িয়া ৫ হাজার ৫৮০ কোটী টাকা 
ঈড়াইয়াছে। শেষোক্ত বৎলরে ভারতের 
(প্রদেশসমূের ) জনসংখ্যা ছিল হ৪ কোটি 
৪৪ লক্ষ । সেই ভিত্তিতে ও সালে লোকের 
মাথাপিছু বাৎলরিক আয় ২২৮ টাকা দীড়ায়। 
পুর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালে লোকের 
মাথাপিছু আয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল _ 
বাৎসরিক ২০৪ টাকা । ১৯৪৬-৪৭ সালে 
ভারতের ( প্রদেশসমূছের ) মোট কার্য্যরত 
জনসংখ্যার শতকর1 ৬৪৪ তাপ কৃষি, পশ্ত- 
পালন ও বন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। 
শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন পরিচালন কার্য্যে 
যথাক্ৰমে শতকর! ১৮৪ ভাগ, শতকরা ৪'২ 
তাগ ও শতকরা ১৫ ভাগ নিয়োজিত ছিল। 
মোট ভারতীয় আয়ের শতকর| ৪৩ ভাগ কৃষি, 
পশুপালন ও খনি হইতে পাওয়া পিয়াছিল। 


শিল্প, বাণিগ্য, চাকুরী হইতে বাকী শতকরা 
€৭ তাগ আয় অর্জিত ছইয়াছিল। 


১৯৪৫-৪৬ লালের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ 
লালে তারতে লোকের মাথাপিছু আয় 
শতকরা প্রায় ১২ ভাগের মত বুদ্ধি পাইয়াছে, 


১৩২ 


শী লী 


আর্থিক জগৎ 


[ ১০ই জুলাই, ১৯৫০ 








ইছা উৎসাহ ও তরলার. কথ! । কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় হইতেছে এই যে, টাকার হিসাবে যাহা 
.. বাড়িয়াছে প্রক্কত আয়ের হিসাবে তাহা 
মোটেই বাড়ে নাই। বরং পণ্যমূল্যের 
তিভিতে বিচার করিলে আলোচ্য বৎসরে, 
প্রকৃত আর হাস প্রাইয়াছে বলা চলে। 


লক্ষৌয়ে একটী কাপড়ের কলে ক্ষতি 
হইতেছে অন্ভুহাতে কলের পরিচালকগণ 
গত তিন মাল যাবৎ উহার কাজ বন্ধ 
বাখিয়াছেন। কিন্তু কলের সভূরদের 
প্রতিনিধিগণ বলিতেছেন যে, এই কলটী 
লাভক্নন ক পথে পরিচালিত: হইতে গারে। 


এই বিরোধের মীমাংসার অন্ভ কলের পয়ি-- 


চালকগণের সহিত কলের মঞ্জুরদের প্রতি- 
নিধ্দের একটা রফা হুইরাছে। উজ্ত রফাবলে 
কলের পরিচালকদের একজন, মতুরদের 
একজন এবং উত্তর প্রদেশের গব্ণমেন্টের 
একজন--এই তিনজন প্রতিনিধির দ্বারা 
গঠিত একটা কমিটী দ্বারা কলের কার্য পরি- 
চালিত হইবে । আমরা যতদুর, জানি তাহাতে 
এই পৰ্য্যন্ত তায়তের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনায় এইভাবে উহার মজুরদিগকে 
এখনও অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই । 
. কাদেই ' লক্ষৌয়ের এই অভিনব ব্যবস্থার 
'" ফলাফল দেশবানী সাঞ্রছে প্রতীক্ষা করিবে। 


যদি এই নূতন ব্যবস্থা সাফলামণ্ডিত হয় তাছ 


হইলে ভারতের অন্ার্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠা [দের পরি- 
চালনাতেও মন্ধুরদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
শিল্পে নুর 'ও পরিচালকদের বিরোধের 
অবান্িত পরিস্থিতির অবসান কর: 
সম্ভব হইবে। এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 
ভারত সরকারের যোগাযোগ বিভাগের মন 
ভোৰ ও তার বিভাগের তিনটা কারথাদার 
পরিচালন! ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট ও মন্ধুরদের 
প্রতিনিধিদের দ্বারা! গঠিত এক একটা কমিটীর 


লালে ভারতে পণ্যদ্রব্যের 
পাইকারী মূল্যের সুচক সংখ্যা ( ১৯৩৯ লালে 


১৪৪৫-৪৬ 


" সুচক সংখ্যা ১০৪ ধরিয়া)- ছিল ২৪৪'৯। 
"১৯৪৬-৪৭ লালে তাহা শতকরা ১২'৫ ভাগ 
, বাড়িয়া ২৭৫79 টড়োইযাছিল। 'তাহা ছাড়া 


জনসংখ্যাও এ একণ্বৎসরে ৩২ লক্ষ পরিমাণে 





নানাকথা 


হছে অর্পণ করিবার দলত পতাৰ, করিয়াছেন 
__যদিও এই প্রস্তাব কার্ধ্যকরী করা হুইবে 
কিনা তৎসম্বন্ধে বথেষ্ট সন্দেছেরে অবসর 
রহিয়াছে । 

গত সপ্তাছে তারতের সৰ্কর যে বন- 
মহোৎসব বা বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হুইল 
তাহার গুরুত্ব অপরিসীয। দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ, 
দেশবাসীর খাঁনের ও জ্বালানীর সংস্থান, 
বঞ্ধানিবারণ, দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি, দেশের 
ভূমির 'আর্ডককা রক্ষণ ইত্যাদি ব্ছ কার্ধ্যে 


বৃক্ষেগ'দান অতুলনীয় | এই জগ্ত ভারতের , 
প্রাচীন 'যুগের খবিরা,.ধর্দ পালনের অঙ্গ 


ছিসাবে মানুষকে, বুক্ষরোপণের ব্রত গ্রহণ 
করিতে বিধান দিয়াছিলেন। আদ্র তারতের 
স্বাধীন গবর্ণমেপ্ট নবতাবে এই ব্রত পালনের 
সঞ্চ্প গ্রহণ করিয়া ভারতীয্ন এতিহোরই 
অমুদরণ ফরিতেছেন। উহা যে দেশের সমূহ 


কল্যাৎ সাধন করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র 


সন্দেহ নাই। প্রকাশ যে, গত সপ্তাহে 
ভাতের সর্বত্র চুই কোটী বৃক্ষ রোপিত 


হইয়াছে! এই সব বৃক্ষ যদি যথাযথ ভাবে 


সংরক্ষিত ও পোধিত হয়, তাহা হুইলে এই 
এক বৎসরের চেষ্টাতেই ভারতের জাতীয় 
আয়ন বহু কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইবে। 

বিহার পবর্ণমেশ্ট উক্ত প্রদেশে ভনিদারী 
প্রথার বিলোপের জন্তু একটী আইন পাশ 


বৃদ্ধ পাইয়াছিল। সেই হিলাবে পণ্যনূল্বৃদ্ধি 


ও অনসংখ্] বৃদ্ধির: ফলে লোকের মাথাপিছু, 


আয় কমিয়া প্রকৃতপক্ষে ১৯৯ টাকা 
দীড়াইয়াছে। এদিক দিয়! বিচায় করিলে 
ভারতের লোকেরা অধিকতর দারিদ্র্যের 
দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে বলিতে হইবে। 


করিয়াছিলেন | কিন্তু ভারতের তদানীস্তন 
বড়লাট প্রীরাজাগোপালাচারি এই আইনে 
সন্মতি দেন নাই। কেন. না এই আইনে 
অমিদারগপকে নগদ টাকার পরিবর্তে 
সয়কারী খত দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা 
ছিল। বিহার গব্ণমেপ্ট উহাতে নিরুপায় 
হইয়া বিহার ঞ্রেট ম্যানেযেন্ট অব এষ্টেটস 
এণ্ড টেনিউর্ণ নামে একটা দ্দাইন পাশ 


করিয়া উক্ত প্রদেশের ৫* হাজার টাকার, 


উৰ্দ্ধ আয়বিশিষ্ট ৫০টী জমিদায়ীর বিলি- 
ব্যবস্থার ভার ম্বহস্তে গ্রহণ করেন। আইনের" 
এফটী সর্ত ছিল যে, জমিদারী পরিচালনার 
ব্যঘ বাদে, উহার আয় হইতে যে টাক] 
অবশিষ্ট থাকিবে তাঁছার একটা অ 
জমিদারদের . ভরণপোষণের অন্ত দেও 
হইবেন কিন্তু বিহার হাইকোর্ট এই আইমও 
তারতের শাসনতন্ত্রের বিরোধী বলিরা 
ঘোষণা করিয়াছেন এবং এজন বিহার 
গব্ণমেণ্ট যে লব জমিদারীর ভার গ্রহণু 
করিয়াছিলেন তাহা উচ্থার মালিকদের 
হাতে ফিরাইকসা দিয়াছেন। বিহারে 


জমিদারী বিলোপের "চেষ্টা পুনঃ পুনঃ এই 


ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে সকলেই দুঃখিত 







শা 


হইবেন। তবে উহাতে নিরুৎশাহ হইবার ' 


ফেনি কারণ নাই'। বাঙলা দেশে এক সময়ে 


প্রজান্বত্ব আইনটিকে প্রজাদের অমুকূলে 


সংশোধন করিবার কাজে ৭1৮ বদর সমন 
অতিবাহিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত আইনটি 
এরপভাবে সেলামী, অগ্রক্য়াধিকার 


সি 


১০ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


ইত্যাদিতে কণ্টকিত হইয়া পাশ হয় যাহার 
ফলে উহা প্রজাশ্বত্বের স্থলে জমিদারী স্বত্ব 
আইন আখ্যা পায়। কিন্তু উহার পর 
প্রজাদের প্রতিনিধিরপে মৌলবী ফজলুল 
হকের হাতে যখন এই প্রদেশের শাসনভার 
অর্পিত হয় তখন ৩1৪ মাত্র মধ্যে নুতন 
প্রললাস্বত্ব আইন পাশ হয় এবং বিনা বাধায় 
সেলামী, জমাবৃদ্ধির ব্যবস্থা, অগ্রক্রয়ের অধি- 
কার ইত্যাদি সর্থ উঠিয়া যায়। ভারতে এখন 
পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 





দ্বারা শাসনব্যবস্থা চালু হয় নাই। যেদিন এরূপ 


শাসনব্যবস্থা বলবৎ হুইবে সেইদিন ভারতের 
সর্বত্র জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল হইতে ২1৩ 
মালের অধিক সময় লাগিবে না। বিহারের 
ব্যাপারে যাহারা মনঃক্ুধা হইয়াছেন 
তাহাদিগকে সেই ময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা 
করিতে বলিতেছি। 
৷ ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী প্ীপ্রকাশ 
ৰোদ্বাইয়ে “এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 
তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে টাকার মুল্য 
সম্পর্কে শীঘ্রই একটা আপোষ হইবে । 
হাতে দেশের সর্বত্র এরূপ ধায়পার চটি 
যে, পাকিস্থান উদ্ধার টাকার মূল্য ১ 
লিং ৯» পেনীতে হান করিবে -এবং ভারত 
সঙ্গে লঙ্গে উহার টাকার মূল্য ১ শিলিং ৯ 
পেনীতে বৃদ্ধি করিয়া উভয় দেশের টাকার 


মূল্যে সামঞ্রন্ত বিধান করিবে। বাণিজ্য 


যী গত ৩০শে জুন তারিখে দিল্লী হইতে 
এই ধারণার সংশোধন করিয়া বলেন যে, 
পার্ষিস্থান যদি উদ্ধার টাকার মূল্য. সম্বন্ধে 
পুনর্বিবেচনা করে তাহা হইলে উভয় দেশের 
বাণিজ্যে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার 


পক্ষে বর্তমানে যে প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহা 


দূরীকরণের অন্ত ভারত পারম্পরিক স্মবিধার 
জন্ত' এই বিষয়ে আপোধমূলক মমোভাব 
লইয়া কাঁজ করিবে--উহা বলার তাঁহার 
উদ্দেষ্ঠ ছিল । বস্তুতঃ ভারতীয় টাকার মূল্যে 
কোন ইতরবৃদ্ধি করা পগরবর্ণমেণ্টের 
অভিপ্রেত নছে। আমরা গত গপ্তাছে 


“ 


আৰ্থিক. জগৎ 


বোষ্বাইয়ের ‘কমা? পত্রের মন্তব্য উদ্ধত 
করিয়া বলিয়াছিলাম যে, পাকিস্থান . উহার 
টাকার মূল্য ১ শিলিং ৮ পেনীতে ধাৰ্য্য 
করিবে এরং ভারত যদিও উহার টাকার মূল্য 
১ শিলিং ৬.পেনীই রাখিনে তথাপি, ভারত 
পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যিক আদান 
প্রদানের সৌকর্ধ্যার্থ উদ্ধার টাকার উপ- 
রোক্তরূপ নূতন মুল্য স্বীকার করিয়া লইবে। 
বানিজ্য লচিবের উপরোক্ত উক্তি হইতে 
“মাস” পত্রের উত্ভিই যে সতা তাহা হনে 
হইতেছে । ' f 

গত ৪ঠা জুদাই তারিখে প্রমোদকুমার 
সরকার নামক একজন আশ্রয়প্রা্থা পরিবার 
প্রতিপালনে অক্ষমতা হেতু আত্মহত্যা 
করিয়াছেন। €ই জুলাই তারিখে শিয়ালদছ 
ষটেশনের প্লাটফরমে একটি আশ্রয়প্রারথী 
মহিলার আর্তনাদে প্রাটফরমস্থিত সহজ 


সম জশ্রয়প্রার্থী বিচলিত হুইয়া! উঠিয়াছিল। 


মছিলাটির ৩টি ছেলের মধ্যে একটি ছেলেকে 
পূর্বব্গে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সময়ে মুপল- 
মানগণ হত্যা করিয়াছে। . একটি টিটাগড় 
আশ্রয়কেন্ছে হাম "হুইয়া মারা গিয়াছে। 
আর একটা শিয়ালদহ ষ্টেশনে কলেরা 
আক্রান্ত হুইয়া যখন ছাসপাতাঁজে নীত হয় 
তখনই উপযোক্ত ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন পূর্বের 
শিয়ালদছ ঢেশনে একটি আশ্ররপ্থার্থা মাতায় 
পার্শ্বে শায়িত একটি শিশু জনৈক রেল- , 
যাত্রীর পদতলে পিষ্ট হুইয়া মারা গিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গ, ও আসামের বিভিন্ন গ্রামে বু 
সংখ্যক আশ্রম প্রার্থী কলের! ইত্যাদি রোগেও 
মারা যাইতেছে। বর্তমান, ধখলরের প্রথম 
হইতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য 
ইত্যাদি অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ হইতে যে ২৬ লক্ষ 
হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে উপরোক্ত 
ঘটনাবলী তাহাদের অবস্থার কিছুটা পরিচয় 
দেয়। প্রন্কত অবস্থা উহা অপেক্ষাও 
বহুগুণ অধিক শোচমীয়। আমরা তাবিতেছি 
যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু যদি পশ্চিমবঙ্গ ও 
আসামের সীমান্তে সৈ্ভ মোতায়েন করিয়া 


৩৩ 








প্রবেশ বন্ধ করিয়] দির্ভেন তাহা হইলে তিনি 
অনেক বেশী তাল ফাজ করিতেন। উহাতে 
, মুসলমানের আক্রমণে আরও বহু সংখ্যক 
* হিন্দু মরিত বটে। কিন্তু সেই মৃত্যু পশ্চিমৰ 
ও আসামের, পথেঘ+টে, পড়িয়া মশা ছার- 
পোকার মত মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর. 
শোচনীয় হইত লা। ৃ 
ভারতের সর্বত্র ফেবল খানভ্রব্য নছে 
উধধপক্সাদিতে, এমন কি চা, মন্ত 
ইত্যাদিতেও খুৰ ব্যাপকভাবে ভেজালের 
কারবার চলিতেছে । উহা নিবারণের জন্ত 
অনেক. রাষ্ট্রে এবং কর্পোরেশন ইত্যাদিতে 
আইনকাঁচুন ধলবৎ আছে বটে। কিন্তু 
সরকারী ও আধাগরকারী প্রতিষ্ঠানের 
কর্দচারীদের মধ্যে ছুর্দীতি ও ঘুষ প্রবণতার 
ফলে ভেজালের ব্যবশায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের 


খুৰ কম ব্যক্তিই ধরা পড়িতেছে। যেসামান্ত 


সংখ্যক ব্যক্তি ধয়া পড়িতেছে তাহাদেরও 


শাস্তির পরিমাণ এত কষ হইতেছে যে, 


তেঞালকারিগণ উহা উপেক্ষা করিয়া অব- 
লীলাক্রমে উহাদের ব্যবসা, চালাইয়া, 
যাইতেছে । অথচ খাভভ্্রব্য ও ওঁধধে 
ভেজালের প্রাবল্যের অন্ত দেশে যে প্রতি 
বৎসর কোটি কোটি লোক রোগাক্রান্ত 
হইতেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতেছে তথিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই) আমরা দেখিয়া ছহুখী হইলাম যে, 
দেশের সমাজ জীবনের এই ব্যাধির প্রতি 
ইদানীং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 


- উছাযা' বিভিন্ন “রাষ্ট্রকে ভেজাল সম্পর্কিত 


আইনগুণি খুব জোয়ের সহিত চালাইয়! 
যাইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র ভারতের অন্ত একটি কঠোর আইন 
প্রণয়নের জন্জ. উতোগী হইয়াছেন । কিন্তু 
আশঙ্কা হইতেছে: এই যে, দেশে যে সমস্ত 


কোটিপতি ব্যবসায়ী ভেজালের ব্যবসায়ে, 


লিপ্ত রহিয়াছে তাহারা যখন ভেজালের 
আইনের বিয়দ্ধে সোরগোল তুলিবে এবং 


পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু আশ্রয়প্রা্থীদের ভারতে 


= 


শি 
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১৩৪ 


নানাভাবে গবর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিবে ভখন কি উদ্ধার! এই আইন পাশ 
করিয়া তাহা যথাঁধথতাঘে দেশে বলবৎ 
করিতে দাহস পাইবেন। যাহারা চোরা- 
বাজারী, যুনাফাশিকারী ইত্যাদি সমাজ-, 
ধিয়োধী বাজিদের গায়ে আঁচড় দিতে পারেন 
নাই তাহারা যে রেজালকারীদের দমন 
করিতে পারিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? 


পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী এবং পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুদের বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে কলিকাতার 
সংবাঁদপত্রগুলিতে ইদানীং যে সমস্ত বিবরণ 
ছাপা হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু তাছায় অনেকবার নিন্দা করিয়াছেন । 
কিন্তু এক্ষণে মাপ্রাজের “হিদু” পজের দিল্লী- 
স্থিত সংবাদদাত পূর্ববঙ্গ জুমণান্তর তথাফার 
হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে উক্ত পত্রে যে সুদীর্ঘ 
বিবরণ প্রকাশ করিয়ান্েন তাহা! কলিকাতার 
সংবাদপঞ্রগুলিতে প্রকাশিত বিবরণ ভ্বন্থ 
সমর্থন করিতেছে । পূর্ববঙ্গের ঘটনা প্রকাশ 
করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে 
কলিফাতাঁর সংবাদপঞ্রেগুপির নিন্দার সঙ্গে 
সঙ্গে মাপ্রাজের “হিন্দু” পত্র যে এই বিষয়ে 
দোঁধী নহে তাহার একটা সার্টিফিকেট 
দিয়াছিলেন। এক্ষণে ‘ছিন্ন’ পত্র সন্বস্ধে 
তিনি ফি বলিবেন? 


কংগ্রেসের মধ্যে “কলঙ্ক কালিমা, ছুনাতি, 
আশিতবাৎসঙ্য” ইত্যাদি প্রবেশ করিয়াছে 
বলিয়া ভারতীয় হিন্দু মহ্থাসভায় সভাপতি 
ডাঃ খায়ে কংগ্রেসের আগামী নাসিক 
অধিবেশনে উহাকে তাঙিয়া দিবার জন্ 
উপদেশ দিয়াছেন । তিনি বলেন যে, এক্ষণে 
কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেলে দেশের ব্ছ সংখ্যক 
লোক খুশী হইবে । তিনি আরও বলেন-_ 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিজুপ্ত হইলে উহার স্থান 
গ্রহণ করিবার জন্ভ দেশে আর কোন দল 
নাই বলিয়া যে কথা বলা হয় তাহা দেশের 
পক্ষে অপমানজনক | একটা দেশের পক্ষে 
কোন প্রতিষ্ঠানই অপরিহার্য বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য 
দেয় যে, যখনই সদয় উপস্থিত হয় তখনই 
+ দেশে নূতন দল ও নেতা আবির্ভাব হুইয়া 
দেশকে পরিচালিত করে। ভাঁঃ খারের 
রাক্ষরীতিক মতবাদের সহিত আমরা একমত 
নহি। কিন্ত কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি যে লব 
মত গ্রকাঁশ করিয়াছেন তাহ! যে অনেকাংশে 
সত্য তদ্বিষয়ে সঙ্গেৎ নাই । দেশে লাধারণ 


আর্থিক জগৎ 


নির্বাচন আসন্ন দেখিয়া সেই দিন কংগ্রেসের 
তয়ফ হইতে ভারতের খাত ও কৃষি বিতাঁগের 
মন্ত্রী প্র কে এম মুক্দীঞ্মস্তব্য করিয়াছেন যে, 
আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস যদি পরাজিত 
হয় তাছা হইলে,দেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে 
এবং “আমর! আমাদের স্বাধীনতা হাবাইব।* 
শ্রীঘূত মুক্সীকে আমর! বদিতে চাই যে, এই 
ভাবে জুজুর ভয় দেখাইয়া দেশের লোকের 
নিকট হুইতে ভোট আদান করা যাইবে না। 


কথাটা আরও একটু পরিফ্ার করিয়া 
বলিতে চাই। আমর! বরাবর কংগ্রেসকে 
অন্ুমরপ করিয়া আসিয়াছি। কংগ্রেসের 
নির্দেশে কারাবাস ও অন্ত বহু প্রকারে 
শ্বার্থত্যাগ করিয়াছি । সারা জীবন ধরিয়া 
কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছি। কিন্তু গ্রতিদামে আমর! কি 
পাইয়াছি ? আজ জীবন সংগ্রামের কঠোরতা, 
চোয়াষাজারীর অত্যাচার ইত্যাদির কথা 
তুলিব না। আজ আমাদের নিরপরাধ 
আত্মীয়-পরিঙন ঘাতকের শাণিত চুরিকার ' 
মুখে প্রাণ হারাইয়ান্ধে, আমাদের মাতা 
ভগিনী ধ ও অপহৃতা হইয়াছে, 
আমাদের যথালর্বন্ব লুষ্ঠিত হইয়াছে, আমরা 
মাছুষের সর্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি। কংগ্রেসী গবর্ণমেন্টের মিফট 
আমরা উহার প্রতিকার চাহিয়াছিলাম। 
প্রতিদানে পাইয়াছি তিরস্কার, উপেক্ষা ও 
২৫ লক্ষ ভিক্ষুক-_যাঁছার! তিল তিল করিয়া 
মরিতেছে। আজ ফংগ্রেসী গবর্ণমেট্টের কাছে 
আমাদের আত্মীয় পরিজনের জীবন, যাতা- 
ভগিনীর সন্মান অপেক্গা কাশ্মীরে গণভোটের 
ফলাফল, পূর্ববঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা, 
টম্যান-এটিলীর বাহবালাভ, দক্ষিণ 
কোরিয়ার উপর জবরদন্তির প্রতিকার 
ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বঙিয়! 
পরিগণিত হইয়াছে । এই ক্লৈব্যকে আমরা 
কিছুতেই বরদাস্ত করিব না। আমরা চাই 
সাধুর পরিথ্মাপ, ছুন্কৃতফারীর বিনাশ ও ধর্মের 
সংস্থাপন। এজন আময়া ভগবান প্রীকষ্ের 
একজন প্রতীকের সন্ধান করিতেছি! * 
কংগ্রেসের মধ্যে যখন তাহাকে ধুঁঞজিয়া 
পাইতেছি ন! তখন যেখানেই তাঁহাকে পাই 
না ৰেন তাহাই শরণাপন্ন হইব | 


আগামী ২৯শে ও ৩০শে জুলাই তারিখে 
দিল্লীতে উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের 
সতাপতি বাবু পুয়ষোত্তমদাল ট্যাওনের 


[ ১০ই জুলাই, ১৯৫০ 


সভাপতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 
আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রতিম্ধিদের একটি 





সম্মেলন হইবে । ভায়তের সকল স্থান হইতে 


ডাঃ স্ামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ নেতাগণ 
এই সম্মেলনে যোগদান করিধেন। পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে এই পর্য্যন্ত ৭৫ লক্ষ আশ্রয়- 
প্রার্থী ভারতে আপিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান 
হইতে আগতের সংখ্যা, এই পর্যন্ত ৪০ 
লক্ষের উপরে দ্রীড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে যে 
আরও বহু আশ্রয়প্রার্থীর লমাগম হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । বর্তমানে ভারতে 
যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী আসিয়াছে 
ক্ষেন্্ীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ 
তিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াই কর্তব্য 
শেষ কফরিতেছেন। এদিকে ভারতের কোন 
রাষ্্রই উহাদিগকে আপমাঁর জন বলিয়া 
গ্রহণ করিতেছে না। এই কথাটা গত 
২৯শে ছুন তারিখে ভারতের শিল্প ও 
সরবয়াছ বিভাগের মন্ত্রী স্বয়ং শ্রীহরে কৃষ্ণ 
মহাতাঁবের মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি 
এই বলিয়া ছুঃখ করিয়াছেন ঘে, ভারতে বিনা 
আয়াসে লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীর পুনর্বাসনের 
জন্ধ পর্য্যাপ্ত স্থান রহিয়াছে বটে; কিন্ত 
অসুবিধা! এই যে, পশ্চিমবঙ্গ ও উহার 
নিকটবর্তী রাষ্রগুলির দিক হইতে আঁশ্রয়- 
প্রার্থীদের পুনর্ধবসতির কাজে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাষে বাধাবিঘ্ সষ্ট হুইতেছে।, 
শ্রীযাতাবের এই উক্তি হইতে মনে হ 
ভারতে আর একটি নূতন অন্পৃত্ত অতি 
হইতেছে। উহাদের মধ্যে অনে 
অনশনে অর্ধাশমে মরিষে | কিন্তু যাহারা 
বাচিয়া থাকিবে তাহারা কাঁহাকেও ক্ষমা 
করিবে না। উহার! চিরদিন ভারতের শক্ত 
হইয়] থাকিবে । আলোচ্য দিল্লী সম্মেলনে 
যদি এই সগ্তাবিত অনৰ্থ রোধ করিবার 
কোন কাধ্যকরী পন্থা উদ্ভাবিত হয় তছ] 
হইলে আমন! সুখী হইব। 








মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনের কার্যকরী 
সমিতি পশ্চিমবঙ্গে বিবাহের সময়ে পপ 
নেওয়া! ও দেওয়াকে বে-আইনী বপিয় 
ঘোষণা করিয়া! একটা আইন প্রণয়নের জ 
পশ্চিমবঙ্গের বিচার ও আইন বিভাগের ম 
প্রীনীহারেন্দু, দত্ত মজুমদারকে অন্গুরোধ 
জ।নাইয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজে পণ 
প্রথার অনিষ্টকারিতা মাড়োয়ারী সমাজ 
অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। এজন 
উপরোক্ত এসোগিয়েশনের দাবীর আমরা 
পুর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি। 


ভারতে রেশন ব্যবস্থার ব্যাপকতা -- 
: সম্প্রতি ভারত সরকারের খাতশম্ত তদন্ত 
কমিটির যে.রিপো্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাং! 
হইতে জান! গিয়াছে যে, বর্তমানে ভারতের 
৩৪৯টি শহরের অধিবাসীর নিকট রেশন 
ব্যবস্থার খাতশস্ত বিক্রয় করা হইতেছে 
এবং এইভাবে উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৩ 
{কোটি ৯৩ লক্ষ। তবে লীমাবন্ধ রেশন 
ব্যবস্থায় যাহারা -সুবিধ! পাইতেছে তাছাদের 
। লংধ্যা ধরিলে রেশনের আমলীধীন ব্যক্তির 
সংখ্য! দীড়ায় ১১ কোটি ৩৮ লক্ষ ।। উপরোক্ত 
৩৪৯টি শহরের মধ্যে বোদ্বাইয়ের ১৪৮টি, 
মাদ্রাজের ৭৩টি, উত্তর প্রদেশের, ৫৩টি এবং 
পশ্চিমবদের ১০টি সহর অন্তভু'ক্ত। উক্ত 
রিপোর্টে আরও শ্াকাশ, রেশন ব্যবস্থায় 
ভারতের কেন্দ্রীয় পবর্ণমেণ্ট বংশরে ১৪৪ 
কোটি ৬০ লক্ষ টাকার এবং বিভিন্ন রা 
গবর্ণমেট্ট বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার খান্তশন্ত 
ক্রয়বিক্রয় করেন। এস কর্মচারীদের 
: হেতন হিসাবেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট বৎসরে 
৪০ লক্ষ টাকা এবং রাষ্ট্র গব্ণমেন্টগুলি 

বৃৎসয়ে ৯। কোটি টাকা ব্যয় রুরিয়! থাকেন। 
ভারতে নৃতন ধাতু মুদ্রা-_আগামী 
১৫ই আগষ্ট তারিখে, ভারতের তৃতীয় বাধিক 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতে নূতন 
, ধরণের টাকা, আধুলী, সিকি, ছুয়ানী, এফ 
আলী, ডবল পয়সা ও পয়সা বাহির হুইবে। 
বর্তমানে বোদঘাইয়ের টাকশালে এই ধরণের 






, - সমস্ত ধাতু মুক্রার এক পৃষ্ঠে রাঁদার প্রতিঘুর্তির 
স্থলে অশোক স্তম্ভ মুদ্রিত হইবে। টাকা, ' 
আধুলী ও সিকির অন্ত পৃষ্টা ছুইটী শন্তের 
শ্রী এবং অষ্তান্ত ধাতু মুক্তার অন্ত পৃষ্ঠায় একটা 
বাড়ে প্রতিকৃতি থাকিবে । তবে পয়সার 
অন পৃষ্ঠায় একটা ঘোড়ার গ্রতিক্কৃতি দেওয়া 
হইবে) বর্তমানে দেশে যে মপার টাকা 
গ্রচলিত আছে তাহা গালাইলে ১৪ আনার 


লক্ষ লক্ষ মুত্র প্রস্তুত হইতেছে। নুতন ধরণের - 


রূপা পাওয়া যায় এব$ নিকেলের রূপার 
বাজার মূল্য আড়াই আলা কাজেই রূপার 
টাকার বদলে নিকেলের টাকা বাছির করিলে 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি টাকায় সাড়ে এগার আদা 
করিয়া লাভ হইবে। তবে উহ হইতে 
নূতন টাকা প্রস্তুতের খরচা বাদ যাইষে। 

কলিকাতায় ট্রা্টরের বিষ্ভালয়_ 
গত ওয়া ভুলাই তারিখে কপিকাঁতার ৩২ নং 
চিংড়ীঘাট! রোডে ট্রাক্টর পরিচালনা এবং 
উহ! মেরামতের কাজ শিক্ষা দিবার জগ 
একটী বিভালয় স্থাপিত হুইয়াছে। পশ্চিম 
বঙ্গের কৃষিমন্ত্রী তরীগ্রফু্চজ্জ সেন উচার 
উদ্বোধন করিয়াছেন। এই বিভালয়ে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকাল হইবে ৩ মাস। 

বেভার যন্ত্রের লাইসেন্স_ভারত 
সরকায় স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১লা 
আগষ্ট হইতে নূতন বেতার যন্ত্র স্থাপন অধবা 
এই লব যন্ত্রের পুরাতন লাইসেন্স পুনঃ- 
প্রবর্তনের অন্ত যে সব আবেদন পড়িবে সেই 
শৰ আবেদনকারীকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিথ পর্য্যন্ত লাইসেন্স দেওয়া হুইবে। 
যাছাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ৩১শে 
ডিসেম্বরের পরে শেষ হুইবে তাহাদিগকেও 
পরবর্তী ৩১শে ডিলেম্বর পর্য্যন্ত নূতন 
লাইসেন্স দেওয়া হইবে | ' এই ব্যবস্থা চালু 
হইলে প্রত্যেক লাইসেন্স গ্রহীতাকেই প্রতি 
বৎসর ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী বৎসরের অস্ত 
লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে । 

রেলে নূতন শ্রেণী *বিভাগ-_গত 
১৯৪৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিধ হইতে 
ভারতের রেলপথসমুছে পূর্যবেকার ফা? 
গেকেও, ইন্টার ও খার্ড--এই ৪টী ক্লাসের 
পরিবর্তন করিয়া ফাষ্ট? সেকেণ্ড, ম্পেসিয়াল 
সেকেও ও ধার্ড--এই চার়টী ফ্লাস প্রবর্তন 
করা হুয়। উহাতে নানা অসুবিধা হয 
হওয়াতে গত ১লা জুলাই তারিখ হইতে 
ভারতের সর্ধন্্র রেলপধসমূহে ফাষ্ট, লেকেও, 


আর্থিক £নিয়ার খবরাখবর . 


ইণ্টার ও থার্ড--এই চারটী ক্লাসের পুনঃ 
প্রবর্তন কর! হইয়াছে। 

বোদ্বাইয়ে * নৃতন ঘানী-বোহাই 
গবর্ণমেপ্ট এ প্রদেশের সর্বত্র একটা নৃতন 
ধরণের ঘামী প্রবর্তন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন |. উহ! পুণাতে অবস্থিত গ্রাম 
উদ্ভোগ সমিতির কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। 
এই খালী সহায়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক 
পরিমাণে তৈল নিষ্কাষণ করা বায়। 

লোকসভায় পশ্চিমবজের প্রতি- 
নিধি-_ভারতীয় শাসনতন্ত্র অমুগারে হাউ 
অব পিপলস বা লোকগতা নামে যে নিম্ন 
পরিষদ গঠিত হুইবে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে ৩৪ জন সদন্ত নির্বাচিত হইবেন। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেক্ট এরূপ স্থির করিয়াছেন 
যে, ৩৪টী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে" এই সব 
সদন নির্বাচিত হইবেন। সন্ত সংখ্যান্থ 
এইভাবে বিভক্ত হইয়াছে_মেদিনীপুর ও 
২৪ পরগণা প্রত্যেকে €টী, কলিকাতা, 
মেটিয়াবুরুঞ, বেহালা ও টালীগঞ্জ ৪টী, 
বর্ধমান ৩টী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাকুড়া, 
হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া এত্যেকে ২টী, 
দাঞ্দিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিছার, পশ্চিম 
দিনাঅপুর ও মালদহ প্রত্যেকে ১টী। 

আয়কর বিভাগের আয় বৃদ্ধি-- 
'ভারত সরকারের আয়কর বিভাগে গত 
১৯৪৯-৫০ লালের বাজেটে ১০০ কোটি ৬৬ 
লক্ষ টাক! আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! 
হইয়াছিল। অতঃপর সংশোধিত বরাদ্ধে জানান 
ছয় যে, এই আয়ের পরিমাণ হুইবে ১০৪ 
কোটি ৪ লক্ষ টাকাঁ। এক্ষণে এই বিভাগের 
যে চুড়ান্ত ছিদাব পাওয়া গিয়াছে তাহা 
হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
বিভাগে ১৯৪৯-৫০ লালে মোট ১১৪ কোটি 
'হ৬ লক্ষ টাকা আয় ছইয়াছে। আয়কর 
বিভাগের কর্মচারীদের অধিকতর তৎপরতার 
ফলেই এই সুফল পাওয়া গিয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার, 
গত ৭ই ভুলাই কলিকাতার বাজারে 
বিভিন্ন. শ্রেণীর, কোম্পানীর কাগজ, ও 
শেয়ারের নিয়লিধখিতরূপ দর ছিল £__ 
গবর্ণমেণ্ট লিকিউরিটী--৩২ প্রদের 
(১৯৮৬) খণ ৯৭/০ ৯৭1০) ৩২ সুদের 


(১৯৫৭) খণ ১০১/০3 ৩ সুদের (১৯৬৩-৪৫) 


খপ ৯৯৪০ ১০৩5০ Sooo $ ৩৯ সুদের 
«(৯৭০ ৭৫) খ্ণ ৯৯1৩০; ৩২ সুদের 
| -২(১৯৬৬৯) খুণ ৯৯৪৮০ | ব্যাঙ্ক--ভারত 
ব্যাঞ্চ (প্রেফ) ৫৪1০ | কাপড়ের ফল- বেঙ্গল 
নাগপুর ১৭/০ 3 কেশোরাম ১৮৭ 3 স্বদেশী 
কটন ৯1১০ ) ও (প্রেফার্ভ অভি) ১1%০। 
কয়লাখনি--এগোসিয়েটেড লেইকদী ২1, 
২৪০ We 3 বেঙ্গল ৫১৫২ ও বরাকর ১৩॥০ 
১৩/০ ১৩৫৮০ ? বোরিয়| ৩২%০। সেন্ট্রাল 
উপ ইত্ডিয়া কেবল 81/০ ৪1০) চুকলিয়! ৪/%০ 
৪8৩০7 ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৩৫২ ৪ গদাঁর 
কাজোর্‌ ৭1০? লামলা ফলিয়ায়ী ৭/6; 
সাউথ কার!ণ্পুর! ২৪1০) সেন্ড়া, ১২1০) 

- ওয়েষ্ার্নবেজল ৫1/০. ৫1%5 | 
আগরপাড়া ১৪৪৬০ ১৫২ ১৫%০ ১৫০ 
১৫০০ ; এংলো ইণ্ডিয়া ২৫২২ ২৫% ২৫৪২, 
২৫৫১ ২৫৭৯, ২৫৮২ ২৫৯২ ২৬০১; 
অকলযাণ্ড ১৪৩২ 3) বেঙ্গল ১৬1০) বরানগর 
২৫০২ ২৫৬২ ? বালী ২৫৪২ ২৫৫২ 3 বজবজ, 
১৮৯২ ১৯৫৯৪ টাপদানী ১৯২৭) 
বেল্তিডিয়ার ২৬৯২) চিতাভাল্দ! ২৫৮০/০ 3 
ভালছাউলী ১৮৫২ ; ডেণ্টা.২৪১২ ৪ গ্যাঞ্েদ্ 
২৯২২ ২৯৪২ ৩০০২) গৌঁদলপাড়া ৮৯৬২) 
গৌরীপুর ০৫২ ৫১৬২ হাওড়া ২৯০৬০ 
৩০০ ৩০1৮০ ৩০০ ৩০]/০ ৩০]%০ 3 ইণ্ডিয়া 
১৭৮২ ১৭৪২ ১৭৫৯ ১৭৭২9 কামারছাটী 
২৮৯২) প্র (বি) ২৫৯২) কাঁকিনাড়া (বি) 
১৫৫২) ল্যান্সডাউন ৯৭৪২3 লোধিয়ান 
২০৬২) মেঘনা ১৬১২ . ১৬২২ নর্থ ক্রুক 


ইলেক্ট্রিক ৮7০ be. 


পাটকল-_ ' 


বাজারের, হালচাল 


প্রেলিডেন্সী ৭৮০ 5, ET ER ২২৫২) 
(রিলায়েন্স ২১৯ ঝ্মেশ্বর ৯২) ইউনিয়ন 
২২০২ ২২২২) ষ্ট্যাণার্ড ২০৪২1 বিবিধ 
কোম্পানী-_বার্দা কর্পোরেশন ২1০) ইণ্ডিয়ান 
কপার ২//০ ২৮০ ২৩০ ২০) সোনভ্যালী . 
সিয়েণ্ট ৬০০ বেঙ্গল কেমিকালি 
১১৩৭ $ ধারলধর কেমিক্যাল ১২৭1০ 1 ঢাকা 
অব্বলপুর ইলেক্‌- 
টিটিক ১১1০? ইত্তিয়ান আরশ এড ষ্টীল 
২৪৮০ ২৯দ/০ ২৯৮০/০ ২৯১০ ৩৪ * ৩০/৩ $ 
কুষারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ale ৭1/5 alvo 3 
ষ্ীল কর্পোরেশন ২১/০; 'এঞ্জোলো ব্রাদাপ” * 
২১৮০/০ ২২২ ২২০০ 3 এলুমিনিয়াষ কর্পোঃ 
৪০, ৬/০; এসোলিয়েটেড জোটেলস 
তে ৭২]০ 3 বামারলরী ৩১৭৪০ 3 বি 
আই কর্পোরেশন ৮1/০ ৮1০ ৮৪০) গ্যাঞ্জেজ 
রোপ ৩৩৫২) ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম ১২২৫০) 
আইভান জোন্স ₹৮১০ ) ইণ্ডিয়ান কেবলস 


নুতন ডায়েরী 
বাঙ্গালীর গাঁজি_আমরা 
পত্তিতিয়া বোড, কলিকাতাস্থদি ক্যালকাটা! 
কেমিক্যাল কোং লিঃ'র নিকট হইতে 
‘বাঙ্গালীর পাঞ্জি! নামক ১৩৫৭. সালের 
একখানা পকেট ডায়েরী উপহার পাইয়াছি। 
ভাষেরীর মধা দিয়া বাঙ্গালী যাহাতে নিপা 
নৃতন তাঁহার আত্মলদ্িং খুঁজিয়। পায় 'সেই 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই ভায়েরীতে পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বৃছৎ বংঙ্গর ভৌগোলিক তথাদি এবং 
বাঙ্গালী মনীষীদের উপদেশবাণী মুদ্রিত করা 
হইয়াছে । শ্বনামধ্যাত কবি শ্রীকালিদাস 
রাষের ভূমিকা এবং ক্যালকাটা কেমিক্যালের 
গুচার লচিব ভীহরি গলোপাধ্যায়ের 
‘সম্পাদকের , কথা” ভায়েরীখানার আরও 
পীবদ্ধি করিয়াছে । আমরা বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরেডায়েরী খানার প্রচার কাঁমন! 


৬০; 





৩০নমং 


রি ওরিয়েন্ট ২১৩২ ২১৫৯ ২২০২ করি। 


"৬1/০ &]০ ৬1%০ ) পোর্ট লিপিং ১2) রি 


রুপা প্রতি ১ শত তোলা) 





৫৭২ ৫৭%০ ৫৭1০) ইণ্ডিয়ান স্যাশনাল : 
এয়ারওয়েজ ২1৩০ ২০ ২1/০) জাপ্ডি, 
ছেগারসন ১৫০২ ১৫১২ ১৫৪৬) রোট।স 
ইণ্ডাট্ী ৫৮/০; টিটাগড় পেপার ২৫০৮০, এ 
২৫৪০ ২৬২ ২৬০০ ) এ ( গ্রেফার্ড ) ৪৮০০; * 
মেদিনীপুর জমিদারী ৭২২) ইণ্ডিয়া ঠীমসীম . 










'কানপুর সুগার ২২০ ২২/০ ২২৮০ 5. - 
গণেশ ১১৯) রামনগর ১৩1০ ১৩1০ ১৩/০. ' us 
১৩/০ । চা-াগলি-ব্যাটেলী ১৫1৮০, এ: 
১৫৮০ 5 ধুনসেরী, ১০৯ ১০1/০) হাসিমারা . 
৪২৪০ ৪২7৮০) কেদারনাথ ১০1০ রাজাভাত '.' 
১৫॥০ ১৫%/5 $ তেলয়লাঁন ১9০ ১০ 3 ৰ 
টেংপালী ২২/০ । 


'.  সোন। ও রূপা ্ধ 

_ কলিফাতা, দই ভুলাই--পাকা লোনা 
(গ্রতি তোল! ) ১১৫/০ ; বড়ালবার (প্রতি ” 3 
তোলা) ১১৫২) পিনি (প্রতি খান) ৭৬২37 ০ 
১৮০1৭%৭ 
(প্রতি ৯ শত তোলা; 


3 


ভারভে নিক্ষিভ প্রথম এরোপ্লীন-: 
ব্যাজালোরের - হিদ্দুস্কান এম়ারক্রাফটের ২ 
কারখানাতে খ্রেন্টিস মার্কা একটা এক্সোপ্লনি - 
তৈয়ার হুইয়াছে। উহ! বিমান চালন্য 
শিক্ষা দানের ফান্দে ব্যবহৃত হইবে | ভারতীয় 
বিমান বাহিনীর লোকেরা আঘালার এয়ার 
ফোন একাডেমীতে এই এরোপ্লীনটী পরীক্ষা 
করিয়া খুব সন্ত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এ 
ব্যাঙালোরের কারখানাতে এক্ষণে যাহাতে | 
এরোপ্লানের সমস্ত সা্সরঞ্জান তৈয়ার হয়: 
তাহার ব্যবস্থা কর! হইবে। এতদিন 
তারতে বিমান চাঁলনা শিক্ষাদান কার্ষ্যে 
টাইগার মথ শ্রেণীর একোপ্রান ব্যবহৃত 
হইত। এক্ষণে এই স্থানে প্রেণ্টিস বিষান- 
পোত ব্যবহৃত ছইবে। 


তরী খুচরা 


S৮০০ | 


.. উয়োদশ বর্ষ | 


৬ 
লু এ 


| 
(. ; ভারতের কৃষিখণ সম্পর্কে বছ কমিটী 
॥ “কমিশনের রিপোর্ট এবং বিশেষজ্ঞগণের 
itl রচিত হুইয়াছে। কেন্ত্রীয় এবং 
bp" (গ্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও এ বিষয়ে 
খেই আলোচন! হইয়াছে । বিগত ১২৯৩ 
বদ সময় মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার 
/খণসালিমী আইন প্রণয়ন করিয়া বহুসংখ্যক 
1 কৃষক এবং ক্কষক নামধারী ঘড় বড় জোতদার 
মীদার--এমন কি ব্যঘসায়ীকেও খণতার 
ইতে মুক্তিলাভ করার পন্থা নির্ধারণ 
করিয়া দিয়াছেন। এই লমস্ত আইন 
বর্তনের ফলে পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের 
জ খণ পাওয়ার সুযোগ প্রায় অন্তহিত 
ছে) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে 
অঞ্চলে বচ্‌ পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীভূত 
হয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা, শুনিতেছি। 
Late মুখেই শুন! যায় ক্বষিপণ্যের 
অত্যধিষ চড়া মুল্য বর্তমান থাকাতেই 
{ ক্লিষক সম্প্রদায়ের অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। যে কৃষক পূর্বে ছুইবেলা পেট 
পুরিয়া আহার ফরিতে পারত না তাহার 
গৃছেও নাকি বাইসাইকেল, হারমোনিয়াম 
' ও কলের গান প্রভৃতি বিলাসব্য দেখা 
[যাইতেছে 
|  খপভার মোচন এবং যুদ্ধজনিত উচ্চমৃলোর 
(যোগ যদি সফল ক্বযফই সমভাবে গ্রহণ 
করিতে পারিত তবে দেশের পলীগুলি 
নিশ্চয়ই মু সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিত। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই। আমাদের 
শাসন ও ভূমি ব্যবস্থা যেরূপ রহিয়াছে! 

















Monday, 17th July, 1950. সোমবার, $ল। বণ, ১৩৫৭ 


.. ক্ষির উন্নতি ও কৃষিখণ 


তাহাতে প্রত্যেক অঞ্চলেই নিদিষ্ট সংখ্যফ 
ুক্টিমের বিত্তশালী জোতদার ধা জমীদার 
ছাড়া অগণিত দরিদ্র কৃষকের পক্ষে খণ- 
সালিশী আইন বা যুদ্ধকালীন উচ্চ মূল্যের 
কোনবপ সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয় নাই। 
তাহাদের অবস্থা বরং পূর্বেকার অপেক্ষা 
শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। অত্যাবস্তক 
কাজেও খণ পাওয়ার সুবিধা এখন আর 


বিষয়- 
বিষয় হী পৃষ্ঠা 
কৃষিত উল্লতি ও কৃুষিধ্ণ ১৩৭-১৩৮ 
পশ্চিমবঙ্গের জটিল 

প্রাপ্ত পরিস্থিতি ১৩৯-১৪০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ' ' ১৪০-১৪৪ 
নানাকৃথা ১৪৪-১৪৭ 
আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৪৭-১৪৮ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ১৪৮ 
বাদছারের হালচাল ৩য় কভার 


Samoan 


মাই। এই শ্রেণীর কৃষকগণকে বৎসরের 
কোন না কোন সময় খাচ্শন্ত ক্রয় করিতে 
হয়। বিক্রয় করার মত উদ্বত্ত শশ্ত ন! 
থাকায় এই লময়ে ইহাদিগকে অবর্ণনীয় 
ছুঃখ 'ছুর্দশার মধ্যে কালযাপন করিতে 
হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্ব পর্য্যন্ত ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশেই সমবায় সমিতি সমূহের 
মারফত বহু পরিমাপ অর্থ খণ হিসাবে 
পল্লী অঞ্চলে বিতরণ করা হইয়াছিল। 
খণের উদ্দেশ্য এবং খপ গ্রহীতার পরিশোধ- 
ক্ষমতা বিচার না করিয়াই এই শ্রেণীর খণ 
সাধারণতঃ দেওয়া হইত বলিয়া এ দেশে 





{ সশ সংখ্যা 


‘সমবায় আঙ্দোলন আঙ্গ ব্যর্থতায় পর্ধ্যবপিত 
হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই খণ 
মামলা মেকান্বমা বা বিবাহাদি সামাঞ্জিক 
ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছে । কৃষকের অবস্থা 
বিবেচনা ক্রিয়া কৃষির উন্নতির অগ্ঠ 'যদি 
এই খপ দেওয়া হইত এবং খণের অর্থ 
ফলপ্রস্থ কাজে 'ব্যয়িত হইতেছে কিনা 


তৎসম্পর্কে তত্বাবধান করা হইত তাহা 


হইলে দেশের কৃষিরও উন্নতি ঘটিত এবং 
কোটী কোটী টাকা অপচয়ও হইত না। 
কৃষধণের সমন্তা এদেশে বরাবরই ছিল 
এবং এখনও আছে । লমবায় খপদানসমিতি, 
খপ-সালিসী আইন বা শর্তছানি ও 'ছুতিক্ষ 
উপস্থিত হইলে লরফার হইতে কৃষিখণের 
মাষে যে সামান্ড অর্থ বিতরণ করা ছয় 
তাহাতে এই সমন্তার সমাধান হয় নাই-_ 
হইবেও ন। ফৃষিধণ সম্পর্কে গতাহগতিক 
চিন্তাধারা বজ্জিন করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা 
বিষয়টা বিচার করিতে হইবে। বর্তমানে 
যে সরকারী ‘অধিক খান ফলাও’ আন্দোলন 
চলিতেছে তাহাও প্রকৃতপক্ষে কৃষিখণেরই 
নামান্তর মান্র। গবর্ণমেপ্ট” বীজ সরবরাহ 
করেন, চাষের অন্ত কলের লাল এবং জল 
সেচের অগ্ পাম্প ইত্যাদি ভাড়া দেন। 
কাধ্যকলাপে উহ! ক্লষকদিগকে খণ বা সাহায্য 
দেওয়ারই নামান্তর মাক্স। বলা বাছল্য 
খান্ত বৃদ্ধি আন্দোলনের যে সমস্ত সরকারী 
সুযোগ সুবিধা আছে তাহাও প্রধানত বড় 
খড় জোতদার, জমীদার'এবং চোরাকারবারী 
ও মন্তুতদারগণ ভোগ করিয়া থাফে। স্থানীয় 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া 
আইনসভার সদস্তদের উপর ইহাদের প্রভাব 
অপরিসীম । যা কিছু লরকারী সুযোগ সুবিধা 


+ 
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আসে তাহা এই বিশেষ শ্রেণীর কৃষকগণই 
উপভোগ করিয়া থাকে। ুত্র কৃষকের 
কুষিধণের যে সমন্তা পূর্বে ছিল তাহ! এখনও 
রহিয়াছে । অথচ এই শ্রেণীর কপ কু কষকই 
কৃষির যেরুদণ্ড এবং কৃষক হিসাবে ইহায়াই 
. সংখ্যাগরিষ্ঠ । 

- আমেরিকায় কৃষ্রি কথা বলিতে 
অনেকের মনেই ধারণা জন্মে ধৈ তথাকায় 
কুষকগণ সকলেই সম্পদশালী এবং বৃহাদাকার 
কষিক্ষ্ত্রের মালিক | কিন্ত ইহা ঠিক নহে। 
আমেরিকায় বৃহদাকার  কৃিক্ষেত্র বহু 
রহিয়াছে এবং বিশ্বশালী কৃষকের সংখ্যাও 
কম লয়। কিন্ত সেখানে ছোট ছোট কৃষি- 
ক্ষেত্রের মালিক ক্ষুপ্র কৃষকের সংখ্যাও বছু। 
এই সমস্ত ক্ষুপ্র বকের যে জমী থাকে 
তৰ্ধিবেচনায় তাহাদিগকে সমবায় সমিতি 
হইতে কৃবিত্ণ দেওয়া চলে না। ইহাদিগক্ষে 
কুষিখণ প্রদান করার জন্য ১৯৪৬ সালে একটী 
আইন ( Farmers Home Admini- 
stration Act) প্রণয়ন কর! হইয়াছে। 
একটী কেন্সীয় প্রতিষ্ঠান ৪*টা প্রাদেশিক 
প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় দেড় হাজার স্থানীয় 
._-প্রত্ঠালের ( country offices ) মারফত 
“এই আইন কার্যকরী করিয়া ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কৃষকদিগকে ভত্বাবধানমূলক খপ 
(supervised credit) প্রদানের ব্যবস্থা 
হইয়া থাকে। প্রতোকটী খণ প্রদানের 
সময় স্থানীয় কমিটী খণগ্রহীতা খপের যোগ্য 
কিমা তাহা নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং 
তাছার খণপরিশোধ ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ 
করেম। তন্বাবধানকারী বা জুপারভাইজরগণ 
এই সমস্ত স্থানীয় সাক্ষীর অত্তর্ত,ক্ত। তাহারা 
স্থানীয় কৃষকদের সন্ধিত ব্যক্তিগতভাবে 
সংযোগ রক্ষা করেন। সময় সময় ইহারা 
. বিভিন্ন অঞ্চলের ককৃষকদিগকে একস্থানে লমা- 
বেশ করিয়াও স্থানীয়.অভাব অসুবিধার বিষয় 
আলোচনা করেন। হহাতে কৃষকগণ পর- 
পরের কার্ধ্যপদ্ধতির সহিতও পরিচিত হয়। 

স্থানীয় প্রত্যেকটী কৃষক পরিবারের 
সহিত ইহারা পরিচিত। জমীর উর্বরতা 
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আর্থিক জগৎ. 


সাধন, গোচার সংরক্ষণ, জলসেচ, যন্ত্রপাতির 
মেরামত, কৃষক পরিবারের খাদ্য, বাসস্থান, 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে ইহারা 
প্রত্যেফটী কৃষকের সহিত আলোচনা করিয়া 
থাকেন। এই আলোচনায় পূর্ব বৎসরের 

* ফলাফল বিচার য়া হয় এবং আলোচ্য 
সালে কতটুকু অমীতে কি প্রকার ফসল 
উৎপন্ন করা হইবে তাছাও নির্দ্ধারিত ছয়। 
কৃষকের পারিথারিক প্রয়োজন বাঘে কি 
ফসল উ্ভ হুইযে এবং সম্ভাব্য বাজার দরে 
ইছা হইতে কি আয় হুইবে তাহাও অন্ুমান 
করা হয়। কৃষিক্ষেক্রের কোনরূপ প্রয়োজনীয় 
উন্নতি সাধন করিতে ক্রযকের অপামর্থ্য 
প্রমাণিত হইলে তত্বাবধায়কেনর মারফত 
কক স্থানীয় কমিটার নিকট খণের প্রার্থনা 
করিয়া থাকে । তাহার আবেদন বিবেচনার 
সময় সংশ্লিষ্ট কৃষক ও হ্থুপারভাইজর উভয়ই 
উপস্থিত থাকে এবং কমিটক্স যে ফোন 
প্রশ্নের যথাযথ, উত্তর দিতে পরম্পরকফে 
সাছাষ্য করে। 

‘কৃষিকার্ধ্যের অন্ত পণ্ড, পশুর খান্ত, বীজ 
এবং এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যক পণ্য ও সাজ- 
লরঞজাষ জয় করার জন্ত শতকরা বাঁধিক ৫২. 
টাকা সুদে এক হইতে ছয় বৎগরের মধ্যে 
পরিশোধের দর্তে খণ দেওয়া হুইয়া থাকে। এই 
চলৃতি খপ ব্যতীত কৃবিক্ষেত্রের বিস্তার সাধন 
এবং জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও ছুই 

প্রকার ধণ অল্প সুদে দেওয়া হুইয়া থাকে । 
লয়াসরি সরকারী খুণ দেওয়া ব্যতীত 
আলোচ্য আইন . অমুগারে কৃষক্ষদিগকে 
ব্যক্তিগত খণ সংগ্রহ ফরিতেও সাহায্য করা 
হয়। কোন ক্রযক জমী ক্ৰয় করিতে ইচ্ছুক 
হইলে যা, বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট 
হইতেও ৪০ বৎসরে পরিশোধ্য বন্ধকী খপ 
গ্রহণ করিতে পানে । খপের উদ্দেশ্ত এবং 
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তি 
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কৃষকের অবস্থা বিষেচদায় উল্লিখিত সরকার 
প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্ত খণ 'বীষা করি 
খপদাতার ঝাঁকি লাঘব করিয়া থাকে ।.--:- 

আমাদের দেশে স্থানীয় কৃষিকর্পচারীর " 
সহিত কৃষকের এই শ্রেণীর সংযোগ নাই: 
বলিলেই চলে। বড় বড় োতঘায় ও 
জমীদারদের সহিত ইহাদের দহরন মহরম 
থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু দরিত্র ক্ষষক ' 
উপদেশ লাভ কর! দূরে থাকুক কৃষিকার্ধ্যের . 
অভাব অভিযোগও সময়মত জ্ঞাপন করিতে 
পারে না! আমেরিকার কৃষি সম্পর্কিত. 
আইন এদেশে হুবহু প্রবর্তন করা চলিতে 
পারে বলিয়া আমরা 'মনে করি না। 
আমাদের দেশের কৃষষকুল অশিক্ষিত এবং ' 
অজ্ঞ। সকল বিষয়ে তাহাদের সহিত হয়ত 
আলোচনা করার সুবিধা হইবে লা। কিন্ত 
স্থানীয় কর্রচারীগণফে যদি পূর্ণ সংযোগ ' 
রক্ষা! করিয়া! এই শ্রেণীর অভাৰ অভিযোগ- 
তত্বাধধান করিতে আদেশ দেওয়া হয় তা 
এদেশেও ছোট ছোট কৃষকদের অস্ত ফল 
কষিথণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
খপের অর্থ যাহাতে কৃষির উন্নতি ব্যতীত অন্ত 
কার্য্যে নিয়োজিত না হয় তাহা 
প্রধান কর্তব্য । এই শ্রেণীর 
মূলক কৃষিখপের ব্যবস্থা হইলে মৃত 
সমবায় আন্দোলনকে পুনয়ায় উজ্জ্ীবিত'ক 
সম্ভব. এবং অধিক খান্ত ফলাও আন্দোলনকে ও ] 
সাফল্যমণ্ডিত কর! যাইতে পারে। | 

পশ্চিমবজে সেচকার্য্য_-চলতি 
১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ লরকার এই 
প্রদেশে ৫ শতটি ছোটখাট সেচ পরিকল্পনায় 
কাজ, হাতে লইয়াছেন। উহা! আগামী 
১৯৫১ সালের ভূন মাসে সমাপ্ত হইবে আশা ' 
করা যার়। এত ব্যয় হইবে ২৫ লক্ষ 
টাকা । পরিকল্পনাগুলি সমাপ্ত হইলে এই 
প্রদেশে ৩ লক্ষ একর জমি জলের সুবিধা 
পাইবে এবং ৭০ ছাঁজায় টন অতিরিক্ত শঙ্ত 
জন্মিঘে | এই সব পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যেক 
পরিকল্পনার ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ক্কষকদের 
নিকট হইতে আদার কর! হইবে। 













সশ্চিবলে আলয় on সম্পর্কে গত 
সপ্তাহের আধিক জগতে আমরা একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াহিলাম'। তাহার পর গত ১২ই ভুলাই 
তারিখে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর লছিত 
পার্লামেন্টের সদন্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের 
যে আলোচনার খবর সংবাঙ্গপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এ প্রদেশের খাসমন্তার 
গুরুত্ব সকলের নিফটই ভাল করিয়! 
ধরা পড়িবে বলিয়া আমর! আশ! করি। 
; চাহিদার তুলনায় খাঁভসামপ্রীর যোগান 
যেরূপ কম এবং চাউলের মূল্য যে ভাবে 
ধাপে ধাপে চড়িয়া বাইতেছে তাহাতে 
অচিরে লমুচিৎ প্রতিকার পন্থা! অবলম্থিত 
না হইলে ১৯৪৩ সালের ছুণ্ডিক্ষের চেয়েও 
মারাত্মক ছুতিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া পণ্ডিত 
মৈত্র সাবধান বাণী উচ্চারণ ফরিয়াছেন। 
যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে খা সমন্ডার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলা হইয়াছে 
তাহারা যে অবস্থার গতি বুঝিতেছেন না: 
তাছা নহে। পশ্চিমবঙ্গের থান্ভ সচিব, 
প্রফুল্ চলর সেন কিছুদিন পূর্বে এফ 
র্‌ বক্তৃতায় নিজেই সে সঙ্কটের কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি জ্ানাইয়াছেন, 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার একর 
ধান চাষের অমির মধ্যে ৪ লক্ষ “এফর 
জমিতে এ বৎসর পাট চাষ করা হইয়াছে 
এবং মুসলমান কৃষকদের বাস্ত ত্যাগের ফলে 
১. লক্ষ ৭১ হাজার একর জমি পতিত 
কহিয়া পিযাছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৫ লক্ষ, 
শরণার্থীর আগমন এবং বস্তা, ঝড় ও অতি- 
বৃষ্টির ফলেও খাভশত্তের চাছিদা বাড়িয়াছে 
এবং উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এই» 
সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত পরর্ণ- 
মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হুইয়াছে। 
তাহাদিগকে এ প্রদেশের জন্ত অতিরিক্ত 
খাস্চ বরাদ্দ ফরিতে বলা হুইয়াছে। কিন্ত 
শীধুক্ত প্রফুল্ল সেনের বক্তৃতায় পর বে 
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অবস্থার আরও অনেক দূর অবনতি 


ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ, নাই। আউস , 


ধানের অমিয় কতকাংশ পাটচাবের ভঙ্গ 
ব্যবহৃত জ্ইয়ান্ছে। যে জমিতে আউস্‌ 
ধানের চাষ হইয়াছে তাহাতেও ভালরূপ 
ফসল পাওয়া যাইবে না; বলিয়া জানা 
পিয়াছে। এ দিকে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম- 


বঙ্গে ক্রমাগতই বেশী আশ্রযপ্রার্থী আসিতে 


আঁরস্ত করায় চাউলের চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে । চাছিদার তুলনায় যোগানের 
সব্পতার দরুণ চাউলের দর সর্বত্র রাতা- 
বাতি চড়িয়া উঠিতেছে। অবস্থা দৃষ্টে 
চোরাকারবারিয়া ও অন্কুতদারপণ নুতন 
করিয়! যুনাফাশিকাকে প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
চাউল ও অগ্কান্ত খাতত্রব্য ক্রুয় ও মন্তুত করিয়া 
তাছারা অনেক টাকা কামাইয়া লইবার শ্বপ্ন 
দেখিতেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত 
হইয়া সাধারণ গৃহস্থরাঁও চাউল ও অষ্কান্ত 
শ্রেণীর প্রয়োজনীয় খাদ্রব্য যথাসম্ভব 
কিনিয়া রাখার . চেষ্টা করিতেছে। এই 
সমস্তের ফলে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের নানা 
স্থানে চাটলের দর মণ করা ৩০২ টাকা 
হইতে ৪০২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পইয়াছে। 


'সাগুর মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে । বালি, এরারুট 


মশলা, তরিতরফকারী সব কিছুর দর ক্রমাগত 


চড়িয়া উঠিতেছে। অবস্থার 'এই গতি 
দেখিয়া পঙ্ডিত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৩ 
সালের ছুতিক্ষের চেয়েও বড় ছুততক্ষ 


-ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে 
'করিতেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট খান সমন্তার 


জটিলতা দেখিয়! রেশন ছিসাবে সরবরাহকৃত ' 


চাউলের পরিমাপ. হ্রাস করিয়াছেন। 
অধিকস্ত তাঁহার! ভারত গবর্ণমেপ্টকে পূর্বের 
তুলনায় এ প্রদেশকে বেশী খাত যোগহিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন। গত বার মাম 
যাবৎ প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু যে হারে 


i 


ডি ₹ পশ্চিমবঙ্গের জটিল খা পরিস্থিতি 


রেশন দেওয়া হি তাহা! লোকের 
প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই উপযুক্ত 
ছিল না। এই অবস্থার রেশন বরাদ্দ ছাটাই 
করায় কলে সাধারণের অন্ুবিধা খুব বাড়িয়া! 
যাইবে এবং সহ্রাঞ্চলে চাউলের চোয়া- 
কায়বার জাকিয়া উঠিষে বলিয়া আমর! 
আশঙ্কা করিতেছি। কাছেই এইভাবে 
খাত সম্ভার প্রতিকার না খুঁজিয়া খানের 
যোগান বাড়ানোর দিকেই গবর্ণষেণ্টকে 
বেণী পরিমাপে মনোযোগী হইতে হইবে। 
উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাতারাষ্তি কার্য্যকরী 
করা সম্ভবপর নহে। উৎপাদন যেখানে 
কম সেখানে রেশন এলাকার জন্ত এ 
প্রদেশের অত্যন্তর ব্যতীত বেশী পরিমাপ 
চাউল সরকারের পক্ষে সংগ্রহ করাও কঠিন। 
কাজেই যোগান বৃদ্ধির অন্ত আপাততঃ 
বাছিরের উপরই অধিক পরিমাণে, নির্ভর 
করিতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণমেণ্ট 
বাহির হইতে এ প্রদেশফে খাছ যোগাইবার 
অন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ 
আানাইয়াছেন সত্য, কিন্ত অতিরিক্ত 
রাদ্দ হিলাবে মাত্র যে ৫০ হাজার 
উন খান্ত চাওয়] হইয়াছে বলিয়! 
প্রকাশ তাহা এ প্রদেশের নিদারুণ 
অতাব মিটাইবার পক্ষে মোটেই যথোপযুক্ত 
নছে। যে ভাবে এ প্রদেশে শরণার্থী 
আসিতেছে এবং চাহিদার তুলনায় চাউলের 
ঘাটতি দিন দিসই যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে 


ইহার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ খান" 


কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিতে ছইবে। এ বিষয়ে পত্ডিত লক্মীকান্ত 
মৈত্র অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিতদীর পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্সর 
রায়কে বলিয়াছেন--যে নিদারুণ অভাব দেখা 
যাইতেছে এবং 'আগামী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
সমস্ত৷ যেরূপ জটিল থাকিবার সম্ভাবনা 
তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 
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অতিরিক্ত হিসাবে ৫ লক্ষ. টন খাদ্বশঙ্ক 
পাইবারই দাবী করিতে হইবে। উহার চেয়ে 
কম খান পাইলে বাঁংলার় অতাব পরিপুরণ 
করা যাইবে না। কেন্দ্রীক সরকার ও ভাবে 
পাহাধ্য করিতে আগাইয়া*না আপিলে এ 
প্রদেশে মারাত্মক ছতিক্ষের হত হইবে! 
পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেণ্ট অতিরিত্ত বরাদ্দ 
হিসাবে খাক্সযে ৫০ হালদার টন খাত 
চাহিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তাহ! 
দিতে শম্মত হুন নাই। উভয় গবৰ্ণমেপ্টের 
ভিতন্ম এ বিবয়ে পঞ্জালাপ চলিতেছে।' 
শীঘ্র লে সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া 
পশ্চিমবদের খান্তসচিব আশা করিতে 


অর্থনৈতিক. সমস্ত৷ ও 


স্বাধীনতা লাতের পর দেশে যে অর্থ- 
নৈতিক অধসাদের সুচনা হইয়াছে তঙ্জন্ত 
উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়া ও পরী অবস্থার জন্ত 
গ্রবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া 
দমাজতনত্রী দলের হাধিক সম্মেলনে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। এ প্রস্তাবে বলা 
হুইয়াছে যুদ্ধ ও দেশ বিভাগজনিত বিশৃঙ্খলার 
" জন্চই এ দেশে দানারূপ অর্থনৈতিক সমন্তার 
উদ্ভব হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্ত 
গব্ণমেণ্টের নীতিবাদ ও খ্বিধাগ্রত্ত বিধি- 
ব্যবস্থার কলে সেই লমন্তা দিন দিন আরও 
জটিল হুইয়া দীড়াইতেছে। সুগঙ্কম্ন দীতিতে 
গলদ দূর করিতে সচেষ্ট হইলে এবং একাস্তিক 
ভাবে সংস্কার ও সংশোধন কার্ধ্ে ব্রতী 
হইলে সমন্তা সমাধান কঠিন হইত না। কিন্তু 


গবর্ণমেন্ট সেরূপ কোন নীতি অমুপরণ কয়েন . 


নাই। কায়েমী শ্বার্থবাদীদের সস্ত্ঠ করার 
জঙ্ত মৌলিক শিল্প জাতীয়ফরণের কর্স্পন্থা 


তাঁহারা পরিহার করিয়াছেন। - জন-. 


আর্থিক জগৎ 


পারিতেছেন না। এই অবস্থায় পণ্ডিত 
মৈজ্রের বরাদ্দ অমুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ পবর্ণমেপ্ট 
৫ লক্ষ টন. খাদ্য দাবী করিলে ভারত 
গবর্ণমেন্ট লেই দাবী কি নজরে দেখিবেন 
তাহা ভাবিধার, বিরয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় 


* লরকারের বিরাগ বা অলম্মতি আশঙ্কা 


করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সত্যিকার প্রয়োজন 
উপেক্ষার চক্ষে দেখা ঠিক হইবে না। 
ভারত সন্ধকারের নির্দেশে পশ্চিম বঙ্গফে 
কিছু পরিমাণ ধানের অমি পাট চাষের অস্ত 
ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । এক্সপ নির্দেশ 
দেওয়ায় ময় কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড 
কমিশনার পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে ভরসা 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কল্যাণের অঙ্ক . নানারূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়া আবশ্যকীয় দৃঢ়তার সহিত 
সেই সমস্ত তাঁহার! কার্ধ্যকরী করেন নাই। 
এই হুর্বলতা ও গাফিলতীর জন্ত দেশের শিল্প 
ব্যবসায় ক্ষেঞ্জে অনিশ্চয়তা, অকর্মপ্যতা ও 
্বার্থপরতার ভাব বেশী করিয়া আত্ম প্রকাশ 
ককিয়্াছে। চোরাবাঞ্জারী কারসাজী ও 
ছুর্নীতি দিন দিন বাড়িম্না চলিয়াছে। 
জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত ও পদদলিত 


হইতেছে । অর্থনৈতিক অবলাদের ভাব 


দুর করিয়া দেশকে স্থায়ী সমৃদ্ধির পথে 
আগাইয়া দিতে হইলে এখন হইতে 
গব্ষেপ্টফে মৌলিক শিল্প জাতীয়কয়পের 
নীতি আন্তরিকভাবে কার্ধ্যে পরিণত করিতে 
হইবে। কঠোর সঙ্কল্প নিয়া জনস্বার্থে 
অপচয় ও 'ছুনাতির যুলোচ্ছেদ করিতে 
হইবে। হৃসহঞ্জস পরিকল্পনা নিয়া সুনির্দিষ্ট 
ধরণের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করিতে হইবে । 

সমাজতন্ত্রী দলের এই প্রস্তাব আমরা 
খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি।. জাতীয় 


. গবর্ণদেপ্টের অর্থনৈতিক নীতিধাদ ও কর্দ- 


ভালভাবে ধরা পড়িয়াছে। দেশের তবিধ্যৎ 


[ ১৭ জুলাই, ১৯৫০ 


দিয়াছিলেন যে বেশী পাট চাষের ফলে 
পশ্চিম বঙ্গে যে খান্ভাভাব বাড়িবে কেন্দ্রীয় 
সরকার বাহির হইতে খান্ত যোগাইয়া তাহ। 
পুরণ কয়িষেন। পুর্ব পাকিস্থান হইতে যে 
আশ্রয় প্রার্থী আসিতেছে তাহাদের তরণ- 
পোষণের দায়িত্ব ভাষ্যতঃ ভারত গবর্ণমেন্টের। 
তাহাদের অন্ত যে বেশী খা দরকার হইতেছে 
তাহা! যোগাইতে কেন্্রীয় সরকার ভায়তঃ 
বাধ্য! এই অবস্থায় কেন্্রীয় সয়কারের নিকট 
সমুচিৎ পরিমাণ অতিরিক্ত খাত দাবী কর! 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে মোটেই অগুঙগত 
নহে। কেজ্জীয় সরকারের পক্ষে সে দাবী 





যথাযথ পূরণের ব্যবস্থা করাও খুবই উচিৎ | - 


পশ্থার ভিতর যে অনেক গলদ রহিয়াছে 
তাহা ইতিপূর্বে আমর! অনেষবার প্রদর্শন 
করিয়াছি । প্রাজন অর্থদচিব ডাঃ জন 
মাথাইয়ের বিবৃতিতেও কিছুদিন পূর্কো তাহ! 


ও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
সয়কারের মন্ত্রীরা সেই সব গলদ এখন 
সংশোধন করিতে আন্তরিকভাবে উদ্ভো 
হইবেন, ইহাই আমরা আশা করি।. 


উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে- শ্রমিকের 
| ‘সহযোগিতা . 
যুদ্ধের পর এদেশের কলকারখানাপমূহে 
বেশী পরিমাপে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা যাইতে 
আয়স্ত করিয়াছিল। সেই বিক্ষত প্রশমিত 
করিয়া এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত 
কেরার জন্ত ১৯৪৭ লালের ডিসেম্বর মাসে 


. দিল্লীতে শিল্পপতি, শ্রমিক ও পবর্ণমেণ্ট 


প্রতিনিধিদের এক মিলিত বৈঠক অনুচিত 
হয়। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্তক্রমে কতিপয় 
সর্তভে তিন বৎসরের জভ একটি সংগ্রাম 
বিরতি চুক্তি ( Industrial Truce ) 






১৭ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


সম্পন্ন হয়। গবর্ণষেন্ট ও মালিক পক্ষ 
শ্রমিকদের কতিপয় শ্রেণীর দাবীদাওয়া পূণ 
করা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত হুন। গেই প্রতি- 
শ্রুতিত্তে আশ্বস্ত হইয়া শ্রমিক প্রতিনিধির! 
ধর্মঘটের পথ যথাসম্ভব পরিহার ফর! সম্পর্কে 
ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাদে সহযোগিতা করা 
সম্পর্কে কথা দেন। দেশের শ্রমিক সমা 
যে অনেকটা আস্তরিকতাবে সেই সর্ত প্রতি-' 


১" আৰ্থিক জগৎ 


পালন করিয়া আসিয়াছে গত আড়াই বৎসরে 
দেশে শ্রতিফ ধর্ম্মবটের সংখ্যান্নতাই তাহার 
পরিচায়ক । কিন্তু বিশেষ হুঃখের বিষয় 
হইতেছে এই যে, শ্বর্ণমেপ্টা ও শিল্প- 
পরিচালকের! তাছাদের কর্তব্য যথাযথ পরি- 
পালন করেন নাই। দৃ্টন্ততবরূপ উল্লেখ করা' 
যায় যে, সংগ্রাম বিরতির চুক্তিতে শ্রমিকদের 
ভাষ্য মলুয়ী বাধিয়া দিবার এবং কল- 


তত লক ১ আত ৫৯৮৮ তলের bad 
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চমৎকার আরাম বোধ করবেন 


1/৫ আনায় ১০টি 
স্থানীয় করের নিয়মাধীন 





১৪১ 


কারখানার লাভে শ্রমিকের অংশ ( profit 
90181300) স্থির করিয়া দিবার যে সর্ত 
হইয়াছিল তাহা! আক্দও কার্যে পরিণত 
করার ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ প্র চুক্তির 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হুইতে আর বেশী বাকী নাই। 
প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট শিল্প কারখানার 
শ্রমিকদের নিয়তম, ভ্ভাষ্য মজুরী নির্ধারণ 
করিয়া দেওয়া সম্পর্কে মনস্থির করিয়াছেন, 


২. ৃ 
E \ ; 
\ : 
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W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON. 
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১৪২ 


আয় এসম্পর্কে একটি বিলও প্রস্তুত করা 
হইতেছে। কিন্তু. শ্রমিকদিগকে কল- 


কারখানার লাতেয় অংশ প্রদ্নান সম্পর্কে ' 


গবর্ণমেন্ট এখনও ক্কতসন্বল্প হন নাই। শিল্প- 
পতিদের বিরোধিতা লক্ষা ক্রিয়া কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের অনেকেই নাকি ও প্রস্তাব পরিহার 
করিবারই পক্ষপাতী । শিল্পের উৎপাদন 
হাক্স বজায় রাখিতে হইলে, ভবিধাৎ উন্নতির 
পথ প্রশস্ত করিতে হইলে' বর্তমান সংগ্রাম 
বিরতির চুক্তি শেষ হইবার পর আগামী 
কতিপয় বৎপরের অস্ত এরূপ একটি চুক্তি 
নূতন করিয়া বলবৎ করা দরকার। পূর্ব 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রমিকর্দিগকে কল- 
কারখানার লাতের অংশ প্রদানের কার্ধযকরী 


ব্যবস্থা না হইলে কেবলমাত্র 'মাঁলিকপক্ষ ও ' 


গবর্ণষেণ্টের মৌখিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর 

করিয়া শ্রমিকরা ভবিষ্যতে তীহাদের সহিত 
অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনে রাজী হইবে কিনা 
তাহা ভাবিবার বিষয়। 


পশ্চিমবঙ্গের খান্ত পরিস্থিতি 


- পশ্চিমবঙ্গের খান্ত পরিস্থিতি সন্ধে 
অগ্চত্র বিত্ৃততাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। 
. নিঃসন্দেহে চলতি বৎসরে এইগ্রাদেশের খাতের 
'অবস্থার অবনতি ঘটিয়াহে। কিন্তু দায়িত্বশীল 
ব্যক্তিগণ বর্তমানে উহার ভয়াযহ পরিণতি 
' সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্য্বানী করিতেছেন 
তৎগদ্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আমরা 
. কর্তব্য বোধ করিতেছি। ইতিমধ্যে ভায়তীয় 
পার্লামেন্টের সন্ত ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এরূপ 
অভিমত খ্রকাঁশ করিয়াছেন যে, ভাত 
সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গকে অতিয়িক্ত খাস্ত- 
শন্ত প্রদান না করেন তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে 
১৯৪৩ সাল অপেক্ষাও মায়াত্মকর্ূপ ছুত্তিক্ষ 
দেখা দিবে । আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার 
একথা বলিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আয়ত্বের বাহিরের কার্প পরম্পরার ফলে 
পশ্চিমৰলের খাভাবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। 
কাত্েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের 
নিকট *াতিরিক্ত ছিসাযে যে ৫০.হাজার টন 


 প্রদাল করা উচিত। 


আর্থিক জগৎ 
চাউল চাহিয়াছেন তাহা গারত সরকারের 
তারত লরকান় এখন 
পর্য্যন্ত এই আবেদন মধুর করেন নাই ত্য, 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যদি সত্য সত্যই ভুতিক্গের 
আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা 
সরকার যে এই গ্রাদেশকে চার্ডল এবং 
চাউলের সংস্থান না হইলে গম ও গমজাত 
ভ্রধ্য দিবেন না উহা মনে করা ভুল। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৩ সালের সভায় লক্ষ লক্ষ 
লোকের অনশনে মৃত্যু হইবে এবং ভারত 
সরকার উহা নিশ্চেষ্টভাষে প্রত্যক্ষ করিবেন 
উহু! জ্বামর1 কিছুতেই কল্পনা. করিতে পারি 
না। সুতরাং আমাদের নির্দিষ্ট মত এই যে, 
পশ্চিমবঙ্গে খাচ্যশন্ড সংগ্রহ কিঞ্চিৎ কঠিন 
হইলেও এই প্রদেশে আর কখনও ১৯৪৩ 


সালের মর্মান্তিক ঘর্টনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে. 


না। 

আমর! জোরের পহিত একথা বলিতেছি 
এইজঙ্ক যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখ, 
হইতে উপরোক্তরূপ আশঙ্কাজনক মত্তব্য 
শুনিয়া জনসাধারণের মনে একটা ত্রাসের 
সঞ্চার হইয়াছে এবং এঘস্ভ যাহাদের কিছু 
সংস্থান আছে তাহারা ইতিমধ্যেই খাস্তশত্ত 
মজুদ ফরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহারা 
এতদিন চোরাবাজারের আশ্রয়ে নিজেদের 
উদর করিয়াছে স্ফীত তাহাদের মধ্যেও' 
অনেকে এক্ষণে ভবিষ্যৎ লাতের আশায় 


চাউল ও গল্প মজুদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ' 
একথা মনে করিলে অষ্কায় হইবে না। 


যদি এইরূপ মনোভাব অব্যাহত থাকে তাহা 
হইলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে খাদ্যশস্তের বে 


অভাব দেখা দিয়াছে--ধান চাউল মজুদ 


হইয়া আটক , পড়িবার জস্ভ সেই অভাব 


অধিকতর তীব্র হুইবে এবং অবশেষে অবস্থা 


গবর্ণমেন্টের আয়তের বাহিরে চলিয়া 


- যাইবে । এছছ্া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি 


সম্বন্ধে, ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অবিলম্বে এরূপ ঘোষণা করা 
উচিত যে তাহারা অনশনে একজনকেও 
মরিতে দিবেন না এবং পশ্চিমৰজে কখনই 


৯ 


হইলে তারত 


" বাপিজ্যকে কিন্পপভাবে সংরক্ষণ 


[ ১৭ই জুলাই, ১৯৫৯ 


১৯৪৩ লালের ঘটনায় পৃপরাবৃত্তি হইতে 
দেওয়া হইবে না। : এক্সপ ঘোষণার ফলে 
খানশন্ত মজুদ করিবার উৎদাহছে তাটা 
পড়িবে। তৰে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে থান্ত- 


শস্তের যে অভাব ঘটিয়াছে তাহা পূরণের 


অন্ত ভারত লরকারকে এই প্রদেশকে চাউল 
এবং চাউল সম্ভব না হইলে অন্ততঃ গম দিয়া 


'লাহাযা করিতে হইবে । যাঙ্গালী গমজাতি, 


দ্রধ্য খাইয়া জীবনধারণে অত্যন্ত নহে। তবে 
যদি তুতিক্ষই দেখা দরের এবং চাউল যদি 
অত্যধিক হুপ্রাপ্য হইয়া উঠে তাহা হইলে 
গমদাত ভ্রব্য-খাইয়াও লোক বাঁচিতে 
পারিবে 


ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে সংরক্ষণনীতি, 


তারতে বিদেশপণ্ জ্রব্যের প্রতিযোগিতা 
হইতে ভারতের শিল্পজাত ত্রব্যের 
সংয়ক্ষণের অন্ড বিগত ১৯২৩ সাল হইতে 
বিদেশাগত ভ্রব্যের উপর সংরক্ষণ শুক্ষ ধার্ধ্য 
করিবার নীতি বলবৎ হয়। উদ্ছার পয় ২৮ 
“বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উহার মধ্যে 
তারতের বহুসংখ্যক শিল্প সংরক্ষণ শুফের 


[J 


সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে। এজ তারতে 7 


শিলপপ্রব্য ব্যবহারকারীদিগকে বিপুল ত্য 
স্বীকার করিতে ছইয়াছে। কিন্ত সংযক্ষ, 


শুক্র সুযোগ লাভ করিয়া এই ২৮ বৎলর __ 


কালের মধ্যে ভারতের ইম্পাত শিল্প ছাড়া 
আর কোন শিল্প বিদেশীর লছিত সমান সমান 


_ প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইবার শক্তি: 
কেবল 


"অৰ্জ্জন করিতে পারে নাই । 
তাহাই নহে, বহু শিল্প ক্রমেই অধিক 
পরিমাপে সংরক্ষণ শুদ্ধের সুবিধা দাবী 
করিয়াছে এবং অদেক শিল্প এই জ্ুবিধার, 
ফলে দেশের জনসাধারণকে অষ্তায় ভাবে 
শেখষণ করিয়ছে। এই লব বিষয় 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতে দেশের শিল্প 
নীতির 
সুবিধা দেওয়া উচিত এবং আমুযঙ্গিক অষ্তান্ত' 
বিষয় বিবেচনা করিবায় অন্ত ভারত লবকার: 
গত বৎসর এপ্রিল মাসে প্র ডি টি কৃষ্ণ-- 


- অধিধালিগপকে নিত্যব্যবহথার্ধ্য 


১৭ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 
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মাচারির সভাপতিত্বে ফিজিক্যাল কমিশন 
নামে একটা কমিশন বলান। বর্তমানে এই 
কমিটীর রিপোর্ট প্রায় ৫ শত পৃষ্ঠায় একটা 
হব গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ।' মোটামুটি 
ভাবে কমিশন নুতন নীতি অবলম্বনে দেশের 
বিতির শিল্পকে সংরক্ষণ নীতির হুবিধা 
“দানের অন্ত এবং এই উদ্দেশ্বে বর্তমান টেরিফ 
বোর্ডের স্থলে স্থায়ী ভাবে একটী টেরিফ বা 
শুষ্ক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
অধিকন্ত প্রস্তাবিত শুষ্ক কমিশনকে খাহাতে 


“অধিকতর পরিমাণে ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং 


সংরক্ষিত শিল্পগুলির উপর যে সমস্ত দায়িত্ব 
অর্পন করা হুইবে তাহা যাহাতে যথাযথ. 
"ভাবে পালিত হয় তৎপক্ষে ব্যবস্থা করারও 
কমিশন নির্দেশ দিয়াছেল। প্রসঙগতঃ কমিশন 
১৯৩৯ লালের 'ইদভারত বাণিগ্য চুক্তি 


যাহাতে পাকাপোক্ত ভাবে এদেশে লাআঙ্গয 


জাত পণ্যের নুবিধাদান মূলক নীতি বলবৎ 


হয়--তাহার সংশোধনের জন্ভও সুপারিশ. || 


করিয়াছেন। এদেশে বেকার সমস্তার 
সমাধান, নিয়ন ত্রপযূলক অর্থনীতির প্রয়োগ, 
-ক্কষিদাত পণ্যের সংরক্ষণ, শিল্পপণ্যের মুল্য 

পণ্যন্ব্য ব্যবহারকারীদের পরামর্শ 

ইত্যাদি বনু বিষয়েও কমিশন উছছাদের 
হি[চত্তিত নির্দেশ দিয়াছেন। আমর! 
বারাস্তর়ে এই সব বিষয় অধিকতর বিস্তৃত 
'ভাবে আলোচনা করিব । 


পণ্যজব্যের মূল্য বৃদ্ধি 


» কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অনেক 
পূর্ব হইতেই কলিকাতায় মাছ, তরিতরফারি, 
গুড়চিনি ইত্যাদি অনেক প্রকার গ্রিনিধের 
মূলা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতঃপর ভারত 
সরকার তুলার দর্ধোচ্চ মূল্য বাড়াইয়া 
দিবার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের বাদার উল্লেধ- 
যোগ্যতাবে চড়িয়া যায় । ইদানীং কলিকাতায় 
কয়ল! 


' -সংগ্রছ্থের অস্তও বেগ পাইতে হুহতেছে। 


উহ্ছার উপগ কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
জে লে সাপ্ড, বাগি, খয়ের, শুকনা লঙ্কা, 


লবঙ্গ, দারুচিনি, এহাচি, জায়ফল, ধনে, 
ডাল, সোভা, নারিকেল তৈল, কপূর ইত্যাদি 
বহুবিধ ছিনিষের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া 
গিয়াছে। এই সৰ জিনিষের অনেকগুলি 
সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি হইতে আমদানী 


হইয়া থাকে । ও সব দেশ যুদ্ধে জড়াইয়া 


পড়িলে তবিধ্তে দেশে এই সব জিনিষের 


আমদানী সক্কুচিত হইতে পায়ে বলিয়া, 


আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে 
কলিকাতার বাজারে এই শ্রেণীর থে সব 
জিনিব রহিয়াছে তাহা বহু পুর্বে আমদানী 
হইয়াছে এবং উহার মূল্য বৃদ্ধির কোন 
কারণই নাই। অধিকস্ধ কোরিয়ার যুদ্ধের ধুয়া 
তুলিয়া এমন অনেক প্রকার জিনিষের মূল্য 
চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা কোন দিন. 
কোরিয়া বা উহার নিকটবর্তী দেশপমৃহ হইতে 
আমদানী হয় না। যাহা হউক উপরোক্ত 
জিনিযসমূহের মধ্যে অধিকাংশ জিনিষই 






+ % 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 


২০ উীক্কা বানান 


, সামাস্ত প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্ধক্যে শ্বাচ্ছন্য বা তার 
প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের এটি 


* 
২€ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিত্যব্যবছাধধ্য 
সামগ্রী। এই সবের মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ব্যস 
হঠাৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।- 
বর্তমানে মঞ্সযবিত শ্রেণীয় ব্যক্তিদের 
জীবিকা-নির্বাহ কি প্রকার কঠোর 
হইয়াছে .তাছা কাহারও অবিদিত নাই। 
ইহার উপর চাউল, , কয়লা, কাপড় 
ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক 
জিনিষই বদি উদ্বাদিগকে অধিক মূল্যে 
ক্রয় করিতে হয় তাঞ্ধা হইলে 
উহাদের কি অবস্থা ঘটে তাহা সহজেই 
অন্থমের । দুঃখের বিষয় কোরিয়ার যুদ্ধ 
দেখাইয়া যাহার! এইভাবে দেশের জন 
সাধারণের পক্ষেট মারিতেছে তাছাদিপকে 
সায়েত্তা করিবার সম্পর্কে কি €কন্্রীর 
গবর্ণমেণ্ট কি প্রাদেশিক .গবর্ণমেন্ট কেহই 
কোন মনোযোগ দিতেছেন 'না। এদিকে 









একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 





পরে বছরে ২০ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দীড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 


টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ - 


থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ .থেকে কিংবা ছেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


৫ 


১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ সিটি ৪০৬৬ 
জেনারেল ম্যানেজার £ 

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 













১৪৪ 


অবস্থা দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। 
উহার পরিণতি ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া 
উঠিয়াছি। * 


গত ১৯৪৯ সালে ধিদেশের সহিত 
বেসরকারী দফায় বা্ধলিজ্যে ভারতের 
মোটমাট ১৪২ কোটী টাকা ঘাটতি হইয়াছে 
বলিয়া আমর] পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। 
কিন্ত একমাত্র বেসরকারী বাণিজ্যের ঘারাই 
এক একটা” দেশের বিদেশের সহিত 
দেনা পাঁওনায় লাভক্ষতি পরিমাপ 
করা যায় লা। কেননা সরকারী ভাবেও 
এফ একট! দেশে বিদেশ হইতে বহু 
মালপত্র খমদাদী হয়। অধিকস্ধ 


পণ্যত্রব্য ছাড়াও এফ দেশে অস্ত দেশের 


লোকের 'চাকুকী, .' ভ্রমণ, শিক্ষা, ব্যবসা 
ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অর্থ দাঁদন 
ইত্যাদির মারকতে দেনা পাওনার উদ্ভব 


বিগত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের সবচেয়ে বড় দ্বইটা প্রতিহন্দী 
দেশ--ার্শানী ও লাপানের একলঙ্গে 
পতনের ফলে ইংলণ্ডের খুব স্থবিধা 
হইয়াছিল। কিন্ত জাপান এবং পশ্চিম 
জার্শ্বাণীর একাংশের শাসক ছিলাবে 
আমেরিকার যুক্তরা্র এক্ষণে আর এই ছুইটী 
দেশকে শিল্প ব্যবসার ক্ষেয়ে হইতে দুরে রাখা 
সমীচীম মনে করিতেছেন না। কারণ শিল্প 
ব্যবস। না থাকার দরুণ উতয় দেশেরই জন- 
'সাধারণের মধ্যে সুঃখহুদিশা ও বেকার সমস্তা 
প্রবল হইয়াছে এবং উহার ফলে উহার! 
কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি বাঁফিয়া পড়িবে 
এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে। ফলে সম্প্রতি 
যুক্তযাষ্ট্রের শাসকগণ জাপানকে অধিকতর 
পরিমাণে সাইকেল ও বদ্ধ প্রস্তুত করিয়া 


আর্থক জগৎ 


হইয়া থাকে! সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসা 
বাণিজ্য এবং উপরোক্ত সকল প্রকার 
কাজের জন্ভ এক একটা) দেশের অন্ত সমস্ত 
দেশের সহিত যে দেনাপাওনা দাড়ায় তাহায় 
সমষ্টি গত ফল (Balance of Payments) 
দ্বারাই এক একটা দেশের আধিক অবস্থা 
সুচিত হুইরা থাকে। - সম্প্রতি এইদিক দিয়! 
ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে একটা, সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত বিবরণে প্রকাশ 
যে,গত ১৯৪৯ সালে পাকিস্থান ছাড়া অস্ভ 
সমস্ত বিদেশের সহিত সর্বপ্রকার দেল! 
পাওনা কাটাকাটি হইয়| ভারতের মোটমাট 
ঘাটতি হইয়াছে ১৫৬ কোটী টাকা। অর্থাৎ 
এই বৎসরে সকল প্রকার পদ্থায় বিদেশ 
হইতে তায়তে বত টাকা মূল্যের ধনসম্পদ 
আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ১৫৬ 
ফোটী টাকা বেশী মূল্যের ধনসম্পদ ও বৎসরে 
বিদেশে চলিয়া গিয়াছে । ১৯৪৮ সালে 
এই ক্ষতির পরিমাপ ছিল ৭৫ কোটী টাকা 


নানাকথা 


তাহা বিদেশে রপ্যানীর সুযোগ দিয়াছেন। 
পশ্চিম জান্বাণীর আমেরিকান অধিকৃত 
অঞ্চদেও কলকজা অধিকতর পরিমাণে প্রস্তুত 
করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিবায় 
সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। উহার ফলে 
ইংলগ্ডের সুযোগ হ্থুবিধা বিনষ্ট হুইবার 
উপক্রম হুইয়াছে। কারণ বস, সাইফেল 
ইত্যাদির ব্যাপারে জাপানের স্থিত এবং 
কলকজার ব্যাপায়ে জার্মানীর ললিত 
প্রতিযোগিতার দণ্ডায়মান থাক! ইংলণের 
সাধ্যায়ত্ত নছে। কাছেই এই ব্যাপায় লইয়া 
ইংলগ্ডের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 


একটা মনোমালিম্ডের হি হইবার উপক্রম 
হুইয়াছে। 





পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু আশ্রয়- 
প্রার্থীদের পুনর্বাসন কার্ধ্ের ভারপ্রাপ্ত 


[ ১৭ই জুলাই; ১৯৫০ 


মাত্র । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে এক 
বৎসর কালের মধ্যে ভারতের এইদ্িফ দিয়া 
ক্ষতির পরিমাণ হিগুণ অপেক্ষাও বাড়িয়া 
গিয়াছে। তবে ১৯। 
ইংলণ্ডের নিকট হইতে ৬০ কোটী টা 
মুল্যের সমর সরঞ্জাম ক্রয় করে এবং উক্ত 
হিসাবে তাহা ধরা হয় লাই। উহ? যোগ 
করিলে ১৯৪৮ লালে তারতের ক্ষতির 
পরিমাণ দাড়ায় ১৩৫ কোটী টাকা । ১৯৪৯. 
শালে তারতের মে ঘাটতি হইয়াছে তাহাতে 
পাকিস্থানের সহিত লেনদেনের হিসাব ধরা 
ছয় নাই। কাজেই উহা ভারতের ক্ষতির 
পূর্ণাবয়ব বিবরণ :নছে। তবে এই বিষয়ে 
একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে ১৯৪৯ 
শালে লরফারী ও বেসরকারী দফায় পণ্য- 
দ্রব্যের লেনদেনে ভারতের ১৮২ কোটী টাকা 
ঘাটতি হইলেও অন্তা্ড শ্রেণীর লেনদেনে এর. 
বৎসরে ভারতের ২৬ ফোটী টাকা লাভ- 


হইয়াছিল। 









কেন্্ীয় যী প্রীঅজিত প্রসাদ জৈন অনা 
একটা বক্তৃতায় পূর্ববঙ্গ হইতে এখনও 

ভাবে সহত্র দহজ্র হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে, 
ভারতে আসিতেছে এজপ্ত গভীর উদ্বেগ 


প্রকাশ করিয়াছেন। উহ্ায় কারণ সম্বন্ধে তিনি, 


বলেন যে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ. 
কর্দচারীগণ হিন্দুগণ তথায় ফিরিয়া গেলে 
তাছাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি গ্রত্য্পন- 
সম্বন্ধে বগ্র বটেন--কিন্ত ক্ষুদে সরকারী" 
কর্মচারীগণ তাহাদের বিরোধীতা পরিত্যাগ 
কুরিয়াছেন কিনা তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু 
বলা্যায় না । তিনি আরও বলেন যে ভারত" 
পাকিস্থান চুক্তি যদি যথাযথ ভাবে 
কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে উভয় 
অঞ্চল হইতেই আশ্রয়প্রার্থাগণ নিজ বাল- 


' ভূমিতে ফিরিয়া বাইবে। প্রীযুত জৈন: 


১৯৪৮ লালে ভারত, 


f 


১৭ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি 
যে বার্থ হইয়াছে প্রকারান্তরে তাহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু ছুঃখের বিবয় এই যে 
অতঃপর গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান সমন্ধে কিরূপ 
ফকার্য্যনীতি অহলম্বন করিবেন তৎসন্বন্ধে 
শ্রীযূত জৈন কোন আভাষই দেন নাই। 
ভারতের সংখ্যালঘু. মন্ত্রী প্রীচার চন্দ 
বিশ্বাস একটা বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি 
একটা অনিষ্টকর চক্রের মধ্য দিয় চলিতেছে। 
ফেলনা এক স্থানে কোন অন্ভায় কার্য 
অনুঠিত হইলে অন্তস্থানে নির্দোষ ব্যজির 
উপর তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইতেছে 





এবং এই প্রতিশোধ গ্রহণ আবার অন্ত ' 


স্থানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সুটি করিতেছে। 
প্রীযুত বিশ্বাসের যুক্তির লারবত্তা, আমরা 
স্বীকার করি। কিন্তু তিনি কি একথা 
জানেন না পাকিস্থানের অঙ্টা মিঃ জিয্নায় 
হোষ্টেদ থিওরির উহাই মূল কথা এবং 
এই মনোতাব লইয়াই ভারতকে বিত্ত করা 
হইয়াছে। এক্ষণে পাকিস্থানের মুসলমানগণ 
ভারতে মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত প্রকৃত ও 
ত অন্তায় আবিচারের প্রতিকারার্থ 
কস্থানে অবস্থিত নিয়পয়্াধ হিন্দুদের উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে । ফলে ভারতেও 
উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে । সুতরাং 
পীযুত বিশ্বাসের নিকট আমাদের অনুরোধ 
ঘষে তিনি তারতধাসীকে এই উপদেশ না 
দিয়া পাকিস্থান পিয়া থাকার মুসলমান- 
গপকে যেন এই উপদেশ দেন। ফারণ 
উহাদেরই এই উপদেশের প্রয়োজন বেশী । 
পশ্চিমবদ ও আসামের প্রায় সকল স্থান 
হইতেই আশ্রয় প্রার্থী হিন্দুদের চুড়াস্তরূপু 
ইখ দুর্দশার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে ১১ হাজারের উপর 
আশ্রয়প্রার্থা রহিয়াছে তাহার) এফবেলার 
অন্ত কিছু খিচুরী পাইতেছে। অন্ত বেলার 


অন্ত চিড়া ও গুড়ের বয়াদ্দ আছে বটে-_কিন্ত | 


খ 


আর্থিক জগৎ 


গকল দিল তাছাও পাওয়া যায় না । এদিকে 
বহু সংখ্যক আশ্রয় প্রার্থাকেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া 
দিন কাটাইতে হইতেছে ফল আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাঞ্গাম পীড়ার প্রাহুর্ভাব 
ঘটিয়াছে এবং শিশুগুলি অনশন ও অর্ছাশনে 


বন্কালমার হইয়াছে। “গোঁছাটীর নিকট - 


পতিত জমিতে ২০টী আপ্রয়প্রা্থী পরিবার 
আশ্রয় লইয়াছিল। ইতিমধ্যে স্থানীয় 


১৪৫ 


অসমিয়াগণ এই লব আশ্রয় প্রার্থীকে বাড়ীঘর 
হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। ক্ৃষ্ণনগরের 
সংবাদে প্রকাশ যে ধুবুলিয়া আশ্রয়প্রার্থা 
ফেন্ত্রে ৫১ হাজার আশ্রয় প্রার্থীর অবর্ণনীয় 
ছ:ঃখছুদ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই কেন্দ্রে 
২৪টা! ওয়ার্ডের মধ্যে ৮টা ওয়ার্ডেই সমপ্রতি 
৬৮৫ জন উদ্বাস্তর মৃত্যু হুইয়াছে। উদার মধ্যে 
প্রতি সপ্তান্ধে ১০1১২" ন করিয়া শিশুই মারা 








/ ১৮ 


, ) ভ্ীতোক ফাবখা্নাতেই যে একটি ক্যানচীনের য্যবস্থা 


০ 
থাকা প্রযোজন একথা . রি 
| শিগতি যা খবীকার কবেন। কিন্ত ক্যানটীন সমন্ধে ভালে জানাশোনা দৌক গং শী 
টি সির হাহ হজ দাম লি বানা এত হই হাতি ১ হু 
(ঙুধু সন্তা হলেই চলবে না, কুচি আর পুষির দিক থেকেও সেটা মনোমত হওয়া চাই | সেন্ট লি টা বোর্ড এ সমন্ধ ' 
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C পক়িবেশনের াধুনিকতম পন্থ, নবন্ধে কোনো কিছু জানিতে হলেও 
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বিতরণ কযা হয় ॥ 
| সেস্টলি টা খোদ, ৬১ সং 
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শো 


 প্ানচান খ্থাপন এবং পরিচালনা 
প্রি শ্াৰ্তীর কথ্য সম্বলিত পুত্তিক! হিমা 
শল্য শিয়-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মহে). 
চেয়ারম্যান ও 
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মেতা) 


ভুভাহ হোত, কলিকাত| } এই ঠি 
লিখলেই পুদ্বিকাট আপনাকে পাটি 
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১৪৬ 


যাইতেছে। মেদিনীপুর জেলার ছুধকুণ্ডি নামে 
যে আশ্রয় কেন্দ্র রহিয়াছে তাহ! হইতে জটৈক 
ভদ্র মিলা আমাদের নিকট একটা চিঠিতে 
জানাইয়াছেন যে কেন্দ্রের তদারক করিবায় 
ভার যাছাদের উপয় ভন্ড তাহাদের লাম্পট্য 
প্রবৃত্তির ফলে কেন্দ্রের নারী আঁশরয় প্রার্থীদের 
মান সম্্রম বিপন্ন হুইয়াছে। নান! স্থানে 
'আস্রয়প্রার্থীদের এইরূপ কত প্রকার বিপত্তির 
যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার হয়ত! 
নাই। ২৫ লক্ষ লোফ্--যাহাদের বাড়ীর 
বিকার সংস্থান সবই ছিল_-তাছাদের 
মাথার উপর এত বড় একটা বিপদ ঘনাইয়! 
আসিবে তাহা কল্পনাও করা যায় নাই। 
এজগ্ভ প্রতিষ্ঠান: হিসাবে কংশ্রেলই সম্পুর্ণ 


ভাবে দায়ী । উহাদের দুরদৃষ্টির অভাবের. 


ফলে প্রথমে দেশ বিভাগ হইয়াছে এবং 
তৎপর উহার নেতৃস্থানীয় ব্যজ্রিদের তীরুতা 
ও অবর্দন্ততার ফলে আদ্র ২৫ লক্ষ লোক 
মদ্ধিতে বলিয়াছে। নেতৃত্বের এত বড় 


ট্রাজেডি পৃথিবীর কোন দেশে কখনও 
থটিরাছে কিনা লঙ্দেছ। 


কংগ্রেসের ওয়াং কমিটা ভারতের 
কতিপয় প্রদেশে কংগ্রেসপদন্থীদের নিজেদের 
মধ্যে মামলা হোকন্দমার কি হইয়ান্তে 
দেখিয়া এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই 
সব মামলা প্রত্যাহার করিতে হুইবে 
এবং ভবিষ্যতে কেহ এইভাবে মামলা 
মোকদ্দমায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে 
না! মামলাবান মাজ্রকেই লোকে দ্বপা 
করে এবং ফলে কংগ্রেস জলসমক্ষে হেয় 
প্রতিপন্ন হুইতেছে। কাজেই ওয়াকিং 
কমিটার উপরোক্ত ' সিদ্ধান্ত খুব যুক্তিযুক্ত 
হইয়াছে। তবৈ ওয়াকিং কমিটী যদি আর 
একটু অগ্রলর “হইয়া কংগ্রেস কমিগণকে 
রেশনের দোকান, নিয়ন্ত্রিত জ্বব্যের দালালী, 
ট্যাক্সি ও বাসের বেনাম! কারবার ইত্যাদির 
মারফতে অর্থোপার্্ধনের পথ হইতে 


প্রতিনিবৃত্ত করিতেন তাহা হইলে আরও 
তাল হইত । 


আথক জগৎ, ' 


কোরিয়ায় যুদ্ধের সুত্রপাত ছইতে এদেশে 
কেহ কেহ এরূপ, বলিয়া আলিতেছেন যে, 
যুদ্ধ একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত না 
হইলেও উহার ফলে* ভারতের বিশেষ 
উপকার হইবে. উহ্বাদের যুক্তি এই যে, 
আলোচ্য যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিপত না 


হইলেও এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর অগতের 


সকল দেশে সামরিক তোড়লোড় অধিকতর 
ব্যাপক হইবে এবং উছার* প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ ফল হিসাবে তারতে শিল্প বাণিজ্যের 
দ্রুত উদ্নতি হইবে। দ্বিতীয়তঃ এখন হইতে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগতের সমস্ত অনুন্নত 
দেশগুলিকে অধিকতর সাহাযো অগ্রশর 
হইবে এবং এপ্ন্ত ভারতে ব্যাপকভাবে 
উক্ত দেশ হইতে সাহায্য পাইবে। এই সব 
আশা-ভরসা কতদুর সফল হুইবে বলা যায় 
না। তবে আনমেয়িকার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 
ঘোষিত চতুব্বিধ সাহায্য ( Point four 


- programme for help to un-deve- 


loped areas) পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশ 
যে এখন হইতে অধিকতর পরিষাণে সাহায্য 
পাইবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । গত 


২৮শে জুন তারিখে ওয়াশিংটনে একটা 


সাংবাদিক সভায় €প্রলিডেপ্ট ট ম্যান অনুন্নত 
দেশগুলিকে অধিকতর সাহায্য প্রদানের 
যৌক্তিকতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে 
আমেরিকার রাজস্ব হইতে এজন যাহাতে 
তার পূর্বব নির্দেশ অনুযায়ী পুরা৩॥০ কোটী 
ভলারই ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি 
করিতেছেন! এদিকে এল্সপোর্ট-ইমপোর্ট 
ব্যাঙ্ক হইতে অঙুন্নত দেশগুলিফে ৮০ কোটা 


"ডলার এবং প্রয়োজন হইলে ২২৫ কোটী 


ভলার পর্য্যস্ত সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে 
বলিয়া যুক্তর্ট্রের জেনেভাস্থ প্রতিনিধি 
মিঃ লিউপিন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
উহা? হইতে হাওয়া কোন দিকে বছিতেছে 
তাছা বুঝ! যায়। 


পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের মধ্য হইতে মন্ত্রীসভায় 


জর ডি এন ৰাযোরীকে এবং ছাঁইকোর্টের 


' আশ্রয়প্রার্থীদের সঘন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য 


[ ১৭৪ জুলাই, ১৯৫০ 


জের পদে পরী আর গুছকে নিযুক্ত ঘরিবার 
জন্ত পূর্বববলের প্রধানমন্ত্রী ভ্রনাব মুরুল 
আমীন আত্মপ্রলাদ অনুভব করিয়াছেন। 
শী আর গুহ হিন্দুদের কতট: আস্থাভাজন 
ঘ্যক্তি তাহা আমরা অবগত নহি। তৰে 
মন্ত্রীপদে নিঘুক্ত প্ী ডি এন বারোরী সন্বন্ধে 


কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গব্ণমেপ্টের মন্ত্রী শ্বয়ং 


উ্রযোগেন্্র মগুল মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
তিনি পুর্ববঙ্গে কোন শ্রেণীরই হিন্দুদের 
প্রতিনিধি নহেন এবং তাহাকে মন্ত্রীপদে 
নিযুক্ত, করার চেয়ে পূর্ববঙ্গ মন্ত্রীসভায় কোন 
হিন্দুকে নিযুক্ত না করা অনেক ভাল ছিল! 
ভারত সরকারের পুনর্বমতি বিভাগের 
মন্ত্রী শ্রঅিত প্রসাদ জৈন অলম্করে একটা 
বক্তৃতায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্থান হইতে. 
ভারতে আগত আশ্রয়প্রার্থীগণকে পাকিস্থান 
উনাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্ভ যতদুর 
সম্ভব অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিবেন। আমরা আশ! করি মন্ত্রী 


মহোদয়ের এই মত ভারত গবর্ণমেণ্টেরই মত 


এবং এই নীতি পূর্বব পাকিস্থান হইতে আগত 


হইবে। 
ভারত ও ‘পাকিস্থানের হরির পর প্রায় 
তিন বৎলক্নকল অতীত হুইতে চলিল। 
ইতিমধ্যে ভারতে উদার জলমতেন্ প্রতি- 
নিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত শাদনতঙ্্ 
বলবৎ হুইয়াছে। কিন্ত পাকিস্থান হাটি, 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও দেশের শাসনতন্ত্র 
স্থিরীকরণের অন্ত যে গণপরিষদ গঠিত হয় 
তাহা কবে যে পাকিস্থালের শাসনতন্ত্র 
রচনার কাজ শেষ করিবে এবং কবে যে 
উঁছা এ দেশে বলবৎ হুইবে তাহা এখন 
পর্য্যন্ত কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ইতিমধ্যে" 
করাচীতে পাকিস্থান গণপরিবদের সেক্রে- 
টানি জনাব মহম্মদ বলির আহম্মদ এরূপ 
অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাকিস্থান 





১৭ই জুলাই, ১৯৫০ ] 


গণপরিষদের বিভিন্ন .কমিটিগুলি যদি ঠিক 
ঠিক মতে কা ফরিয়! যাইতে পারে তাহা 
হইলে এক বৎসর কালের মধ্যে পাকিস্থানের 
খসড়া শাসনতন্ত্র স্থিদীক্কৃত হইতে পাকে। 
উহাতে মনে হইতেছে যে, এক বৎসরের 
“আগে পাকিস্থানের থগড়া শাসনত্তস্ত্ই রচিত 
হইবে না এবং উচা! গণপরিষদ কর্তৃক পাশ 
হইয়া দেশে বলবৎ হুইতে আরও অনেক 
সময় অতিবাহিত হইবে । 
পাকিস্থানে উহার শাসনতন্ত্র স্থিরীক্কত 
"হইতে কেন যে এত দেরী হইতেছে তাহার 
কারণ খুঁবিয়া বাহির করা কঠিন কাজ 
'লহে। প্রথমতঃ পাকিস্থানে মোল্লাদের 
প্রভাব এত বেশী এবং উছারা শঁয়িয়ং মতে 
পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র স্থির করিবায় জঙ্ত 
এক্সুপ জেদ করিতেছেন যে, পাকিস্থানের 
শালকগণ উপ্তয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। 
.শন্ধিয়ৎ মতে শাসনতন্ত্র স্থির করিলে 
পাকিস্থান সমগ্র জগতের ফাছে হান্তাম্পদ 
"হইবে এবং সংখ্যালঘুদের আশ্থা হার়াইবে | 
"আর তাহা না করিয়া পৃথিবীর সভ্য দেশ- 
গুলির অনুকরণে শালনতন্ত্র স্থির. করিলে 
স্থানের কর্ণধারগণ গৌড়! মুললমানদের 
গভাক্ধন হইবেন। শাশনতন্ত্র স্থিরী- 





আর্থিক জগৎ 


করণে আর একটি বিপদ হইতেছে এই বে, 
পাকিস্থানের ভারফেন্র তথা ন্াজধানী 
প্রশ্চিম পাকিস্থানে। কিন্তু উক্ত দেশের মোট 
৭ কোটী ১০ লক্ষ অধিঘাসীর মধ্যে ৪ ফোটী 
১৯ লক্ষ লোকেরই বাস পূর্ব পাকিস্থানে। 
পশ্চিম পাকিস্থানের সহিতণ্টছাদের বড়রকম 
্বার্থনজ্বাভ র€িয়াছে। * .অনসংখ্যার এই 
ভিত্তিতে পাকিস্থানে যদি গণতন্ত্মূলক শাসন 
ব্যবস্থা চালু করিতে হয় তাহা! হইলে পূর্ব 
পাকিস্থানের অধিবাপিগণ যে কোন সময়ে 
পশ্চিম পাকিস্থানের বিরোধিতা সত্ত্বেও 
শাসনতন্ত্রের আমূল পরিতর্তল সাধন করিতে 
সমর্থ হইবে। পাকিস্থানের বর্তমান কর্ণ- 
ধারদের পক্ষে উহা একটা বড়রকম সমস্া। 
পাকিস্থানের শালনতন্ত্রে সখং্যালঘুগণকে 


কিরূপ অধিকার দেওয়া হইবে, উহাদিগ্রকে 


যৌথ নির্ববাচনেয় অধিকার দেওয়া হইবে 
কিনা--উছাও পাকিস্থানের কর্তাদের পক্ষে 
একটা ভাঁবনার বিষয়। এই জন্তই 
উ্ারা দেশে জনমতের প্রতিনিধিস্থানীর 
শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাদ এত বিলদ্িত 
করিতেছেন । 

পানিছাটীর অন্তর্গত বিবেকানন্দ 
কলোনীতে ৫ শতের মত আশ্রয়প্রার্থী বাস 
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করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে উহাদের মধ্যে | 


কলেরার প্রাচূর্ভাব হওয়াতে উহারা 
মিউনিসিপা্যলিটীর নিকট প্রতিষেধক হিসাবে 
ব্লিচিং পাউভায় চাহিয়াছিলেন। মিউনিসি- 
প্যালিটির কতৃপক্ষ নিতাস্ত সন্বীর্ঘ 
মনোভাব লইয়া জধাব দেন যে, 
যেহেতু আশ্রয়প্রাধিগণ মিউনিপিপ্যালিটির 
করদাতা নহ কাজেই তাহাদিগকে এই 
সাহায্য দেওয়া যাইতে পায়ে ন|। আমর! 
মিউনিলিপ্যালিটির এই যুক্তির হেতু খ,িয়! 
পাইলাম না। আশ্রয়প্রাধিগণ মিউনিলি- 
প্যাপিটির করদাতা নছে বটে। কিন্তু উহার! 
মিউনিসিপ্যালিটির তিতরেই বসবাস 
করিতেছে বিধায় উহাদের কলের। রোগ 
মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাদেয় মধ্যে 
ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের জীবন ধিপর 
করিতে পারে । করদাতা হিসাবে না হউক 
অন্ততঃ মানবতার খাতিরে মিউনিলিপ্যালিটা 
আশ্রয়প্রার্থাদিগকে কিছু ব্লিচিং পাউডার দিতে 
পারিতেন। দিলে হয়ত আশ্রয়গ্রার্থাদের 
মধ্যে ৮ জন লোক মরিত না। এতটুকু 
উদারতা দেখাইলে কেবল আশ্রয়প্রার্থাদের 
“নছে--মিউনিসিপ্যালিটির  করদাতারাও 
কলেরার আক্রমণ হইতে কতফট! নিরাপদ 
থাকিতে পারিত। 


আর্থিক এনিয়ার খবরাখবর 


* কাপড়ের কল কর্তৃক বস্ত্র বিক্রয় 

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুগিতে 
যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ 
গবর্ণমেপ্ট মনোনীত ব্যক্তিদের এবং এক- 
তৃতীয়াংশ পাইকারী ব্যবলায়ীদের মারফতে 
জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হইত | বর্তমুনে 
স্থির হইয়াছে যে, কলগুলিকে উহাদের উৎপন্ন 
বন্ত্ের এক-তৃতীয়াংশ উনাদের নিজেদের 
স্থাপিতটদোকানেয় মারফতে জনসাধারণের 
মধ্যে বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে । 


£ 


রেশনে চাউজের বরাদ্দ হ্রাস 
এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সহরাঞ্চলে 
রেশনের দোকানগুলি হইতে প্রতি পূর্ণ বয়স্ক 
ব্যক্তিকে সপ্তাছে হুই সের চাক ছটাক চাউল 
ও ছয় ছটাক আটা দেওয়া হইত । গত ১০ই 
ভুলাই তারিখ হইতে চাউলের পরিমাণ 
কমাইয়! এক সের বার ছটাক কর] হইয়াছে । 
তবে ছয় ছটাক আটার পরিবর্তে চৌদ্দ 
ছটাক করিয়া গম ও গমপাত দ্রব্য দেওয়া 
হইতেছে। 


পুর্ব্বঙ্গে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী__ 
ঢাক।র সংবাদে প্রকাশ যে, গত জুন পর্য্যন্ত 
পূর্বববঙ্গে ১১ লক্ষ ৮০ হাজার মুসলমান 
আশ্রয়প্রার্থা ছিসাবে প্রবেশ কক্গিয়াছে। 

উত্তর প্রদেশে ভূমিদারী ব্যবস্থা = 
উত্তর প্রদেশে ভূমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
জন্চ যে তহবিল খোলা হয় তাহাতে গত 
৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত প্রজাদের নিকট 
হইতে ২৬ কোটি ৮* লক্ষ ৬৬ ছাঁজার ৭৪৭ 
টাকা আদার হইয়াছে। 


৮০৮০৯ _Hniash ‘Mah sia sin mA A 
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লবণের নিয়ন্ত্রণমুক্কি- চলতি বৎসরে 
ভারতে ৬ কোটী ৮০ লক্ষ মণ লবণের 
প্রয়োজন হুইবে বঙ্িয়। বরান্দ.হইয়াছে। 
তবে চলতি বৎসরে দেশের ভিতরে 
৬ কোটী ৫০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত 
হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে । উচ! ছাড়া 
গত তিন মাসে বিদেশ হইতে এদেশে 
৩০ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। 
লবণের এইরূপ যোগান দেখিয়া ভারত 
সরকার উহার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া 
দেওয়া, বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। 
মাত্র যে'সব অঞ্চলে রেলপথে সহজে লবণ 
রপ্তানী হইতে পারে না সেই সব অঞ্চলে 
নিয়ন্্রপপ্রথা বলবৎ রাখা হইবে। 

কর্পোরেশনের মির্ধ্বাচন--জানা 
গিয়াছে যে, আগামী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন 
আরম্ভ হইয়া ১০ই ডিসেম্বর শেষ হইবে। 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মেয়র নির্বাচন 
হইবে। এবার কর্পোরেশনের নির্বাচনে 
| ভোটদাতার সংখ্যা হইবে ওঠ লক্ষ । 

কলিকাতায় মাছের যোগান 
বৰ্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় মাছের 


যোগান একপ্রকার বন্ধ ছইয়াছে। কিন্ত, 


ভারতের অভ্ভান্ত স্থান এই অভাব বহুলাংশে 
পূর্ণ করিতেছে । গত বৎসর মার্চ হইতে 
মে পর্য্যন্ত তিন মাসে. কলিকাতায় পূর্ববঙ্গ 
হইতে ৭৭ হাজার ২২৫ মণ মাছ আমদানী 


হইয়াছিল। এবার এই তিন মালে নাজ্স, 


৪ হাজার ১৫৬ মণ মাছ আমদানী হইয়াছে । 
ুন্রাসূল্য সম্পর্কিত বিতর্ক এবং পূর্ববঙ্গ 
আমদানী বরফের উপর ট্যাকই উদ্ছার 
কারণ। যাহা হউঞ্চ পূর্যাবঙ্গ হইতে মাছ 
আঁমদালী বন্ধ হওয়াতে , এক্ষণে উত্তর 
প্রদেশের এলাহাবাদ, আগ্রা, আলীগড়, 
বেলারস,  চুনাড়। কাপুর, লক্ষ, 
মোরাদাধাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থান হইতে, 
উড়িঘ্যার. বালেশ্বর, ফটক, বাহুগীও, 
ছব্রপুর 'কুহুরি, খলিকোটা ও কাহপুর! 


বারুনী, সামসি, যোকানা, পাটন', সিমি 
বক্িয়ারপুর হইতে কলিকাতায় 
আমদানী হইতেছে। গত ডিসেম্বর হইতে 
রেলপথে বোম্বাই ও* মাদ্রাজ হইতেও 
কলিকাতায় কিছু কিছু মাছ আপিতেছে। 
বোম্বাইয়ে শ্রমিকের বোনাস_ 


বোস্বাইয়ের শিল্প আদালত ( Industrial 


‘Tribunal ) গত ৮ই ভুলাই তারিখে যে 
রায় প্রদান করিয়াছেন তাঁহার ফলে উক্ত 
প্রদেশের কাপড়ের কলের কর্মচারী ও 
শ্রমিকগণ কলের লাভ হুইতে ২ কোটা 
১৬ লক্ষ টাকা বোনাল পাইবেন। 
সমস্ত কলের. লাভের পরিমাণ ধার্য্য 
করিয়াছেন ৯ কোটা ৯০ লক্ষ টাঁক1। লাভের 
"টাকা হইতে সমস্ত কলের মূলাপকর্ষ, কলে 
ধার্য ট্যাক্স ও কলের অংশীদার্দের প্রাপ্য 
শতকরা বাধিক ৬ টাকা ছারে লভ্যাংশ 'বাঁদ 
দিয়া এবং মন্ুদ তহবিলে -ফতক টাকা 
স্ত্ত করিয়া তৎপর কর্ণচারী ও মজুরদের 
প্রাপ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । প্রত্যেক 
কর্ণচারী ও শ্রধিক বোনাস হিসাবে হুই 
মাসের বেতন পাইবেন। ৃ 
ভারতের প্রয়োজনীয় পাট ও 


তুলা-_কেন্দ্রীর কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত 


সেক্রেটারী সার দাতার লিং কটকে একটি 
বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, পারত পাটের ব্যাপারে আগামী এক 
বৎসরের মধ্যে এবং তুলার ব্যাপারে আগামী 
ছুই বৎসরের মধ্যে শ্বাধলঘী হইবে । 

* আসামসোলে বাইজিকেল 
কোম্পানী-_সেন-র্যালে কোম্পানী কর্তৃক 
ঝ্যালে মার্ক। বাইসিকেল প্রস্তুতের জম যে 
কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা 
আসাদপোলে স্থাপিত হইযে এবং আগামী 
১৯৫১ সালের শেষ পর্ধ্স্ত উহা চালু হইবে 
বলিয়া জানা গিয়াছে । আগামী বৎসরের 


প্রথমেই কারখানার বাড়ীঘর নির্দাণের কাজ 
শেষ হইবে । অতঃপর উহাতে কলকন্ধা 
বসান আরম্ভ. হইবে । কোম্পানী যে ৫০ লক্ষ 
টাকার শেয়ার বিক্রয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন 


মাছ: 


আদালত 


কোগ্মানী প্রসঙ্গ 


আধ্যস্থান ইনসিউরেন্স কোং লিঃ ' 
১৯৪৯ সালের কার্য্যবিবরণী 
আমরা সম্প্রতি আর্ধ্যস্থান ইনসিউরেন্লঃ 
কোম্পানীর (ছেড অফিস--আর্ধ্যস্থান ' 
ইনসিউরেন্ন বিন্ডিংং ১৫মং চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউ, কলিকাতা--১৩) ১৯৪৯ সা 
কার্ধ্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসয়ে 





দেশের সর্ধন্র ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দা 


ছিল। উহা! সত্বেও ১৯৪৮ সালের তুলনায় ' 
১৯৪৯ সালে আর্ধ্যস্থানের সকল দিক দিয়াই” 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি খটিয়াছে। উহ! ' 
আৰ্ধ্যস্থানের পরিচালকদের--বিশেষচাবে 
উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এস সি রায়ের 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

গত ১৯৪৮ "লালে আধ্যস্থানের নূতন, 
পলিশির পরিমাণ ছিল ৭১ লক্ষ ৩০ হাজার € 
শত টাকা । আলোচ্য ১৯৪৯ সালে আৰ্য্যস্থান 
৮১ লক্ষ ৬ হাঁজ্জার টাকার নূতন পলিশি 
প্রদান করিয়াছে। এই এক 'বৎসরের মধ্যে. 
উহার প্রিমিয়াম ও দাদনী তহবিলের আযর়েয়,- 
পরিমাণ ১১ লক্ষ ১৪ হাজায় টাকা হই 
১৩ লক্ষ ১৮ হাজায় টাকায়, উহার জীবন... 


বীমা তহ্ধিল্রে পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার : 


টাকা হইতে ৩৪ লক্ষ ২১ হাজ।র টাকায় এবং 
উদ্ধার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩১ লক্ষ ৯৩ 
হাজার টাকা হইতে ৩৯ লক্ষ ৩ হাজার 


টাকায় বৃদ্ধি হইয়াছে । আধ্যস্থান সমন্ধে 
আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে 
আলোচ্য বৎসরে উহার দাদনী তহবিলের 
উপর অগ্ডিত আয়ের হার শতকরা ১২ টাকা-- 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ব্যয়ের হার 
শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।' 
ক্কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল ও অদ্যান্ড 
তহবিল নিরাপদ ভাবে লগ্লিকৃত রহিয়াছে 
আঁ্য্যস্থান যে এফটী নির্ভরযোগ্য বীমা 
প্রতিষ্ঠান তাহাতে লন্দেছ নাই । আমরা 
একথা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি ষে, জন- 
সাধারণ উহাতে নির্ভয়ে মীমা . করিতে” 


(চিলক1) ঘাট হইতে এবং বিহারের তাহার লাকুল্য অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । পারেন। 


সি 











ত্ৰয়োদশ বর্ষ ) 


Monday, 24th July, 1950. সোমবার, ৮ই 


ফিস্ক্যাল কমিশনের স্থপালিগ 


স্বাধীন ভারতের ভাঁতীর় গবর্ণমে্ট গত 
১৯৪৮ সালের এপিল মাসে যে শিল্পনীতির 
বিবৃতি দেন তাঁছাতে দেশীয় শিলের 
সংরক্ষণের অঙ্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে বলিয়া তাঁহারা ভরসা দিয়াছিলেন। 
সেই তরদা কার্ধে! পরিণত করা সম্পর্কে 
সমুচিত নীতি ও কার্ধ্যপন্থ! স্থির করার জগ্য 
ভারত গবর্ণমেন্ট গত বৎসর শ্রী তি টি 


কুষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে একটি ফিস্কাল 


কমিশন গঠন করিয়াছিলেন এ কমিশন 
কিছুদিন হুইল তাঁহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের 
নিকট পেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি সাধারণের 
অবগতির ভন্ত তাহা প্রকাশ করা ছইয়াছে। 
রিপোর্ট সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
যে, মুখ্যতঃ শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে 

মন্তবা ও সুপারিশ প্রদানের দায়ি ছন্ত 
করা হইলেও কমিশন কেবল 'তৎসম্পর্কেই 
তাহাদের বিচার বিবেচল] শীমাৰ্দ্ধ রাখেন 
মাই শিল্প সংরক্ষণ নীতি আলোচনা 
প্রদঙন্গে তাহারা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি 
ও*শিলপ প্রগতির মূল সমস্ত! বিশ্লেবণেও যথেই 
পরিমাণে ভাছাদের মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিয়াছেন। শিল্লের অন্থ নৃতন সংরক্ষণ 
নীতি নির্ধারণের সঙ্গে অন্ত সব দিক দিয়াও 


যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নতি লাঁধনের নির্দেশ, 


তীহারা আগ্রহ সহকারে প্রদান করিয়াছেনু। 
কৃষি, শিল্প ও বাশিজ্জোর উন্নতি ও সম্প্রসারণ 
ব্যবস্থা কি হইতে পারে, কি ধরণের শবল্ল- 
মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কা্যকরী 
করিলে দেশের বেকার সমন্তা সমাধানের, 





জাতীয় সমৃদ্ধি গঠনের এবং লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইতে 
পারে তাহা প্রায় সমস্তই এ রিপোর্টে 
হুচিন্তিততাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। . 

এতসব বিষয় নিয়! মাথা ঘাঁমালো 


সম্পর্কে ফিস্ক্যাল কমিশনের যুক্তি এই যে, 


সংরক্ষণ নীতি দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা 


চয় তাহার পরিপূর্ণ সফলতা! বহল পরিমাণে 


বিষয়-সুচী রী 


ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ ১৪৯-১৫১ 


ব্ষিয় 


সাময়িক প্রসঙ্গ ১৫২-১৫৫ 
নাণাকথা ১৫৫-১৫৮ 
আবিক দুমিয়ার খবরাথবর ১৫৯-১৬০ 

ওয় কভার 


ূ বাজারের হালচাল 





অগ্ক সব অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার উপরই 
নির্ভর করিয়া ধাকে। কৃষির উন্নতি না 
হইলে শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল উপযুক্ত 
খাঁজায় পাওয়া যাইবে না। জনসাধারণের 
আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলে, শিল্পের 
মূলধন সংগ্রহের পথ প্রশস্থ হুইবে না। 
বহির্বাণিক্যের গতি অন্ুকুপভাঙ্ব নিয়ন্ত্রিত 
না হইলে দেশীয় শিল্লর উৎপন্ন মাল 
কাটতির সুবিধা হইবে না কারিগরি 


শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা না হইলে দেশে. 


উপযুক্ত সংখ্যক শিল্পপরিচালক ও বন্ধ 
গড়িয়া উঠিবে না| এই অবস্থায় অর্থনৈতিক 
সংগঠনের অস্ত সব প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া 


শ্রাবণ, ১৩৫৭ { 5৩শ সংখ্যা 








কেবল দংরশ্ণ ব্যবস্থা দ্বারা দেশীয় শিল্পের 
উন্নতিয় ভিত্তি স্থায়ীভাবে সুদৃঢ় করা নিতাত্ত 
কঠিন ছইয়| দীড়াইবে। নানা অভাব ও 
অস্তব্ধার ভিতর এককভাবে সংরক্ষণ নীতি 
দ্বারা দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে গেলে 
বহুদিন দেশের লোককে ক্ষতি ও অহন্থবিধা 
ভোগ করিতে ছইবে। লে কথা বিবেচনা 
করিয়াই কমিশন এক সঙ্গে সকল দিক দিয়া 
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা 
বলিয়াছেন। সে বিষয়ে পরিকল্পনার 
কাঠামেও তাহারা উপস্থিত করার চেষ্টা 
করিয়াছেন | তাদের মতে ভারত 
গবর্ণমেন্টকে এখন হইতে দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির একটা হুলমঞ্জল পরিকল্পনা নিয়া 
কার্ধেয অতী হইতে হইবে | দেশীয় শিল্পের 
অন্ত উপযুক্ত সংযক্ষণ ব্যবস্থা সেই পরিকল্পিত 
বিবিবিধানসমূত্রে অস্ততয হইবে । কমিশনের 
এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি খুব প্রশংসার্হ সন্দেহ 
নাই। তাহার! তাহাদের গ্লিপোর্টে নানা 
বিষয়ে যে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহা সাধারণের জ্ঞানের পরিধি 
বাড়াইবে এবং গবর্ণমেণ্টও উহা! [দিয়া 
ব্যাপক জাতি গঠনমূলক ফান্দে অন্ুপ্রাশিত 
হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 

শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি কি 
ছওয়! উচিৎ তাহা নির্ধারণ করিবার পূর্ব 
ফিস্ক্যাল কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের 
প্রথমে এ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অতীত 
ও বর্তমান কাধ্যধারা' নিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন । ১৯২২ লালের ফিস্ক্যাল 
কমিশনের নির্দেশ অমুযাযী বিভিন্ন শিল্পকে 
এতদিন যে বিচার বিবেচনানুল্ক সংরক্ষণ 
বাবস্থার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে শিল্পের 


| 
! 





১৫০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৪শে জুলাই, ১৯৫* 

















দিক হইতে ও জনন্বার্থের দিক হইতে তাহার 
ফলাফল তাহারা পরিমাপ করিবার চেষ্টা 
ফরিয়াছেণ। তীহাঝা দেখাইয়াছেন রক্ষণ 
শুন্ষেয় সুবিধা দেওয়ার ফলে ১৯৩৯ সালের 
মধ্যে এদেশে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন 
আড়াই গুণ এবং দিয়াশলাই ও কাগতের 
উৎপাদন যথাক্রমে শতকর! ৩৮ ভাগ ও 
শতকরা ১৮০ ভাগ বাড়িয়ার্টিল। ১৯২২ 
লালে সেম্বলে দেশে মাঝ ২৪ হাজার টন 
কলের চিনি উৎপন্ন হুইত সে স্থলে ১৯৩৮ 
_ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৩১ হাজার টন 
দীড়াইরাছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
এদেশে হম্পাতের উৎপাদন সর্ক্বোচ্চে ১৩ 
- জন্ম ৪৩ হাজীর টন, বন্ধের উৎপাদন ৪৮৫ 
কোটি গঞ্জ, কাগজের উৎপাদন ৯৮ ছাপার 
টন, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন ২৬ হাজার 
গ্রোস এবং- চিনির উৎপাদন ১২ লক্ষ ১০ 
হাজার টন পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। রক্ষণ শুদ্ধ 
যে দেশীয় শিল্পেক পক্ষে কিরূপ সহায়ক এবং 
উহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির যে ফতদুর 
সুবিধা হইতে পারে এ সমস্ত বিবরণ তাঁছারই 
পরিচায়ক । 

তবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা কেবল 
এফতরফাভাবে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির 
পথই -প্রশত্ত হয় না। উহার অন্ত দেশের 
ক্রেত। পাধারপকে বেষ্ট ক্ষতি ও অন্ুবিধাও 
তোগ করিতে হয়। বিদেশ হইতে যে লব 
জিনিষ সস্তাদরে সংগ্রহ করা সম্ভবপর দেশীয় 
শিল্পের স্বার্থের জন্ত রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তনের 


ফশে এ সব জিলিয ছূর্ম,ল্য হুইয়৷ উঠে।- 


আর ক্রেতাসাধাকূপকে পে চাপ বহন করিতে 
হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়া 
শিল্পপতিরা যদি যথাসম্ভব কম খরচে পণ্য 
উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হুন, নিজেরা 
মুনাফাবৃত্তির পথে না গিয়া যদি দেশের 
কল্যাণে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য যোগাইতে 
সুসককল্লিত হন তবে অল্পলময়ে ক্রেতা সাধারণ 
এ ধরণের ছুর্কহ . বোঝা হইতে মুক্ত হইতে 
পারে।, বিন্ধ. শিল্পপতিরা সেরূপ দায়িস্ব- 
জ্ঞানের পরিচয় দেন না, ইন নিতাত্ত ছুঃখের 


গময় 


বিষয়। রক্ষণস্তদ্ধের ফলে আমদালীকৃত 
বিদেশী পণ্যের দর চড়িয়৷ বাইতে আরম্ভ 
করে। সেই সুযোগে নিজেদের উৎপন্ন 
পণ্যের দর চড়া রিয়া তীছার! দেশের 
লোকের স্বার্থের বিনিময়ে স্থায়ী মুনাফার 
সুবিধ| করিয়া নেনন।। পরিচালন! ব্যয় ও 
পড়তা খরচ হাস করিয়া যে দেশের লোকের 
স্বার্থে উৎপন্ন পণ্যের দর হ্বাঁস করিতে 
হুইবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার, সুযোগ পাওয়ার 
পর সে গ্রয়োজনীয় কথাটা তাঁহাদের 
মনেই থাকে না। এইজগ্ত এদেশে 
লংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লোকের একটা 
ক্ষোভ বহুদিন যাবৎ পুঞ্জীভূত হইয়া 
উঠিতেছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে যে 
ফোন, কোন দিক দিয়া জনসাধারণের 
অন্ুবিধা হয় তাহা ফিলক্যাল কমিশন 
স্বীকার করিয়াছেন। ভবে তাছারা ইহাকে 
তত বড় করিয়া .দেখেন নাই। কমিশন 
বলিয়াছেন, রক্ষণ শুন্ধকে অবলম্বন করিয়া 
দেশে অন্যাবস্তকীর শিল্প গড়িয়া উঠিলে 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও তৈয়ারী মালের 
উৎপাদন বাড়িয়া,' লোকের কর্ধ সংস্থানে 
হ্ুযোগ গ্রদারিত হইয়া, মাথাপিছু আয় 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ১৯২৩ গাল, হইতে 
যে সংরক্ষণ ব্যবন্থা' অবলদ্বিত হইয়াছে 
তাহার ফলে ভারত কার্ধাতঃ অরূপ ভাবে 
উপকৃত হইয়াছে । গ্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
ধরপের লেই লব সুবিধার কথা বিবেচনা 
করিলে ক্রেতাসাধারণের উপর চাপ 
বাড়িয়াছে ব্লিয়! দুঃখ করা চলে না। 
ফিদক্যাল কমিশন এ ব্যাপারটিকে যেরূপ 
লঘু করিয়! দেখাইয়াছেন আসলে তাঁছা এত 
সহজে উড়াইয়া! দিবার নহে। এদেশের 
শিল্পোঙ্গতির অঙ্গ রক্ষপত্ষ্কের ব্যবস্থা দরকার। 
সেই ব্যবস্থার ফলে প্রথম অবস্থায় ক্রেতা 
সাধারণফে কিছুটা ক্ষতি বরণ করিয়। নিতে 
হইবে তাছাও, সত্য, কিন্তু শিল্পপতিদের 
অযোগ্যতা বা মুনাফাবৃত্তর জন্ভ দেই 
ধরণেয় ক্ষতি যাহাতে স্থায়ী ও অত্যধিক 
হইয়া না দীড়ায় সে বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে 


অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। গবর্ণমেন্ট 
ওঁ দিক দিয়া তাহাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিক 


' তাবে পালন করেন নাই বলিয়া দেশের 


লোকের মনে দ্কায্যতঃই একটা ক্ষোভের তাৰ 
দাড়াইয়াছে। যাছ! হউক ফিলক্যাল কমিশন 
অতীতের, সেই ক্রট্‌হ্চুতি নিয়া আলোচনা 
না করিদেও ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখার অন্ত তাহাদের রিপোর্টে 
বিশেষ ভাবে শ্পারিশ করিয়ছেন। ইহ! 


কতকট! সাস্বনার কখা। 


১৯২২ সালের ফিপক্যাল কমিশন দ্বারা 
নির্ধারিত কতকগুলি মূল নীতিবাদফে তিতি 
করিয়া এতদিন যেতাবে গবর্ণমেন্ট দেশীয় 
শিল্পের সংরক্ষণের দাবী বিবেচনা করিয়! 
আনিতেছেন তাহাতে দেশের শিল্পপত্রা 
সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দেশে কীচা- 
মালের উপযুক্ত যোগান না থাফিলে কোন 
শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ পাইবে লা; 


কোন শিল্প কার্য্যতঃ স্থাপিত না হওয়া পর্যয্ত 


সংরক্ষণ সম্পর্কে তাহার কোন আব্দেন 
প্রচপযোগ্য হুইবে না ইত্যাদি ধরণের 
নির্দেশ আপ্রিকার দিনে অচল বলিয়াই, . 
অনেকে মনে করেন। নুতন ফিপক্যাল 
কমিশন প্র সমস্ত বিষয় যথেষ্ট সহানুভূতি 
সহিত বিবেচন! করিয়াছেন, এবং সংরক্ষ- 
সম্পর্কে এখন হুইতে যথাসম্ভব উদার নীতি 
অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেল। ইহা সুখের 
বিষয়। তাধারা বলিয়াছেন, দেশের 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেপ্টকে 
এখন হইতে অর্থনৈতিক উন্নতির সুচিন্তিত 
ব্যাপক পরিল্পন! গ্রহণ কঠিতে হুইবে। 
এর পরিকল্পনা অন্গযানী যে সব 
শিল্প দেশের. পক্ষে আব্্কীয় বলিয়া 
বিবেচিত হইবে উপযুক্ত পরিমাপে সে 
সর্মস্তের জন্যই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে হুইবে! কাঁচামালের অভাব বা 
অন্ত কোন অন্ুবিধার প্রশ্ন তুলিয়া এ লব' - 
শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে বিলথ্থ করা চলিবে 
না। যে পর্যন্ত সেরূপ একটি সর্ধধাত্বক 
জাতীয় পরিকল্পনা স্থির ও কার্ধ্যকরী লা হয় - 


পন পপ তে যাক নিতিতা তি নিত জং ২ টি টা 
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সে পর্যন্ত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ সম্পর্কে 
কদিশন নিয়রূপ কার্ধ্যনীতি অন্ুলরণের অন্ত 
সুপারিশ করিয়াছেন | উহাদের মতে দেশ 
রক্ষার জন্ত যে লব শিল্প গড়িয়া তেবলা দরকার 
এখন হইতে তাছ।র সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা 
সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হুইবে । কোন 
দেশরক্ষ! শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের সুযোগ দিলে 
তাছার জগত যত আধিক চাপই দেশের উপর 
নিপতিত হউক না কেন তাছা দেখিয়া ও 
" সম্পর্কে পম্চাৎপদ ছওয়! চলিবে ন৷। অতঃপর 
যৌলিক শিল্পসমূছের কথাও যথাগপ্তব উদার 
তাবে বিবেচনা করিতে হুইধে। যৌলিক 
শিল্পসমূহ গড়িয়া না উঠিলে দেশে অন্ত 
অনেক শিল্প স্থাপনের পথ প্রশস্ত হুইবে 
ন!! কাজেই মৌলিক শিল্পের সংরক্ষণের 
দাবী বথাসম্ভৰ পুরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। কমিশনের মতে আগেকার সক্ধীর্ণ 
নীতি পরিছার করিয় অগ্ভসব শিল্পের দাবীও 
যথেষ্ট সহাম্নভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে । মৌলিক শিল্প ও অস্ভান্ত 
শিল্পের সংরক্ষণ দাবী বিবেচনা করিবার 
সময়ে (১) কাঁচামালের যোগান, (২) দেশের 
দা পূরণের দিক দিয়া উহার সার্থকতা, 
ছিরে ওঁ শিল্পের উৎপন্ন পণ্য কাটতিয় 

ধা এবং (৪) দেশের লোকের উপর এ 
শিল্পের সংরক্ষণ্জনিত চাপ--এ সমস্তই মূল 
বিচাৰ্য্য বিষয় ছইবে | কোন এক বিষয়ে 
অভাব ও অসুবিধার কারণ দেখা পেলে 
কেবল তাহা দেখিয়াই সংরক্ষণের দাবী পূরণে 
আপত্তি করা ঠিক হুইবে না। দৃষ্টাস্তন্বরূপ 
তাহারা বলিয়াছেন, স্থানীয় ভাবে কাচামাল 
সংগ্রহের অন্থবিধা থাকিলে কেবল সে 
অসুবিধার কথা বিষেচনা করিনা কোঁন 
শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দানে অন্বীকার 
করা ঠিক হইবে না। অঞ্টগব দিক দিয়া 
দেশের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হইলে 
গ্রয়োজনীঙ সংরক্ষণ সুবিধা! প্রদান করাই 
" এর্প ক্ষেত্রে সঙ্গত হুইবে। যে সব 
অত্যাবস্তকীয় শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্ত 
প্রচুর মূলধন, যুল্যবান যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 


প্রয়োজন সে সব শিল্প স্থাপন করিবার পূর্বে 
শিল্পোন্তোগীর। যদি উহাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে 
প্রতিশ্রুতি চান তাহা ক্ছইলে সেই ধরণের 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে 


সমীচীন হইবে বলিয়া কমিশন্স মনে ফরেন। 


তবে কমিশন ইহা- নুষ্টা্টভাঁষে জ্ঞাপন 
কগিয়াছেন যে, তবিষ্যতে সংরক্ষণ সম্পর্কে 
রূপ উদার নীতি অং্লম্বন করিতে গিয়া গবর্ণ- 
যেণ্টের পক্ষে কোন অযোগ্যতা ও মুনফা- 
বৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক ছইবে না। সংরক্ষণ 
সুবিধা পাওয়ার পর' বিভিন্ন শিল্প ঠিক পথে 
পরিচালিত হইতেছে কি না, জনলাধারণের 


স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়।৷ শিল্পপতিরা অহেতুক 
মুনাফাবুত্তর ভাব দেখাইতেছেন ' কিলা সে 


ক্যালকাটা গ্ভা্ধনাল বন্ধ বিল্ডিংস, 


কলিকাতা 

বালিগঞ্জ 

ভবানীপুর 

বড়বাজার 

ক্যানিং ষ্ট্ৰীট 

হাইকোর্ট আসানসোল 
হ্ামবাজার 


আপনার মূল্যবান 
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বিষরে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 


সংৰক্ষণ সম্পৰ্কিত যাযৃতীয় প্রশ্ন বিচার 


করিবার জণ্ড এবং সংরক্ষিত শিল্পের কার্ধ্য- 
ধারা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিবার জন্ভ কমিশন 


উপযুক্ত ক্ষমতালম্পন্ন একটি স্থায়ী টেরিফ, 


কমিশন গঠন করিবার নির্দেশ দিয়াছেল। 
ফিস্ক্যাল* কমিশনের লব প্রস্তাব 
আমরা খুব সুচিন্তিত ও বিবেচনার যোগ্য 


বলিয়াই মনে করি। শ্বাধীন তারতের 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট যদি শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে 
এরূপ হ্থব্যবস্থা অবঙন্বন করেন এবং এ সঙ্গে 
অন্ত সব দিক. দিয় জাতীয় উন্নতির 
পরিকল্পনা! যদি তাহার! গ্রহণ করেন তবে 


দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিয় পথ অচিরেই 


প্রশস্ত হইবে সঙ্গেছ নাই। 


মিশন রো, কলিকাত, 
৫০,০০,০০০২ টাকা 
২৪,০০,০০০৬, টাকার উপর 
বোম্বাই 
কলবাদেবী 
্তাণিহাষ্ট রোড 
আহমেদাবাদ 
এলাহাবাদ 
কাটরা 


আছজ্মীড় অমরাব্তী 
বেরিলী রায়পুর 


দ্রব্যাদির ' নিরাপত্তা 


মাজা 

নাগপুর 

নাঁগপুর সিটি - 

অব্বলপুর 

জধ্বলপুর , 
ক্যান্টনমেন্ট 


আপনার মুল্যবান, দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ ' নিরাপদে রাখিতে 
হুইলে ক্যালকাটা স্যাশনাল ব্যাঞ্চের সুদৃঢ় ছ’তলা বাড়ীর 
নিচেকার ভুগর্ভর্স্থ তাপ নিয়ন্ত্রিত সেইফ. ডিপোজিট তপ্টের 
“কার” ভাড়া লইবায় নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন। 


মাত্র ছুই শত টাকা জমা দিয়া ক্যালকাটা! স্কাশনাল ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউণ্ট 

খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা অমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 

৮লে। এক বৎসরের জন স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা বাধিক 
আড়াই টাকা হারে হৃদ দেওয়া হয়। 


ক্যালকাটা ম্যাশনালে আপনার - একটি 


একাউন্ট রাখুন 
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পশ্চিমবঙ্গে খান্তের অবস্থা 

পশ্চিমবঙ্গে পুনয়ায় ১৯৪৩ সালের মত 
ভয়াবহ ছৃত্ডিক্ষ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা 
ঘটিয়াছে বলিয়া যাহারা হৈ” চৈ আরগ্ত 
করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের খাত মগ্ত্রী শী প্রফুল্ল 
সেন তাহাদের কথা+ প্রতিবাদ করিয়াছেন 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। উহার ফলে 
লাধারপের আতঙ্ক দুয়ীভূত . হইবে এবং 
উহাদের খান্তশস্ত মন্ভুদ করবার আগ্রহে 


ভাট! পড়িবে। কিন্তু শ্ৰীযুত সেন এই বলিয়া. 


সকলকে সতর্ক করিয়। দিয়াছেন যে, পশ্চিম 
বঙ্গে আশ্রয় গার্ধার আগমন, আউদধানের 
জমিতে পাটের চাষ ইত্যাদির ফলে যে 
খাভ।ভাধ দেখ! দিয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ 
ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যদি 
অতিরিক্ত আরও ৯০ হাজায় টন চাউল 
* প্রদান না করেন তাহা হইলে পশ্চিমধজে 
বর্তমানে রেশনের.দোক!ন হইতে যে পরিমাণ 


চাউল দেওয়া হইতেছে তাছাও হাস করিতে . 


হইবে | বর্তমানে রেশনের দোকান হইতে 
প্রতি ব্যক্তিকে সপ্তাহে মাত্র পৌনে ছুইসের 
করিয়া চাউল দেওয়া হইতেছে। .উছা যে 
প্রয়োজনের তুলনায় অলেফ কম তাছা বলাই 
বাহুল্য । চাউলের বরাদ্দ উদ! অপেক্ষাও, 
হাম করিলে বহু ব্যক্তিকে সপ্তাহে ২১ দিন 
হয় কুটী খাইয়া থাকিতে হুইবে--না হয় 
উপবাপ করিতে হুইবে। উহাতে চোরা 
বাজারেরও প্রপার ছইবে। এস আমরা 


পুনরায় ভারত সরকারকে এই বিষে, 


বিবেচনা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। 


পাটের পরিস্থিতি . 


গত লেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকি- 
স্থানের মধ্যে মুত্রামুল্য লইয়া বিরোধ উপস্থিত 
হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে গাট 
আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং এঅপ্ভ পুর্বববজে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পাটের মূল্য খুব লামিয়া যায়। এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্থ অক্টোবর বানে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট পাট ্পর্কে একটা কর্মপন্থা 
স্থির করেন। এই কর্মপন্থা অনুযায়ী পুর্বববজে 
পাটের সর্বনিয় মৃল্য বধিয়া দেওয়া হয় এবং 
উদ্ধত পাট ক্রয় করা ও পাটের নির্ধারিত 
মূল্য বলবৎ করার জগত একটী জুট বোর্ড 
গঠিত হয়। এতছুঙগেস্তে রাতারাতি একটি 


, ৰ্যান্কও প্রতিষ্ঠা করা ছয়। কিন্তু পুর্বববদে পাট 


ক্রয় করিয়া উহার দি্বিমূল্য রোধ করিবার 
কাজে উক্ত বোর্ড যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে তাহা 
এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। যাহা 
হউক বর্তমানে পাটের নূতন সরগুম আর্ত 
হইয়াছে এবং এই ময়স্তদে পাটের জন্ত কৃষক 
যাহাতে গত বৎসর অপেক্ষা অধিক মূলা 
পায় তজ্জগ্ত একটা কর্ধানীতি ঘোষণা! করিবার 


অন্ত পূর্ববঙ্গ মুললীম লীগ হইতে আরগ্ত 


করিয়া পূর্ববঙ্গের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টকে গীভাপীড়ি কঙ্গিতেছেন। বিন্ধ 
এজপ্ভ ঢাকা, করাচীতে একাধিক বৈঠক 
হওয়া সত্বেও এবং ঢাকা! ' ও করাচীর মধ্যে 
মন্ত্রীদের অনেক আনাগোনা হইলেও আজ 
পর্য্যস্ত পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উহাদের কর্দনীতি 
ঘোষণা করেন নাই। এদিকে পাটের 
মরশুমেক প্রায় একমাল কাল অতীত হইয়াছে 
এবং ইতিমধ্যেই অনেক পাট কৃষকের ছাত- 
ছাড়া হইয়াছে । ES 

পারিস্থান গব্ণমেণ্ট ফেন যে পাট 
সম্পর্কে উহাদের নীতি ঘোষণা করিতে 
পাঁরিতেছেন না তাছা অনুমান ফরা কঠিন 
নহে। পাকিস্থান গবর্ণমে্ট যদিও পাটের 
প্রাথজিক বরাদ্দে এরূপ ঘোষণা করিয়ান্েল 
যে, গত বৎপরের তুলনায় এবার পূর্ব্ববজে 
প্রায় ৩ লক্ষ একর কম জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে তথাপি ব্যবসায়ী মহল উহ খুব 
তাঁলরূপে আামিভে পারিয়াছেন: যে, গত 
বারের তুলনায় এবার পূর্ববঙ্গে এক তোলাও 


কম জমিতে পাটের চাষ হয় নাই এবং এবার 
ফসলের অবস্থা খুব সন্তে(বঞ্জনক বিধায় পূর্বব- 
বঙ্গে কমপক্ষে ৬৫লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন ছইবে। 
এদিকে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের 
নর্দার দাতার সিংহ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
এবার তারতে ৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হুইবে। ইনার উপর গত বৎসরের জের 
ছিসাবে পাকিস্থানে ২০ লক্ষ এবং ভারতে 
১০ লক্ষ বেল পাট মদ আছে। কাজেই 


. পূর্ববঙ্গের পাটচাধী যে এবার গত বৎসরের 


অপেক্ষা বেশী দর দুরে থাকুক-_উচ্ছার সমান 
দয়ও পাইবে না তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে। 
পাকিস্থান গবর্ণমে্টও উহা বুঝিতে 
পারিতেছেন। কিন্তু এই অপ্রীতিকর সত)টা 
তাহায়। ঘোষণা করিতে সাহস পাইতেছেন 
না। এই জন্তই পাকিস্থানের পাটনীতি 
ঘোষণা করিতে এত দেরী হুইতেছে। 


পাকিস্থানের পাটনীতির লহিত ভারতের 
গভীর, স্বার্থম্পর্ক রহিয়াছে । কেন না 
তারত এখনও পাটের ব্যাপারে ম্বাবলখী 
নাই। তবে ভারতে পাটের যোগান স 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে পশ্চিদব গবৰ্ণমেণ্টের- 
উদ্ভোগে বে তদন্ত হয় তাহাতে জানা 







গিয়াছে যে, আগষ্টের শেষ পর্যন্ত চটফলগুলির 


কার চালাইছ। যাইবার পক্ষে ভারতে 
পধ্যাপ্ত পাট রহিয়ান্থে। উহার পর 
চটকলগুলি ভারতে উৎপন্ন :পাট হুইগ্ে 
উহার যোগান পাইবে এবং এই 
পাট ছারা উহাদের আরও ৭1৮ মাসের 
কাজ চলিবে। ইতিমধ্যে পূর্ব হইতে 


ভোরত যে কম দরে পর্যাপ্ত পরিমাপ পাট" 


পাইবে তাহা সুনিচিত। কেননা! গত. 
বৎসরের উদ্ধ তত ২০ লক্ষ বেল পাট লইয়া 
এবার. পাকিস্থানে মোট পাটের যোগান 
হইবে ৮৫ লক্ষ বেল। উহার মধে। ভারত 
ছাড়া অন্ত বিদেশে বড় জোর ২০ লক্ষ বেল 
পাট রপ্তানী হইবে। বাকী ৬৫ লক্ষ বেলই 


২৪শে জুলাই, ১৯৫০ ] 





পাট বিক্রয়ের জন্ত পাকিস্থানকে ভারতের 
দ্বারস্থ হইতে হুইবে। উহা ছাড়া 
পাকিস্বাচেরে যে আর কোন উপায় নাই 
তাহা ম্বং সুরাব্দ্দা সাহেব গত সপ্তাহে 
ঘোষণা করিয়াছেন । কাজেই পাটের বর্তমান 
যে পরিস্থিতি ঘটিয়াহে তাহাতে ভারতের 
উদ্বেগের কোন কারণ লাই) ; 


জমিদারী বিলোপ সম্পর্কে 
নুতন প্রস্তাব 

ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জমিদারী. প্রথার 
১ বিলোপের যুজিযুক্ততা সম্বন্ধে দেশে ফোন 
দ্বিমত নাই । কিন্তু গোল বাধিয়াছে জমি- 
দারদের ক্ষতিপূরণ দান লইয়া। ভারতের 
সমস্ত রাষ্ট্রের জমিদারীগুলির বিলোপ সাধন 
করিতে হইলে যে বিপুল পরিমাণ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহা কি ভারতের 
কেন্ত্রীয় গব্ণমেণ্ট এবং কি বিভিন্ন রা 
কাছছারও নাই। নগদ টাকা না দিয়া 
জমিদারগণকে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদী খপ 
পত্রের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত এই লব খণপত্র ধদি বাজারে 
বক্রয়যোগ্য হয় এবং জমিদারগণ যদি উহ 
য়া তাড'তাড়ি আসল টাকা পাইবার 
দ্মশ্তে উহা বাজারে বিক্রয় করিতে আঃস্ত 
করেন তাহা হইলে একললে বা্ধারে বহুল 
পরিমাণ খণপর্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। 
উদ্ধার ফলে গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত থ্রণ পর্র- 
গুলির মুল্য কমিয়া. যাইবে, দেশের ব্যান্ক, 
' ৰীমা কোম্পানী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ক্ষতি- 
গ্রস্ত হুইবে এবং দেশের গবর্ণমেণ্টের উপর 
কি দেশবাসী কি বিদেশী সকলের আস্থা 
বিলুপ্ত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
একট! বিপর্যয় স্ুঠি করিবে। 


কারণে দেশ স্বাধীনতা লাতের পর গত 


প্রায় তিন বৎদর কালের মধ্যে দেশে জমি- _ 


দাঠী প্রথ! বিলোপের কাজ একপ্রকার 
কিছুই হয় নাই। এই সম্পৰ্কে রিজার্ড ব্যাস্ক 
বুলেটিনের গত ছুন মাসের সংখ্যায় জী এ 
এন ভিজ নামক জনৈক লেখক একটা প্রবন্ধে 


এই আব - 


আর্থিক জগৎ 


একটা নূতন কর্পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন! 
শ্রীযুক্ত ভিজ বলেন যে, ক্ষতিপূরণের অন্ত 
দেয় টাকা খুব কম করিয়া ধরিলেও ভারতের 
মাপ্রাজ, উত্তর পরেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ (এই 
রাষ্ট্রের সহিত নূতন ষে সব স্ঞ্চল যুক্ত হইয়াছে 
তাছ। বাদে ), পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম 
--এই ৭টী রাষ্ট্রের জমিদারী খাস করিতেই 


‘৪১৪ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 


উহার সহিত অগ্জান্ড রাষ্ট্রে দেয় ক্ষতিপূরণের 
টাকা যোগ করিলে'উহা বিরূপ পর্বত 
প্রমাণ হুইয়। দাড়াইবে তাহ! সহজেই অঙ্থ- 


যেয়। কাঞ্জেই নগদ টাকা হিসাবে এট 


ক্ষতিপূরণের টাক! দেওয়ার কোন কথাই 
উঠিতে পারে না। বাজারে বিক্রযোগ্য 
সরকারী খপপত্রের নারফতে এই টাকা শোধ 
করিতে গেলে যে বিপত্তি উপস্থিত হইবে 
তাঁহার কথা উপরেই উল্লেখ করা ছইয়াছে। 
এই সব বিষয় লক্ষ্য করিয়া শীযুক্ত তিত 
জমিদারী খাস সম্বন্ধে নিয়লিখিতরূপ প্রস্তাব 
করিয়াছেন-_-(১) জমিদারদের খাস খামা- 
রের জমি খাল করা হইতে রেহাই ' দেওয়া 
হটক। উহার ফলে শতকরা ৯০ জন 
ভমিদার 
নিজেদের হাতে মংরক্ষিত রাখিতে সমর্থ 
হইবেন ) (২) উত্তর প্রদেশে যে তাবে প্রজার 
নিকট হইতে এক সঙ্গে দশ .বৎলরের খানা 
হইয়া জমিদারছ্ের ক্ষতিপূরণের টাকা 
২০০ 


উচ্বাদের আয়ের একটা অংশত 





১৫৩ 
সংগ্রহ করা হইতেছে সেই ভাবে সমস্ত 
রাষ্ট্রে ক্ষতিপূরণের কতক টাকা নগদ 


হিসাবে দিয়া দেওয়া হউক )(৩) জমিদারদের 
প্রাপ্য শতিপুরির বাকী ষেটাকা থাকিবে 
তাহার উপর শক্তকরা বার্ষিক ২]০ হইতে 
৩ টাকা সুদ ধরিয়া এই টাকা ১৫ হইতে 
৩০ বৎগরের সমান কিল্তিতে সুদে আগলে 
পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হউক । এপ 
জমিদারদিগকে যে খপপ্ক্র ( সিকিউরিটা) 
দেওয়া হুইবে তাং! বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
হইবে না এবং জমিদারদিগকে বার্ধিক বে 
পরিমাণ টাকা (এমুইটী ) দেওয়ার চুক্তি 
হইবে তাঁহাও হত্তান্তরযোগয হইবে লা। 
শ্রীযুক্ত ভিজ ছিসাব করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, সমস্ত জমিদারী 
হাতে আনিলে বিভিন্ন গবণমেণ্টের আয় 
বৎসরে ১৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি 
পাইবে। এরূপ ক্ষেঞ্জে গবর্ণমেপ্টগুলিকে 


‘যদি ৪১৪ কোটা টাকাও ক্তিপুরণ দিতে 


হয় তাহ] হইলেও সমস্টিগতভাষে পৰ্ণমেণ্ট- 
সমূহ এই টাকার উপর শতকরা বাধিক 
৪'৭ টাক! হারে আয় করিতে পারিবেন। 
এই কারণে উহারা যদি জমিদারদিগকে 
২৪০ হইতে ৩ টাকা সুদ দেন তাহা হইলেও 
বিভিন্ন ঝা জমিদারীর আয় হইতে মদের 
টাকা দিয়। আসলের কতক টাকা শোধ 
করিতে পারিবেন। | 
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জমিদারী প্রথার বিলোপ সম্বন্ধে এই 
পর্য্যন্ত [বহু পরিকল্পনা হুইয়াছে। কিন্ত 
কোনটাই কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ কন্ধা সম্ভবপর 
হয় নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভিতর যে পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে সকল দ্বিকই 
রক্ষা পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
উহাতে জমিদারগণ হঠাৎ উহাদের আয় 
হইতে বঞ্চিত হইয়া বিপন্ন হইবেন লা। 
দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেন্টের পক্ষে বাজার হইতে 
খণ গ্রহণ না করিয়াও জমিদারদের ক্ষতি- 
পুরণের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর 
হইবে। এ দন্ত আমরা আশা করি বেঙ্গীয় 
ও' প্রাদেশিক গবণমেণ্টসমূহ জীযুক্ত তিঅ- 
এর এই পরিকল্পনাটী সম্্ধে বিশেষভাবে 
বিবেচন! করিয়া দেখিবেন। 


পাকিস্থানের বহির্বাণিজ্য 


গত ১২ই জুন তারিখের 'আিক জগতে’ 
আমরা পাকিস্থানের গত ১৯৪৯-৫০ সালের 
হিরধাপিজ্য সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছিলান। সম্প্রতি ' এই . বিবয়ে 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং পূর্ণাবয়ব বিবরণ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মুখপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
বুলেটিনের গত ডুন সংখ্যায় এরূপ প্রকাশ 
করা হইয়াছে যে, ভারতের সহিত স্থলপথে 
বাণিজ্য লইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত 
বাঁণিঙ্যে গত ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্থান 
হইতে বিদেশে মোট ১১৩ কোটী ৩৮. লক্ষ 
টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হুইয়ান্ছে। 
পক্ষান্তরে এই বৎসরে বিদেশ হইতে 
পাকিস্তানে ১৩৭ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপন্জ আমদানী হুইয়াছে। কান্দে 
এই বৎসরের বাণিজ্যে পাকিস্থানের ২৩ 
কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। 
উক্ত পত্রের বিবরণ অসুলারে ১৯৪৮-৪৯ 
সালে এই বাণিজ্যে পাকিস্থানের ৩০ ফোটা 
৯৫. লক্ষ টাকা উদ্ধ তু হুইয়াছিল। 

পাকিস্থানের মুদ্রার উচ্চমূল্য নির্ধারণ 
এবং তারতের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের 


ফলেই যে পাকিস্থানের বধির্ববাপিজ্যে এরূপ 
অবনতি ঘটিয়া্ছে : সন্মেছ নাই। গত 
১৯৪৮-৪৯ লালে ভাঝুত হুইতে পাকিস্থানে 
৭৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা মুল্যের ম'লপঞ্জ 
রগ্তানী হুয়--কিন্তু এই বৎসয়ে পাকিস্থান 
ভারতে ১০৬ কোটি ৬৪ দক্ষ টাকা মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী করে। ফলে এঁ বৎলরে 
ভারতের সহিত ৰাপিঘ্বেযই পাকিস্থানের 
৩১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা উদ্ব ভু হইয়াছিল 


' এবং উহার ফলে অন্ত সমস্ত দেশের সহিত 


বাণিজ্যে পাকিস্থানের ঘাটতি কাটাকাটি 
হইয়।ও উহার ৩০ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা 
উদ্ধত হইয়াছিল । কিন্তু আলোচ্য ১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারত হইতে পাকিস্থানে ৪২ কোটী 
৮৫ লক্ষ টাকার মালপঞ্জে ষণ্তানী হইলেও 
পাকিস্থান হইতে ভারতে মাত্র ৩৯ কোটা 
১৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রগানী হয়। ফলে 
ভারতের সহিত বাণিজ্যে এই বৎসরে 
পাকিস্থানের উদ শ্ব হওয়া দূরে থাকুক ৩ 
কোটী ৬৬ লক্ষ টকা ঘাটতি হুয়। পাকিস্থানী 
মুদ্রায় উচ্চমূল্য হেতু এই বৎসরে অঙ্তাম্ত 
বিদেশের সহিত বাপিজ্যেও পাকিস্থানের 


ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২* কোটী 


২০ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়! ফলে এই 
বতলরে পাকিস্থানের মোট ঘাটতির পরিমাণ 
দাড়ায় ২৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত 
বিদেশের সহিত পাকিস্থানের ১৯৪৯-৫০ 
সালের বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে নানাবিধ মত 
প্রকাশিত হইতেছে। “ক্যাপিটেল' পত্রের 
করাচীস্থিত সংবাদদাতা! এরূপ জানাইয়াছেন 
যে, উক্ত বৎসরে পাকিস্থানের মাত্র ৯১০ 
কোটা টাকা সাটতি হুইয়াছে। “কমার্স 
পত্রের করাচীস্থিত সংবাদদাতা বলেন যে, 
১৯৪৯-৫০ লালের বাণিজ্যে. পাকিস্থানের 
কোন ঘাটতি তো হয়ই নাই_বরং কিছু 
উদ্ধত্ত হইয়াছে । পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
১৯৪৯-৫০ সালে তারতের সহিত স্থলপথে 
উহার বাণিজ্যের কোন ছিলাব আজ পর্য্যন্ত 
প্রকাশ করেন নাই। উদ্ধার ফলেই: এই 


পা 


hed 


পাকিস্থানের বাণিজ্যের 


[২৪শে জুলাই, ১৯৫০ 


ধরণের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হুইতেছে। 
তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্চ অব ইত্ডিয়ার বুলেটিন 
একটী আধা-পরকারী কাগঞ্জ এবং ভারত 
গবর্মেন্টের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত 
সংবাদের উপর তিত্তি কঢিয়াই উহাতে 
অবস্থা বিবৃত 
হইয়াছে | কাজেই রিজার্ভ ব্যাক্ষের বুলেটিনে 
যে ছিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকেই 
নির্ভরযোগ্য হিসাব বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। 


পাকিস্থানী টাকার বাটার হার 


পাকিস্থানের বহির্ব/পিলেযের ছুরবস্থার 
অস্ভতম প্রধান কারণ যে ভারতীয় টাক! এবং 
ষ্টালিং ও ষ্টালিংয়ের সহিত যুক্ত অগ্ঠ সমস্ত 
টাকার তুলনায় উহার টাকার উচ্চযুল্য 
তাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই 
পাকিস্থানের টাকার ভবিষ্যৎ সমন্ধে এখানে 
কিছু আলোচনা করা অবান্তর হইবে না। 
পাকিস্থানের টাফার মূল্য লইয়া গত 
সেপ্টেম্বর মাল হইতে ভারতের সহিত উক্ত 
দেশের ষে বিরোধ উপস্থিত হইয়া. তাহার 
পুনরুল্লেখ এখানে নিপ্রয়োঞ্জন। বর্তমানে 
এই বিরোধের যে নূতন পরিস্থিতির উত্ত 





হইয়াছে তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি | ঈ 


গত ৭ই জুলাই তারিখ হইতে পাকিস্থান 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সধন্ত হইয়াছে। 
এই অর্থভাগ্তার যখন স্থাপিত হয় তখন 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উহার সদশ্ুভূক্ত 


হইয়া উহার টাকার কিন্ধুপ মূল্য হইবে 


তাহা ঘোষণা করেন এবং অর্থতাগারের - 
নিয়মমত উহ! এই সব মূল্য স্বীকার করিয়া 
লন। কিন্তু তখন উচ! স্থির হয় যে, তবিধ্যতে 


কোন দেশ অর্থভাগ্ডারের সদন্ত হইলে 


নির্বিচারে উহার টাকার মূল্য মানিয়া লওয়া 
হইবে লা এবং এ দেশের টাকার মূল্য 
অর্থভাগ্ডায়ের সদন্তদের সন্মতিসাপেক্ষ ' 
হইবে ।. কাজেই পাকিস্থানকে এক্ষণে উহার 
টাকার মূল্য কি হইবে তাহা অর্থভাগারের 
নিকট জানাইতে হইবে এবং অতঃপর এই 
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মূল্য সম্বন্ধে অর্থভাণ্ডার বিভিন্ন সদন্কের 
মতামত অবগত. হুইয়া তৎপর এই সম্বন্ধে 
চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবেন। পাকিস্থান এখন 
. পৰ্য্যন্ত অর্থতাগডারের-নিফট উদার টাকার কি 
মূল্য হইবে তাহা জানাইয়াছে বলিয়া কিছু 
প্রকাশ পায় দাই। উক্ত দেশ এক্ষণে যদি 
পাউণ্ডের হিসাবে উদার টাকার মূল্য 
কমাইয়া এক টাকার মূলা এফ শিলিং ছয় 
পেনীতে নির্ধারিত করে তাহা! হইলে তো 
কথাই নাই। উহা যদি উহার টাকার মূল্য 
এক শিলিং আট পেনীতেও নির্ধারিত করে 
তাহা হইলেও ভারত উহাতে কোন আপত্তি 
করিবে না বলিয়া! জানা গিয়াছে। কিপ্ত যদি 
উহার মূল্য আরও বেশী হারে নির্ধারিত হয় 


কোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগে কলিকাতার 
ব্যবলায়ী শ্রেণী যে ভাবে পণ্যত্রব্যের মুদা 
চড়াইয়া দিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত 
করিতেছে তাহার প্রতিকারের জন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
মণ্টের কিছু তৎপরতা দেখ। যাইতেছে । 
শান গবর্ণমেণ্টের কার্ধ/দক্ষতা এংং 

র অধীনস্থ কর্মচারীদের সততা লম্পর্কে 
বাছাদের কিছুমাত্র অভিন্রতা আছে 
তীছাগাই বলিতে পারিবেন যে, উহাদের 
দ্বারা শেষ পর্যন্ত সমন্তার কোন সমাধানই 
হইবে না। ছুঃখের বিষয় যে, কলিকাতার 
জনমীধারপেরও নৈতিক চরিত্র এরূপ 


নিয়ন্তরে নামিয়! গিয়াছে যে, কালোবাজাৰী ' 


ও মুনাফাশিকারীদের উপর উদ্থাদের বিন্দুনান্র 
স্বণা ও বিদ্বেষ নাই। পাপের নিকট উহার! 
সম্পূর্ণভাবে আত্মদমর্পণ করিয়াছে । তাহা না 
হইলে উহার] নিজেরাই সমস্তার সদ্ভোব-. 
জনক সমাধান করিতে সমর্থ হইত। এই 
সম্পর্কে দাঞ্জিপিংঘের পাহাড়িয়া অধিবাসী 
-যাহাদিগকে দেখিয়া লগ্যতাতিমানী 
শিক্ষিত বাঁদালী সমাজ নাসিকা কুঞ্চিত 





আর্থিক জগৎ 


তাহা হইলে ভারত উহাতে আপত্তি 
জাঁনাইবে এবং পাকিস্থান যদি তখন উবার 
বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তান্ত দফায় উদার দেনা 
পাওনার হিসাব দেখাইয়া উহ! প্রমাণ 
করিতে পারে যে, বিদেশের সহিত 
লেনদেনে উদার কোন ঘাটতি হইতেছে না 
তাহ] হইলেই আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ার 
পাকিস্থানের টাকার নির্ধারিত মুল্য স্বীকার 
করিয়া লইবেন। কিন্তু আমর! উপরে 
দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৪৯-৫০ গালের 
বহিরববাণিজ্যে পাকিস্থানের প্রা ₹৪ কোটা 
টাকা ঘাটতি হুইয়াছে। উহ! ছাড়া পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট বিদেশ হইতে বহু.পরিমাণ টাকার 
সমর সরপ্জাদ ও অন্তান্ত দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন 





নানাকথা 


করেন তাহাদের কাছ 'হইতে কপিকাতার 
অধিবাসিগণ অনেক কিছু শিক্ষালাত করিতে 
পারে। লম্প্রতি দাঁঞ্জিলিংয়ে যে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় হইয়া গেল পাছাড়িয়াদের অন্ত 
চোরাবাজানী ও মুদাফাশিকারিগণ তাহার 
কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারে নাই । 
উদ্বাদের জন্ড কোন ব্যবসায়ী পণ্যত্রব্যোয় 
দ্র চড়াইতে সাহল পায় নাই এবং কোন 
ব্যক্তি চোরাধাজারে এক মুঠি চাউল ফিদিতে 
সমর্থ হয় নাই। মুষ্টিমেয় যে সুই চার জন 
লোতী ব্যবসায়ী চড়া দরে পণ্যব্রধ্য বিক্রয় 
করিয়াছে পাছাড়িয়াগণ দল বাঁধিয়া 
তাছার, দোকান চড়াও করিয়াছে এবং 
অপরাধীদিগকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছে। কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে 
*নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইলে বিন 
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্ষমকুমাৰ নাহ", 


১মং ধর্দ্দতঙল। গ্রাট, কলিকাতা 












. পড়াইবায় 


১৫৫ 


বাহ বহির্বাশিত্ের ছিদাবের অন্তভূক্ত 
হয় নাই। বিদেশে পাকিস্থানের ' ছাত্র 
‘ব্য, পাকিস্থানে . বিদেশী 
কোম্পানীর লাভ, পাকিস্থানে বিদেশী 
আহাজ ও বীমা ৫কাম্পানীর আর,উক্ত দেশে 
বিদেশীদের চাকুরী হইতে সঞ্চিত অর্থ 
হইতে বিদেশে প্রেরিত অর্থ ইত্যাদি 
দফাতেও পাকিস্থানের বহু পরিমাণ টাকা 
ঘাটতি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় পাকিস্থান 
যে কি যুক্তি অবলঘনে উহার টাকার উচ্চমূল্য 
সমর্থন করিবে এবং আত্তর্জাতিক অর্থ 
ভাঙায়ই বে কি যুক্তিতে পাকিস্থানের টাকার 
উচ্চনৃদ্য স্বীকার করিয়া লইবেন তাহা 
হদয়দম করা যাইতেছে না। 


আঁরাসে সহর হইতে চোরাবাজার, মুনাফা- 
শিকার, ভেজালের কারবার ইত্যাদি নির্ঘ ল 
হইতে পায়ে। 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ছুর্নীতি ও 
কেলেক্কারী লব্বন্ধে তদন্তের অন্ত পশ্চিদবঙ্গের 
রাষ্পাল ঘে তদন্ত কমিটী ৰসাইয়ছিলেন 
অনেক গ্রিন হইল তাহার রিপোর্ট দাখিল 
ইইলেও এবং কলিকাতার বহু বিশিষ্ট 
শিক্ষাব্রতী ও অগ্ান্ত ব্যক্তি এই রিপোর্ট 
প্রকাশের অঙ্ক গীড়াগীড়ি করিলেও আজ 
পর্য্যন্ত তাং! সাধারপ্যে প্রকাশ কর! হইতেছে 
না। ইতিমধ্যে অধ্যাপক নির্গ ভট্টাচার্যের 
ভায় প্রবীণ শিক্ষাব্রতী এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বিশ্ববিভালয়ের লেনেট লভার 
যে লব সত্য উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার 
পক্ষপাতী তাহাদিগকে মানহানিয় মামলায় 
জড়ান হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইতেছে 
বিধায় সেদেট সভায় উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ 
করার পক্ষে ফোন প্রস্তাব গৃহীত হইতে 
পারিতেছে না। এই সম্পর্কে প্রধান চিন্তনীয় 








করিবে তাহাদের বুদ্ধির তাঁঃফ করিতে লা। পৃথিবীর সফল 
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বিষয় যে, কাছা এই ভীতিগ্রদর্শন 
করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্বত প্রমাণ হয়| 


হুর্নীতি ও কেলেম্কারী ঢাকিয়া অপরাধী 
ব্যক্তিগণকে আইনের এবং জনসাধারণের 


বিরাগ ও ব্বপার হাত হইতে রক্ষা করিবার 


অন্ত কাঁছাদের এই প্রয়াস? ইতিপূর্বে 
আমর! বছবার এন্সপ* গ্রতাক্ষ করিয়াছি যে, 
প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ কোন সমজ্ি- 
বিরোধী কাজের অভি:যাগে অভিযুক্ত হইলে 
তাহাদের মাম গোপন করিয়া এবং তাছাদের 
বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার কিয়া তাহাদিগকে 
রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বিশ্ব 
বিভাঁলয়েন্ * ব্যাপারেও তাহার পুনরাবৃত্তি 
দেখিতেছি | কাঁজেই সমন্তার, মূল উৎপাটন 
করিতে হুইলে যে সব হুডতকারী অন্তরালে 
থাকিয়া সমাপপ-বিরোধী ব্যক্তিগণকে 
নানাভাবে সাহায্য করিতেছে তাহাদিগকে 
অগ্রে খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে | 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী নাব লিয়াকৎ 
আলী থান ঈদ দিবসের বাণীতে 
পাকিস্থানের বারী আর্দিশ কি তৎসঘন্ধে আর 
একবার সুম্পষ্ট ভাষায় ঘোবণা করিয়াছেন। 
ঘোষণার মন্দ এই যে, ইললামের সেবার 
অন্ভই পাকিস্থান সুষ্ট হুইরাছে এবং উদ্বার 
অধিবাসীদের পবিত্র ব্রত হইতেছে সর্ব 
সময়ে সকল স্থানে যুসলমানগণকে সাহায্যের 
ভজন্ত উছছাদের চূড়ান্ত শক্তি নিয়োজিত কর়। 
পাক প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে 
উহ বলা যায় যে, একনাত্র ইসলাম ধর্দের 
অমুকুল পন্থায় উহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রসার কর! হুইবে এবং একমাত্র পাকিস্থান 
ও উচার বাহিরের মুললমানদের স্বার্থ লক্ষ্য 
করিয়াই উহার অর্থ ও সামরিক শক্তি 
নিয়োজিত হুইবে । উহার মধ্যে পাকি- 
স্থানের অধিবাসী অযুললমানগণ অর্থাৎ হিন্দু 
শিখ, খৃষ্টান, যোঁদ্ধ ইত্যাদি কাহারও কোন 
স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় লা। উহার 
পরেও যাহার! বলেন যে, অসমুসলমানপণও 
পাকিস্থানে নাগরিকের অধিকার ভোগ 


ভারত সরকারের শ্বরা বিভাগের মন্ত্রীর 
দপ্তর হইতে ভার্তের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চিফ 
লেক্রেটারীদের স্তিকট এই মর্শে একটি 
সার্ক,লার জারী কর! ছইয়াছিল যে, সরকারী 
চাকুগীতে ' যেন পাকিস্তানের মুপলমান 
গপকে নিযুক্ত করা না হুয়। - এই সংবাদটী 
বোষধ্বাইয়ের “রেডিক্যাল ছিউমেনিষ্” কাগজে 
ছাপ! হইলে ভারত সরকারের নির্দেশ মতে 
বোম্বাই সন্কার উক্ত কগঞ্জের ম্যানেজিং 
সম্পাদক তি বি কণিক এবং মুদ্রাকর ও 
প্রকাশক কুমারী মণিবেন কেরার বিরুদ্ধে 
সরকারী গুপ্ত সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে 
একটি মামলা আনয়ন করেন। বোষধ্বাইয়ের 
প্রধান গ্রেসিভেন্সী- ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত 
ব্যক্তিগণ কোন বিদ্বেষবুদ্ধিবশে এই সংবাদ 
প্রকাশ করেন লাই বলিয়া মন্তব্য করিয়া উভয় 
আসামীকেই বেকসুর খালাস দিয়াছেল। 
আমর! বোস্বাইয়ের প্রেলিভেন্পী ম্যাজিঞ্রেটের 
ভাঁয়নিষ্ঠার গ্রশংলা না করিয়া পারিতেছি 








ক্যাশ সারটিফিকেটে 
ঢাকা খাটান 
খাটানে। টাফার উপর এগুলি বেশ 


ভাল লভ্যাংশ দেয়! কেনার হামাস ' 
প্র যে কোনও সময়ে ভাঙ্গানো যায়। 
৫৯২১ ১০০৯৪ ১০০০০১ ৫০০০১) ও - 
১০১০ ০৩৯৬ 


পাওয়া যায়। এ 
সে্টাল ব্যাস্ত লিঃ 


[ ২৪শে জুলাই, ১৯৫* 





দেশেরই দেশের 
বেকারদের স্বার্থগক্ষার অন্ত দেশের কাজে 
বিদ্েশীকে নিযুক্ত *{ করিবার সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিবার অধিকার আছে। উহার মধ্যে লঙ্জার 
কিছু নাই। ভারত লরকায়ের স্বণাষ্র বিভাগ 
উপরোক্ত রূপ সার্কলার জারী করিয়! দেশের 
কল্যাপই করিয়াছেন। উচ্ছার প্রচারের 
ফল দেশের ভিতরে যে সব কল্পনাবিলাসী 
ব্যজির মুসলীম্গ্রীতি দেশের সমষ্টিগত 
স্বার্থকেও ভিঙ্গাইয়া গিয়াছে তাহার] ছাড়া 
আর সকলের কাছেই গবর্ণমেন্টের মর্ধযাদা 
বৃদ্ধি পাইরাছে।  এজগ্ত দেশের ছুইজন 
নেসৃস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা আনিয়া 
তাহাদিগকে হয়রাণ কর] উচিত হয় নাই। 

শিয়ালদছ ষ্টেশনে যে প্রকার অব্যবস্থার 
মধ্যে ১৩1১৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী বসবাস 
করিতেছে তাছার অবস্তম্তাবী ফল ফিতে 
আরম্ভ হইয়াছে।, প্রায় প্রত্যহই ষ্টেশনে 
একাধিক আশ্রয়প্রার্থীর মৃত্যু ঘটিতেছে। 
কর্তৃপক্ষ এজন ষ্টেশনে অবস্থিত আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধ্যে যাহারা মরপাপন্ন তাছা- 


দিগফে হাসপাতালে স্থানাস্তরি 
করিতেছেন। উহাতে ছুইটি জি 
ছইতেছে। প্রথমতঃ যাহার! মরিতে 


তাহার! প্র্যাটফরমের হট্রগোলের মধ্যে ন! 
মরিয়া হাসপাতালে অপেক্ষাকৃত শান্ত 
আবহাওয়ার মধ্যে ভবলীলা সাজ 


 করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ ছালপাতালে আশ্রয়- 


প্রার্থীর মৃত্যুর বিবরণ খবরের কাগজে 
প্রকাশিত হইতেছে ন! বিধার কর্তৃপক্ষ 
অনেক হউগোলের হাত হইতে বাচিয়া 
যাইতেছেন। শিয়ালদছের এই কেলেঙ্কারী 
প্রতিরোধের ভন্ড আরও একটা ব্যবস্থা 
হইতেছে। ৰহু আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় 
শিবিরে স্থানান্তরিত করা হুইতেছে। এই 
ব্যাপ।বুটা কিরূপ তাছা গোঁবরভাঙ্গার 
নিকটে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেষ্ট সম্প্রতি যে 
আশয় শিবির স্থাপন করিয়াছেন তাহার 
বিবরণ হইতে বুঝা যায়। এখানে পায়খানা, 


২৪শে জুলাই, ১৯৫০ ] 


চিকিৎসার ব্যবস্থা, হাসপাতালে, জ্বালানী 
সয়বরাছ এবং মনুষ্য বাপের উপযোগী কোন 
. আবাস স্থানের ব্যবস্থা না করিয়াই হাজার 
হাজার আশ্ররপ্রার্থাকে পাঠান হইতেছে 
খত, জল ও বস্ত্র সরবরাহেরও এখানে কোন 
ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে এই কেন্দ্রে ইতি- 
মধ্যেই কলেরা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে 
আশয় প্রাধিগণ মরিতে আরস্ত করিয়াছে। 
বস্তুতঃ আশ্রয় প্রাধিগণ যেতাবে মশা দ্বার- 





পোকার মত মরিতেছে এবং উদ্ারা যে 
গপ্রকার অবর্ণনীয় চুঃখচুর্দিশ! ভোগ করিতেছে 


তাহ! তাবিলে শিহরিয়] উঠিতে ছয়। উহার 
শেষ পরিণতি কি? এই প্রপঙ্গে আর কিছু 
না রলিয়া আমর] বাত্র ডাঃ শ্যামা প্রসাদ- 
মুখোপাধ্যায়ের সতর্ক বাণী দেশবাসীকে স্মরণ 
করিতে বলি। ভাঃশ্তামাপ্রলাদদ বলেন-- 
শ্যদি কেছ যনে করেন যে, পূর্ধবঙ্গ হইতে এক 
কোটি হিন্দু ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য 
হইলেও ভারতের জনসাধারণ সুখ্শাস্তিতে 
বসবাস করিতে পারিবে তাহা হইলে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে জান্ত। তারতবালীকে একদিন 
না একদিন উহার কুফল ভূগিতে হুইবে। 
যে এক কোটি লোক উহাদের বাঁসভূমি 
উচ্ছেদ হইতেছে তজ্জপ্ক উহ্ছা্দের 
কোন দোষ নাই। উঁছার! উহাদের দুঃখ- 
ছুর্দশার কথা ভাবিয়া কোন দিনই তারতকে 
ক্ষমা করিবে লা। ডাঃ শ্যামাপ্রসাঘ 
আশয়প্রার্থীদের মনের অস্তরনিহিত কথাই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ উহাদের কাছে 
ভারতের স্বাধীনতা নিরর্থক বলিয়া মনে 
হইতেছে, ভারতের নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় 
বাজিগণকে উছারা আপনার জন বলিয়: 
মনে করিতেছে না এবং ভারত যে 
হাদের মাতৃভূমি সেই 
স্তউহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে । এমন দিন 
ই আপিবে বখন উহারা কিন্বা উহাদের 
ংশধরের! ভারতের যে কোন শত্রুকে শেতৃত্বে 
ব্রণ করিয়া লইয়] নিজেদের উপর অবিচারের 
প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিবে। 


সপ 


২ 


বোধশ্‌ক্তি , 


আর্থিক জগৎ 


কলিকাতা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কুথ্যাত 
সুরাবদী সাহেব ঢাকাতে একটি বক্তৃতায় 
এরূপ অভিমত প্রধশশ করিয়াছেন যে, 
ছিন্দুগপ পাকিস্থানে এবং মুসলমানগণ 
ভারতে বাল করিবে--উহাহীবর্তমানের নীতি 
বটে, তবে যদি এরূপ স্বিবীকৃত হয় যে, 
পাকিস্থান হইতে সমস্ত হিন্দুকে তারতে এবং 
ভারত হইতে সমস্ত যুললমানকে পাকিস্থানে 


' শ্বানাস্তরিত করিতে হইবে তাহ! হইলে 


পাকিস্থান হইতে ছিদুর তুলনায় ভারত 
হইতে অনেক ০বেশী লংখ্যক যুসপমান 
স্থানান্তরিত হুইবে বিধায় তারতকে উহার 
একটা তৃভাগ ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতিপূরণ 
করিতে হুইবে। সুরাবদদী সাছেষের এই 
দাৰী বিচার করিবার পূর্বে তাঁহাকে একটি 
কথ। জিতল করা যাইতে পারে। পাকি- 


১৫? 


স্থান শ্ইি হইবার পর পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে 
৬০ লক্ষ, সিদু ও উত্তর-পৃশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও বেলুচিস্থান হইতে ২০ লক্ষ এবং পূর্ববঙ্গ 
হইতে ৫০ লক্গ_মোট ১ কোটা ৩০ লক্ষ 
হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইরাছে। নেইম্থুলে 
পূর্ব পাঞ্জাব হইতে 9০. লক্ষ, পশ্চিমবজ 
হইতে ১০ লক্ষ্এবং ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ 
হইতে ৫ লক্ষ_-এফুনে ৮৫ লক্ষ মুসলমান 
ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছে। এরপ 
অবস্থায় পাকিস্থান হইতে অতিরিক্ত যে 
৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আসিয়াছে তজ্যপ্ত 
নুরাবন্থী সাহেব পাকিস্থান হইতে ক্ষতিপূরণ 
ছিলাবে একটা ভূভাগ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত 
আছেন কিন1। নুরাবন্থী সাহেবের অরূপ 


কোন নীতি ঘোষণা কর! উচিত নে যাহা 
তিনি নিঞ্জে মানিতে প্রস্তস্ত নহেন। 





দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ | 


স্থাপিত £ ১৯২২ 
রেজিঃ অফিস--৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|--১ 


বিগত ২৬ বৎসর যাবৎ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাঙ্কিৎ কা্য্য করিয়া আসিতেছে । 


কলিকাতাস্থ শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, 


: ২২৫, কর্ণওয়ালিস প্রা, ১৫৭বি, ধৰ্ম্মতল! ট্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড, 
| . ২১৭৷১এ, রাসবিহারী এভেনিউ। 

.. পশ্চিম বাংলা রা বাংলা আসাম বোদ্দে 
বোলপুর গ্রাম গৌহাটি দালাল সীট 
বৰ্দ্ধমান ময়মনসিংহ বী 
কৃষ্ণনগর মিতা নওগী ক্ল (ৰো 
p নিতাইগঞ্জ তিনম্কিয়া বোছছে) 
মেদিনীপুর 

পাবনা মাদ্রাজ 
পূর্ব বাংলা পুরাণবাজার বিহার দিন 
বরিশাল *(জিপুরা) পাটনা ধ'চেট সীট মা | 
ভৈরবধাার রাজলাহী পাটনা পিটি 
হানা. আন. বার পলা 
চাদপুর ', ভিতরগড় মজঃফরপুক এলাহাবাদ 
বৈদেশিক এসেপ্টসমূহ :- 


লগডন-__বারক্রেজ ব্যাঙ্ক লিঃ, আমেরিকা গ্যারাপ্টশ ট্রাই কোং অফ নিউ ইয়র্ক 
অষ্ট্রেলিয়া ব্যান্ক অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্‌, সিভনী, ক্যানাডা--বারক্লেজ ব্যাঙ্ক ক্যোনীডা) 

ভর মধ্য এসিয়া--বারক্লেন্ ব্যাঞ্চ (ডি, সি এবং ও এ) বালয়--ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঞ্চ লিঃ ছু 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ এস,বি,দত্ত, এম-এ,বি-এল,পি-এইচ-ডি(ইকন),লগ্ুন,বার-এট-ল 





১৫৮. 
ভারতে সিমেণ্টের উৎপাদন দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৪৮ সালে ভারতে 
মাত্র ১৫ লক্ষ ৫২ হাজার টন পিমেন্ট উৎপন্ন 
হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪৯ সালে ২১ 
লক্ষ টল সিমেপ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। 


১৯৫০ 


সালের এপ্রিল পর্য্স্ব'৪ মাসে উৎপাদনের . 


পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮! লক্ষ টন সিমেন্টের 
এইকপ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে লে ভারত, 
সরকারের প্রয়োজনে সিমেন্টের চাহিদা হাস 
পাইয়াছে। কারণ অর্থাভাব ছেতু ভারতের 
পেচ পরিকল্পনাগুলির কাজ মন্থর করা. 
হইয়।ছে। এই সব কারণে ভারত সরকার 
বর্তমানে সিষেণ্টের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া দিবার বিষয়ে বিচার 
বিবেচনা করিতেছেন | উচ্ছা শুত সংবাদ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু লিমেন্টের উপর নিঃস্ণ 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইবায় পূর্বের সিষেপ্ট 


মার্কেটিং বোর্ড নামে যে প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত ' 


সিমেন্ট ফোম্পানীকে আোটবন্দী করিয়া 
দেশবাসীর নিকট হইতে অত্যধিক উচ্চদর 
" আদায় করিত তাহা পুনরায় মাথাচাড়া 
দিয়া উঠিতেছে দেখা যাইতেছে । ভারত 
'সন্বকার যদি সিমেন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বাতিল করেন তাহ! হইলে তীছাদিগকে 
এই বোর্ভটির কার্যকলাপ গন্বদ্ধেও- সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইতিয়ার বুলেটিনে 
প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে 
বে, ১৯৪৭ সালে (পেমেপ্ট অব ওয়েজ্েজ 


আইনের হিসাব মত) ভারতের সমস্ত. 


প্রদেশের কল কারখানায় ২ শত টাকার দিয় 
আয়বিশিষ্ট . কর্ণাচানী ও শ্রষিকগণ উহাদের 
বেতন হিসাবে যোটমাট ১৩৭ কোটি ২৬ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। সেই 
স্থলে ১৯৪৮ সালে উদার! ১৪৯ কোটি ৬৮ লক্ষ 
»৩ ছাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন। 
উহা হইতে উপরোক্ত এক বৎসরের মধ্যে 
উদ্থাদের কিছুটা আধিক উন্নতি ঘটিয়াছে যনে 
হইতে পারে। কিন্ত উহা ভুল। ফেলন! 


আর্থিক জগৎ 


এই এক বৎসরের মধ্যে উহাদের জীবনযাত্রার 
ব্য়ও উল্লেখযোগ্যতাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪৭-৪৮ সালের তুলজায় ১৯৪৮-৪৯ সালে 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের ছার বিতিন্ন 
স্থানে নিমলিখিতভাবে বুদ্ধি হইয়াছিল 
বোদ্বাই ২৬৮ হইতে ২৯৭, কলিকাতা ৩১৬ 
হইতে ৩৪৫, কালপুর ৩৮৯ হইতে ৪৯৮, 
মানা ২৮৯ হইতে ৩২০" 

বোদ্বাই গবর্ণমেপ্ট মাত্র ৬ মাস পূর্ব উক্ত 
প্রদেশের রাজপথসমূহে পরিচালিত বাস 
সাতিলের পরিচালনাতার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ইতিমধ্যেই এই কাজে উনারা 
৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন। 
উহার ফলে বর্তমানে গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত 
বাসের সংখ্যা দীড়াইযাছে ১১৯১ এবং 
বর্তমানে এইসব বালে প্রত্যহ ১ লক্ষ 
৫৬ হাজার করিয়া যাত্রী চলাচল করিতেছে। 
বর্তমানে প্রদেশের মোটমাট ১২৮৪৭ 
মাইল রাস্তার লরকারা বাগসমূহ চলাচল 
করিতেছে । এই কাছের তদারক করিবার 
ভস্ত বোস্বাই গবর্ণমেপ্ট বোনে ষ্টেট রোড 
ট্রান্নপোর্ট কর্পোরেশন নামক যে প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়াছেন তাহার! শীঘ্রই রাস্তাঘাটের 
সংস্কারের জন্ভ এক ফোটি টাকা ব্যয় করিতে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেপ্টও 
এই প্রদেশে বাস পরিচালনার কাঞ্জে হাত 
দিয়াছেন এবং উদার! বোষধ্বাইয়ের অনেক 
পূর্বে এই কাঞ্জে অবতীর্ণ ছইয়াছেন। কিন্ত 
মাত্র ৬ মালে বোদ্বাইয়ে এই কাজ যে.ভাৰে 
অগ্রসর হুইয়াছে সেই তুলনায় পশ্চিমবলের 
লাফল্য নগণ্য । 2 


ভারত সরকার শীস্রই ভারতীয় ফোম্পানী 
আইন সংশোধনের উদ্দেস্তে পরামর্শ দিবার 
অন্ত লা পুরুযোভমদাস ঠাকুরদাসের লভা- 
পতিত্বে একটি কমিটী গঠন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। এই কমিটীতে গবর্ণমেন্টের 


' মনোনীত সন্ত থাকিবেন মাত্র ছইজন। বাকী 


সমস্ত সদল্তফে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ম্যামেজিং 


[ ২৪শে জুলাই, ১৯৫* 


এজেপ্টস, দাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 
হইতে গ্রহণ করা হইবে। কাজেই কমিটীর 
রিপোর্ট কি প্রকার হইবে তাহা সহজেই 
অফুমান করা যায়। এই রিপোর্টেও 
কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার অস্ত বহ 
বিধিবিধান রচিত হুইবে,.কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
এরূপ সব ফাক রাধা হইবে বাহার মধ্য দিয়া 
ম্যানেজিং এজেপ্টল ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
দেশের অংশীদারগণকে সহঘেই এতারিত 
করিতে পারিবে। - 


পপ 





ভারতীয় সমাজতদ্্রী দল মান্্রীজে উছাদের 
অষ্টম বাধিক অধিবেশনে এই মর্শ্মে একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, জমিদারী প্রথা 
ও ধনতাস্িকতার অবপাঁন না ঘটাইতে 
পারিলে পূর্ব ও পশ্চিমধলের সংখ্যালঘুগ্গের 
সমন্তার লযাধান হইবে না। সাম্প্রতিক 
হাঙাদায় পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্ধ হইতে যে সমস্ত 
সংখ্যালঘু শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান বিভাড়িত 
হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ কৃষক-মজুর। 
উহাদের ধনতাস্রিকতার কোন বালাই ছিল 


লা। লাম্প্রদায়িক ছুর্দতির, ফলেই উহার! 


মর্ধস্বাস্ত হইয়াছে এবং যতদিন লান্ষ' 
দায়িকতার সমূলে উচ্ছেদ না হয় তত 

পর্ধান্ত কোন দেশে সংখ্যালঘুগণ লোয়াস্থি 
পাইবে না।' সমাজতান্ত্রিক দল নিজেদের 
দায়িত্ব এড়াইবার অন্জই ধমতান্রিকতার উপর 
সমস্ত দোষ চাপাইরা উহাদের কর্তব্য শেষ 
করিয়াছেন। উহা ছাড়া উহাদের কোন 
উপায়ও ছিল না। কেননা তারতে আগার্মী 
সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এবং উহাতে দেড় 


কোটির অধিক মুসলমানের ভোট রহিয়াছে। 


* ভারতের যুদ্ধ জাহাজ ক্রয়-_জানা 
গিয়াছে যে, ভারত সরকার ইংলণ্ড হই 
আরও ছুইটী কুজ্জার জাতীয় বুদ্ধ জাহান এবং 


অনেকগুলি ভেষ্য়ার আতীয় ঘাছাজ ক্রয় 


কর্নিতে লঞ্চপ্প করিয়ানেন। এই বিবয়ে 


কথাবার্াও নাফি অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে। 


আর্থিক দ্রনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে খাভশস্তের আমদানী-_ 
গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে ১০৯ কোটী ৪ 
লক্ষ ৯৩ ছাপ্তার ৮২০ টাক! মূল্যে ২৬ লক্ষ 
৬০ হাজার ১ টন খাত্মশম্ত আমদানী হুয়। 
১৯৪৮-৪৯ সালে উই! বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
১৩১ কোটী ৎ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৭০ টাকা 
এবং ৩০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২০৭ টনে পরিণত 
হয়| ১৯৪৯-৫০ গালে বিদেশ হইতে ১০৭ 
কোটী ৮৯ লক্ষ ৩২ হাজার ১০২ টাকা মূল্যের 
২৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৮৮ উন খান্তশন্ত 
আমদানী হুইয়াছে। উহার মধ্যে ৬০ কোটী 
৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের গম, ২৫ কোটী ৭২ 
লক্ষ টাকার চাউল, ৮ কোটী ১২ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকার ময়দা! এবং ৪ কোটা ২৬ লক্ষ 
টাকার যব আমদানী হুইয়াছে। 
ভারত হইতে চ! দ্বণ্তানী- প্রকাশ 
যে, চলতি বৎসরে ভারতের চা-বাগানগুলিতে 
৬০ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে এবং উহ? 
হইতে বিদেশে ৪৮ কোটী পাউণ্ড চা রপ্তানী 
বে। গত বৎসর ভারত হইতে বিদেশে 
কোটী পাউণ্ড চা রপ্তানী হয় এবং এল্ন্ত 
. ভারত ৭২ কোঁটী টাকার সমপরিমাণ বিদেশী 
মুদ্র অর্জন করে। উহার মধ্যে আমেরিকার 
যুজরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে ১১ কোটা ৩৯ 
লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ডলার অর্জিত হুয়। 
চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় বেশী 
চা রপ্তানী হওয়ার ফলে এই দফায় ভারতের 
বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ৮ কোটী 
টাকা বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যাইতেছে । 
কাশ্মীরে ভূমি সংস্কার-কাশ্মীরের 
ধান মন্ত্রী সেখ আবচুল্পা ঘোষণা করিয়াছেন. 
, উক্ত রাষ্ট্রে ধাছাদের হাঁতে ১২৫ একরের 
ঠিধিক পরিমাণ আবাদী জমি রহিয়াছে 
তাহাদের ২০ একরের অতিরিক্ত সমস্ত জমি 
খাস করিয়া তাহা ভূমিহীন কৃষকদিগকে 
প্রদান ফরা হইবে। এই জমির অন্ত কোন 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। 





কলিকাতায় নূতন টাকশাল-_ 
কলিকাতা স্রাড রোডে গর্ত ১৮২৯ সালে 
ষে ক্ুজ্রাবয়ৰ টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল 
তৎস্থলে বর্তমানে আলীপুরে ২৬ একর জমির 
উপর একটী বৃহদাকার টাঁকশাল নিন্নিত 
হইতেছে । এক্রগ্ত ৩০ লক্ষ টাঁকা ব্যয় হইবে। 
এই টাকশালে বিবিধ শ্রেণীর ধাতু শোধন 
করা যাইবে এবং উহাতে সকল শ্রেণীর 
ধাতুমুদ্রা প্রস্তুত হুইবে। প্রকাশ যে, এই 
টাকশালটী এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ট"কশাল 
হইবে! ১৯৫১ সালের প্রথম হইতে নূতন 


টাকশালে কান্দ আরম্ভ হইবে আশা করা 
যাইতেছে। 


পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা 
ডাঃ শ্রামাগ্রসাদ যুখাজ্দি সম্প্রতি একটী 
বক্তৃতায় এরূপ অভিমত প্রফাশ করিয়াছেন 
যে, পাকিস্থান কায়েম হইবার অব্যবহিত 
পরে পূর্ববঙ্গ হইতে ১৬ লক্ষ হিন্দু ভারতে 
চলিয়া আসে । উহার পর সাম্প্রতিক 


দি তি 
হৃণী ব্যাঙ্ক লিঃ 
| Re পট 
* সেন্ট্রাল অফিস ঃ 


৪২, চৌরল্গী রোড, 
| কলিকাত। 





গোলযোগে পূর্ববঙ্গ হইতে রেলপথে ও 
বিমান পথে ২৫ লক্ষ এবং হাটা পথে ও 
নৌকাযষোগে ৬1৭ লক্ষ লোক ভারতে 
আশিয়াছে। «কাজেই পূর্ববঙ্গ হইতে 
বিতাড়িত মোট হিন্দুর সংখ্যা বর্তমান সময় 
পর্যান্ত ৫০ লক্ষের মত দীড়াইয়াছে। 


আসামে পাটের চাব--আসামের 
থান ও কৃষিমন্ত্রী শ্ীঅগিয়কুমার দাস এরূপ 
জানাইয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশে বর্তমানে ২ 
লক্ষ ৫৮ হাজাপ ৭ শত একর জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে । উহার উপয় আরও ১ লক্ষ 
একর জমিতে পাটের চাষের জগ্র গবর্ণমেন্ট 
বিলিব্যবস্থা করিতেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার_পশ্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই 
প্রদেশের ৭টী হাইস্কুপকে কলেজে পরিণত 
এবং ১৩টা প্রচলিত কলেগের সপ্প্রগারণ করা 
হইবে | উহা ছাড়া এই প্রদেশে ৩টী নূতন 
পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন করা হুইবে। 
কাগিগরী বি! শিক্ষার জঙ্ভ যাদবপুর কলে 
অব ইঞ্জিনিয়ারিং এগ, ' টেকনলপ্িরও 
সম্প্রপারণ করা হইবে। ্‌ 

সংবাদপত্র ডাকে দিবার নৃতন 
নিয়ম--ভারত সরকারের ডাক ও তাঁর 
ধিভাগ এরূপ একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন যাহা বলবৎ হইলে দৈনিক ও 
শাময়িক লংবদপত্রপমূঘ পোষ্টেন্ ষ্টাম্প 
ছাড়াই ডাকে দেওয়া চলিবে। এক্সপ্ত 
পোর্টেজের একটা টাক! অগ্রিম জমা দিতে 
হইবে এবং উহা হইতে ষ্টাম্পের খরচা কাটিয়া! 
রাখা হইবে। 

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন-- 
আগামী ১২ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
নাসিকে ভারতীয় কংগ্রেসের আগামী 
অধিবেশন হইবে। উহার পূর্বে ২৬শে 
আগষ্ট তারিখে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন 


হইবে। 


১৬০ 


ক 


ভারতে দুগ্ধ উ€পাঙ্ছন--ভারত 
সরকারের মার্কেটিং বিভাগ সম্প্রতি একটি 
তদস্তক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে, ভারতে বর্তমানে প্রতি বৎসরে ৫৮ কোটি 
২৭ লক্ষ মণ দুখ উৎপন্ন হইতেছে উহার 
মধো ৪৬'৭ ভাগ গরুর, €০'২ ভাগ মহিষের 
এবং বাকী ছাপ ছ্ধ। দুর্চদতী পশুর 
শাবকগুলি যে ছধ খায় তাহা! বাদ দিলে 
এদেশে জনসাধারণের ব্যবহারার্থ বৎসরে 
৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ মণ দুধ পাওয়া যায়। 
উদার উপর বিদেশ হইতে বৎসরে ছু. লক্ষ মণ 
দুখের সমান ছগ্ধজাত ভ্রধ্য আমদানী হয়। 
ফলে ভারতে প্রতি ব্যক্তির ভাগে প্রত্যহ 
৫1৫ আউন্স ছুধ পড়ে। অথচ মানুষের 
স্বাস্থারক্ষার- অন্ত গ্রতাহ /১৬ আটন্স দুধ 
খাওয়!' আবশ্যক । এদেশে ৪ কোটি ১১ লক্ষ 
দুগ্ধবতী গাভী, ১ কোটি ৯৬ লক্ষ হুপ্ধবতী 
মহিষ এবং ৮২ লক্ষ চুগ্ধবতী ছাগ রহিয়াছে 
বলিয়া উপরোক্ত তদন্ে জানা গিয়াছে। 
এদেশে যে ছুধ পাওয়! যায় তাছার শতকরা 
৩৬'২ তাগ তরল ভূ হিসাবে এবং বাঁকী দুগ্ধ 
দুগ্ধজাত ঘ্বত, মাখন ইত্যাদি হিযাবে ৰ্যবন্ৃত 
হয়। . | 
'বাহুল। টাইপরাইটার যন্ত্র - 
বাঙ্গল! ভাষায় টাইপরাইটার যন্ত্র প্রস্তুত 
সম্পর্কে উপদেশ দিবার জনত পশ্চিমবলগ গব্ণ- 
মেন্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন.। উক্ত 
কমিটিতে টাইপরাইটারের ‘ফি? বোর্ড 
সম্পর্কে আনন্দবাজার পঞ্জিকার শীনুরেশচন্দ 
মভুষদার যে নমুনা দেঘ কমিটি তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
ভারতে টাইপ রাইটারের কারখানা 
জান! গিয়াছে যে, বোষ্বাইয়ের লিফটে 
শীঘ্রই টাইপরাইটার, বস্ত্র প্রস্তুতের জনত 
২টী কারখানা স্থাপিত হইবে। (এজ 
একটী বৃটাশ টাইপরাইটার প্রস্তুত কোম্পানীর 
এবং একটী ইটালিয়ান কোম্পানীর লহিত 
চুভি হইয়াছে । ইতিমধ্যেই এ আস্ত 
প্রয়োজনীয় কতক যন্ত্রপাতি বোম্বাইয়ে 
আনিয়া! পৌছিয়াছে। 


রর 


আৰ্থিক জগৎ 


গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা _ 


গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্তু ২ষ্টি জাহাজ 


এবং মাছ প্রকার যাকতীর সরঞ্জাম ক্রয়. 


করিবার অন্ত 'পশ্চিমবল গবর্ণমেণ্টের তরফ 
কইতে ডাঃ যেশীপ্রসাদ ও শী এশ কেদে 
শীঘ্রই” দেন্মার্ক যাইতেছেন বলিয়া জানা 


গিয়াছে । উহারা াছাজের লঙ্গে সঙ্গে এই 
, প্রদেশে মা ধরার বিশেষজ্ঞও অ'মদানী 


করিবেন। 

ছয় পয়সার পোষ্টকার্ড--আগামী 
১লা অক্টোবর তারিখ হইতে ভারতীয় ডাক 
বিভাগ দেশে ছয় পয়সার এফটি পোষ্টকার্ড 
প্রচলন করিবেন | বর্তমামে ডাক বিভাগ 
কর্তৃক বিক্রীত ৩ পয়সার পোষ্টকার্ডে 
লিখিধাঁর যে যায়গা আছে ৬ পয়সার 
পোষটকার্ডে তাহার ৩ গুণ যায়গা 
থাকিবে। 

চিনির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ| দিল্লীর একটা 
সংবাদে প্রকাশ ফে, আগামী বৎসরে তায়ত 
হইতে চিনির নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া 
হইবে এবং এদেশে গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে 
১ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিষেন। 

কাঁগুলা বহন্দর--করাচী বন্দর 
পাকিস্বানে পড়াতে ভাঁয়ত সরকার উহার 


নিকটে ফচ্ছ উপসাগর তীরে কাগুলা নামক . 


স্থানে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর নির্শ্মাপের 


সংঙ্কর ফরিয়াছেন।. প্রকাশ যে, ' বন্দর 


নির্খাণের কাজ ১৯৫৪ সালের মার্চের মধ্যে 
শেষ হুইবে। বন্দরের অঙ্ক কতিপয় 
বর্গমাইল পরিমিত স্থান খাপ করা হইয়াছে। 
চনরীকে ইতিমধোই রেল লাইন দ্বার! 
ভারতের অন্ত. অঞ্চলের স্থিত সংযুক্ত করা 
কাঁচ অনেক্দুর অগ্রসর ছইয়াছে। 
পাকিস্মানে তুলার জবদ্থ। ভারত 
ও পাকিস্থানে সেপ্টেম্বর হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত 
তুলার বৎসর গণনা কয়া হইযা থাকে। 
আগামী আগষ্ট মাসে যে বলয় শেষ হইবে 


তাহাতে পাকিস্থানে রণ্ামীযোগ্য তুলার, 


পরিমাপ ছিল ১১-লক্ষ বেল। উচার যধো 
গত মে নাল পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৮২ হাজার বেল 


- কৃষি 


[ ২৪শে জুলাই, ১৯৫০ 


তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । মনে 
হইতেছে যে, আগামী আগষ্ট পর্য্যন্ত বাকী 
তুলাও অধিকাংশ বিক্রয় হুইয়া যাইবে'। 
আগামী লেপ্টেম্বর হইতে যে বৎসর আর্ত 
হইবে তাহাতে, পাকিস্থানে রপ্তানীযোগ্য 
১২ লক্ষ ৪৩ ছাঁঞ্জার বেল তুল! পাওয়া 
যাইবে। চলতি বৎসরে পাকিস্থাশ হইতে 
বিদেশে যে তুলা রপ্তানী হইয়াছে তাহার 
মধ্যে তারতে মাত্র ৪৫০৯ বেল তুলা রপ্তানী 
হইয়াছে | | 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃক্ষরোপণ 
অন্থুষ্ঠান_ুপাই মালেয় প্রথম সপ্তাছে 
তারতে জাতীগ্ব রদ মহোৎগবের, অমুষ্ঠান 
ছইয়াছে। এই সম্পর্কে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের কথাও উল্লেখযোগ্য । মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রে 'আরবর ডে’ (Arbor Day) 
অন্ুঠঠান এখন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে 
পরিণত হুইয়াছে। এ বৃক্ষরোপণ অমুষ্ঠানের 
প্রধান অল হইতেছে বৃক্ষরোপণের 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, যে 
সকল যৃক্ষাদি ইতিপূর্বে রোপণ কর! 
হইয়াছে এগুলির যত লওয়া এবং অপচয়ের 
বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা। বিষ্ঞাল 
ছাত্রেরাই এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অংশ প্র 
করিয়া! থাকে । এ সময়ে তাহায়া বহু বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া থাকে এবং বৃক্ষ সংরক্ষণ ও”? 
বিভির কার্যে বৃক্ষের ব্যবহার সম্বন্ধে 
আলোচনা ও চর্চা করিয়া থাৰে। কিন্ত 
১৮৭২ সালের পূর্বে কার্য্যতঃ বৃক্ষরোপণ 
দিবসের অচুষ্ঠান হয় নাই এবং উহা প্রথম” 
অমুষ্ঠিত ছয় নেৱাস্কায়। প্রধানতঃ যে ষ্টাপিং 
মর্টন নামক জনৈক সংবাদপত্র প্রকাশক ও 
কমিশনারের উত্তোগে বৃক্ষরোপণ 
পুরিকল্পানা কার্য্যে পরিণত হুয়। নেত্রাস্কায় 
বৃক্ষ দিয় সংখ্য! ছিল খুবই কম । 'নায়বর 


ডে” অনুষ্ঠানের ফলে উক্ত ষ্টেটে প্রথম 
ৰংসরে ১০ লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয়। 
উহা অনুসরণ করিয়া অনন্ত টেটও বৃক্ষ- 
রোপণ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। বর্তমানে সকল 
ষ্টেটে এবং কানাভারও বহু প্রদেশে 
বৃক্ষরোপণ দিবসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 










ত্ৰয়োদশ বর্ষ | 








ভারতে কারিগরী শিক্ষা প্রসার 


শিল্প ব্যবসায়ের ব্যাপক উন্নতি ও প্রপার 
সাধনের জন্জ এদেশে_.বেশী-সংখায় হুপটু 
কন্থা,বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও সুদক্ষ পরিচালক 
দরকার । কিন্ত কারিগরী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক্ষ 
শিক্ষার সুযোগ এখনও খুব সীমাবদ্ধ বলিয়! 
এদেশে সেরূপ লোকের খুবই অভাব দেখ! 
যাইতেছে । সুপরিকললিত চেষ্টায় 
অভাৰ পরিপুরণ করিতে ন! পাঁরিলে দেশের 
শিল্পোন্নতির আশা বাস্তবে প্রতিফলিত 
হওয়া কঠিন! সুখের বিষয় গত যুদ্ধের 
সময় হইতে এদেশের কেন্দ্রীর সরকার 
কারিগরী শিক্ষা পরপারে কিছুটা যত্ুপর 
হইয়াছেন! যুদ্ধোত্তর যুগে নানারূপ উন্নয়ন 
কল্পনা কার্য্যকরী করার অন্ত স্থপটু কর্ম্মী, 

ভর অফিসর ও পরিচালক বেশী 
পরিমাপে প্রয়োজন হুইবে বুবিয়া ভারত 
গৰ্ণমেণ্ট এদেশে কারিগরী শিক্ষার সমুচিত 
উন্নতি সাধন সম্পর্কে সমুচিত নির্দেশ প্রদানের 
জন্ত ১৯৪৫ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের সভাপতিত্বে “অল ইত্ডিরা 
কাঁউন্দিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন? নামে 
একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 
প্রথমে তিন বৎসরের অন্ত এ প্রতিষ্ঠান গঠন 
কর! ছইয়াছ্ধিল। এক্ষণে আরও তিন বৎসরের 
প্র কাউদ্দিদটি পুনর্গঠন করা হুইয়াছে। 
সরকার দ্বিতীয়বারের অন্ধ উহার 
পতিপদে বৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি 
কলিকাতায় ‘অল হওণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর 
টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের একটি অধিবেশন 
হুইয়া গিয়াছে । এ অধিবেশনে সভাপতির 


অভিভাষণ প্রদান করিতে গিয়! প্রযুক্ত 
সরকার কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও কার্য্যধার! 
বর্ণনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা 
ও শিল্প সংক্রান্ত উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
সম্পর্কে দেশের বর্তমান অবস্থা ও সমন্তাও 


তিনি সুনিপুশতাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
সেই 


শীধুক্ত সরকারের অভিভাষণ পাঠে জান! 
যায়, ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ও শিল্প 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভারতে কারিগরী শিক্ষার 

প্রসার ১৬১-১৬৩ 
ওজন ও মাপের মান নির্ধারণ ১৪৩-১৬৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬৬-১৬৮ 
নানাকথা ১৪৮-১৭১ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর - ১৭২ 

ূ বান্দারের হালচাল ওয় কভার ূ 


ব্যবলায় সম্পর্কিত বিষিয়ে উচ্চতর শিক্ষা 
প্রদানের জন্থ ৪৮টি প্রতিষ্ঠান আছে। 
উহার মধ্যে ১২টি হইতেছে প্রথম শ্রেণীর, 
১৬টি ধিতীয় শ্রেণীর, ১৫টি তৃতীয় শ্রেণীর 


ও ৫টি চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষায়তন। উপরোক্ত 


৪৮টি শিক্ষায়তনে বৎসয়ে গড়ে ৫ হাজারের 
মত ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । এদেশে 
উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানসমূছে শিক্ষা, 
প্রধানের সমুন্নত বিবিব্যবস্থা এখনও তেমন 
কিছু গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। 
সুযোগ্য ছাত্রের সংখ্যাও নিতান্তই কম। 


ডিগ্রি, ভিলপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রদানের - 


জন্ত যেসব পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে 


দ্বারে 





Monday, 31st July, 1950. সোমবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৭ 





প্রায় শতকরা *২ ভাগ ছাত্র ফেল করিয়া 
থাকে। 

উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের অবস্থা যে এখনও কতদূর অনুন্নত 
বৃটেন, জার্মানী, মার্কিন যুজরাষ্ট্র প্রভৃতি 
দেশের সহিত তুলনা করিলে তাহা! হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। শ্রীযুক্ত সরকার নিজেই এবিষয়ে 
তুলনামূলক বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
বৃটেনে কেবলমাত্র হালিফন্স, ব্রেভফোর্ড এবং 
হাভারস্ফিন্ডের তিনটি কারিগরী শিক্ষা 
কেন্দ্রেই বৎসরে » হাজার ৫০০ জন ছাত্র 
শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ঝর সংখ্যা বস্তুতঃ 


আমাদের দেশের ছাত্র সংখ্যার দ্বিগুণ। 


বৃটেনের বিশ্ববিভালয়সমূঙ্থে ১৯৩৮ সালে 
€ হাজার ছাত্র শিল্প, পূর্ত ও ধাতু বিষয়ে 
উচ্চ শিক্ষা লান্ত করিতেছিল। বর্তমানে 
সংখ্যা বাড়িয়া ১১ হাজার 
দাড়াইয়াছে। অথচ ভারতে, খুব কম 
সংখ্যক বিশ্ববিষ্তালয়েই উচ্চতর কারিগরী 
শিক্ষা প্রদানের হুব্যবস্থা আছে। আর এসব 
বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও এখন পর্য্যন্ত 


খুবই অল্প। পশ্চিম জার্মানীতে উচ্চ ধরণের , 


কারিগরী শিক্ষা প্রদানের অন্ত আটটি 
বিশ্ববিস্তালয় রহিয়াছে । উহাদের তিত্র 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ হাজারের কম হইবে 
দা। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কারিগরী শিক্ষা 
প্রধানের ব্যবস্থা বর্তমানে বৃটেন ও পশ্চিম 
জার্দ!নীর তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। 
ছাত্র সংখ্যাও বিপুল। উচ্চ কারিগরী 
শিক্ষার . প্রসার সম্পর্কে যে ভারতের 
মত বিরাট দেশে অনেক কিছু করিবার 
আছে অগ্তা্ত দেশের এব বিবরণ হইতে 
তাহাই উপলব্ধি করা বায়। প্রযুক্ত 


Ad did ০০৩ হত হত বন রন ইট ও ইট করা টির নান 


s- শপ ৯:৬০ শ ss Be 


১৬২ 


সরকারের মতে কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে 
had been 


persisting with the bullock-cart 


‘until recently we 


speed while the world before us 
Was moving forward in galloping 
80169 অর্থাৎ কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে 
বহ্জ্্িগৎ যেখানে * লম্পে ঝম্ছফে অগ্রসর 
হইয়াছে আমরা সেখানে গো-শকটের মত 
ধীর মন্থরগতিতে চলিয়াছি। এই উক্তি 
হইতে মনে হয় স্বাধীনতার আমলে কারিগরী 
শিক্ষার ব্যাপারে সুপটু কর্দাদল, সুদক্ষ 
ইঞ্জিনিয়ার ও পরিচালক গড়িয়া তোলার 
ব্যাপারে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ 
নিবদ্ধ হুইয়াছে। ইহ! সুখের বিষয়। 
‘অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব টেক্নিক্যাল 
এডুকেশন” গঠিত হওয়ার পর এদেশে 
কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠান 
কি সব বিধিব্যবস্থ। অবলম্বনে যত্বুপর ছুইরা- 
ছেল শ্রীযুক্ত সরকার তাহার বক্তৃতার 
তাঁহাও বণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ 
কাউন্সিল এদেশে উচ্চতর কারিগী শিক্ষা 
প্রসারের সুবিধার্থ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও 
পশ্চিম ভারতে এক একটি করিয়া! উচ্চতর 
টেক্‌নিক্যাল ইনট্রিটউসন স্থাপনের জঙ্ত 
গবর্ণযেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। 
এরূপ চারিটি নুতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
_প্রশ্তাৰ ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। 
পুর্ব অঞ্চলের প্রস্তাবিত উচ্চতর কারিগরী 
শিক্ষায়তলটি পশ্চিমবঙ্গের হিঙ্জলীতে 
প্রতিটিত হইবে বলিয়া স্থির হুইয়াছে। 
পশ্চিষবলের গবর্ণমেণ্ট ও প্রতিষ্ঠানের অন্ত 
বিস্তীর্ণ জমি ও কতকগুলি ভবন প্রদান 
করিয়াছেন। হিজঅলীতে সেই জমির উপর 
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কাত 
গুরু হুইয়াছে। পশ্চিম ভারতের প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপিত হুইবে বোন্াই সহরের নিকটে । 
বোম্বাই গবর্ণমেপ্ট উহার স্থান নির্বাচনে 
উদ্ভেগী হইগ্লাছেন। অন্ত ছুইটি প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কেও শীঘ্রই বিধিব্যবস্থা অবলঘিত ছইবে। 
প্রস্তাবিত চারিটি শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিলে 
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উহা এক এক অঞ্চলে উচ্চতর কারিগরী 
শিক্ষার বিরাট কেন্তস্থল হইয়া দাড়াইবে 
এবং উহার মারফুতে উপযুক্ত সংখ্যক 
বিশেষজ্ঞ কারিগর, শিল্প প্রদর্শক ও পরিচালক 
গড়িয়া তোলটুর পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ 
নাই। ্ 

কেবল নূতন চারিটি উচ্চতর শিক্ষাগ্রতন 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই . নছে। কাউন্সিল 
এদেশে স্থাপিত কতকগুলি কারিগরী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে উন্নত ও সুদৃঢ় করা সম্পর্কেও 
মনোযোগী হুইয়াছেন। তাহার! দেশের 
চৌদটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন 
করিয়া! উহাদিগের কার্ধযধারা সম্প্রলারণ 
সম্পর্কে ও শিক্ষা! প্রদান ব্যবস্থার উৎকর্ষতা 
সাধন সম্পর্কে উহ্বাদিগকে উপযুক্ত সরকারী 
সাহাব্যঙ্পানের জন্গ সুপারিশ করিয়াছেন। 
ভারত গবর্ণমেন্ট ও সুপারিশ গ্রহণ করিয়া 
১৯৪৯-৫০ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য ও খ্ণ বাবদ মোট ৮২ লক্ষ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- 
সমূহের তত্বাবধানে যেলৰ কারিগরী 
শিক্ষায়তন পরিচালিত হইতেছে অর্থাভাবে 
তাহার অনেকগুলির কার্য সম্প্রসারণ 


কঠিন 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ শ্রী 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৪ 


৫ N 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 
[) 
হেড অফিস :__৬১নং বছবাজার ট্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
&২|২-এ, কর্ণওয়ালিশ, ্রীট 
অন্যান্ত শাখ! £ 
চট্টগ্রাম, চম্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। 
সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা |ফণক্পভ ৩০ আলা 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
{ করা হয়। 


ছইয়া দীড়।ইয়াছে। প্রাদেশিক 








সরকারসমূহের পক্ষে ওঁ অন্ত উপযুক্ত 
অর্থসংস্থান সম্ভবপর পছে বুঝিয়া 
কাউন্সিল ও ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার- 
গুলিকে সমুচিভ পরিমাণ সাহায্য প্রদান 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ। 

এদেশে বিতিন্ন অঞ্চলের কারিগরী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিতির রকমের আদর্শ ও ধারা 
অন্যায়ী পরিচালিত হইতেছে। কারিগরী 
শিক্ষ! সম্পর্কে সুপবিকল্পিত উদ্নতি এইভাবে 
সম্ভবপর নছে। কাঞ্জেই ‘অল্‌ ইণ্ডিয়া 
কাউন্সিল ফর টেকৃনিফ্যাল এডুকেশন: দেশের 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহ্বাদিগকে 
যথাসম্ভব একই সুত্রে ও একই আদর্শে 
পুনর্গঠিত করার কাজে উদ্যোগী হইয়াছেন 
বলিয়া শ্রীযুক্ত সরকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
দেশের প্রয়োজন ও শিল্প ব্যবসায়ের গ্য়োজন 
বিচার করিয়া শিক্ষাসতন সমূহের পাঠা- 
তালিকা স্থির করিয়া দ্বিবার এবং ভিগ্রী ও 
ভিপ্লোমার সুপঙ্গত মান নির্ধারণ করিয়া 
দিবার কাজেও কাটন্রেল হাত দিয়াছেন। 
এই লব কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার অভ 
এবং দেশের স্বার্থের দিক হইতে সমস্ত কাঠি 
পরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাধ্যধারা নিয় 
অন্ত যুক্ত সরকার তাঁহার অভিতাবণে 
কারিগরী. বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা তাহার এই 
প্রস্তাব খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। 
কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিশ্ববিভালয় 
স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে এ শ্রেণীর 
বিভিন্ন শিক্ষারতনকে এক সুত্রে সংগ্রথিত কর! 
হইলে এবং প্রয়োজনাহুরূপ অর্থ সাহায্য 
প্রদানের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে এ ব্যাপারে 
দেশ সহজেই অভীষ্ট উন্নতির পথে অগ্রস 
হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। 
* কারিগরী শিক্ষান্ন সমুচিত গ্রসানস শা 
হইলে, বিপুল লংখ্যক সপটু কারি 
বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও সুদক্ষ পরিচালক 
গড়িয়া উঠিয়া শিল্প ব্যবসায় সংগঠনে যত্বপর 
হইবে । আর তাহাতে দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির 
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পথে আগাইয়া যাইবে বলিয়া, শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞন সরকার, আশা - কঙ্গিতেছেন। 
আমরাও সেই ধারণাই পোষণ করিতেছি! 
তবে কারিগরী শিক্ষার দিকে এদেশের 
যুবকরা যাহাতে বেশী সংখ্যায় আকৃষ্ট হয় সে 
জন্ত তবিষ্যতের অনির্দিষ্ট সুযোগের কথা না 
বলিয়া এখন হইতে সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের, 


ওজন ও মাপের মান নির্ধারণ 


সুদূর অভীতকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে শত শত রকমের ওজন ও মাপ 
প্রচলিত রহিয়াছে । একই জেলা বা মহকুমার 
গ্রামলমূহের মধ্যেও ওল ও মাপের এই 
বিভিন্নতার অন্গশ্র প্রমাণ বাললাদেশেও 
পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের ফোন কোন জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্যের দম্ভ ৬০ 
তোলা, ৮০ তোলা এবং ২০ তোলার সের 
নির্দিষ্ট আছে। ধান চাউলের ব্যবপায়ে 
কোথাও ৮০ তোলা, কোথাও ৮৪০০ আনার 

ব্যবহৃত হয়। জমির মাপ সম্পর্কেও এক্সপ 

ক পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ' 

পুর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাস্তা- 
ঘাটের অতাববশতঃ দূরবর্তী অঞ্চলের সহিত 
বাবলাবাণিপ্য 'বিশেষ সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া 
এই শ্রেণীর স্থানীয়, ওজন ও মাপ 
জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ 
হয় "নাই। নিদিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণ 
প্রচলিত স্থানীয় ওজন ও মাপের সহিত 
পরিচিত ছিল এবং স্থানীয় গণ্ভীর বাহিরে গিয়া 
খু রুম সংখ্যক লোককেই বেচাকেনা করিতে 


ত। রেলপথের প্রবর্তন এবং ন্দীপথে, 


কু চলাচল আরম হওয়ার পর ব্যবসায় 
'জ্যর'বিস্তৃতি ঘটিল বং ভারতের বিভিন 
দেশের মধ্যে পুরাপুরি বাণিজ্য - সম্পর্ক 
স্থাপিত হইল । আন্বঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের 
এই বিভ্বৃতির সঙ্গে সঙ্গে-প্রদেশলমুহের মধ্যে 
পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে স্থানীয় 


অস্ত উপযুক্ত কর্দক্ষেত্র প্রস্তুত করাই গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হুইবে। কারিগরী 
শিক্ষা লাতের পর নিচঞ্জদের 


দের বেকার বলিয়া থাকিতে নহয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই দিক দিয়া প্রন্ৃত 





উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থা হি করিতে হইলে 


ওজন ও যাঁপ ব্যবহার করা সম্ভব হইল মা। 
কালক্রমে ক্কষিজাত পণ্যের অন্ত মণ, সের, 
ছটাক ইত্যাদির ওজন এবং শিল্পজাত পণ্য 
ও আমদানীকৃত পণ্য সম্পর্কে ইংলত্ডের 
অনুকরণে টন, পাউণ্ড, আউন্স, ফুট, ইঞ্চি 


ইত্যাদির ওদন ও মাপের প্রচলন হইল। _ 


বল! বাহুল্য দূরবর্তী অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে 
সর্বসম্মত মণ, দের, ছটাঁক, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি 
ওজন ও মাপ প্রচলিত হইলেও বিভিন্ন 
প্রদেশের স্থানীয় ওজন ও মাঁপগুলির ব্যবহার 
অস্তহিত হয় নাই। 'উত্তয়বজের পাইকামী 
ব্যবসারিগণ কলিকাতা বা ভায়তের অন্ত 
কোন ব্যবসাকেন্ত্রে পণ্য রপ্তানী করিলে ৮০ 
তোলার শের অনুযায়ী মূল্য উল্লেধ করিয়া 
থাকে। কিন্তু স্থানীয় কৃষক বা ফড়িয়ার 
নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিবার. কালে 


গ্রচলিত-৬০ তোলার-সের হিসাবেই মূল্য 


দিয়া থাকে | - 
বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যে পাইনারী এবং 
খুচরা ব্যবসায়ের জ্ভ যে সমস্ত ওজ্জন ও মাপ 


“প্রচলিত আছে তাহাদের মান এবং নার্সের 
পার্থক্য একেবারে দুর হইয়াছে বলা চলে 


না। বোষধাই ‘মণ’ এবং বেজল “মপের মান 
পৃথক । বাজার ‘মণ’ এবং ফ্যাক্টরী বা 
কারখানার . শের” মধ্যেও তারতম্য 
রহিয়াছে | দক্ষিণ ভারতে মণ, লেরের 
পরিবর্তে অধিকাংশ পণ্যের ক্রয়বিক্রয়ে 
‘কেও’ ব্যবহৃত হুয়। অন্ত রাজ্যের ক্রেতা 


. 


কর্দোভম- 
খাটাইবার সুযোগ না পাইয়া শিক্ষিত যুবক- 


এখন হইতে ব্যাপকভাবে ‘উন্নয়ন পরিকল্পন? 
সংগঠনে ব্রতী হওয়াই গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য । 


তাহা হুইলে ফোম না কোন' পরিকল্পনার. 


উপযুজ বর্দসংস্থানের আশা দেখিয়া যুবকেরা 
কারিগরী শিক্ষা গ্রহণে অমুপ্রাপিত হইবে ' 
ফলে কারিগরী শিক্ষা ও কর্ম্মনিয়োগ_-এ 
ছুইয়েরপথ দেশে প্রশস্ত ইইবে। " BY 


বা বিক্রেতাকে ইংরেজী টন, 
প্রভৃতিতে হিসাব করিয়া এই সমস্ত ক্রেত্রে 
মুল্য আদান প্রদান করিতে হয়।- 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, অনুন্নত 


যোগাযোগ ব্যবস্থায়. দেশের এক অঞ্চলের 


জনসাধারণের সহিত অন্ত অঞ্চলের জন-. 


সাধারণের বিশেষ সংযোগ ছিল না এবং. 


ব্যবসায় সম্পর্কও ছিল খুব ফম। ওজন ও 
মাপের এই! পার্থক্য তখন জনসাধারণের পক্ষে 
ততটা অসুবিধার কারণ হইয়া দাড়ায় নাই। 
কিন্তু বর্তমানে একই রালোর বিভিন্ন 
অঞ্চল এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
যাণিজ্য সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় 
বিভিন্ন অঞ্চলের রকমারী ওজন ও মাপ 
নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়া দীড়াইয়াছে। 
ওজন ও মাপের বিভিন্নত! বাব্সায়বাণিজ্যে 
অনিশ্চয়তা আনয়ন করে এবং ইহাতে অসাধু 
ব্যবসায়ীর পক্ষে অপরিচিত ক্রেতাকে বঞ্চনা 
করার সুবিধা হয়। . বৈদেশিক বাণিজ্যেও 
তারতীয় ওজন এবং মাপগুলি একেবারে 
অচল । এই দিক দিয়াও একটি নির্দিষ্ট 
যানের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত 


বছ রকমের ওজন ও মাপসমূহে্র মধ্যে সমতা 


সাধন করার যৌক্তিকতা, অনন্থীকার্ধ্য। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই, 


এদেশে ওজন "ও নাপেয় নির্দিষ্ট একটি মান 


মির্ঘারণের প্রচেষ্টা চ্লিতেছে। এই:লময়। 


এবং ইহার পরবর্তাকালে কেন্দ্রীর ও 


পাউণ্ড 


ঃ 





১৬৪ 


প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টপমুহ ওজন ও মাপ 
সম্পর্কে একাধিক কমিটীও গঠন করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৫৪ সালে ভারত সরকারের 
প্রস্তাব অমুযায়ী রেলপথে মালপত্র 
চলাচলের তর্ভ ৪০ সেরের (৮২৯ পাউণ্ড ) 
মণ প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৯ লালের দৈর্খ্যের 
মাপ সংক্রান্ত আইনে ( Neasure of 
Length Act, 1889) ই, ফুট ইত্যাদি 
প্রাথমিক মাপল “রাজকীয় গঞ্জের? 
(Imperial Yard) মান স্থিধীকৃত .হয়। 
১৮৬৭-৬৮ শালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত 
একটি কমিটি এদেশে ইংরেজী ওজন ও মাপ 
প্রবর্তনের সুপারিশ করেল। কিন্ত কমিটি 
তিন জন লদন্ত মে ট্রিক প্রপালীতে ওজন ও 
মাপের মান নির্ণয় করার স্বপক্ষে অভিমত 
প্রকাশ ফরেন । অবশ্ত সেক্রেটারী অব ষ্টেট 
এবং ভারত গবর্ণমেপ্টের মধ্যে মততৈধতার 
দরুণ কমিটীর সুপারিশ সম্পর্কে ফোন কার্য্য 
ফ্রী ব্যবস্থা অবপন্ধন কর! লল্ভব হর মাই। 
প্রথম ' মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ লালে 
' পুনরার আর একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত 
কমিটি ভারতীয় এবং বৃটীশ ওজন ও মাপের 
মধ্যে সাম লাধন ফরিরা একটি নূতন 
মান নির্ধারণের সুপারিশ করেন। উল্লিখিত 
কমিটির একজন ইংরের সদন্ত কমিটির 
সুপারিশের সহিত একমত না হইয়া ওজন 
ও মাপ সম্পর্কে অনতিবিলন্বে আত্তর্াতিক 
মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ করার সুপারিশ 
করেন। ১৯১৩-১৪ সাপের কমিটির 
হুপারিশ কেঙ্গীয় এবং প্রাদেশিক পবর্ণমেণ্ট 
সমৃছেক আংশিক সম্মতি লাভ করে। কেন্জীয় 
গবর্ণমেপ্ট দৈর্খ্যের বিষয় বাদ দিয়া 
একমাত্র ওজনের একটি নির্দি্ মান নির্ধারণ 
করিতে সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ১৯৩৯ 
সালের পুর্যে এই সম্পর্কে কোনরূপ আইন 
প্রণয়ন কর ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই। ১৯৩৯ লালের আইনে বোষ্বাইয়ের 
টাকশালে রক্ষিত একটি প্লাটিনাম 
পিলিগারের ভিত্তিতে 'ষটাপ্ার্ড গ্রেন* এর 
মান নিপাত হইয়াছে। ১৮০টী ষ্টাগ্ডার্ড 





খর্থক জগৎ 


[ ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ 





প্রেনে এক তোলা; ৮০ তোলায় এক শের, 
৪০ পেরে এক মণ, ৭০০০ ষ্টাণ্ডার্ড গ্রেনে 
এক পাউগ্ড, ঠাতার্ড পাউণ্ডের ষোল ভাগের 
এক তাগ এক আউদ্দ,। এক হনয় ১১২ 
্টাপ্ডার্ড পাউণ্ডের সমান এবং ২২৪০ ষ্টাণডার্ড 
পাণ্ডে যে এক টন হইবে তাঁহাও উপরোক্ত 
আইনে নিন্দি্ট করিয়] দেওয়া ছয়। 

১৯৩৯ সালের আইনৈ ওজনের মান 
নির্ধারিত হইল। কিন্তু এই মান অস্ুসারে 
ওজন নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক 
গবর্ণমেষ্টসমুছের | তদমুষায়ী মধ্য প্রদেশ, 
বোম্বাই, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও 
বিহার গবর্ণমেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়! 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের 
মান শ্ব শ্ব প্রদেশে কার্ধ্যকরী করিয়াছেন। 
আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের কোন 
আইন এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। 

ওজন নিয়ন্ত্রণের আইন কয়েকটি প্রদেশে 
কার্যকরী হওয়ার পর মেক প্রণালীতে 
একই প্রকার মান প্রচলনের দাবী উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৯৪০ সালের জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেস সন্ষেলনও ইহার স্বপক্ষে অতিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মেট্রিক বা দশমিক 
প্রণালীতে ভারতীয় মুদ্রার মান নির্ধারণ 
করার অস্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট একটি 
আইঠনর খসড়া প্রস্তুত করেন এবং জনমত 
সংগ্রহ করার জন্ক প্রস্তাবটি প্রচারিত হয়। 
ভারতীয় 'টাঙ্কাকে” মুদ্রার প্রধান ইউনিটি 
ধরিয়া ইহাকে ৬৪ পয়সার পরিবর্তে একশত 
‘সেপ্টে’ বিভক্ত করাই প্রস্তাবিত আইনের 
উদ্দেস্ত। ‘ইহার ফলে ৫০ সেপ্টে এক 
আধুলি, ২৫ সেণ্টে এক মিকি, ১২ সেণ্টে 
এক ছুয়ানী প্রভৃতি পরিবর্তনের কথ! আছে । 
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ঘ্ষযুকুমাব নাইস, 


১নং ধর্দ্দভলা গ্রীট, কলিকাতা 






১৯৪৭ শালে ইণ্ডিয়ান ষ্টাগডার্ডস্‌ ইন্‌- 
ষ্টিটিউশন বা তারতীর্ন মান-নির্ধীরণ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং এই বংসরেই 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ওজন ও মাপের 
জঙ্ক মে টুক প্রণালী অবলম্বন করিয়া একটী 
নির্দি্ট মান প্রচলনের সুপারিশ করেন। 
ইহার পর ভারত লরকারের লম্মতিক্রমে 
এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্ভোগে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্পমেণ্ট, দেশীয়রাজ্য এবং বণিক 
সভা-দমুছের প্রতিনিধি নিয়া এই বিষয়ে 
একটী বিশেষ কমিটী গঠিত হয়। 

বিগৃত বৎগর উক্ত বিশেষ কষিটীর 
রিপোর্ট ভারতীয় মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের 
জেনারেল কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । 
উক্ত রিপোর্টেও আত্যন্তরীণ এবং আত্ত- 
ভ্ভীতিক ব্যবসাবাপিজ্যের সুবিধার্থ তারতের 
ওজন ও মাপ সম্পর্কে নিন্ধি্ট একটী মান 
মেট্রিক প্রপালীমতে প্রচলন করার সুপারিশ 
করা হইয়াছে। বহু কালের প্রচলিত ওজন 
ও ম।পদমুহ বাতিল করিয়া হঠাৎ মেট্রিক 
প্রণালী অবলঘ্ন করিলে এদেশে যে 
অন্ুবিধ! ও গোলযোগ দেখ! দিবে তৎ- 
সম্পর্কে অথছিত হুইয়া কমিটী নূতন গ্রণা 
১৫ বৎসর সময় মধ্যে চুড়াস্তরূপে কার্ধ্য 
করার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ 
বৎসরে মেট্রিক গ্রপালীর ওজভ্রন ও মাপ 
সম্পর্কে বিভালয়, সংবাদপত্র, বেতার, 
লিনেন! প্রদর্শনী প্রভৃতির সাছাষ্যে প্রচাঁর- 
কাৰ্য্য চলিবে এবং জনসাধারণকে এই 
বিষয়ে শুশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা হইবে । 
পাঁচ বলয় অন্তে দশ বৎসর সময় মধ্যে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের প্রতিষ্ঠান্সমূহে মেট্ট্রক প্রণালী 
মত ওজন ও মাপের ব্যবহার প্রচলন করা 
হইবে । দশ বৎসর অস্ত্রে পনর বৎস; 
মধ্যে এই প্রণালী চূড়াহরূপে প্রবর্তন করি 
রকমারী ওজন ও মাপ বিধিষহিভূতি এবং 
বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হুইবে। 
কমিটী বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদিতে প্রথম 
হইতেই ওজন ও মাপ সম্পর্কে মেট্রিক 
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প্রণালী ব্যবছার করার প্রস্তাব করিয়াছেন । 
মেট্রিক প্রণালী মত ওজন ও মাপ প্রবর্তন 
করার পূর্বে দশমিক প্রপালীতে দেশের 
মুদ্রামান পরিবর্তিত করা সমধিক প্রয়োজন 
বলিয়া কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং এই সম্পর্কে মধাকালীন গবর্ণমেন্টের 
যে প্রস্তাব আঁছে তাহ! সত্বর কার্ধ্যকরী 
কর।র পরামর্শ দিয়াছেন। 
কমিটার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ 
এই যে, মেট্রিক প্রণালীতে ওজন ও মাপের 
মাল নির্ধারিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তারতে 
প্রচলিত মণ; সের, ছটাক, কেও, বিঘা, 
কাঠা! প্রভৃতি বিবিধ ওল্পন ও মাপের নাম. 
পরিত্যাগ করিয়া ওজন ও মাপের 
আস্তজ্জাতিক নামকরণ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত. 
হইবে। 
ওত্রন ও মাপ সম্পর্কে মে টুক প্রপালীর 
' প্রবর্তন ব্যাপারে রাজ্যমমৃত্রে গবর্ণমেণ্ট, 
বিভিন্ন বণিক সভা এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান 
লফলেই সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কখন 
এবং কি উপায়ে এই প্রণালী প্রবর্তন করা 
বিধেয় তদ্বিয়ে কে কেহ অবপ্ত দ্বিমত 
কাশ করিয়াছেল। আমাদের মনে হয় 
নির্ধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটী 
এই বিষয়ে যে পনর বৎসর সময়ের প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত | ওবধপত্র, 
চা, লৌহ ও ইস্পাত, সিযেন্ট প্রভৃতির 
পাইকারী এবং ধুচরা ক্রয় বিক্রয়েও এখন 
আর সাধারণতঃ দেশীয় ওজন ব্যবহৃত হয় লা। 
জনসাধারপণও ক্রমে এই সমস্ত পণ্য সম্পর্কে 
মেট্রিক প্রপালীর ওগ্গলে অত্যন্ত হইয়া 
যাইতেছে। দৈর্ঘ্যের মাপ সম্পর্কে মোটা- 
মুটি এরূপ বল! চলে । নিরক্ষর চুতার মিশ্র 
এবং জনসাধারণও ফুট ইঞ্চির মাপের সহিত, 
জ বিশেষভাবে পরিচিত। নিরবচ্ছির 
চারকার্ধ্য হইলে কালক্রমে ওজনাদি 
কেও অনসাধারণের ধারণা এরূপ সহদেই 
পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 
কমিটী ভারতীয় ওজন ও মাপগুলির 
নাম পরিত্যাগ করিয়! আন্তর্জাতিক মাম 


]. 





গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এই ব্যবস্থায় 
ওজনের ব্যাপারে আমাদের মণ সের 
ছটাকের পরিবর্তে টন* হুদ্দর, পাউণ্ড এবং 
মাপ সম্পর্কে বিঘা, কাঠার স্থলে একর, গল, 
ফুট ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের 
যনে জয় ১৫ বৎসর. সময় মধ্যে ভারতীয় 
ওজন ও মাপের নাম পরিত্যাগ করিয়া 
ভনসাধারণকে আনর্ল্জাতিক নামকরণ গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। 
মেট্রিক প্রপালীমত মান নির্দ্ধারণ করিয়া 
ওজনের অন্তর মণ, সের, ছটাক এবং মাপের 
জন্ডও সর্বসম্মত কোন কোল ভারতীয় নাম 
বজায় রাখা অপঙ্গত হুইবে না। জন- 
সাধারণ নুতন ব্যবস্থায় সুশিক্ষিত হইয়া ' 


উঠিলেই আন্তর্জাতিক নামকরণ গ্রহণের 
প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে। 


কেন্দ্রীয় আইন ত্বারা ওন ও মাপের 
মান নির্ধারণ করিলেই' লমন্তার সমাধান 
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২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎলর 
পরে বছরে ২০২ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২, টাকা পাওনা 
দীড়াৰে কিংবা নিৰ্দিষ্ট সময়ের পূৰ্ব্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০২ 
টাকা ও তৎসঙ্গে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
- থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


ঘধ্য স্থান 


ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
আর্ধ্যস্থান ইনসিওরেব্স বিল্ডিং 
১৫) চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ লিচি ৪০৬৬ 


জেনারেল ম্যানেজার £ 


] শ্রীহৃরেশচন্দ্ রায়, এম-এ, বি-এল 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 


৯০১  ভাকু। ' শোনাস 
সামান্ভ প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্দ্ধক্যে স্বাচ্ছন্্য বা তীর 
প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 


হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে 
ওজন ও মাপ্‌ নিয়ন্রণের্ জগত ( Regula- 
tion of Weights aud Measures ) 
উপযুক্ক আইন প্লণয়ন এবং উহা! কার্য্যক্যী 
করার ব্যবস্থা করিতে ছহবে। বর্তমানে 
ভারতের 'মাঞ্জ হুয়টা রাজ্যে ওড্রন ও মাপ 
মিয়ন্রণের আইন বিধিবদ্ধ আছে। একটা 
রাজ্যে মাপ ব্যতীত একুমান্র ওজন 
নিয়ন্্রণেরই ব্যবস্থা! রহিয়াছে। মেট্রিক 
প্রণালী প্রবর্তনেক পর দেশের সর্বত্র ওজন 
ও মাপ নিয়ন্রণের ব্যবস্থা না হইলে ক্রেয়- 
বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা ও প্রবঞ্চনার ক্ষেত্র 
আরও বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশঙ্ক! 


হয় এবং বহুব্ধি ওল ও মাপের 
দরুণ যে অসুবিধা ঘটির়া থাকে 
এই অবস্থার জনসাধারণকে তদপেক্ষা 


আরও বেশী অন্থবিধার সম্মুধীন হইতে 
হইবে । 
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পশ্চিমহলের খাঁত্তসঙ্কট সম্বন্ধে ভারত. 


সরকারের খাদ্যমন্ত্রী যে ন্অতয়বাণী উচ্চারণ, 


করিয়াছেন এবং 'খাঁচের,. ব্যাপারে শ্রয়ো 
অনাহুরূপ তাবে এই গ্রদেশকে সাহায্য. করা 
হইবে বলিয়া ভারত সরকারের তরফ: হইতে 


ষে-গ্রতিশ্রুতি দিয়াছেন অন্ত্ৰ আমরা তাহা. 
উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ধ গত ২৭শে-ডুলাই. 


তারিখে পশ্চিমবজের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্ 


কায় 'একটা সাংবাদিক সম্মেলনে এবং এই . 
প্রদেশের খাত ্রগরফুল্নচ্্র সেন ভারতীয় 


পার্লামেন্টের পশ্চিমবলস্থিত সঘন্তগপের 


এফটা সভায় এই প্রদেশের খান্তাবস্থা সম্বন্ধে 


নে সব তথ্যতালিকা! প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, লমন্তার 
সমাধান সহজ লছে। শ্রীযুক্ত সেন বলেন, 
যে, ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তর হইতে 
৪ লক্ষ ৩৭ ছাঁজায টন খাভশম্ত সংগৃহীত 
হয় এবং ১ অক্ষ টন চাউল সহ ৪ লক্ষ 
১২ হাদার টন খাদ্বশশ্ত ভারত সরকার 


প্রদান করেন। উছা ছাঁড়া বৎসরের প্রথমে, 


গবর্ণমেন্টের হাতে ৭৩ হাজার টন খাভশন - 


মন্ুদ ছিল। ফলে সারা বৎসরে গবর্ধমেপ্টের, 


, হাতে ৯ লক্ষ ২২-হাঁজার উন খান্শন্তের ' 
যোগান হয়। উহার যধ্যে রেশলেরু মারফতে 
প্র বৎসরে ৭ লক্ষ, ৮৫ হাজার টন চাউল 
বটিত হয়। চলতি বৎসরে প্রদেশের 
অভ্যন্তর হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজায় টন 
খান্তশন্ড সংগৃহীত হইবে বলিয়া গবৰ্ণমেণ্ট 
আশা করেন,। উহা ছাড়া-তায়ত সরকারের 
নিকট হইতে ১১ হাজাৰ টন চাউল সহ 
২ লক্ষ ১১ হাজার -টন খান্তশন্ত পাওয়া 
বাঁইবে। উহ্ধার সহিত বৎসরের প্রথমে 
গবর্ণমেন্টের ছাতে মনু ১ লক্ষ ২৩ হাজার 
টন-খান্তশণ্ত যোগ করিলে চলতি বৎসরে 


খাশন্তের মোট যোগান দাড়ায়: ৮ লক্ষ, 
১১ হায় টন'। - কাদেই গত বৎসরের 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

নী এবার খাতের যোগান ১ লক্ষ 
"১১ হাজার টন ক দেখা যাইতেছে 
এত্চুপরি বৎসরের প্রথম হইতে গত ১৭ই 
ভুলাই তারিখ পর্য্যন্ত রেশনের মারফতে 


প্রতি বাক্তিকে ২ সের হিসাবে খান্তশনত 
দেওয়াতে এষং এই প্রদেশে যহ্সংখ্যক 


জাশ্রর প্রার্থীর সমাগম হওয়াতে এবার এই , 


প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ৮১ হাঁদার 
টন, বেশী খাগ্কশগ্ডেয. প্রয়োজন হইবে। 
কাজেই এবার পশ্চিমবঙ্গের মোট ঘাটতি 
দেখা যাইতেছে ১ লক্ষ-৯২ হাজার টন 
(১ লক্ষ ১১-হাজার টন + ৮১ ছাজার টন)! 
এই ঘাটতি পূরণের জঙ্ পশ্চিমংজ সরকার 


কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট মাত্র ১ লক্ষ টন' 
খান্কমন্ত্রী আরও. 


খাস্তশন্ত চাহিয়াছেন। 
বলেন যে, গত জুলাই মালে গবর্ণমেপ্টের 


নিজের হাতে এবং রেশনের দোকানে মজুদ 


খাত্শন্ডের পরিমাণ ছিল!২ লক্ষ ১৮ হাজার 
টন।- প্রতি মাসে রেশনের দোকানের 
মারফতে গবর্ণমেণ্টের ৭৮ হাজার € শত টন 


করিয়া খাস্তশন্ত খরচ হয় বিধায় এই খাভশন্ত, 


দ্বারা মাত্র আড়াই মাসের কিছু বেশী সময় 
চলিতে পারে। বর্তমানে জুলাই প্রায় শেষ 
হইয়াছে। কাজেই মু শন্ভ দ্বারা বড় 
জোর আর দেড় মাস চলিতে পারে। 


' এদিকে গত যে মাস হইতে দেশের, অভান্তর 


হইতে চাউল সংগ্রহ করা ক্রমেই অধিক 
কঠিন হইতেছে) থান্তমন্্রীর এই সব উক্তি 
হইতে সমন্তারে গুরুত্ব কত: বেশী তাছ! 
উপলব্ধি করা বায়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় 
আর , একটা গুরুত্বপূর্ণ, সংবাদ দিয়াছেন 
যে, এবার পশ্চিমবঙ্গে উস বানের উৎপাদন 
গত . বৎসরের, অর্জ্েককের বেশী হইবে না। 


অথচ দুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়মাস . 


আউল ধানের চাউল দ্বারাই কাঞ্জ. চালান 
'হয়। তবে মুধ্য মন্ত্রী দালাইয়াছেম যে, 
গৰৰ্ণন্নেণ্ট . পশ্চিমবঙ্গের - ঘাষ্ভ সমন্তার 


তে এই সমস্ত 


সমাধানের অন্ত যথাযধ সাহায্য করিবেন . * 


ধলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। উছাই বর্তমানে 
ভরসার বিষয় | এই সম্পর্কে পনানাক থা” 


স্তম্ভে আলোচনা ব্য | 


উদতত রাষ্সমূহ্র স্বার্থপর . 
' মনোভাব 


পশ্চিমবঙ্গ খাত্তশন্তের ব্যাপারে একটি 


'ছাটতি  প্রদেশ। ভারত সরকার এই 


গ্রদেশকে যে খাভশন্ত দিয়! সাহায্য করেন, 
তাহার কতক্চাংশ বিদেশ হউতে আমদানী 
হয় এবং কতকাংশ তারতের উদ্ধত রাষ্ট্রগুলি, 
হইতে সংগৃহীত “হয়। হুঃখের বিষয় এই 
ব্যাপায়ে উদ্ধত রাষ্্রগুলির তেমন সহযোগিতা 
পাওয়া -. যাইতেছে না. বলিয়া খাটতি 
াষট্রগুলির, খানতসমন্ডা আরও জটিল আকার : 
ধারণ করিয়াছে। বোঘ্াই সহরের হোটেল- 


যালিকদের এফ লতার বক্তৃতা প্রসঙে, 
' তারতের খাভসচিব শ্রীযুক্ত মুন্সী খাস্শন্ত 
' সংগ্র ব্যাপারে উদ্ধত রাজ্যসমূদ্থের যে 


সমালোচনা” করিয়াছেন তাহা দেশবাসী 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত যুন্দীর 
রাজের গবর্ণমেণ্ট 
“প্রকিওরমেন্ট! বা শন্তসংগ্রহ সম্পর্কে কোনরূপ 
উপযুক্ত প্রচেষ্টার পরিচয় দিতেছেন না। 


 মুন্সীতী মনে করেন এই লঙঞ্ত রাজ্যে নামে 


মাজ্জই শন্তংগ্রহের কাল চলিতেছে । এই 
প্রসলে খাভসচিব উত্তর প্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ, । 
পূর্কপাঞ্জাব এবং পেপন্থ ইউনিয়ন-এই . 
চারিটি উদ্ভ রাজ্যের নামও উল্লেখ 
করিয়াছেন। শশ্তসংগ্রহ সম্পর্কে . রাজ্য, 
সরকারসমূহের এই ভ্রটি ও গাফিলতি যে 
বহুলাংশে ইচ্ছাকৃত শ্রীযুক্ত মুন্সীর মন্তব্যে 


তাহাযরও ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করার 


হেতু আছে। : 
শ্তসংগ্রছ ব্যাপারে উদ্ধত রাজ্যসমূছের 


এই মনোতাৰ ও কার্যযপদ্ধতির মূলে 





৩১শে জুলাই, ১৯৫০ ] 





প্রাদেশিক বিহ্েববুদ্ধি ব্যতীত চোরাকারবারী 


- এবং মজুতদারদেরও যে যথেষ্ট প্রভাব 
রহিয়াছে তাহা! অন্বীকার করা যায় না। 
শাসনযন্ত্রের উচ্চস্তরে এই শ্রেণীর অসাধু 
ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতেই 
কংগ্রেস! এবং কংগ্রেপ গব্ণমেন্টসমৃহকে 
জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপর হইতে 
হুইতেছে। লত্বর ইহার প্রতিকার 
আবপ্তক। 


খাতনক্কট সমাধানের অন্ত উৎপাদনবৃদ্ধির 
কিন্ত, যেসব , 


প্রয়োজনীয়তা অনন্থীকার্ধ্য। 
রাষ্ট্রে উহাদের, প্রয়োজনাতিরিত খাঁভশন্ত 


উৎপন্ন হইয়াছে সেই সব রাষ্ট্র, হইতে উদ্ত্ত- 


শন্ত সংগৃহীত হুইয়া ঘাটতি অঞ্চলে বণ্টন 
করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে দেশের 
খা্জাভাব, দুর হইবে না। এই ছিলাবে 
শন্তসংগ্র সম্পর্কে একমাত্র মুধ্রক্ষা করার 
মনোভাব কিছুতেই যরদাপ্ত করা চলে 
না। যে সমস্ত উদ্ধত রাজো শন্ত সংগ্রহ 


নীতি সফল হইতেছে না তথায় অবিলম্বে 


একচেটীয়া সংগ্রহ বা মনোপলি প্রকিওয়- 
মেন্ট প্রথা প্রবর্তনের অন্ত তারত সরকার 
কর্তৃক বিশেষ নির্দেশ বা ভাইরেক্টিত 
য়া সঙ্গত এবং এই ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী 
ৰগায়ী, জোতদার ও -অমিদার প্রভৃতির 


অপপ্রভাব যাহাতে প্রতিফলিত না হয়' 


তদ্বিযযেও কেন্দ্রীয় গবর্ণযেণ্টের সঙ্গাপ দৃষ্টি 
রাখ৷ উচিত। '  * 


' সামুদ্ৰিক বাণিজ্যে ভারতের 
i ঘাটতি 


ভারতের সহিত সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের 


যে বাণিজ্যিক আমান প্রদান হইয়া থাকে 
ভারত সরকারের বাণিত্রা বিভাগ হইতে 
তসহন্ধে- প্রত্যেক মাসের একটি ছিলাধ 
কাশিত হইয়া থাকে । সম্প্রতি এই সম্পর্কে 
১৯৫০ লালের মার্চ মালের বিবরণ প্রকাশিত 

৩ হইয়াছে এবং উহা হইতে উক্ত মাস পর্য্যন্ত 
এক বৎসরে ভারতের সামজিক বাণিজ্যের 


সমষ্টিগত বিবরণ জানা গিয়াছে. এই 


মাপপত্র রণানী হইছে । 


আর্ক জগৎ. 


বিবরণ অনুসারে ১৯৪৯ লালের এপ্রিল 
হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে সমুদ্রপথে 
€৬০ কোটি ২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে এবং, এই এক ' বৎসরে 
ভারত হুইতে সযুত্বপথে *বিদেশে ৪৬৯ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাক! মূল্যের ভারতীয় মালপত্র এবং 
১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী মাল 
_একুনে ৪৭৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের 
ফলে উপরোক্ত 
মাসিক হিসাব, অহ্যায়ী আলোচ্য .এক 
বৎশরে তারতের ৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি হুইয়াছে। তবে এই সম্বন্ধে কতকগুলি 
বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে । প্রথমতঃ এই 
বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ৮ কোটি ৮৬ 
লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য ও. নোট 
আমদানী হইয়াছে__কিন্ত এই বৎসরে ভারত 
হইতে বিদেশে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের উপরোক্ত দ্রব্য রপ্যানী হইর়াছে। 
ফলে এই দফাতে ভারতের প্রতিকূল 


বাণিজ্যের পরিমাণ ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি পাইরাছে,। .(২) দ্বিতীয়তঃ রিপোর্টে 
বিদেশ হইতে. আলোচ্য, বৎসরে. খান্- 
শন্তের ( Grain, Pulse & flour ) 
দফার আমদানীকত ভ্রব্যের মূল্য ধরা 
হইয়াছে ৭৯ কোটি &৫ লক্ষ টাকা। 


কিন্ত 


৯৬৭ 


এই সম্পর্কে যে পৃধক ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া! 
হইয়াছে তাঁছাতে আমদানীক্কত খাশন্তের 
মূল্য দেখান হইয়াছে ০৭ কোটি ৮৯ লক্ষ 
টাকা । কাজেই এই দফাতেও ভারতের 


| প্রতিকৃল বানিজ্যের পরিষাণ ৮ কোটি ৩৪ 


লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।. ফলে উক্ত ছুই 
দফাতে প্রতিকূল * বাপিক্সের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১৬ কোটি টাকা এবং প্রথমে 
উল্লিখিত প্রতিকূল বাণিজ্যে ৮৬ কোটি ৫০ 


- লক্ষ টাকার সহিত উহু! যোগ 'করিলে 


আলোচ্য বৎসরে মোট প্রতিকূল, বাণিজ্লোযের 
পরিমাণ দাড়াইতেছে ১০২ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা। কিন্তু উহাও চুড়ান্ত ছিসাব নহে! 
এই সম্পর্কে রিপোর্টে একটি পৃথক প্লিপে 
একূপ জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৯-৫০ সালে 
মাজা বন্দর হুইতে রপ্ডানীকৃত পণ্যন্্ব্যের 
মধ্যে ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার পপাদ্রব্যের 


হিসাব মাসিক রিপোর্টের অস্্ভূজ হয় নাই। 


কার্েই এই বৎসরে ভারতের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের খতিয়ান করিবার সময়ে এই 
রপ্ডানীও যেন যোপ কর! হয়। উক্ত হিসাৰ 
অন্তভূর্তি করিলে আলোচ্য বৎসরে সমুক্রপথে 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের মোট ঘাটতি 
দাড়ায় ৯২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা। উহা! 
ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঘাটতি। স্থল- 
পথে ভারতের সহিত প্রাকিস্থান ও শু্তান্ত 








১৬৮ 


আর্থিক জগৎ 
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বিদেশের যে বাণিজ্য হয় তাহার ১৯৪১-৫০ 
সালের হিদাব এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। উচ গ্রকার্শিত হইলে এই বৎসরে 
সামুদ্রিক ও স্থলবানিঞ্জো । তাবুতের 
সমষ্টিগত ঘাটতির পরিমাণ কি তাহা 
জানা যাইবে। 


পাকিস্থানের অর্থনীতি অবস্থা 


পাকিস্থান গবৰ্ণযেণ্টের ডেপুটী অর্থমন্ত্রী 
ডাঃ মামুদ হোসেন ঢাকাতে একটি বক্তৃতায় 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
ভবিষ্যতে পাকিস্থান সমগ্র এশিয়ার মধ্যে 
অর্থনীতিক ক্ষেণ্রে একটি সর্বাপেক্ষা অধিক 
শকিশীলী ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
দেশে পরিণত হইবে | যদি বর্তমান দিয়া 
ভবিষ্যৎ বিচার করিতে হয় 'তাছা হইলে 
ডাঃ মামুদ হোসেনের উপরোক্ত উক্তি একটা 
নিছক ভাববিলাল বলিয়া গণ্য হুইবে। 
ডাঃ মামুদ হোসেন তীহার উদ্ধির সমর্থনে 
পাকিস্থানের ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট, এই 
বৎসরে জাতি গঠনমূলক ফাজের অন্ত 


বরাদ্দকৃত অর্থ, পাকিস্থানে কমাশিয়াল 


ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও উহাতে আমানতী টাকায় 


পরিমাপ, উক্ত দেশে চলতি নোটের পরিমাণ ' 


i 


ভারত স্বাধীনত! লাভ করিবার অবা- 
বহিত পরে কোন্‌ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একথা 
বলিয়াছিলেন যে স্বাধীন ভারতের গবণমেপ্ট 
এদেশে একদ্রন লোককেও অনাহারে মরিতে 
দিবেন না তাহা আমাদের ঠিক স্মরণ 
হইতেছে না। তবে বিহারের পৃণিয়া জেলায় 
যে অনশনে অন্ততঃ ছুয়অন লোকের মৃত্যু 
হইয়াছে তাহা বিহার গবর্ণমেন্ট নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন। অবস্ত ভারত সরকারের 
খাস্মন্ত্রী বলিতেছেন যে বন্ভার ফলে খান্তশস্ত 
চালান দেওয়ার অসুবিধা হেতুই এই ব্যাপার 


ইত্যাদির কথ! উল্লেখ ককিয়াছেন। কিন্ত 
অর্থনীতি বিষয়ে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান 
আছে তাছারাই জানেনু যে, এই সব বিষয় 
একটা দেশের অর্থনীতিক অবস্থার প্রকৃত 
পরিচায়ক নহে, জাতির অর্থনীতিক 


উন্নতির প্রকৃত পঞ্িদাপ হয় বিদেশের সহিত, 
" সর্বপ্রকার লেনদেনে উদার উদ্ধত দ্বারা, 


জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি 
দ্বারা এবং কৃষি শিল্প ইত্যাদির মারফতে 
জাতীয় আয়ের বুদ্ধি দ্বারা। পাকিস্থান 
গবর্ণষে্টের বর্তমানে যে টাকা আয় 
হইতেছে তাছার প্রায় সমপরিমাণ টাক] 
সামরিক প্রয়োজনে বারিত হইতেছে । ফলে 
জাতি গঠনমূলক কাজের অন্ত যে টাকা ব্যয় 
করা হইতেছে তাহা খণ করিয়! সংগ্রহ করিতে 
হইতেছে। এদিকে পাঁকিস্থীন হইতে বিদেশে 
রপ্ত।নীকৃত কৃষিল্াত পণ্যের মূল্য. বর্তমানে 
এরূপ কমিয়া গিয়াছে এবং পক্ষান্তরে 
পাকিস্থান কর্তৃক বিদেশ হইতে ক্রীত পণ্য 
প্রষ্যের মূল্য এরূপ ভাবে বৃদ্ধি,পাইয়াছে 
যাহার ফলে-সমন্ত বিদেশের সহিত লেনদেনে 
পাকিস্থানের ঘাটতি হইতেছে । পাকিস্থানের 
জনসাধারণ প্রধানতঃ উহাদের বিক্রীত 
কবিজাত দ্রবোর উপর নির্ভরশীল। কিন্ত 
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নানাকথা 


ঘটিয়াছে। যাহা হউক ভারতে যে বর্তমানে 


খাভাভাবে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে তাহা 
কেবল বিহারের ব্যাপারে নহে-_-অন্থা্চ 
স্থালেও লতা] বলিয়া- প্রতিপন্ন হুইতেছে। 
পশ্চিঘবঙ্গ ও আসামের কয়েকটি আশ্রয় প্রার্থা 
শিবিরে খাভাতাবে অনেক লোকের মৃত্যু 
ঘটিয়াছে। উহা ভারতের জাতীয় গব্মেণ্টের 
পক্ষে যে অত্যন্ত মর্্যাদাহানীকর তদ্বিবয়ে 
সন্দেহ নাই। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে 
যখন আরম্ভ হয়'সেই সময়ে ইংলও উহার 
খান্দ্রব্যের শতকরা ৭০ভাগের লন্ত বিদেশের 


এই সব জিনিষ, বিশেষতঃ পাট, তৃলা, চামড়া 


ইত্যাদির মূল্য হ্রাস হেতু পাকিস্থানের * 


অননাধারণের গত তিন বৎলর কালের মধ্যে 
বিশেষ আধিক অবনতি ঘটিয়াছে। উক্ত 
দেশে গত তিন বৎসরে শিল্প ভ্রব্যের উৎপাদন 
কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। দেশ বিভাগের 
সময়ে পাকিস্থান ষ্টালিং পাওনা ও অবিতভ্তঃ 


ভারতের মন্ধুদ টাকা হইতে উহার অংশ 


ছিলাবে যে 81৫ শত কোটী টাকা পাইরাছিল 
তাহারও অর্দেক খরচ হইয়া গিপ্লাছে এবং 
পাকিস্থানের হত্তস্থিত মনুত টাকার পরিমাণ 
দিন দ্বিন হাঁস পাইতেছে। কেন্দীর পাকিস্থান 


গবর্ণমেণ্টের চলতি বৎসরের বাঁজেটে কিছু. 
টাকা উদ্ধত দেখান হইয়াছে বটে। কিন্ত 


শেষ পর্ধ্যস্ত উই! যে ঘাটতিতে পরিণত হইবে 
তাহা হ্বনিশ্চিত। পাকিস্থানের যে কয়টী 
প্রদেশ আছে তাহার প্রত্যেকটার বাজেটে 
বরাবর ঘাটতি হইতেছে। ফলে কোন 
গ্রদেশে জন্পাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, 
যানবাহন ইত্যাদির দিক হইতে কোন কাজ 
হইতেছে না। এই লব সত্বেও ডাঃ যাযুদ 
ছোলেন পাকিস্থানের অৰ্থনীতিক ভবিষ্যৎ 
কেন যে এত উদ্দ্বলভাবে চিত্রিত করিতেছেন 
তাহা বুঝা যায় না। 


উপর নির্ভরশীল ছিল। এই মরে জার্শ্মানীর 


লাবমেরিপের উৎপাতে বিদেশ হইতে _ 
ইংলণ্ডে খান্ত আমদানী করাও অত্যন্ত ছুঃসাধা 
ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছিল। উহা! সত্বেও 
যুদ্ধের সদয়ে ইংলগ্ডে খান্তাতাবে একজন 
(লোকেরও অতুযু ঘটে নাই। 

নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সংগঠক 
সেক্রেটারী শ্রী ভি জি দেশপাণ্ডে এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আগামী 


নির্বাচনে ছিন্ুমহাসত! অভ দল, উপদল 


A 


. এষং 
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নির্বাচনহন্থে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত আছেন। 


ব্যকিবিশেষের সহিত একযোগে. 


আর্থিক জগৎ 


অবস্থায় আমেরিকার উপরোক্ত নীতির ফলে 
ভারতের পক্ষে অধিফতর পরিমাপে ডলার 


অস্তা্ত দল অর্থে তিনি যে লোনিয়ালিষ্ট পার্টি, “উপার্জনের সুবিধা হইবে মনে হইতেছে। 


ফরওয়ার্ড রক ইত্যাদি কংগ্রেস রিয়োধী 
দলকে বুঝাইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। 
ছুঃখের বিষয় এই লব দলের মধ্যে এখন 
পর্য্যন্ত জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য কোন 
কাৰ্য্যক্ৰম সম্বন্ধে এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
এরূপ ফোন কার্যক্রম নির্ধারিত হইলে 
দেশের বহু লোক যে এই দলকে সমর্থন 
করিবে তহ্িষয়ে সন্দেহ: নাই। ফেননা 


'কংগ্রেসের সমর্থক বহু ব্যক্তিও বর্তমানে 


ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসন্ভা- 
গুলিতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের 
প্রয়োজন অন্গতব করিতেছেন । 

এতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
পৃথিবীর বছ দেশকে সামরিক সাহায্য দান 
করিয়া গর সব দেশকে সোতিয়েট রুবিয়ার 
বিরুদ্ধে লড়িবায় জগত প্রস্তত কারে হাঁদার 
ছাজার কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আলিতে- 


ছিলেন। এক্ষণে সোভিয়েট কিয়া ও উহার 


পক্ষভূক্ত কোন দেশ যাহাতে সমর লরপ্রাম 
তের উপযোগী কোন কাঁচামাল ক্রয় 
তে না পারে তজ্জন্ভ উক্ত দেশ বিভিন্ন 
র বিক্রয়যোগ্য সমস্ত কীচামাল ক্রয় 
ফরিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
ব্যবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে preclusive 
buying বা প্রতিবিধানমূলক ক্রয়। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লামরিক লাহাব্য- 
দানের ব্যবস্থা! চীনে ব্যথ. হইয়াছে । দক্ষিণ 


ফোরিয়ায়ও উহ! ব্যর্থ হইবার আশঙ্কা দেখা 


দিয়াছে | এক্ষণে সমগ্র জগতের কাঁচামাল 
আটক করিয়া অভিগ্পীত উদ্দেপ্ত সিদ্ধির পক্ষে 
কতদূর লাফললাভ করিবে তাহা. 

হেয় বিষয়। তবে সামরিক প্রয়োজনে 

সব কাচামাল ব্যব্হত হুয় তাছার মধ্যে 
ঙ্গামিজ একটি অত্যাবপ্তফীয় ভ্রব্য এবং এই 


জিনিষটির রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতের প্রায়, 


একচেটিয়া অধিকায় রহিয়াছে। এরূপ 


দেশের খান্ত পরিস্থিতি লঘদ্ধে ভারতের 
খাম শী কে এম মুন্সী গৃত ২৫শে জুলাই 
তারিখে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে এই 
বিষয়ে কোন আতঙ্ষেরই কারণ নাই 
আসন তুণ্ডিক্ষের ভয় অযূলক--এই ধরণের 
কথাবার্তার ফলে মজুতদায় ও মুলাফা- 
শিকারীদেরই সুযোগ হাটি হইতেছে । পাঠক- 
বর্গের স্বরণ আছে যে গত ১৭ই দ্কুলাই 


তারিখের ‘আর্থিক জগতের? '১৪২ পৃষ্ঠায় 
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করিয্লাছিলাম। যাহা হউক খাভম্ত্রী পশ্চিয- 
বঙ্গ সন্বদ্ধে ফে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তৎ- 


. প্রতি, দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই 


আমাদের উদেশ্য ।- তিনি বলিয়াছেন 
পশ্চিমবঙ্গের খান্তপরিস্থিতি লঘন্ধে উক্ত 
রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে এই 
রাষ্ট্রের আসন্ন অভাব দূরীকরণের জগ রাষ্ট্র 
গবর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর খান্তশন্ত মজুদ 
আছে। ইহার উপর গবর্ণমেন্ট পশ্চিমবলের 
অভ্যন্তর হইতে খাভশস্ত সংগ্রহের অধিকতর 
চেষ্ঠা আরস্ত করিয়াছেন। এই চেষ্টা সত্বেও 
আউল ধানের জমিতে পাটের চাঁষের ফলে 
যদি পশ্চিমবঙ্গের খাভাভাঁব ঘটে তবে তারত 
সরকার এ রাষ্রকে প্রয়োজনীয় খাস্ভশহ্ত 
প্রদান করিষেন। আতঙ্কের কোন কারণই 
নাই। খাভমন্ত্রীর এই উক্তির পর জানা গিরাছে 
যে, ভারত সরকারের নির্দেশমত পশ্চিমবঙ্গে 


' আউপ ধানের জমিতে পাটের চাষ হওয়াতে 


পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি হইয়াছে তাছা পূরণের 


জভ্ভ উছার৷ পশ্চিমবদ্কে ৭৪ ছাঁজার টন 


চাউল প্রদান ফরিবেন। তবে লেপ্টেম্বরের 
পূর্ধ্বে এই চাউল দেওয়া সম্ভবপর হুইবে না 
বলিয়া এখনই পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত 
ছিসাবে ৫০ ছাদার টন গম প্রদান করা 
হইবে। উহার ফলে পশ্চিমবঞ্জের থাভাভাব 
যে বহুলাংশে ধিদুরিত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই সম্পর্কে “সাময়িকী” স্তম্ভে আমর! 
আরও আলোচনা করিলাম। 


কাশ্মীর সমন্তার সমাধানের জন্ত সম্মিলিত 


বাষ্ট্রলজ্বের নির্বাচিত মধ্যস্থ স্তার ওয়েন 
ভিকসনের উপস্থিতিতে দিল্লীতে পাকিস্থানের 


প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াফৎ আলী থান: এবং - 


ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
লেছেরু পাঁচ দিন ব্যাপী আলোচনার পরেও 
লমন্তার সমাধানের কোন সুত্র খুজিয়া 
পাল নাই। বৈঠকের শেষে একটি বিবৃতিতে 
জানান হইয়াছে যে ক্ষরাচীতে এই বিষয়ে 


আমরাও হুবহু এরূপ মন্তধ্য প্রকাশ 
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উভয় দেশের প্রধান মন্ত্রীর পুলরাদ্র আলাপ 
আলোচনা হুইবে-_বদিও কৰে যে এই 


আলোচনা] হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু জানান হয় 


মাই। উহাতে মনে হইতেছে দিল্লী বৈঠক 
যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা ঢাকিশার অন্তই নূতন 
বৈঠকের কথা বলা হইয়াছে । কাশ্মীর 
সম্পর্কে আলোচনার এই ব্যর্থতার 'ফলে 
পূর্বে সংখ্যালঘুদের লযন্তা, পাকিস্থানে 
হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক. ত্যক্ত সম্পতি, উত্তয় 
দেশের খা্টার হার ও বাণিজ্য ইত্যাদি 
সমন্তার উপর কি্প প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে 
তাহ! এখনও বুঝা যাইতেছে না। পাক 
প্রধান মন্ত্রী অবশ্য করাচীতে ফিরিয়া এরূপ 
বলিয়াছেন যে কাশ্মীরের জন্ত অন্তান্ 
লমন্তার মীমাংলার পক্ষে কোন বিশ্ব ছুটি 
হইবে না। তবে আমেরিকাতে আ্রঘণকালে 
তিনি একথা! স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া আপিয়াছেন 
যে কাশ্মীর সম্পর্কে একটা কোন মীমাংসা না 
হইলে ভারতের লঞ্িত পাকিস্থানের বিরোধ 
নিষ্পত্তি হুইবে না। কাজেই বর্তমান 
পরিস্থিতি আশ।জনক বলিয়া মনে হয় না। 
কোরিয়ার যুদ্ধের, অনুছাতে মুনাফাগৃযু, 
ব্যবসায়ী শ্রেণী যে ভাবে জনসাধারণের 
গ্রয়োনীয় প্রায় সকল প্রকার পণ্য সামগ্রীর 
মুল্য চড়াইয়! দিয়াছে তাহার ফলে কেবল যে 
জনসাধারণের ভীবিকা নির্বাহের ব্যয়ই 
হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে এরূপ নছে-উহার্‌ 
ফলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনও 
ব্যাহত হুইতেছে। কারণ অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানই এক্ষণে বাজার হইতে ভায্যমূল্যে 
উহাদের প্রক্োনীর় রাসায়নিক দ্রব্য কাচা- 
নাল ও অন্ভাভ সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে 
পাঁরিতেছে না।- ভারত সরকার নাকি 
এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং রাষ্ট্র 
গবর্ণমেন্টের পহিত' পরামর্শক্রষে সমন্তার, 
প্রতিষারের জগ্ভ একটি কর্মপন্থা" গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই কর্্পন্থা হইতেছে 
পণ্যজ্রব্যের মুল্য ও বিরুয় সম্পর্কে দিয়নত্র 
প্রথা প্রবর্তন, বিদেশে হইতে অধিকতর 


আতিক জগৎ 


পরিমাণে পণ্যব্রব্য আমদানী, দেশীয় শিল্পের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পপ্যত্রধ্য মজুদ ও মুনাফা 
লালসা সংযত করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ও 
রাষ্ট্র গবর্ণমেন্টগুলির পববেত চেষ্টা। কর্দ- 
পন্থাগুলি খুবই ভাল সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ভারতে অনেক দিন ধরিয়াই পণ্যন্রব্যের 
মূল্য ও বিক্রয় ব্যবস্থা নিয়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
পণ্যত্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা এবং 
ব্যবসায়ীদের-লোভ সংযত করিবার তোড়- 
জোড় চলিতেছে । কিন্তু উহার ফোন সুফল 
পাওয়া যাইতেছে না। বরং নিয়ন্ত্রণ নীতির 
আওতায় দেশে তেন্দাল ও চোরা যাজারী 
কারবারেক্ দিন দিন প্রসার  হইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় নূতন তাবে এই সব. কর্কন্থা 
দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে কি লান্বন! 
দিতেছেন তাহা হৃদযঙগম করা যাইতেছে না। 

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ 
ধার] অনুসারে প্রত্যেক হ্যাক্ককে যতদিন 


পর্যন্ত উছার মন্ধুন তহবিলের পরিমাণ 


উহার অদায়ী মূলধনের সমান না দীড়ায় 
ততদিন পৰ্য্যন্ত ব্যাঙ্কের লাভ হুইতে অন্যুন 


শতকরা ২০ টাকা মদুদ্দ তহবিলে ভ্তত্ত. 


ফয়িতে হইবে এবং এই টাকার উপর ব্যাঙ্ক 
ফোন সময়েই হাত দিতে পারিবে না 


বলিয়া বিধান দেওয়া রছিয়াছে। এই 
বাবস্থার ফলে ব্যাক্কগুলি যে বৎমর খুব ভাল - 


লাত করে সেই বৎসরেও উহারা অংশীদার- 
গণকে উপযুক্তরূপ লভ্যাংশ দিতে পারে না। 
কেনন| লাত হইতে উপরোক্ত শতকরা ২০ 
ভাগ ছাড়া লাভের শতকর! ৫* ভাগের 
মত টাকা ব্যাক্ষগুলিকে আয়কর হিপাবে 
প্রদান করিতে হয়। অবিকস্ত এই - তাবে 
মজুদ তহবিলে ব্যাক্ষগুপির হাতে লক্ষ লক্ষ 


টাকা মন্কুর থাকিলেও উপরোক্ত ধারার 


ফড়াকড়ির জঙ্ভ প্রয়োজনের সময়ে ব্যান্চগুলি 
উহার আমানতকারীদের দাবী মিটাইতে 
উক্ত টাকার বাব্হার করিতে পারে না 
এই সব কারণে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কদ এসোপিয়ে- 
সনের নির্দেশ মত তারত সরকার উপরোক্ত 


[ ৩১শে জুলাই, ১৯৫০ 


১৭ নং ধারার সংশোধন সম্পর্কে বিবেচনা 
করিতেছেন বলিয়া জানা গিরাছে। "আমরা 
মনে করি যে গবর্ণষেণ্টের এই বিষয়টি বিশেষ 
সহামুভূতির সহিত বিচার করিয়া দেখ! 
কর্তব্য । | 





পপ 


পূর্বববঙজ্গে চলতি বৎসরে পাটের চাব 
সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে 
প্রাথমিক পূর্ববাতাস প্রকাশ করা হইয়াছে 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে গত বৎসনে 
পূর্ববঙ্গ যে স্থলে ১৫ লক্ষ ৬০ ছাঁজার ৭৯৫ 
একর জমিতে পাটের চাব হইয়াছিল লেই 
স্থলে এবার ১১ লক্ষ ৫০ ছাজার একরের 
বেশী অমিতে পাটের চাষ হইয়াছে কিনা 
সন্দেহ । এই হিসাষে উহাও জানান হইয়াছে 
বে গত ১লা দলাই তারিখে পাটের নুতন 
ষরশ্ম আরম্ভ হইবার প্রাকালে গত বৎসরে 
উৎপন্ন পাট হইতে পূর্বববন্গে প্রায় কোন 
পাটই মজুদ ছিল ন1। . পূর্ব গবর্ণমেপ্টের 
এই সব ছিলাব যদি ঠিক হয় তাহা হইলে 
প্রতি একরে ৩] বেল পাট উৎপন্ন হইবে 
ধঙিয়াও এবায় পূর্বববঙ্গে মাত্র ৪০ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হইবে এবং মাত্র এই পরিমাণ 
পাটই ধাতারে বিক্রম়ার্থ উপস্থিত 
এই হিসাব মতে চলতি বৎসরে ভারত 
অন্ত বিদেশে ২০ লক্ষ বেল পাট বিক্রয় হই 
ধরিয়া ভারতের চটকলগুলি পূর্ববঙ্গ হইতে 
খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ২০ লক্ষ বেলের 
বেশী পাট পাইবে -লা! অথচ তারত ও 
পাকিস্থানের ভারতীর ও বিদেশী পাট 
ব্যবসায়ীদের মতে পূর্কাবঙ্গে গত বৎসয়ের 
পাট হইতে ২৭ লক্ষ বেল পাট উদ্ধত 
রহিয়াছে এবং এবার এই প্রদেশে ৬৫ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কাজেই উত্তয় 
দেশের ছিসাবে পার্থক্য হইতেছে ৪০ 
খেল ও ৮৫ লক্ষ বেলের মধ্যে! 
গবর্ণমেন্ট যে এবার পাটের মূল্য অত্য 
চড়াইবার উদ্দেশ্যেই সু পাট এবং 
উৎপাদন সম্বন্ধে এক্ুপ ভ্রান্ত সংবাদ প্রচার 












“করিতেছেন তাছ! বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই 


৩১শে জুলাই, ১৯৫০ ] 


ধরণের ধাপ্পা দিয়া উছারা কতদিন চতুর ' 


শ্বেতাঙ্গ ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের চক্ষে 
ধূলি দিতে পারিবেন? এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, কেবল ভারতে নহে ডাঙ্ডি প্রভৃতি 
বিদেশের বাজায়েও এবার পাটের যোগান 
খুব বেশী হইবে বলিয়া ধারণা জদ্মিয়াছে। 
উহার কলে এ সব বাজারেও পাটের দর 
কমিয়া যাইতেছে এবং ক্রেতাগণ এক্ষণে 
পাট ক্রয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে লা । 
পাকিস্থানের সংখ্যালঘু মন্ত্রী ডাঃ এ এম 
মালেক এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, পাকিস্থান একটা ইসলামিক রাষ্ট্র নছে__ 
যেহেতু--পাকিস্থানের শালনতন্ত্রের মুখবন্ধে 
উক্ত দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির লমানাবিকার 
থাকিবে . এরূপ বলা হুইয়াছে। এদিকে 
পাকিস্থান গনপরিষদের সভাপতি অনাব 
'ভমিছুদদীন খাঁন এল্লপ বলিতেছেন - যে 
ইসলাধিক নীতি হইতে বিচ্যুত না হুইয়া 
যাহাতে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ 
“শেষ হয় তজ্জন্ত চেষ্টা হইতেছে বলিয়াই 
পাকিস্থানের শাসনতগ্র স্থিরীকরণে এরূপ 
বিলম্ব ছইতেছে। পাকিস্থালের প্রধান মত 
লিয়াকৎ আলী খান তাহার ঈদ 
বসের বাণীতে ঘোষণা করিয়াছেন যে ইস- 
লামের সেবার অন্তই পাকিস্থান, হরি হইয়াছে 
"এবং পর্ববকাঁলে সর্বদেশের মুসলমানদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্তই উহ্ায় চূড়ান্ত শক্তি নিয়োজিত 
হইবে । অনাধ তমিজ্ু্দীন খান ও জনাব 
লিয়াকৎ আলী খানের উত্জির পর পাকিস্থান 
যে ইসলামী দেশ নছে এবং উহাতে 
-অমুসলমানদের যে স্থান আছে তাহা কে 
‘বিশ্বাস করিবে । এই অস্তাই ভারতের খানম 
পরী ফে এম যুন্দী এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন 


য বাড়ীর পাশেই একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র রহিয়াছে | 


ধায় ভারতে লৌকিক রাষ্র প্রতিষ্ঠা সহ 
রাছে। 


শ 


তারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে নিয়োগ ও 
পদ্দো্নতির ব্যাপারে বাঙ্গালীদের প্রতি কোন 





আর্থিক জগৎ 


সুবিচার হইতেছে না বলিয়া “হিদুস্থান 
টাত্তার্ড* পত্র অভিযোগ উত্থাপন ৰুরিয়াছেন। 
কিন্তু ভারত গবর্ণমেক্টের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় বাৎসল্য ইত্যাদির 
যে অভিযোগ আনা হইয়াছে পশ্চিম- 
বলের গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ সঘদ্ধেও 
এই একই রূপ অতিযোগ উত্থাপিত ছইতেছে। 
স্থতরাং বাঙ্গালী যে কেবল ফেন্দ্রীয 
গব্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের ছুনীতির অন্তই 
দশা গ্রস্ত হইতেছে এক্সপ নছে-_পশ্চিমবঙগের 
গবর্ণমেপ্টের জন্ভও বহু যোগ্য বাঙ্গালী উপযুজ্ 
চাকুরী পাইতেছে না এবং চাকুরী পাইলেও 


' তাহাদের যথোচিত পদোরতি হইতেছে না। 


আমরা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ছুর্নীতিয় সমর্থক 
নছি।তবে এ গবর্ণমেণ্টকে অভিযুক্ত, করিবার 


পূর্বে নিজ রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের গলদ 


সংশোধনে অবহিত হওয়া আবশ্তুক | 


'বোঘ্বাই ক্রনিকেল” পত্রে এই মৰ্ম্মে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে কংগ্রেসের 
জেনারেল সেক্রেটারি লী শঙ্কর রাও দেও 
নাগপুরে কংগ্রেস কর্থীদের একটা সঞ্রেলনে 
মহাক্সা গান্ধীর প্রতিককৃতির উপর মাল্যদান 
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন! কৈফিয়ৎং 
হিসাবে তিলনি নাকি এরূপ বলিয়াছেন যে 
ভায়ত একটা লৌকিক রাষ্ট্র এবং ভারতে 
কোনও প্রকার পৃর্গার্চনার প্রশ্রয় দেওয়া 


| - ১নং মিল 
- | কুষ্টিয়া (নদীয়া) 


বাংলার বন্তর-শিশ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলম্‌ লিঃ 


এই সিলেদল্ত 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £ চক্রবর্তী সন্দ এণ্ড কোং. 
২২, ক্যানিং গ্রাট, কলিকাতা-_১ 


টি 5৭১ 


যাইতে পারে না। বিষয়্টী এতই উদ্ভট 
যে উহ্থা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় 
না। যদি উহার একাংশও সত্য হয় তাহা 
হইলেও বলিতে হইবে যে তথাকথিত 
মৌলিক রাষ্ট্রের মোহে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন 
কর্তৃপক্ষদের মস্ভিকবিকুতি ঘটিয়াছে। কারণ 
যে নীতি অবলম্বনে পরী শঙ্কর রাও দেও 
মহাত্মাঞ্জির' প্রতিক্ৃতির উপর মাল্যদান 
করিতে অগশ্মত হইয়াছেন ঘলিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে বেই নীতি ফার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতে যুর্তিপূল্গা বেআইনী 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারতের সমস্ত দেব 
মদ্দির, গুরুত্বার। বৌদ্ধ বিছার ইত্যাদি 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে । 


পুলিশ অনেক লময়ে ছোট ছোট 
্যবসায়ীগণকে পাকড়াও করে। কিন্ত যে 
লব বড় যড় ব্যবসায়ী চোয়াবাজারেয় ভগ 
পণ্যসামগ্রী জোগায় তাহারা ধর! পড়ে না 
"ক্যাপিটাল" ২৭শে জুলাই, ১৩৭ পৃঃ । 

ছোটখাট যন্ত্রপাতির কারখান! 
ভারত সরকার ইলেক্ট্রিক মিটার, জলের 
মিটার, অণুধীক্ষণ বন, দুরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি 
ছোটখাট যন্ত্র প্রস্তুতের অন্ত লক্ষৌয়ে যে 
ফারথান! স্থাপন করিয়াছেন সম্প্রতি উহাতে 
কাজ আরম্ভ হইয়াছে । 






ূ ২নং মিল ূ 
বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা) | 





ৃ 





শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছণাটাই-_শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে কম্মার ছাঁটাই সম্বন্ধে 
ভারত সরকার একটি আইন প্রণয়নে সন্চল 
করিয়াছেন । এই আইনে এন্ুপ বিধান 
দেওয়া হুইবে যে, গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 
একটি ট্রিবিউনালের সক্্তি গ্রহণ না করিয়া 
কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান উহার কোন কর্মীকে 
ছাটাই-করিতে পারিবে না। আর ছাটাই 
করার অনুমোদন লাভ করিলেও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে ছাটাই করা কর্মীকে ক্ষতিপূরণ 
দিতে হুইবে । ' 

ভারতীয় চটকলে ব্যবন্ধৃত পাট-_ 
গত ১৯৪৯-৫০ সাঁলে-_অর্থাৎ গত: জুন 
পর্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় চটকলগুলিতে 
মোট ৪৮ লক্ষ ১৩ হাদ্ার ৪ শত বেল পাট 
খরচ হুটয়াছে। পূর্ব বৎসরে ৬০ লক্ষ ৭১ 
হাদ্ার বেল পাট খরচ হুইয়াছিল। ১৯৪৪-৫০ 
সালে তারতীয় চটকলগুলিতে .মোট ৮ 
লক্ষ ২৪ হাজার ২ শত টন ওক্খনের পাটজাত 
দ্রব্য উৎপন্ন ছয়। পুর্র্ব বৎসরে উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৯ হাজ্রার ৬ শত 
টল। . | 

মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় 
কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার 
বায় সন্বন্ধে ক্যাপিটাল পত্র যে হিসাব প্রকাশ 
করেন তদমুসারে গত জামুয়ারীর তুলনায় 
জুন পর্য্যন্ত ৬ মাগে মধ্যবিভদের, জীবিফা- 
নির্বাহের ব্যয় ৩৫০ ( ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে ১০০ ধরিয়া) হইতে ৩৬২তে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মধ্য-' 


বিশ্তদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিব পত্রের মূলা 
'জুলাই মাসে যেভাবে বৃদ্ধি পাইরাছে তাহাতে 
ফ্লাই মাসের ছিসাব যে এই ব্যয়ের বৃদ্ধি 
'আরও দ্রুত দেখা. যাইবে তাহাতে সন্দেহ 
লাই। 

। ভারতের সাধারণ . নির্ববাচন-- 
ভারতের নির্বাচন কমিশনার শীমুকুষার সেল 


হইবে কথ! ছিল। 


পাটনাতে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 


আগামী এপ্রিল মাসে ভারতে সাধারণ 


নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে ' কোন অন্ুবিধার 
কারণ ঘরিবে না। তবে কেহ ৰ্ফেহ মাৰ্চে 


নির্ববাচনের কথ! বলিতেছেন! শ্রীযুত লেন: 


বঘেন যে উহাতেও তাহার আপত্তি নাই। 
পাক-ভারত বাণিজ্য--গত এপ্রিল 
মাসে ভারতের সহিত পাকিস্থানের যে 


অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহার মেয়াদ 


জুলাই মাসে শেষ হইয়াছে। এই চুক্তির 
ফলে ছুলাই পর্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে ২৬ 
কোটা টাকা মূল্যের মালপত্র আদান প্রদান 
কিন্তু কার্য/তঃ গত ১লা 
জুলাই পৰ্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে ৯ কোটী 
৬৪ হাজার ৭৪৭ টাকা মূল্যের মালপত্রের 
আদান প্রদান হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে চিনির কল-_গত বৎসর 
ভারত সরকার পশ্চিমবলের ক্ষ্ণনগরে একটা 
চিনির কল স্থাপনের জগ্ত অনুমতি 
দিয়াছিলেন। বর্তমানে উহ্বারা হাবড়াতে 
(২৪ .পরগণা) আর একটা ফল স্থাপনের 
জন্ত অনুমতি দিয়াছেম। এই সব ফলে 
প্রত্যহ ৬ শত টন করিয়া আখ মাড়াই 
হইবযে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বলয়ে ৭০ 
হাজার টন চিনির কাটতি হয়। কিন্ত এই 
প্রদেশের একটী মাত্র চিনির কলে বৎসরে 
& হাজার টনের বেশী চিনি উৎপন্ন ছয় না। 

ভারতে খাভশস্তের অপচয়-_ 
ভারতের খাগ্মন্্রী শ্রী কে এম মুন্সী বোঘাইয়ে 
একটী ৰক্তৃতান্ন একপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
ভারতে পোকা মাক, বানর, ইঁছুর ইত্যাদির 
উপদ্রবে উছায় উৎপন্ন খাডশস্তের শতকরা 
১৫ ভাগ নষ্ট হয়। এদেশে খাভশন্ত মজুদ 
করিবার অব্যবস্থার ফলে শতকরা আরও ৫ 


- ভাগ খান্তশন্ত নষ্ট হুইরা যায়। উহা ছাড়া 


জনসাধারণ আহারের সময়ে শতকরা ১৪ 
ভাগ খাভশন্ত অতুক্ত অবস্থায় ফেলিয়া দেয়। 


. আৰ্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


অর্থাৎ দেশে উৎপন্ন থাস্ভশশ্তের শতকরা ৩০ 
ভাগই উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে নষ্ট হুয়। 
অথচ এদেশে খাহ্যশম্তের ঘাটতি মাক্র 


শতকরা ৭ ভাগ । 


কলিকাতায় যান-বাহনের সংখ্যা 
--কলিকাতার রাস্তাঘাটে বর্তমানে ৩০ 
হাজার প্রাইভেট মোটর গাড়ী, ১০ হাজার, 
লরী, ১] হাজার ট্যাক্সি, প্রায় ১ হাজার বাল, 
€ শত ট্রামগাড়ী, ১৬ হাজার ঠেলাগাড়ী, ৬ 
হাজার রিকলা, ৪ হাজার ভেগারের গাড়ী 
এবং ২! হাজার মোটর সাইকেল যাতায়াত 
করিতেছে । এই সংখা দিন দিন বৃদ্ধি, 
পাইতেছে। বর্তমানে সমগ্র ভারতে মোট 
মোটর যানের সংখ্যা ২ লক্ষ ১০ ছাজার। 
ভারতে টেলিফোনের কারখানা 
ভারতে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ত 
গত ১৯৪৮ লালের জুন মাসে ব্যাঙ্গালোরে' 
,ষে কারখানা পত্তন হয় আগামী ৩ বৎসর 
কালের মধ্যে উহাতে ভারতে প্রস্তুত সরঞ্জাম, 
সাহায্যে ভারতের প্রয়োজনীয় টেলিফোনের 
সমস্ত প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হুইবে বলি 
ভারতের যোগাযোগ বিভাগের মী জনা 
ফিদওয়াই মুস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন-। 
ইতিমধ্যেই উহাতে বিদেশ হইতে আমদানী, 
সাজসরঞ্জাম সাহায্যে টেলিফোনের যন্ত্রপাতি- 
প্রস্তুত হইতেছে। 
জুনে ভারতের বহির্ব্ধাণিজ্য গত 
জুন মালে সমস্ত ও যিমান পথে লরকারী 
ও বেলরকারী হিসাবে বিদেশ হইতে ভারতে 
৪৬ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে । এই মাসে উপরোজ্ 
গাবে ভারত হইতে বিদেশে ৩৩ কোটী ং 
লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে 
বিমানপোতের গতিবেগ ইংলত্ডে 
তি হ্য।ভিল্যাও ভ্যাম্পার জাতীয় একখানা 
জেট ইঞ্জিন চালিত বিমানপোত ঘণ্টায় ৫৭০ 
মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ 










ত্ৰয়োদশ বর্ষ. | 








Monday, 7th August, 1950, সোমবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


ভারত সরকারের অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচী 


পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ প্রপলে 
যে বিতর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাতে নবনিযুক্ত 
অর্থলচিব স্তার চিস্তামন দেশমুখও অংশ গ্রহণ 
করিয়া দেশের অর্থনৈতিক সমন্তা পর্য্যা- 
লোচনা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত 
সমাধানের জঙ্ত গৰবর্ণমেন্ট কি কর্থপহ! 
অনুসরণ করিবেন তাহার মোটামুটি আভাষ 
দিয়াছেন। অর্থদণ্ডয়ের ভার প্রহণ করার 
পর স্যার চিস্তাযন বিশেষ বিশেষ ছুই একটি 
সমন্তা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা ব্যতীত 


তাহার নীতি ও কর্ধপন্থা সম্পর্কে এযাবৎ , 


ফোন বিবৃতি ৰ! বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। 
অর্থ দপ্তরের ভবিষ্যৎ কার্ধ্যপন্ধতি সম্পর্কে 
হাই তাহার সর্বপ্রথম প্রকাশ্ত বিবৃতি 
য়া ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 
রাজনৈতিক নেতাগণ যঙ্জিত্বের আসনে 
অধিঠিত হইলে সাধায়পতঃ বেশী কথা বলেন 
ও কম কাঁদ্র করেন বলিয়া একটা অপবাদ 
আছে। এই অপবাদ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত বলিয়া 
মনে করার কোন হেতু নাই। রাঁজনাতিক- 
গণ পরকারী দপ্তরের কাধ্যপঞ্থতি সম্পর্কে 
ততটা ওয়াকিবহাল. নহেন। সদিচ্ছা 
থাকিলেও আইনের ফাকে এবং সংশ্লিষ্ট কর্দ- 
চারীদের বিরোধিতায় তীছাদের মতামত 
ক্ষত্রেই বানচাল হুইয়া! বায়। 
1মন রাজনীতিক নহেন। ব্রিটিশ 
লের ঝাম্ণ বুরেক্রেট হিদাবে তিনি 
কারী অফিলের সমস্ত খবরই রাঁখেন। 
এই কারণে তিনি যে কর্ধস্থচীর কথ! ভারত 
সংসদে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যথাযথ 


LSE 


কার্ধ্যে পরিণত ছইবার আশা আছে বলিয়া 
আমরা বিশ্বাস করি। 

-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে গুরুতর 
সঙ্কট দেখা দিয়াছে স্তার চিন্তামন তাহা 
অস্বীকার করেন নাই। এই সঙ্কট উত্তীর্ণ 
হওয়ার আশ! আছে বলিয়া তিনি আশ্বাস 
প্রদান করিয়াছেন মাল্স। অর্থনৈতিক 
অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করিয়াই স্তার চিন্তামন 






বিষয় বিষয় চা | 
ভারত সরকারের অর্থনৈতিক 
কর্ম্মসুচী ১৭৩-১৭৫ 
আয় প্রার্থী সমস্তা ১৭৫-১৭৭ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৭৮-১৮০ 
নাঁনাকথা ১৮০-১৮৩ 
আথিৰ দুনিয়ার খবরাখবর ১৮৩-১৮৪ 
বাজারের হালচাল ৩য় কভার ভা | 
এরূপ. আশ্বাস দিয়াছেন। অর্থনৈতিক 


অবস্থার উন্নতির পরিচয়স্বন্নপ তিনি রপ্তানী 
বৃদ্ধি, পণ্যযূল্য ও লগ্মীকারকদের মনোতাব 
পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থ 
সচিব বলিয়াছেন--মুদ্রামূল্য হাস হওয়ার পর 
ইংলণ্ডেয তুলনায় ভারতে পণ্ামূল্যু অপেক্ষা" 
কৃত কম হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাক্যের গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
খুব সহজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খণ সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হুইয়াছে বলিয়া স্তর চিন্তামন মত 


প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহ! দ্বারা লগ্মীকারক- 


দের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়া! আ।পিক্সাছে 
এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। 





১৫শ সংখ্যা 


রপ্তানীবৃদ্ধিও' অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির 
পরিচায়ক বলিয়া তিনি মনে করেন। 
রপ্তানীবৃদ্ি, পণ্যসুল্যবৃদ্ধির হার এবং 
সরকারী খপপত্রের সাফলাদ্বারা অর্থনৈতিক 
অবস্থার স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া 
মনে করাযায় না। অন্ততঃ আরও কিছুকাল 
অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া উপরোক্ত 
তিনটি বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করাও 
হয়ত সঙ্গত হুইবে না। রপ্তানী বাণিজ্যের 
প্রতি অনিশ্চিত! বিগত ছুন মাস পর্ধ্যস্ত 
যে উদ্ধ ত্ত বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ কর! হইয়া 
থাকে তাহা প্রধানতঃ ডলার ও ছুল্প'্ভ মুদ্রা 
অঞ্চল হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং পাকি- 
স্থান হইতে পাট আমদানী হাস পাওয়াতেই 
সম্ভব হইয়াছে | কোরিয়ার যুদ্ধ কোরিয়ার 
বাহিরে ছড়াইয়া পড়িলে ভারতের রপ্তানী 
আরও সঙ্কুচিত হুইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। 
ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতে পণ্যমূল্য কম হারে 
বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ইংলগু প্রায় 
সকল প্রকার খাদ্যপণ্য এবং কাঁচামাল 
সম্পর্কেই পরনির্ভরশীল। ডলার এবং 
ছ্ঘভমুদ্রা অঞ্চল হইতে হংলগুকে এই 
সমস্ত পণ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া 
যুদ্রামূল্য হালের ফলে তথায় ভারতের 
তুলনায় অতিরিক্ত হারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ভারতের জনসাধারণের তুলনায় 
ইংলঙের জনসাধারণের আিক আয় বেশী 
বলিয়া পণ্যমৃল্য বৃদ্ধির চাপ ভারতের দায় 
ইংলণ্ডে ততটা অহৃভূতও হয় না। আর 
একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, খাস, বস্তু 
এবং জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের 
মূল্য ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতেই বেশী হারে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর অত্যাবস্তক 
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পণ্য সম্পর্কে এদেশের ভ্তায় ইংলণ্ডে চোরা- 
কারবারের প্রসার হয় নাই এবং বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্ট কোন অকন্থাতেই এই প্রকার 
সমাজ্জবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করিতে 
প্রস্তত নহেন। কাজেই গ্রামপ্রিকতাবে 
ইংলণ্ডের তুলনায় তারতে পণ্যমূল্য কম হারে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমাদের আত্মগ্রসাদ 
লাভ করার কোন কারণ আছ্ছে "বলিয়! মলে 
হয় না। লগ্মীকারকদের মনোতাব পরিবর্তন 
সম্পর্কে সরকারী খণপর্রের সাফলা উল্লেখ না 
করিয়া বিগত ছয়মাস বা এক বৎসর মধ্যে 
শিল্পে কি পরিমাণ নূতন মুলধন নিয়োজিত 
হইল তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলেই অবস্থা 
সম্যক পর্ধযালোচনা করার সুবিধা হুইত। 
অর্থ দপ্তরে মূলধন বিনিয়োগের তথ্য তালিকা 
নিশ্চয়ই রহিয়াছে। স্তার চিন্তামন যে এই 
সমস্ত তথ্যতালিফার উল্লেখ করেন নাই তাহা 
বিশেষ অর্থব্যজক বলিয়াই আমরা মনে করি। 
আগামী নির্বাচনের ফলাফল না দেখিয়! 
পুঁজিপতিগণ নূতন মূলধন খাটাইতে গ্রস্ত 
নেন বলিয়াই ধারণা হয়। সরকারী খণপত্র 
ক্রয় কর! আর শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ফোন প্রকার বাকি না 
নিয়াও সরকারী খপপত্র ক্রয় কর! চলে। 
অন্ততঃ বর্তমান পবর্ণমেণ্টের আমলে সরকারী 
খপ সম্পর্কে খপদাতাদের যে কোন আশঙ্কা 
নাই তত্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। সংশর 
উপস্থিত হইলে খপপত্রসমূহ বিক্রয় করিয়াও 
নিয়োগিত মূলধন নগদে পরিবর্তন করা 
কঠিন নয়। এই লমন্ত অবস্থা বিবেচনায় 
আমাদের মনে হয় স্তায় চিস্তামনের পক্ষে 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উল্লেখ না 
করিলেই শোভন হুইত। উন্নতির পরিবর্তে 
আমর! যে অবনতির পথে চলিয়াছি আলোচ্য 
বৎসরের কেন্দ্রীর বাছেট হইতেই তাহা 
কতকটা প্রতিপন্ন হুয়। চল্তি বৎসরের 
'বাজেটে ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা টদ্ব শু হইবে 
ধরা হুইয়াছিল। কিন্তু বৎসরের পাঁচমাল 
অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই দেখ! যাইতেছে 
যে, ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা উত্বতের 









আর্থিক জগৎ 


পরিবর্তে ৩৮ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা ঘাটুতি 
্াড়াইবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি 
ঘটিলে অস্থমিত উদ্ব তের স্থলে এই বিরাট 
ঘাটতি দেখা দিত না।? 

' অর্থ নৈতিক সঙ্কট মোচনের উদ্দেশে স্তার 
চিন্তামন যে কর্ধনূচী "ঘোষণা করিয়াছেন 
তাহা নিয্নন্নপ £-(১) মৃদ্াক্ষীতি যাহাতে 
বৃদ্ধি না পায় তাছার ব্যবস্থা করা এবং এই 
উদ্দেশ্তে অর্থনীতিক্ষেত্রে ত্রুটীশৃন্ত . নীতি 
কার্ধ)বরী কযা; (২) ব্যয়সন্কোচ নীতি শিখিল 
না করা; (৩) প্রতিবেশী অন্তান্ত রাষ্ট্রের 
সহিত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্কের 
দরুণ এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে চাপ 


পড়িয়াছে তাহ! দূর করা বা হাস করার 


প্রচেষ্টা; (৪) খান্ভশঙ্ত, তুল! এবং পাটের 
উৎপাদন বৃদ্ধি; (৫) শিল্পপণ্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি) (৬) পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের 
জম্ভ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা) 
(৭) পণাযুল্যের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা 
এবং আইন ও শাসনযন্র অনুযায়ী ইছার 
বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা) এবং 
(৮) পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের সম্পদ 
বথাসম্তব সদ্্যবছার.করা। 

উল্লিখিত আটদফ! কর্ধস্থচীর মধ্যে 
বিশেষ কোন নূতন নীতির পরিচয় পাওয়া 
যায় না এবং এই কর্মসূচী গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
গৃহীত পুরাতন নীতিসমৃহ্রই নামাস্তর 
মাত্র! ইনৃক্লেশন দমন, পণ্যমূল্য বুদ্ধি 
প্রতিরোধ, ব্যয় সক্কোচ, খান্তশন্ত তুলা পাট 
ও শিল্পপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা 
কমিশনের কার্য্য সম্পর্কে এ যাবৎ গবর্ণমেণ্টের 
তরফ হইতে বহু সংখ্যক রিপোর্ট, স্কী, 


আলাপ-আলোচনা ও থোষণা হইয়াছে। . 


কিন্তু কোন বিষয়েই আমরা সাফল্যের 


পরিচয় পাইতেছি না। খাঁতশন্ত, পাট এবং 


ন টেলিফোন নম্বর__017, 2765 


ঘক্য়কুমাব লাই 


১নং ধর্দ্দভলা গ্রাট, কলিকাতা 


[ এই আগষ্ট, ১৯৫০ 
কোন কোন শিল্পের উৎপাদন বুদ্ধি 
পাইতেছে বলিয়া সময়ে সময়ে যে তথ্য 
তালিকা পরিবেশিত হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের 
কতটুকু কৃতিত্ব আছে বলা কঠিন। এই 
সমস্ত তথ্যতালিকার যাধার্ঘ্য সম্পর্কেও. 
সন্দেহের অবকাশ আছে। ব্যয় সঙ্কোচের, 
প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বিভিন্ন দপ্তরের 
অন্ত্রন্বে তাহা কার্ধযকরী করা সম্ভব হয় 
নাই। ইনফ্লেশন দমন এবং পণ্যযূল্য হাম 
করার ব্যাপারে সরকারী নীতি ব্যর্থ 
হইয়াহে বলিলেও তুল হইবে না। তবে 
এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভবিষ্যতে বিশেষ 
জরুরী ক্ষমতা! প্রহণ করা হইবে বলয়! স্তার 
চিঙামনন যাং! বলিয়াছেন তাহাতে 
আশামিত হওয়ার কারণ আছে। প্রচলিত '. 


সাধারণ আইন দ্বারা এদেশের অতিশোভী 


ব্যবসায়িগণকে যে শায়েস্তা করা যাইবে না 
তাছা বারংবার প্রমাণিত হ্ইয়াছে। 
চোরাঁকারবারীদের সম্পর্কে জনসাধারণের 
প্রতিনিয়ত অতিযোগ থাকা সত্তেও বিগত ' 
তিন বৎশরের মধ্যে বিশেষ জরুরী আইদের 
কথা কেন উত্থাপন করা হয় নাই তাহাই 
আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি। 


নিকটবর্তী রাষ্ট্রসমূছের সহিত সৌছার্দি 


স্থাপন করিয়া দেশেন অর্থনৈতিষ্ক উন্নচ 
সাধনের প্রয়াল যে পাকিস্থানকে লক্ষ্য 
করিয়াই উল্লেখ করা'হইরীছে তাহা! বলা 
বাছল্য। পাকিস্থানের সহিত বিরোধের 
অবসান সকলেরই কাম্য। কিন্তু সন্মান- 
জনক সর্ভে ও উপারে এই বিরোধ সীমাংলা 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । ভারত শরকারের অতীত 
কার্যাবলী সম্মানজনক মীমাংসার পরিপন্থী 
বলিয়া জনলাধারণের মনে ধারণা জন্মিমাছে। 
পুর্ববঙ্ধের ছিদ্দু নিধন যজ্ঞের অব্যবহিত 
পরে হাজার হাজার আশ্রয় প্রার্থী যখন, 
অশেষ লাঞ্চনার মধ্য দিয়া নিঃসম্ঘল অব 
বাস্তত্যাগ করিয়াছিল তখনই পাকি 
অব্ক্রীত পাট ক্রয় করার এক 
সম্পাদিত হইল। ইহাতে চট কলওয়ালার। 
লাতবান হুইল এবং পূর্ব পাকিস্থান আর্ধিক 
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ণই আগষ্ট, ১৯৫০ ] 


বিপর্যয় হইতে পরিত্রাণ পাইল। 
ইহাতে পূর্কাবদ হইতে উদ্বান্তর আগমন বন্ধ 
হইল না। উদ্বাস্ত আগমনের ফলে পশ্চিম- 
বঙ্গ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। অসম্মানজনক চুক্তির 
সাহায্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্য 
স্থাপনের এই- প্রয়াণ প্রকারান্তরে দেশের 
অশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দীড়াইযাছে। 


“পূর্ববঙ্গের ছিন্দু জনসাধারণ যাহাতে সম্মানের 
সহিত নিজ নি বাস্ততে .বদবাস ফরিতে 


পাকিস্থান হইতে আশ্রয় প্রার্থী আস্‌! বন্ধ 
করার সমন্তা ও যাহার! ইতিমধ্যে আসিয়া 
গিয়াছে ও অনুর তবিধ্যতে আসিবে তাহাদের 
পুনর্বামন সমস্তা দেশের সমক্ষে ক্রমেই খুব 
জটিল হইয়া! দেখা দিতেছে। ভারত গবর্ণ- 
মেণ্ট তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই সমন্তা 
সমাধানের একটা চেষ্টা ফরিতেছেন। 
রকাগী অর্থও যথাসম্ভব নিয়োগ করা 
তেছে। কিন্ত কতকগুলি মুলগত গলদ 
ক্রটিবিচ্যুতির অন্ত ও সমস্যার কোন 


_ ুপকিনারা হইতেছে না। ফলে হূর্দত ও 










বঞ্চিত নরনারীর অলৃহায় বেদনা! ও করুণ 
আৰ্তনাদে নবলন্ধ স্বাধীনতার আনন্দ আজ 
ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্থামেয় বান্ত- 


ত্যরগীর] এদেশবাসীরই প্রভাতি ও আপনার ' 


জন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাহাদের শ্বাথত্যাগ ও ছু:খবরপ ফাছারও 
তুলনায় কম নছে। উহাদের সম্পর্কে একট! 
সন্তোষজনক সুব্যবস্থা ছাড়া ভারতে শাস্তি ও 
র বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতে পায়ে না| 
[অই দেশের অনেক ছিতকামী নেতা ও 
দর্শা ব্যক্তি এই সমপ্যার জন্ত যথেষ্ট উদ্বেগ 


বোধ করিতেছেন। গত ২১শে ভুলাই |. 
, কলিকাতা 


হইতে ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, ভাঃ মেঘনাদ সাহা, শীবুক্ঞা 


কিন্তু 


আৰ্থিক জগৎ. 


পারে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া এই 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক মিতালী বা চুক্তি সম্পাদন 
করিলে তবিষ্যতে জ্চাহা আরও গুরুতয় 


বিপদ ছি করিবে বলিয়াই মনে হয়। 


উপরে আমরা বলিক্লাছি যে, স্তার 
চিন্তামন পেশাদার রাজনীতিক নহেন, 
' বলিয়া তীহার ঘোষিত কর্দনথচী যথাযিস্তব 
কাৰ্য্য পরিণত হওয়ার আশ! আছে বলিয়া 
আমরা অনে করি। কিন্তু এই ব্যাপারে 
প্রভাবশালী মস্্িগণ, বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর 





আশ্রয় প্রা্থী সমস্যা 


 অনুরূপা দেবী ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 


প্রমুখ ৩৪ জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী নেতা এক 
বিবৃতি দেন। উহাতে আশ্রয় প্রার্থী সমস্যার 
সন্তোষজনক সমাধান সম্পর্কে ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। 
তাহার পর গত ২৯শে ও ৩*শে ভুলাই 
তারিখে দিল্লীতে আয় প্রার্থী সমস্যা নিয়া 
একটি সর্বভারতীয় লক্ষেলন অন্ুঠিত হইয়াছে। 
কংগ্রেস, হিদ্ুুমহাসতা, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের কতিপয় নেতা এবং পাঞ্জাব, 
সিদ্ধু ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তত্যাগীদের 
প্রতিনিবিস্থানীয় বহু, বিশিষ্ট ব্যক্তি উছাতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশের 
প্রবীণ কংগ্রে নেতা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম 
দাস ট্যাগ্ডন এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 






' মি 





সহিত মতানৈক্ের যে.আশঙ্কা আছে ডাঃ 
মাথাইয়ের পদত্যাগের, পর তাহা বিশেষ- 
ভাষে স্বরণ রাখ! কর্তব্য। মতানৈক্য 
দেখা* দিলে প্রাক্তন অর্থসচিবের' পদাঙ্ক 
অনুসরণ করা ছাঁড়া তাঁহার আর গতাান্তর 
থাকিবে মা। কিন্তু এই অবাঞ্ছণীয় অবস্থা 


লষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত নবনিযুক্ত অর্থলচিব ' 


তাঁছার আট দফা কর্ণৃহুচী কি ভাবে, 
কাধ্যকরী' করেন ও তাহার ফলাফল কি হয় 
তাহা আম্রা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিব। 


রী সম্মেলনের ফলে আশ্রয়ঞ্রার্থী সমস্যাকে 


এক সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া হুইয়াছে। 
সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিতয়' 
দিয়া আশ্রয়প্রার্থাদের মূল দাবীদাওয়াসমূহ 
গবর্ণমেণ্টের দরবারে ও সমস্ত প্রদেশ- 
বাপীদের দরবারে পেশ করা হুইয়াছে। 

ভারত ও পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের 
সংরক্ষণের জাত এবং এক রাষ্ট্র হইতে অন্ত 
রাষ্ট্রে বাস্তত্যাগী আগমন বদ্ধ করিবায় আন্ত 
গত এপ্রিল মাসে পণ্ডিত নেহয় ও জলাব 
লিয়াকৎ আলী খানের ভিতর যে চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা আশ্রয়- 
প্রাধা সমপ্যা সমাধান সম্পর্কে অনেক 
কিছু কর! হুইয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণ- 


মেণ্ট মনে করিয়াছিলেন। কিন্ত নেহেরু 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_সোদপুর, ২৪. 8840 | 

চালু করিবার সকল 

' আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


মেলা” সী লস লও 
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আর্থিক জগৎ. 


+ "পন স্ট লেপেশ্কৰ 


[ ৭ই আগষ্ট, ১৯৫০ 





লিয়াকৎ চুক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু আশ! 
তরসাই কার্য্যতঃ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 
কলিকাতা হইতে প্রদত্ত নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে 
ও দিশ্লীর আশ্রয়গ্রার্থী সম্মেলনের প্রস্তাবে 
সেই ব্যর্থতা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করা হুইয়াছে। চুক্তির ফলে ভারতের 
সংখ্যালঘুগা এই রাধে বাস,করা সম্পর্কে 
নিরাপত্তার গ্রতিশ্রতি পাইয়াছেন। লেই 


' প্রতিশ্রুতি কাধ্যতঃ রক্ষিতও হইতেছে । কিন্তু 


পাকিস্থানের হিন্দুদের মনে, বিশেষ করিয়া 


পূর্বের হিন্দুদের যনে এ চুক্তির ফলে, 


কোন নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত হয় নাই। 
গণতন্ত্র ও পাম) মৈত্রীর আদর্শ উপেক্ষা করিয়া 


' পাকিস্থানের নেতারা এ রাষ্ট্রে পূরাদস্তর 
ইললামতগ্্র কায়েম করিতে উদ্ভোগী, 


হইয়াছেন। পাকিস্থানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় 
হিন্দুদিগকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে 
দেখিয়া থাকে। অপমান -ও উৎপীড়ন 


করিয়া তাছাদের যথাসম্ভব শীঘ ওঁ রাষ্ট্র 


হুইতে বিতাড়িত করাই সেখানকার সংখ্যা- 
গুরুদের লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। নেহেরু- 
লিয়াকৎ চুক্তির পরও উচাদের সে মনোভাব 
বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হুয় নাই । চুরি- 
ডাকাতি, 'রাহাজানি প্রভৃতির ভিতর দিয়া 
হিন্দু-নিগ্রহ ও হিন্দু-বিতাড়নের সেই সংগ্রাম 
অধ্যাহততাবেই চলিয়াছে। এ সম্পর্কে বহু 
ঘটনার খবর প্রতিনিয়তই ভারতে আসিয়া 
পৌছিতেছে। পাকিস্থান গবর্ণষেণ্ট তাহার 
কোন প্রতিকার করিতেছেন না। ফলে সম্পত্তি 


ও মানসন্ত্রম লইয়া পাকিস্থানে বাস, ফরার , 


কোন উপায় না দেখিয়া পূর্বের হিন্দুরা 
নিজেদের বাস্ততিট! ছাড়িয়া এখনও দলে 
দলে আসিয়া ভারতে আশ্রয় লইতেছে। 
যাহারা পূর্বে ভারতে আসিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে খুব কম লংখ্যকই পাকিস্তানে ফিরিয়া 


যাইতেছে । ভারত সরকারের প্রকাশিত , 


সংখ্যাবিবরণ হইতে জানা যায়, গত ৭ই 
ফেব্রুয়ারী হইতে গত ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত 


‘পূর্ববঙ্গ হইতে পলশ্চিমবজ্দে ২৬ লক্ষ ৫৭ 


হাজার আশ্রয় ্রার্থী আসিয়াছে। অপরদিকে 


আগত আশ্রয়প্র খাদের ভিতর মা ৫ লক্ষ 
৭৯ হাজার জন পাকিস্থানে ফিরিয়া'গিয়াছে। 
আশ্রয় গরার্ধা আসা বন্ধ করাই ছিল নেহেরু- 
লিয়াকৎ চুক্তির মূল উদ্দে্ত। শে উদ্দেস্ত যে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে উপরের বিবরণ তাহারই 
পরিচারক। এই. অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থী 
স্মন্তা সমাধান সম্পর্কে এ চুক্তির উপর নির্ভর 


করিয়া থাকা যে আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে' 


এবং পেক্প নির্ভরতা যে ভারতের পক্ষে 
সৰ্ব্বথা ক্ষতিকর নেতৃবৃন্দের বিবৃতিতে 
ও আশ্রয়প্রাথী সম্মেলনের প্রস্তাবে সে 
কথাটাই পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হুইয়াছে। 


অবস্থার গতি দেখিয়' ভারত গবর্ণমেন্টকে 


৮৮ এপি ৬ 
BL 


বসি 








১১২০১০০১৩ ০৬২. 
১১৯১৯ ১,৮০ ০৯ 


৭৮,৫০, ১৯৯০২ 


ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
বাবসা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিস ও এজেন্সী আছে। “ 


"ভাবে সমন্তডা সমাধানে আগ্রহী হই 


তাহাদের কার্ধযনীতি সংশোধন করিতে এবং 
পূর্ব চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া বাস্তব বিচার- 
বুদ্ধি ও স্তাঁ়বিচারের তিত্তিতে নূতন মুব্যবন্থা 
অবলম্বন ফরিতে বলা হইয়াছে। 
নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি বাতিল কিয়! 


দিয়া আশ্রয়প্রাধী সমন্তার প্রতিকার সম্বদ্ধে 


অধিকতর দুসঙ্গত কি ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করা 
যাইতে পারে দিল্লীতে অন্ুতঠিত আশ্রয় প্রাধা 


.সম্মেললের একটি প্রস্তাবে তাহার আভাষ 
'দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে 


যতদিন পাকিস্থান গব্ণমেণ্ট ইল্লা মিক আদর্শে 
পরিচালিত হুইবে, যতদিন সকল সম্প্রদায়ের 
গণতান্ত্রিক অধিকার এ রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও 
ন্গ্রৃতি্ঠ না হইবে সে পর্য্যন্ত অমুললমানদের 
নিরাপদ জীবনযাত্রার পথ সেখানে প্রশস্ত 
হইবে না। অপমান ও লাঞুনার হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অস্ত সংখ্যালঘুদিগকে 
ভারতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হুইবে। 
এই অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থী সমন্তার ' স্থায়ী 
মীমাংসার জর সম্মেলনের মতে তিনটি উপায়, 
রহিয়াছে । সেই তিনটি উপায় হইতেছে__ 
(১) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে পুনরায় একী- 
ভুত কর।, কিংবা (২) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের 
ভিত্তিতে ও সুপরিকল্পিততাবে লোক ন 
ময়ের ব্যবস্থা করা) অথবা (৩) পুর্বাব্ণ 


হইতে যেসর লোক আনিবে তাছাদের পুনঃ 


সংস্থানের অন্ত প1কিস্বানকে উপযুক্ত পরিমাণ 
জমি ভারতকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা। 
আশ্রয় প্রার্থী সম্মেপনের এই নির্দেশ আমরা 
খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। প্রথম, ও 
তৃতীয় উপায়ে সমন্তা লমাধানের পথে বছ 
বিদ্ন দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান 
ভারত গবর্ণমেপ্ট ভজোড়ালো মনোভাব 
নিয়া সংগ্রাম ও শক্তি প্রয়োগের পথে এ 








বলিয়া মনে হয় ন! ! তবে লোক বিনি 
শীতি অমুমরণ করিয়া অনেকট! শান্তি 
ভাবে বরাবরের অন্ত আশ্রয়প্রাণী সমস্তার 
একটা কুলকিনারা অবশ্তই করা যাইতে 
পারে। সে হিসাবে ও পদ্থাই আমরা বেশী 


খই আগষ্ট, ১৯৫০] 


সমর্থনযোগ্য বলিয়! যনে করি । পাকিস্থানের 


সহিত চুক্তি করিয়! ও তথাকার গবর্ণমেণ্টের 
প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আশ্রয় প্রার্থী 
আগা যখন বন্ধ হইবে না তখন বাস্তব 
কার্ঘযবুদ্ধি হইতে-ভারুত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
এখন হইতে লোক বিনিময়ের নীতিই চরম 
ভাবে মানিয়া নেওয়া উচিত । ৃ 

পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের 
পুনর্বাসন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন 
যে নীতি অমুসরণ করিয়া আপিতেছেন এবং 
এই অত্যাবস্তকীয় কাজ যেরূপ অগরিকল্লিত 
তাৰে ও মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে তাহা পৰ্য্যালোচনা করিয়া আশ্রয়- 
প্রার্থী লম্মেলন মোটেই স্বত্তিবোধ করিতে 
পারেন নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের বর্তমান 
অবস্থা ও অতাব অভিযোগ বিবেচনা করিয়া 
তীহারা এবিষয়ে কতকগুলি বিশেষ দাবী- 
দাওয়া ভারত গধ্ণমেণ্টের বিবেচনার জগ্ত 
উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সব দাবীদাওয়ার 
মধ্যে প্রধান কতকগুলি হইতেছে এই $-- 
(১) আশ্রক্পগ্রার্থীদের বসবাস, আহার বিহার 
ও ফর্গসং্থান বিষয়ে এখন হইতে সুপরি- 
কল্পিত ও উপযুক্ত ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে 


ইইবে। (২) পাকিস্থান হইতে আগত বাঙ্গালী 
ইন্দুদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া 


০" বিধানের ব্যবস্থা! 


না দিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব পশ্চিমবদে 
এবং আনাম, বিবার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নিকট- 
বা গুদেশসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাবস্থা 
করিতে হুইবে। (৩) আশ্রকপ্রার্থারা যে 
সৃম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার ক্গতিপূরণ 
যথালস্তৰ শীঘ্র গবর্ণনেপ্টকে প্রদান ' করিতে 
হইবে। ক্ষতিপূরণের অর্থ পাকিস্থান 
পবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। (৪) জাশ্রয় প্রার্থীদের 


২২সবাদের উপযোগী বাড়ীর নির্মাণের 
থোপযুক্ত হুবদ্যোবন্ত করিতে হইবে। ৫৫). 


হাদের কর্মপংস্থান ও জীবনোপার 
করিতে হুইবে । যদি 
আগামী চারি মাস মধ্যে ৪ লব শ্রেণীর দাধী- 
দাওয়া পুরণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সন্কোষঞ্জনক 


আর্থিক জগৎ 


ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তবে আশ্রয়- 
প্রার্থীর! তাহাদের সমন্ত!র' প্রতিকারের আস্থ 
অত্যাবপ্তকীর চয়ম ব্যবস্থা অবলম্বনে অন্যথা 


_ করিবেন না বলিয়া পশ্মেলন এক প্রস্তাবে 


গৃবর্ণমেপ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন! এই 
সতর্কবাণীতে ভারত গবৰ্ণমেণ্ট আশ্রয়প্রার্থী 
লমন্তার গুরুত্ব এখন হইতে ঠিক ঠিক 
তাবে উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আমরা 
আশা করি। ৃ্‌ 
আশ্রয়গ্রার্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে 
সমন্তা আজ ভারত গবর্ণযেণ্টের সমক্ষে 
সবচেয়ে বড় হুইয়া দেখা দিয়াছে তাহা 
হইতেছে এ বাবদ উপযুক্ত অর্থশংস্থানের 
সমন্ত। | গৰ্ণমেণ্টের বর্তমান আয় হইতে 
আশ্রয়প্রার্থী পুনর্ববাসনের় অন্ত বিস্তর অর্থ 


নিয়োগ কর! যে লহুজসাধ্য নহে সম্মেলন 
তাহ! বিশেষভাবে হ্বায়জম করিয়াছেন। 
সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষে! ভমদাস 
ট্যাগুন তাই আশ্রয়প্রার্থী পুনর্বাসনের অন্ত 
Ke) | 


$১৭৭ 


ভারতে বিশেষ কর প্রবর্ধন করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। শ্রী চৈৎযাম সিদওয়ানী প্রমুখ 





কতিপয় নেডাও স্বাধীনতা কর বা পুনর্র্বাঘন 


কর নাম দিয়া, এদেশবাসীর নিকট হইতে 
অর্থ সংগ্রঞ্থের ্রস্তাব করিয়াছেন । এইতাবে 
আশ্রয় প্রার্থী পুনর্বাসনের জছ্ যে বিস্তর অর্থ 
আদায় হইতে পারে তাহাতে সন্বেহ নাই। 
পূর্ববঙ্গ, পর্টিম পাঞ্জাব ও সিদু এদেশের 
হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশবিতাগের 
ভিভিতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত 
হুইয়াছে। তথাকার হিন্দু আশ্রয় প্রার্থীদের 
পুনর্ববাপনের জন্ত স্বাধীন ভারতের লোকদের 
উপর সে হিসাবে একট! বিশেষ কর স্তস্ত কর] 
নীতি হিসাবে অগলত লছে। কাজেই 
আমরা তারত গবর্ণমেন্টকে অচিয়ে এপ 


একটি কর বসাইয়া সেই ভাবে আদায়ী, 


অর্থের সাহায্যে আশ্রয়প্রাধাদের পুনর্ববাসন 
যম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিতে অঙ্থরোধ 
করি। 





আমরা ক্িল্লাল্লিৎ ও ক্ষল্ও্াঁর্ডিৎ এর 
_ সকল প্রকার কাজ দ্রেত করিয়া, থাকি 


মাল 


গুদামজাত 


করার 


কন্টাবুও আমরা লইয়া থাকি 


দি ইষিয়া মার্কেটাইল এজেশী 


= ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ান্ডিং জেটি = 
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ভারত সরকারের বাজেট 
ভারত সরকারের চলতি ৫ 
সালের বাজেটে আয় হইতে সমস্ত ব্যয় 
সুলান হইয়া ১ কে!টি*৩১ লক্ষ টাকা উদ তু 
থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছিল। 
কিন্ত চলতি বৎসরের জুন পর্য্যন্ত প্রায় তিন 
মাসের আয়ব্যয়ের খতিয়ান করিয়া এক্ষণে 
বুঝা যাইতেছে যে, এই বৎসরে উদ্ধত দুরে 
থাকুক গব্ণনেণ্টের রান্থে বিপুগ পরিমাণ 
ঘাটতি দেখা দিবে। দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ 
যে, এক্সগ্ত ভারতীয় পার্পামেন্টের বর্ধমান 
অধিবেশনেই অতিরিক্ত আরও ৪০ কোটি 
টাক! ব্যন্সের বরাদ্দ মঞ্জুর করাইয়া লওয়। 
হুইবে। এইভাবে ব)য় যদি বুদ্ধি পায় এবং 
গবর্ণমেন্ট চলতি বতসরে যে পরিমাপ টাক! 
আয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন তাহ! যদি ঠিক 
থাকে তাহা হইলে চলতি বৎসরে ১ কোটি 
৩১ লক্ষ টাকা উন্ব ত্তের বদলে ৩৮ কোটি ৬৯ 
লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইবে। 
গবর্ণমেন্টের বাদুজটের অবস্থার এইরূপ 
মারাত্মক অবনতির কারণ সম্বন্ধে বসা 
হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ হইতে হঠাৎ অত্যধিক 
সংখ্যায় আশ্রয় প্রার্থীর আগমনের ফলে 
উহাদের পুনর্বসতির জগ্ত অধিক টাকার 
গ্ীয়োলন, দেশের বৃহদাকার সেচকার্ধ্যগুলির 
কাজ তরান্বিত করিবার প্রয়োজনীয়ত] এবং 
রাষ্্র গবর্ণমেন্টগুলিকে জনকল্যাপমূলক 
কানের অন্তু অধিকতর পরিমাণ অর্থ ধূণ- 
দানের আবশ্তাকতার জ্ভই বাজেটে এইরূপ 
ঘাটতির সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে । যদি 
উছাই কারণ হইত তাহ! হইলে তত 
আপত্তির কারণ ঘটিত না। কেননা আশ্রয়- 
প্রার্থীদের পু্র্বমতির জন্ত ব্যরিত অর্থ ছাড়া, 
অন্ত যে অর্থ ব্যর হুইত' তাহা দেশের. 
জনসাধারণের আধিক অবস্থার উন্নতির, 
বিশেষভাবে দেশকে খান্তশন্তের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী করিবার পথ গ্রশন্ত করিত। কিন্ত 


১৯৫০-৫১ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কেবল উপরোক্ত তিনটি কারণে নহে। 
চলতি বৎসরে গৃবর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয়, 
স্বললযূল্য খাঘশন্ত , সরবরাহ করিবার ক্ষতি- 
জনিত ব)য়, এমন কি গবর্ণমেণ্টের বিডি 
শাসন বিভাগের বায় বৃদ্ধি, পাওয়ার জগ্যও 
গবর্ণমেন্ট ক্সাজন্বে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ভারতের নবনিযুক্ত অর্থনচিব 
সার চিস্তামন দেশমুখ নাকি এই অবস্থার 
কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। 
তিনি তারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে 
নাকি এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, উহারা 
যেন কোন নুতন পরিকল্পনায় হাত না দেলে 
এবং চালু পরিকল্পনাগুলিয় জগ্ভ যথাসম্ভব 
কম ব্যয় করেন। কিন্ত গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন 
মন্ত্রীদপ্ঘর অবিরত নানা বৈঠক বসাইয়া 
নিত্যনৃতন যে সমস্ত নৃতন পরিকল্পন1! লইয়া 
অর্থের আন্ত আবেদন করিতেছেন এবং 
কংগ্রেল প্ল্যানিং কনফারেন্সের নির্দেশমত 
রাষ্ট্র গবর্ণমেন্টগুলি যেতাবে নুতন নুতন 
পরিকল্পনার ভন্ভ অর্থ দাবী করিতেছে 
তাহাতে অর্থসচিধের ফাল অত্যন্ত ছুরূহ 
হইয়া উঠিক্লাছে এবং দেশ দ্রুতগতিতে এক 
অর্থনীতিক সঙ্কটের দিকে ধাবিত হইতেছে। 


ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি 


বহির্বাশিঞ্যে ভারতের উদ্ধুত্ত হইতেছে 
বলিয়! ‘ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া” গত 
৩০শে জুলাই তারিখে দি্ী হইতে যে সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছেন তাহ! হারা এই সম্পর্কে 
ভ্রনলাধারণেকক মলে একটা ভ্রান্ত ধারণাই 
হরি হুইবে। উক্ত সংবাদদাতা তাহার এই 
উক্তির সমর্থন হিগাবে ১৯৫০ সালের জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু একথ। অনেকেরই 
অবিদিত নাই যে, গত বৎসর অক্টোবর মাস 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসেই ভারতের বহি- 
র্বাণিঞ্ে বিপুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি 


হইয়াছিল। উহার ফলে , ১৯৪৯ সালে 
বেসরকারী দফায় ভারতের বহির্বাণিঙ্থ্ে 
মোট ১৪২ কোটী টাক! ঘাটতি হয় এবং 
অগ্থাচ্ত দফায় ভারতের সহিত বহির্দেশের 
দেনাপাওনার ছিলাব যোগ করিয়া এই 
বৎনরে তারতের মোট ঘাটতির পরিমাণ 
দাড়ায় ১৫৬ কোটা টাক! । অক্টোবর মাসের 
পর হইতে গত মার্চ মাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
মাসেই বহির্ববাপি্্যে ভারতের কয়েক কোটী 
টাকা করিয়া উদ্ধত হয়। তাহ] সত্বেও গত 
১৯৪৯-৫০ সালে অর্থাৎ চলতি ১৯৫০ সালের 
মার্চ পর্যযস্ত এক বৎসরের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যেই ভারতের প্রায় ৯৩ কোটী টাকা 
ঘাটতি হছইয়াছে। উহার সহিত বিদেশের 
সহিত স্থলপথে বাণিজ্যের হিসাব যোগ 
করিলে বহির্ধাণিজ্যের অবস্থা হয়ত আরও 
শোচনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইবে। কিন্ত 
চলতি ১৯৫০-৫১ সালের অবস্থা আরও 
শোচনীয় দ্রেখা যাইতেছে। এই বৎসরের গত 
জুন মাল পর্যন্ত তিন মালের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের হিসাব মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে 

এই তিন মাসে তারত হইতে বিদেশে মোট 
৯৯ কোটী $১ লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে! কিন্ত উক্ত তিন মাসে 
বিদেশ হুইতে ভারতে ১৩৩ কোটী ৫১ লক্ষ 
টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে । 
ফলে উক্ত তিন মাসে ভারতের বহির্ববাণিজে] 
ঘাটতি হইয়াছে ৩৪ কোটী টাকা । উদার 
মধ্যে এপ্রিল মাসে ৭ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা, 
মে মাসে ১৪ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকা এবং জুন 
মাসে ১১ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
ছইয়াছে। এই হারে ঘাটতি হইলে পুর? 
১৯৫০-৫১ সালে ভারতের বহির্ববাণিজধে 

ঘাটতির পরিমাণ দীড়াইবে ১৪৪ কোটী 
টাকা । আর ভারতে খান্ডশন্ত, তুলা, পাট 
প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে আমদানীর যে 
তাগিদ দেখা যাইতেছে তাহাতে ঘাটতি 


০০০১ 
.. এই আগষ্ট, ১৯৫০ ] 


আৰ্থিক জগৎ 


CEA HONE ১৭৯ 





উদ অপেক্ষা ,বেশী হওয়াও বিচিত্র নয়), 


কাজেই ১৯০, লালের জুন পর্য্যন্ত এক 


'ৰৎসরের হিসাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যে | 


, সামান্ত কিছু উদ তু দেখিয়া উল্লসিত হইবার, 
কোন কারণই নাই I 
ভারতে শিল্পের জাতীয়করণ 
ভারত স্বাধীনতা লাত করিষাঁয় অব্যবঞ্ধিত্‌ 
পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শিল্পের 
ভাশনেলাইজেশন অর্থাৎ - ভারতীয় শিল্প- 
“সমূহকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া 
সরকার কর্তৃক উহার পরিচালনা সম্বন্ধে একটি 
নীতি ও কর্পন্থার কথা ঘোষণা করেন। 
এই নীতি অনুযারী আপাততঃ দশ বৎসর 
পর্য্যন্ত শিল্পের জাতীয়করণের কাজে হাত না 


} 


দিয়! ভারত সরকার নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার , 


কাজেই অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন 
বলিয়া ঘোষণ1 করা হইয়ারছিল। কিন্তু সুদূর 
ভবিষ্যতেও ফোন দিল, দেশের শিল্পসমূহ 
সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া সরকারী 
পরিচৃলনাধীনে আসিখে_উছা তার্তের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ পছদ্দ করেন 


; নাই। ' গবর্ণমেন্টের এই নীতির বিরুদ্ধা- ' 


শের অন্ত কার্ধ্যতঃ উহার! দেশে শিল্প 







1[গ নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমানে 
প্রকাশ যে, ভারত সরকার এই গয়ন্তাটি সম্বন্ধে 
. ।মশবহিত ছইয়াছেন। উদ্থারা নাকি গত হুই 
বৎসরে ভারতে শিল্পের - উন্নতি যে প্রকার 
মন্থর হুইয়া পড়িয়াছে তাঁছা দেখিয়া বিচলিত 
হুইরা, পড়িয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সম 
সমাধানের জঙ্ভ উহার! ভারতীয় পার্লামেন্টের, 
'বর্তমান অধিবেশনে এবং তাহা সন্তব না 


হইলে আগামী অক্টোবর মাসে পার্লামেন্টের ' 


যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে শিল্পের 
ফতীয়করণ সম্বন্ধে একটি নূতন নীতি ও * 
পস্থার কথা ঘোষণা করিবেন | এই 
পদ্থার প্রধান উদ্দেশ্য হুইবে তারতে 
দূর সম্ভব ক্রুত শিল্পের প্রসার কর!। 

গবর্ণমেণ্টের নূতন নীতি কি হুইবে তাছা 
- এখনও আনা যায় নাই.। তবে এই -সমন্ধে 








-বায়। 


ঠার ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সহিত অযহ- 


ভারতীর পার্লামেন্টের সদন্ড' ভ্রীমাডগেল 
‘ইউনাইটেড প্রেস অব ইত্ডিয়ার” প্রতিনিধির 


নিকট যে লব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতে 


হাওয়া কোন দিকে 'বাছিতেছে তাহা বুঝা 


কোন দিন দেশের শিল্পগুিকে উচছাদের 


নিজেদের পরিচালনাধীনে আনিবেন না." 


এরূপ একটা প্রতিশ্রুতি ন! পাওয়াতে গত 
২৩ ৰৎসরে দেশে শিল্পের প্রসার হয় নাই 
এবং এপ দেশে কম পক্ষে ১০ হাজার 


কোটী টাকা মূল্যের পণ্যপ্রব্যের উৎপাদন, 


ব্যাহত হইয়াছে । *আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে 


প্রধান মন্ত্রী এবং নূতন অর্থ মন্ত্রীর সহিত 
আলোচন! কদ্গিয়ছি। উহারা উত্তয়েই 


" ক্যালকাটা, গ্রাৎ্নাল বাস 


শ্রীদাডগেল বলেন, যে, গবৰ্ণমেন্ট 


বিষয়টির পুনধ্বিবেচলা করিতে সন্মত 
হইয়াছেন। আমাদের কথা এই বে, 
'গবর্ণমেন্ট বেসরকারী বাজিদৈর পরিচালিত 
শিল্পগুলির নিয়ন্ত্রণ করিবেন। উহার উদ্দেস্ 
হইবে শিল্পগুলি বাহাতে মিতব্যরিতার সহিত .. 
পরিচালিত ছয় এবং উছার মধ্য দিয়া শ্রমিক, 
ও পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের উপর যাহাতে 
কোঁন অবিচার মা হুয়। 'গবর্ণমেন্ট যদি 
এরূপ নীতি. অবলগ্ধদ, করেন তাহা :হইলে 
শিল্পপরিচীলকগণ উহা গ্রহণ করিতে কোন 
দ্বিধা! করিবে না।” গ্রীযুত মাঁভগেলের এই . 
'সব উক্তি হইতে মনে হইতেছে যে, গব্রণমেন্ট, 


শিল্পের জাতীয়করণের নীতি কার্ধ্যতঃ 
পরিত্যাগ করিবেন। 


বিল্ডিংস, 


৫০,০০,০০০২ 


২,০০, ০০০৯ টাকার উপর . 


৷ বোস্বাই a 
এ কলবাদেবী 


মিশন রো. ' কলিকাত। 


আপনার মুল্যবান ভ্রব্যাদ্ি সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিতে - 
হইলে ক্যালকাটা "্তাশনাল ব্যাঞ্চের সুদৃঢ় ছ'তলা বাড়ীর 

. . নিচেকার 'ভুগর্ভস্থ তাপ নিয়ন্ত্রিত সেইফ. ডিপোজিট স্তপ্টের 

৷  “লকার" ভাড়া লইবার নিয়মাবলী, সম্বন্ষে অনুসন্ধান করুন। 


মাত্র ছুই শত টাকা জমা দিয়া ক্যালকাটা! 


ভাশনাল ব্যাঙ্কে একটি কারেন্ট একাউণ্ট 


খুলিতে পারেন । মাত্র পঁচিশ টাকা জম! দিয়! একটি .সেভিংস ব্যান্ক, একাউন্ট খোলা 


৮লে। 


এক বৎসরের. জগ্ত স্থায়ী ামানত গ্রহণ. করা, হয় এবং শতকরা! বাধিক 
" আড়াই টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
ক্যালকাটা স্যাশনালে আপনার একটি, 


টা 








১৮০ 


ভারত হইতে বন্ত্র রপ্তানী 


চলতি ছুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
তারত সরকার বিদেশে ১২ কোটী গজ 
মোটা ও মাঝারি ধরণের কাপড় রপ্তানী 
করিতে দিবেন বলিয়া যে দিষ্ধাত্ত করিয়াছেন 
তাহার যুক্তিযুক্ততা' বুঝা যাইতেছে না। 
ভারতের কলসমুহে গত ১৯৪৮, সালে ৪৩২ 
কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৯ 
সালে উদ্ধা হাল পাইয়া! ৩৯০ কোটি ৪২ লক্ষ 
গজে পরিপত হয়। চলতি বৎসরের এপ্রিল 
পর্য্যন্ত ৪ মালে কলগুলিতে ১২০ কোটী গজের 
কিছু বেশী কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে । এই 
ছিসাবৈ কাপড় উৎপন্ন হইলে চলতি বৎসরের 
শেষ পর্য্যন্ত দেশে ৩৬০ গজের বেশী কাপড় 


ভারতীয় পার্পামেন্টে শ্রী এইচ তি 
ফাঁমাধের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
নেছেকু এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
পূর্বে হিন্দুদের মনে কোন নিরাপভার 
তাৰ নাই এবং উষ্থাদের সমন্তাট! 
হইতেছে অংশতঃ দাইফোলজিক্যাল'। 
পত্ডিতজী এই শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার. 
করিয়াছেন তাঁহা ঠিক বুঝা” যাইতেছে না।, 
তবে তিনি যদি উহ! হার! পূর্ব'ৰজের হিন্দুদের 
ভীতি কতকট! অহেতুক বলিয়া বুঝাইতে 
চাহিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে 


এখনও হৃদয়দম করিতে সমর্থ হন নাই। 
যেখানে .'যে কোন মিথ্যাুজৰ প্রচার 
করিলে এবং পামান্ত উদ্কানির ফলে 


নিমেষের মধ্যে সহন সহস্র নিরপরাধ হিন্দু 


প্রাণ যায়, শতশত হিন্দু নায়ীর লম্রম 
নষ্ট হয় ' এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বাড়ীঘর 
মুস্িত ও ও. ভক্মীতৃত হয় সেখানে কোন 
অবস্থাতেই হিন্দুদের মনে নিরাপত্তার তাঁষ 
আসিতে পারে না! বিশেষতঃ পণ্ডিত 


আর্থিক জগৎ 


উৎপন্ন হুইবে বলিয়া মনে হয় না| উদার 
মধ্যে মিহি ও অতি মিনি ধরণের কাপড়ের 
“পরিমাণ হইবে ১৬০ কোটী গজ এবং উ্থা 


সাধারণতঃ সঙ্রসমৃহে চাহিদা মিটাইতেই 


নিয়োজিত হুইবে. বলিয়া পল্লী অঞ্চলে এই 
‘ধরণের কাপড় * হইতে কিছুই সরবরাহ 
হুইবে না| বাকী ২:০ কোটী গজ কাপড় 
মোটা ও মাবায়ি ধরণের। উহা হইতে 
গবর্ণমেন্ট -পুর্বেই ১০০ কোটী গজের মত 
কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইতে দিবেন বলিয়া 
থোষণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুনরায় 
উদ্ধার আরও ১২] ফোটী গঞ্জ কাপড় 
বণ্ডানীর অমুমতি ' দিলেন।' উদ্ধার ফলে 
ভারতে জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী 





নানাকথা 
জওহরলাল নেহেকুর গবর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন 
রাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট পূর্কাবদের বিপন্ন হিদ্দুদের 
সম্বন্ধে যে প্রকার উদাসীন মূনোতাব প্রদর্শন 
করিতেছেন তাহাতে কোন, দিক দিয়াই 
তাহারা আশার আলোক খুজিয়া 


পাইতেছে না। কাজেই পূর্বে অবস্থিত 
বাকী 'হিদুদের যদি তারতে আগমন বন্ধ 


করিতে হয় তাহা হুইলে তাহাদের 'দনে, 
যাহাতে আন্ডার ভাব জুটি হয় এরূপ কোন 


কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 


আশা করা যায় যে, দিল্লী চুক্তিকে কাধ্যকরী 
যে, পূর্কাধজের হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা তিনি, 


করিবার অন্ত ভারত ও পাকিস্থানের নিযুক্ত 
মন্ত্রিত্ব এবং উত্তর বলের. মাইনরিটি 


- কমিশনের *চেয়ারম্যানঘয়ের লহিত তীহা'র 
আপন্ন আলোচনা কালে, তিনি, এই বিষয়ে, 


অবহিত হুইবেন। 

ভারতে জনসাঁধারপের বাসগৃহের 
অত্যধিক অভাব হেতু এবং বাস্তহারা সমন্তার 
জ্ভ বাসগৃছের প্রয়োজন অধিকতর ভাবে 
অনুভূত হওয়ার ভন্ত ভারত সরকার 


[ ৭ই আগষ্ট, ১৯৫* 


কাপড়ের যোগান প্রয়োতলের তুলনায় 
অনেক কম হইয়া ঈড়াইয়াছে এবং সলে সঙ্গে 
কাপড়ের একটা চোরাবাজার নূতনতাবে 
গড়িয়া উঠিয়ান্ধে। গব্ণমেন্ট অবপ্ত মিলস্থিত 
কাপড় আটক করিয়া এবং কাপড় বিক্রয়ের 
বিবিধ বিধিনিযেধবলে এই স্মন্তার একটা 
প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত ' 
ইতিপূৰ্বে কাপড় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের 
অবল্িত সমন্ত প্রকার কর্্পন্থা ব্যর্থ বলিয়া 


প্রতিপন্ন হইয়াছে । বর্তমানেও যে অধিকতর 
নফল পাওয়া যাইবে তাঁহার তরদা-কম। 
এরূপ অবস্থায়. .গবর্ণজেণ্টের পক্ষে নৃতল 
করিয়া বিদেশে মোটা ও মাঝারি ধরণের 
কাপড় রপ্তানী করিতে দেওষ। সমীচীন 
হয় নাই বলিয়াই আমর] মনে করি। ' 





Ed 


বৎসরাধিককাল পূর্ব বিদেশ হইতে তৈয়ামী 
, সাড়ী (prefabricated house) আমদানী 
এবং ভারতে এই ধরণের বাড়ীর সরঞ্জাম 
প্রস্তুতের অন্তর কারখানা স্থাপনের একটা 
পরিক্লীন। গ্রহণ করেন। এই পরিকল্প 
মতে সুইডেন ছইতে ১১ লক্ষ ৮৪ ভাজা 
টাকা মূল্যের ৬ শতের উপর বাড়ী আমদানী 
করিয়া তাহ! দিল্লীর কুইফ্ষাওয়ে ও আরউইন 
রোডে স্থাপন করা হয় এবং বাস্তহার! 
ব্যকিগণকে উহাতে বাস করিতে দেওয়া 
হয়'। কিন্ত বর্ষার আগমনের সঙ্জে সঙ্গে 
বাড়ীগুলির মধ্যে অনেকগুলির ছাদ উড়িয়া 
‘যায় এবং অনেক বাড়ীর ছাদ দিয়া অবিরল 
ধারে জল পড়িতে থাকে । বাড়ীর বেড়াগুলির 
মধ্যেও এরূপ ফা হইয়া যায় যে, বাড়ীতে. 
*বাস করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাড়ায় 
এই কেলেক্কারী সমন্ধে তারতীয় পর্লামেত 
অন্ততম সদন্ত গ্রীযুদ্ধ কামাথ বিশেষ হৈ 
আর্ত করায় ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং: এই খর 
ৰাড়ীগুলি দেখিয়া আলিয়াছেন। তিনিকি 
পিদ্ধান্ত করিয়াছেন জানা যায় নাই। "তবে 














ণই আগষ্ট, ১৯৫০] 


আর্থিক জগৎ 


$৮১ + 





ভারতীয় পার্লামেন্টের একজন প্রবীণ সদন্ত 
বাড়ীগুলি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
তাঁহার জবার বুদ্ধ লোকেও বাড়ীর দেয়ালগুলি 
হাতের চাপ দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পাঁরেন। 
বর্তমানে এই ব্যাপারে কোন ভুপক্রটী 
হইয়াছে কিনা এবং হইলে কে এই জন্ত দায়ী 
তঙ্জন্ত একটা তদন্ত ফমিটী গঠন করা 
হইয়াছে । তদন্তের দ্বারা দোষী ব্যাজির 
অপরাধ গোপন করা না হইলেই 'যঙ্গল। 
ভারত সরকার বৎসরে শত শত কোটী টাফা 
ব্যয় করিতেছেন। সেই স্থলে উপরোক্ত 
ভাবে ১১1১২ লক্ষ টাক! ক্ষতি একট! খুব ধড় 


কথা নহে। কিন্তু এই ব্যাপার দ্বারা ভারতের - 


শাসলযস্ত্রে মধ্যে একটা বড় রকম গলদ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার প্রতিকার সময় 
মত হওয়া আবস্তক । 


_ নাসিকে ভারতীয় কংগ্রেসের আগামী 
অধিবেশনে কংগ্রেসের ডেলিগেট এবং 
কতিপয় ' বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া ফাহাকেও 


উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হুইবে লা বলিয়া 


. যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাতে দেশের অগণিত 
ব্যক্তি ক্ষু্ হইবেন। কংগ্রেসের হুষ্টি হইতে 
দেশের জনসাধারণের পার্লামেন্ট বলিয়া 

] হইয়া আপিয়াছে এবং উদার প্রত্যেক 
অধিবেশনে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোক যোগদান করিয়াছে। 


উদ্ধার ফলে কংগ্রেসের কার্ধ্যকার়িতা বিন্দু । 


মাত কুপন হয় নাই--বরং কংগ্রেস উত্তরোত্তর 
অধিকতর শজিশালী হইয়া -দেশফে 
পরাধীনতার নিগঢ় হইতে যুক্ত করিয়াছে। 
আজ কংগ্রেসের কার্য্যকারিতার বিমের ভীতি 
দেখাইয়া উহার অধিবেশনে জনসাধারণের 
উপস্থিত থাঁকিবার অধিকার ঘে ভাবে হরণ 

কব হইতেছে তাহাকে জনসাধারণ একট! 


অন্ভুহাত বলিয়! মনে করিবে। বর্তমানে, 


গ্রলের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও নীতি 
কর্দপদ্থার দিক হইতে প্রবল মতবিরোধ 
দেখ! দিয়াছে। আগামী কংগ্রেসে তাহ! 
“বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। উহা 


২ 


ঢাকিবার জঙ্তই যে কংগ্রেসের অধিবেশনে 
সাধারণকে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হুইতেছে--তাছা কাহারও বুঝিবার 
বাকী নাই। ৰ্‌ | 

চলতি সপ্তাহ হইতে কলিফাতার 
রেশনের দোকানগুলির মারফতে প্রতি 
ব্যক্তিকে লধ্বাছে এক পের বার ছটাকের 

















পরিবর্তে এক সের পাঁচ ছুটাক করিয়া চাউল 
দেওয়া হুইবে বলিয়া পশ্চিযমবলের খান্মন্ত্রী 
পীপ্রযুম্প সেন্‌ যে ঘোবধ! করিয়াছেন তাহার 
ফলে সহরের অগণিত. অধিঘাঁসীর যে 
বিশেষ কষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
আজকাল বাঙ্গালী পরিবারে আটা ও ময়দার 
প্রচলন খাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও বনু 
লোক উহাতে অভ্যন্ত হয় নাই। উহার! 


ৰ 
Mw 


প্র সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ৃ 
ফ্যাঃ্টানের প্রয়োজ্রনীয়তা স্বীকার করেন। 

কিন্ত কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে ' 
হয় এ কথাটা অনেকেই জ্রানেন না। সেন্টাল 
টা বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটীন পরিচালন! করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞত। অর্জন করেছেন। 

কাজেই ক্যানটীন সাক্রান্ত সমস্ত খবরই ২ 


বাদনকোমন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উচিত 
ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বদ্ধেই বোর্ড এ 
আপনাকে বিনামূল্যে পরাসর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন। এদের পরামর্শে ক্যানটান স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন । ইচ্ছে € 
করলে আপনিও এ সুদোগ গ্রহণ করতে 








মলির পুত্তিক! বিনামূল্যে শিল্প-প্রতি্ঠীদের মালিকদের 
মথো বিতরণ কর! হয়) তেকারস্যসি, সেন্টবাল টী বোর্ড, 
৩১ অং মেভাজী হজয ব্রেড, ফলিকাত! ১ 3 এট 
টিকা নায় লিখজেই পত্রিকাটি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া ছবে। 


সেন্ট টা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
মর 533 
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যদি সপ্তাহে প্রতি বেলার জ্রন্ক গড়পড়তা 
মাত্র দেড় ছটা করিয়া চাউল পায় এবং 
উদার অতাব যদি আট! বা ময়দা! বারা পূর্ণ 
করিতে হয় তাহা হুইলে উহা যে বিশেষ 
কষ্টদায়ক হুইবে তাহা বলাই বাছল্য। কিন্ত 
এছ খাস্তমন্ত্রীকে দোষ দিয়া লাত নাই। 
পশ্চিমধলে বঙ্ধার জদ্ ফসলের ক্ষতি, আউগ 
ধামের জমিতে পাটের চাষ এবং উদ্ধাস্যর 
আগমনের ফলে চাঁউলের বিশেষ অভাব 
ঘটিয়াছে। ভারত লরকার পশ্চিমব্গকে যে 
৭৪ হাজার টন চাউল দিতে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন তাহাও সেপ্টেম্বরের পূর্বে পাওয়া 
যাইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া উপরোক্ত 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে । আশ! করা যায় 
ষে, সেপ্টেম্বরে উক্ত ৭৪ হাঁজার টন চাল 
পাওয়া গেলে রেশনের দোকান হইতে 
আরও কিছু বেশী চাউল বরাদ্দ করা সম্ভবপর 
হইবে। 

কলিকাতায় কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির জন্ত 
মন্ত্রীবর শ্রীযুত প্রছুল্প পেন যে ভাবে খুচরা 
কাপড় ব্যবসায়ী এবং আশ্রয় প্রার্থা হক1র- 
দিগকে দায়ী করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমর! 
তীহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। 
শ্ীধুত সেন বলেন যে, কাপড়ের বিক্রয় ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রযুক্ত হওয়ার ফলে কলিকাতায় খুচরা 
কাপড় বিক্রেতার সংখ্যা ১১ শত হইতে ৮ 
হাজারে এবং কাপড়ের ফেরিওয়ালা সংখ্য 
৭ শত হইতে ১১ হাজারে বদ্ধিত হইয়াছে 
বিধায় কাপড়ের মূল্য এই তাবে চড়িদ্লাছে। 


যেছেতু তাছার মতে এত অধিক সংখ্যক - 


লোকের উপর খবরদারি করা গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে সম্ভবপর নছে। 
বিতাগের মন্ত্রী হিসাবে শ্রীযুত সেন একথা 
নিশ্চয়ই জানেন যে, ঘখন বাজারে এত খুচরা 
বিক্রেতা ও ফেরিওয়াল! ছিল না তখনও 
কলিকাতার চোরাবাঁঞ্জারে ২২1২৪ টাকা দরে 
প্রতি জোড়া ধুতি বিক্রয় হুইরাছে। খুচর! 
বিক্রেতা ও হকারের সংখ্য! বুদ্ধির ফলে 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জগ্ক কাপড়ের 


অসামরিক সরবরাহ 


আর্থিক জগৎ 


মূল্য অনেকটা হ্াসই পাইয়াছিল। কিন্তু উপরে 
থাকিয়া যে মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলওয়ালা ও 
কাপড় ব্যবসায়ী জোটবন্দী হুইয়া কাপড়ের 
অত্যধিক মুলা আদার করিতেছে তাহাদের 
জন্তু ধুর! ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের পক্ষে 
স্ভাযা দরে কাপুড় বিক্রয়. ফর! সম্ভবপর 
হইতেছে না। দুর্ভাগা আশ্রযপ্রা্থী ফেরি- 
ওয়াল! ও খুচরা বন্তর-ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে দোষ 
না চাঁপাইয়া শ্ৰীযুত সেদ যদি বড়বাজারের 
এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কাপড়ের 
কলগুলির পরিচালকদের উপর এফটু 
দৃষ্টিপাত কয়েন তাহা হইলে তিনি 
কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ খুঁজি! | 
পাঁইবেন। 

বর্তমানে প্রদেশের স্থলে ভারতে যে 
বছসংখ্যক রাষ্ট্র পঠিত হুইয়াছে তাহার 
পরিবর্তে ভারতকে মাত্র ৪টি রাষ্ট্রে বিভক্ত 
করিবার জগ্ত ভারতীয় হিন্দু মহাসভার 
সভাপতি ডাঃ খারে যে প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহা আমরা সমর্থন ককি। সাম্প্রদায়িকতার 
বিষে ভারত ভ্তঙ্জরিত ও ন্বিধাবিভক্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে ভারতে প্রাদেশিকতার 
যে বিষ উখিত হুইয়াছে এবং যাহার ফলে 
পত্যেক প্রদেশের অধিবাসিগণই যে ভাবে 
নি নিজ প্রদেশকে উহাদের এক একটি 
কায়েমী স্বার্থ বলিয়া মনে করিতেছে 
তাহাতে ভারত বনুধাবিভক্ত হইবার উপক্রম 
হেইয়াছে। এই বিষর লক্ষ্য করিয়াই গত 
২৯শে জুন তারিখে কলিকাতায় ভারত 
বণিক সভায় একটি বক্তৃতা প্রগঙ্জে তারতের 
শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ীহর়েকষঃ মহাতাব 
মন্তব্য কক্জিয়াছেন-_ কোর অভাবে ভারত 
ছিন্নভিন্ন হুইধার উপক্রম হইয়াছে । বন্ততঃ 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে” 
প্রাদেশ্িকতার যে নগ্ মূর্তি গ্রকটিত হইতেছে 
তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, বিপদের সময়ে 
ভারতের এক প্রদেশ অন্ত প্রদেশকে সাহায্য 
করিবে না এবং এজগ্ক তারতের স্বাধীনতা 
খুবই স্বপ্নকালস্থায়ী হুইবে। ভারতের সমস্ত 


[ ৭ই আগষ্ট, ১৯৫০ 


প্রাদেশিক সীষারেখা ভালিয়! দিয়া সমগ্র 
ভারতকে যদি উত্তর, দকিণ, পুর্বব ও পশ্চিম 
এই ৪টি মাত্ৰ রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয় তাহ! 
হইলে দেশ হুইতে প্রাদেশিকতার বিলোপ 
হইতে পারে। উহাতে দেশের শালনব্যয়ও 
উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পাইবে । আমাদের 
যতদুর মনে হুয়--পশ্চিমবলের' প্রধানমন্ত্রী 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ও কিছুদিন পূর্বে ভারতের 
প্রদেশগুলিকে বর্তমানে রা) ভালিয়! দিবার 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। গত ২৯শে 
জুলাই তারিখে লিনেমা প্রদর্শকদের 
সন্মেললেও তিনি মন্তব্য করিয়ােন যে, 
প্রাদেশিকত! ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতার 
মৃত্যুবাণ হইবে। 





পাকিস্থান গঠিত হইবার পর পূর্ববঙ্গের 
যে কয়েকজন কংগ্রেণী নেতা পশ্চিমবঙ্গ তথা 
ভারতের সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ও 
দি জীবন বিপন্ন হওয়া সত্বেও পূর্ববঙ্গ 
অবস্থান করিতেছেন এবং তথাকার' লক্ষ লক্ষ 
বিপন্ন অধিবাসীর মনে বল জোগাইতেছেন 
তাহার মধ্যে বরিশালের শীযুক্ত 'সতীন্্র সেন 
অন্সতম | এরূপ লোকের পূর্ববর্গ গবর্ণমেণ্টের 
বিরাঁগতাজন হওয়াই ম্বাতাবিক। কারে 
সতীন্ত্র বাবুকে চূড়ান্ত হুর্ভোগ ভূগি 
হইতেছে! গত ১৫ই ফেব্রুয়ায়ী তারিখে 
মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়। 
কাঁরারুদ্ধ করা হয়। দীর্ঘকাল কারাভোগের 
পর কিছুদিন, পূর্বে তাঁহাকে যুক্তি দেওয়া 
হয়। বর্তমানে বরিশালের মহকুমা ম্যাজি- 
ট্রেটের নির্দেশমৃতে তাহাকে ও তাহার সঙ্গে 
অস্তাপ্ত যে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্তি 
দেওয়া হইয়াছে । আমরা সতীন বাবু -ও 
তাহার সহকন্মিগপকে আন্তরিক অতিলম 
গ্পন করিতেছি । পূর্বের হি 
বাচিবে কি মরিবে বগিতে পারি 
কিন্তু তাহাদের ইতিছালে সতীনবাবু ও 
তাহার সমশ্রেণীর ব্যজিগণ চিরদিন 
অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবেন। পূর্ববধ্গের 







“এই আগ ১৯৫° ] 


বিপন্ন হিন্দুর বংশধরগণ উহাদিগকে 
চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্মরণ 
,করিবে।। 

কলিকাতায় ১৪৪ ধারার আদেশ 
প্রত্যাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট ঘেষ! 
ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্ভোগে 
_ গত ২৯শে জুলাই তারিখে যে শ্রমিক সভা 
| অমুষ্ঠিত হ্য় তাঁহাতে লোক সমাগম ও 
উৎসাহ উদ্তমের প্রাবল্য দেখিয়া অনেকে 
আশ্চর্ঘযাঘিত হইয়াছেন । আমরা মনে ফরি ' 


'আঁর্থক জগৎ 
“যে, এমন লময় শী্রই আসিতেছে বখন এরূপ 
লভায় লক্ষ লক্ষ অধিবাসী যোগদান করিবে । 
পণামূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমন্তা, পাকিস্থানের 
আক্রমণাত্মক নীতি “ইত্যাদির অন্ত দেশের 
জনসাধারণের অবস্থা দিন দিল যে প্রকার 


অসহনীয় হুইরা উঠিয়াছে এবং অন্তদিকে 
দেশের কর্তৃপক্ষ চোবাবাজারী, মুনাফা-, 


শিকারী, ফলওয়ালা, জমিদার, বাড়ীওয়ালা, 
ভেজালব্যবসায়ী" ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যক্তির 
এবং পাকিস্থানীগণের যেতাবে তোয়াব 
আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে দেশের অধিকাংশ 





| ০৯৮৩ 
রাক্তি বর্তমানে প্রচলিত রাষ্্িক ও সামাজিক . 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ হুইয়া উঠিয়াছে। : 
ছুইদিন পূর্বে যাহারা ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসকে মস্কোর চর বলিয়া স্বপা করিতেন 
তাহাঁরাও এক্ষণে এক্সপ মনে করিতেছেন যে, 
এই শ্রেণীর বাজিগপই হয়ত জনগণকে 
উহাদের চূড়ান্তররা ছুঃধ ' চুর্দিশার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবেন।' ২৯শে 
জুলাই তারিখের সভায় যে দৃশ্য দেখ 
দিয়াছে তাহা বৃহভর . গণবিক্ষোভের 
পূর্বাভাস মান্র। 


$ 


 আর্ষিক হিয়ার খবরাখবর 


উত্তর প্রছেশে খাভশহ্য নে 
সাফল্য--উত্তর এদেশে প্রতি একর জমিতে: 
গড়ে ৮৮৮ মণের বেশী ধান উৎপন্ন হয় না। 
। গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশে ধানের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ভ একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 
ফরেন।, উহাতে ২৪৬০ জন কৃষক যোগদান 
.ৰুরে। প্রতিযোগিতার ফলে একজন কৃষৰ 


তাঁহাঁর অমিতে প্রতি একরে ৬৬ মণ ১১. 
সের ১২ ছটাক ধান্ত উৎপাদন করিতে সমর্থ 


হইয়াছে । উহা ছাড়া আর ২ জন প্রতি 
. একরে ৫৮৮৮ মপের বেশী ধাল্প উৎপাদন 
করিয়াছে। উক্ত প্রদেশে ভুট্টা উৎপাদনের 
প্রতিযোগিতায় একজন কৃবক প্রতি একরে 
৪২ মণ ২০ পের ভুট্টা উৎপাদন করিয়াছে ॥ 


এই প্রদেশে প্রতি একরে গড়ে ৭৬৮. মপের 


hy বেশী তুষ্টা উৎপন্ন হয় না। 

' পুর্ব্ববঙ্ে - আশ্রয়প্রীর্থী-ঢাকার 
একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বর্তমানে পূর্বাবঙ্গে 
মুদলমান আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা দীড়াইয়াছে 

২ লক্ষ হাজার ২৯১। উহ্থার মধ্যে ১*লক্ষ 
১ হাজার ৫ শত ভ্রন পাহায্যকেন্দজ্রে অবস্থান 
করিতেছে এবং এজন গবর্ণমেন্টের প্রত্যহ 
" ৬০ ছাজ।র টাকা করিয়া খরচা হইতেছে 
এই পৰ্যন্ত কেন্রীয় পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট 


এতছুদেধশ্রে ২৫ লক্ষ টাক! 
করিয়াছেন। 

শুল্ক বিভাগের আয়ববদ্ধি_গত 
১৯৪৯-৫০ পালের বাঞ্জেটে ভারতের গু 
বিভাগে ১১১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা আয় 


হইবে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। এই বৎসরে 


সাহাষ্য 


কাধ্যতঃ আর হইয়াছে ১২২ কোটী: ১৬ লক্ষ 
টাকা | 

মাত্রাজে জমিদারী, খাস-_ মারা 
গবর্ণমেষ্ট ইতিপুর্বে উক্ত প্রদেশের ৪২টি 
বৃহদাকার অমিদারী মালিকানা ও পরিচালনা 





Lo 


বাংলার বস্-শিণ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলগ্‌ লিঃ= 


চি এই সিন্স 
বগ্তাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ূ | চি. জি, ২নং মিল টি 
কুষ্টিয়। (নদীয়া) | | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেন্স্‌ :_চক্রবর্ভী সম্স এণ্ড কে কোং 
১, ২২, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা--১ 


স্বহত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠা প্রদেশে 
যে ২৮০০ ছোটখাট অনিদারী ও ৩৫০০ 
ইনাম সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা হইতে 
অনেকগুলি সম্পত্তির পরিচালন! ও 
মালিকানা বর্তমান আগষ্ট 'মীসে মা 
সরকার স্বহত্তে গ্রহণ করিবেন স্থির 
করিয়াছেন। উক্ত প্রদেশে সমস্ত জমিদারী 
ও ইনাম সম্পত্তি খাল করিতে ১৫ কোটি ১৫ 
লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং 
মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট উহার নিজের হাত 
হইতেই এই টাকা প্রদান ফরিবেন। 








১৮৪ ডি, 


"কৃষকদের নিকট হইতে খণ-- 
মান্ত্াজের টিনেহেলী, জেলার মানিমুনর সেচ 
পরিকল্পনার জন্ত ৩ কে$টা ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে এবং এই পরিকল্পনা সফল হইলে উক্ত 
জেলার ৪০ হাজার একর জমিতে "জল 
পিঞ্চলের সুবিধা হইবে। মাদ্রাজ, গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত খরচের টাকার মঠ ১ কোটী টাকা 
সংগ্রহের জন্ত উক্ত পরিকল্পনায় যে সৰ কৃষক 
উপকৃত হইবে তাহাদের নিকট খপ 
চাহিয়াছিলেন। ক্ষকগণ গবর্ণমেন্টের মিফট 
১ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা খপদানের জন, 
আবেদন করিয়াছে । 

রেলকল্ট্রীদদের সুযোগ সুবিধা 
প্রত্যাহ্াত---এতদিন পর্যন্ত রেলের চাকুরীর 
একটা অংশ সংরক্ষিত রাধিয়া তাহাতে কর্ধ- 
চারীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বলনগণকে নিযুক্ত 
কর! হইত! এই সব আত্মীয়-স্বজন রেলের 
চাকুরীর জ্ভ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
দিলেও তাহাদিগকে শতকরা ১০ তাগ বেশী 
নম্বর দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা তারতীয় 
শাসনতন্ত্রের ১৬ ধারার বিরোধী বলিয়া 
তায়ত সরকার উহা প্রত্যাছার করিয়া একটি 
বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। 

পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের গত, এপ্রিল 
মাসে যে বাণিধ্য চুক্তি হয় তাছার সর্ভ মত 
৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পাকিস্থানের 
ভারতকে ৪০ লক্ষ মণ পাট দেওয়ায় কথা 
ছিল। কিন্তু কাৰ্য্যত: গত ২৮শে জুলাই 


( সিভিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 


হেড অফিস--২৪, নেতাজী 


সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


আর্থিক জগৎ 


তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ চইতে ভারতে ১৭! লক্ষ 
মণের বেশী পাট আসে নাই এক্ষণে স্থির 
হইয়াছে যে,চলতি আগষ্ট মাসের মধ্যে পাৰি- 
স্থান ভারতক্ষে বাকী পাঁট প্রদান করিবে। - 
আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে কলেরা _গত 
২৫শে জুন হইতে, ২২শে জুলাই তারিখ 
পর্ধযস্ত কলিকাতায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে 
মোট ৭৩৫ জন কলের/র রোগী তণ্তি 
হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন এই বিষয়ে 
জানিতে পারিয়াছেন যে, উহার মধ্যে 
শিয়াল্দছ টেশনের আশ্রর়প্রীর্ধীর সংখ্যা ১১৭ 
জন এবং কলিকাতার আশেপাশে মিউনিসি- 
প্যালিটির অধিবাসী আশ্রয়গ্রার্থার সংখ্যা 
১৬১ জন! উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
উপরোক্ত সময়ের মোট কলের! রোগীর মধ্যে 
শতকরা! ৩৮ জমই দ্িল আশ্রয়প্রার্থী । 
ব্যারাকপুর এরোড্রোম--কলিকাতার় 
নিকটস্থ দমদম এরোডরোমে বিমানপোতের 
ভিড় কমাইবার অন্ত ব্যারাকপুয্ে যে নুতন 
এরোড্রোম নির্মাণ করা হইয়াছে আগানী 
১৫ই আগষ্ট হইতে উহাতে বিমানপোত 
চদাচদ আরম্ভ হুইবে। প্রকাশ যে, এই - 
এরোড্রোমে ৭টী বিমান কোম্পানীর ১৬টি, 
ডেকোটা বিমানপোত আসাম, জরিপুৰা, 
কুচবিহ্বার এবং ' উত্তরবঙ্গের অস্ভান্ত' স্থান 
হইতে প্রত্যহ ২*০ টন করিয়া মাল আনয়ন 


করিবে। এই এয়োড্রোমের একটি অংশ 
সামরিক বিষানপোতের * প্রয়োজনেও 
বাবার করা ছইবে। 


ফোন" 
ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 


বাঞ্চ--বড়বাজার, স্থ্যামুবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট' ও খুলনা 
সকল রা দা কাৰ্য্য কন্ন| হয়। - 


শ্রীযুত এন, সি, 





ব্যানার্চি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


[ ৭ই আগুষ্ট, ১৯৫০ 
পুপ্তক-পরিচয় 


আমরা, ৬1৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে 
হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিষ্ত। 
সংগ্রহ প্রন্থমালার নিয়লিখিত € খাল! পুস্তক 
লমালোচনার্থ পাইয়াছি_-(১) দামোদর 
পরিকল্পনা--প্রণেতা শ্ীচজশেখর ঘোষ, 
(২) টাকার বাজার_্ীঅতুল হর . 
(৩) তেল আর খি-_শ্ীরামগোপাল ' 
চট্টোপাধ্যায়, (৪) যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি 
ও শিল্প--যুছন্মদ ফুদরত-এ-ধুদ।, ( € ) বিভক্ত 
তায়ত--পীনরেঙ্রমোহন চৌধুরী । 

বিশ্বভারতী কর্তৃক এই পর্য্যন্ত বিখববিষ্ত! 
সংগ্রহ সিরিজে সাছিতা, শিল্প, সংস্কৃতি, 
বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সঙ্গীত, কৃষি, 
নাট্যকলা, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু 
বিষয়ে ৭ খানা পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই লৰ পৃস্ডকের গ্রত্যেকখাঁনাই বিশেষজ্ঞদের 
দ্বারা লিখিত এবং এই সব পুস্তক পাঠ করিয়া 


অল্প সময়ের মধ্যে উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ে 


মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ কর! যায়) 
আলোচা পুস্তক € খানাও উহার পূর্ববর্তী 
পুস্তকগুলির পৌরব অক্ষর রাখিয়াছে। 
প্রত্যেকখান! পুস্তকের মূল্য আট শ্রান! যাত্র 
নির্ধারিত হওয়াতে উহ! সর্বসাধারণের 
পক্ষে অবিগম্য হইয়াছে। দেশে মাতৃভাবার 
সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তায়ে.এই সব পুস্তক যে 
খুবই সাহায্য করিতেছে তাহ! নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে 


ভারতে নিউজ প্রিন্ট প্রস্তত-_ 
হায়দ্রাবাদে শিরপুর নামক স্থানে সংবাদপত্র 
মুদ্রণের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের জন্ত যে 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহার কাজ 
প্রায় শেষ হইয়াছে । ভারত সরকারের 
শিল্প. বিভাগের এস তেঙ্কটরমণ উত্ 
কারখানর কান্খ দেখিয়া এরপ 
করিয়াছেন যে উহার কাজ চালু হইলে 
আগামী বৎসরের মধ্যেই তারত সংবাদ- 
পত্র মুক্রণের ' কাগজের ব্যাপারে শ্বাধলদী - 
হুইবে। | 















স্বাধীনতা দিবস . 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত 
স্বাধীন দেশের মর্ধ্যাদ। লাভ করিয়াছিল। 
সে হিসাবে অস্ত স্বাধীনতার তিন বৎসর 
পূর্ণ হইল। পরাধীন, দেশের পক্ষে রাঞ্জ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক আত্মনিযন্ত্রণাধিকার 
লাভের প্রশ্নই ছিল সবচেয়ে বড়। কাঁজেই 
স্বাধীনতা আসিবার পর ভারতের জনসাধারণ 
জাতীয় সংগ্রামের সফল অবসানের কথা 
ভাবিয়া আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। 
গত হুই বৎসর ১৫ই আগষ্টের উৎলবের 
ভিতর দিয়া, সেই আনন্দ ভালভাবেই 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই হুঃখের 

বয় এই যে, যে উৎসাহ ও ভরলার তিতর 
ভারতের যান্ত! সুরু হইয়াছিল, তিন 

র অত্তে আজ আর তাহা বিশেষ কিছু 
অবশিষ্ট নাই । লঙ্দেহ ও নৈরাশু সাধারপকে 
এমনই পাইয়া বগিয়াছে যে, স্বাধীনতার 
বাৰিক উৎ্মব উপলক্ষে আজ আর তাহাদের 
তেমন কোন লাড়া পাওয়া যাইতেছে 
না। জাতীর গবণমেন্টের গ্রশস্থি গাহিয়া 
ও রঙ্গীন আশার জাল বুণিয়া ননোভঙের 
সে বেদনাকে আদ্র চাপা দিতে যাওয়া, বুথ] । 
কেন এবং কি করিয়া এই অবস্থার হুটি হইল 
তাছ! গভীরভাবে তলাইয়! দেখাই এখন 

চেয়ে বড় প্রয়োজন! শাসনযস্ত্রের গলদ, 

রী বিধিব্যবস্থায় ক্রুটি ও জাতীয় নেতৃত্বের 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তত্প্রতিকারে যতুপর 
য়াই আজিকার দিনে প্রধান বর্তব্য। 
বিদেশী শাসনের আমলে এদেশের 
জাতীয় -আশা-আকাজ্ষ। পরিপূরপের পথে 
N 


৮ 


1 বি্ষ্যিহুজী =, | 


* প্রতিষ্ঠা 


প্রতিবন্ধফ ছিল বিস্তর | স্বাধীনতা আসিবার 
পর সেই প্রতিবন্ধক দূর হইবে, প্রকৃত 
জনগ্রতিনিধিযূলক গবর্ণমেপ্ট গঠিত, হুইয়া 
দেশের উন্নতি ও জনকল্যাঁপের -কাজে 
আন্তরিকভাবে ব্রতী হইবেন এবং অভাব 
অনটল ও দুঃখ গ্রানির সমুচিৎ প্রতিকার 
সাধিত হুইবে--ইহাই ছিল সাধারণের 
আশা । কিন্তু স্বাধীনতার তিন বৎসরে সেই 


রী 





বিষয় 
স্বাধীনতা দিবস ১৮৫-১৮৭ 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের 
'পরিকল্পন] ১৮৭-১৮৯ 
সামরিক প্রসঙ্গ ১৮৯-১৯২ 
দানাকথা ১৯২-১৪৪ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ১৯৫-১৯৬ 
| বাজারের হালচাল ৩য় কভার ূ 





আশা' বিশেষ কিছু ফলবতী ছয় নাই।. 
কেন্দ্র ও প্রদেশসমূছথের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়া কংপ্রেদ নেতার! "অল্প সময়ে অনেক . 
কিছু করিবার ভরলা দিয়া শেষ পর্যাস্ত তাহা 
পরিপূরপে অক্ষম হইয়াছেন? 
রাজ্যগুলিকে তারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রথিত 
করিবার, সমস্ত ভারতে রাজনৈতিক ত্রীক্য 
করিবার কান্দ 'সত্তোষঞ্জনৰুভাবে 
অগ্রসর হুইয়াছে। , কিন্তু জাতীয় সমৃদ্ধি 
গঠন ও অর্থনৈতিক স্বরাদ্র প্রতিষ্ঠার কাত 


এখনও বহুলাংশেই বাকী রহিয়াছে। আর. 


সে কারণেই দেশে বেশী' রকম নৈরাহ্ের 
হরি, হইয়াছে । দীর্ঘদিনের পরবশতা ও. 


দেশীয়. 


ত্রয়োদশ বর্ষ | Monday, 1400 August, 1950. স্বোমবার, ২৯শে আবণ, ১৩৫৭ 1 ১৬শ সংখ্য 


অব্যবস্থার পর রাতারাতি দারিদ্র্য ও অভাব 
অনটন কাটিয়া উঠার _পথ যে প্রশস্ত করা 


"যায় না, সাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত 


করিতে যে সময় লাগে তাহা! আমরা জানি। 
ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট সুপরিকল্পিত কার্ধযনীতি অবলম্বন 
করিতেছেন কি না, দেশের সম্পদ ও লোকের 
কর্মশক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে 
পারিতেছেন কিনা তাহাই আপ্রিকার প্রধান 
বিচার্ধ্য ,বিষয়। সে দিক দিয়া জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট এখনও সমুচিৎ দূরদৃি, তৎপরতা 
ও কৃতকার্ধ্যতার পরিচয় দিতে পারেন লাই, 
ইহাই লবচেয়ে পরিতাপের বিষয়। 

প্রথম হইতে জাতীয় পরিকল্পন! গঠনের 
বেশীরকম তোড়জোড় সত্বেও দেশে পরি- 
কল্পিত অর্থনীতির পথ এখনও প্রশস্ত 
হইতেছে লা। দেশের সঙ্গতি ও সামর্থ্য 
বিচার না করিয়া সর্বভারতীয় প্রয়োজন, ও 


"কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নীতির মর্ধ্যাদ! না রাখিয়া 


কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারমুহ 
আলাদ! আলাদাভাবে পক্মিকল্পলা গঠনের 
কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার ফলে 
বহু পরিকল্পনাই শুধু রচিত হুইয়াচে ; দে 
সমস্ত যথাযথ কার্যে পরিণত করার সুযোগ 
হয় নাই। বছ পরিকল্পনা বস্তাবন্দী হইয়! 
রহিয়াছে। কতকগুলি পরিকল্পনা লদ্পর্কে 
কাজ সুরু করিয়া পরে অর্থ ও মালমসলার 
অভাবে তাহা, বন্ধ বা. অসমাপ্ত রাখিতে 
হইয়াছে। দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা, রিহন্দ নদীর উপর বাধ নির্মাণের 
পরিকল্পনা--এমনই ধরণের আরও কয়েকটি 
অত্যাবশ্যকীয় পরিকল্পনা বাবদ অর্থের বরাদ্দ 
ছাটাই করা হুইয়াছে। ফলে এ সমস্ত দ্বারা 





ৰ 


{ 


{ 


১৮৬ 


দেশের কৃষির উন্নতি ও শিল্পোন্নতির সুব্যবস্থা 
হওয়ার কোন আশাই আর দেখ! 'বাইতেছে 
না। ভারতের জনসাধারণের ডআীবনমান 
যেরূপ নিম এবং এদেশের লোকসংখ্য! দিন 
দিন, যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে প্ল্যানিং 
সম্পর্কে এই শ্রেণীর গলদ ও অব্যবস্থা মোটেই 
শুত লক্ষণ নছে। প্ল্যানিং সম্পর্কে এই 
প্রাথমিক ব্যর্থতায় পর তারত সরকার 
সম্প্রতি একটি কেন্দ্রীয় প্রযানিং কমিশন গঠন 
করিয়াছেন। এই কমিশন এখন হইতে সর্ব 
ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া দেশের সঙ্গতি ও 
সামর্থ্য অমুযায়ী পরিকল্পনা রচনা ও কাধ্য- 
করী করা সম্পর্কে যত্ূপর হইবেন বলিয়! 
জানানো হুইয়াছে। প্ল্যানিং সম্পর্কে সাফল্য- 
লাভ করিতে হুইলে যে সর্বভারতীয় দৃষ্টি- 
ভঙ্গি নিয়! সমন্বক্ন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে 
বিভিন্ন পরিকল্পনা রচিত ও কার্ধ্যকরী হওয়া 
প্রয়োজন তাছা প্রধানম্র পত্তিত নেহেরুর 
অসাল] থাকার কথা নছে। তবু ব্ অপচয় 
ও ক্ষতির পর এত বিলম্ব করিয়া ভ্ভাশনাল 
প্ল্যানিং কমিশন গঠন কর! হইল কেন তাহাই 
প্রশ্ন। ূ 

বৃটিশ আমলে জনকপ্যাপ ও জাঁতি- 
গঠনের দাবী উপেক্ষা করিয়া মুখ্যতঃ সামরিক 
ব্যয় ও শসিন ব্যয় মিটানোর প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এদেশে সরকারী বাজেট রচনার 
রেওয়াজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সেই গলদ এখনও 
কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এখনও 
সামরিক ব্যয় ও শাসন ব্যয় মিটানোর 
কাজেই সরকারী রাঁজন্বের বিপুল অংশ 
ব্যয়িত হুইতেছে। কংগ্রেপ ও গান্ধীজীর 
পূর্বক ঘোষিত নীতি উপেক্ষা করিয়া! উচ্চ 
সরকারী কর্মচারীদের মাহিয়ানার ছার উচ্চ 
স্তরে বজায় রাখা হইয়াছে। সরকারী দপ্তর 
সমূহের কলেবর অত্যধিক ক্ষীত করা 
হইতেছে । এ সমস্ত ধরণের বেছিসাবী 
খরচপত্র মিটাইয়া জনকল্যাণ ও জাঁতিগঠনের 
ভন্ত বিশেষ কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকিতেছে না। 
পূর্ববঙ্ হইতে বেশী সংখ্যার আশ্রয় প্রার্থী 





তাবে উদ্ভোগী হইতে হইবে। 


"ক্রিয়া ও নানা 


আঁ্থিক জগৎ 


আলিতে আরম্ভ করায় তাহাদের সাছাধ্য ও 
পুনর্ববাসনের আন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন 
দীড়াইয়াছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়! 
জাঁতিগঠন ও জনকল্যাপের দফায় অর্থ বরাদ্দ 
বাড়ানো দূরের ,কখা, ভারত গবর্ণমেপ্টকে 
প্র সব দিকে পূৰ্ব্ব মঞ্চুরীকুত টাকা ছাঁটাই 
করিতে হইতেছে । তাহাতেও বাজেটের 
ভারসাম্য রক্ষিত হইতেছে না। চলতি 
১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে ভারত সরকারের 
শেষ পর্য্স্ত ৩১ কোটি টাকার মত ঘাটতি 
দীড়াইবে বলিয়া সরকারী কর্ধকর্তারা আশঙ্কা 
করিতেছেন। ডিভেলুয়েশন: বা যুদ্রামূল্য 
হাসের পর কয়েক মাস দেশের আমদানী 
বাঁণিজোর তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িয়া 
চলার নমুন। দেখ! গিয়াছিল। বর্তমানে 
আবার বহির্র্বাশিজ্যে ঘাটতি দেখা দিরান্ছে। 
বনির্বাণিজ্য ও সরকারী আর্থিক অবস্থার 
এই গতি গুকতর ভাবী,সম্কটেরই পূর্ববাভাষ 
বল! চলে। 

এই অনুন্নত জনবহুল দেশের বহুবিধ 
সমন্তা সমাধানের পথ.প্রশস্ত করিতে হইলে 
মধ্যযুগীয় আদর্শ অনুযায়ী ‘পুলিশী রাষ্ট্রের 
সন্ধীণ গণ্ডীর ভিতর জাতীয় পৰ্ণমেণ্টের 
কর্মধারা সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। 
প্রকৃত গঠনমূলক কাজে তাহাদিগকে বাঁপক- 
ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । নদী 
নিয়ঙ্ণ ও সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া 
খাদ্ধ ও কবিপণ্যের উৎপাদন যথাসম্ভব শ্রীদ্র 
বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । সরকারী 
কর্তৃত্ব প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প গড়িয়া 
তোলার ব্যাপারেও তাহাদিগকে আন্তরিক- 
সরকারী 
দণ্তর ও দৃত্খবাস পরিচালনার ব্যয় ছাঁটাই 
অবান্তর বাহাঁড়ম্বর বন্ধ 
করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি অর্থ বাঁচাইতে 
পারেন তবেই তাহাদের পক্ষে সেভাবে 
ব্যাপক জাতিগঠন কাজে অগ্রবর্তী হওয়া 
সম্ভবপর । এ সৰ বিষয়ে কংগ্রেসের লযুচ্চ 
আদর্শবাদ সত্বেও তাহাদের দ্বারা গঠিত 
গবর্ণমেপ্টসমূহ আৱ পৰ্য্যন্ত সেভাবে জাতি 
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সেবার কাজে উদ্তোগী হুইতেছেন না, ইছা - 
নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । 

দেশের লোকের তাত কাপড়ের অভাব 
ঘিটানো ও দেশে অন্ত শ্রীয়োঞনীয় জিনিব- . 
পত্রের যোগান বাড়ালো জাতীয় গবর্ণমেপ্ট . 
তাহাদের অন্ততম প্রধান লক্ষ্য বলিয়াই 
প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্ত গত তিন, 
বৎসরে সে লক্ষ্যের পথ আশামুন্বপ অগ্রগতি 
সাধিত হর নাই। এখনও দেশে বিপুল 
পরিমাণে খাতের ঘাটতি পড়িতেছে।. 
সেই ঘটিতি পূরণের জগ্ঘ এখনও বৎসরে 
শতাধিক কোটী টাকার থাস্ত বাছির 
হইতে আনা ছইতেছে। হা সত্বেও ভারত 
সরকারের খান্তমচিব ১৯৫১ সালের মধ্যে 
দেশকে 'খাভের দিক দিয়া সম্পুণ স্বাবলম্বী 
করা যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
জটিল খান্ভাভাবের ভিতর উহা সাধা- 
রূপের নিকট স্তোকবাক্যের মতই বনে 
হইতেছে । 

‘এদেশে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট গত তিন বৎসর যাবৎ 
শিল্প ব্যবসায়ীদের নানারূপ সুযোগ সুবিধা! 
পিয়া আপিতেছেন। কিন্ত ট্যাক্স হাস 
তোয়াজ তদ্বিয়ের ফলে উৎপাদন 
সম্পর্কে আসলে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদে 
উৎসাহের পরিচয় পাওয়! বাইতেছে না। 
নৃতন শিল্প কোম্পানী স্থাপনে) পুরাতন 
কারখানার কান সম্্ীপারণে মূলধন ও উদ্বম 
কোনটাই নিয়োজিত হইতেছে না। ফলে 
অনেক শিল্প পণ্যেরই উৎপাদন এখন পর্য্যস্ত 
প্রয়োজনের তুলনায় কম। জাতীয় গবর্ণ- 
ষেপ্ট তাহাদের কার্য্যনীতি দ্বারা শিল্লোক্কোগী- 
দের মনে আস্থা জাগাইতে পাঁরিতেছেন ন! 
অর্থনাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উচা- 
* দিগকে বাধ্য করার মত সৎসাঁহসও তাহাদের 
নীই। ভারত সরকারের আহ্বানে বি 
পুঁজিপতিরাও এদেশে মূলধন নি 
তেমন কিছু আগ্ৰহান্বিত হইতেছেন না।' 
এই অবস্থায় দেশের শিরোরত্তির আশা ও 
জিনিযপত্রেশ্ব উৎপাদন বাড়াইয়া লোকের 
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অভাব পূরণের আশা শিদারুণভাবে ব্যর্থ 


হুইতে চলিয়াছে। ' 

কেবল লিনিষপত্রের যোগানের অভ 
নহে, উহাদের ' চড়া মূল্যের জন্যও দেশের 
সনলাধারণকে ক্রমাগত ছুঃখছূর্দশ| ভোগ 
করিতে হইতেছে। অত্যাবস্তকীয় ছিনিষ- 
পত্রের মূল্য হান সম্পর্কে অনেকবার অনেক 
প্রতিশ্রুতি দিয়াও জাতীয় গবর্ণয়েণ্টের 
কর্ণধাররা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন 
নাই। হনফ্লেশন দমন, মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্তরপ 
"ও চোরাকারবার বন্ধ করা সম্পর্কে তাহাদের 
স্মপরিকর্িত ও সুঙ্কনিত . কার্য্যনীতির 


আর্থিক জগৎ 


_অতাবই যুদ্ধোত্তর যুগে পণাধুল্য চড়া থাকার 


' প্রধান কারণ। সম্প্রতি. কোরিয়ায় যুদ্ধ 
বাধিয়া, যাওয়ায় | করির! দেশে 
চোরাকারবারী কারসাঙজ্জি ও ব্যবসায়িক 
মুনাফাবৃত্তি উগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে। থান্ত 
ও অনেক শ্রেণীর শিল্পপণ্যের দর ধাপে 
ধাপে বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। 


/ তাছাতে দেশ এফ ঘোর হুদ্দিনেরই সম্মুখীন 
হইতেছে-বলা চলে । জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 


যে কর্ণধারেরা দেশের লোকদের সব কিছু 
হুঃখ ঘোচাইবার পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বিপদ ও নৈরাশ্রের এত সর কারণ দেখির়াও 


১৮৭ 





আজ আর তাহাদের টনক নড়িতেছে না। 


হুসন্কলিত ধরণের বিবিব্যবস্থা অবলঘনের 
বদলে ফাক! আশ্বাপগে ও অসার বাক্যাড়ন্বর 
স্বারা তাহার! সাধারণফে ভুলাইবার চেষ্টা 
কর্মিতেছেন।* স্বাধীনতার তিন বংলর অস্তে 
অবস্থার এই গতি দেখিয়া! জনগণের হতাশ 
ও ক্ষোভ যে বাড়িয়, যাইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? কংগ্রেস নেতারা ও জাতীয় 
গবর্ণমেপ্টের কর্ণধাররা যদি এখনও লাগ না 
হন, তাহারা যদি তীছাদের নীতি ও কার্য্য- 
পন্থা! সংশোধন না করেন তবে এদেশের 
ভবিষ্যৎ গর্কথা অন্ধকারই বলিতে হুইবে। 


রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের পরিকল্পনা 


বহির্ববাশিজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ 
শ্রহণ করা সমূচিত হুইবে কিনা তদ্বিষয়ে 
তদন্তপূর্বক সুপারিশ করার অন্ত ভারত 
গবর্ণষেন্ট বিগত্ত বৎসর পার্লামেন্টের সদন্ত 


ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখের সভাপতিত্বে 


এএফটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি 


Be করিয়াই বিভিন্ন চেম্বাশ“ অব 


মাস, বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও 
ব্র্থনীতিবিদ এবং রাজ্যের গবর্ণমেপ্টসযুক্কের 
নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাপিক্যের যৌক্তিকতা 
সম্পর্কে এক একটী প্রশ্নপত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । বল! বাহুল্য, শিল্প ব্যবসায়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও. প্রতিষ্ঠানসমূহ 
রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যের' প্রস্তাব নিতান্ত 
"অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ.করিয়াছেন। ইহা সত্বেও 
সম্প্রতি কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত 


& হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় আমদানী ও 


নী বাণিজ্যের কোন ফোন ক্ষেত্রে কদিটি 
সম্মতভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের স্থলে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত 
"হইবে বলিয়! সুপারিশ. ৰুরিয়াছেন। 
... বৃটিশ .অর্থনীতিবি্গরশের পুস্তক পাঠ 









করিয়া এবং শিল্প ব্যবসায় 'সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
বৃটিশ গবণষেন্টের অনুস্থত নীতি প্রত্যক্ষ 
করিয়া এদেশের ব্যবসারিগনও শিল্প বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে ' বরদাস্ত করিতে 
অভ্যস্ত হইতে পারিতেছেন না। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই শ্রেণীর, চিন্তাধারার 
পরিবর্তন সাধন করিয়া দ্বিতেছে। যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পর যুধ্যমান দেশসমূহ 
সরকারীভাবে ' অপরাপর ' দেশসমূহ হইতে 
যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মালমসল্লা এবং জন- 
সাধারণের ব্যবছার্ধ্য বিষ্ধি, পণ্যাদিও ক্রয় 
করিয়াছে। . নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হইবার পর 
হইতে নিয়ন্ত্রিত পণ্য সম্পর্কে বিভিন্ন 


দেশের আত্যন্তরীণ বাঁণিজ্যেও ব্যক্তিগত 


ব্যবসায়ীদের স্থলে আমরা সরকারী ও আধা 


সরকারী ক্রয়, বিক্রয় এবং ' বণ্টন ব্যবসায় 


ক্রমশ অত্যন্ত হইয়া পড়িতেছি.। বর্তমানে 
এদেশে সরকারী খা সংগ্রহ এবং 


টেলিফোন নশ্বCITY. 2765 





অকমকুমাৰ লাহ," 


১১১০৯০১০৭৪৫ 





কিন্তু 


রেশনিং বা বরাদএরথ! রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের 
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. ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ বাজিগততাৰে 
বর্তমানে বিদেশ. হইতে খাস্তশ্ত, সার, 
ইন্পাত) পূর্ব আফ্রিকার তুল! ইত্যাদি 
আমদানী করিতে পারে না! এই সমস্ত পণ্য 
তারত গবর্ণমেণ্টই সরাসরি আমদানী করিয়। 
দেশের অভ্যন্তরে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকেন। আত্তঃ ভোমিনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী 
.পাকিস্থানে যে কয়লা রপ্তানী হুইয়া থাকে 
তাহাও এফ লাম্্রতিক আদেশের বলে 
ব্যবসায়ীদের হাত হুইতে . গবর্ণমেপ্ট শ্বয়ং 
গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধ সমাপ্তি হওয়ার 
পরও এই রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য বন্ধ কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। বরং ইহার পরিধি দিন 
দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

“ কিছুদিন যাবত ভায়ত হুইতে বিদেশে 
রপ্তানীকৃত বস্ত্র. তৈলবীজ প্রভৃতি নান! 
শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে বৈদেশিক ক্রেতাদের 
অভিযোগ আসিতেছিল। এদেশের অসাধু 
রপ্ডানীকারকগণ বহু ক্ষেত্রেই নমুনা যাফিক 
পণ) প্রেরণ করেন না। , ইহাতে বিদেশের 
ক্রেতা ক্ষতিগ্রন্ত হয়. ও এদেশের পণ্যাদি 





১৮৮ 





এবং ব্যবলায় সম্পৰ্িত ছূর্নাম রটে। তারত 
সরকারের পক্ষ হইতে তদানীম্তন বাণিজ্য 
সচিব প্রধৃত ক্ষিতীশ 'নিয়োপী এই সমস্ত 
তথ্য পার্লামেন্টে প্রকাশ করেন ৰং 
বৈদেশিক বাণিজ্যে তারতের সুনাম যাহাতে 
অক্ষুপ্র থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইৰে 
বলিয়াও আভাষ দেন। * এই সুমন্ত ঘটনা 
পরস্পর! অবলম্বন করিয়াই আলোচ্য দেশমুখ 
কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি বাতীত 
উক্ত কমিটাতে আরও ছয়জন সদন্ত ছিলেন 
এবং এই ছয়জন লদন্তেরর মধ্যে তিন জনই 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গ্রতিনিধি। 

দেশমুখ কমিটী রাষ্ট্রায়ত্ত যহির্ববাণিজ্যের 
নাতি সমর্থন করিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট কয়েকটা 
পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী গবর্ণমেণ্ট 
নিয়মিত একটী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
গ্রহণ করার সুপারিশ করিয়াছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মুলধন হইবে ৯০ 
কোটা টাকা এবং প্রাথমিক ২ কোটী টাকা 
মূলধন নিয়া ইহার কার্ধ্য আরম্ভ করিবে। 
এই প্রতিষ্ঠানের শতকর। অন্যুন ৫১টী শেয়ার 
কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করিবেন এবং বাকী 
৪৯টা শেয়ার বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হুইবে। 
জনসাধারণ যে মূলধন সরবরাহ করিবে তাহ 
এবং তদুপরি একটী নিয়তম লভ্যাংশ প্রদান 
সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিশ্রতি থাকা 
সঙ্গত বলিয়া কমিটী সুপারিশ করাছেন। 

ব্যবপায়ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকজন 
ব্যক্তিকে নিয়! উক্ত প্রতিষ্ঠানের ফাধ্যকরী 
সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতির 
নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ইহার কার্ধ্য পরিচালনা করিবেন। 

কমিটী সকল প্রকার ব্যবসার বাণিজ্য 
রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করেন নাই। 
একমাত্র বহির্ব্বাণিগ্য ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কোন 
কোন পণ্য সম্পর্কে ব্যজিগত ব্যবসায়ের 
স্থলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনার যৌক্তিকতা 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । কমিটী এই সম্পর্কে 


আমেরিকা, কানাডা এবং ইংলণ্ডেয় দৃষ্টান্ত 


আৰ্থিক জগৎ 


উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সমস্ত 
দেশেও কোন কোন পণ্যের ব্যবসায় 
রাষ্ট্রায়ভ করা হুইয়াছেশপ ইংলণ্ডে মোট 
আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ 
গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ “তত্বাবধানে পরিচালিত 
হুইয়া থাকে। 

প্রস্তাবিত সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
নীতি ও কৰ্মপদ্ধতি সম্পর্কে কমিটীর সুপারিশ 
নিমনূপ £--€১) বর্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
খাম্তশশ্ত প্রভৃতি যে সমস্ত পণ্য বিদেশ হইতে 
ক্ৰয় করিতেছেন এই গ্রতিষ্ঠান তাহা 
আমদানী ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিবে এবং 
ভারত সরকার পণা আমদানীর শর্তে পণ্য 
রপ্তানী করার যে সমস্ত চুক্তি সম্পাদন 
স্করিয়াছেন তাঁছা কার্ধ্যকরী করার যাবতীয় 
দায়িত্বও উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করা 
হইবে । (২) কয়লা এবং ছোট আঁশযুক্ত 
তুলা রপ্তানীর একচেটীয়া অধিকার আলোচা 
বাণিজ্ঞা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিতে হুইযে। 
(৩) কুটীর শিল্পজাত পণ্যলমৃহ রপ্তানী 


করার প্রাথমিক দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ 
করিবে এবং বিদেশ হইতে এই সমস্ত পণ্যের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ব্যবলায়ীগণের হাতে 
এই শ্রেণীর রপ্তানী বাশিজ্য ছাড়িয়া! দেওয়া 





ছেড অফিস স্থাপিত ক্লাইত ট্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £__৬১নং বহুবাজার গ্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী ম্থভাষ রোড 
৮২২এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 
অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরালগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। 
সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ হ. টাকা ফিক্সড ৩৫০ আলা 
বাজার চঙ্গভি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 
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হইবে। (৪) ভারতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক যে কোন বৈদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
আলো] প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি বা দালাল 
হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং 
(৫) জাতীয় ব্যবসায়ীদের অনুরোধে ও 
দায়িত্বে উক্ত প্রতিষ্ঠান অস্তাগ্ভ শ্রেণীর পণ্য 
আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে বৈদেশিক ক্রেতা 
বিক্রেতার সহিত মূল্য, পণ্যের নমুনা এবং 
ক্রয় বিক্রয়ের অপ্তান্ভ সর সম্পর্কে আলোচনা 
করিতে পারিবে। 

সরকারী বাণিল্্য প্রতিষ্ঠানের আমদানী- 
কৃত মালপত্র দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের 
মধ বণ্টনের জন্ত কমিটা ক্রেতামাধারণের 
সমবায় লমিতি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। 
ইহাতে আভ্যন্তরীণ বণ্টন ব্যবস্থার গুরু 
দায়িত্ব হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান মুক্ত থাকিতে 
পারিবে, চোরাবাজারের ব্যপক্কতা হাস 
পাইবে এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও 
সঞ্চিত হইবে ন! । আলোচ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
পণ্য আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ভারতীয় 
ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাছালী ব্যবগায় যাহাতে 
যথাযোগ্য অংশ প্রহণ করিতে পারে 
কমিটীর রিপোর্টে তাহারও সুপারিশ করা 
হইয়াছে। 

বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত আমদানী রপ্তানী 
ব্যবস্থা যেভাবে কার্যকরী হইতেছে তাহাতে 
যথেষ্ট অপব্যয় হয। মুল্যের তুলনায় বছ 
ক্ষেত্রে অপক্নষ্ট শ্রেণীর পণ্যাদিও যে বিদেশ 
হইতে ক্রয় কর! হয় খান্তশহ্তের আমদানীর 
ব্যাপার হইতৈই তাঁহা একাধিকবার প্রমাণিত 
হইয়াছে। ব্যবসায়ে অলতিজ্ঞ সরকারী 
কর্ণচারীগণ এই সমস্ত ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করিয়! 
থাকেন বলিয়াই এই শ্রেণীর ক্রটিব্চ্যুতি 
ঘটিয়া থাকে । দেশমুখ কমিটীর প্রস্তাবিত 
সরকারী বাণিল্য প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকার 
দপ্তরের হাত হুইতে এই লমস্ত আমদা 
রপ্তানীর ভার গ্রহণ করিলে অনেকটা সুফল 
পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 
লোঁতের বশবর্তী হইয়া কোন কোন পণ্যের 
রপ্তানী বাণিজ্যে অসাধু ব্যব্যায়ীগণ যে সমস্ত 






১৪ই আগষ্ট, ১৯৫* ] 


আবি বক জগৎ 


১৮৯ 





অবাঞ্চিত পশ্থা অবলম্বম করে, প্রস্তাবিত 
গ্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহাও দুরকর! সম্ভব ₹ইবে। 

এই সম্পর্কে একমাত্র, আশঙ্কার কথা এই 
যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যদি পুরাদস্তর 
একটা সরকারী দণ্তয়ে পরিণত হুইয়া পড়ে 
তৰে ইহার কোনরূপ সাথকতাই থাকিবে 
না। অক্ষকাবী দপ্তরের কর্মচারীগণ দায়িত্ব 
এড়াইয়া রুটীন মাফিক কাজ করিতে অত্যন্ত । 


শিল্প পরিচালকের বৈঠক 
সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের কতিপয় 
বিশিষ্ট শিল্প পরিচালকদের বৈঠকে ভারতে 
শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে যে সব জালাপ- 
আলোচনা হইয়া গেল তৎলম্বদ্ধে দেশে তেমন 
কোন উৎসাহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহ্থার 
কারণ এই যে, এদেশের শিল্প পরিচালক্গণ 
ইদানীং এতবার উহাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 
তদ করিয়াছেন যে, এক্ষণে দেশবাসী 
দিগকে আর কিছুতেই বিশ্বাপ করিতে 
ছ ন|। বৈঠকের উদ্বোধন করেন 
₹ ভারতের শিল্পমন্ত্রী শ্রীহরেকুষণ মহাতাৰ । 
তিনি "শিল্প পরিচাপকগণকে “ভারতের 
জনগাধারণের স্বার্থের ট্রাঠি” বলি! অতিছিত 
করেন এবং উহাদের কাঁজে গবর্ণমেন্ট 
প্রয়োণনাছুরূপ তাবে সাহাষ্য করিবেন 
বলি প্ৰতিশ্ৰুতি দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
বিশেষভাবে একথা, উল্লেখ করেন যে, 
এদেশের শিল্প কারথানাগুলিতে যে পৰিমাণ 
পণ্যভ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহা! উৎপন্ন 
হইতেছে না এবং উহার ফলে বিদেশ হইতে 
জধ্য আমদানী করিয়া তাছা পূরণ কনা 
ছ। উহ! দেখাইয়া তিনি শিল্প 
চরিচালকগণকে দেশবাসীর প্রতি উহাদের 

দায়িত্ব পালনের জন্ভ আহ্বান করেন | 
চতুর শিল্প পরিচালকগণ শিল্পমন্ত্রীয় এই 
লব কথ! শুনিয়া মনে মনে হাসিয়াছিলেন 


২ 








এন্সপ মলোভাব নিয়া কোন ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের কাধ্যকলাপ চলিতে পারে না। 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যবসান়ি- 
সম্প্রদায়ের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
অভিযোগ। ব্যবসায়ের নীতিতে আলোচ্য 
প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালন! করিতে 
হইলে ইহার কর্দারীগণকে সরকারী 
চাকুরীয়া হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


কিনা জানা যায় নাই। তবে শিল্পমন্ত্ৰীর 
উদার ও ওঁকান্তিক আহ্বানেও তাহারা 
খোলাধুলি কিছু বলেন নাই। কেছ বলেন 
যে, সমস্ত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশে 
এরপ একটা পরিষদ গঠন করা হউক 
যাহাতে তারতের শিল্প পরিচালকদের মধ্যে 
ফোন দল প্রাধান্ত নাপায়। কেহ বলেন 
যে, কোন্‌ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বাগ্রে 
দরকার তাহ] স্থির করা হউক। আর এক 
পক্ষ খলেন যে, বিদেশী মুদ্রা. বাচাইবার অন্ত 
প্রথমে রালায়নিক শিল্পের উপর জোর 
দেওয়া হউক। আর একদল কলকজ। 
লৌহ, ইন্পাত ও সার প্রস্তুতের উপর জোর 
দেন। এই সমস্ত তিন ভিন্ন মত দেখিয়া 


€্কোঁন্পানী 


যে কোন গ্রকার বীমার জন্য-- 


“জীবন”, “অগ্নি “পাযুদ্িক”, 
"্দুর্ঘটনা”, “মোটরগাড়ী” ইত্যাি 


"হাওড়া ইন্‌ সিওরেন্স 


৩০নং ক্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 


বর্তমান শিল্প ও সন্ববয়াহ সচিব শ্রীযুক্ত 
'মহাতাৰ যে একটা বিশেষ . ক্মাপিয়াল 
লাভিদের কণা বলিয়াছিলেন তাহাই 
এক্ষেত্রে উপযোগী বলিয়া মনে হয়। 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যেয়া পরিকল্পনা অবাস্তব বা 
অলমীচীন নহে। ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে 
বেতনতূক, কৰ্ণ্চারী ত্বারা ইহা সাফল্যের 
সহিত কার্যকরী করাই প্রধান লমন্তা। 


মনে হয় যে, বৈঠকে গ্রতোক দলই নি নিজ 
স্বার্থের দিকে চাহিয়। উহাদের মতামত 
প্রকাশ করেন। শিল্পের প্রয়োজনীয় মুলধন 
কি তাবে সংগ্রহ হইবে তাহার কথা উঠিলে. 
শিল্প পরিচালকগণ বলেন বে, এদেশে শিল্পের 
জন্ত বৎসরে বড় জোর ৪০1৫* কোটা টাকা 
মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে । তবে উহ্ায়ও 
অর্ভেক সংগ্রহের দায়িত্ব গধর্ণমেণ্টকে গ্রহণ 
করিতে হইবে। এই প্রশল্গে নোট ছাপাইয়া, 
মূলধন সরবরাহ এবং উহার ফলে মুদ্রা ন্ৰীতি- 
জনিত বে কুফলের উত্তব হইবে তাহার 
প্রতিকারার্ঘ কঠোরভাবে নিযন্ত্রণব্যব'্থ! 
প্রবর্তনের কথাও আলোচিত হয়। শেষ 
পর্য্যন্ত বৈঠকে স্থির হয় যে, এই বিষয়ে- 


নিল চ্নি তে বত 





৯৯০ 


এফটী গ্রতাবশালী কমিটি গঠন করা হইবে। 
- সুতরাং বৈঠকে ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির 
সষন্তাকে ধামাচাপম দেওয়া হইয়াছে বলিলে 
অন্তায় হইবে না। 


বোদ্বাইয়ে কের নন কার 


বোষ্বাই প্রদেশে, বাজলা, বিহার, উত্তর 
প্রদেশ এবং মা্রাঞ্জের কোন কোন অঞ্চলের 
ভাঁয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ নাই। 
সেখানে রায়তওয়ারী প্রথা বর্তমান এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাগশই সরাসরি গবর্ণ- 
মেন্টকে খাঁজানা দিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গ 
প্রভৃতি - অঞ্চলের ভ্তায় সেখানে অগণিত 
ভূম্যবিকারী ও মধ্যসন্াধিকারীর অস্তিত্ব 
নাই। তবে লেখানেও বর্তমানে বহু রায়ত 
প্রচুর অমির মালিক হুইয়া নিঅদিগকে মধ্য- 
সন্তাধিকার্ীতে পরিণত করিয়াছে এবং 
উহাদের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ভাগচাধীর 
অনুরূপ এক ধরণের চাষী হাতি হইয়াছে। 
বোম্বাই সরকার সম্প্রতি উহাদের স্বার্থরক্ষার 
জন্ত যে একটি, আইন প্রপয়ন করিয়াছেন 
' পশ্চিমবজেও অনায়াসে তাহা বলবৎ হইতে 
পারে। এই আইনমতে চাষীদের মধ্যে 
যাহারা কোন জমি একাদিক্রযে ছয় বৎসর 
চাষ করিয়াছে তাহাদিগকে “শংরক্ষিত চাষী” 


বলিয়া ঘোষণা! করা হইয়াছে। উহনাদিগকে | 


পুরুষাছুক্রমে জমি চাষের অধিকার দেওয়। 
॥ হইয়াছে। তবে উহাদিগকে জমি তাগবপ্টন 
করা বা. বিক্রয় করিবার ফোন অধিকার 
দেওয়া হয় নাই । যেসব চাষী একা দিক্রমে 
ছয় বৎসর ফাল অমি চাষ করে লাই 
তাহাদিগকে ১০বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদ করা 
যাইবে না--আইনে এরূপ নির্দেশ দেওয়া 
হইযাছে। আলোচ্য আইনে আমির 
মালিককে ইচ্ছা করিলে তাহার জমি নিজে 
চাববাস করিবার অধিকার দেওয়া হুইয়াছে। 
এরূপ ক্ষেত্রে মালিকের জমির পরিমাণ যদি 
৫০ একরের অধিক হয় তাহা হইলে লে ফোন 
চাষীক্ষে উচ্ছেদ করিষার অধিকার পাইবে 
না। আমির খালান সম্বন্ধে আলোচ্য 


'দেওয়াও সমীচীন হুইবে। 


আর্থিক জগৎ 


আইনে এরূপ-নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে যে, 
উহু! অত্যধিক হইলে তাহা কমাইয়া দেওয়া 
হুইবে এবং ছমিতে আদায়যোগ্য সর্বোচ্চ 
পরিমাণ খাঁজান| কত তাছা নির্ধারিত করিয়া 
দেওয়া হুইবে। যাহার! ফসলের হিসাবে 
থাজানা দেয় তাহাদিগকে রবিশন্তের এক- 


‘তৃতীয়াংশ এবং-অন্ভান্ত শন্তের একচতুর্থাংশের 
বেশী দিতে হইবে না। আইনে" আর 


একটি বিধান দেওয়া হইয়াছে যে কোন 
উপরস্থ মালিক যদ্দি তাঁছার জমি বিক্রর 
করিতে চাছেন তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে 
জমির চাবীকে ভাযাযূল্যে জমি ক্রয় করিবার 
জন্ত সুযোগ দিতে হইবে। ভাষ্যমূল্য কত 
তাহা গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া দিবেন। আর 
একটি বিধানে যাছারা চাষী নহে এরূপ 
কোন ব্যক্তির নিকট চাষীর জমি বিক্রয় 
হইতে পারিবে ন! বলিয়া নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । বোম্বাইয়ের আলোচ্য আইনে. 
কষকদিগকে যে লব অধিকার দেওয়া হইয়াছে 
পশ্চিমবন্ের ভাঁগচাবীগণকেও অনায়াসে এই 
সব অধিকার দেওয়া যাইতে পারে এবং 
আমর] আইনটির 
প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। ২ 


গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবলায়ের প্রসার সাধন ' 


করিয়া কিভাবে লোকের হাতের বাড়তি 
টাকা শিল্প বাধসায়ের দিকে আর্ট করা যায় 
তৎবিষয়ে সমুচিৎ .কার্ধযনীতি নির্ারণের 
অন্ধ ভারত গবর্ণমেণ্ট গত নভেম্বর মালে 
সভার পুরুযোত্তম ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ও 
কমিটি সম্প্রতি তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট 
সমীপে পেশ করিয়াছেন) সে রিপোর্ট 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে. তাহার 


একটা সংক্ষিপ্ত মর্দ সংবাদপত্রে ছাপ! ' 


হুইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের হাতে 
গত কয় বৎলরে কি পরিমাণ বাড়তি অর্থ 
জমিয়া গিয়াছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য 


"কারবার প্রপায় সম্পর্কেই তাহার 
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সংখ্যা বিবরণ পাওয়া হুন্ধর। যুদ্ধের সময় 
হইতে কৃষিপণ্যের দয় যেরূপ চড়া তাহাতে 
সহ্য়াঞ্চলের অর্থ সম্পদ বেশী পরিমাণে 
গ্রামাঞ্চলে সরিয়৷ গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 
মনে করিতেছেন। গ্রামের লোকেরা 
তাহাদের বাড়তি টাকা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
সঞ্চম করিতে অত্যন্ত নহে--পল্লী কেন্দ্রে, 
ব্যাঙ্কের প্রসার এখনও বিশেষ কিছু লাধিতও 
হয় নাই । এই অবস্থায় সহরাঞ্চলের অর্থ 
সম্পদ গ্রামাঞ্চলে সরিয়া যাওয়ার ফলে শিল্প 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূলধনের অতাব নিদারুণ 
হইয়া দেখা দিয়াছে। দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ীরা গ্রামের লোকদের বাড়তি টাকা 
সম্পর্কে যে ধারণা করিতেছেন তাহা! আমর! 
অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করি। 
ভবে পূর্বেকার কৃষি খণের বোঝ! বহুল 
পরিমাপে লাঘব হওয়ায় ফলে এবং কৃষি- 
পণ্যের মূল্য চড়া থাকিধার ফলে অনেক 
কৃষকের আর্থিক অবস্থা যে বর্তমানে 
অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অর্থ লঞ্চ ও তাহা গঠন মূলক 
কাজে নিয়োগের রীতি গড়িয়া না উঠিলে 
সঙ্গতিপন্ন কৃষকরা তাহাদের বাড়তি 
অবাস্তরভাবে খরচ করিয়া ফেলিবে 
বাস্তবিকই. আশঙ্কার কথা। "লে 
গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যাচ্কিংয়ের প্রশার সাধন 
খুবই অয়োজন। ব্যাঙ্ক আমানতের 
মারফতে উহাদের বাড়তি আয় শিল্প 
ব্যবসারের দিকে আকর্ষণের চেষ্টাও খুবই 
দ্রকার। পুরুষোত্তম কমিটি অচিয়ে সেরূপ 
ব্যবস্থা অবলঘনের পির্দেশ দিয়াছেন তাহা 
সুখের বিষয়। তীহারা বলিয়াছেন, দেশের 
বর্তমান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমুহকে গ্রামাঞ্চলে 
শাখা স্থাপন সম্পর্কে উৎলাহ দিতে হইবে । 
তবে এবিষয়ে ইন্পিরিয়াল ব্যাক্কের 








জোর দ্রিয়াছেদ। গবর্ণজেণ্ট ও রি 
ব্যাঙ্কের . সহযোগিতায় যদি .পল্লীকে 
ইন্পিরিয়াল ব্যাক্ষের নূতন ২০০টি শাখা 
অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কা কারবার 
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প্রসার সম্পর্কে ও টাকা চলাচল সম্পর্কে যদি 
উহাদিগকে বিশেষ সুবিধ। দেওয়া হয় তবে 
তাছাদের মতে গ্রামাঞ্চলের সহিত 
প্রয়োজনীয় আর্থিক যোগাযোগ ভালভাবেই 
গড়িয়া উঠিতে পারে। আময়া পুরুবোস্তম 
কমিটির ওঁ সুপারিশ খুব বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়াই মনে করি। তবে গবর্ণমেন্ট, যদি 
গ্রামাঞ্চলে বাঙ্কিংয়ের প্রসার সম্পর্কে 
 হুযোগশনুবিধা দেওয়া স্থির করেন তাছা 
হইলে যুখ্যতঃ ইনম্পিরিয়াল ধ্যাঙ্ক সম্পর্কে 
তাহা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দেশের অন সুগঠিত 
যৌথ ব্যাস্ক লমূহকেও তরী বিষয়ে সমাঁল 
সুযোগ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে । 


বাজেট ও পণ্যমূল্য 


তায়ত কর্তৃক ডলারের হিসাধে উহার 
মুদ্রায় মূল্য হাস করিষার ফলে এদেশে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছিল 
এবং কার্ধ্যতঃ গত কয়েক মাসের, মধ্যে 
‘দেশে পণাক্রব্যের মূল্য কতকটা চড়িয়াছেও। 
ইদানীং কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে দেশের 
চোরাবাজারী ও যুনাফাশিকারিগণ বছপ্রকায় 

প্দ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে এবং 
টি. উহার কোন প্রতিকার করিতে 

থ হইতেছেন না। এদিকে কোরিয়ার 
যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হইবে" আশঙ্কায় 
আমেরিকার যুক্তরাষ্র, ইংলও প্রভৃতি দেশ 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ভুব্যসামগ্রী-উৎ- 
পাদন হ্রাস করিয়| সমর সরঞ্জাম উৎপাদনে 


মনোনিবেশ করিয়াছে। এজন এবং এই , 


কাজে উপয়োক্ত দেশগুলি যে ভাবে হাজার 
হাজার কোটা টাকা অর্থর্যয়ে সঞ্চ্প করিয়াছে 


তাছাতে জগতের সর্ব একটা মুত্রান্থীতি- 


জনিত মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। 


ও উহার প্রভাব কিছুতেই অতিক্রম * 


তে পারিবে না। উহার উপর ভারত 
কায় চলতি সরকারী বৎসরে দেশ হইতে 
যত টাফ! ট্যাক্স হিলাষে আদায় করিবেন 
তদতিরিজ আরও প্রায় ৪০ কোটী টাকা 


বায় করিবেন খলিয়া ঘোষিত হইরাছে। দির 
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উহাও তারতে পণামূল্য বৃদ্ধির আর 
একটা কারণ হইয়া দাড়াইবে। বর্তমানে 
দেশে পণ্যন্্ব্যের মুল্য ৎযে কোঠায় আলিয়া 
দীড়াইয়াছে এবং উচ্বার ফলে দেশের অন- 
সাধারণের জীবিকানির্ববাহ ফে প্রকার কঠোর 
হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে উপয়োক্ত বিভিন্ন 
কারণে ভারতে পণ্যন্ব্যের যুল্য যদি আরও 
অধিক চড়িয়া যায়, তাহা হইলে অবস্থা 
গব্ণমেন্টের আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে 
এবং সমগ্র দেশ দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত 
হইয়া দেশে চূড়ান্বরূপ অনর্থের ষাট করিবে । 
অব্ত গবর্ণমেপ্ট খপ গ্রহণ করিয়া দেশবালীর 
হত্তস্িত উদ্ধত অর্থ-_অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা যদি 
টানিয়া লইতে পারেন তাছা হইলে অবস্থার 
প্রতিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু শাসনযম্নের 
উপর দেশের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতাবপ্রতিপত্তি এত বেশী যে, 
আয়কর), বাণিজ্য-স্তুত্ব,। রেলের তাড়া, 


bd * 


প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে 


২৯০১ টাল্ষা ০ম্বানাস্ন, 
সামান্ভ প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্দক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তার 
প্রিয়নের নাচ্ছল্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা। 


২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মীঞ্স ২৩১%%০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 
পরে বছরে ২০৯ টাকা নিশ্চিত বোনাস সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 
দাড়াবে কিংবা নির্দিষ্ট, সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে ৫০০০১ 
টাকা ও তৎদঙে প্রতি বৎসরে ১০০২ টাকা বোনাস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পাওনা হবে। এ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে কিংবা হেড অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন। 


১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 
টেলিফোন £ 
জেনারেল ম্যানেজার £ 


 শ্রীস্ুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল 
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ধিক্রয়কর ইত্যাদি দফায় গবর্ণমেন্ট উচ্াদের 
প্রাপ্য টাকা পর্ধ্যন্ত আদায় করিতে সমর্থ 
হইতেছেন না। পগরবর্ণমেণ্টের থণ গ্রহণ 
গ্রচেষ্টায়ও উচ্ছারা সহযোগিতা করিতেছে 
না। অথচ এদেশে মুগ্লান্ফীতি জনিত 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির লক্ষণ দিন দিন এরূপ 
তয়াবহতাবে প্রকট হইতেছে যে, এই বিষয়ে 
আয় বিলম্ব করিবারও অবসর নাই। 
প্রকাশ যে, নূতন অর্থমন্ত্রী এই বিষয়ে 
খুব বেশী ব্যগ্র। ভারতীয় পার্লামেন্টে 
তারত সরকারের অর্থনীতিক আদর্শ 
ঘোষণা কালে তিনি এই বিষয়টীর কথা 
উল্লেধও করিয়াছেন । তবে কার্ধযক্ষেত্রে 


তিনি তাহার আদর্শ নিদ্ধির পথে 
কতটা সফলকাম হুন তাহার উপরেই 


সমস্ত নির্ভর করিতেছে । . এই .লম্পর্কে 


ধোছাইয়ের “'কমাদ” পল্স উহার গত ৎ২শে 


জুলাই তারিখের সংখ্যার যে সত্তর্কবাণী 
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১৯২ 
উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ গ্রশিধান- 
যোগ্য | উক্ত পত্র 'বলেন--পআমরা 


মুদ্রান্ফীতির এমন "এক ভীষণ 'দুশিবাত্য;র 
সম্মুখীন হুইতেছি যাহা ভ্রুতগতিতে অন- 
সাধারণের অত্যাবস্তক শত গ্রকীয় পণ)দ্রব্যের 


আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত অওছরপাল 


নেহরু দিন, দিনই অধিকতয় পরিমাণে 
প্রতিবাদ, অপহিষু। হয়া উঠিতেছেস। 
কলিকাতায় গতবারে সাংবাদিক সভায় 
. তিনি এই অসহিষু। মনোভাবের কতটা 
পরিচয় দিয়া-পিয়াছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে 
সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে 
বিতর্ক হইয়া গেল তাছার উদ্বোধন বক্তৃতায় 
তিনি কেবল তাঁহার উগ্র মেজ।দই প্রদর্শন 
‘করেন 'লাই-তীছাঁর বিরুদ্ধ মতাবলঙ্্ী 
।-, ব্যক্তিগনের হুস্থমন্তিফতা সম্বন্ধে সনে 
প্রকাশ, করিয়াছেল। ' তাহার 
'_ আচরণকে,' পার্লামেপ্টের অন্ততম সাদস্ত 
, প্রীহরিবিষু। কানাথ “খিটখিটে মেজাজ" 
*কোপন স্বভাব” ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত 
করিয়! তাহাকে রুষিয়ার রোমানফ বংশীয় 
রাজাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন | প্রধান- 
মন্ত্রী সনবন্ধে তাহারই একজন সহকর্মীয় এরপ 
মন্তব্য দেশবাশীর পক্ষে, 'শ্রীতি প্রদ নহে। 
তবে পণ্ডিতজীফে তাহার অত্যধিক খাঁটুনী 
* হইতে কিছুটা রেছাই দিবার প্রয়োঞ্জল 
উপস্থিত হইয়াছে। রী 
' কংগ্রেদের সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের 
উর্ধতন. কর্তৃপক্ষ বরাবরই যাহাতে বিনা 
প্রতিদ্ন্িতায় নির্বাচন শেষ হয় তত্জল্প 


চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন--য্িও' লব সময়ে: 


এই চেষ্টা সফল হয় নাই। এবারকার 


কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের শেষ. তারিখ. 
" পর্য্যন্ত সভাপতি পদের জন্ত পণ্ডিত নেহরু, 


এইরূপ 


আর্থিক জগৎ 
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"মূল্য বৃদ্ধি করিবে এবং যাঁছার ফলে সকলেই 


উহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের পরিষাণ 
অত্যধিক হারে বৃদ্ধি করিষার জস্ক এক 
ছর্দমনীয়' সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে ।-**সমগ্র 
দেশের অর্থনীতি আঙ্গ বিপন্ন ।' বর্তমানে 


নানাকথা 


r 





N 


আচার্য্য ক্ৃপালনি, শীপুরষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, 
শ্রীশঙ্কররাও দেও, শ্রী এস কে পাতিল, 
অধ্যাপক এস ভি রদ ও শেঠ গোবিন্দদাপের 


- নাম মনোনয়নের অন্ত প্রস্তাবিত হইয়াছে ।; 


তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণ! এই বে, 


শেষ - পর্যন্ত প্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাপ্ডন ও 
জ্রীশঙ্ধররাও দেওয়ের মধ্যে 
হইবে। এই দুইজনের মধ্যে জ্রীশক্ষররাও 


দেও দেশ বিভাগের এফত্রন সমর্থক ছিলেন 
এবং বর্তমান তারত সরকার পাকিস্থান সম্বন্ধে 
যে তোধণমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাণী |. পক্ষাত্তরে প্রী ট্যাগডন 
দেশ বিভাগের সময়ে উহা খোর বিরোধী 


ছিলেন এবং পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত 
' সম্পর্কে একটা. 
পক্ষপাতী । কাজেই ছুইজনের- আদর্শ ও . 


সক্রিয় নীতি গ্রহণের 


চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী । উহায় মধ্যে 


ফোন আপোঁধের স্থান নাই। উদ্ছায় যধ্যে 


অধিকাংশ কংগ্রেণ প্রতিনিধি কাছাকে 
সমর্থন করেন তাহা বিশেষ লক্ষ্যনীয় বিষয়। 
তবে শ্ীশক্করযাও দেওযের একটা বিশেষ 
হুব্ধা রহিয়াছে যে, কংগ্রেলী গবর্ণমেপ্টের 
মধ্যে যে দলের হাতে বর্তমানে চাকুরী, 


পারমিট, লাইসেন্স, ফনট্রা্ট ইত্যাদির হারা 


পৃষ্ঠপোষকতার সব চেয়ে অধিক. ক্ষমত! 
রহিয়াছে, তাহার! তীছার সমর্থক । তবে 
শ্রীযৃত ট্যাুনও একেবারে মুরুব্বীহীন নছেন। 


গতবারের কংগ্রেল সভাপতি নির্বাচনের . 


সময়ে তিনি সর্দীর বল্পতভাই গ্যাটেলের 
ব্যক্তিগত মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন। 


০০ 
~~ 


নির্ব্বাচনদ্বম্ব ' 


দেশের' অৰ্থনীতিক কাঠামে! এরূপ টল- 
টলায়মান' হইয়! পড়িয়াছে যে, আর একটু 
চাপ পড়িলেই উহা ভাঙ্জিয়া পড়িবে এবং 


উদ্ধার ধবংসম্ত,পের মীচে আমরা সকলে 
চাপা পড়িব।" 

দি f ্‌ ‘ yu 
, কলিকাঁতান্ব যাছারা : চোরাবাঁজারী 


কারবাঁরে লিগ্ত-এবং অত্যধিক মুনাফালোতী 
তাছাদিগকে কি ভাবে সংযত ফর! যায় 
তৎমহ্বদ্ধে আলোচনার জন্ত গত সোমবার 
পশ্চিমবঙ্গের * প্রধানমন্ত্রী -একটি- বৈঠক 
ডাঁকিয়াছিলেন এবং উহাতে অগ্গান্ত কতিপয় 
মন্ত্রী ও গবর্ণমেন্টের অনেক হোমড়া-চোমড়া 
কর্ণচারী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কি 


সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। ' 


তবে এই সম্পর্কে আময়! ইতিপূর্বে পুনঃপুন 
যে কথা বলিয়াছি এখানে তাছারই পুনরাবৃত্তি 
করিব। গবর্ণমেন্ট যদি ছোটখাট য্যযশায়ীকে iar 
লইয়াই যযস্ত, থাকেন এবং উপরে থাকিয়া 
ধে লব বড় বড়, লক্ষপতি ব্যবসায়ী. উপরে 
ধরণের কারবারে সদ যোগাইতে 
তাহার! যদি বয়াবর গবর্ণমেণ্টের নজয়ের 
বাহিরে থাকে তাহা হইলে সমস্যায় 
সনাধালই হইবে. লা। : আসল সমন্তা 
হইতেছে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের গায়ে ' 
আচড় কাট্টিবায় মত সাহস পশ্চিমবদ গবর্ণ- 
আছে কি না। 

, তারতের শ্রমমন্ত্রী . শ্রীগজীবলয্কাম - 
ভারতীয় ধমিক সম্প্রদায়কে এই বলিয়া 
এলাবধান করির! দিয়াছেন যে উদার] য 
দেশের প্রতি উদছ্াদের কর্তব্য কি. 
অনুধাধন করিয়া চলিতে না পারেন তা 
হইলে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক 
অনুস্তোষের বীর মুখে উহারা তাপিয়া 
যাইবেন। কিন্ত ধিক শ্রেনীর কোন্‌ ব্যক্তি 
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উহাতে ভ্রক্ষেপ করিবে? উহ্থারা মনে. 


করিতেছেন যে, চিরদিন উছার! গবর্ণমেণ্টের 
'আশ্রয়ে থাকিয়া জনদাধারপকে শোষণ 
করিতে পারিবে । উহার! বুঝিতেছে ন! 
যে, যে গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে উহার! দেশকে 
শোধণ করিতেছে তাহারই ভিত্তিমূল দিন 
দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 


আর্থিক জগৎ 


শেঠ রামকৃষ্ণ ভালমিয়া এক্সপ অতিষোগ 
করিয়াছেন যে, চটকলওয়!লারা বিদেশের 
চোরাবাজারে গবর্ণস্মেন্টের নির্ধারিত দর 
অপেক্ষা বেশী দরে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় 
করিয়া €০ কোটি টাকা লাত করিয়াছে । 
উছার ফলে ৫০ কোটি টাকা! সমপরিমাণ 
মুল্যবান বিদেশী মুদ্রা গবর্ণমেন্টের হস্তচযুত 
হইয়াছে, গব্ণযেণ্ট ২০ ফোটি টাকার ট্যাক্স 


4৫৫৫৫ 


এ ৬ 
১১১, 


১৯৩ 


হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং ' চটকলের 


অংশীদারগণ উহাদের প্রাপ্য ৩০ কোটি 
টাকা পায় শ্পাই। শেঁঠতী এই ব্যাপার ' 
সম্বন্ধে আমূল তদস্ত করিবার অন্ত গবর্ণমেপ্টকে 


অস্করোধ করিয়াছেন। তদন্তে যদি উক্ত 


অভিযোগের একাংশও সত্য হয় তাহা 
হইলে সত্যসত্যই উহা! একটা পুকুরচুরি 
বণিয়া প্রমাণিষ্ঠ হইবে । 


| 


dg i) f. 
৫৫ এ 1 


হল সিজারদ্‌ সিগারেটের 


এুক্বঙ্পীলন ক্কম্্জ্ল 


মতকার আরাম বোধ করবেন 
"7৫ আনায় ১০টি 
- স্থানীয় করের নিয়মাধীন। 


W. 0. & 11. 0. WILLS, BRISTOL & LONDON. 
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আর্থক জগৎ 





আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 
মার্শেল পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের অর্থাৎ 
আগামী ১লা জুলাই পর্ধান্ত এক বৎলরের 
অন্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে, ইতি- 
মধ্যেই ১২২ কোটা ২০ লক্ষ ভগার সাহাধ্য 
মঞ্জুর করিয়াছেল। গত ১লা আগষ্ট তারিখে 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেগিডেণ্ট'কোরিয়র যুদ্ধের জন্য 
সমগ্র জগতের শান্তি বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
মত প্রকাশ করিয়! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে 
সামরিক সাহায্যের লন্তভ এতদতিরিজ আরও 
৪০০ কোটা ডলার মঞ্জযর করিবার জম্ত 
আবেদন জালাইয়াছেন। এই টাকার মধ্যে 
উত্তর আটলার্টিক দেশগুলির অন্ত ৩৫০ কোটা 
৪০ লক্ষ ডলার, গ্রীল, তুরস্ক ও ইরাণের জঙ্ত 
১৯ কোটা ৩০ লক্ষ ডলার এবং ফিলিপাইন, 
দক্ষিণ ও পূর্ব এসিয়ার দেশগুলির অস্ত ৩৯ 
কোটী ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় হুইবে। ইহার 
উপর প্রেসিডেন্ট ট্রম]ালেয চতুর্দশ সাহায্য 
পরিকল্পনাতেও জগতের বিতিন্ন দেশকে 
সাহায্য করা হইতেছে। অগতের শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার ল্রন্ধ পুথিবীর বিতিন্ন দেশকে 
সাহায্যের জ্গ্র আমেরিকার এই বিপুল 
প্রচেষ্টা সত্য সত্যই একট! বিস্ময়কর ব্যাপার। 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, জগতের যে লব 
অন্ুঙ্ূত দেশগুলির কোটা কোটী বুতুক্ষ 
মানবের অয্নের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী 
আমেরিকার সাছাযোর দ্বারা তাহাদের সেই 
সমন্তার সমাধান হইতেছে না। বরং উহার 
ফলে এ সব দেশের যে অর্থ উবার অন্নলমন্তার 
সমাধানে নিয়োজিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল 
তাহ! অনেকাংশ সামরিক প্রস্তুতির কাজে 
নিয়োজিত হইতেছে । ফলে এই সব দেশে 
শাস্তি অপেক্ষা অশান্তিরই অধিকতর অনুকুল 
অবস্থা চুষি হইতেছে। তুরস্ক ও ইরাণের 
ব্যাপারে উছ। স্প্টভাবে হৃদয়দম করা যায়! 

কলেজসমূছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
সন সংরক্ষণ তারতীয় শাসনতন্্রের 
বিরোধী বলিয়া মাত্রা হাইকোর্টে উক্ত 
প্রদেশের একজন ছাত্রী যে মামলা রুদ্ধু 


করিরাছিলেন (১১শে জুনের অধিক জগতের 
৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তাহার রায়দান প্রসঙ্গে মাজ্রাজ 
হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ অরূপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, এই ব্যবস্থা ভারতীয় শাসনতঙ্ত্রের 
বিরোধী! ইতিমধ্যে পাটনা হাইকোর্টেও দুই- 
জন ছাত্র অনুরূপ মামলা রুদ্ধু করেন। কিন্ত 
তাহাদের আবেদন প্রত্যাথ্যাত হুইয়াছে। 
এদিকে সম্প্রদায় হিসাবে ম্মাসন সংরক্ষণের 
বিরুদ্ধে মান্ত্রাজ হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন 
তাছার বিকদ্ধে মাত্রাজের অনুন্নত শ্রেণীর 
হিন্দু ,ছাত্রগণ আন্দোলন শ্যষ্টি করিয়াছে । 
যোটের উপর এই লইয়! বিভিন্ন প্রদেশে 
একটা সমন্তার হরি হইয়াছে | আমরা পূর্বে 
বলিঘাছি যে, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
ভারতের দর্ব আসন সংরক্ষণ বন্ধ হওয়া 
সঙ্গত এবং একমাত্র যোগ্যতাই সরকারী 
চাকুরী ও বিভাঁয়তন গ্রতৃতিতে ভর্তি হইবার 
মাপকাঠি হওয়া উচিত। কিন্তু বিপদ এই 
হইয়াছে যে, যে ষেথানে অনুন্নত এবং সমান 
সমান প্রতিযোগিতায় দীড়াইবার যাহাদের 
শক্তি নাই তাহারাই সংরক্ষণের দাবী 
করিতেছে । এই মিয়া বিবাদ পাকিয়া 
উঠিবার পূর্বে কর্তৃপক্ষের উহার একটা 
মীমাংসা করিয়! দেওয়া উচিত। 

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারী কলেজে বিভিন্ন 
বিষয় অধ্যাপনা অস্ত বহুসংখ্যক অধ্যাপক 
ও ভিমনৃষ্র্টোরের পদের অন্ধক আবেদন 
আহ্বান করিয়া সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিজ্ঞাপনে দেখ! 
গেল যে, এইসব পদের জন্তু তারতবাসী 
মাত্রেই আবেদন করিতে পারিবে এবং 
পূর্ববঙ্গের যে সব স্থান্চাত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে 
আপিয়াছে নির্বাচনযোগ্য এরূপ সার্টিফিকেট 
দেখাইলে তাহাদেরও আবেদন গ্রহণ কর! 
হইবে। তবে এইসব পদে লোক নিযুক্ত 
করা কালে পশ্চিমবঙ্গে যাহাদের জন্ম 
তাহাদিগকেই (Natives of West 
Bengal) অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। 


[ ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৯ 





ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ গব্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রচারিত কোন চাঁকুরীর বিজ্ঞাপনে 
‘নেটিভদে?? অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন { 
কথা আমরা দেখিয়াছি বলিয়া আমাদের 
মনে হয় না। বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি এই নীতি শরফারী নীতি ছিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সকল চাকুরী সম্বন্ধে এই নীতি 
প্রযুক্ত হইবে। যদি এই বারণ! সত্য হয় 
তাহা হইলে পূর্ববঙ্গের যে অগণিত লোক 
দেশের স্বাধীনতার অন্ত চড়ান্তরূপ স্বার্থত্যাগ 
করিয়ান্কে, যাহারা সমগ্র বাজলাদেশ যাহাতে 
পাকিস্থানের কুক্ষিগত না হয় তক্ন্য 
নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকায় নাই এবং 
অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুর একটা! 
‘হোমল্যাও' রহিল বলিয়া মনে সাত্বন! অচ্থুতব 
করিয়াছে তাহারা উহাতে চুড়ান্তরূপ 
মর্ম্মপীড়া অনুতব করিবে। তাহারা ভারত- 
বাসী, বাঙালী এবং ছিন্ু হুইয়াও যলি 
পশ্চিববঙ্গে যাহাদের অনা হইয়াছে তাহাদের 
সমশ্রেণীর নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে 
না পারে তাহা হইলে উহাকে ' একট! 
অহেতুক ভেদবুদ্ধিপসূত ব্যবস্থা বলিয়া 
উদারা মনে করিবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমে 
যদি এই নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহ 
হইলে আমপ্া উহার দুরদশিতার প্রশংসা 
করিব ন! | ভবিষাতে উহা এই প্রদেশ- 


সমুহে অনর্থের লুটি করিবে। রাজনীতিক 


দাবাখেলার প্যাচে পড়িয়া এবং কংগ্রেস 
নেতৃত্বের বার্থতার ফলে আল যে অর্ধ কোটি 


লোক যথাসৰ্বস্ব হারাইয়া পশ্চিমবলে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহার! তাঁহাদের 
সম্তানসম্ততির তব্ষিৎ যদি এইতাবে 
কপ্টকিত দেখে তাহা হইলে তাহারা কোন 
দিন পশ্চিষবঙ্গকে আপনার দেশ বলিয়া 
মলে করিবে না। 

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে উহার 
আগামী তিন বৎসর কালের মধ্যে সামরিক 
প্রয়োজনে অতিরিক্ত হিসাবে আরও ৩৪০ 
কোটা পাউণ্ড বায় করিযেন। 


আর্ধিক হিয়ার খবরাখবর 


পাকিস্থান হইতে পাট আমদানী 
গত এপ্রিল মাসে ভারতের সহিত পাকি- 
স্থানের যে বাণিজ্যাচুক্তি হয় তাহার অষ্ততম 
গর্ভ হিসাবে পাকিস্থান ভারতকে ৪০ লক্ষ 
মন'পাট প্রদান করিবে কথা ছিল। উহার 
মধ্যে গত ৩১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত পাকিস্থান 


ভারতে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৮৯৭ মন পাট, 


প্রেরণ করিয়াছে এবং ওঁ তারিখ পর্যাস্ত উবার 
মধ্যে ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১১ যন ভারতে 
আপিয়া পৌছিয়াছে। 

ইঙ্স-পাকিস্থান ষ্টালিং চুক্তি 


পাকিস্থান ইংলণ্ডের নিকট উহার পাওনা 


পিং হইতে গত জুলাই হইতে আগামী দুম 


মাসের মধ্যে মোট কি পরিমাপ ষ্টালিং 
পাইবে তৎসম্বদ্ধে সম্প্রতি এই উভয় দেশের 
মধো একট] রফা ছইরাছে। উক্ত রফা মতে 
আলোচ্য বৎসরে পাকিস্থান ইংলণ্ড হইতে 
১] কোটী পাউণ্ড পাইবে। উহ! ছাড়! 
ভারতের নিকট হইতে পাকিস্থানের 
পাওনার যদি সস্তোষঞ্জনক নিস্পত্তি না হয় 
হা হইলে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 
পাকিস্থানকে আরও ২৫ লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া 
হইবে । গত বৎসর ভারতের নিকট হইতে 
পিং ছিলাবে পাওনা আদায়ের সাপক্ষে 
পাকিম্থানকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অস্থায়ীভাবে 
১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। 
এক্ষণে উহাকে স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করা 
হুইয়াছে। তবে ভারতের নিকট হইতে 
পাকিস্থানের পাওনা আদায় হইলে উক্ত ১ 
কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে প1কিস্থানকে 
৫০ লক্ষ পাউও দেওয়া হইবে এবং বাকী ৯৩ 
ক্ষ পাউণ্ড পাৰি স্থানকে উহার ২নং ছিলাকে 
যে হিপাবের টাক! ইংলগ্ডের অনুমাঁত 
ব্যতীত পাঁফিন্থান খরচ করিতে পারে না 
তাহাতে ) দম 'দেওয়া হইবে। চলতি 
বৎসরে পাকিত্বানকে যে ১] কোটি পাউণ্ড 
দেওয় হইবে তাহ! হইতে পাকিস্থান ৬৫ 


লক্ষ ডলারের সমপরিমাণ লিং ডলার 
হিলাবে ব্যয় করিতে পারিবে । গত বৎসরে 
পাকিস্থানকে ইংলণড প্রথয়ে আশ্রয়প্রার্থাদের 
পুনর্বসতির কাণ্ডের অন্ত ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
লমেত মোট > কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড 
দিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্থান ভারত হইতে 
উহার প্রাপ্য ষ্টালিং উপযুক্ত পরিমাণে না 
পাওয়াতে উহাকে পরে অস্থায়ীভাবে আরও 
১ কোট ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হয়। 

কাচ ও মৃৎশিল্পের গবেষণাগার 
ভারত সর্কার ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
বিষয়ে গবেষণার জল্ যে ১১টি জাতীয় 
গবেষণাগার স্থাপন করিতে সঞ্চল্প করিয়াছেন 
তাহার অন্যতম হিসাবে আগাদী ১৯শে 
আগষ্ট তারিখে যাদৰপুরে সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড 


সিরামিক রিসার্চ ইনভিটিউটের উদ্বোধন 
হইবে। প্ৰকাশ যে পঙ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু উহার উদ্বোধন করিবেন। 


[দি কুমিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


i স্থাপিত--১৯২২ , 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন 
বিলিকৃত মূলধন 
- বিক্ৰীত মুলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 
. সংরক্ষিত তহবিল 


একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 
ব্যবস। চালাইয়। আসিতেছে 
ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্রে শাখা আছে এবং জগতের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঞ্ছের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করিতেছে। 
আবেদন করিলে সর্থাদি জানান হয় । 
কারেণ্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা-যায় এবং আমানতের উপর যথাক্রমে ।০ আন! 
ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হুয়। ছয় মাস ও এক বছরের ভস্ত স্থায়ী আমানত 
লওয়া হুয়। আবেদন করিলে সর্ত জানান হুয়। 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে খণ ও' আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ভিসকাউণ্টও আদায় করা হুয়। 
J ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ 
টর্চ ই ২৯৯ 


ভারতে বিদেশী মুজধন__ভারতীয় 
পার্লামেপ্ে ভারতের অর্থসচিব প্রীচিস্তামণ 
দেশমুখ জানাইয়াছেন যে ১৯৪৮ সালের 
জুলাই হইতে ১৯৪৯ সালের ডিপেমর পর্যন্ত 
বৃটিশ ব্যবগায়ীগণ ভারতে ৬ কোটি ১১ লক্ষ 
টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে । চলতি 
বৎসরের জাঙুয়ারী হইতে ভূন পর্য্যন্ত এই 
ভাবে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ 
টাকা । এই সময়ে কনাভা হইতে ৯৭ লক্ষ 
টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১ লক্ষ টাকা! 
এবং হংকং হইতে ১ লক্ষ টাকা মুলধন 


ভারতে আসিয়াছে । 


ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর ব্যয় 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
জান! গিয়াছে যে ভারত সরকার ১৯৪৯-৫০ 


সালে আশ্রয় প্রার্থীদের শাহায্যের জন্য নানা- 
ভাবে মোটমাট ৩৬ ফোটি ৬৪ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন। 





. ২,০০১০০,০০০২২ টাকা 
৯১৩০১০০১০০০ টাকা 
৯১০০১০০১০০০ টাক! 

৮২০ ০১০০০৯২ টাকার উৰ্দ্ধে 


৩৫,৭৭৮,০০০ টাকার bs 


ডাঃ এস বি দত্ত 





১৯৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫০ 





_. উত্তর প্রদেশে জমিদারী বাতিল 
আইন-গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে উত্তর 


প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে উক্নু প্রদেশের' 


জমিদারী সমূহ বাতিল ও ভূমি সংস্কার 
সম্পর্কিত আইনটি পাশ হইয়াছে। এই 
আইন সম্পর্কে গত ৮ মাগ ধরিয়া আলোচনা 
চলিতেছিল। এই আইন মতে খাস ‘করা 
জমিদারী ও মধ্যসত্বাধিকায়ের দম্ভ উদ্ধার নিট 
আয়ের ৮ গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । 
তবে যে সব জমিদার ও মধ্যসত্থাবিকারী ক্ষত 
আয় বিশিষ্ট তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 
এতট্তিরিজ রিট আয়ের ২ হইতে ২০ গুণ 
টাক! দেওয়া হুইবে। 

পুর্বববন্ধে হিন্দুর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
পরিণতি--পূর্বাধদের সাম্প্রত্তিক গোল- 
যোগের জন্ত উজ প্রদেশের ২৭৮টি শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের হিন্দু পরিচালকগণ উহা! বন্ধ 
করিতে বাধা হুইয়াছেন.। সম্প্রতি পূর্ব 
গবর্ণমেন্ট এক্সপ আদেশ জারী করিয়াছেন 


যে, পরিচালকগণ যদি একমাসের মধ্যে এই 


সব শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু মা করেন তাহা হইলে 
গবর্ণমেন্ট-এই সব ' প্রতিষ্ঠান দখল করিয়া 
তাহার পরিচালনা করিবেন। 

পুর্র্বব্জের আাত্রীয়প্রার্থীর সংখ্যা 
তায়তীর পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
ভারতের পুনর্বসতি বিভাগের, 
জানাইয়াছেন যে ১৯৫০ সালের পূর্বের পর্ব- 
বঙ্গ হইতে ১২ লক্ষ -৮৯ ছাঁজাক় ৪৪৩ জন এবং 


১৯৫০ লালের এই পূর্বান্ত ২৫ লক্ষ ২১ ছাগায়, 


৬৮১ জন-ছিন্দু ভারতে আলিয়াছে। প্রধান- 


মী পার্লামেণ্টে আর একটি বিবৃতিতে বলেন : 


যে ১৯৫০ লালে দ্বিল্লী চুক্তির পূর্বে পূর্ব 
হইতে ৮ লক্ষ ৫৭ হানায় ৫৭৯ জম এবং 
চুক্তিয় পরে ১২ লক্ষ ৬৪ ছাজায় ৬২৩ জম-- 
একুপে হ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২:২ জম ছন্দ 
ভারতে আসিয়াছে । এই সময়ে” পশ্চিমবঙ্গ 
ও আলাম হইতে ৮ লক্ষ ২৩ হাজার' ৭৪৬ জন 
এবং তারতের শঙ্কা প্রদেশ হইতে ২. লক্ষ 
সুললমান ভারত ত্যাগ করিয়াছে । তৰে এই 
সময়ে হাটাপথে ও নদীপথে কতলন হিন্দু ও 


মন্ত্রী 


মুসলমান পূর্ব্যবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম 


ত্যাগ করিয়াছে তাহার হিলাব উপরোক্ত 


হিসাবের মধ্যে নাই 1৪ 
উড়িস্কাতে সিমেন্টের কারখানা_ 
উড়িধ্যা প্রদেশের, য়াজগাজপুর নামক স্থানে 


একটি সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। . 


উদ্ধাতে আগামী বলয়ের মার্চ মাস হইতে 


- লিমেন্ট প্রস্তুতের কাজ আন্ত: হইবে । এই ' 


কারখানার জন্ত উড়িধ্যা গবর্ণমেন্ট ৫০ লক্ষ 
টাক! ধার দিয়াছেন। উচার বদলে কারখানা 
উড়িয্যা গবর্ণমেণ্টফে- ছীরাকুণ্ড বাধের জগ 
মিয়স্ত্রিত দরে ৫. লক্ষ টন সিমেন্ট প্রদান 
করিবে। 

আসাম লিঙ্ক যাত্রীগাড়ী চলাচল 
প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে লাইনের ক্ষত্তি 
হওয়াতে আসাম সংযোগ লাইনে যাল্রীগাভী 
চলাচল বন্ধ হুইয়া গিয়াছিল। গত ৮ই 
আগষ্ট তারিখ হইতে এই লাইনে পুনরায় 
যাত্রীগাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। 
' পশ্চিমবচ্ছে মাথাগুণতিয় তোড়জোড় 
পশ্চিমবঙ্গে মাথাগুণতির অন্য বিভিন্ন 
জেল! ও জেলায় অন্তর্ত ত: অঞ্চলদমৃহের 
অন্ত ইতিমধ্যেই, রানে অফিপার নিযুক্ত 
কয়া হইয়াছে । এই .কার্ধে তত্বাবধানের 
আ্,ফে ১৩ ছাজার লোকের দরফার হইবে 
তাছাদিগক্েও নির্বাচন করা হুইয়াড়ে। 


এক্ষণে এতদুচ্ছেশ্যে ৪০ হাজার গণমাকারী... 


নিঘুক্ত করিবার অন্ধ তোভজোড় হইতেছে । 

হারতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন 
গত ১৯৪৬ লালে তারতে মোট ৫৬ কোটী 
টাকা মূল্যের খনিজ স্বহ্য উত্তোলিত - হয়। 
১৯৪৭ সালে উচ্থা -বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪ কোটী 
টাকায় পরিণত হয়। 

জাপানে সাইকেল শিল্প--জাপানে 
গত ১৯৩৭ সালে ৮৬৭টী লাইকেল প্রস্তুতেয় 
কারখানা ছিল এবং উহাতে ওর ধংসরে ২২ 
লক্ষ ৫৮ হাজার লাইফেল নির্টিত হুইয়া তিল। 
১৯৪৯ লালে উক্ত দেশে কারখানায় লংখ্যা 
ছিল ৫৭২ এবং উদ্ছাতে ২১ লক্ষ ৫২ হাতল, 
সাইকেল নির্টিত হয়। | 


‘যোগ্য এরূপ বর্ষলিপি বেশী নাই। 


_ বাংলা বর্ষলিপি (১৩৫৭)_সপ্পাদক 
প্রীশিশিরকুমার আচার্য্য, চৌধুরী বি. এ, 
১৭ নং পণ্ডিতিয়া প্লেস বালীগঞ্জ কলিকাতা স্থ 
সংস্কৃতি বৈঠক হইতে প্রকাশিত, ল্য 
চুই টাকা | ও 
আলোচ্য বর্ষলিপিখানার বর্তমান সংখ্যা. 
উদার সপ্তম বার্ধিক সংখ্যা। উছ! উদার পূর্বব 
পূর্ব বৎসরের সংখ্যায় গৌরব অক্গ্র 
রাখিয়াছে। ইংরাজী ভাবায় বর্ষলিপি ধরণের 
ৰহু পুস্তক. রছিয়াছে। কিন্তু বাংলায় নির্তর- 
যাহার! 
মাতৃভাষার মারফতে তারত ও পাকিস্থান 


' সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জাতবা বিষয় এবং এই 


ছুই দেশের গত এফ বৎসরের ঘটনাবলী 
জানিতে চাহেন তাছাদের পক্ষে বর্ষলিপিখান! 
বিশেষ উপযোগী ছইয়াছে। | 

সেচ কর্ধ্যের জন্য ব্যয়-প্রকাশ যে 
তায়ত সরকার চলতি বৎসরে তাকর!; . 
দামোদর ও হীরাকুণ্ড সেচ পরিকল্পনার অন 
যে ১৯ কোটি টাকাব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন 
চলতি বৎসরে তজ্ঞপ্ত তাহা! অপেক্ষা আত; 
৭ কোটি টাকা অধিক , বায় হইবে 
ভারতীয় পার্লষেপ্টের বর্তমান অধিল'সনে 
অতিরিক্ত ব্যয়. বরাদ্দ হিলাবে- এই টাকা 
পাশ করাইয়া লওয়| হুইবে। ' 

সিনেমা শিল্পের আয়--নিউইরর্কের 
‘ফিল্ম ডেইলী’ পত্রে প্রকাশ যে, গত মার্চ 
পর্যন্ত এক বৎসয়ে আমেরিকার চলচ্চিত্র 
প্রকাশকগণ তারতে ফিল্ম দেখাইয়া! ট্যাক্স 
বাদেই ১ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা আয় 
করিয়াছে । উক্ত পত্রের মতে এই বৎসরে 
“ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প তাতে মোট ১ 
কোটা টাকা আয় কক্গিয়াছে। উহ 
মধ্যে লিনেমা গৃহের মালিকগণ ৫ কোটী ৬ 
লক্ষ টাকা, ভিট্রিবিউটারগণ ১ কোটী ৬৮ লক্ষ 
টাকা এবং সিনেমা গ্রস্ততকারফগণ ৬ কোটী 
৭২ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। 










Ed 





Monday, 2156 August, 1950, ‘সোমবার, ৪ঠা ভাজ, ১৩৫৪ ১৭শ সংখ্য। 


ত্ৰয়োদশ বৰ্ষ | 








পশ্চিমবঙ্গে কলটির ও ছোট শিজ্সের উন্নয়ন 


আঞ্চলক সুযোগ সম্ভাবনা অন্থযাযী 
উপযুক্ত সংখ্যক কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প 
গড়িয়া তুলিতে পারিলে উত্পাদন বৃদ্ধির 
ও পণ্য সামগ্রী সুবণ্টদের পথ 
 শীশত্ত হয়। লোকের পর্যাপ্ত কর্ম্ম- 
হুযোগ হুষ্টির পক্ষেও ও সব ধরণের শিল্প 
বর্বথা অনুকূল। শে হিসাবে ভারতের মত 
অভাব-গীড়িত জনবহুল দেশে কুটির শিল্প 
ও ছোট শিল্পের বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। 
যান্ত্রিক শিল্প ও বৃহৎ শিল্পে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
'জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্ত 
ছোট শিল্পের বিশেষ শাধকতার কথা ভাবিয়া 
ওঁ দেশও উহাকে উৎসাহিত করিতে ভূলে 


[ই । মাঞিন যুক্তৰাষ্ট্ৰে বৰ্তমানে ৩৮ লক্ষ 
1ট শিল্প প্রতিষ্ঠান রছিয়াছে। তাঁরতে, 


বিশেষ করিয়! বাংলায় অতীতে কুটির শিল্পের : 


বহুল প্রচলন ছিল। বৃটিশ আমলে একদিকে 
সরকারী ওুঁদাগাঙ্ক ও অপরদিকে বিদেশী 
যন্ত্রশিলের অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে 
ভারতে কুটির শিল্পের সে বনিয়াদ ধ্বসয়! 
পড়ে। উহাতে গ্রামাঞ্চলের আর্থিক অবনতির 
সুচল! ছয়। জনবৃদ্ধির সঙ্গে কর্ণহীনতা ও 


দ্বারজ্ত্য শোচনীয়তাবে আত্মপ্রকাশ করিতে . 


আরস্ত বরে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
মিখিল ভারত কংগ্রেস কুটির শিল্পের উন্নতি, 

সম্প্রসারণ তাঁহাদের অগ্পতম বড় আরশ 
হসাঁবে গ্রহণ করেনল। ভারত স্বাধীন 
হওয়ার পর কংগ্রেসের সমর্থনে স্থাপিত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট. বর্তমানে সেই, আদর্শ 
যথালস্ভব কার্যে প্রতিফলিত কর! সম্পর্কে 


মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা সুখের ব্ষিয়। 
ভারত সরকারের উদ্ভোগে আজ প্রায় দেড় 
বৎসর যাবৎ একটি নিখিল ভারত 
কুটির শিল্প বোর্ড গঠিত হইয়াছে । তাহাদের 
সুপারিশ অমুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কুটির 
শিল্পকে উৎগাছিত করার জগ্ত নানারূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এ 
বোর্ডের নির্দেশে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী 


বিষয় বিষয়-সুচী 


পশ্চিমবঙ্গে কুটির ও ছোট 
শিল্পের উন্নয়ন ১৯৭-১৯৯ 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকারে . 
গবর্ণমেপ্ট ২০০-২০২ 
২০২-২০৪ 
২৪৫-২০৭ 
২০৭-২০৮ 
৩য় কভার 
৩য় কভার 


সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 

আখিক হুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 

বাজারের হালচাল 





শিল্পবিভাগসমূহ্বের অধীনে এক একটি করিয়া 
কুটির শিল্প বোর্ড গঠিত হইয়াছে প্রাদেশিফ 
শিল্প বিভাগ ও প্রাদেশিক কুটির শিল্প 
বোর্ডের মারফতে আঞ্চলিকভাঁবে কুটির শিল্প 
উন্নয়নের কাজ অগ্রসর. হুইয়া চলিয়াছে। 
গত ১৪ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ" সরকারের 
শিল্পসচিব প্রীযুজ্জ নলিনী সরকারের 
সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প বোর্ডের 
প্রথম সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।. পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পবিভাগের পক্ষ হইতে এ প্রদেশের কুটি 
শিল্প 'ও ভোট শিল্প সম্পর্কে এ সম্মেলনে একটি 


মুদ্রিত রিপোর্ট পেশ করা হয় ( Cottage 


and SmaM Scale Industries in 
West Bengal—Review of Goveru- 
ment Measures—Published by the 
Directorate of Industries, West 
Bengal—Price Twelve 21198 )। 
পশ্চিমবঙ্গে” বিভিন্ন কুটির শিল্প ও ছোট 
শিল্পের বর্তমান অবস্থা কিরূপ, উহাদের উন্নতি 
সম্পর্কে সরকারী শিল্প.বিভাগ কি লব বিবি- 
ব)বস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে 
কি ধরণের পরিকল্পন! কা্ধ্যকরী করার বিষয় 


তাহারা চিন্তা করিতেছেন এই রিপোর্টে তাহ! 


বিস্তার্িততাবে বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের 
উন্নতি সম্পর্কে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
হইতেছে_(১) এই সমস্তকে উৎসাহ 
দেওয়! ও উদ্ছাদের উৎকর্ষ বিধানের .অমুকুল 
অবস্থা সৃষ্টি করা, (২ ) কার্য্যকরী মূলধনের 
ব্যবস্থা করা, (৩) পরিচালন! পদ্ধতি সম্পর্কে, 
বিশেষ করিয়া আধুনিক উন্নত প্রণালী 
সম্পর্কে সাধারপকে শিক্ষার্দীক্ষার সুযোগ 
দেওয়া, (৪) কাঁচামাল ও সাজসরঞজান 
সরবরাহ করা এবং (৫) উৎপন্ন শিল্পপ্বব্যের 
কাটতির সুযন্দোবস্ত ঝরা। সঙ্গকারী শিল্প 
বিভাগের উপয়োজ্ত রিপোর্টদৃষ্টে জানা যায় 
তাহারা এ সব দিক দিয়া সুপরিকল্পিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনে ইতিমধ্যেই উভ্ভোগী 
হুইয়াছেন। . | 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরণের কুটির শিল্পে 
ও ছোট শিল্পে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ 
লোক নিয়োজিত রহিয়াছে। গড়ে বৎসরে 
ওঁ সব শিল্প দ্বারা সাড়ে চৌচপ্লিশ কোটি 
টাকার মাল উৎপন্ন হইতেছে। কুটির শিল্প 
ও ছোট শিল্পকে অধিকতর উৎসাহিত 





১৯৮ 


করিবার জন্ত এবং জনসাধারণের দৃষ্টি বেশী 
পরিমাণে এ সব দিকে আকর্ষণ করিবার জল্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিচ্ভাগ নানারূপ 
সংসদ ও কর্ধকেন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। 
কতগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনাও তাঁহার! 
কাধ্যকরী ককিয়াছেন। কুটির শিল্প উন্নয়ন 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় *বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
সুবিধার্থ শিল্প বিভাগের অধীনে নৃতম একটি 


ডেপুটি ডিরেউর ও একটি এসিষ্্যা্ট 


ডিক্লেউরের পদ কৃষ্টি করা হইয়াছে। "তাত 
শিল্প, হস্তদিপ্মিত কাগজ শিল্প, গুড় শিল্প, 
খাদি শিল্প প্রভৃতির জগত বিশেষ অফিসর ও 
কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে । কুটির শিল্প 
ও ছোট শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে শিল্প বিভাগকে 
পরামর্শ দিবার জ্ভ ১৭ জন অভিজ্ঞ সরকারী 
ও বেসরকারী প্রতিনিধি নিয়া- ওয়েষ্ট বেগল 
কটেজ - ইগ্ডা্ী্জ বোর্ড নামে সমিতি 
গঠন কর! হুইয়াছে। তাহা ছাড়! তাত শিল্প, 
খাদি শিল্প, রেশম শিল্প ' প্রভৃতির জঙ্ভ পৃথক 


পৃথক বোর্ডও স্থাপন করা হইয়াছে | ওর সমস্ত, 


বোর্ড ও লংদদের সহযোগিতায় শিল্পবিভাগ 
কুটির শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে অনেকগুলি নূতন 
পরিকম্পনা রচনা, করিয়াছেন। উহাদের 
মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যে কার্যকরী করারও 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 

কার্ধাকরী মূলধন সম্পর্কে বাংলার শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসযুন্ধকে সাছাযা করিবার জন্ত গত 
১৯৩৫ সালে টেট, এড. টু ইত্তাই্ী্ ঙ্যা্ট 
নামে একটি বিশেষ আইন প্রবর্তন করা 
হইয়াছিল। এ আইন অনুযায়ী গবর্ণমেন্ট 
উপযুক্ত জামীনে শিল্পোভেগীদের খপ প্রদান 
করিবেন বেলিয়া কথ! ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা 
আলিবার পূর্বব পর্য্যন্ত ও আইনের সুবিধা 
দেশের কুটির শিল্প ও' ছোট শিল্পের 
উদ্ভোজার! কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই পায় 
মাই। ১৯৩৫ সাল ছইতে ১৯৪৭ লালের 
১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সার] বাংলায়, লক্ষ ২০ 
হাজার টাকাই শুধু গবর্ণষেপ্ট শিল্প সাহায্য 
হিলাবে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা 
আগিবার পর পশ্চিমবজে শিল্প সাহায্য 


আর্থিক জগৎ 


প্রদানের কাজ এ তুলনায় কিছুটা প্রসারিত 
হইয়াছে তাঁছা সুখের বিষয়। শিল্প বিভাগের 
উপরোক্ত রিপোর্ট দুষ্টে জান! যাঁয়, ১৯৪৭ 
লালের আগষ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত তাছার! ষ্টেট্‌ 
এড টু ইপ্ডারীজ, এযাক্ট অনুযায়ী কুটির শিল্প 
ও ছোট শিল্পকে সোয়া তিন লক্ষ টাকা খুণ 
প্রদান করিয়াছেন। আইনের সর্ভভ ও কড়া 
বিধান . কতক পরিষাণে লাঘব করিয়া 
ভবিষ্যতে ওঁ, ধরণের সরকারী সাহাযোর 
মাআ কতদুয্ন বাড়ানো যায় সেবিষয়ে 
গবর্ণষেপ্ট চিন্তা করিতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ। এ প্রদেশে যে সব আশ্রয় প্রার্থী 
আলিতেছে তাছাদের শিল্প, ও ব্যবসাগত 
কর্ণধার! সম্পর্কে বিশেষ সাহায্য প্রদানের 
দায়িত্ব শিল্প বিভাগের হাতে স্তত্ত নছে। 
তবে এই ব্যাপারে তীহারা ভারত সরকারের 
রিহেৰ্লিটেশন ফিনান্স বিভাগের কাজে 
বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন। ৭৫৯ 
জন থণপ্রার্থার আবেদন এ পর্য্যন্ত শিল্প 
বিভাগের নিকট, তদন্ত ও বিবে্চেনাযর জঙ্ত 
প্রেরণ করা হুইস্সাছে। উক্ত বিভাগ 
৫০৫টি আবেদন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মোট 
৫৭ লক্ষ টাকা খপ প্রদানের সুপারিশ 
করিয়াছেন! সরকারী শিক্ষায়তন হইতে 
তাত শিল্প ও রেশম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা 
লাভ করিয়া যে শৰ উদ্তোগী ছাত্ৰ নিজস্ব 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে চান শিল্প 
বিভাগ প্রয়োজন মত তাহাদিগকে কিছু 
কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন । 


বিভিন্ন কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প সম্পর্কে দে কথা বিবেচন! করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 


উপযুক্ত কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গের সরকারী শিল্প বিভাগ বিশেষ 
উৎসাহ দিয়া থাকেন । এ প্রদেশে অনেকগুলি 
সরকারী কারিগরী শিক্ষায়তন রহিয়াছে। 
কতকগুলি বেসরকারী শিক্ষায়তদকে শিল্প * 


ন টেলিফোন নম্বর_ ০17 /,2765 
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বিতাগ অর্থ মাহাধ্য দিয়া থাকেন। তাহা 
ছাড়া কতকগুলি শিল্পকারখান!র সহিত 
যোগ য্লাখিয়া উক্ত বিভাগ সে সমস্তের 
ভিত্তরও শিক্ষার্থীদের কার্ধ্যকরী শিক্ষার. 
ব্যবস্থা করিয়া খাকেন। শিল্প বিভাগের 
বিশেষে অফিসাররা কারিগরী শিক্ষা প্রতি- 
ানের কারধ্যধারা তদারক ও তত্বাবধাম 
করেন। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও . 
আর্থিক সাহায্য গ্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। 
আশ্রয় প্রার্থীদের কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তি 
শিক্ষা লম্পর্কেও শিল্প বিভাগ সম্প্রতি বিশেষ, 
ব্যবস্থা অবলঘ্বন করিতেছেন । 

কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের প্রয়োগনীয় 
কাঁচা মাল সরবরাহ সম্পর্কে শিল্প বিভাগ 
চেষ্টা করিয়া ধাকেন। যে সব কাচা মালের 
ধ্যবহার সরকারী ভাবে নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝিয়া উপযুক্ত 
পরিমাণে উহ্বা্দিগকে তাহ! যোগান সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগসমূহের নিকট 
সুপারিশ করা হয়। বাহির হইতে 
প্রয়োজনীয় কাচা মাল আমদানী সম্পর্কেও 
সরকারী শিল্প বিভাগ শিল্লোভোগীদের দিত 
সহযোগিতা ফরিয়। থাকেন।. কয়ল! 
অভাবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক 
যাহাতে বিশ্র না ধাড়ায় লে বিষয়ে 
তাহাৰা লক্ষ্য রাখিয়া থাকেল। 

উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় ও কাঁটতির সুবদ্দোবস্ত 
ছাড়া কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের উন্নতি ও 
প্রসারের পথ প্রশস্ত হইতে পারে না। 


বিভাগ কুটির শিল্পের প্রচার ও বাজার ষষ্ট 
লম্পর্কে মনোযোগী হুইযাছেন। উক্ত 
বিভাগের অধীলে কুটির শিল্পের স্থায়ী 
প্রদর্শনী হিলাবে কলিক্কাতার় একটি 
ইওাইরীয়াল মিউজিয়াম পরিচালিত হইতে 
তাহাদের চেষ্টায় শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের 
একটি সেলস অএন্পোরিয়ামও স্থাগি 
হইয়াছে। শিল্প বিভাগের মার্কেটিং মেকদন 
নালা স্থানের মেল! ও প্রদর্শনীতে এ 
প্রদেশের কুটিরজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও 
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বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাহিরে 
হাট বাজার হুষির উদ্দেশ্যে তারত সরকারের 
পহযোগিতায় এ প্রদেশের প্রধান প্রধান 
কুটির শিল্পজাত প্রর/ বিদেশের. বিভিন্ন 
কেন্সেও প্রেরণ করা হুয়। | 
এই লয়স্ত বিবরণ ছইতে কুটির শিল্প ও. 
ছোট শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে পশ্চিমব্গ 
সরকারের শিল্প বিভাগের উদ্ভোগশীপ বর্ম 
তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত দেবেম্্রনাথ ঘোষের 
পরিচ!লনাধীনে শিল্প বিভাগের বহুমুখী 
কার্ধ্যধারার সুচনা দ্রেখা গিয়াছে। সে ছ্সাবে 
তাছার কৃতিত্ব প্রশংসনীয় । কিন্তু কুটির শিল্প 
ও ছোট শিল্পের সমুচিত- উন্নতির জঙন্ত যে 
আরও অনেক কিছু ফর! দরকার তাহ! 


বলাই বাহুল্য । পশ্চিমবঙ্গে ক্কষি উন্নতির, 


| সুযোগ সীমাবদ্ধ । এ প্রদেশে লোকের আয় 
বৃদ্ধির জন্ত ও তাছাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ 


" প্রসারিত করার জঙ্ভ কুটির শিল্প ও ছোট ' 


শিল্পের উপর বেশী যাত্রায় জোর দেওয়! 
প্রয়োজন । পূর্ব্বব্ হইতে অধিক সংখ্যায় 
আশ্রয়প্রার্থী আসিতে আরম্ভ করায় সে 
প্রয়োজন দিন দিনই খুব বড় হইয়া দেখা 
ছে। শিল্প বিভাগ কুটির শিল্পের উন্নতি 

পর্কে ঘি! করিতেছেন তাহা ও অস্থপাতে 
মোটেই যথোপযুক্ত বলা চলে না। দেশীয় 

' শিল্পকে খণ ও অর্থ সাহায্য প্রদ।নের মাক 
বাড়ানো হইলেও ৩ বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা 
“ নিষ্বোপ: করিয়া উহাদের মূলধনের অভাব 
বিশেষ কিছু পুরণ করা হইল বলিয়া মনে 
কর! যায় না.। কারিগরী শিক্ষার জন্তু 
সরকারী ও বেগরকানী শিক্ষায়তন যাহ! 
গড়িয়া তোলা হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা 
প্রদানের ধার! অধিকতর উন্নত, হওয়া 
এই দরিদ্র দেশে ব্যয়বহুল 

তনে কারিগরী শিক্ষা লাভের সাবর্থ? 
লোকেরই নাই। কারিগরী শিক্ষার 

পক গ্রসার লাধন করিতে হইলে সরকারী 
বৃত্তি ও অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বর্তমানের 
তুলনায় আরও কয়েক গুণ বাড়ানো দরকার । 


কাঁচামালের নিয়মিত যোগানের অভাবে 
দেশে কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের কাজ 
যেতাবে ব্যাহত হইতেছে তাহাতে ও দিক 
দিয়া সরকারী সরবরাহ? ব্যবস্থা অধিকতর 
উন্নত ও সম্প্রসারিত করা দরকার । কার্পাল 
সুতার হুল্রাপ্যতা ও হুর্দ,ল্যতার অন্ত দেশের 
তাঁত শিল্পকে যথেষ্ট অন্গুবিধা তোগ করিতে 
হয়। পশ্চিমবঙ্গের এ বৃহত্তম কুটির শিল্পের 


কল্যাপের জন্ক শিল্প বিভাগ আজ পর্ধ্যত্ত, 


একটিও সুতার কল” স্থাপনের ব্যবস্থা 
করিতে পারিতেছেন, না, ইহা পরিতাপের 
বিবয়। তবে এ সমস্ত ধরণের ক্রটি- 
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যাওয়া বৃথা। 


বিশেষ রেলওয়ে সাইডিএর প্রয়োজন হয় এরুপ 
ফলকারখান। নির্মাণ বা খনির কান ধা অনুপ ফোন 
,পরিকমপনামূলফ কাজের জন্ত জমি দখল বা ছান্টান্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পূর্বে আপনি নিজের সুবিধার জন্য রেলওয়ে 
কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া লষ্ টন । আপনার ' 
উত্পাদিত জব্যসামগ্্রী, এফং প্রয়োন্বনীয় কাচা মাল 
পরিষহনেয় সামর্থ্য রেলওয়ের আছে কিনা আগেই ' 
ফর্তৃপক্ষে যর লছিত সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করুন । 7 

তাহারা আপনার নির্ধাচিত স্থানে সাইডিং নির্মাণ 
লম্ভযপর কিনা সে সথ্বক্ষে পূর্বেই আপনাকে যথাযথ 
নির্দেশ দিবেন রেলগয়ের অভিজ্ঞ কর্মচারিগণ এইদপ 
প্রত্যেফটি বিষয় বিশেষভাধে ক্চার করিবেল। এই 
ভাবে হা করিলে আপনি লময় ও অর্থের অহেকুক 
অপবায় হইতে রক্ষী পাইবেন। 


১৯৯ 


বিচ্যুতির অভ শিল্প বিভাগকে দোষ দিতে ' 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট শিল্প 
প্রসারের. . একাস্ত আবগ্যকত| হৃদয়জম 
করিয়া এখনও বিভিন্ন শ্রেণীর গঠনমূলক 
কাজে 'আত্তরিকক্গাবে আগাইয়|া আলিতে- 
ছেন লা এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে 
শিল্প বিভাগের দাবীদাওয়াকে কোণঠাসা 


করিয়া রাখিতেছেন ইহাই মূল গলদ হইয়া 


দাড়াইয়াছে। সময়োচিত প্রয়োজন বুঝিয়া 
এখন হইতে তাঁহার! তাঁহাদের নীতিবাদ 
সংশোধন করিবেন, ইহা আমরা আশা 
করিতে পারিনা কি? 








পণ্যমূল্য স্বদ্ধির ্রতিকারে গৱৰ্ণমেণ্ট 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এদেশে খাষ্ডাতাব, 
মুদ্রা স্কীতি এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ ' বিগত 
দশ বৎসর যাবৎ জনসাধারণ অবর্ণনীয় 
ছুঃখহুর্দশার মধ্যে কাল্ঠতিপাঁত করিতে বাধা 
হুইতেছে। সহাদুতৃতিশূদ্ত বিদেশী শাসন 
এই অবস্থার প্রতিকার সাধন করিতে পারে 
নাই-করিবার চেষ্টাও করে নাই। 
শ্বাধীনত! প্রাপ্তির পর জাতীর গবর্ণমেণ্ট 
প্রাথমিক কর্তব্য ছিসাঁবে জনসাধারণকে এই 
অবাছিত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ কক্ধিবেন 
বলিয়া আগা কর! পিয়াছিল। খা, কীচা- 
মাল এবং শিল্পপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া 


'দেশের অত্ান্তরে এই সমস্ত পণ্যের যোগান, 


বৃদ্ধি করার উদ্দেশে ব্ছুমংগাক পরিকল্পনা 
হইল এবং বহু অর্থ ব্যয়ে এই শ্রেণীর নানাবিধ 


পরিকল্পনা কার্য্যকরী করারও ব্যবস্থ। ছইল। 


উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের 
পূর্ণ সমর্থনও ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অবশ্ট অবাস্তব পরিকল্পনা: এফং সংশ্লিষ্ট 
কর্থচারীদের অজ্ঞতা ও শৈথিল্যের ফলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত 
হইয়াছে । কিন্তু ইহাতেও দনসাধারণ 
গবরণমেন্টের সদিচ্ছা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ 
পোষণ করে নাই। কিন্তু গোল বাধিল 
| চোরাকারবারী, মুনাফাশিকারী এবং মন্ভুত- 
দারদের নিয়া । এই সমস্ত লমাজবিরোধী 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে কেন্দ্রীর ও প্রাদেশিক 
লরকারসমূছ গোঁড়া হইতেই হুমকি দিয়া 
আলিতেছেন এবং ইহাদের কার্ধ্যকলাপ 
প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অন্ভ বহু সংখ্যক 
অভিনাব্দ:ও আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত 
কার্ধ্যক্দেতে দেখ! যায় এই লমস্ত অভিনাব্দ 
ও আইন কাঁগপত্রেই বস্তাবন্দী রহিয়াছে। 
আইন এবং আইন কার্ধ্যকরী করার অন্ত 
পুলিশ ও এন্‌ফোগমেণ্ট বাহিনী বিস্তমান 


থাক! সত্বেও দেশবাসী খান্তশন্তের সভভূতদাকী 


ও চোরাফারবার, চিনি ও বস্ত্রের কেলেঙ্কাৰী, 


‘মুল্য বৃদ্ধি করিয়া চলিল। 


আবশ্যকীয় উধধপত্র” লোহা ও পিমেন্ট 
প্রভৃতি সম্পর্কে অব্যাছত ঘুনাঁফাশিকার 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও- করিতেছে। বিগত 
বৎসর হইতে রেলপথে চলাচল ব্যাবস্থা 
অপেক্ষান্কত উন্নততর হওয়ায় কষি ও শিল্প 
পণ্যের চলাচলও পূর্কোর তুলনায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছিল এবং ইহার ফলে অনিয়ন্ত্রিত 
পণ্যসমুহ সম্পর্কে চোরাকারবারের সুযোগও 
ক্রমশঃ সম্ভুচিত হইয়া আপিতেছিল। কিন্তু 


- কোরিয়ার যুদ্ধ আরস্ত হওয়া মাজতই এক 


শ্রেণীর ব্যবলারী পুনরায় চাঙা হুইয়া 
উঠিল। আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা 
তাহাদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইল । ইহার! প্রথমেই 
কোরিয়া, জাপান, মালয় এবং সুদুর প্রাচ্যের 
অন্ভান্ভ দেশ হইতে আমদানীকত কর্পুক, 
মসল্ল! প্রতৃতি মজুদ করিয়া দিনের পর দিন 
মুনাফাশিকারের 
এই কৌক ক্রমশঃ ভারতে উৎপন্ন“মসল্লাদি 
এবং অস্ান্ত পপ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিল। 
কালক্রমে বল্ল, অত্যাবপ্তক বিদেশী উষধ ও 


ইনজেকলন গ্রভৃতিও প্রকাশ্য বাজার চইতে 


উধাও হইয়। চোরাকারবারীর কুক্ষিগত হইল 
এবং অসহার জনলাধারণ অশেষ তগ্ছির- 
তদারক করিয়া কয়েক গুণ মূল্য বেশী দিয়া 
এই সমস্ত ধঁবধাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। 
বর্ষারস্ত হইতে শীতের প্রাকাল পর্য্যন্ত 
ভারতের প্রায় সর্বত্রই খাভ্ভশহ, তরি- 
তরকারি, ছুধ, ঘি, উদ্তিজ্ঞ তৈল প্রভৃতি 
সকল শ্রেণীর খান্তপপ্যের যোগান অপেক্ষাকৃত 
হাস পায় এবং যুলাও অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। বর্তমান ব্খসরেও ইহার বাতিক্রম 
ছয় নাই। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ এবং ইহার 
ফলে বিতিন্ন পণ্যে যুনাফাশিকারের সুযোগ 
প্রত্যক্ষ করিয়া দেশে উৎপন্ন খাদ্ভপণ্যের 
ব্যবসাতেও একদল , মঞ্জুতকার দেখ! 
দিয়াছে। ইহারা গুজব র্টাইয়া এবং মহুদ 


# 


করিয়া ডাল, তৈল, গুড়, গোলআলু, নাছ, 
তরিতরকারি প্রভৃতি অনিয়ন্ত্রিত খাদ্রব্যের 
মৃল্যও ভারতের প্রায় সর্বত্রই অস্বাভাবিক 
হারে বৃদ্ধি করিয়া দিল। জনসাধারণের 
সম্মুখে নুতন বিপর্যয় দেখা দিল। সংবাদ- 
পত্রাদিতেও আলোচনা সুরু হইল। মাত্রাজ্গ, 
বিহায় এবং পশ্চিমবজের নালা স্থানে খাস্ভা- 
ভাবের যে প্রকট র্লপ দেখা দিয়াছে তাছা 
মুর পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতেই 
উদ্ভূত হুইয়াছে বলিয়া অুহাত প্রন্দণিত 
হইলেও ইহাতে চোরাকারবারী .এষং : 
মজুতদারদের যে বথেষ্ট অপ প্রতাধ রহিয়াছে 
তাহা অস্বীকার করা যায়না। অনিয়ন্ত্রিত 
খান্ত ও নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যেয় মূল্য বৃদ্ধি 
প্রতিরোধ করার দাবী উত্থাপিত হুইলে 
কোন কোন রাজ্য সরকারের তরফ হইতে 
জনসাধারণকে জানান হইল যে, ইহা দমন 
করার মত উপযুক্ত আইন বিধিবদ্ধ কর! হয় 
নাই। 

সংবাদপত্রের সমালোচনা, অনাহার মৃত্যু 
এবং ক্ষুধার্তের শোভাযাত্রার গংবাদ ও' 
পার্লামেন্টের সদম্তদের চাপে পড়িয়া ফেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট একটু লচেতন হ্ইয়াছেন। 
পার্শামেপ্টের লাম্প্রতিক' জরুরী অধিবেশনে 
তারত সরকারের প্রস্তাবক্রমে ছুইটি আইন 
পাশ হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ২৪৯মং 
ধারা অম্যায়ী একটি আইল দ্বায়া পণ্যের 
উৎপাদন, ব্যবসায়, লরবনধাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ 
করার জড় কেন্দ্রীর গবর্ণষেণ্টকে ক্ষমতা অর্পণ 
করা 'হইয়াছে। সংবিধান অন্থ্যায়ী এই 
সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার পুর্ণ 
ক্ষমতা রাত্য সরকারসমুছের হাতে রহিয়াছে - 
বলিষা এই ব্যাপারে; পার্লামেন্টের বিশেষ 
অঙুমতির প্রয়োজন হইয়াছে । জনসাধারণের 
পক্ষে অত্যাবধ্যক পপ্যসমুছ্র উৎপাদন, 
চলাচল, ও বণ্টন সম্পর্কে সমগ্র ভারতে . 
একই প্রকার নিয়গ্রণ নীতি যাহাতে কার্যকরী : 





২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ ] 


। করা সম্ভব হয় তছুদ্দেশ্রেই ভারত সরকারকে 
এই বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ কর! হইয়াছে । 
অনিয়ন্ত্রিত কোন্‌ ফোন্‌ পণ্য সম্পর্কে কিন্ধপ 
নিয়নরণ প্রবর্তন করা হইবে এখনও তাছার 
কোন আভায পাওয়া যায়লাই। ভারত 
গবর্ণমেণ্ট এই সমপ্ত পণ্যের লাম বর্তমানে 
ঘোবণা করিতে ইচ্ছুক লন্) কারণ তাহ 


হইলে এখন হইতেই এই শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে, 


চোরাকারবার ও মন্কুতদরী আরম্ভ হইবে। 

দ্বিতীয় আইনটি দ্বারা অত্যাবগ্তক পপ 
সরবরাহ সংক্রান্ত আইনের (0885619] 
Supplies Act, 1916) সংশোধন করা 
হইয়াছে এবং খাভশন্ড, বন্দু ও অজ্ঞান্ত 
কয়েকটি পণ্যের মঙ্তুতদারগণের দণ্ড বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা হইয়াছে। আলোচ্য সংশোধন দ্বারা 


খাভশহ্য মজুদ করার অপরাধে সাত বৎসরের 


কারাদণ্ড, মদ্ুদ শহ্তের মূল্যের বিশগুণ 
জরিমানা এবং মঙ্ধুদ পণ্য বাঞ্েয়াপ্ত করার 


আর্থিক জগৎ 


বিধান দেওয়া হইয়াছে । বস্ত্র এবং অগ্সান্ 
অত্যাবশ্যক পণ্য মন্জুদ ও নিয়ন্ত্রিত মূল্য 
অপেক্ষা বেশী দরে ব্বিক্রয় করার অপরাধ 
প্রমাণিত হইলে তিল বৎসর কারাদণ্ড এবং 
পুর্বোজরূপ -জরিমান] ও মডুদ পণ্য 
বাজেরাপ্ড করার ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৫২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই আইন 


বলবৎ থাকিৰে। শ্রীযুক্ত মহাবীর ত্যাগী. 


মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সম্পর্কে বেত্রদণ্ড 
প্রদানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা 
পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে নাই। 
প্রথমোক্ত আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার 
রাজ্য সরকারের বিষয় (511০0 সম্পর্কে 
আইন প্রণয়নের যে'ক্ষমত!| গ্রহণ করিলেন 
তাহাতে চোয়াকারিবার দমনে রাজ্য সরকার- 
সমূহের ব্যর্থতাই প্রমাণিত ছয়। রাজ্যের 
আইন বর্তমান থাক] সত্বেও চোরাকারবারী 
ও মন্ুতদারগণকে দমন করা সম্ভবপর হয় 


২০৯ 


নাই। কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা এই শ্রেণীর 
কাৰ্য্যকলাপ প্রতিরোধের অতিরিক্ত কি 
সুবিধা হইবে-তাহ হৃদয়ম করা যায় না। 
কেন্দ্রীয় আইনও বিতিন্ন রাজ্য সরকারের 
পুলিশ এবং এন্‌ফোস মেণ্ট বিভাগের মারফৎ 
কার্যকরী করিতে ছইবে। প্রাদেশিক রাজ- 
নীতি এবং ধণ্টা ব্জিদের প্রভাবের ফলে 
বিভিন্ন রাজ্যে বড় বড় চোরাকারবারী ধরা 
পড়ে না| কেন্দ্রীর গবধ্ণমেপ্ট এই আইন কার্ধ্য- 
করী করার অন্ত ঘদি রাজ্য সরকারসমূছের 
পুলিশ, এন্ফোরমেন্ট বিভাগ ও শালনবন্্রের 
সহিত সম্পর্কহীন কোন ব্যবস্থা করিতে না 
পারেন তবে ইহাও ব্যর্থতায় পর্যযবসিত 
হইবে বলিয়া, আশঙ্কা করা যাইতেছে । 
কেন্দ্রীর আইন কি রাজ্য সরকারের আইল 
তাছ! নিয়! জনসাধারণের মাথাব্যথা নাই। ' 
এই আইন ফি ভাবে কার্ধ্যফরী হয় তাহাই 
প্রকৃত সমন্ডা। রাহী সংবিধানের ২৪৯ ন ং. 
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| হভিহাতসল্ এুলন্কান্রক্ভি- 
i এই ইতিহাস হিন্দুস্থানের সেবা ও সাফল্যের ইতিহাস । ১৯৪৯ সালের মতো দুর্বৎসরেও 
পট বাংলার ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ-এর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে 
| আর একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে । বিশদ বিবরণসহ প্রকাশিত উক্ত সালের 
উদতপততে সোসাইটির সর্ধ্ববিষয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া ষাইবে। 
ৃ ১৩,৩৬,০৬,২৪৩৯ | 
৬৯,৭৩,২৩,২১৮২ 
৩,২০,০৩:১৫ 
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৭৯১০২,৫০০২ 


সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর ধরিয়া a দেবার নিয়োজিত. 


k ১০ ৯০৯ 


| ছলি ক্রেন সোনাই, ল্লিও 
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ধারা অনুযায়ী “কেন্দ্রীয় গবর্ণমেষ্ট আইন 
প্রণয়নেয-ষে ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন তাহাতে 
এই সমগ্তা সমাধানের কোন* কার্য্যকরী 
ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি না! 
"অতাবস্তক পণোর সয়বরাহ সংক্রান্ত 
আইন সংশোধন করিয়া খাশন্ত ও বাস্তুর 
মতুতদার এবং 'চারাকাঁরবারীননের দপবৃদ্ধির 
যে ব্যবস্থা হুইল তাতেও এরূপ গলদ 


প্রতীয়মান হয়। পূর্বেকার আইনে লঘু, 


দণ্ডের বিধান থাকা সত্ত্বেও কতজন মনুতদার 


রর 


~ 


উপকুল বাণিজ্যের সংরক্ষণ 


“দেশের অর্থচম্পদ দেশে সংরক্ষণ 'উদ্দেশ্তে - 


এবং দ্রেশরক্ষার প্রয়োজনে পৃথিবীর শ্বাধীন 
দেশগুলির অধিকাংশ দেশেরই সমুজ্লোপকুল- 
বর্তা বদ্দঃসমূহ্রে মধ্যে জাহালধোগে মালপত্র 
আদান-প্রদানের অধিকার একমাত্র দেশ 
বাসীর দন্ত সংরক্ষিত রহিয়।ছে।' ভারতের 
" উপকূবর্তী বন্দরসমুছেও আঙাজযোগে মাল- 


পত্র আদান-প্রদানের ব্যবসা! তারতবাশীর; 


জস্ভ একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত রাখার অন্ত ৩৩ . 
উপকূল বাণিজ্যে রত যে সব বিদেশী জাহাজের 


বৎসর পূর্বে বিগত ১৯২৮ সালে তদানীন্তন 


ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবদে মিঃ হাজী একটি . 


বিল আনয়ন করেন। কিন্ত বৃটিশ জাহাজ 
কোম্পানীগুলির তখন তারতীর উপকূল 
বাশিজ্যে এক প্রকার একাধিপত্য দ্বিল এবং 
প্র নময়ে উক্ত ব্যবসায়ে উহার বৎসরে = 
কোটি টাকা 'করিয়! উপার্জন করিত । 
উচাদের প্রতিবন্ধকতার ফলে মিঃ হাজীর 
উক্ত বিল আইনে পরিণত হইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হইতে পারে, নাই। বর্তমানে দেশ 
স্বাধীন হইয়াছে এবং তারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীগুন্সির চেষ্টায়, ভারতীর উপকূল 
বাঁপিত্ৰে উহাদের অংশ যুদ্ধের পুর্বে শতকরা 


৩৩ "ভাগ হইতে ১৯৪৯ সালে শতকরা ৬২" 


ভাগ এবং ১৯৫০ লালের প্রথম তিন মাসে 


ও ' চোরাকারধারীকে শান্তি দেওয়া 
হইয়াছে? দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
সতকাঁকরণ ও হুমকি দেওয়ারই নামাস্তর 
মাত্র। আমাদের যনে হয় মভুতদারী ও 
চোরাকাধবার সম্পর্কে 'র্বাগ্রে নিরাপত্তা 


আইন প্রয়োগ করিয়া অপরাধীকে বিনা 


বিচারে আটক রাখার ' যারন্থা কর! 


উচিত। ইহাদের কার্যকলাপে জনসাধারণের 


নিরাপত্তা যে বিশেষ ক্ষুপ্ন হয় তাহা, 
অনম্থীকার্ধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত ও দলগত 


1 । ০ 





শতকরা ৭৫ ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপকূল 
বাণিজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় জাজের পরিমাণও : 
বর্তমানে ২ লক্ষ ৪৭ হাঞ্জার ১১৩ টনে বৃদ্ধি 
পাইক়্াছে। উহ! দেখিয়া ভারত লরকার - 


গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা 


লাতের তৃতীয় বাধিক দিবা হইতে ভারতের ' 
: উপকূল বাণিজ্য. একমাত্র তারতীর জাছাজের-€ 


জ্ত সংরক্ষিত রাখা হুইবে বলিয়া ঘোষণা 


করিয়াছেন। তবে-. এখনই এই' আদর্শ . 


পূর্ণভাবে সিদ্ধ হুইবে না। ফেলনা ভারতের 


এখনও লাইসেন্স রহিয়াছে তাহা বাতিল 
হইতে আর এক .বংসর সময় লাগিবে। 
যাহ! হউক ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই 
ঘটনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ 
নাই। আশা কযা, যায় যে, এক্ষণে ভারত 
সরকায় বিদেশের সহিত জাছাজযোগে 
ভারতের যে,যাত্রী ও মালপৱ্রের জাদাদ- 
প্রদান হয় সেই ব্যবসা যাহাতে তারতবাসীর 
হাতে আসিতে পারে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা 
করিবেন। ভারতবাসীর হাতে বর্তমানে 
মান্ ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২১ টন মাল 
বহনের উপযোগী জাহাজ যরহিয়াছে। 


“ ভারতের মত বিরাট দেশের পক্ষে উহা! অতি 


নগপ্য। জাহাজ নির্দাপের কাছেও ভারত 


[ ২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ 


প্রভাব গাতিপত্তির উর্ধে থাকিয়া ব্যবসায়ীদের 





' সমাজবিরোধী কাৰ্য্যকলাপ দমনের ক্ষমতা ' 


ও লদিচ্ছা কেজ্ীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহের 
আছে কিনা তাছাই মৃল লমন্ভা। এই 
সমন্তার সমাধান না হইলে আইন, অভিনাব্দ 


- এবং পুলিশ দ্বার! চোরাকারবার ও মদ্ভুতদারী 
; দমন এবং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অন্ত জনসাধারণের 


যে ছংখহূর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ' 
উপশম করা যে শম্ভং হুইবে না তাহ! - 
সুনিশ্চিত ! - 


সি লগ 


এখন পর্য্যন্ত কিছুই অগ্রসর হয় নাই।, 


এদেশে সিরিয়ার ভিদাগাপট্টনস্থিত জাহাঞ 


নির্মাণের কারখানায় যাজ ১৫ হাজার ৭ শত- 
টনের ৪টি জাহাজ নির্মিত হুইয়াছে। 


. কলিকাতার রাস্তায় বর্তমানে ১০ হাজার, 
লরী, ১! হাজার ট্যাক্সি ও প্রায় ১ হাজার 
বাস চলিতেছে । উদার মধ্যে মাত্র ১৩%টী- 
বাস পশ্চিমধ্জ গবর্ণষেন্টের | এই সব বাঁলে' 
প্রায় এক হাজার বাঙ্গালী যুবকের অরসংস্থান 
হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কলিকাত। 
ও মফঃস্বলের সমস্ত বাস, লরী ও ট্যাক্কিয়, 
মালিকানা ও পরিচালনায় দায়িত্ব. গ্রহণ 
করিতে পারেন তাহা হইলে উহার মায়ফতে 
যে কত লহল্র বাজালী যুবকের প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে অন্ন সংস্থানের পথ হইতে পারে 
তাহা সহজেই অঙ্থমেয়। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গ ' 
সরকার গত ছুই বৎসর কালের মধ্যে যে 
কুয়খানা বাস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
কর্ম্নাছেন তাহাতে গবর্ণমেপ্টের বীর, 
বৎসয় বহু টাক] ক্ষতি হইতেছে বলিয়! শুনা 
যাইতেছে । গবপযেন্ট বাসের ব্যথসায়ে 


নূতন অবতীর্ণ হইয়াছেন? বিশেষতঃ এক্ষণে 


শ্বল্লমংখ্যক বান লইয়া কাজ চলিতেছে বলিয়া, 


২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ ] 





উহার খরচ বেশী হওয়াও স্বাভাবিক! এরূপ 
অবস্থায় বদি বাস সাতিসে ক্ষতি হয় তাহা 
হইলেও তাহাতে সত্রস্ত হইবার কোন কারণ 
নাই। গবর্ণমেন্ট যতই বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবেন ততই উহার পরিচালনা ব্যয় হাস 


আর্থিক জগৎ 


গণকে যাহাতে অত)ধিক খাঁটান না হয়, 
বিপদজনক কাণ্ডে নিযুক্ত হইলে উহাদের 
সম্বন্ধে যাহাতে যথোপযুক্ত লাবধানতা অব- 
লম্বিত হয় এবং মালিকের কাজ করিতে পিয়া 
কোন শ্রমিক যদি বিকলাঙ্গ বা নিহত হয় 
তাহা হইলে উচ্থাকে বা উহার পরিবারবর্গকে 


২০৩ 


এদেশে শ্রমিকদের অন্ত বাধ্যতামুলক 
প্রতিডেণ্ট ফাণ্ড ও বাঘা ব্যবস্থাও প্রবর্তিত 
হুইয়ান্ছে এবং কলকারখ/নার লাভের একটা 
অংশ যাহাতে শ্রমিকগণকে দেওয়া হয় 
তাহারও ব্যবস্থা, হুইয়াছে। শ্রমিকদের 
বয়খাস্ত কর! সন্বন্ধেও কড়াকড়ি বিধান বলবৎ 


পাইৰে এবং পরিশেষে বাল সার্ভিল খুব লাভ- 
জনক ছুইয়া উঠিবে। কিন্তু বালগুণির পরি- 
চালনার জন্তু পপ্চিমবদ সরকার যে ষ্টেট 
ট্রান্সপোর্ট বিভাগ গঠন করিয়াছেন তাছার 
মধ্যে অত্যধিক উচ্চবেতনে অনাধস্যকরূপে 
অধিক সংখ্যায় বর্শগারী নিয়োগ করা 
হইয়াছে বলিয়। অঠিযোগ উঠিয়াছে। বাস- 
গুলির লাভক্ষতি বিচা্কালে উচ্ার যথোপ- ' 
ুক্তরূপ মৃল্যাপকর্ষ ধর! হইতেছে না বলিয়াও 
অভিযোগ হইতেছে । পশ্চিমধঙন্গ লরকার 
যে কয়টি অনহিতকর কার্যে অবতীপ 
হইয়াছেন তাহার মধ্যে বাপ সার্ভিস-অস্ততম। 
..উহ্থার ফলে বহু বেকারের কর্ণসংস্থান 
হইয়াছে, জনসাধারণের যাতায়াতের পথ 
। সহজ হইয়াছে এবং গব্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধির 
একটা হথুয়েগ হইয়াছে । এই অন্ত এই 
বিতাগের সাফল্যের উপর আমরা বিশেষ 
গুরুত্ব সারোপ করি। এই বিভাগের যে 
তির কথা বলা হুইতেছে তাহা যদি 
সত্য হয় তাছা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সরকান্ী 
বাল সার্ভিস উঠিগা যাইবে এবং দেখে বেকার 
সমস্ত! সমাধানের একটি প্রধান পন্থা রুদ্ধ 
হইবে। এজপ্ত পশ্চিমবদ গবর্ণমেন্টকে 
উহাদের ট্রান্সপোর্ট বিভাগের আয়ব্যক়ের পূর্ণ 
বিবরণ দেশবানীর লমক্ষে উপস্থিত করিবার 
অঞ্জ আমরা অন্থরোধ জ্ঞাপন করি। এই 
ছিলাব প্রকাশিত হুইলে বাণ নার্ভিল লাত না 
ক্ষতিজনক পথে পরিচালিত হইতেছে তাহা 
দেশবাসীই বিচার করিয়া প্রকৃত অবস্থা উপ- 


যাছাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তচ্ডর্ বহু হইয়াছে | কিন্তু শ্রমিকদের সম্বন্ধে এত লব 
-সংখ্যক আইন বলবৎ হুইরাছে। ইদানীং ব্যবস্থা হইলেও ভারতের আধালরকারাঁ ও 





চি 








' জ্রীতোক কাবখানাতেই যে একট ক্যানটীনের হ্যবস্থা থাকা প্রয়োজন একথা 
শিলপতি ঘাজেই স্বীকার কমেন। কিন্ত কানটীন দ্ধ ভালে” জানাশোন লোক সংগ্র 
মধ সময়ে সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। খন্ড নির্বাচন ক্যান্টীনের একটা মন্ত বড় সমঙ্গা। খাঁ] 
শু শক্ত হলেই চলবে না, রুচি আর পুরীর দিক থেকেও মেট! মনোমত হওয়া চাই । সেন্ট ল টা বোর্ড এ গক্টে 
নেক গবেষণা কবে অনেকখানি' অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তব! বিনামূল্যে আপনাকে ক্যানটীন সমদ্ধে তাদের 
মতামত দিযে সাহা বযতে মৰ সময়েই প্ত আছেন এতো ক্যান্টানে চা অপর চা তৈরির নাট এন / 
চা পরিবেশনের জাধুনিকতঘ পা, সমন্ধে কোনো কিছু জানতে হলেও টি সন 
বোগই আপনাকে নিপ পরামর্শ দিতে পারেন। - | 
শোঙ্ছা ফা, ক্যানটীন পরিচালনার * কৌশল 
এবং ম্বানাশোন। কর্মী নিয়োগ থেকে শুক করে 













টি 


ন্যাকা | 
সরি খান যান এব পালন সং! বৃ 
ধাৰতীর তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা ধিনা ! 


বি করিতে সমর্থ হইবে'। +" এ) দার ক্যাটের আসবাবপর পরত ফোনটি ' SM 
সেট টী যেও, 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীর পারিশ্রমিক . নেন হবে ইত্যাদি সমস্ত খই আপনি পি A a 


জর কাছে পাবেন? 
. ভারতে কলকারখানার শ্রহিকগণ যাহাতে .. | 


- উপযুজন্ূপ বেতন পায়, এই বেতন যাহাতে সে্টাল টী বোর্ড কর্তৃক গ্রচারিত 
নিবিষ্ট তারিখের মধ্যে দেওয়া হয়, শ্রমিক- 


লিখলেই পৃত্তিকাটি আপনাকে পেতে 
দেখর। হতে । ০ 2 





২০৪ 





যেপরকারী অফিসগুলিতে যে লক্ষ লক্ষ 
কর্মচারী কাজ করিয়া থাকেন তাছাদের 
সম্বন্ধে এরূপ বাধ্যতামূলক কেন ব্যবস্থা নাই। 
ফলে অধিকাংশ স্থলেই উচাদের প্রতি সুবিচার 
* হইতেছে না এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে 
দিন দিন অসম্ত্োষ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছুদিন 
পূর্বে তারতীয় ব্যাঞ্ধ সমৃতের বর্ম্চাচীদের 
মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের হাই হয় এবং 
কয়েকটি ব্যান্ধে বর্থঘটও প্রপার লাভ করে। 
প্রত্যেক দেশেই ব্যাঙ্ক ব্যবসা জাতীয় উন্নতির 
একটি চাবিকাঠিশ্বরপ) বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা জনসাধারণের আস্থার উপর নির্ভর 
শীল। এই ব্যবসায় ক্ষেত্রে কর্তচান্সীদের 

অসন্তোষ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে লযুছ 
' ক্তিঙনক বিবেচনা করিয়া তারত সরকার 
দেশের প্রায় হুই শতটি বড় বড় ব্যাদ্ষের 
কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদির বিচার- 
তার একটি সর্ধ্বভারতীয় (উ্রষিউনালের উপর 


প্রধান করেন।, সম্প্রতি এই টট্রৰিউনালের 


রায় প্রকাশিত হুইয়াছে। ট্রিবিউনাল 
ব্যাঙ্কগুলিকে ছোট বড় ভেদে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়া এবং ব্যাঞ্ষের অফিল যে সব 
স্বানে অবস্থিত সেই সব স্থানের অীবিকা- 
নির্বাহের ব্যয় বিচার করিয়া ব্যাঙ্ক কর্সচারী- 
দের সর্ধনিয় একটা বেতন নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছেন। চাকুরীর প্রারভ্ে এই বেতনের 
পরিমাণ ৬২ হইতে ৯৬ টাকা নির্ধারিত 
করা হইয়াছে । এতদতিরিক্ত প্রত্যেক 
কর্দচারীর বেতন অস্থপাতে এবং জীবিফ- 
নির্বাহের ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী কর্গ- 
চারীদের আরম্ভ মাগি ভাঁতা দিবার নির্দেশ 
দেওয়া ছইয়াছে। কতিপয় শ্রেণীর ব্যান্ক ধর্দ- 
চারীদের বিশেষ ভাতা দেওয়া রও প্রস্তাব করা 
হুইয়াছে। উহ! ছাঁড়া ট্রিবিউনাল কর্দচারি- 
গণকে উপযুক্তরূপ ছুটী, ব্যাঙ্কের লাঁত হইতে 
বোনাল এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড ও গ্রাচুইটির 
ব্যবস্থা করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। 





ক 


ট্রিবিউনালের এই লব সিদ্ধান্ত ব্যাঙ্ক | 


'কর্মচারীদের কিরূপ সমর্থন লাভ করিবে তাহা 
এখনও বুঝ! যাইতেছে না। 'তবে উহার 


নাই। 


আর্থক জগৎ 


ফলে যে কর্দচায়ীদের অভাব অভিযোগের 
বহুলাংশে প্রতিকার হইবে তাহাতে সন্দেহ 
ট্রিবিউনালের .পিদ্ধান্তের , ফুলে 
ব্যাঙ্ক কর্দচারিগণ যাদি সন্্টচিতে কাজ করেন 
তাহা হইলে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপ্নতি 


- ঘটিবে এবং উহ দেশের অর্থনীতিক উন্নতির 


পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হুইবে। ' 
ভারতী হি উৎপাদন 


- গ্রত জুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে তারতে ৪০টী 
প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে ২৫টাতে উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৫টীতে উৎপাদন হাস 
পাইয়াছে.। শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে 
ব্তরশিল্প অন্ভতম। গত. বৎসর জান্ধুয়াপী 













লাখ > 
অধি ১১২০১০০$০০ ৯২. 
বিলিকত ১1১৯৯১১৮০০২ 
আদায়ীকৃত ৭৮১৫০১৯*০২, 
মজুত তহবিল £ 
* ৪৩,৭৫,০*০ টাকা 
£ লাঠত ঘাট সা কাণীকাতা 
ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
" বাবসা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 
অফিস ও এজেন্সী আছে। 


[ ২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ 





হইতে ভুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে ভারতের কাপড়ের 
কলগুলিতে ১৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ গজ কাপড় 
ও ৭০ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড সুত! উৎপন্ন 
হইয়াছিল ) এবার ৬ মাসে ১৯১ কোটি ২ 
লক্ষ গভ কাপড় ও ৬০ কোটি ৫৪ লক্ষ পাউও 
- সুতা উৎপন্ন হইয়াছে। কাপড় ভারতের 
জনসাধারণের জীবন ধারণের পক্ষে একটি 
অপরিহার্ধা দ্রব্য। কাজেই উহার উৎপাদন 
হাসের ফলে দেশের সর্বসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত 


. হইবে | দুঃখের বিষয় সম্প্রতি কলের লাত 


হইতে বোনাস বিতরণ - ব্যাপার, উপলক্ষ 
করিয়া বোদ্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে 
ব্যাপকভাবে ধর্মঘট আস্ত হইয়াছে। এই 


' ধর্মঘটের জন্ত কলওয়ালারাই দায়ী । অথচ 
কর্তৃপক্ষ সময়মত উদার কোন প্রতিকারের 
বাবস্থা করেন নাই। ফলে বর্তমান বৎসরের 
শেধার্দে ভারতে কাঁপডের ও সুতার উৎপাদন 
আরও হাল পাইবে বলিয়া আশঙ্কা, উপস্থিত 
হইরছে। 

তারতে কাঁপড়েরকলে এবার যে উৎ- 
পাদন হান ঘটিয়াছে তাছার প্রধান কারণ 
তুগার অতাব | মুদ্রামূলা সম্পর্কিত বিতর্কের 
ফলে পাকিস্থান হইতে ভারতে তুলা আমদানী 
ৰন্ধ হওয়াই এই অভাবের কারপ। ভারতের 
শিল্প ও সরবরাছ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীহরে 
মহাতাৰ এই সম্পর্কে নাগপুরে সাংবাদিক 
সভার মন্তব্য করিয়াছেন যে, আঁ 
সেপ্টেম্বর কি. অক্টোবর মাসের মধ্যে 
পাকিস্থানের সহিত বানিজ্য সম্পর্কে. 
তারতের একটা সস্তোষঞ্জনক মীমাংসা 
হইবে এবং উহার ফলে ভারতের কাপড়ের 
কলগুলির তুলার সমস্যার অনেকট! সমাধান 
হইবে। শ্রীমহাতাবের উক্তি হইতে মনে 
হইতেছে যে, এই সময়ের মধ্যে উত্তয় দেশের 
মুদ্রার বিনিময় হার শ্রম্বঙ্ধকে একটা মীমাংম। 
হইরা যাইবে.।. তবে কি তাবে এই মীমাংনা 
হইবে তাহ! বুঝা যাইতেছে ন!। কারণ 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সেদিনও একথা 
জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন 

* পাকিস্থানের টাকার মুল্য পরিবর্তন ক 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের আদৌ অভিপ্রে 
নহে । যাহা ছউক-এই বিষয়ে যদি এক 
সন্তোধদনক মীমাংসা হয় এবং উহার ফলে 
ভারতীয় কাপড়ের ফলগুপিতে উৎপাদন 

বৃদ্ধির একটা প্রধান. অন্তরায় যদি বিদুরিতত 
হয় তাহা হইলে আমর! হ্বখীই হইল .. 


,পুর্বববজের গবর্ণর মালিক ফিরোজ খান 
নূন টাকাঁতে স্বাধীনতা দিবল উপলক্ষে একটা 
বক্তৃতায়” বলিয়াছেন-যে সব, ধৰ্ম্মে 
মুসলমানদের বিশ্বাস নাই সেই সব ধর্মমতের 
প্রতিও তাহাদের শ্রন্ধাবান হইতে হুইবে। 
প্ত তিন বৎসরের মধ্যে আমাদের মধ্যে 
কতজন আমাদের প্রতিবেশী. সংখ্যালঘুদের 
- ধৰ্ম ও মনোভাব সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়াছে ? বিলঘ্ে হইলেও এখন আমরা 
এইয়প মনোভাবে অনু প্রাণিত হইতে পারি |” 
পব্ণর মহোদয়ের এই সব উক্তি আন্তরিকতা- 


প্রসুত বলিয়া আমরা যনে করি। পূর্ববঙ্গের: 


মোল্লা মৌলবীগণ যদি উহাদের গবর্ণরের এই 


উপদেশ মত কাজ করেন তাহা, হইলে উহা, 
& প্রদেশে সংখ্যালঘুদের আস্থা ফিরাইয়! 


আনায় পক্ষে বিশেষভাবে সাঁছাধ্য ফরিবে। 


একথা কাছারও অবিদিত নাই বে, ধর্দাচরণের 


তগীয় হিসাবে পূর্ববধঙ্গে প্রতিমা বিদর্ল্জন, 


প্রতিমা লইয়া শোতাযাজ্রা বাহির করা,' 
_ স্বীর্তন, এমন কি শঙ্খঘণ্ট। বাজানও বিপদ- 


১-ক ব্যাপার হইয়াছে এবং উহ! পূর্বের 


বদের দেশত্যাগের অন্ততম কারণ হইয়া 


 স্গাড়াইয়াছধে |, 

, পূর্যাযলের হিন্দুদের দেশত্যাগের আর 
একটি বড় কারণ নির্ষিচায়ে হিন্দুদের বাড়ী- 
ঘয় দখল। পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেপ্ট সরকারী 

প্রয়োজনের নাম. করিয়া সহয়াঞ্চলের অপণিত 
"হিন্দুদের যাড়ীঘর দখল তো বরিয়াছেদই-_ 
অধিকদ্ধ পূর্বববন্গের সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্যেও অনেকে--এষন কি বেসককাৰী- 


' ব্যক্তিগণও জোর করিয়া বছ ছিল্দুর বাড়ী, 


দখল করিয়া হিদুগণকে দ্রেশত্যাগে বাধ্য 

ক্রিয়াছে। পূর্ববজের গবর্ণমেপ্টের “দিক 

, হইতে এই লব অনাচারের কোন প্রতিক্লার 

হয় দাই। ইদানীং পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেপ্ট 

আবার নূতন উত্ভমে হিন্দুদের বাড়ীঘর দখল 
রঃ 


-বিভ্ভালয়গুলিও বাদ যাইতেছে না। 


নানাকথা। 


এ ঙ - 
করা আরপ্ত করিয়াছেন। এই ব্যাপায়ে ' 


হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠান এবং 
যাছা 
হউক এতদিন পরে এই সমন্তার একটা 
সমাধান হওয়ার আশ! হইয়াছে। 'ভারতের 
সংখ্যালঘু মন্ত্রী শরীচারচন্গ বিশ্বাস গত ১৩ই 
আগষ্ট তারিখে এলাছাবাদে সাংবাদিকদের 
নিকট এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে 


পাকিস্থানের ধান মন্ত্রী অনাব লিয়াকং ' 


আলীর সহিত ত্বাহার আলোচনা হইয়াছে 
















ক্যালকাটা ন্যাশনাল 


ক।ালকাটা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


আপনার মুল্যবান: দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিতে 
হইলে ক্যালকাটা! ন্যাশনাল ব্যান্কের সুদৃঢ় ছ’তলা বাড়ীর 
নিচেকার ভূগর্ভস্থ তাপ নিয়ন্ত্রিত সেইফ. ডিপোডিট ভণ্টের 
“লকাঁর” ভাড়! লইবার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান, করুঃন। 
মার ছুই শত-টাকা জমা দিপ্লা-ক্যালকাটা স্ভাশনাল ব্যাঙ্কে একটি কারেপ্ট .একাউপ্ট 
খুলিতে পারেন। নাক পঁচিশ টাকা, জমা দিয়া একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
° চলে । এক বৎসরের ভ্ত স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় -এবং শতকরা বাধিক 
আড়াই টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। - 
' ক্যালকাটা ্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন 


এবং আগামী ছুই এক মাসের মধ্যে পূর্ব 
বজের অনেক জৈলায় দখলীক্কত বাড়ীগুলি 
উদ্ধার মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ কর! 
হইবে। শ্রীযুক্ত. বিশ্বাসের এই কথামত যদি 
কাজ হয় তাঁছা হইলে উহাও পূর্কৃৰলের 
হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনার কাজে 
বিশেষভাবে সহায়ত! করিবে। 

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আপামে 
সংখ্যালঘুদের ্বার্থরক্ষার অন্ত গত এপ্রিল 


মিশন রো, মলা 
৫০ ,০০,০০০২ | 


ME টাকার উপর 


অনরাবতী 
বেরিলী রায়পুর 
দ্রব্যাদি - নিরাপত্তা 
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মাসে ভারতের ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর 
যে চুক্তি হয় তাহার আমনুষজিক ব্যবস্থা 
হিসাবে উভয় দেশের মধ্যে আরু একটি নুতন 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে 
পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও স্াসামে ' কোন 
সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিলে অধিলম্বে তাহার 
তদন্ত, এই সব ঘটনার জন্ত দায়ী ব্যক্তিদের 
কঠোর শাত্তিদান, অপহৃতা নারীগণের উদ্ধার, 
সংখ]ালঘুদের সম্পত্তি উছাদের হাতে প্রত্যর্পণ, 
শুষ্ক বিভাগের কড়াকড়ি হাস এবং যে সহ 
সয়কারী কর্মচারী সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণে 
অবচ্েলা করিবে তাহাদের শাস্তির বিধান 
দেওয়! হইয়াছে । প্রয়োল্রন হইলে এই সমস্ত 
বিষয়ে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা হইবে 
বলিয়াও নূতন চুক্তিতে নির্দেশ রহি্াছে। 
নৃতন চুক্তির এই সর্ত বদি যথাযথভাবে কার্য্য- 
ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা উভয় 
বঙ্গে এবং আসামের সংখ্যালঘুদের সমস্তার 
সমাধানে যে উল্লেখযোগ্য তাবে সহায়ত! 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে উহা 
যথাযথভাবে এবং উহার অন্তনিছিত উদ্দেশ 


সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে কিনা 
তাঁছাই প্রধান সমন্তা ৷ 


পূর্ববজে হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে তারতীয় 
পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হয় তাহাতে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত অওহরলাল নেছরু 
খলেন-_-“আমায় প্রতি ভালবাসার জগ্ত নহে 
--ঘটনাপ্রীবাছু ও পরিস্থিতির ( facts & 
circumstances ) জগ্তই পাকিস্থানী গবর্ণ- 
মেণ্ট উক্ত দেশের সংখ্যালঘুদের মনে নিরা- 
পত্তা ভাব হৃষ্টি করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া 
আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোযণ করি। উহার! 
সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানে আগ্রহশীল 
হইয়াছেদ এই অন্ত যে, উহারা বুঝিতে 
পারিতেছেন-__-অন্ত ফোন পদ্থা উহাদের পক্ষে 
ধ্বংসের কারণ হুইবে ।” পণ্ডিতজীর উল্লিখিত 
প্টন(প্রবাহ ও পরিস্থিতি” কি পুর্ব 
গবর্ণমেন্টের লাছায্য বিভাগের মন্ত্রী জনাৰ 


মফিুদ্দীন আহম্মদের একটি সাম্প্রতিক 
বক্তৃতা হইতে তাহার কিছুটা আভায পাওয়া 


আর্থিক জগৎ 


গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন-_বর্তমানে 
পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যহ ২ হাজার করিয়া 
যুসলমান আশ্রম প্রার্থী তারতে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছে ষটে_ কিন্তু এই প্রদেশে এক্ষণে 
প্রত্যহ নূতন করিয়া ৩! হাজার মুপল- 
মান আশ্রয়প্রার্থার লমাগম হইতেছে। 
পর্বের (মুসলমান ) আশ্রয় প্রার্থীর 
পুনর্ধসতির অস্থ কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট ৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাক! চাওয়া 
হইলেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট মাত্র ১ কোটি ₹০ 
লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং উহা অনেক 
পূর্বেই নিঃশেধিত হুইয়াছে। ফলে গত 
মার্চ মান হইতে পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেন্টকে 
আশ্রয়গ্রীর্থার সাহায্যের অস্ত প্রতি মাসে 
ছাত হইতে ২০ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় 
করিতে হইতেছে । জনাব মফিছুদ্দিলেয 
এই উক্তি হইতে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে 
কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এদিকে 
কয়াচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম 
পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশের লাট ও প্রধান 
মন্ত্রিগপ একটি সম্মেলনে এরূপ সিচ্ছান্ত 
করিয়াছেন যে পশ্চিম পাকিস্থাদে আর কোন 
মুসলমান আশ্রয়প্রার্থার স্থান নাই এবং এজগ্ 
আর অর্থব্যয করাও ফোন প্রদেশের পক্ষে 
সম্ভবপর নগে। কয়াচীর ফুটপাতে ছুই লক্ষ 
আশ্রয় প্রার্থী যুসলমান পড়িয়া আছে এবং. 
উহারা নানা হাজামা বাধাইতেছে। উহাদের 
জগ্ক সমগ্র পাকিস্থানের অধিবাসীদের উপর 
একটা ৭আআশ্রয়প্রার্থী ট্যাপ” বসাইবার কথ! 
হইতেছে । এই সব বিবনণ হইতে সমগ্র 
পাকিস্থানে আশ্রয় প্রার্থী সমস্ত! কত জটাল 
হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। আশা করা যায় 
যে, অন্ত কিছুর অঙ্ক নহে-_অন্ততঃ এইরূপ 
একটা অবস্থার ফলে পাকিস্থান এখন হইতে 
সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের বথোপধুক্ত ব্যবস্থা 
হইবে। তারতের প্রধানমন্ত্রী এই আশাই 
পোষণ করিতেছেন। 

কলিকাতার আশেপাশে নানাস্থানে 
আশ্ুয়গ্রাথিগণ যে সব জমি দখল করিয়া 


[ ২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ 





উদ্থাতে বসবাস করিতেছে সেই সব জমি 
সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট একটি তদন্তের 
ব্যবস্থা করিয়াছেল। যাহারা জমি দখল 
করিয়াছে তাহাদের সকলেই আত্রয় প্রার্থী 
নহে এবং আশ্রয় প্রার্থী হইলেও উহাদের মধ্যে 
এরূপ লোক রহিয়াছে যাহারা অনায়াসে 
নিজেদের বসবাসের জন্য জমি ক্রয় করিতে 
পারে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি ফোন সহামুভূতির 
যোগ্য নহে। কিন্তু আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে 
যাহার! সত্যসত্যই নিঃসম্বল এবং যাহার! 
কোনও প্রকারে কায়কেশে জীবিকা নির্বাহ 
করিতেছে তাঁহারা বিশেষ সহামুভূতিয় যোগ্য 
এবং বে-আইমীভাবে জমি দখল করিলেও 
জমিদার এবং যে লব অমির মালিক স্বয়ং 
গবর্ণষেপ্ট সেই সব ক্ষেত্রে গবর্ণযেণ্টের সহিত 
উচাদের একটা রফা করিয়! দেওয়া আমর! 
সঙ্গত মনে করি। যেহেতু আশ্রয় প্লারবিগণকে 
যদি এক্ষণে উহাদের বাড়ীঘর হইতে 
তাড়াইয় দেওয়া হর তাছা হইলে উহা] 
গবর্ণমেন্টের আশ্রর শিবিরে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইবে এবং ফলে গবর্ণমেন্টের খাড়ে 
নূতন করিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থের দায়িত 
পড়িবে । আমরা আশ! করিয়াছিলাম যে, 
এইরূপ মনোভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়' 

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট আশ্রয় প্রার্থীদের দখলী- 
কৃত জমি সমন্ধে তনস্ত আরম্ভ করিয়াছেন! 
কিন্ত গত কয়েকদিন যাবত দেখা যাইতেছে 
যে, অনেক স্থান হইতে পুলিশের সাহায্যে 
আশ্রয় প্রাধিগণকে নির্বিচারে জমিদারদের 
জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইতেছে। উহাতে 
আশঙ্কা হইতেছে যে, জখিধার়গণের প্ররো- 
চনাতেই আশ্ৰয় প্রার্থীর জমি সম্বন্ধে তদন্তের 
বাবস্থা হইয়াছে এবং আশ্রয় প্রার্থীর স্বা্থরক্ষা 
অপেক্ষা জমিদারদের স্বার্থয়ক্ষার, জন্যই 
গবর্ণমেন্ট অধিক ব্যগ্ৰ হইয়া পড়িয়াছেন। 


শট 


কলিকাতার যে সব দৈনিক সংবাদপত্রের 
পুর্বে প্রচারের বিরুদ্ধে নিবেধাজ্ঞা ছিল 
সম্প্রতি তাহা প্রত্যাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
এ লব সংবাদপত্রে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর 


২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ ] 


জত্যাচার অবিচারের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ 
হইয়াছে। কেন না সংবাদপত্রের মালিফগণ 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্ভ পূর্বববলে উহাদের 
কাগরের প্রচার পুনরায় বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নছেন। এদিকে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্ডিত জওহরলাল 
মেছেরু সম্প্রতি ঘোষণা ' করিয়াছেন যে, 
ূরবববজে হিন্দুদের সমস্কার সমাধান হইয়া 


আর্ক জগৎ 


গিরাছে। কাজেই ডাঃ স্তামাপ্রসাদ মুখাঞ্জি 


প্রশুখ কতিপয় নেতা ছাড়া উহাদের পক্ষে 
কথা বিবার আর কেহ নাই।: কিন্ত 
পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে এখনও সামান্ত যে ২১টী 
সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইতে 
মনে হয় যে, অনেক স্থানে অবস্থার কিছুমাত্র 
উন্নতি হয় নাই। সম্ূতি বরিশাল জেলার 
মির্্ধাগঞ্জ থানার ছইটা গ্রামে ব্যাপকতাবে 





২০৫ 





হিন্দু নারীদের উপর ব্লাৎকারের সংবাদ 
আসিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত 


রম ছুইটীতে-সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জগত . 


যেপুলিশ দল মোতায়েন কর! হইয়াছিল 
তাহারাই এই ধরণের অনাচারের জন্য দায়ী। 
এই ব্যাপারে পূর্জ গবর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন কিনা তাহ! এখনও 
জানা যায় নাই। ' | 


আর্থিক ছ্নিয়ার খবরাখবর. 


ভারতে তুলার অবস্থাঁ_বর্তমান 
আগষ্ট মাসে যে তুলার বতলর শেষ হুইবে 
তাহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে 
মোট ৩৭ লক্ষ বেল তৃপা খরচ হুইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। গত বৎসর ৪২ লক্ষ বেল 
তুল! খরচ ছুইয়াছিল। আগামী সেপ্টেম্বর 
মাপ হইতে যে তুলার বৎসর আন্ত হইবে 
তাহাতে তারতে ৩১ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন 
হইবে আশা করা যাইতেছে । চলতি 
বৎসরে ভারতে, ২ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন 

ছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে 

তে মজুদ তুলার পরিমাণ ১৫] 
লক্ষ বেল হইবে বলিয়া মনে হুইতেছে। 
উহা গত বত্মরে ১লা ' সেপ্টেম্বর তারিখের 
তুলনায় ৫? হাজার বেল কম। চলতি 
বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে ২ লক্ষ ১৭ 
হাতার যেল তুলা রপ্তানী হইয়াছে। গত 
বৎসর ং লক্ষ ৭৪ হাজার বেল ভুল! রপ্তানী 
হুইয়াছিল। . 

পাকিন্থানে.বস্তরের চাছিদা_ক্রাচীর 
একুটি সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থানের 


বৎসরে ৪} লক্ষ বেল (প্রতি বেল ১৫০০ গঞ্জ , 


ধরিয়া ) কার্পাস বসের চাহিদা রহিয়াছে 
কিন্তু উক্ত দেশে বৎসরে মাত্র ৭৫ হাজার 
বেল কাপড় উৎপন্ন হুয়। উক্ত দেশে 
বৎসরে ১ লক্ষ ৭৫ হাঁঞ্জার বেল (প্রতি 
বেল ৪০০ পাউও) স্থতার দরকার__। খস্ধ 





উহাতে থৎলরে ৩৫ হাজার বেলের বেশী 
সুত! উৎপন্ন হয় না। 


ভারতে সৃতী বস্ত্রের ব্যবহার-__গত- 


১৯৩৮-৩৯ লালে অবিভক্ত ভারতে প্রতি 
ভারতবাসী বৎসরে গড়ে ১৭৯৪ গজ বস্তু 
ধ্যবছার 'করিত। যুদ্ধের ফলে গত ১৯৪২-৪৩ 
সালে উহা কমিয়া .৯'৪১,গজে পরিণত 


'হয়। ইদানীং উহার পরিমাণ দিয়লিখিতরূপ 
. ছইয়াছে--১৯৪৭-৪৮ সাল ১৬৬৬ গজ, 


১৯৪৮-৪৯ লাল ১৭*৯৫ গর্ঘ, ১৯৪১-৫০ সাল 
১৫০৬ গল্প] ১৯৩৮৩৯ শালে ভারতে যে 
পরিমাপ সুতী বন্ধের মূল্য ছিল ১০৬৯ টাক! 


তাহার মূল্য ১৯৪৩-৪৪ লালে ৪২২*১' টাকায় 





বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৪৯-৫০ 
সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে উদার মুল্য 
দাড়ায় যথাক্রমে ২৬৮৮ টাকা, ৩৭০৩ টাক! 
ও ৩৬৯৯ টাকা। | 

কলিকাতার নিকটে নৃতম সহর-_ 
পশ্চমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কল্সিকাতা হইতে ৫ 
মাইল দুরবন্তাঁ কষ্ণপুর খাল ও যশোহর 
রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত ১৪৮ একর 
জমিতে একটি আধুমিফতম ধরণের পহর 
নির্মাণের ভার এফটী সমবায় সমিতির উপর 
অর্পণ করিয়াছেন। এপি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে এবং উহাতে € ছাতার লোক বসবাস 
করিতে পারিবে। 


প্রস্তুত এই ওঁষধ সকল 
প্রকার সদ্দি কাসি সম্পূর্ণ 
নিরাময় করে। 


A AA. ৯ ৫৯ 


২০৮ 





ভারতে মুলধন বিনিয়োগ-__তারত 
লয়কারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত বৃটিশ অর্থ- 
নীঙ্িবিদ সার কলিন ক্লার্ক 
আসিয়া তদভ্তক্রমে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, তারতে* শিল্প বাণিজ্য 
ইত্যাদির প্রয়োজনে বিভিন্ন সদয়ে 
নিয়লিখিত পরিমাণ. মূলধন নিয়োজিত 
হুইয়াছে--১৯১৯ হইতে ১৯২৩ সাল পর্ধ্য্ত 
প্রতোক বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা করিয়া, 
১৯২৪ হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
বৎসরে ১৩০ কোটি টাকা, ১৯২৯ হইতে 
১৯৩৩ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বরে ১১৪ কোটি 
এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ লাল পর্য্যন্ত 
প্রত্যেক বৎগর কোটি। তাহার 
মতে ১৯৩৮ সালের পর হইতে ভারতের 
জনদাধারণের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বিশেষ 
ভাবে হাস পার এবং ফলে শিল্পবাণিত্যে 
নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণও কমিয়া যায়। 
বর্তমানে ভারতবানীর আর হইতে বৎসরে 
১০০ কোটি টাকার বেশী অধিতেছে না এবং 
ইহার মধ্যে বৎসরে মাত্র ৫০৬০ কোটী 
টাকা শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত হইতেছে, 
অথচ দেশের প্রয়োজনে বর্তমানে জাতিগঠন- 
যুলক কালে বৎসরে ২ হাল্পার কোটি টাকা 
ব্যয় হওয়! গ্রয়োজন। 

ভারতের বাণিজ্যের ঘাটতি পুরণ 
- ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রঙ্গের উত্তরে 


১৩৯ 


ভারতে রি 


আর্থিক জগৎ 


[২১শে আগষ্ট, ১৯৫০ 





অর্থমচিব এক্সপ আনাইয়াছেন যে, গত ১৯৪৯ 


সালের এপ্রিল হইতে চলতি বৎসরের জুন 
পৰ্য্যন্ত ১৫ মাসে বিদেশের সহিত তারতেয় 
বাণিজ্যে মোট ১২১ কোটি টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে । তিমি বলেন, হংলণ্ডের নিকট 
তারতের পাওনা ৯২১ কোটি টাক! হইতে 
৯২ কোটী টাকা গ্রহণ করিয়া এবং 
আতস্তর্্দাতিক ব্যাক হইতে ১৫ কোটি টাকা 
খণ গ্রহণ করিরা এই ঘাটতি পূরণ করা 
হইয়াছে। গত ৩০শে জুন তারিখে ইংলণ্ডের 
নিকট তারতের ৮২৭ কোটি টাকার লম- 
পরিষাণ ষ্টালিং পাওনা ছিল। 

ভারতে পণ্যমুল্য বৃদ্ধি-গত বৎসর 
জুলাই মাসে ভারতে পণাদ্রব্যের পাইকাী 
মুল্য হিল গড়পড়তায় ৩৮০*৬ (১৯৩৯ সালের 
আগষ্ঠে ১০০ ধরিয়া )। চলতি বৎসরে জুলাই 
মাসে উহা ৪*৫'২-এ পরিণত হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গ আইন জন্ডা_-আগামী 
২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিবদের অধিবেশন বলিবে। 

খাভশস্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যুয়--ভারতীয় 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে খান্ভসচিব 
জানাইয়াছেন যে, গত বৎসর খাডশস্তের 
রেশন প্রথ। চালু বাঁধিবার জন্ত একমাত্র 
কর্চ।য়ীদের বেতন বাবদই কেন্ত্রীর 
গবর্ণমেণ্টের ৪০ লক্ষ টাকা এবং রাষ্ট্র 
গব্্ণষেন্টগুলিয় ৯ কোটা টাকা ব্যয় 


বাংলার বন্প-শিণ্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলম্‌ লিঃ. 
ঞাজ সিলেনহ্র 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ হ্যবহালেই বোধগম্য হইবে । 


চি 


টিটি ও মিল 
| বেলঘরিয়! ২৪ পরগণা) | পরঙগপা) 


শিস টি রা সন্প এণ্ড কোং 
ই২ ক্যানিৎ প্রীট, কলিকাতা-_১ 








হইয়াছে | তিনি বলেন যে, বিদেশ হইতে 
আমদানী থান্তশও হম মূল্যে জনসাধারণের 
মধ্যে সরবরাহ করিবার জন্ত যেক্গতি হয় 
তাহার এক-চতুর্থাংশ ভারত সরকার এবং 
তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্র গবর্ণমেপ্টগুলি বহন 
ফরেন এবং ১৯৫০-৫১ গালে এল্রঙ্ক ভারত 
সরকারকে ১২ কোটী ৮৪ লক্ষ টাক! প্রধান 
করিতে হুইয়াছে। 
ইজ-ভারত বাণিজ্য-গত জুন মাস 
পর্য্যন্ত হয় মালে ইংলণ্ড হইতে ভারতে 
৪ কোটী ৫$ লক্ষ ৮৬ হাজার পাউও যুলোর 
মালপত্র আমদানী হয় এবং তারত হইতে 
ইংলঞ্ডে ৪ কোটা ৬৬ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড 
মূল্যের নালপত্র রপ্তানী হয়। এই সময়ে ইংলগ 
হইতে ভারতে ১ কোটী ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার 
পাউও মূল্যের কলক্জ। আমদানী হয়। 
ভারতে পোষ্টাফিস প্রতিষ্ঠা 
ভারতীয় পার্লামেন্টে অতিরিক্ত হিসাবে 
২৫ লক্ষ টাক! বার মঞ্জুর হইয়াছে। উহ! 
দ্বারা ভারতে ৪৬০০ নূতন পোষ্টাফিস স্থাপন 
করা হইবে। এই লব পোষ্টাফিস স্থাপিত 
হইলে ভারতের প্রতি ২ হাজার ব্যক্তি একটী 
করিয়া পোষ্টাফিসের সুযোগ সুবিধা পাইবে 
পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাষ--প 
বঙ্গের বর্তমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে তুলা 
চাষের প্রবর্তনের জন্ত ভারত সরকার পশ্চিম- 
বঙ্গে একজন বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছেন। 
আশ্রয়শিবিরে স্বৃত্যু_গত ১৪ই 
আগষ্ট তারিখে ভারতীয় পার্পাযেন্টে একটা 
প্রশ্নের উত্তরে আনান হইয়াছে যে, বর্তমানে 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে 
২ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৮ জন আশ্রয় প্রাথাঁ 
শিবিরে রছিয়াছে। উদার যধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 
১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৭৬ জন, বিহারে ২২ 
*“ছাঁজার ১১৪ জন, উড়িধ্যার ১৫ হার ৭৩৯ 
ভান, আলামে ৫ হালদার ২০ জন, কাছাড়ে 
৭ ছাঁজার ৪৭০ জন, ব্রিপুরাতে ৩০ হাজার 
২৪৯ জন রহি্য়াছে। এ পর্য্যন্ত এই সব 
শিবিরে মোট ৩ হাজার ৩০২ জন আশ্রয় 
প্রার্থীর মৃত্যু ঘটিয়ছে। 


MYT BIS 


ত্ৰয়োদশ ৰয়োদশ বৰ্ষ | Monday, 28th August, 1 








Monday, 28th August, 1950. সোমবার; ১১ই ভাজ, ১৩৫৭ 


ব্যাধির প্রতিকার 


সম্প্রতি নয়! দিন্লীতে লমাজতন্তরী নেত! 


শরীয়ত জয়প্রকাশ নারায়ণ অরনসাধারণের - 


ছঃখন্্দীশা আলোচনা করিয়া বর্তমান 
গবর্ণঘেণ্টের অক্ষমতা ও দৌর্বল্য সম্পর্কে 
যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে, 
আমাদের লমন্তাসমুছ শমাধালের কতকট! 
সুত্র খৃঞিয়া পাওয়! যায়। শীযুত জয়গ্রকাশ 
এবং সমাজতন্ত্রী দলের মত ও পথ নির্বিচারে 
সমর্থন করা আমাদের উদ্দেপ্ত নহে। এই 
রাজনৈতিক, দলের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা 
বে রাতাঙ্ধাতি মত পরিবর্তন করিয়া তাল 
মাধ সাজিয়া গিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গের 
স্্্রদারিক গোলযোগ' উপলক্ষে তাছা 

নিত হইয়াছে। 'কংগ্রেসকে বাতিল 
ফিরিয়া . লমাজতঙ্ী দলকেই আগামী 
নির্বাচনে তোট দিলে যে আমাদের হুঃ 
দারিড্য অন্তহিত হইবে এবং চোঁরাঁফারবার, 
মন্ধুতদারী প্রভৃতি লোপ পাইবে তাহা মনে 
করার হেতু মাই । তবে শ্রীযুত নারায়ণ বিজ্ঞ, 
চিন্তাশীল এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার 
মতামতের খেই গুরুত্ব আছে। এজ 
স্বাহার বক্তৃতায় আমাদের মূল লমন্তাগুলি 
লমাধানের সন্ধান রহিয়াছে বলিয়া আমর! 
ইহা আলোচনা কর্িতেছি। 


তিনি বলিয়াছেন কোন ক্যাপিটালিষ্ট * 


গবর্ণমেন্টই দক্ষিত্র জনসাধারণের খা 
সমন্তা, গৃহ সস্তা প্রভৃতি লানাব্ধ সমন্তায় 
সমাধান করিতে সমর্থ নছে। নেহরু 
সরফান্সও তাছার মতে ক্যাপিটালি& বলিয়া 
বর্তযান গবর্ণমেন্ট দ্বারা জনসাধারণের ছুঃখ- 


হুর্ঘশার কোন প্রতিকার হইতে পারে না 


বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ. করিয়াছেন । 
বিগত তিন বৎসর মধ্যে বর্তমান গবর্ণমেন্ট 
খাভ সমন্তা, বাসস্থান লমন্ত। বা শরপার্থা 
সমন্তার একটাও লমাধান ফরিতে পাকেন 
নাই। পণ্যমূল্য দিমের পর দিম বৃদ্ধি 
পাইতেছে, চোরাফারবায় প্রসার ' হইতেছে 
এবং সঙ্গে সন্কে পুঁজিপতিদের মুনাফা 


বিষয় পৃষ্ঠা 














ব্যাধির প্রতিকার ২০৯-২১০ 
খাত সমস্ত! ও গব্ণমেণ্ট ২২১১-২১৩ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২১৩-২১৪ 
মানাকথা . ২১৪-২১৪ 
আধিক হুনিয়ার খবরাধবয় ২১৭-২২০ 
বাজারের হালচাল ওয় কভার 






কাপিয়া উঠিতেছে। জনসাধারণের মনো- 
ভাষ অমুধারন করিয়াও কংগ্রেস গবর্ণষেপ্টের - 


বর্থমান কর্ণধারগণ ..অবিচল রহিয়াছেন। 
ইছার, কারণ বর্ণনা করিয়া ভ্রীযুত নারায়ণ 
বলিয়াছেন যে, আগামী নির্বাচনে ভয়লাভের 


নিশ্চয়তা অন্ধাবন কৰিয়াই কংপ্রেলগবর্ণ- 


মেন্ট এধং কংগ্রেলের নেতৃবৃল জনলাধারণের 
ছুঃখছুদশ! সম্পর্কে এরূপ নিশ্রি্ যলোভাব 
অবলম্বন করিয়াছেন । তিনি মন্তব্য করিয়া- 
ছেন যে, বর্তমান ফ্যাপিটালিষ্ট গবর্ণমোণ্টের, 


স্থলে লমাজতান্ত্রিফ গবর্ণমেপ্ট প্রতিষ্ঠিত 


না হইলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভ্রুটা 


১৮শ সংখ্য। 


মোচন হুইবেনা এবং জনসাধারণের হণ" 
হু্দশাও ঘুচিবে না। 

বর্তমান ফেন্দ্রীয় ও রাজ্য ' রন 
ক্যাপিটা গিষ্ 'দৃষ্টিতলিসম্পন্ন কিনা তত্বিযয়ে 
আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। তবে 
ভমসাধারণেয় খাউলমন্তা, ব্কারলমন্তা, 
মূল্যবৃদ্ধি সঙগন্ডা, শরণার্ধামস্যা প্রভৃতি 
গুরুতর 
গবর্ণষেন্ট যে নীতি যেভাবে কার্যকরী 


-, করিয়া আসিতেছেন তাহাতে , এই সমস্ত 


অবাঞ্ছিত অবস্থার কোন প্রতিকার হয় 
নাই। 'এই অপাফলোর দরুণ গবর্ণষেপ্ট. এবং 
নেতৃবৃন্দের মনোভাৰ সম্পর্কেও দেশের সর্ধত্র 
সংশয় উপস্থিত হুইয়াছে। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ শাসক ও শোবক- 
বর্গের পরিত্যক্ত স্থলে এদেশের লমাজের 
সর্বপ্তরে একদল এভাবশালী ফায়েনী শ্বার্থ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির উত্তব হুইয়াছে। শাসনব্যবস্থা 
এৰং এমন কি কাগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপরও 
ইছাদের প্রভাব "প্রতিপত্তি অপরিসীম | 
জননেতা এবং সন্নিত্বের আলনে যাহারা 
সমাপীন হইয়াছেন তাহাদের কাহায়ও 
কাহারও মধ্যে ছুর্বলতা আপিয়াছে লত্য 


কথা কিন্তু সমগ্ৰভাৰে বলিতে গেলে নেতৃ- 


বৃঙ্দের মধ্যে সদিচ্ছার "অভাব আছে একথা 


আমর! স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্ধু, 


মুদ্ধিল এই যে, কায়েমি স্বার্থের প্রতিকূলতা 


অভ এই সদিচ্ছা কার্ধ্যে রপাস্তর্নিত হইতে . 
. পারে না। অবশ্ত এই দৃষ্টিতঙ্গীতে বিষয়টি 


পর্যালোচনা করিলে সদিচ্ছাসম্পর নেকৃবর্ের 
মধ্যেও যে চুর্ব্বলতা দেখ! দিয়াছে তাহা 
স্বীকা়,না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এই 
ছুর্বলতাকে হুর্নীতি বা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বলিয়া 


মন্তাগুপির সমাধান লম্পর্কে 
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অভিহিত করিতে ছিধা হয়। কায়েমি স্বার্থে 
আঘাত করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা করার 
জন্ত যেরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রয়োজন 
রাষ্ট্রের বর্ণধায়গণ তাহা এখনও অবলম্বন 
করিতে সক্ষম হুইতে প্লারিতেছেন না 
বলিয়াই খান্ভসমন্ডা, চোঁবাঁকারবার, বেকার 
সমস্ত এবং আশ্রয় প্রাথাদের পুনর্বসতির 
কাজে সরকারী নীতির ধার্থতা প্রকট 
হইয়া উঠিতেছে। 

দেশের অত্যন্তরে চাহিদার অন্থপাতে 
খাতশন্তের প্রকৃত অভাব রহিয়াছে কিন! 
তদ্দিষযয়ে সনদেছ জার্গিয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী 
শ্রীযুক্ত মুন্দীও যে এ সম্পর্কে নিঃসংশয় নছেন 
তাহ! তিনি প্রকাহ্েই স্বীকার করিয়াছেন। 
উৎপাদন সম্পকিত সংখ্যাতত্বের নির্ভরতার 
কথা বাদ দিলেও আমরা বাজলার মন্ুঘ্যকৃত 
ছুতিক্ষের শোচনয় রূপ প্রত্যক্ষ, করিয়াছি। 
চাঁউলের অভাবে এই হুণ্তিক্ষ হয় নাই। 
মজুতদার ও মুনাফাশিকারীদের কারসাজিতে 
চাউলের মূল্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়া 
জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিয়ে চলিয়! 
গেল। ইহাই ১৩৫০ সনের ছুতিক্ষ্যে 
কারণ। যে সমস্ত গ্রতাবশালী ব্যক্তি তখন 
চাউলের কারবার করিয়া ফাপিয়া 
উঠিতেছিলেন তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাছাদের 
কাৰ্য্যকলাপ দমন কয়েন লাই। বর্তমানে 
দেশব্যাপী বে খাত্যাতাব দেখ! দিয়াছে তাহার 
যূলেও এই শ্রেণীর নমাঅবিরোধী মজুতদায় 
ও মুমাফাখোর জড়িত রহিয়াছে। মান্্রাজের 
খাভ(বন্থা শোচনীর। কিন্ত সংবাদে প্রকাশ, 
তাঞ্জোর ও অন্ভান্ত ভেলার জমিদারগণ মজুদ 
খাসশহ্য ছাড়িতেছে না। বিহার এবং 
পশ্চিমবঙ্গেও এই শ্রেণীর লোতী অমিদ।র, 
জোতদার ও ব্যবসায়ীয় অস্ত নাই । সরকারী 
শশ্তসংগ্রহ ব্যাপারেও কায়েমি স্বার্থ পয়ি- 
পোবণের প্রয়াস দৃষ্ট ছয়। প্রভাবশালী 
জমিদার ও ব্যবসায়ীর মজুদ শহ্য হুকুমদখল 
হুর না এবং হছারা প্রকাহ্তে উচ্চমূল্যে শক্ত 
বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়| উদ্ধত র্বাত্য- 
সমু কর্তৃক শহ্ত সংগ্রহ এবং খাটতি রা্ো 


শশ্ত সরবরাহ সম্পর্কে যে স্বার্থপর মনোভাব 
দেখা দিয়াছে তাছাতেও এক শ্রেণীর কায়েমি 
স্বার্থের অস্তিত্ব গ্রতিপর হয়৷ জমিদারী 
প্রথা বিলোপ করিয়া ভুমি ব্যবস্থার সংস্কার 
ফর! কংগ্রেস এবং কংগ্রেল গবর্ণমেন্টের 
অচ্গতম প্রধান কর্মনীতি বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছ্ধিল। কিন্তু কায়েমি স্বার্থের প্রভাবেই 
যে ইছা কার্যকরী হইতেছে না তাহা আছ 
সল্প হুইর। উঠিয়াছে। 

দীর্ঘকাল যাবৎ চোরাকারবার মন 
এবং মুল্য বৃদ্ধি রোধ করার দাধী করা 
হইতেছে] কিন্তু এই ব্যাপারে সঃকারী 
ব্যর্থতা যেল্লপ মগ্ন হুইয়া পড়িয়াছে তাহা 
ধাস্তবিকই শোচনীয়। গৰর্ণমেন্ট আইন প্ৰণয়ন 
করেন, অভিনান্প জারী করেন এবং রাষ্টর- 
পরিচালকগণ বিবৃতি দিয়া চোরাকারবারী- 
দিগকে কখনও হুমকী দেন, কখনও বা এই 
পাপকার্ধয হইতে নিবৃত্ত হওয়ার সহুপদেশ 
প্রদান করেন] কিন্ত এই লমন্ত আইল, অভি- 
নান্স, সতর্কবাণী এবং সহুপদেশ যে ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হইয়াছে তাহ! জনসাধারণ দৈনন্দিন 
জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছে। 
বস, চিনি এবং ওষধাবলীর চোয়াকারবারে 
বে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত ছিলেন 
এবং আঁছেন তাছার অদংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া 
গিয়াছে | কিন্ত ৰাঁয়েমি স্বার্থের অপপ্রতাবে 
বড় বড় চোরাকারবারীরা ধরা পড়ে নাই বা 
ধরা পড়িয়াও অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে শান্তি 
এড়াইয়া গিয়াছে । সরকারী দণ্যরের একজন 
চাপরাশী বা অল্পবেতনের ফেরানী ৫১০২ 
টাকা ঘুষ নিলে তাহার নাম ধাম এবং অপ- 
কর্পের সংবাদ ফলাও করিয়া খোধপ! করা 
ছয়। কিন্তু ফকেয়া আয়কর বাবত যে সমস্ত 
ব্যক্তি গবর্ণমেষ্টফে লক্ষ লক্ষ টাকা ফাকি 
দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের 
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একজনের নামও কি জনসাধারণের গোচরে 
আনা হইয়াছে? 

মুরুব্বির জোর না থাকিলে যোগ্য 
ব্যক্তিও সরকারী চাকুরী পায় না। নির্লজ্ঞ 
প্রার্দেশিকতার দরুণ এক রাজ্যের লোকের 
পক্ষে অন্ত রাজ্যের সরকারী চাকুরী এবং 
এমন কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরী 
লাত করাও সুফঠিন। ইছাতে বেকার সমশ্তার 
তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কারণ অস্ুগন্ধান 
করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইহার মূলেও 
রহিয়াছে কারেমি স্বার্থের অপপ্রতাৰ। 

স্বানাভাব এবং আরও কয়েকটি 
অবাস্তব অসুবিধার অন্বূহাতে আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িয্যায় পূর্ববঙ্গের 
২০1২৫ লক্ষ উদ্ধান্তর পুনর্কাশতি সম্ভব হইতেছে 
না। সংশিষ্ট রাজা সরকারণমূহের মুখপাত্গণ 
কায়েমি স্বার্থের প্রভাবে পড়িয়া উদ্বান্ত- 
দিগকে দূরে রাখিতে বাগ্র। ইহাদের তয় 
পৃর্ধববলের হিন্দু উদ্বান্তর! আ.পিয়! চাকুরী এবং 
ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্র দখল করিয়া নিবে 
এবং রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করিবে | 

উল্লিখিত চতুধ্বিধ সমগ্তাপহ জন- 
সাধারণের অন্তান্ত গুরুতর সমন্তায় সমাধান 
করিতে হইলে এই শ্রেণীয় কারেমী 
কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে বা ক্ষেত্র 
বিবেচনায় সমূলে বিলোপ করিতে হুইঘে। 
দেশের গবর্ণমেন্ট কংগ্রেস, সমাজঅতত্রী, মহা" 
সতাবা অন্ত ফোন্‌ দলের হাতে থাকিলে 
অনলাধারণের ছুঃখকষ্টের লাঘব হইবে তাহা 
বিতর্কের বিষয়। তবে উপরি উক্ত কাকেমি 
স্বার্থের সহিত আপোষ করিয়া চলায় নীতি 
গ্রহণ করিলে সমাজতত্ত্রী দলের গবণমেপ্টও 
যে দেশের কোন সমন্তা সমাধানে সাফল্য- 
লাত করিবে না--তাছাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
লাই। আমাদের আফিল, আদালত, 
বাধসায় বাণিজা, পেশা এবং রাপ্রনীতিতে 
যে মারাত্মক ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা 
দিরাছে একমাত্র আপোষহীন কঠোর ব্যবস্থা 
দ্বারাই তাহার প্রতিকার স্ভব। উহা ছাড়! 
অষ্য কোন পন্থা নাই। 


খান সমস্যা ও গৱৰ্ণমেণ্ট 


যুদ্ধের সময়ে ভারতে যেখাস্ত সমন্তার্ 
সুচল! হইয়াছিল যুন্ধসমান্তির পাঁচ বৎসর 
পরও তাহার অবসান ঘটিতেছে না। বৃটিশ 
আমলাতান্ত্রিক গবর্ণদেন্টের অব্যবস্থা ও 
কুশালন যে খাচ্াভাবের মূল কারণ 
ৰলিয়া কংগ্রেস নেতারা একদিন ঘোষণা 
করিয়াছিলেন স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর 
কাল মধ্যে পৃরাদস্তর কংগ্রেপী শাসন 
ব্যবস্থার আমলে সেই অবস্থার প্রায় কিছুই 
উন্নতি সাধিত. হয় নাই । উৎপাদন বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা ও আমদানী বৃদ্ধির তোড়জোড় 
সত্বেও দেশে খাসামগ্রীর অভাব "ও 
হর্দ,ল্যত! দিন দিন বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
ইহ! দেখিয়া জনসাধারণের আশঙ্কা চরমে 
উঠিরাছে। অবস্থার চাপে গবর্দমেপ্টকে 
নূতন করিয়! খাত্চসন্কট সমাধানের সঙ্কল্প 
গ্রহণে ও নৃতন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য 
হইতে হইতেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে বিভিন্ন 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও খাভগচিবদের 
পশ্থিতিতে একটি খাত সম্মেলন অন্ুত্ঠিত 
[ছে । বক্তৃতা ও বিবৃতি দ্বারা খান 
শ্ত। লমাধানের পথ. প্রশস্ত হইবে না 
বলিয়াও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু জনগাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জম. 
গত ২২শে আগষ্ট বেতায় যোগে দেশের 
খাত সঙ্কট সম্পর্কে এক ভাষণ প্রদ্দান 


ফরিয়াছেন। 
পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, প্রকৃতির কোপ, 


দৈব ছুব্বিপাক ও নান! প্রতিকূল অবস্থার . 


জন্ভ তারতে খাত সমন্তা এ বৎযর জটিল 
ছইর! দেখ! দিয়াছে। অনাবৃটির জঙ্ত মা্রাজে, 
অকাল বৃষ্টির অন্ত বিহারে এবং বস্তার জগত 
সৌরাষ্ট্রে ফসল নষ্ট হুইয়াছে। আলাম 
এতদিন চালের দিক দিয়া উদ্ধত ' প্রদেশ 
ছিল। আকন্মিক ভূমিকম্প ও তাহার 
বিপর্যয়ের ফলে  প্রদেশও এবার ঘাটতি 
প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব হইতে 





বহুসংখ্যক আশ্রয়গ্রার্থী আগিতে আর্ত 
করায় সব লোকদের খাত যোগাইবার 
অতিরিক্ত গুরুতার ভারতের উপর চাপি- 
মাছে! এই সময়ে কোরিয়ায় যুদ্ধ বাঁধিয়া 


যাওয়ায় তাহাতে আধার মুনাফাখোর মভুত- 


দাররা নূতন কক্গিরা লাতের ব্যবসা সুরু 
করিয়া ০ দিয়াছে । খান্ত মজুত রাখিয়! 


তাছারা উহার দর চড়াইয়া' দিতে আরস্ত 


করিয়াছে । কামেই সমন্তা লকল দিক 
দিয়া জটিল হইয়] দাড়াইয়াছে। 

আলামের ভূমিকম্প অতাবলীয় জাতীর 
বিপদ সন্দেহ নাই । কিন্তু কয়েকটি স্থানে 
অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিজনিত ফসলছালিকে 
পণ্ডিতজী যে তাবে ছুনিবার প্রাকৃতিক 
ধ্বংসলীলা! বলয়। বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
এই শ্রেণীর ছোটখাট ছুধ্বিপাককে যে ভাবে 
মূল সমন্তার অন্ত দায়ী করিয়াছেন, বলি 
যনের বৈজ্ঞানিক ঢৃট্টিতজির বদলে তাহা 
আমাদের কাছে অসহায়ের করুণ বেদনার 
মতই শুনাইয়াছে। ভারতের মত বিরাট 
দেশে-এই ধরণের বিপর্যয় প্রতিবারেই কিছু 
না কিছু ঘটিয়া থাকে। এবারফাঁর খাভা- 
ভাবের বড় কারণ বলিয়া ইহাকে আখ্যাত 
করার চেষ্টা বৃধা। তাহা ছাড়া কৃষির জন্ত 


একাম্তভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকা এবং অতিবৃষ্টি ও বন্তাজনিত ফলল- 
হানিকে. অবধারিত বলিয়া! মানিয়া লওয়া 
আধুনিক বৈজ্ঞাসিক যুগের ধর্ম নহে। 
নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থা ও বগা প্রতিরোধের 
সমুন্নত প্রক্ৰিয়া দ্বারা এ সমস্তের প্রতিকার 
সম্ভবপর । অগতের উন্নতিশীল দেশসমূছে 
তাহা আজ ব্যাপকভাবে অযুদ্থত হইতেছে। 
কৃষি ফলের উৎপাদন ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির 
জন্য ভারতে সেই লব ব্যবস্থা আজও ফেন 
অবলঘিত হইতেছে না তাহাই প্রশ্ন। নদী 
নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের কতকগুলি 
বড় পরিকল্পনায় হাত দিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
দেশের বড় লোকদের ট্যাক্সতার লাঘবের 
সুবিধার্থে সেই লমস্তের ব্যয় বরাদ্দ ছাটাই 
করার ব্যবস্থাই বা গব্ণমেণ্ট অবলঘম 
করিলেন কোন যুক্তিতে ? ইহার ফল 
দাড়াইবে এই যে, যহদিন এ দেশের কৃষিকে 
বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তায় উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইবে। অতিবৃট্টি এবং বন্ধার ক্ষয়- 
ক্ষতিও এদেশবাসীকে অসহায়ের মত মানিয়! 
লইতে হইবে | পূর্ববঙ্গ হইতে বেশী সংখ্যায় 
আশ্রয় প্রার্থী আসিতে আযন্ত করায় তাহাতে 
দেশের খান্ত ভাগারে টান পড়িয়াছে ইছা 


বে কোন একার বীমার অন্য | 


হাওড়া ইন সিওরেন্স 


শ্ৰৌন্পানী 


ল্নি সি তে ভ 


৩০নং ফ্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ { 


ফোন £ ব্যাক ১৬৫৭ 





২৬২ 


সত্য কথ! | কিন্তু এইভাবে বাড়তি লোকের 
তরপপোবণের দাসত্ব গ্রহণের বদলে আশ্রহ- 
প্রার্থী সমন্তা সমাধানের * অপেক্ষাকৃত 
সহজ উপায়ও যে ছিল তাহা দেশের্‌ অনেক 
বিশিষ্ঠ নেতা সম্প্রতি 'পালামেণ্টে ও 
পার্পামেন্টের বাহিরে খোলাধুলিতাবেই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। নূতন মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা 
দেখিয়া ভারতে মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও 
মুতদ!রর] খাভ সামগ্রীর দর চড়াইয়! দিতে 
আর্মড করিয়াছে ইহা পণ্ডিতদী নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করেন। 
কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠ তিন বৎসরে 
চোরাবাত্রাগী কারসাজি ও অতি মুনাফা বৃত্তি 
দমনে কোন সুকঠোয় বিধিব্যবন্থা অবলম্বন 
না করাতেই যে দেশে এই শ্রেণীর ছুনতি 
এত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং কোরিয়ার 
যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া! রাতা7াতি তাহা উগ্র 
হইয়া দেখা দিয়াতে তাহাতে সলগোছ নাই। 
যাহা হউক ওঁ লব ক্রেটিবিচ্যুতির অন্ত 
জাতীয় গব্ণধেণ্টের উপক় দোষারোপ 
করিয়া আল আর কোন লাত নাই। বর্তমান 
জটিল খাভ সমস্তা সমাধানের জঙ্ক গবর্ণমেন্ট 
কোন দিকে কত দুর সুলঙ্কল্লিত বিধিবাবন্থ! 
অবলম্বন করিতে চান তাহাই আজিকার 
ঝড় প্রশ্ন । পশ্চিমবলে কয়েক স্থানে চাউলের 
দর মণ বরা €০ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া 
উঠিয়াছ্বে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। 
ভারতের অনা কয়েকটি এলাকারও খাত 
সামগ্রীর দর নিতান্ত অন্বাতাবিক স্তরে গিয়া 
পৌছিকাছে। এই অবস্থায়ও প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত অওহরলাল লেছেরু জনসাধারণকে 
আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়া- 
ছেন। গবর্ণমেন্ট যদি অন্ততঃ এখন হইতে খাত 
সরবরাহের সুব্যবস্থা সম্পর্কে ও উহার মূল্য 
কঠোরতাবে দিয়জিত রাখা সম্পর্কে আন্তরিক 
তাবে যতরূপয় হুন তবেই তাহার এই 
উপদেশের সার্থকতা থাফিতে পাযে। 
দুখের বিবয় নূতন দিল্লীতে প্রাদেশিক মুখ্য 
মন্ত্রী ও খাস্ভ সচিবদের বৈঠকে সে বিষয়ে 


আৰ্থিক জগৎ 


আর গ্রধান মন্ত্রী তাঙার তাবণে দে কথা 
উল্লেখ করিয়া জনসাধারণকে ভবিধ্যৎ সম্পর্কে 
আশ্বস্ত করার চেষ্টা স্্গিয়াছেন! 

ভারত গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে ১৯৫১ 
সালের মধ্যে এদেশকে খাচ্যের দিক দিয়া 
আত্মনির্ভরশীল করিবার এবং ১৯৫২ সাল 
হইতে বাছ্ির হইতে এদেশে খাতের 
আমদালী বন্ধ করিবার সন্কপ্র ঘোষণা 
ফরিয়াছিলেন। নূতন দিল্লীর খাস্ত সম্মেলন 
বর্তমান জটিল সঙ্কটের তিতয়ও সেই মহল 
সাধনের পথে আগাইঘ়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন কেবল 
থাস্ভের আমদানী বন্ধ করিয়া দেশের অর্থ 
বাচানোর সমন্তাই নহে, কোরিয়াতে যুদ্ধ 
বাধিয়া যাওয়ায় তবিধাতে বাহির হইতে 
খান্ধ আমদানীর যোগ আদৌ বর্ত্তমান 
থাকিবে কিনা লে বিষয়েও আজ সন্দেহ 
দাড়াইরাছে। এই অবস্থায় এখন হইতে 


‘ খাতের দিক দিয়া তারতকে আত্মনির্ভরশীল 
করার চেষ্টা না হইলে এবং ক্রমে ক্রমে 
আমদানী হাস করার ব্যবস্থা না হইলে 
ভবিষ্যতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্থচনায় হঠাৎ 
আমদানী বন্ধ হইয়া দেশকে এক গুরুতর 
সমস্যার সম্মুখীন ছইতে ছুইবে। 


কাছেই 





হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইত স্্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৯ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £_৬১নং বহুবাজার ট্রীট 
কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোভ 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ ট্্রাট 
অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দলনগর, রাজশাহী, 
সিরাব্দগঞ্জ,। জলপাইগুড়ি। 
সুদের ছার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা কিল্পড ৩০ আন! 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 





[ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫* 





১৯৫১ লালের মধ্যে দেশের উৎপাদন 
বাড়াইয়া তাহা দ্বারা দেশের অভাৰ 
পরিপৃরণের চেষ্টা আমাদিগকে অবশ্তই 
কবিতে হইবে। এই প্ৰস্তাযের যুক্তিবাদ 
অখওঁনীর। তবে দেশে খাঁষ্ডোৎপাদন বুদ্ধির 
গতি সেদিক দিয়া এখনও খুব আশাগ্রদ 
নহে ইছাই দুঃখের বিষয়। ৃ 

খা সমহ্তার বর্তমান জটিপতা তথ! 
দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা এড়াইবার অস্ত দিল্লী 
লঙ্গেলনে কতকগুলি নিদিষ্ট বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা ছুইয়াছে। 
সেই সব বিধিবিধানগুলি হইতেছে এই £-- 
(১) তারতেয় বিতিন্ন প্রদেশের উৎপন্ন খান্ত 
সভারকে সমগ্র দেশের সম্পদ ছিলাবে ধরিয়া 
তাহা দ্বারা লোকের সমষ্টিগত প্রয়োজন 
মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তত 
প্রদেশের খান মুখ/তঃ এ প্রদেশের 
লোকদের চাহিদা পূরণে নিয়োগ ন! করিয়া 
যথাসম্ভব তাহা ঘাটতি এলাকা সমূহের অন্তও 
টানিয়া লইতে হুইবে। সমগ্র দেশের 
স্বার্থের কথা ভাবিয়া ও ভাবে কেন্ীয় 
সরকার তাছাদের খাগ্যনীতি মির 
করিবেন। (২) পমস্ত প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
নিজ নি এলাকা হইতে যথাসম্ভব বে 
খান ক্রয়ের চেষ্টা করিবেন এবং তাহা 
লোকের প্রয়ে!জন বুঝিয়া নৃষণ্টনের ব্যবস্থা 
করিবেন। (৩) বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন 
এলাকার ভিতর থাড মূল্যের সামঞ্জ্ত 
বিধান করিতে হইবে । (৪) খান্তশশ্ত নিয়া 
মঞ্জুতদারী ও অতি মুনাফাবৃত্তি কঠোর হস্তে 
দমন করিতে হুইধে। সরকারী অফিসরর! 
যাহাতে খাত সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি 
কড়াকড়িভাবে কার্যকরী করিতে যত্ুপর 
ছন সে বিষয়ে' তাহাদিগকে নির্দেশ দিতে 
* হইবে । 

" এইসব ধরণের বিধিবিধান ঠিক ঠিক 
তাবে কার্ধ্যকরী হইলে তাহাতে দেশে খভ 
সরবযাছের ব্যবন্থা ও খাস ভ্রবোর বুল 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে অনেকটা উন্নত হইবে 


সুবিন্যস্ত কার্ধ্যনীতি স্থিরীক্কৃত হুইয়াছে। রাজারা তাহাতে কোন সন্দেহ লাই। কোন কোন উদ্ধত 


- লা। 


২৮শে আগষ্ট, ১৯৫০ ] 


প্রদেশের গধণষেপ্ট উৎপন্ন খাতের বাড়তি 
অংশ ঘাটতি এলাকার জগ্ভ ছাড়িয়া না দিয়া 
তাহা নিজ প্রদেশের প্রয়োজনে নিয়োগ 
করিতেছেন ' ঘাটতি এলাকার' জন্ভ খান্ত 
যোগাইবার কথা উঠিলে তীহার৷ উহার 
: জন্ত চড়া দর হাকিতে ছাড়িতেছেন 
এখন ভুইতে লমগ্র তারতের . 
স্বার্থের কথা ভাবিয়া খাত বণ্টনের কাজে 


পশ্চিমবঙ্গে জটিল বেকার সমস্ত! 
ভারত লরকায়ের, ব্রাদা অন্থসারে ১৯৫৯ 
সালের গত ১লা মার্চ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার । 
& হিগাৰ অমুগায়ে এ প্রদেশে প্রতি বর্ণ 
মাইলে লোকলংখ্য। দীড়ায় ৮৬৮ জন। এত 
ঘন বসতি প্রদেশ 'তারতে আর দ্বিতীয় দাই। 
গত মার্চ হইতে পশ্চিমবঙ্গে নৃতন করিয়া 
আশ্রয় প্রার্থী: আপিতে সুরু করিয়াছে। 
»স্বাভাবিক জনবাহুল্যের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে 
ভ্তত্যাগী আমার অস্বাভাবিক স্রোত এ 
প্রদেশের আথিক লমন্ডা দিল দিনই জটিল 
করিয়া তুলিতেছে। কর্মহীন ও. আশ্রয়হীণ 
লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। 
সরকারী এমপ্রয়মেপ্ট এক্সচেজ বা কর্দনিয়োগ 
প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ হইতে জানা যায় 
পশ্চিমবঙ্গের লহুরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে ইতি- 
মধ্যেই ২ লক্ষ লোকের লাম গর সব এক্সচেঞ্জে 
কর্ণ প্রার্থী ছিলাবে রেলেউ্রীকত হইয়াছে । 
যাহারা স্বতন্ত্র ভাবে কর্দনংস্থানের সুযোগ - 
দেখিতেছে তাহাদের সংখ] উছাঁর' ৪ গুণের 
কম হইবে না। রেডেট্রীৃত কর্ম প্রার্থীদের * 
ভিতর মধ্যবিত্ত তদ্্রলোকের সংখ্যা হইতেছে 
শতকরা ৭০ ভাগ । কলিকাতা লহরে ১৮ 
- বৎসর হইতে ২২ বৎসর বয়স্ক ৩০ হাজার 
যুবক গত ভুলাই মাপে বেকার হিসাবে 
তাহাদের নাম রেলেন্ী করিয়াছেন। 


আর্থিক জগৎ 


হুনিয়্রণের যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা 
সেই ধরণের স্বার্থপর নীতি বন্ধ: করার 
পক্ষে খুবই গহায়ন্ত : হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। মদ্ুতদারী ও অতি 
মুনাফাবৃত্তি কঠোরতাবে দমন করিয়া এদেশে 
জনসাধারণের স্বার্থে খাছোর সয়বরাহ ও মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাবও ' আঁময়া খুব 
সমীচীন বলিয়া হনে করি। প্রাদেশিক 


ইহাদের তিতর অনেকেরই সাধারণ শিক্ষা- 


দীক্ষা ও. যোগ্যতা রহিয়াছে। অথচ. 
এমপ্রয়মেন্ট, এক্সচেঞ্জের চেষ্টার খুব কম 
লোকেরই কর্দসংস্থানের সুযোগ হুইতেডে। 
পশ্চিমবঙ্গের এমপ্রয়যেণ্ট এক্সচেঞ্জ সমূহে গত 


৭ মাসে কর্পপ্রার্থা হিাবে ৫* ছাঁজার জন 


আত্রয় প্রার্থীর লাম রেলরেষ্রীযৃত হুইয়াছে। 


উহাদের মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ৮০৯ অনকে 


কাজ দেওয়া স্স্বপর হুইরাছে। ফল 
দীড়াইয়ান্ধে এই যে, ব্যাপক বেকার সমন্তা 
ও অন্নলমন্তার অন্ত পশ্চিমবঙ্গে দিন দ্বিনই 
অশান্তি ও বিক্ষোত প্রধৃমিত ছইয়া টঠিতেছে। 
তারত গবর্ণমেণ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট কিছু 
সংখ্যক কর্ধহীন লোককে কারিগযী শিক্ষা 
দিবার ব্যবস্থা করিয়ান্ধেন। চলতি কল- 


কারখানায় অধিক সংখ্যায় শ্রমিক ও কর্মচারী 


গ্রাছণ সম্পর্কেও তাহারা উৎসাহ দিতেছেন। 
কিন্ত এই ছোটখাট ধরণের ব্যবস্থায় পশ্চিম- 
বঙ্গের সমস্ত মিটানো যাইবে ন! । কারিগরী 
শিক্ষা প্রদানের ও কর্দসংস্থান্রে আরও 
ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া তাহাদিগকে ফার্য্যে 
ব্রতী হইতে হইবে। পশ্চিমধঙ্জের উপর 
দিয়া কোন বিপর্যয়ের বড় বহিয়া 
চলিলে তাহাতে ভাতের অর্থনৈতিক 
ভিত্তি হুর্ঘল হইবে । জর বিক্ষোতের ফলে 


এ প্রদৈশের, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও অন্ভান্ত- 
“শিল্প: অচল যা ক্ষতিগ্রত্ত হইলে তাহাতে 


২১৩ 


সরকারসমূত্রে উপর নির্ভর করিয়া না 
থাকিয়া কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষ 
আইন বলে এ সব বিষয়ে সমুচিত বিধিব্যবস্থা 
অব্ল্ঘনের দায়িত্ব সম্প্রতি নিজ হাতে গ্রহণ 
করিয়াছেন ইছাওঁ খুব ভাল কথা। বিভিষ্ন 


ধরণের সঙ্কল্প ও প্রভাব কতদূর আন্তরিক - 


ভাবে কাৰ্য্যে পরিণত করা হয় তাহাই এখন 
দেখিবার বিষয়। 


তায়তের দেশরক্ষা'ব্যবহ ও রপ্যানী বাণিজ্য 
ঘায়েল হইবে,। লে কথা প্মরণ কর়াইয়! 


'দিয়া দিল্লীয় “ইষ্টার্ণ ইকনমি্' পত্রে গত 


এপ্রিল মালে ভারত গবর্ণমেন্টকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছিলেন। আমর] নুতন করিয়া 
আছ লে-সতর্কবাশীই ধ্বনিত কগিতেছি। 


কোম্পানী আইনের সংশোধন 
এদেশে যৌথ কোম্পানীর কার্য্যধারা 
নিয়ন্ত্রণের জন্ভ ১৯১৩ সালে একটি আইন 


প্রবর্তিত হুয়। তাছার পর ১৯৩৬ সালে সেই 
আইন বিভিন্ন দিক হইতে লংশোধন কর! 


ছয়। কিন্তু এই আইনের গলদ নালাদিক - 


দিয়া দিন দিনই এত বেশী পরিমাণে লক্ষিত 
হইতেছে যে, উহাকে নূতন, করিয়া সংশোধন 
করা ছাড়া এদেশে ব্যবপা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার পথ প্রশস্ত করার 
আর ফোন উপায় দেখা যাইতেছে না। 
বিশেষ ব্রিটিশ আমলাতান্িক শাসনব্যবস্থার 
আমলে তখনকার গুয়োজন বুবিয়া কোম্পানী 
পরিচালকদের এমন সব ধরণের কায়েমী 
সুযোগ হুব্ধা দেওয়া হইয়াছিল স্বাধীলতার 
আমলে অনস্বার্থের খাতিরে আজ বাহ! 
পরিবর্তুল ল! করিলে চলে না। সুখের বিষয় 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সে প্রয়োক্বম বুঝিয়া 


'তারতীয় কোম্পানী আইনটিকে নূতন করিয়া 


লংশোধল করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। 
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ব্যাপারেও তাহার মন স্থির করিয়! ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ চটকপওয়ালাদের হইতে থলে ও চট প্রস্তুত করিয়া তাহা 
আবস্তকীয় ক্ষিপ্রগতিতে কা্ষ্যে অগ্রপর পাকিস্থান তথা মুদন্ধদাদদের সঙ্গে কিরূপ সর্ধোচ্চ মূল্যে ইংলণ্ডে সরবরাহ করিবে। 


হইতে পারিতেছেন না। কোম্পামী আইন 
সংশোধন সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি প্রস্ততে 
ও তৎসম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মতবাদ 
সংগ্রহে তাহারা বৎসরখানেক্‌ অতিবাহিত 
করিয়াছেন। এক্ষণে আবার এ সম্পর্কে 
একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার কথা 
উঠিয়াছে। হয়ত এই কমিটির বিচার 
বিবেচনার পর কার্ধ্যকরী ভাষে একটি 
আইনের খসড়া উপস্থিত কয়িতে আরও এক 
বৎসর কাটিয়া যাইবে । উহার পর বিল পাশ 
হইয়া আইলে পরিণত হুইতেও এদেশের 
পার্লামেন্টারী ও লরকারী রীতি অঙ্ছলারে 
আরও এক বৎসর লাগিযার সম্ভ/বলা। এই 
ভাবে কাজ চলিলে, প্রয়োজনীর সংস্কার ও 
জাতীয় অগ্রগতির পথ আশাছুরূপ ভাবে 
প্রশস্ত হওয়া কঠিণ। কাজেই কোম্পানী 
আইন সংশোধনের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এখন হইতে আরও বেশী তৎপর হুউন 
এবং যথাসম্ভব ক্ষিপগ্রতার সহিত অল্প 
সময় মধ্যে একটি নুতন আইন রচনা ও 
প্রয়োগের ব্যবস্থা বরুন, ইহাই আমাদের 


দাধী। 


a 


কাশ্মীরের ব্যাপারে তায়ত ও" পাকি- 
স্থানের একটা মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে 
এবং সন্মিলিত জাতিনতব কর্তৃক নিযুক্ত মধ্যস্থ 
সার ওয়েন ভিকসন লেক লাকফসেসের পথে 
লণ্ডন ফিরিয়া গিয়াছেল। এই সম্পর্কে সার 
ওয়েন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ 


ষে, প্রথমে কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী, 


হানাদারদের অপসারণ. করিয়া তৎপর 
কাশ্মীরে গণতোটের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়। 
কিন্তু পাকিস্থান তাহাতে ঝ্াী হয় নাই। 


গ্রীতিপ্রণয় রছিয়াছে তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই। বিগত হাঙ্গামায় চটকলের 
বহু মুনলমান শ্রমিক পাকিস্থানে পালাইয়া 


পিয়াছিল। উহাদের প্রত্যাবর্তনের শময়- 


অতীত হইধায় অনেক পর-.পর্যান্তও চটফল- 
ওয়ালার! মুসলমানদের জন্ভ শুন্যপদডুলি 


' খালি রাখে এবং, এই সময়ে উবার] কোন 


আশ্রয়প্রার্থাী হিন্দু যুবককে চাকুরী ' দিতে 


১ দ্বীক্কৃত হয় নাই। পূর্বে যখন অতিরিক্ত 


পরিমাণে নিকট শ্রেনীর পাট ও পাটের 
ছাট জমিয়া গিয়া পাকিস্বাঁম জুট বোর্ডের 
বিপুল পরিঘাপ ক্ষতির উপক্রম হয়, তখন 
'এই চটকলওয়ালারাই ভারত সরকারের 
বাণিজ্য. বিভাগের উপর প্রস্তাব বিস্তার করিরা 
পুর্ব হইতে ৮ লক্ষ বেল নিকট পাট ও 
পাটের ছাট উচ্চমুলো ক্রয় করিবার ব্যবস্থা 
করে। সম্প্রতি উহাদের আর এক বড়যন্ত্রে 
সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রকাশ যে, 


উহ্ারা পাকিস্থান ভূট বোর্ডের সহিত এই . 


মৰ্মে এক চুক্তির চেষ্টা করিতেছে যাহার ফলে 
পাকিস্থান জুট বোর্ড উহ্াদিগকে ভারতে 
নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যে ১ লক্ষ বেল পাট 


নানাকথা 


অতঃপর উভয় দেশের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যকে 
বিতক্ত করিয়া দিবার, প্রস্তাব হয়। কিন্তু 
পাকিস্থান কাশ্মীরের একটা বেশী অংশ 
দাবী করাতে এই প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়। 
এক্ষণে বিষয়টি পুনরায় সম্মিলিত জাতি- 
সঙ্গের বিবেচনাধীন হইবে। উদ্ধার শেষ 
পরিণতি যে ভারতের অমুকূল হইবে না 
তাহা বলাই বাহল্য। কেননা 'এংলো- 
আমেরিকান শক্তিত্বয় কাশ্মীরের ব্যাপারে 
বরাবর পাকিস্থানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে 


bl 


যদি এই পরিকল্পনা কার্য্যক্রা হয় তাহা 
হইলে পাকিস্থান উহার উৎপন্ন পাট, হইতে, 
এক লক্ষ বেল পাট পর্কোচ্চ মূল্যে বিক্রুত্ 
করিবার সুবিধা প্রাইবে, চটকলগুলি উছার 
অন্য বিপুল পরিমাণ লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে এবং ভারত সরকার এই এক লক্ষ 
বেল পাট হইতে উৎপন্ন থলে ও চটের জন্য 
যে বিদেশী মুদ্রা র্জ্দিত হইবে তাহা হইতে - 
বঞ্চিত হছইবেন। ভারত সরকারের চক্ষের 
উপর এবং উহাদিগকে ভিদাইয়! কি ভাবে 
ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর এইরূপ একটা 
চুক্তি হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। 
তবে এই ব্যাপার লইয়া অনেকদিন ধরিয়া 
আনাগোনা হইতে থাকিলেও আজ পর্য্যস্ত 
এই সম্বন্ধে তারত সরকাগের তরফ হইতে 
কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। এদিকে 
ভারত লরকারের বাণিজ্য বিভাগের উপর 


ঢটফলগুলির যে প্রকার প্রভাব রহিয়াছে 
তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত তারতের পক্ষে এইরূপ. 
এফট। অনিষ্টকর চুক্তি যদি কার্য পরিণত হয় 
তাহা হইলেও দেশে বিস্ময়ের কিছু হইবে 


'মা।' এই ব্যাপারে গবর্ণষেণ্টের মনোতাব ; 


কি তাহ! অবিলম্ষে ঘোধিত হুওয়! আবশ্যক । 


এবং এই সুযোগে কাশ্মীরে সন্মিলিত জাতি- 
সজ্বের নামে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন যে উহার! 
এই চেষ্টা ত্যাগ করিবে তাহা মলে করিবার 
কোন কারণ নাই! 

কাশ্মীরের বিরোধ, নিষ্পত্তি না হওয়ার 
জন তারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সস্তা, 
উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের পরিত্যন্ত 
সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি লমস্তার উপর 
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কিরূপ প্রভাব পড়িষে তাঁছা এক্ষণে বলা 
কঠিন। তবে কাশ্মীর লইয়া উভয় দেশের 
গবর্ণমেন্টের সম্পর্কের মধো যদি তিক্ততা বৃদ্ধ 
হয় তাহা হইলে জনাব লিয়াকৎ আলী মুখে 
যাছাঁই বলুন না ফেন, উহার ফল যে ভাল 
হইবে ন! তাছা বলাই বাঁছল্য। এই সম্পর্কে 
পাকিস্থান সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি 
না) কিন্তু ভাষত সরকার যে কাশ্মীর লইয়া 
বিপাকে পতিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্দুমাত্র 
সন্দেহ লাউ । পাকিস্থান যধন কাশ্মীর 
আক্রমণ করে তখন ভারত সরকার যদি 
সম্মিলিত জাতিসগ্রেষয় শরণাপন্ন না হইতেন 
এবং পরবর্তীকালে মধ্যপথে . হঠাৎ যুদ্ধ- 
বিরতির ব্যবস্থা না করিয়া সমগ্র কাশ্মীর 
রাজা যদি নিজেদের দখলে নিয়া আসিতেন 
(উহা! তথন খুব লহ্জও ছিল ) তাহ! হইলে 
আজ এই সমন্ডা এত জটিল হইয়া উঠিত না। 
কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুয় অদূর- 
দশিতার অন্ত বা/পারটির এইভাবে মীমাংসা 
করা সম্ভবপর ছয় নাই। এই অদূরদণিতার 


ফলন্বন্পূপ এক্ষণে দেশের কোটি কোটি ' 


লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাভাবে 
পন্ন ও বিব্রত হইতে হইবে। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রেশন অঞ্চলে প্রতি 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জদ্ত প্রতি সপ্তাহে বরাদ্ধ 
চাউলের পরিমাণ ১ সের ৫ ছটাকে হাস 
করিবার সঙ্গে গলে বাজারে একট! গুজব 
রটিয্নাছিল যে, এই বরাদ্দ আরও কমাইয়া ১৪ 
ছটাকে পরিণত করা হইবে। খান্ত ছিসাবে 
আটা চাউল অপেক্ষা কোন অংশে নিক 
নছে--ব্রং আটা অধিকতর পুষ্টিকয়। কিন্তু 
অধিকাংশ বাঙ্গালী এখন পর্য্যন্ত আটা দ্বারা 
জীৰনযারণ করিতে অভ্যস্ত নহে । অনেকের 
ধাতে উহ! সহও হয় না। এজন্ত চাউলের 
বরাদ্ধ আরও হাস করা হুইবে শুনিয়া 
অনেকে সম্মত হুইরাছিল। যাহ! হুউফ 
দিঘী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গের 
খাভমন্্রী শীপ্রফু্প গেন ঘোধপা করিয়াছেন 
যে, চাউলের বরাদ্দ আর হ্রাস করা হইবে 


আৰ্ণিক জগৎ 


না। উহাতে সকলেই অনেকটা আশ্বন্ত 
হইবে সন্দেহ লাই। তবে পশ্চিমবলে 
বর্তমানে পুরাপুরি রেশন ব্যবস্থায় ৬৩ লক্ষ 
লোককে এবং আংশিক রেশন ব্যবস্থায় ৩* 
লক্ষ লোককে চাউল দেওয়া হুইত্বেছে। 
এক্সপ অবস্থায় ভারত সরকার যদিও 
পশ্চিমধর্জে আউল ধানের জঙ্গিতে পাটের 
চাষের জন্ভ এই প্রদেশে চাউল উৎপাদনে 
যে ৬১ হাজার টন ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ 
করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তথাপি 
এই চাউল যদি সময়মত পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া 
ন! পৌছে তাহা হইলে খাসমন্ত্রী তীহার 
প্রতিশ্রুতি কি ভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন 
'তাহ! তাবিবার বিবয়। 


এদেশে বমম্পতি বা তথাকথিত উত্তিজ্ঞ 
ঘ্বতের প্রচলন বন্ধ করিবার অন্ধ একটা 
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২১৫ 


বিতর্কের হৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় 
পার্লামেন্টে বনম্পতির প্রচলন বন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া বিবেচনার 
অভ পেশ হইয়াছে। সেদিন বোদ্বাইয়ে 
বনস্পতির প্রচলন বন্ধ করিবার অন্ত যে 
নিখিল ভারতীয় সম্মেলন হুইয়া গেগ তাহার 
সভাপতি:ডাঃ প্রফুল্পচন্ত্র ঘোবও খুব জোরের 
সহিত দেশে বনস্পতিয় প্রচলন বন্ধ করিয়া 
দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এদিকে বলস্পতিওয়ালারা সংবাদপত্রে লক্ষ 
লক্ষ-টাবার বিজ্ঞাপন -ছাঁপিয়া বনস্পতি যে 
গব্য স্বৃত অপেক্ষা! কোন অংশে হীন নছে 
তাহা প্রমাণ করিবার অপচেষ্টায় ব্রতী 
হইয়াছে। অনেকে বনস্পতি শিল্পে কত 


কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে, কত হাজার 
লোক কাজ্দ করিতেছে. ইত্যাদি হিসাব 


দেখাইয়া দেশে বনম্পতির প্রচলন বজায় 









(ফোর্ট বোছে) 










" ৪০, মুকুর নাল! 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫* 





র!খিবার বুক্তিবুক্ততা প্রদর্শন করিতেছে। 
কিন্তু বনম্পতি শিলে কোটি কোটি টাকা 
নিয়োজিত হইলে বনম্পত্তি বদি মানুষের 
স্বাস্থোর পক্ষে হানিকর হয় তাহা হইলে 


উহা চলিতে দেওয়া কিছুতেই যুজিযুক্ত , 


বলিয়া মনে হইতে পারে না। এদেশে 
ভেজালের কারবারে ফোটি কোটি টাক! 
খাটিতেছে এবং উছাতে হাজার ছাতার লোক 
নিযুক্ত আছে। তাই বলিয়া ভেজালের 
কারবার কেহ সমর্থন করিতে পারে না। 

হুয়টি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাকাতে 
ভারতে প্রচলিত বহুপ্রকার মূল্যবান ষধ 
জাল করা এবং তাহা দেশের সর্বা্র বিক্রয় 
করার অভিযোগে বোষ্বাইয়ের একজন 
লক্ষপতি ব্যবসায়ী পড়িয়াছেন। 
অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্য সত্যই অপরাধী কি দা 
তাহ! আদালতে নির্ধারিত হইবে। কিন্তু 
যে অতিযে।গে এই ব্যক্তি শভিযুক্ত হুইয়া- 
ছেন তাহ! হুতযার অভিযোগে অভিযুক্ত 
কোন ব্যভির অতিযোগ অপেক্ষ। কোন 
অংশে নান নছে। বরং এই অতিষোগ 
অনেক বেশী গকুত্বপূর্ণ। হত্াকারী এক 
বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি ছয় ছয়টি কারখানায় উধধ ভাল করিয়] 
তাহা দেশবালীর' মধ্যে বিক্রয় করে সে সতত 
সহস্র. ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হুয়। এরূপ 
অতিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছুতেই 
জামীন দেওয়! উচিত মছে। অথচ লক্ষপতি 
বলিয়া কিনা জানিনা আলোচা ব্যক্তিকে 
দামীনে খালাস দেওয়া হুইয়াছে। 
জনসাধারণ এই ধরণের ব্যাপারকে কিছুতেই 
সুনে দেখিতে পারে না। 


ধর! 


ভারতীর কোম্পানী আইনের সংশোধন 
সম্পর্কে পরামর্শ দানের ভ্রস্ত তারত সরকার 
সার পুরুবোভমদাস ঠাকুয়দাসের সভাপতিত্বে 
একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। 
ভারতে গত ১৯১৩ পালে যে কোম্পানী 
আইন বলবৎ হয় গত ১৯৩৬ সালে তাহার 


অনেক রদবদল করিয়া আর একটি কোম্পানী 
আইন পাশ হয়। উহার পর ১২ বৎসরকাল 
অতীত হইয়াছে L এই সময়ের মধ্য 


. দেশের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার 


আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাজেই ১৯৩৬ 
সালের আইনও যে সংশোধন করা আবশ্যক, 
হইয়াছে তাহাতে সনদে নাই। কিন্ত 
ভারত সরকার এই ব্যাপারে অত্যধিক 
সময়ক্ষেপ করিতেছেন। ইতিপূর্বে ভারত 
সরকার কোম্পানী আইন সম্বন্ধে চুইজন 
বিশেষন্ত ব্যক্তির দ্বার] ১৯৩৬ সালের আইল 
বিচার বিবেচন! করান। ইংলণ্ড প্রচলিত 
কোম্পানী আইনের সংশোধনের ভল্ত 
কোহেন কমিটী গত ১৯৪৫ সালে যে রিপোর্ট 
দেন তাহার পরিগ্রেক্ষিতে উন্ত ছুইঞ্রন 
বিশেষজ্ঞ তারতে প্রচলিত ১৯৩৬ সালের 
আইনের কিল্নপ রদবদল করা আবণ্তক 
তৎগন্বন্ধে সুপারিশ করেন।. উচ্বাদের 
সপারিশসমূহ পুনরায় একজম বিশেষজ্ঞ হার! 
পরীক্ষা করান হয়| উহাদের সকলের 
সুপারিশ গবণযেন্ট বিশেষজাবে বিবেচনা 
করিয়া কোম্পানী আইনের সংশোধন 
সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেশে জনমত সংগ্রহের 
জন্তু প্রচার করেন। এত সব ফাগকারখানার 
পর এক্ষণে এই বিষদটির' বিচার বিবেচনার 
ভার পুনরায় একটি ফ্মিটির হাতে অর্পণ 
করিবার কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে 
তাহা হৃদয়লম করা কঠিন। 


ee) 


দিলীর সংবাদে প্রকাশ যে, তারতে 
বর্তমানে পণ্যক্ৰোর মূল্যের যে হার বলবৎ 
রহিয়াছে তাহ! যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায় 
গৰ্ণসেণ্ট তুৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবেন এবং 
তৎপর বর্তয়ানে প্রচলিত হার যাহাতে 
হাল পায় তজ্জচ্ চেষ্টা বরা হইবে। এই * 
সংবাদে দেশবাসীর পক্ষে আশন্ত হইবার 
কোন কারণ নাই। তারত সরকার কর্তৃক 
প্রচারিত বিবয়ণ অন্থসায়ে গত ১৯৩১৯ লালে 
পাইকারি হিলাষে যে পরিমাপ পণ্যত্রবোর 
মূল্য ছিল ১১০ টাকা এক্ষণে সেই পরিমাণ 


কাজ হয় তাহার ব্যবস্থা করা। 


পণাদ্রব্যের মৃল্য দীড়াইয়াছে ৩৯৫৬ টাকা 
অথাৎ প্রায় ৪ গুপ। এই সময়ের মধো 
থাততত্রধ্যের মূল্য ঈ|ড়াইয়াছে ৪০২৮ টাকা। 
এই সমস্তের অন্য দেশের সর্বত্র জনসাধারণের 
জীবিকা নির্বাহের বায় ৩৪ গুণ বুদ্ধি 
পাইয়াছে এবং এস সকলেরই অবর্ণনীয় 
ছুঃধহুদিশা উপস্থিত হুইয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
এক্ষণে যদি এই মৃল্যকেই স্থায়ী করিতে 
চাহেন তাহা হইলে উহাতে দেশে অনর্থেযই 
চট্ট হইবে। বর্ধযান অবস্থায় গবর্ণষেণ্টের 
উচিত যে, উনারা কোন লময়ের মধ্যে 
গণ্যপ্রব্যের মূল্য কতটা হাস করিতে চাহেন 
ও শেষ পর্যন্ত এই মূল্য উহ্বারা কি হারে 
স্থায়ী কয়িতে চাহেন তাহা সুস্পঃতাষে 
ঘোষণা! করা এবং এই ঘোষপামত যাহাতে 
একমাত্র 
এইরূপ কার্ধ/পন্ধতির ফলেই জনসাধারণের 
মনে আন্ব। ফিরি! আলিতে পারে । এই 
প্রসঙে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১১৩৮ সালের 
তুলনায় বর্তমানে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্]ের 
পাইকারী মূল্য আড়াই গুপের বেশী বন্ধিত 
হয় নাই এবং উহা সত্ত্বেও উক্ত দেশে 
জনপাধারণের জীবিক! নির্বাহের বায় এই, 
লময়ের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ ঘাঞ্জ 
পাইয়াছে। ইংলণ্ডে যাহা সম্ভবপর ভার 
তাহা ফেন সম্ভবপর হইবে না তাহা বুঝ৷ 
যার না। যেতেতু--ইংলণ্ড খাত, কাচামাল 
ইত্যাদি প্রায় প্রতি ব্যাপারে যে ভাবে 
বিদেশের উপর নির্ভরশীল ভারত সেরূপ 
নির্ভরশীল নছে। 


পু 
বিদেশ হইতে চাউল আমদানী 
গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে ব্রহ্ম লরকায়ের 
শহিত তারত সরকারের এক চুক্তি হুইয়াছে। 
এই চুক্তি মূলে ব্রহ্ম সয়কায় তারতকে ১ লক্ষ 
৭০ হালায় টন চাউল প্রদান করিবেন। 
শামদেশ হইতে নীস্রই তারতে ৩০ হাজার 
টন চাউল পৌছিবে। উহা ছাড়, মিশর ও 
ইটালী হইতে আরও ২০ হাজার টন চাউল 
আনিবার কথাবার্থা চালান হইতেছে। 


আর্থিক £নিয়ার খবরাখবর. .. 


পশ্চিমব্জে মাছ ধরার জাহাজ -- 
পশ্চিমবঙ্গ লরকার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার 
অন্ত ২ খানা ট্রলার জাতীয় আহান্দ ক্রয় 
করিয়াছেন। 
" লপ্তাহ হইতে আহাদ ' ছইখান! নাছধরার 
কাজ আর্ত ৰুরিবে। 

ভারতে কলের লাঙ্গল ও ক্বষিষন্তর, 
প্রস্তত ইংলগ্ডের খ্যাতনামা হেনরী 


ফাগুন কোং লিঃ নাল্রাজে ট্রাটর ও অন্তান্ত. 


'স্কষিষন্্র প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন 
'ফরিতেছেন। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর 
‘হইতে উছাতে বিদেশ হুইতে আমদানী 
সগপ্াম সহাক্ে ট্রাটটর ও অন্তান্ত কুষিষন্ত্ 
নির্মাণ আরম্ভ হইবে। পরে এদেশে সমস্ত 
'সরজাম প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে । কোম্পানী 
এদেশে ট্রাক্টর চালনা শিক্ষা দিবার অচও 

একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন লঙ্বল্প 


করিয়াছেন। ৃঁ 
- বোম্ধাইয়ের কাপড়ের কলে 
গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে 


বোথাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে যে ধর্দঘট 
"আর্ত হইয়াছে তাহাতে গত ২১শে তারিখ 
পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশের ৬২টী কলের ৩টা কল 
ব্যতীত আর সমস্ত কলের ১ লক্ষ ১৫ হাজার 
শ্রমিক যোগদান ৰুরে। 
৭ ছাঞ্জার শ্রমিক এ সময় পর্ধ্যন্ত ধর্মঘটে 
যোগ দেয় নাই। বোম্বাইয়ের কল- 
গুলিতে প্রত্যহ ৪২ লক্ষ গজ .কাপড় তৈয়ার 
হ্য়। 


হাস পাইক্মাছে এবং কলগুলির ২] কোটি 
টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। কলগুলিতে প্রস্তুত 
-সুতা ও বস্ত্রের উপর বোধ্বাইয়ের' অন্তান্ত যে 
স্ব শিল্প নির্ভরশীল র্দ্ঘটের ফলে লেই সব 
শিল্পেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে । ' 

: খীক্প। নদীতে জাহাজ চলাচল-_ 
বিগত ১৮৫৪ সাল পৰ্য্যন্ত কলিকাতা হইতে 


২ 


আগামী নবেষর মাসের প্রথম, 


মান্র ৩টী কলের. 


ধর্মঘটের ফলে প্রথম ছয় দিনে. 
কাপড়ের উৎপাদন ২ কোটি ৪০ লক্ষ গজ ' 


ইত্যাদি গ্রহণ 


গঙ্গা নদীর উপর দিয়া সরাসরি মীরাট 


জেলার গড়মুজেশ্বর পর্য্যন্ত যাত্রী ও নাল 
লইয়া জাহাজ চলাচল হইত । কিন্তু এক্ষণে 
বক্সার উদ্ানে,.জাহা্জ যাতায়াত করিতে 
পারে না। বর্তমানে উত্তর দেশের 
গবর্ণমেপ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উহারা বসা 
হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গঞ্জ! নদীর গভীরতা 
৬ ফুট গভীর করিবেন। এই কাজ সফল 
হইলে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্ধ্যস্ত 
গঙ্গার উপর দিয়া আহাজযোগে মালপঞ্জের 


আদান প্রদান সম্ভবপর হইবে । 


ভারতে বিদ্যুৎ প্রস্বত_-ভারত 
সরকারের বিদ্যুৎ কমিশন কর্তৃক সংগৃহীত 
হিসাৰ হইতে জানা গিয়াছে যে, গত ১৯৩৯ 
সালে অবিভক্ত ভারতে যত বিহ্যুৎ উৎপন্ন 


হইত ১৯৪৯ সালে একমাত্র বিভজ্ ভারতেই 


তাছার দ্বিণ পরিযাঁণ বিদ্যা, উৎপন্ন 
হইয়াছে । ১৯৪৯ সালে তারতে যত বিদুৎ 
উৎপাদনের কারখান] ছিল তাহাতে বৎসরে 
১৫ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
প্রস্তুত হইতে পারে । এই বৎসরে ভারতে 
৪৯০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিছাৎ উৎপন্ন 
হুইয়াছে। ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত ভারতে ২৪৪ 
কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিছ্যুৎ উৎপন্ন হুয়। 
এই দৰশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের পল্লী 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও অলেক্টা 
সম্প্রসারিত হইয়াছে ।: তবে মাল্রাঞ্জ। 
মহীশূর, উত্তর প্রদেশ ও ভারতীয় পাঞ্জাবেই 
উহা অনেকট। শীমাধ্ধ1 "১ 

' রাতে ভাকঘরের ' স্ুবিধা--জম- 
সাধারণের নুবিধার্থ ভারতের বোম্বাই, দিল্লী, 


কলিকাতা ও মাক্রাজ সঙ্করের কতফগুলি. 
'পোষ্টাফিসে রবিবারসহন প্রত্যহ রাত্রি দশট। 


পর্য্যন্ত মণি অর্ডার, রেডেষ্টগী চিঠি, পার্শেল 
করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন 
সম্পর্ষিত এফটি পরিকল্পণ সম্বন্ধে বিবেচনা 
করিতেছেন। 


টাটার ইঞ্জিন কারখানা-_ভারতীয় 
রেলপথদমূহের অঙ্ক বয়লার' ও ইঞ্জিন 
তৈয়ারের* জন্ভ টাটা লোকোমোটিত 
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ নামে যে 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে 
ভারত সরকার ২ কোটি টাক! খণ দিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণ স্থির হইয়াছে 
যে, গবর্ণমেপ্ট থণ না দিয়া এই কোম্পানীর 
২ কোটি টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় 
করিবেন। শেয়ারগুলি কিউমুলেটিত হইবে 
এবং উদ্ধার জঙন্ক শতকর বাবিক ৫২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে। | 
" মযূরাক্ষী পরিকল্পনী-_মমূতরাক্ষী সেচ | 


পরিকল্পনার অন্ভ পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি 


বৎসরে ভারত সরকারের নিকট ২ ফোটা 
টাক! চাহিয়াছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঞ্জের 
সেচ মন্ত্রী এজ আযও ১ ফোটা টাক! 
চাহিয়াছেন এবং ভারত লব্বকার উহ! 
সহাছভূতির শহিত বিষেচনা করিতেছেন 
বলিয়া প্রকাশ । এই পরিফল্পনায় মোট 
১৫ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪৮-৪৯ 
লালে উহার কাজ আরম্ভ হইলেও উহা 
অনেক দুর অপ্রগর হুইয়াছে। উহ! সম্পূর্ণ 
হইলে পশ্চিমবঙ্গে খাভশস্তের' উৎপাদন 


বৎসরে ৬০ ছাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। 


মাছের পোন! সংরক্ষণ- বর্তমানে 
ষে ভাৰে মাটির ছাড়ীতে জল ভর্তি করিয়া 
মাছের পোনা এক স্থান হইতে অঙ্ত স্থানে 
স্থানান্তরিত কয়! হয় তাহাতে শতকরা ৮০টা 
পোনা মরিয়া যায়। পশ্চিমবদের মহ 


' বিভাগের টেকললজিক্যাল লেবরেটরিতে 
বর্তমানে এরূপ কাচের আধার আবিষ্কৃত 


হইয়াছে যাহাতে ২৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাছের 
পোনা রাখিলেও উদার শতকরা ৫টীর বেশী 
মারা" যায় না। এই আবিফারের ফলে 
পশ্চিমবজে মাছের চাবে ঘুষ সহায়তা হবৰে 
আশা করা যায়। 


২১৮ 


বিহারে পণকিরোধী .আইন-- 
বিহার আইন সভাতে উক্ত প্রদেশে বিবাহের 
সময়ে যৌতুক ছিসাবে ১৫০ টাকার অধিক 
টাকা বা এই পরিমাণ টাকার জিনিষপক্স 
গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া যে আইন পাশ হয় 
আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত প্রদেশে 
তাহ! বলবৎ হইবে। 

জুলাইয়ে ভারতের সামুদ্রিক 
বাণিজ্য--গত জুলাই মাসে ভারত হইতে 
সমুদ্রপথে (বিমান পথসহ ) বিদেশে ৩৭ 
কোটী টাকা মূল্যের মালপঞ্জ রপ্তানী 
হইয়াছে -এবং বিদেশ হইতে ভারতে ৩৯ 
কোটী ২৬ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে। 

পূর্ব্ববজে নূতন রেলপথ- পূর্ববঙ্গের 
দর্শনা হইতে যশোর পর্য্যন্ত একটী নুতন 
রেলপথ নির্মাণের কাছ অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে । আগামী নবেম্বর মাল হইতে 
এই লাইনে ধাত্রী ও মালপত্র চলাচল আরম্ভ 
হইবে আশ! করা যাইভেছে। 

-ক্ুবলের' মুল্য বৃদ্ধি-_এতদিল পর্য্যন্ত 
কষবিয়ার ৫'৩০ রুবল আমেরিকার এক 
ডলারের সমান ছিল। গত ১লা মার্চ 
তারিখ হইতে রুধিয়ার-৪ প্রবল আমেরিকার 
এক ভলাপের সমান বলিয়া ধার্ধা করা 
হইয়াছে | অর্থাৎ ডলারের তুলনায় রবলের 
মুল্য 'শতকরা ৩২৫০ ভাগ বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে । 


নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের যে পূর্ণ অধিবেশন 
ৰলিৰে ইতিপূর্বে তাঁহার তারিখ ১২ই ও 
১৩ই সেপ্টেম্বর নির্ধারিত হইয়াছিল। উচ! 


পরিবর্তন করিয়া বর্তমানে শ্বির ছইয়াছে যে, , 


২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেসের 
অধিবেশন বপিবে । 

ভারতে চিনি উৎপাদন--তারতীয় 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে খানডমন্্রী 
জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৯-৫০ সালে ভাতে 
৩৬ লক্ষ ৪১ ছাজার একর --পূর্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় ৪ ত1গু কম জমিতে ইচ্ষুর চাঁষ হর । 


কংগ্রেসের অধিবেশন-_লাসিকে , 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫০ 





১৯৪৮-৪৯ লালে ৰে স্থলে ভারতের চিনির 
ফলসমূছে ১০ লক্ষ ৮ হাজার'টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪৯-৫* সালে ৯ লক্ষ 
৮০ হাজার টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হয় নাই। 
তিনি আরও বলেন যে, ভারতে যে ইচ্ছু 
উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী 


ইক্ষু চিনির কলগুলি পায় 'না। তবিষ্যতে 


ফলগুলি যাহাতে বেশী ইক্ষু পার তৎপক্ষে 
ব্যবস্থা করা হুইবে। 

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসার উন্নতি 
গত ১৯৪০ সালে অবিত্তক্ত তারতে তালিকা- 


ভুক্ত ব্যাঙ্কগুপির ১৩৫১টী এবং তালিকা 


বহির্ভ,ত যে সব ব্যাক্কের আদায়ী মূলধন ও 
মজুদ তহবিল ৫০ হাতার টাকার কম 
সেই সব ব্যাঙ্কের ৮১৯টী শাখা ছিল। 
৯৯৪৮ সালে একমাত্র বিতদ্ত তারতেই 
এই ধরণের শাখার সংখ্যা দাড়ায় 
যথাক্রমে ২৯১৩ ও ১৫৩১। এই বৎসরে 
ভারতে যে সৰ তালিকা বহির্ভত ব্যান্কের 
আদায় মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাপ 
৫০ হাজার টাকার কম সেই সব ব্যাক্ষের 
শাখার সংধ্য! হিল ২৩৬ । 

জগতের বাণিজ্যের পরিমাণ-গত 
১৯২৮ লালে সমগ্র জগতের বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে মোট ৬৯৩১ কোটী ১০ লক্ষ 
ডলার মূলোর মালপন্জের আদান প্রদান হয়। 
১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দীড়ায়- ৪৭৪০ 
কোটি ১০ লক্ষ ডলার ।' ১৯৪৮ পালে উহা 


ধৃদ্ধি পাইয়া ১১৯৩৮ কোটী ডলারে পরিণত 


হর। ১৯৪৯ লালে এই বাঁণিছ্যের প্জিমাণ 
ছ্ড়াইয়াছে.১১৮৮৮ কোটী ৫০ লক্ষ ভলার। 


. এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৮ সালের তুলনায় 


বর্তমানে পপ্যত্রবের মুল্য তিন গুপেরও অধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই ১৯৪৯ সালে জগতের 


হাণিজা যদিও ১৯২৮ লালের তুলনায় নূল্যের 


দিফ দিয়া তিন গুণ বুদ্ধি পাইয়াছে তাহ! 
হইলেও বলা যায় যে, বিগত ২৩ বৎসর 


, কালের মধ্যে জগতের বাণিজের. পরিমাণ 


কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৯ সালে 
পৃথিবীর যে সব দেশের সবচেয়ে বেশী টাকার 


বাণিজ্য হইয়াছে তাহার হিসাব--আমেরিফ?র 
যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৫ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার, ইংলণ্ড 
১৫২৭ কোটী ৭* লক্ষ ডলার, ক্যানাডা ৬০৬ 
কোটা ২০ লক্ষ ডলার, ফ্রান্স ৫৯৮ কোটী 
৬০ লক্ষ ডলার, বেলজিয়াম ৩৫২ কোটী ৮০ 
লক্ষ ডলার, জার্ানী ৩৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ 
ডলার, অষ্ট্রেলিয়া ৩২৯ কোটী ৯০ লক্ষ ডলার, 
ছলা ও ৩১৩ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার, তারত 
২৯২ কোটী ৫৯ লক্ষ ডলার, ইটালী ২৫৯ 
কোটী ২০ লক্ষ ডলার, সুইডেন ২৩০ কোটী 
২০ লক্ষ ডলার | 
নোবেল পুরক্কার--বিগত ১৯০১ সাল 
হইতে এই পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
মনীবিগণকে পদার্ঘবিদ্ভায় জন্তু ৫৩ আন, 
রসায়নশাস্ত্রের অন্ত ৪৮ জন, শারীরবিষ্তা ও 
চিকিৎসাশাহোের অন্ত ৫৬ জন, সাহিত্যের 
জপন্ত ৪৩ জন ও শাস্তির জগ্ভ ৪৩ জনকে 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে । মোট 
এই ২৪৩টি পুরস্কারেব মধ্যে বিভিন্ন দেশের 
মনীষিগণ কর্তৃক প্রাপ্য পুরস্কারের হিসাৰ 
এইরূপ---জার্শ্মানী ৫৭, আযেরিকার যুক্তরা 
৪১, ইংলও ২৯, ফ্রান্স ২৮, সুইডেন ১, 
হুইজারদ্যা্ড ১২, দেনমার্ক ১১, ইটালী 
হল্যাণড প্রত্যেকে ৭, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রেলিয়া 
প্রত্যেকে ৬, নরওয়ে €, রুশিয়া ও স্পেন 
প্রতোকে ৩, ফিনল্যা্ড ভারত ও পোলাও 
প্রত্যেকে ২, আজ্জির্টিন। চিলী হাঙ্গেরী 
আয়র্ল্যাণ্ড জাপান ও পর্তগাল প্রত্যেকে ১। 
ইংলগ্ডের বিদেশী খণ-_বৃটিশ 

গবর্ণষেশ্টের অর্থনীতিক বিভাগের একটি 
বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৯৫০ সালের ৩১শে 
মার্চ তারিখে বিদেশের নিকট ইংলগ্ডের 
* গুণের পরিমাণ ছিল ২৪৫ কোট ৬৫ লক্ষ 
পাউও। উদ্ধার মধ্যে আযেরিকার যুক্ত 
রাষ্ট্রে নিকট খাপের পক্চিমাণ ৪৭৭ কোটি 
৪৭ লক্ষ ডলার এবং কানাডার লিফট খণের 
পরিমাণ ১৪৪ কোটি ৭১ লক্ষ ডলায়। অন্ভান্ত 
দেশের নিকট ইংপণ্ডের খপের পরিমাণ 
এইরূপ--ফেলিয়াম ২১ লক্ষ পাউওড, 
পর্ত,গাল ৮ কোটি হ৩ লক্ষ পাউণ্ড । 


বদনে আগ, ১৯৫০] 


শশী 


. এআর্থিক জগৎ 


EME ২৯, 





যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি--গত 
৩০ বংলরের প্রথমার্ছে 'যাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কবিক্ষেত্রে উৎপাদন যাহা ছিল- যুদ্ধের 
সময়কার শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির অভাৰ সত্বেও 
দিতীয়ার্দে-উছার পরিমাপ তুই গুণ বাড়িয়া 
পিয়াছে। কুষিকার্ধ্যে যন্ত্রপাতি ব্যাপক 


প্রয়োগ, সার ব্যবহার -বৃদ্ধি। . বদলী শল্ত, , 


উৎপাদন ও জমী সংরক্ষণ, উন্নত ধরণের বীজ 
ব্যবহার, পশ্তপ্রালনে উন্নতি বিধান, কীটপতঙ্গ 
নিযারণে অধিকতর সাফগ্য প্রভৃতি. উক্ত 


উৎপাদন বৃদ্ধির মুল কারণ।- উল্লিখিত . 
কারণগুলির . মধ্যে : কমিকাধ্যে, যন্ত্রপাতির . 


ব্যাপক গ্রয়োগই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
১৯২০ সালে ব্যবদ্ধত ডট্রাকটরের সংখ্য! 
“ছিল ২1" লক্ষ, সেখানে বর্তমানে ব্যবহার 
‘হইতেছে ৩৫ লক্ষ | i 

আমেরিকার নূতন বাঁধ--সম্প্রতি 


'ক্যালিফোনিয়ায় স্তাক্তামেণ্টো নদীর উপর '' 


শান্তা বাধ নির্দ্দাণের কার্য্য সম্পূর্ণ হুইয়াছে। 
.শস্তাবাধ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাধ । 
'মাককিন যুক্তরাষ্রের গ্র্যাকুলী বাধই কেবল, 
অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর । উহা 

্াণে ১২ ৰৎসয় লাগিয়াছে, উহাতে ব্যয় 
পড়িয়াছে ৯৪ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার । বাধটি 
৬০২ ফুট উচু-উা 88১৩০০০ * এফর-ফুট 
জল ধরিয়া রাখিতে পারে । ১৫ ফিট ৰ্যাল 
বিশিষ্ট ৫টি কপাট ফলের মধ্য দিয়া, অল 


বাহির হইয়া খাকে। উহা ছাড়া প্রয়োজন. 


অত অতিরিক্ত অল বাছির-করিদাঃও বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে। ব্যাপক ব্যবস্থায় সাহায্যে 
বধের লাহাধ্যে আটক জলে ৫০* মাইল 
 ন্ুরধর্তা স্থানের সেচকার্ধ্যেও জল সয়বয়াহ 
করা যায়। বাঁধের ৭৫০৯০ কিলোওযাট ] 
শিহ্যৎ উৎপাদনক্ষম হট জেনারেটর যনে 
যে বিপুল পরিহ্গাপ বৈছাতিক শক্তি উৎপন্ন 
য় তাছা বিস্তীর্ণ এলাকায় বিভ্াৎ সরবরাছ- 
“করিয়া থাফে। একমাত্র বৈচ্যতিফ শক্তি 
বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাছা 
হইতে বাধ নির্মাণের সমুদ্র অর্থ পরিশোধ 
হইয়া যাইবে। সমগ্র পরিকল্পনা! কাধ্যকরী 


ই হি টুর 7 
হইলে মধ্য ক্যালিফোণিয়া উপত্যকার প্রায় 
২*. লক্ষ. একর জনীতে জলসেচ: করা 


যাইবে।  - 


জগতে জাহাজ নির্ম্মাণ--লয়েডসের ' 
রেজিষ্টার মতে গত ৩১শে মার্চ তারিখে 


সমগ্র জগতের ভাহাদ নিৰ্ম্মাণ কারখানায় 
মোট ৪৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৭৪ টনের বাণিজ্য 
জাহাঙ্গ নির্মাণের কাজ চলিতেছিল। উহার 


শ্রী, ফারখাঁনীতেই যে একটি ক্যানটানের বাবস্থা থাকা প্রযোনন একথা? 

শরপতি দাই স্বীকার কবেন। কিন্ত, ক্যানটীন সন্ধে ভালো জানাশৌন! লোক সংগ্রহ 
সব সময়ে সবার পঞ্চে সন্তব হে ওঠে না । খাত নির্বাচন ক্যানটীনের একটা মন্ত বড় সমস্তা। খানা 
অ সা হলেই চলবে না, টির পি দিক থেকেও সেটা মলি হও চাই । গেষ্ট বি টী যোও এ সে ্ 


মধ্যে বিভিন্ন দেশের নির্দাণের? পরিমাণ এই 
রূপ--ইংলও ৯৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টম, ফ্রান্দ 
৪ লক্ষ এ৩ হাজার টন, আমেরিকার যুক্ত 
৪ লক্ষ ৪১ হাঁজার টন, জাপান ৩ লক্ষ ৯০ 
ছাজার টন, হল্যাও ৩ লক্ষ ১৪ হাজার 'টন; 
সুইডেন ৩ লক্ষ, ১০ হাজার টম, ইটালী ২ 
লক্ষ ৬৪ হাজার টন, দেন্ার্ক ১ লক্ষ ২৮ - 
হাজার টন, স্পেন ১ লক্ষ ১৪ হাজার টন | 





রি অর্জন করেছেন এবং তীবা বিনামূল্যে আপনাকে ক্যানটীন সন্ধে তদের 
| সমত দিযে নাহাব্য কত সব সমস গর্ত আছেন। পর্ব ক্যাটানে চা অপরিহা। চা তৈরি খুটিনাট বং / 


চা পরিযেশনের আতুনিকতম পন্থা সঘ্ধে কোনো কিছু জানতে হলেও 
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োর্ডই আপনাকে নি পৰামর্শ দিতে পাঁযেন। ও | 

“দা সা, ক্যান্টীন পক্চিলিনার় ৃ ২০৩ 
a | [য় ফোঁশব ফ্াসটীন স্থাপন এবং পরিটালিশ জে 
, প্রধং জানাশোনী কর্মী নিয়োগ থেকে শুষ্ক করে শতক তথ্য সম্ঘলিত পুত্তিক! বিনা? 
১১ গদ্যে শি্-প্রঞ্জামের খালিকমের মণ 
শোয় ক্যানটীনের আসবাবপর খন্ড কোনটি |. বিতরণ কর্ম হর ॥ ওারাযাদ 
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[ ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫ 





যুক্তরাষ্ট্রে নূতন গৃহাদি নির্দাণ-_ 
বান শ্রম-বিতাগের একটি সংঃখাদে প্রকাশ, 
১৯৫০ সালের প্রথম ছয় মাসে যাঞ্চিন 
ুক্তরাষ্ট্রে যত অকৃষি ৰাসত'বন নির্ধাণ সুরু 
করা হয় যে কোনও বৎসরের হয় মাসের 
ভুলনার তাহ! অধিক । প্রাথমিক হিসাৰে 
উহার সংখ্যা আনুমানিক ৬,৮৭,০০০ হইবে 
বলির! মনে কর! হইতেছে । ১৯৪৯ সালের 
প্রথম ভয় মাসের তুলনায় এ সংখ্যা শতকরা 
৫৩ তাগ অধিক। হিসাবে আরও দেখা যায় 
যে, এক জুন মাসে ৯৪২,০৯* নূতন বাড়ী 
নির্মাণ সুরু হয়। অন্ত কোন মাসে এত 
অধিক গৃহ নির্দাণ আরম্ভ হয় নাই। একক 
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ বর্তমানে অধিক 
সংখ্যার নির্দ্িত হইতেছে। -মাকিনবার্ভা 

আটলাণ্টিকের উপর দিয়! বিমান 
সার্ভিল--বৃটীশ ওতারসিজ এয়ারওয়েজ 
কোম্পানী নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত 
একটি বিমান সাণিস খুলিতে সম্বল 
করিয়াছেন। উক্ত ছুই স্থানের দুরত্ব ৩৪০০ 
মাইল। বি্যানপোতগুলি যাত্রী ও মাল 
লইর! আটলান্টিকের উপর দিয়া কোথায়ও 
না থামিয়। নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে পৌছিবে। 
আপাততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া বিমান” 
পোতগুলি যাতায়াত করিবে । 

জাপানে বজ্র শিক্পের সম্প্রসারণ 
বিগত বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হইবায় পূর্বে জাপানে 
১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকুতে কার্পাস সুতা 
প্রস্তুত হইত | বুদ্ধের পরে আমেরিকান 
কর্তৃপক্ষ উক্ত দেশে উর্ধে ৪০ লক্ষ টাকুতে 
সুত! কাটার অনুমতি দেন। বর্তমানে উহার! 
এই নিষেধবিধি প্রত্যাহার করিয়াছেন। 

জাতীয়করণেন্ন সাফল্য - ইংলণ্ডে গত 
৩ বৎসরকাঁল হইল কয়ল! শিল্পকে সরকারী 
সম্পত্তি হিসাবে সরকারী পরিচালনাধীনে 
আনা হইয়াছে | ১৯৪৯ লালে-_ অর্থাৎ 
জাতীয়করণের তৃতীয় বৎসরে উক্ত দেশের 
কয়লার খনিগুলি হইতে ২০ কোটী ২৭ লক্ষ 
টন করল! উত্তোলিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে 
আর কখনও ইংলণ্ডের কয়লার খনিগুলি 


হইতে এত অধিক পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত 
হয় নাই। এই বুৎসরে ইংলও হইতে 
অধিকতর পরিমাণে (১ কোটি ৯ লক্ষ টন) 
কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, কয়লা 
উত্তোলনের খরচা হাস পাইয়াছে এবং সমস্ত 
খনি হইতে গবর্ণমেপ্টের মোট ৯৫ লক্ষ 
পাউণ্ড লাভ হুইয়াছে। উক্ত বৎসরে খনি- 
গুলিতে হূর্ঘটনার সংখ্যাও হাস পাইয়াছে। 
জগতে সংবাদ আদান প্রদানের 
ব্যবস্থা--সপ্সিলিত রাষট্রঙ্ৰ হইতে জগতের 
সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
প্রকাশিত একটি বিবরণে প্রকাশ, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্রের প্রতি এক হাজার 
লোকের মধ্যে ৫৬৬টি এবং ইংলণ্ডে ২২৭টি 
বেতার প্রাহক যন্ত্র রহিয়াছে। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের যতে বর্তমানে সমগ্র জগতে 
দৈমিক সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্য। ২১ কোটি 
৯০ লক্ষ । সমগ্র জগতে বর্তমানে বেতার 
গ্রাহক যন্ত্রের সংখা! ১৬ কোটি এবং পিনেমা- 
হলের আসনের সংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। 
বর্তমানে আমেরিকাতে বৎসরে ৪৩২টি, 
ভারতে ২৫০টি, ভ্রাপানে ১২৩টি, ফ্রান্সে 
১০ডটি, মেক্সিকোতে ৮৪টি এবং ইংলণ্ডে 
৭১টি সিনেমা প্রস্তুত হয়। রুবিয়াতে ৭০টি 
ভাবার সংবাদপত্র ও. পুস্তক প্রকাশিত হয়। 
মুষিক ধ্বংসের নৃতন বিষ 
£ছ্রেটসম্যান” পত্রে ভি জে গুপ্ত নামে জনৈক 
তদ্রলোক এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, মুষিক 
ধ্বংসের অন্ত সম্প্রতি জানটু (ANT'U— 
আলফা নেপখিল থিউরিয়া) নামে একটি বিষ 
আৰিষ্কৃত হইয়াছে । মশা ছারপোকা লব্বন্ধে 
ডি ভি টি ফেরুপ কার্যকরী আনটু নাকি মৃবিক 
ধ্বংসে সেইদ্প কাধ্যকরী। এই জিনিবটি 
যৃষিকগণ আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকে এবং 
উদ! মহ্ুঘ্যু শরীরের পক্ষে কোন ক্ষতিকর নছে। 
যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান--মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মৌট ২ লক্ষ ৪০ হাজার 
শিল্প কারখানা! আছে। উচ্ছার মধ্যে মাত্র 
৫০৪টী কারখানাতে আড়াই হাজারের 
অধিক লোক কাজ করে। 


| পুস্তক-পরি চয় 
বর্ষ দীপিতা 

আমর! ১-লি, লাইম হ্রীট, কলিকাতা ১৫ 
হইতে প্রকাশিত প্রীনেপালশঙ্কর সরকার 
কর্তৃক প্রণীত ১৩৫৭ সালের বর্ষ দীপিতা, 
নামক বাঙ্গলা ইয়ার বুকখনি! পাইয়া অত্যন্ত 
আনন্দিত হুইলাম। ইংরাজী ইয়ার বুকের 
অমুসরপে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজী ইয়ার 
বুক সমূহে প্রকাশিত বিবরণ অবলম্বনে রচিত 
সচরাচর যে সব ইয়ার বুক বাহির হয় 
উহ! সেই ধরণের নহে। বর্ষ দীপিতাতে 
প্রাচীন ভায়তীয় সংঙ্কতির পরিচয়, 
জ্যোতির্বিস্। সংক্রান্ত তথ্য, তারতের 
কলাকপ্ি প্রভৃতি এমন অনেকগুলি মৌলিক 
অধ্যায় রহিয়াছে যাহা সত্য সত্যই বাঙ্গালী 
পাঠকদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করিবে। 
এই ইয়ার বুকখানাতে সাধারণতঃ ইয়ার 
বুকে যে লমস্ভ বিষয় তথ্যাদি মুদ্রিত হয় 
তাহাও খুব নিভূলিভাবে মুদ্রিত হইয়াছে? 
বর্ষ দীপিতার তাবাও অনবস্ধ। মোটের 
উপর বাজলা ভাষায় যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গমুন্দর- 
একখানা বর্ষপত্রী প্রকাশিত হইতে প 
তাহ! আমাদের ধারণা ছিল না। এক্স! 
বর্ষপঞ্জীর সম্পদকে আমরা অতিনন্দন 
জ্ঞাপন করিতেছি। উহার মূল্য ৩০ টাকা 
যাআ। প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের এই 
ধরণের একখানা বর্ষপঞ্জী ঘরে রাখা উচিত। 


ইউরোপে নৃতন মুদ্রা প্রবর্তন 
পশ্চিম ইউরোপের যে সমস্ত দেশ এখনও 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাবাধীন- 
রহিয়াছে সেই শৰ দেশের বর্তমান প্রচলিত 
মুদ্রা বাতিল করিয়া তাহার স্থলে একটি মুদ্রা 
* প্রচলনের অন্ত বর্তমানে একটা কথা, 
চলিতেছে । এই মুদ্রার অঙ্ক ৫০০ কোটি. 
টাকার সমমূল্যের স্বর্ণ লইয়া একটি ইউরোপীয়, 
ব্যাঙ্ক গঠন করা হইবে । নূতন মুদ্রার শ্বর্ণমূল্য 


হইবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের 
অনুরূপ এবং উদার নামাকরণ হুইবে, 
ইউরোপীয় ভলার। 
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' ত্ৰয়োদশ বর্ষ | Monday; 4th September, 1950. সোমবার, ১৮ই ভাদ, ১৩৫৭ 1 ১৯শ সংখ্য! 








বস্ত্র শিল্পের সঙ্কট 


তারতের জনসাধারণের প্রয়োজন 
মিটাইবার অস্ত এবং বিদেশে অধিক পরিমাণ 
বন্ত রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের 
জভ এদেশে বসন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া 
একান্ত প্রয়োজন । কিন্ত নানা আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলার জঙ্জ এদেশে - বস্ত্র উৎপাদন 


বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে. তাহা বরং ক্রমেই হাল, 


পাইতেছে। গত ১৯৪৯ সালে ভরামুয়ারী 
হইতে ভূন পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে ১৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ 
গজ কাপড় ও ৭০ কোটি ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড 
সুতা উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৫০ সালের 
পরোক্ত ছয়মাসে নালাতাবে কলের কাজ 

[হত হওয়ায় বহ্থোর উৎপাদন উহার তুলনায় 
হাল পাইয়াছে। সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে 
জানা যায়, ১৯৫০ সালের জানুয়ারী হইতে 
ভুন পর্যন্ত ছয় মাসে ধলসমূছে ১৯১ কোটি 
২ লক্ষ গঞ্জ বন্ধ ও ৬০ কোটি ৫৪ লক্ষ পাউও 
হুতা প্রস্তুত হইয়াছে। আনিকার ছুঙ্দিনে 
বম ও হুতার উৎপাদন এইভাবে কিয়া 
বাওয়া খুবই, পরিতাপের বিষয়। কিন্ত 
সম্প্রতি যে নৃতন বিশৃঙ্খলার সুচনা হইয়াছে 


"তাহাতে উৎপাদনের ছার ও স্তরে বজায়, 


' থাকাও অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছে। গত 
১৪ই আগষ্ট হইতে ৰোঘ্বাইয়ের কাপড়ের 
' কলের শ্রযিকেরা ধর্স্ঘট সুরু করিয়াছে। 
- লমাঞ্তঙ্ত্রী দলের আহ্বানে ওঁ ধর্ম্মঘটে 
প্রথমে বোদাইয়ের কাপড়ের ফলের 
শ্রমিকদের মধ্যে ৩৫ হাজার জন যোগদান 
-করিয়াছিল। পরে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্য! 


বাড়িতে বাড়িতে আজ ছুই লক্ষের উপ্র 

ঈাড়াইয়াছে। বোঘাইয়ের ৬২টি কাপড়ের 
কলের মধ্যে এক্ষণে ৫৬টি মিলেই শুধু কাজ 
চলিতেছে। “অন্ত সবগুলি একেবারে অচল 
হইয়াছে। যোহা ইয়ে ৬২টি কাপড়ের কলে 
প্রতিদিন গড়ে ৪০ লক্ষ গল্প কাপড় প্রস্তুত 
হুইত। এদেশে সমস্ত কাপড়ের কলে যে বন্ত 
উৎপন্ন হর উহা তাঁহার এক-তৃতীয়াংশেরও 










বিষিয়-সুচী 

বিষয় - . ৷ পৃষ্টা ' 
বস্তু শিল্পের সঙ্কট : ', ২২১-২২৩ 
নিম্নতম কষি-ম্ুরীর সমন্তা ২২৩-২২৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ. ১ ২২৫-২২৭ 
নানাঁকথ। ২২৭-২২৯ 
আিক ছুনিয়ার খবরাধধর ২৩০-২৩২ 
বাজারের হালচাল ৩য় কভার 


বেশী। এই অবস্থায় বোঘাইয়ের কাপড়ের 
কলগুলির কাজ ধর্মঘটের জন্ত আরও 


কিছুকাল বন্ধ থাকিলে তাহার ফল যে দেশের 





উপর কিরূপ নিদারুণ হইয়া দড়াইবে তাহা 


সহজেই অচুমেয়। কাপড়ের কলেপপ বালিকরা 
জোট করিয়| ও "নানা অতাব অসুবিধার 


* দোহাই দিয়া গত বৎসরের মধ্যতাগ হইতে 


কতকগুলি কাপড়ের কল বন্ধ রাখিয়া- 
ছিলেদ। এক্ষণে শ্রমিক ধর্মঘটের অন্ধ নুতন 


করিয়া. অনেকগুলি কলের কাত অচল. 
হইয়াছে |. ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে - নাকচ করিয়া দেন। 


গবর্ণষেপ্টের সব কিছু আশ্বাস ও তোড়জোড় 





বন শিল্পের শ্ৰ্ত্রে নিতান্ত প্রহসনে পরিপত 
হইতে চলিয়াছে। 

গত বৎসর খোদ্বাইয়ের কাপড়ের কলের 
শ্রমিকরা ৪ কোটি টাকা ধোনাঁপ পাইয়া 
ছিল। এবার কাপড়ের কলের মালিকদের 


নিকট হইতে স্ইরূপ বোনাপ আদায়ের 


অন্ুবিধা ঘটায় তাহাতেই ধর্মঘটের কারণ 
সৃষ্ট ছইয়াছে। এ বৎসর 'কাপড়ের ফলের 


লাতের পরিমাণ -হাস পাইয়াছে। শিল্পা, 
বিরোধ মীমাংসার অন্ত যে. ট্রাইবুনেল- 


বসিয়াছিল তাহারা বোদ্বাইয়ের কাপড়ের 
কলের অপেক্ষান্কত কম মুনাফার কথা 
বিবেচনা করিয়া এবার শ্রমিকদিগকে ২ 
কোটি টাকার মত বোনাস দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কাপড়ের কলের 
মালিকরা সে হারে বোনাস দিতে অশ্বীকৃত 
হওয়ায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের শহিত 
তাহাদের বিরোধ সুষ্টি হয়। হ কোটি 


টাকা ষোনানের মধ্যে গত ১৪ই আগষ্ট 


প্রথম দফায় ১ কোটি: টাকা শ্রমিকদিগকে 
প্রদান করার কথা ছিল। 'বোধাই কল 
মালিক . সমিতি এই ১ কোটি টাক! 
প্রদানের সময় পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কে 


ৰোদ্বাই ইণ্ডাধ্রীয়াল কোর্টের .নিকট এক. 


আবেদন ফর্গেন। অপর দিকে বোনাস 


প্রদানের সমন্ত দায় ও দায়িত্ব পুনবিবেচনার 


জঙ্ভ তাহারা শিল্পধিরোধ সম্পর্কিত 
ফেন্দীর এপেলেট ট্রাইবুলেলের নিফট 
আপীল করেন। বোষাই ইণ্ডাধীয়াল কোর্ট 
বোনাস প্রদানের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া 
সম্পর্কে বোদ্বাই কল মালিক সমিতির দাবী 
ভারত গবর্ণমেন্ট 
তখন বোনাস সম্প্চিত সমস্ত বিরোধ 


[ 
/ 
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মীমাংসার ছন্তু তাড়াতাড়ি করিয়া বিচার- 
পতি জে এন মন্তুমদারের সভাপতিত্বে একটি 
এপেলেট ট্রাইবুনেল গঠন করেন। এ 
ট্রাইবুদেল লমস্ত বিষয় এখনও বিচার 
বিবেচনার সময় পান লাই। তবে আসর ধর্মঘট 
বন্ধ করার জন্য তাহারা আপাততঃ কাপড়ের 
কলের অজিত লাভের এএক-াদশংশ 
গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে শ্রমিকদিগকে 
বোনাস হিসাবে প্রদান করার নির্দেশ দেন। 
দেয় বোনাসের মোট পরিমাপ পরে স্থির 
হইবে বলিয়া তীছারা জানান। মোট 
পরিমাণ যাহ! স্থির হইবে অগ্রিম হিসাবে 
প্রদত্ত টাকা তাহার বেশী হইলে লে টাকা 
শ্রমিকদের মজুরী হইতে পরে কাটিয়া লওয়! 
হইবে বলিয়। ট্রাইবুনেল ঘোষণা করেন। 
বোম্বাইয়ে রায় মিল মজুর সক্ব নাষে 
ইণ্ডিয়ান ভ্ভাশনেল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অন্তর্ভ ভু যে ইউনিয়ন রহিয়াছে তাহাদের 
সহিত ও বোহাই কল মালিক সমিতির 
সহিত 'আলোচনা করিয়৷ আপোষ 
রফা হিসাবেই উপরোক্ত সর্ত স্থিরীকৃত 
হয়। ১৪ই আগষ্ট উপরোজ হারে 
অগ্রিম বোনাস পাইয়া! রাহী মিল মজনুর 
সজ্বের শ্রধিকর কাপড়ের কলের কাজ 
চালাইতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সমাজ- 
তন্ত্রী দল কর্তৃক পরিচালিত বোথাইয়ের 
মিল মজছুর সভা! এ আপোষরফা মানিয়া 
লইতে রাজী হন নাই। তাহারা ঘোষণা 
করেন যে, যে হারে বোনাস প্রদানের রফা 
হইয়াছে তাহা কাপড়ের কলের লাভের 
তুলনায় ও শ্রমিকদের প্রয়োজনের তুলনায় 
হ্বল্প। শ্রমিকরা রীতিমত কাপড়ের কলে 
কজে করে ইহা যদি মালিকরা 
চান তবে তাহাদিগকে তিল মাপের 
মাহিয়ানায় সমপরিমাণ বোনাস দিতে 
হইবে । অধিকত্ত মিল মন্ঞছুর সতার দাবী 
হইতেছে এই যে, তাহারাই বোম্বাইয়ের মিল 
শ্রমিকদের সত্যকার প্রতিনিধিমূলক 
প্রতিষ্ঠান। বোনাস সম্পর্কে ও অন্যান 
বিষয়ে গবর্ণমেন্ট বা ট্রাইবুলেলকে কোন 


আর্থিক জগৎ 


আপোধর্ফা করিতে হইলে রা্রীয় মিল 
মজছুর সজ্যের সহিত সে রফা না করিয়া 
তাহা মিল মজছুয় সর্ভীর সহিতই করিতে 
হইবে। সমাঅতত্রী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত 
মিল মঞ্জুর সভার ও সব দাবীদাওয়া 
স্বীকৃত না হওয়ায় গত ১৪ই আগষ্ট হইতে 
তাহার! বোঘাইয়ের কাপড়ের কলসমূহে 
ধর্মঘট সুরু করিয়াছেন। 

সমাজতয্ত্রী দল তথা বোদ্বাই মিল মুর 
সঙ আইনগত বিচার বিবেচনা ও কেজীয় 
এপেলেট ট্রাইবুনেলেয় রায়ের তোয়াক! 
না করিয়া যেভাবে নিজেদের ম্বিধা 
অমুযাচী তিল মালের মাহিয়ানার সমপরিমাণ 
বোনাস দাবী করিয়াছেন তাহা আমাদের 
দিকট অশোভন বাড়াধাড়ি বলিয়াই মনে 
হুইয়াছে। শ্রমিক পক্ষই হউক বা মালিক পক্ষই 
হউক সরকারী আইনের বিধিব্যবস্থা অমান্ত 
করিয়া একতরফা ভাবে কোন সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ ও কার্ধ্যকরী করিবার ভ্াধা অধিকার 
তাহাদের নাই। বোদ্বাইয়ের কল মালিকরা 
পূৰ্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোনাল প্রদানে 
আগ্রহাঘিত না হইলেও তাঁহারা এ 
বিষয়ে এপেলেট ট্রাইবুনেলের রায় গ্রহণের 
পক্ষপাতী । সেদিক দিয়া উহার] আইনগত 


পদ্ধতিই অঙ্গরণ করিতে প্রস্তুত 
বল! চলে। কিন্ত মিল মদ্রছুর সভা 
ট্রাইবুনেলের আপোষরফা না মানিয়া 


স্বেস্থাচারীতাবে কাপড়ের কলসযূছে ধর্মঘট 
বাধাইয়া বসিয়াছেন। ইহা অসঙ্গত ও 
বে-আইনী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় 
না। তবে রাহীয় মঅছুর সঙ্ষের তুলনায় 
মিল মঅছুর সতা যে নিজেদের বোদ্বাই 
কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অধিকতর 
প্রতিনিবিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী 
করিতে পারেন তাছা উছাদের আহত ধর্ম- 
ঘটের ক্রমিক ব্যাপকতা হইতেই প্রমাণিত 
হইয়াছে। রাষ্রীয় মজনুর সঙ্ঘ ধর্মঘট না 
করিবার জন্ত শ্রমিকদের উপদেশ 
দিয়ান্ধিলেন। কিন্ত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক 
তাছাদের নির্দেশ অমাপ্ত করিয়। মিল মডহুর 


[ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 


সভার আহ্বানে ধর্মঘট করিয়াছে এবং 
এখনও সে সন্বল্প অটুট রছিয়াছে। এই 
অবস্থায় ইণ্ডিয়ান ভাশনেল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে অকারণ গীতি ও অনুরাগ প্রদর্শনের 
গরজ না দেখাইয়! সমাজতন্্রী দলের নেতৃত্বে 
পরিচালিত বোষ্বাইয়ের মিল মজছুর সভাকে 
স্বীকার ধরিয়া নেওয়া! এবং বোনাস সম্পর্কে 
ও অন্ত লব বিষয়ে তাহাদের দাবীদাওয়া 
যথাশভব বিচার করিয়া দেখা গবর্ণমেণ্টের 
অবশ্য কর্তব্য। 

সবাজতত্্রী দল তথ! দিল মজছুর সভা 
এপেলেট ট্রাইবুলেলের বিচার বিবেচনা ও 
তাহাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করিয়া 
যেতাবে ধর্দঘট ঘোষণা করিয়াছেন তাহা যে 
অশোভন ও বেআইনী সে কথা আমরা 
উপক্ে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্বেও 
একথা বলিতে বাধা নাই যে, উহাদের 
আহ্বানে যেতাবে বোদাইয়ের বিপুল সংখ্যক 
কাপড়ের কলের শ্রমিক ২৩ দিন যাবৎ অটুট 
সম্বল্প নিয়া ধর্দঘট চালাইতেছে তাহাতে 
মিলমালিকদের বিরুদ্ধে ও সরকারী দায় 
বিচার সম্পর্কে মজুরের যথেষ্ট বিক্ষোত ও 
অভিযোগ রহিয়াছে বপিয়াই বুঝা যায়? 
ৰোনাসের পরিমাণ সম্পর্কে আঙ্জিকার দাবী 
কতদুর সঙ্গত গেবিযয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের শিল্প সম্মেলনে 
শিল্প বিরোধ মীমাংসার অন্ত কলকারখানার 
লাতে শ্রমিকের ভাব্য অংশ স্বীকার করিয়া 
লওয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার 
পর তারত গবণমেণ্ট তাহা কার্যকরী করা 
সম্পর্কে কথা দিয়াও গত পৌনে তিন বৎসরে 
প্র বিষয়ে ফোন হুব্যবস্থ। অবলম্বন করেন 
মাই। ইহা আমর! নিতান্ত ছুঃখের সহিতই 
ল্য করিয়া আসিতেছি। কলকারথানার 
লাভের কত অংশ শ্রমিকদের ভিতর বর্টিত 
হইবে তাহা পাকাপাকিভাবে স্থির করিয়া 
সে বিষয়ে একটি আইন বলবৎ কর! 
হইলে বোলাস সম্পর্কে মালিক-শ্রমিকের 
মনোমালিভ ও বিবাদ-বিসমাদ স্থায়ীতাবে 


৪ঠ! সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 
নিটামোর সুবিধা হইতে পারে। শিল্প পণ্য 


উৎপাদনে শ্রমিকের আন্তরিক সহযোগিতা 


আদায়েরও সুরাহা হইতে পারে। ধর্গঘট- 
জনিত বিশৃঙ্খলা ও তদ্দরুণ অবাঞ্ছিত, ক্ষতি 
বন্ধ করিয়া! যদি ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে 


আর্থিক জগৎ 


পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির গতি নিশ্চিতভাবে 
প্রধাবিত করিতে চান, তবে কলকারখানার 
মছুরঘের ভাষ্য ম্ুরীর হার ও কল- 
কারখানার লাভে শ্রমিকের স্ভাষ্য অংশ আইন 
করিয়া! নির্ধারণ কর। সম্পর্কে তাহাদের আর 


২২৩ 
কিছুতেই, বিলঘ করা ঠিক হুইবে লা। 


সেভাবে সমন্ভা সমাধানে কা ব্রতী না 


হইয়া মুখ্যতঃ" পুলিশী শাঁসন ও গোলাগুলীর 
উপর নির্ভর করিতে গেলে তাহাতে বিভ্রাট ও 


বিপর্ধ্য়ের সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়।' 


নিম্নতম কৃষি-সমূরীর সমস্যা 


আগামী সলাত মাস মধ্যে ১৯৪৮ সালের 
নিম্নতম মজুরীর আইন কৃষি-মদ্দুরদের ক্ষেত্রেও 
প্রয়োগ করা হুইবে বলিয়! ভারত গবর্ণষেপ্ট 
যে আখ্বাল প্রদান করিতেছেন তাছার 
যৌক্তিকতা অনুধাবন করা কষ্টকর। কল- 
কারধানা, চা, কফি, রবার ক্ষেত্র এবং খনির 
মজুরদেয় সম্পর্কেও সমগ্রভাবে উক্ত আইনটী 
কার্ধ্যকরী করা সম্ভবপর হ্য় নাই। সুগঠিত 
কয়েকটা শিল্পে এবং প্রধানতঃ শিল্প ট্রাই- 
বিউনেলসমূহের সুপারিশের ফলেই শিল্পক্ষেত্রে 
ইহ! আঁংশিকতাবে কার্যকরী হইয়াছে। 
দেশের বেশীর ভাগ কার্‌থামা শ্রমিকই এই 
এভিয়ারের বাহিরে রিয়া 
| এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ কৃষি মজুরদের 
তাড়াহুড়া করিয়া ইহ! কার্য্যক্রী করায় 
প্রচেষ্টা যে সঙ্গত এবং লময়োচিত্‌ নয় তাহা 
সহজেই অমুমেয়। 
কবি-শ্রদিকদের ছুরবন্থার, প্রতিকার হওয়া 
আবশ্যক । ইহাদের অবস্থা ব্হুসংখ্যক 
কারখানা শ্রমিক্ষের 'ভুললায় যে শোচনীয় 
তাছীতেও সন্দেহ নাই। ফলফারখানার 
শ্রমিকদের মধ্যে বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে 
সঙ্বধদ্ধ হওয়ার যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা, 
দিয়াছে ক্রধি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাছার 
বিন্দুসাত্রও পরিচয় পাওয়া যায় ন!। সঙ্যবন্ধ 
হইয়া দামীদাওয়া উত্থাপন করিতে ৰা আদায় 
করিতে অক্ষম বলিয়াই ক্ষেতমজুরগণ বহু 
ক্ষেত্রে অন্ভায় মদুরী, অনিচ্ছাপ্রসুত বেকার 
ছশ! এবং মালিকের জুলুম প্রভৃতি নানাবিধ 
অবিচার অত্যাচার তোগ করিতে বাধ্য হয়। 


আইনের সাহায্যে পরস্পরবিচ্ছিন লক্ষ লক্ষ 
কষি-শ্রধিকের অঙ্ক শিল্পতম মন্ত্রীর ছার 
নির্ধারণ করিয়া দিলেই তাহাদের সমন্তা 
মিটিয়া যাইবে এক্লপ যনে করা ভূল। ভূমি- 
ব্যবস্থার সংস্কার এবং পল্লীঅঞ্চলে নিম্নতম 
মদ্ভুরীর আইন কার্যকরী করার জন্ড উপযুক্ত 
সংস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই শ্রেণীর 
আইনের কোন সার্থকতা নাই বলিয়। আমর! 
মনে করি। বর্তমানে এরূপ কোন আইন 


‘চালু করিলে স্বাভাবিক কারপেই তাহা 


উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দীড়াইবে 
বলিয়া যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। 
ভারতের বিপুল সংখ্যক ক্বষিজীবীর 
মধ্যে কষক এবং কৃষি-শ্রমিকের পার্থক্য 
অনুধাবন করা সহজ নয়। প্রচলিত উত্তয়া- 
ধিকার আইন এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার চাপের দ্ররুপ কর্ষণযোগ্য অমি 
খণ্ডিত” বিথত্ডিত হইয়া মাথাপিছু অমির 
পরিমাপ এরূপ দীড়াইযাছে যে, তাহাতে 
একটা ক্ষুত্র ক্কষক অথবা শ্রমিক পরিবারের 
গ্রাসাচ্ছাদন চলে লা। ' বছ সংখ্যক কৃষিজীবী 
-অল্লবিস্তর জমির মালিক। কিন্তু অমির 
পরিমাণ অত্যন্ত কম বগিয়া ইহার! অল্পের 
জমি তাগচাষ করে অথবা অবলর সময়ে 
প্অন্ছেয় জমিতে শ্রমিকের কাজ করে ফিংবা 


নূতন ভা 2765 


ঘ্ষযকুমাৱ লাহ 


১লং ধৰ্ম্মতল। ষ্ট্ৰীট 











কষিকার্য্য ব্যতীত অভ শ্রমসাধ্য কার্য্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াও উপার্জ্জনের প্রয়াস 
করে। ভূমিহীন কষি-শ্রমিক অর্থাৎ যে সমস্ত 
ব্যক্তি নিজের কোন অমি নাই বলিয়া 
সম্পূর্ণরূপে অন্ের শ্রমিক হিসাবে চাষাবাদ 
করিয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা কত তাহা 
নির্ণাত হয় নাই। নির্গত হইলেও এই 
সংখ্যা ঘতত পরিবর্তনশীল থাকিবে। কারণ 
অল্প পরিমাণ জমির মালিক অবস্থার চাপে 
ভূমিহীন হুইয়] শ্রমিফে পরিপত হইতেছে । 
তজ্বপ ভূমিহীন শ্রমিকও অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিয়া প্রতিনিয়ত অল্লবিস্তর অমিয় 
মালিক হইতেছে। পারিযারিক শ্রম ভারতের 
কবির মুল ভিত্তি । কৃষফ পরিবারের স্্ীপুরুষ 
সকলেই কমবেশী চাষযাসের কাজ করিতে 
অত্যন্ত | জমির পরিমাণ বেশী অথচ 
পরিবারের লোকসংখ্যা কম হইলেই মদ্ুরী 
দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়। কাজেই 
দেখা যাইতেছে ভারতের ককষক সম্প্রদায় 
কষিজীবী হইলেও ইহারা আংশিকভাষে 
শুমিকও বটে । নিয্নতম মদ্ুরীর আইনটীকে 
একমাত্র ভূমিহীন শ্রমিকের বেলাতেই 
প্রযোজ্য করিতে হইলে অল্প জমির মালিক 
অথচ অন্তের জমিতে শ্রমিকের কাজও 
করিয়া থাকে এরূপ বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবী 
ইার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। 

কবি শ্রমের সংজ্ঞা নির্ধায়ণও সহজ নয়। 
শাকস্জীর চাষাবাদ, পশ্তপক্ষী পালন, 
জলসেচ, পক্ষোদ্ধার, কৃষিপণ্য ক্রয়বিক্রেয় 
পরিষহল, গৃছনিক্দাপ এবং ক্কবিকার্য্যের 
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যন্ত্রপাতি মেরামত প্রভৃতি ফার্য্যও প্রত্যক্ষ 
তাবে কৃষিকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট । কবিজীবী 
শ্রমিক নিয়োগ করিয়া তাহার সাহায্যে 
জমিতে চাষাবাদের কার্ধ্য ব্যতীত উপয্োদ্ত 
শ্রেনীর নানাবিধ কার্ম্যও সম্পন্ন করাইয়া 
থাকে। নিয়তম মন্তুরী কোন্‌ শ্রেণীর শ্রম 
সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে তৎসম্পর্কে দিন্তান্ত 
করিতে হইলে বহলংখ্যক সমন্ত। বিচার 
করিতে হইবে এবং তথ্যামুগন্ধানের দ্রভভও 
সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে । 

দ্র তর কৃষকের নিয়োজিত শ্রমিকগপকে 
বাদ দিয়া এফমারে বৃহদাকার কৃষিঙ্ষেত্রের 
শ্রমিকদের সম্পর্কে এই আইন প্রযোজ্য 
হইলে ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। 
এদেশে -বৃছদাকার কৃষিক্ষেত্রের সংখ্য। নগপ্য। 
পাচ কোটার অধিক ক্ষুদ্র কৃষকই ভারতীয় 
কৃষির মেরু এবং কষিমভুরদের শতকরা 
নব্বই জনই এই শ্রেণীর কু কৃষকের জমীতে 
মজুরী করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বাদ দিয়া 
বৃহদাকার কৃষিক্ষেঞ্জের মুষ্টিমেয় শ্রমিকের 
অ্চ এই শ্রেণীর একটা সমস্তাবহল ও গুরুত্ব 
পূর্ণ আইন কার্যকরী, করার কোনরূপ 
যৌক্তিফত! আছে বলিয়! মনে হয় না। 

এদেশে কৃষি শ্রমিকদের অন্ত ন্রিতম 
মদু্ী নির্ধারণের জন্ত কি কি. নীতি অবলম্বন 
করা প্রয়োজন তাহাও হুষ্পষ্ট নহে। সমগ্র 


ভারতের অন্ত একই হারে মন্ুরী স্থির কর! ' 


অবাস্তব ও অযৌক্তিক । আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
মজুরীর ছার নির্ধারণ করিতে গেলেও ইহাতে 
বহু সমন্তা এবং জটিলতা আছে। যে কারণে 
সমগ্র ভারতের অন্ত একই ভাবে মভুদীর হার 
নির্ধারণ কর! চলে না সেই কারণেই একটা 
রাজ্য. এবং এমন কি একটী জেলার জন্তও 
একপ্রকার মছুরীর হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পশ্চিমষের 
কথাই উল্লেখ করিতেছি, ২৪ পরগণা বা 
মুশিদাবাদ জেলার তুলনায় বীরভূম, বাঁকুড়া 
ও বর্ধমান জেলায় .কৃষিকার্ধ্য অধিকতর 
শ্রমসাপেক্ষ ও কষ্টকর। বিভিন্ন রা] এবং 
* একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে পণ্যমূল্য 


সি 


এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যেও যথেষ্ট 
পার্থক্য রহিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন জেল! 
এবং এমন ফি এক জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
মভুরীতে বে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাতেই 
ইহা প্রমাণিত ছয়। নিম্নতম মফ্ুরী সঙ্গত 
হারে নির্ধারণ করিতে হইলে বিতিন্ন 
আঞ্চলিক অবস্থাও সম্যক বিচার করিতে 
হইবে। 

বিভিন্ন শণ্ড উৎপাদনে শ্রমের কঠোরতার 
যে যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে নিয়তম মন্ভুরী 
নির্ধারণ ব্যাপারে তাহারও গুরুত্ব অস্থুধাবন 
করা সঙগত। ধাঞ্ত'বপন অপেক্ষা রোপণের 


কাত সমধিক শ্রমসাধ্য। শীতকালে ভল 














১১২০১০০১০০০. 
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ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
বাবনা-কেন্ত্রে এবং 
ভারতের বাহিবে শাখা 
অফিল ও এজেন্দী আছে। 





[ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ 
সেচের কাজ আরও কষ্টকর । চৈত্রমাসের 
রৌত্রে জমি নিড়ান বা জলমগ্ন জমিতে পাট 
কাটার অন্ত অবর্ণনীয় শ্রমের প্রয়োজন। 
সকল প্রকার কাজের অন্ত একই হারে নন্তুযী 
নির্ধারিত হইলে শ্রমলাধ্য কৃষিকার্যে 
শ্রমিকের অভাব দেখ! দিবে এবং অল্প শ্রমে 
যে সমস্ত কার্য সম্পর হয় তাহাতে চাহিদ। ও 
যোগানের স্বাতাবিক নিয়মে শ্রমিক আইন- 
সম্মত নিম্নতম মন্ভুরী হইতেও বঞ্চিত 
থাকিবে। 

অমির উৎপাদিকাশক্তি, কবিপণ্যেক্ মূল্য 
এবং কৃষকের আয়ের সহিত লিয়তম মদ্ুরীর 





' সঙ্গতি না থাকিলে এই আইনে শ্রমিকদের 


কোনরূপ লাতবান হওয়ার আশা নাই। 
বিভিন্ন শিল্প ট্রাইবিউনেল শিল্পের মুনাফা 
বিচার করিয়া কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন 
এবং মন্তুযীয় ছার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। 


+ কিন্ত প্রত্যেক কৃষকের পাগ্গিপা্িক অবস্থ! 


বিবেচন! করিয়। তাছার নিয়োজিত শ্রমিকের 
মুর পির্ধারপ করা যে অবাস্তব পরিকল্পনা 
তাহা সহজেই অমুমের। এই অবস্থায় 


“ নিন্নতন মঞ্জুরী প্রদান করিতে কৃষক অক্ষম 


হইলে তাহার পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ করা, 
সম্ভব হুইবে লা। ফলে কতক জমি পতিত 
থাকিবে এবং উৎপাদন হাদ পাইবে। 
অগণিত ক্ষুত্র ছু কৃষক যদি এইভাবে জনি 
পতিত রাখিতে বাধ্য হয় তবে দেশের পক্ষে 
তাছ! যে এক বিরাট ক্ষতির কারণ হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নিম্নতম মদুরীর আইন ছারা কৃষি শ্রমিক- 
দের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষত 
কৃষকের খণ্ডিত বিধত্ডিত অমি একচাপে 
সমাবেশ করিয়া যৌথ বা! লমধায় ভিত্তিতে 
চাবাৰাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার 
পর-স্থানকালপার্রে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন 


" অঞ্চল, বিভিন্ন থতু ও রকমারী কার্ষের অন্ত 


মভ্ুরীয় হার নির্ধারণ করিতে ছইবে। এই 
আইন কার্যকরী করার অন্ত প্রত্যেক গ্রামে 
বা ইউনিয়নে যথোপযুক্ত লয়কারী পর্যযবেক্ষক 


৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 
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ও অফিপাদি স্থাপন কর] সম্ভব নহে। পুলিন 
"ও. আদালতের মারফৎ বিবাদ দিম্পত্তির 


ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সমস্ত! আরও স্টীল, 


হইবে এবং উপকার অপেক্ষা অপকারের 
সন্তাবলাই বেশী,। গ্রাম্য কমিটির উপরই 
উক্ত আইন কার্ধ্করী 'করার প্রাথমিক 


.'.পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় দেশের 
মুনাফাখোর ব্যবগায়ীরা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য- 
সামন্রী মজুত করিতে ও উহাদের মুল 
চড়াই্য়া দিতে আরম্ভ ' করিয়াছে। ইহ" 
দেখিয়া ভারত গবপমেন্ট রাষ্ট্রীয় সংবিধানের 
২৪৯ নং ধারা অনুযায়ী পণ্যের ্রয়বিক্রয় ও 
মুল্য নিয় 'সম্পর্কে নিজেদের হাতে বিশে 


তা ্রহণ করিয়াছেন। সেই ক্ষমত্যবলে . 


রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ গত ২রা সেপ্টেম্বর 


একটি অডিনান্স জারী, করিয়াছেন ওঁ. 


নামল দ্বার আপাততঃ কোন কোন 
র ধাতুদ্রব্য যাহার ভিতর পিতল 
জি), সাইকেল, সাইকেলটটায়ার টিউব: 
বৈষ্্যাতিক বাল্ব, ক্ষুরের ব্লেড, কষ্টিক সোডা, 
সাজিমাটি, চামড়া পাক! করার সংগ্রাম, 
কাচা রবার, ক্যাসেন ও শিশু খা গেলো, 
হরলিবস্‌ প্রভৃতি) সম্পর্কে কতিপয় ধরণের 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়্ত্রণনীতি কার্ম/করী করা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এই অডিনান্সবলে ক্্দরৌয় 
গব্ণমেন্ট,ধে সব ধরণের কর্তৃত্ব জাহির 
করিতে পারিবেন তাহা হইতেছে এই :₹_ 
(১) ব্যব্যায়ীরা সর্বোচ্চে কি দরে 


পণ্য বিক্রয় করিবেন তাহা বাধিয়া চেওয়া. , 


(২) “ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ পণ্য নু 
করিতে এবং এক একজন খরিদ্ারের লিফট 
বিক্রয় করিতে “পারিবেন তাহা, ‘মিৰ্্ধারণ 


করিয়া দেওয়া, (৩) কারবারী ও দোফান- - 


দ্বায়িত্ব অর্পন করা যুক্তিযুক্ত হুইবে । বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
আদালতে আপীলের ব্যবস্থা থাকিলেই 


চলিবে! এই আইন বাধ্যকরী করার জন 


এক শ্রেণীর সরকারী কর্দচারীকে পল্লীঅঞ্চল' 
এবং কৃষিকার্য্য সমন্ধে পুরাদত্তর ব্যবহারিক 


দাররা যাহাতে জিনিষপত্রের মূল্য তালিকা 
যখারীতি বিজ্ঞাপিত করিতে. এবং দোকান, 


‘ব্রীতিমত খোলা রাখিতে বাধ্য হয় তাহার 


ব্যবস্থা করা/এবং 0৪) কোন দোকান্দার 
যাহাতে সঙ্গত কারণ ছাড়া কাহাকেও 


_বিমিষপত্র বিক্রয়ে অন্বীকৃত না ছয় সে 


বিষয়ে কড়| বিধান অব্ঙ্থন করা । এই সব 
বিষয়ে বিধিনিষেধ অনন্ত করিলে অপরাধী" 
দের মিকট হইতে জরিমানা আদায় করা 
যাইবে ও তাভাদিগকে তিন রৎসর পর্ধ্যস্ত 
কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে ব্পিয়! অডিনান্দে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে.। ধাতুত্রব্য ছাড়! 
অভিনান্সে উল্লিখিত অন্ান্ত জিনিবপত্রের 
সর্ধ্বোচ্চ দর সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে," 
কোরিয়ার যুদ্ধ আর্ত হওয়ার পূর্বে ১৫ 
ছুন বাজারে উহার যে সর্বোচ্চ. দর 
ঈড়াইয়াছিল ব্যবসায়ীরা এখন হইতে 
তাহার চেয়ে বেশী দর দাবী করিতে 


‘পারিবে না। যে লব ধাতুজব্য অভিনান্সের 


অন্তর্্ত কর! হুইয়ার্ছে তাহার সর্বোচ্চ 
দর পরে বিজ্ঞাপিত করা হইবে |. ' ূ 
পণ্য সামিঞ্জীর বিক্রয়, বণ্টন *ও মুল্য 


মিয়্ণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট এই 


অভিনান্দ ভারী করাতে আমর! মুখী 
হইরাছি। আইনগত .কড়া ব্যবস্থা ছাড়া 
যে আনিকার ছ্দিনে 'মুনাকাশিকারীদের ' 
্ার্থপরত্] দমল, করা ও. জনপাধারণের . 


বার্থ রক্ষা করা কঠিন তাহা, বলাই বাছল্য। 


জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে! .এক্নপ প্রস্তুতি 


ব্যতীত কাৰ্যাক্ষেত্রে অগ্রুলর হইলে এই ' 


আইন দ্বারা আগামী নির্বাচন উপলক্ষে 
গ্রাম্য ভোটদাতাগণকে চমৎকৃত কযা যাইতে 
পারে-_কিস্ত টা দেশের কোন - প্রকৃত 
উপকার হুইবে না 


তবে ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে 'যে, 


' ম্বনাফাঁদারী ও মদুতদারী বন্ধ কর! সম্পর্কে 


যেরূপ হুসঙ্কল্লিত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইবে বলিয়া সরকারী মুধপাত্রেরা ইতিপূর্বে 
বড় গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন বর্তমান 
অিনান্সটি দেখিয়া সেরূপ কঠোর ব্যবস্থা 
অধলঘমের নিদর্শন পাওয়া যায় না। যেসব 
পণ্যসামগ্রী নিয়ন্রণ করার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে তাহার ভিতর কতকগুলি 


অত্যাবস্তৰীয় পণ্য (যথা উবধপ্র) অন্তর, ' 


হয় লাই।: তাহাছাড়া সুনাফাখোর ব্যবসায়ী 
ও মজুতদারদের ধরা ও শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে 
অভিনান্গের বিধান যথোপযুক্ত নহে। এদেশে 
অনেক বড় ব্যবসায়ী কর্মচারী যাখিয়া ও 
অনেক-ক্ষেক্জে বেনামীতে তাহাদের বে-আইনী 


লাভের কারবার পরিচালনা করিয়া, থাকে। 


উহাদের হাতেনাতে ধরিবার এবং শাস্তি 
দিবার সুযোগ খুবই কম । সেজন্ভ সন্দেহজনক 
ক্ষেত্রে বিনা বিচারে মুনাফাশিকা রী.ও চোরা- 
কারবারীদের আটক রাখার ব্যবস্থা এদেশে 
একান্ত সঙ্গত। রাজনৈতিক অপরাধের 
ক্ষেত্রে সন্দেহবলে যে কোন লোককৈ আটক 
রাখার নীতি বর্তমান গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ব্যাপক 


ভাষে অন্থন্থত হইলেও চোরাকারধারের - 
“মত অন্ত লযাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে 
সে. নীতি এখনও 'কেন তাহারা, অবলম্বন - 


করিতেছেন মা, তাহা ক্ষোভ ও বিস্ময়ের 
বিষয়। রর 


৮০ 
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২২৬ 
ভারতের বহির্ধাণিজ্য 


১৯৪৯-৫০ সালে তারতীয় ৰঞ্চি- 
র্বাণিজ্যের গতি প্রগতি কি, দীড়াইয়াছিল 
তাছ! বর্ণনা করিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট একটি 
ইন্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 
ইতিপূর্বে উপরোক্ত সালের বহির্ববাণিজ্য 
সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা কগ্গিলেও 
সরকারী ইন্ডাহারে উপস্থাপিত কয়েকট বিষয় 
ধুব গ্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 
১৯৪৮-৪৯ লালে বাণিজ্য পাল্লা তাঁরতের 
খুৰ প্রতিকূল হইয়া দাড়াইয়াছিল। এ লালে 
রপ্তানী তুলনায় আমদানী ২১৭ কোটি ৬৬ 
লক্ষ টাকা অধিক হুইয়াছিল। ১৯৪৯-৫৯ 
সালে সেই ঘাটতি কমিয়া ৯৩ কোটি ১৮ লক্ষ 
টাকায় দীড়াইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালের 
প্রথম কয় ঘাসে অবশ্য ঘাটতির অঙ্ক বড় 
হইয়াই দেখা দিয়াহিল। কিন্ত ডিভেলুয়েশন 
বা মুদ্ৰামুল্য হ্রাসের পর এ দিক দিয়া অবস্থার 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হুয়। টাকার 
মূল্য হাসের পর রপ্তানী কিছু কিছু করিয়া 
বাড়িয়া যাইতে থাকে । অপর দিকে 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের ন্ুকঠোর কার্য্যনীতি 
অন্থ্যত হওয়ায় ও সময় হইতে পণ্যের 
আমদানীও বিশেষভাবে কমির়া যাইতে আরম্ভ 
হর়। ডিভেলুয়েশনের পূর্বে গড়ে প্রতি 
মাসে তারত হইতে বাহিরে ৩৪ কোটি ৪০ 
লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল ও ৬১ 
কোটি ৮ লক্ষ টাকার মাল বিদেশ হইতে 
এদেশে আমদানী হইয়াছিল । ভিতেনুয়েশলের 
পর রণ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া গড়ে বালিক 
৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ও আমদানীর 
পরিনাণ কমিয়া ৪১.কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা 
ঈাড়ার। ১৯৪৮ ৪৯ সালে গড়ে প্রতি মালে 
বহির্ব্বাপিজ্যে ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হুইয়াছিল। উপরোক্ত ধরণের উন্নতির ফলে 
সেই স্থলে ১৯৪৯-৫০ সালে তারতীয় 
বহির্বধাশিত্যে গড়ে প্রতি মাসে মাত্র ৪৮ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি দীড়াইয়াছে। ভিভেলুয়েশনের 
পর ডলার দেশসমূহের সহিত ভারতের 
ৰালিতো বিশেষ উন্নতি দেখ! গিয়াছে। 


আর্থক জগৎ 


প্রতি মাসেই ডলারের হিসাষে ভারতের 
বাণিজ্যের ঘাটতি দাড়াইত। নবেম্বর মাস 
হইতে সেইরূপ ঘাটতি পড়া বন্ধ হইয়াছে। 

সরকারী ইন্তাহারে ১৯৪৯-৫* লালের 
বহির্কাণিজ্য সম্পর্কে যে উন্নতি দেখানো 
হইয়াছে তাহ! খুব সত্তোষদ্রনকই বলিতে 
ছইবে। হুঃখের বিষয় হইতেছে এই বে, 
বহির্ববাণিজ্যের যেই অনুকূল গতি চলতি 
১৯৫০-৫১ লালে সম্পূর্ণ বজায় থাকার কোন 
লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। ১৯৫০-৫১ সালে 
এপ্রিল হইতে ছুন পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতীয় 
বহির্বাণিত্যে রপ্তানীর তুলনায় আমদানী 
৩৪ কোটা টাকা অধিক হইয়াছে--যদিও 
ভুলাই মাসে অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
ছইয়াছে। এই গতি পরিবর্তিত না হইলে 
বৈদেশিক দায় পূরণ সমন্তা নূতন করিয়া 
ভারতের পক্ষে জটীল হুইয়া দীড়াইবে সন্দেহ 
নাই। ভাবত গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে কি 
প্রতিকায়মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষর়। 


কাচ ও মৃৎশিল্পের গবেষণাগার 


কবি ও শিল্পের সমুচিত উন্নতির জন্তু 
আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অপরিহার্ধ্য হইয়া 
দেখা দিয়াছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে 
জমির উৎপাদিক! শক্তি বৃদ্ধির ও ফসল 
সংয়ক্ষণের উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে এবং 
কম খরচে বেশী পরিমাণ উৎকট শিল্পপণ্য 
উৎপাদনের পথ প্রশস্ত হুইতেছে। তাহা 
দ্বারা জগতের প্রগতিশীল দেশসমূহ দিন 
দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সে দৃষ্টান্ত 
অনুধাবন কৰিলে তারতের মত দরিদ্র দেশে 
কুবি শিল্পের সমুচিত উন্নতি সাধনের জচ্ 
বিজ্ঞানের সহায়তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার 
চেষ্টা যে একান্ত সঙ্গত তাহা! বলাই বাহুল্য । 
সুখের বিষয় স্বাধীন তারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহারা সে বিষয়ে 
বিশেষভাবে অবহিত হইয়াছেন । নানা বিষয়ে 
£বলোলিজ্ঞ গাবষণা চাঁৱাতবার আদ আরজ 





[ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


গবর্ণমেন্ট ১১টি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপনের 
স্কলল করিয়াছেল। এ সম্বল অনুসারে 
ইতিপূর্বেই পুণাতে একটি রাসায়নিক 
গবেধণাগার, দিল্লীতে একটি পদ্বার্থবিদ্যার 
গবেষণাগার এবং ধানবাদে একটি 
জালানী গবেষণাগার প্রতিটিত হুইয়াছে। 
গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় -যাদবপুরে 
চতুর্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাচ ও মৃংশিল্লের 
গবেষণাগার স্থাপিত হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় উহ! উদ্বোধন 
ফরিয়াছেন। দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও সু প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ওঁ অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়া এওঁ গব্ষেণগার স্থাপনে তাহাদের 
আন্তরিক সহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

উপরোক্ত গবেষণাগারটির উদেশ্য ও 
কার্ধ্যপন্থ! সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা ঘে সব কথা 
বলিয়াছেন তাহ! পাঠ করিলে উচার বিশেষ 
সার্থকথা সহজেই ঘদয়ঙ্ন করা বায়।, 
প্রথমতঃ এ প্রতিষ্ঠান কাচশিল্প ও মৃৎশিল্পের 
কাঁচামাল সম্পর্কে গবেষণা পরিচালন 
করিবেন। কি পব কাচামাল কতদূর 
পরিমাণে এ সব শিল্পের উপযোগী, কিতাবে 
তাছাদের কাজে লাগানো দরকার সেবিষয়ে 
পরী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিবেন 
দ্বিতীয়তঃ কাচামাল হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
শিলপণ্য উৎপাদনের প্রন্নষ্ট গ্রণা লীও তীছারা 
নির্ধীরণ করিষেন। তৃতীয়তঃ কাচশিল্প ও 
মৃংশিল্প সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য ও উন্নত প্রস্তুত 
প্রণালীও তাহারা শিল্প পরিচালক ও 
শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবেম। ঠিক ঠিক 
তাবে এই সব বিহিব্যবস্থা অবলদ্বিত হইলে 
তাছা দ্বারা দেশের কাচশিল্প ও মৃৎশিল্প যে 
যথেষ্ট উপকৃত হইবে তাহাতে সনোহ নাই। 
তারতবর্ষে বর্তমানে গড়ে বৎসরে ২ কোটি 
টাকার কাচত্্রধ্য ও ৭৬ লক্ষ টাকার চীন! 
মাটির জিনিষ আমদানী হুইতেম্রে। 
দেশীয় কাচশিল্প ও মৃৎ্শিল্ের সমুচিত 
উন্নতি সাধিত হইলে এ আমদানী বদ্ধ 
হইয়া দেশ বিশেষ তাবে উপক্কত হইবে 
সন্নেচ নাই | 


ওঠ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 


আৰ্থিক জগৎ 
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কৃষি সংস্কার 

চাষ ভূমির সুবণ্টন ও চাষাবাদ প্রপালীর 
সমুচিত উন্নতি সাঁধন ব্যতীত এদেশে কৃষি 
ফপল, বিশেষ করিয়া খান ফসলের উৎপাদন 
স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করা অসম্ভব। এজন্ত 
স্কাশনেল প্রযানিং কমিশন কৃষি সংস্কারের 
একটি সুশগত নীতি স্থির করা সম্পর্কে 
মনোযোগী হুইয়াছেল । প্রকাশ, এ বিষয়ে 
একটি পরিকল্পনার কাঠামো নিয়া তাহারা 
ইতিমধ্যেই বিচার বিবেচনা সুরু করিয়াছেন | 
ওঁ পরিকল্পনার যুল প্রস্তাব হইল এই যে, 
প্রত্যেক প্রামে এফ একটি পঞ্চায়েতী বোর্ড 
গঠন করিয়া তাঁছার মারফতে গ্রামের কৃষি 
জমি বণ্টন ও উহার ভালরূপ চাষাবাদের 
কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে, চাধীরা কেকি 


কংগ্রেসের সভাপতি ' নির্ববাচনে উত্তর 
প্রদেশের প্রবীণ ফংগ্রোস নেতা এবং উত্তর 
ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব-সভাঁপতি 
বাত্তযদালস ট্যাওন সর্বাপেক্ষা অধিক 

টি পাইয়া সভাপতি নিৰ্বাচিত হইয়াছেন। 
এবার সভাপতি নির্বাচনে মোট '২৮০৩টা 
ভোট ছিল। 'উহায় মধ্যে ২৬১৮টা ভোট 
প্রদত্ত হয়। মোট প্রদত্ত ভোটের মধো 
প্রীবৃক্ত ট্যাগুন ১৩০৬টী তোট পাল। তাহার 
অপর ছুই জন প্রতিদ্বন্বীর মধ্যে আচার্ধ/ 
কৃপালদী ১০৯২টী এবং লীশঙ্কররাও দেও 
২০২টা ভোট পাইয়াছেন এবং ১৮টা ভোট 
বাতিল হয়। 
কংগ্রেসের সভাপতিপদের অস্ত এই 
নির্বাচনন্বদ্দে, সভাপতিপদপ্রার্থী তিন জনের 
মধ্যে কেছই উহাদের নিজপ্ব মতবাদ জন- 
সবক্ষে প্রকাশ করেন নাই বটে। তৰে 
এক! শর্বজনবিদিত যে, প্রীপুরুযোভতমদাস 
ট্যাগন এবং আঁচার্ঘয কৃপালনী--উভয়েই 


পরিমাণ জমি পাইবে, কি ভাবে তাহারা 
তাহা চাষাবাদ করিবে তাহ! এ বোর্ড স্থির 
করিয়া দিবেন। জঙ্গির উন্নতি বিধান সম্পর্কে 
ও ফপলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বোর্ড সকল 
দিক বিবেচনা করিয়া যেলব নির্দেশ দিবেন 
কৃষকদ্িগকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে 
চাষীদেয় নিকট হইতে বোর্ড নির্দিষ্ট হারে 
খাজনা গ্রহণ কয়িবেন। ও ভাষে আদায়ী 
টাকা! লেচ ব্যবস্থা সংপ্রদারণে; স্কযির লাজ- 
সরঞ্জাম ক্রয়ে ও অন্ভান্ত ধয়ণের. উন্নতি 
বিধায়ক কার্ষ্ নিয়োগ কর! হইবে | গ্রামের 
বেকার লোকদের কর্মসংস্থালের জন্য এবং 
কৃষকদের আংশিক বেকারত্ব মোচনেয় জন্ত 
বোর্ড ছোটখাট শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কেও 
মনোযোগী হইবেন। 





নানাকথা 


ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন এবং 
উভরেই পাকিস্থান সম্পর্কে ভারতের সক্রিয় 
নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী । এই ব্যাপারে 
উহায়া উভয়েই পণ্ডিত নেহেরুর মতের 
বিরোধী । একযাতে লীশঙ্কররাও দেওই 
সম্পূর্ণভাবে পণ্ডিত নেছেরুর মতাৰলখী 
ছিলেন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে নেছেকুতী 
তাহাকে পরোক্ষতাবে সমর্থনও করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মোট 
প্রদত্ত ২৬০০ ( ১৮টী বাতিল ভোট ) ভোটের 
মধ্যে শ্রীশঙ্কররাও দেও সা ২০২টী ভোট 
পাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ট্যাগুন ও আচার্য্য 
ক্কপালনী হুইজনে মিলিয়া ভোট পাঁইয়াছেন 
২৩৯৮টী। উহ! হইতে একথা হুষ্পষ্টতাবে 
১ প্রমাণিত হুইল যে, ভারতের কংগ্রেণ- 
কর্ম্মাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনেরও বেশী 
পাকিস্থান সম্পর্কে ভারতের বর্তমান প্রধান 
মন্ত্রী নীতি ও বর্মপন্থার বিরোধী । কাজেই 
কংগ্রেলের সভাপতিপদে শ্রীপুরুবোগ্তমদাস 
ট্যাগুনের নির্বাচন ভারতের রাজনীতিক 


পঞ্চায়েতী বোর্ডের মাঁরফতে ও ভাবে 
গ্রামাঞ্চলের কৃষি উন্নতি ও আধিক- উন্নতি 
সাধনের প্রস্তাব খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমর! 
মনে ৰুম্িণ কিন্তু আমাদের মতে বর্তমানে 
এদেশে কৃষি সংস্কারের প্রধান ধাপ হইতেছে 
জমিদারী প্রথার বিলোপ । আইন করিয়া 
জমিদ!রী প্রথার উচ্ছেদ সাধন না করা হইলে 
গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত চাষীদের প্রয্নোদন অনুযায়ী 
কৃষি জনিয় পুনর্ববণ্টন লম্তবপয় লছে। আর 
তাহাতে পঞ্চায়েতী বোর্ডের পক্ষে কৃষি 


উপ্নতিয় কাঞ্জে অগ্রণী হওয়াও কঠিন হুইয়! 
দীড়াইবে। সমস্ত প্রদেশে জমিদারী 
উচ্ছেদের কাতর তরান্বিত ফরা সম্পর্কে 
গবর্ণষেন্ট বা ভ্তাশনেল প্ল্যানিং কমিশন 
এখনও কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন না, ইহা ছঃখের বিষয়।” 


ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে একটা আলোড়ন 
সৃষ্টি করিবে উহা বেশ মনে হইতেছে। 


মি 


রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ 
ভুবেরী কলেজের সমস্ত মুললমান ছাত্রকে 
পায়জামা, কাল কোট ও ফাল জুতা পড়িয়া 
এবং হিন্দু ছাত্রগণকে ধুতি, কাল কোট ও 
কাল জুতা পরিয়া কলেজে আসিতে হইবে 
ধলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। জুবেরী সাহেব 
মুসলমান ছাজগণকে মুললদানী পোষাক 
পরিতে বাধ্য করিতেছেদ--উহাতে কিছু 
বলিবার নাই। কিন্তু ছি্দু ছান্রগণকে জোর 
করিয়া কাল কোট ও কাল জুতা পরিবার 
আদেশ দিবায় তাহার কোন অধিকার নাই। 
ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি 
আপাততঃ হিন্দু ছাত্রগণকে পায়জামা পরিতে 
বাধ্য করিতে লাছস পাইতেছেন না বলিয়াই 
উহাদের সম্বন্ধে একটা আধাআধি ব্যবস্থা 
কয়িতেছেন। রা'অসাহয় কোন আত্মসন্মান 
জ্ঞানবিশিষ্ট হিন্দু ছাত্র এই আদেশ মানিতে 


Ama 


al 


২২৮ 


পারে না। প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রের এই আদেশ 
অমান্া করা উচিত | 


L 


এংলো-আমেরিকা এবং সোভিয়েট 
কুষিয়ার মধ্যে বিবাদের ফলে সমগ্র জগৎ 
বর্তমানে দুইটি দলে বিতক্ত হইয়াছে। এত 
দিন পর্য্যন্ত এংলো-আফেযিকার পক্ষভুক্ত 


অনেক ব্যক্তির ধারণ! ছিল যে, গোঁতিয়েট 


কুষিয়ার সামরিক শক্তি বাহাই খাকুক না 
কেন উহা এখন পর্ধ্যস্ত আণবিক বোম! 
তৈয়ার ফরিতে লমর্থ হয় নাই । কাজেই বুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে রুবিয়া ও উহার পক্ষতুন্ত 
শর্তিগুলির পরাজয় অনিবার্য্য! কিন্তু ইংলণ্ডের 
ভূতপৃর্বব প্রধান মন্ত্রী এবং সযর-বিশার়দ স্বয়ং 
চার্চিল এরূপ প্রকাশ করিয়াতেন যে, গুপ্রচর- 
গণ রুষিয়ার নিকট আপবিক বোমা প্রস্তুতের 
কলাকৌশল কাক করিয়া দিয়াছে এবং উত্ত 
দেশে এক্ষণে আণবিক বোম! প্রস্তুতের কাজ 
আরভ্ত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রকাশের 
ফলে ধাহাযা এখনই মোৌতিছেট রুধিয়াকে 


আপধিক বোমার শাহাযো ধ্বংল করিয়া 


ছিধার অগ্ভ প্রস্তাব করিয়াহিলেন উছ্াদের 
উৎসাহে কিছুটা ভাট! পড়িবে। 
= 

ভাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্য 
অনেক কংগ্রেস নেতা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন এবং 
এগ উহাকে অনেকে একটি আধা-সয়কারী 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মলে করে। এরূপ অবস্থায় 
তারতের কেল্ীয় ও. প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
সমুহ দেশে "একটা আধিক পক্ষট ঘলাইয়া 
তুলিতেছেন এবং দেশে শ্রমিক আন্দোলনকে 
ছিল্লভিন্ন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন 
---এই অভিযোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
ভভাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফংগ্রেসের কার্ষাকরী 
সমিতি দেশের সমগ্র শ্রমিককে একযোগে 
একদিমেয় অন্ত ধর্মঘট করিতে আহ্বান 
জানাইয়াছেন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত 
হইযেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ভ্ভাশনাল ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কংগ্রেসের ভায় একটি শ্রমিক প্রতিনিধি 
গুতিষ্ঠানকেও সন্ত না রাখিতে পারেন তাহা 


আর্থিক জগৎ 


হইলে সোসিয়ালি্ দল, কমিউনিষ্ট দল 
প্রভৃতি উগ্র শ্রমিক গ্রুতিষ্ঠানগুলিকে উহা!রা 
কি করিয়া সংযত কাঁয়বেন এবং কি তাবেই 
বা উহারা দেশে শ্রমিক ধর্ম্মঘট বন্ধ 
করিবেন? ইতিমধ্যেই দেশের নাঁনাম্থানে 
শ্রমিক অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 
উদ্ধার ফলে দেশে জনলাধাঁরশের 
অত্যাবশ্তকীয় পণ্যক্জবোর উৎপাদন উল্লেখ- 
যোগ্য তাবে হাল পাইয়াছে। বোদ্বাইয়ের 
সমস্ত কাপড়ের কলে শ্রমিক ধর্মঘট উছায় 
একটি প্রক্ দৃষ্টান্ত ৷ 

“পূর্ব্ববঙ্গের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী জনাব 
আবছুল হামিদ করাচীঁতে এরূপ মস্তবা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসের 
পরে পূর্য্যবঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার 
জাঠি হয় নাই এবং ফেব্রুয়ারীর পূর্বে যাহা 
ঘটিয়াছে তাহা কলিকাতায় ছুটনাঁবলীর 
প্রতিক্রিয়ার ফলেই ঘটিয়াছিল। তারতের 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু পূর্ক্যবঙের শাসন- 
ব্যবস্থার গলদ সম্বন্ধে সম্পতি যে মন্তব্য 
ফয়েম তৎসম্বন্ধে তিনি লেন যে, পুর্ধবঙ্গের 
শাসনধ্যবন্বা ভারতের অনেক রাজোর শাসন- 
ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল। কাশ্মীর, ব্বন্ধে 
তিদি বলেন যে, ভারত ক্রমাগত মত 
ধঙ্দলাইতেছে এবং গণতোট বিলম্ধিত 
করিতেছে ঘলিয়াই কাশ্মীর স্বন্ধে একটা 
মীমাংসা হইতেছে না। জনাব আবদুল 
হামিদের এই সব উত্ধি পাঠ করিয়া আমর! 
স্তন্তিত ছইয়াহি। একডন লোক্ষ এক 
নিঃশ্বাসে যে. এত দিধ্যা কথ! বলিতে পারে 
তাহা! আমাদের ধারণার অতীত ছিল। 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই ধরণের সিথ্যা- 
চায়ের জঙ্ভই ভারত ও পাকিস্থাদের সম্পর্ক, 
আদ এরূপ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে 
পাকিস্থালে ধারা তায়তের সহিত সন্তাব 
রাখিয়া চলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে 
করেন তাঁহাদের এই ভদ্রলোক টিকে একটু 
সংযত করা প্রয়োজন) 
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ভারতের সাধারণ নির্বাচনের দিন 
ক্রমেই পিহাইয়া যাইতেছে। ভারত 
সরকারের ইলেকশন কমিশনার ষ্রীসুকুমাশ্র 
সেন ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন যে, আগামী 
মার্চ মাসে ভারতে যদি সাধারণ নির্বাচন ছয় 
তবে তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া 
তিনি মনে করেনলা| তবে যদি এপ্রিলে 
নির্বাচন হয় তাছাতেও তাঁহার আপত্তি 
নাই। ইতিমধো এরূপ দংবাঁদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল যে, অক্টোবরে নির্বাচন হইবে । 
উহ্াভে দেশের কোটা কোটী লোক 
হতাশ হইগ্াছিপ। বর্তমানে কংগ্রসেরে 
যে দল দেশেব শসনকার্ধ্য পর্িচাল্া 
করিতেছেন তাহাদের অযোগাতা এবং 
কায়েমি স্বার্থের প্রতি প্রীতির ফলে দেশে 
দিন দিন একটা বড় রকম আথিক সঙ্কঈ 
ধনাইয়া উঠিতেছে, দেশে বেকার সমন্ধ 
প্রবল হুইতেদ্তে, জীবনযাত্রায় বায় বৃদ্ধিত 
অন্ত দেশের জনসাধারণ বিপন্ন হইয়াছে এহং 
প্রাদেশিকতার প্রাবল্যে ভারত ছিল্লবিচ্ছি 
ছইবার উপক্রম হইয়াছে । ডউাদের 
অযোগ্যতার অন্ত ভারতের সোয়া কো 
আশ্রয়প্রা্থীর পুনর্বসত্তির কোন ব 
হইতেছে না। এযসপ অবস্থায় দে 
শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্বের পরিবর্তন দরকার 
এবং একমাত্র নূতন নির্বাচনের ফলেই এই 
পরিবর্তনের সুচন! হইতে পারে। যাহা 
হউক সর্বশেষে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, আগামী এপ্রিল কি মে’তে 
সাধারণ নির্বাচন হুইবে। উহাতে আমরা 
আশ্বস্ত হইলাম । 









ত্রিবান্তুর রাজ্যে নেয়াটিনকের1 নামক 
একটা নির্বাচন ফেন্গে সম্প্রতি কোচিন- 
ব্রিবানুর রাষ্ট্রের আইন সতাতে একটী শূন্য 
পদের অস্ত উপনির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই 
নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থী ১৩ হাজাত্র 
৪৩ তোট পান এবং সোপিয়ালি্উ দলেত্র 
প্রার্থী পান ১৭ হাজার ২৭১ তোট। ফলে 
কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হইয়াছেন এক 
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দে।সিয়ালিষ্ প্রার্থী বিপ্রয়লাভ করিয়াছেন। 
একটা কেন্দ্রে ভোটের ফল ধায়া দেশে কংগ্রেসী 
" দলের বর্তমান প্রভাব প্রতিপত্তি বিচার কর! 
যায় না। তবে বর্তমানে ভারতে নেয়াটিন- 
ক্কেরা নির্বাচন কেনের মত ঘে বন নির্ববাচন 
কেন্দ্র রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাই। 
আগামী লাধারণ নির্বাচনে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে। 





পা 


ন 


চোরাবাভারী কারবার ধন্ধ করিবার 
জন্ত এবং এই ব্যাপায়ে জনসাধারণের দায়িত্ব 
ও ফর্তধ্যবোধ জাগ্রত করিবার জন্ত অন্ধ, 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বিভিন্ন দোকানে, 
পিকেটিংয়ের বাবস্থা করিষেম বলিয়া যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা দেশের সর্ব 
লমর্থনলাত করিবে । যে গুণ্ডপথে চোর! 
কারবার চলে তাহা! উদঘাটিত করিয়া 
তাহাতে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা কয়া অত্যন্ত 
ছুন্নহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। ‘কিন্তু প্রাদেশিক 
কংগ্রেস ফমিটা যদি জনসাধারণকে এই 
_ব্যাপায়ে উৎসাহী করিতে সমর্থ হন তাহা 
হইলে উহ! তেমন কঠিন, কাজ হইবে না। 
চঃখের বিষয় যে, দেশের ফোন, গবর্ণমেপ্ট 
জ পর্য্যন্ত চোয়াকারবায় ও অনা 
ভুলীতিমূলক কাদা বন্ধ করিবার জড় জন- 
গাধারণের লাহায্য গ্রহণ কৰেন নাই। 
কেযল তাহাই নছে। 
ব্যাপারে অগ্রণী হইলে তাহাদিগকে আইন 
ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বাধা দেওয়া হইয়াছে। 
ফলে কোন প্রকার ভুর্নীতিই বদ্ধ হয় নাই। 
অন্ধ, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটা এই অবাঞ্ছিত 
"অবস্থায় যদি অবসান ঘটাইর্তে পারেন তাছ! 
হইলে দেশের চক্ষু ফুটিবে এবং অষ্তাম্ত স্থানেও 
এই বর্শানীতি অনুচ্ত হইতে পারিবে । 
সরকারী চাকুরীর উচ্চতর পদগুলিতে 
লোক নিয়োগের, ব্যাপারে যাহাতে কোন 
পক্ষপাতিত্ব না হয় এবং সর্যথ] যোগ্য লোক 
যাহাতে নিযুক্ত. হয় তচ্মন্ধ ভারতে কেন্সীয় 
গধর্ণমেন্ট এবং রাষ্ট্র গবর্ণমেপ্টগুলির অভ 
খু 


জনসাধারণ এই 
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এক একটা করিয়া পারিক সান্তিল কমিশন 
গঠিত হইয়াছে। এই সব কমিশনে 
গবণমেন্টের প্রভাবন্ক্ত এবং স্বাধীনচেতা! 
ব্যজিগণকে নিযুক্ত করা হয়শ-যাহাতে 
তদ্বির-তদারক কহিয়া অথবা নিজেদের 
মুরুববীর জোরে কেহ গবর্ণমেণ্টের কোন 
উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইতে না পারে। 
পশ্চিববঙ্গের পারিক সা্িস কমিশনে এতদিন 
বাঙ্ছলায় সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ দে পি 
নিয়োপী অন্ততম সদন্ত ছিলেন। ডাঃ এস 
ঘোধওঙ একআন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। 
গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে পারিক 
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বীমা তহবিল *** ১৪,২০,৬১,৯৪১২, 
তহবিল বৃদ্ধির 

. পরিমাণ ২১১৩৪১১৪৭৯২ 
মোট সম্পত্তি +. ১৫,৬৪,২৯,৭৭১২ 
দের ও প্রদত্ত 

দাষীয় পরিমাপ ** 


৭১,৯২৫০৪২ 


তি হিরা নিত চিত্ত 


এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের 
ইতিহাস. ! 
{ তুৰ্বৎসরে ও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ- 
এ এরর ক্রমোম্তির ইতিহাসে একটি 
} বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হুইয়াছে। 


২২৯ 





সার্ভিস কমিশনে এই ছুই জনের বদলে ভারত 
সয়কারের কৃষি বিভাগের ভূতপূর্কা জয়েপ্ট 
সেক্রেটারি “মিঃ এস বনু এবং মাস্ৰানের 
অবলবপ্রাপ্ত , পোষ্ট মাষ্টার জেমারেল 
লেফটেনা-্ট কর্ণেল সর্্ধাবিকারী, সন্ত নিযুক্ত 
হইয়াছেম। উচ্থাঘের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে 
সম্মেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভবে ছুই 
জন ভূতপূৰ্ব সরফারী কর্তচারী পশ্চিমবঙ্গের 
পারিক সাঁ্িস কমিশনের সদন্ত নিযুক্ত হও- 
মাতে কমিশনেয় উপর পশ্চিমবল গবর্ণমেণ্টের 
প্রচাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল। দুরদৃিসম্পর 
কোন ব্যক্তি উহা সমর্থন করিবে না। 








১৯৪৯ সালের মতে 










কোঃ a. লিও 
নোলাইটি, লামিটেড।, দা 


গুন এন্ডিনিউ *ফলিকাতা 


an 


aa mam 


জ্ঞাম্যমাণ ব্যাঙ্ক__পর্ী অঞ্চলের জল- 
সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের যারফতে টাকা 
পর্সার লেনদেনের অত্যাস স্ষ্টি করিবার 
উদ্দেধ্যে ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা গত ১৭ই 
আগষ্ট তারিখ হইতে পল্লী অঞ্চলে একটি 
ভ্রাম্যমাণ শাখার প্রবর্তন করিয়াছেন। 
তারতে এই ধরণের চেষ্টা পূর্বে আর কখনও 


হয় নাই। 

পুর্বে চটকল-_পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট নারায়ণগঞ্জে যে তিনটি চটকল 
স্থাপন করিতে লহুল্প- করিয়াছেন তজ্জঞ্ত 
ইতিমধ্যে বিদেশে ১ কোটি ডলার মূলের 
কলকজার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫১ 
গালের আঙ্ছয়ারী হইতে ক্লক আপিতে 
আরন্ত করিবে। ১৯৫২ সালেক মাঝামাঝি 
সময় পর্যন্ত উহা বলাইবার কাজ শেষ 
হইবে বলিয়া! আশ] করা যাইতেছে । ১৯৫৩ 
সালের লাই হইতে কলগুলিতে কাজ 
আয়ভ হইবে। প্রত্যেকটি কলে ১ হাজার 
তাত থাকিবে এবং ছুই দল শ্রমিকের 
সাহায্যে কাজ করিলে তিনটি কলে বৎসরে 
১ লক্ষ টন পাট খরচ হইবে। 

ইণ্ডাট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন-_ 
তারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী 
খপ দানের উদ্দেগ্তে ভারত সরকার ইগা- 
হীর়াল ফিনান্স কর্পোরেশন নামে বে 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন গত ৩*শে জুন 
তারিখ পর্য্যন্ত তাহার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । রিপোর্টে দেখা যায় 
যে, কর্পোরেশন এই বৎসরে শিল্প গ্রতিষ্ঠান- 
গুলির দম্ভ মোট ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাক! 
গণ মুর করিয়াছেন। পূর্ব বৎসরে 
মঞ্জুয়ীক্কৃত খণের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪২ 
লক্ষ ২৫ ছাঁঞার টাক।। তবে মোটমাট এই 
৭ কোটি ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খণের 
- মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত মোট ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৭9 হাজার 


টাক] খপ গ্রহণ করিয়াছে। উহার কারণ 
এই যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের অভ 
মধুরীক্কত থণের পাফুলা অংশ এক সঙ্গে 
গ্রহণ না করিয়া উনাদের প্রয়োজনমত 
বিভিন্ন কিন্তিতে খু গ্রহণ করিতেছে। 

আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের খরচ 
গত ১৯৪৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের জম্ভ মোট. ৫২০ 
কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছে। ইতি- 
পূর্বে উক্ত দেশে বিজ্ঞাপনের জন্তু কখনও 
এত অধিক বায় হয় লাই। 

ভারতের পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতের 
প্রচলন-তারত সরকারের কেন্রীর 
ইলেক্্রিলিটি কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে 
প্রকাশ যে, গত ১৯৪৯ সালে ৫ ছাঙ্দারের 
কম লোক বাগ কয়ে এরূপ মাত্র ২১১৮টি 
পল্লীগ্রামে বিদ্যুতের প্রচলন ছিল এবং এই 
সমস্ত পল্লীর মোট অবিবালীর সংখ্যা সমগ্র 
ভারতের পল্লীবালীর সংখ্যার মাত্র শতকরা 
০৩৮ ভাগ বাত্র। 

ভারতের সামরিক ব্যয়--ক্ংপ্রেস 
হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র 'ইকনমিক 
রিতিউয়ে'র গত ১৫ই আগষ্টের সংখ্যায় 
পৃথিবীর কোন্‌ দেশ উহার জাতীয় আয়ের 
কত অংশ লামগ্গিক ব্যয় হিসাবে ব্যয় করে 
তাহার একটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড উদ্ধার 
আয়ের শতফয়া ৭'৪ তাগ, হুলাওড ৬'১ ভাগ, 
আমেরিকার যুক্তরা্র ৫৯ তাগ, তুরস্ক ৫৮ 
তাগ এবং ফ্রান্স € তাগ বায় করে। ভারতের 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত তাঁহার নির্ভর- 


যোগ্য হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই ।' 


তাক্গত লরকাযের ইকলমিক এডতাইসরের 
মতে উদায় পরিমাণ ৭ হাজার কোটি টাকা। 
তবে বেসরকারী ব্যক্তিগণ উহার পরিমাণ 
8৬৭৭ কোটির বেশী নছে বলিয়া মনে 
করেন। সেই হিসাবে ডায়তের আতীয় 


আর্থিক এনিয়ার খবরাখবর 


আয়ের শতকরা ২৪ ভাগ হইতে ৪ তাগ 
শামরিক ব্যয় ছিপাবে ব্যয়িত হইয়া খাকে। 

ভারতে সমবায়ের অবস্থা_-তারতে_ 
লমবায়েক্স অবস্থ। সম্বন্ধে সম্প্রতি গত ১৯৪৭- 
৪৮ সালের বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। এই 
বিবরণ অঙ্গুলারে উক্ত-বৎদরে ভারতে মোট 
সমবায় লধিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজায় ৫ শত, এই সব সমিতির সদস্ত সংখ্যা 
ছিল ১ কেটি ৮ লক্ষ ৮০ ছালাত এবং সমস্ত 
সমিতির কার্ধ্যকরী মূলধনের পরিমাপ ছিল 
১৬৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা । ১৯৪৭-৪৮ 
সালে তাঙ্গতের সঘবায় লমিতিগুলির মধ্যে 
১ লক্ষ ১ হাজায়টি খপদান সমিতি, ও হাজার 
৭৫১টি বিক্ৰয় সমিতি এবং ৩ ছাপার € শতটি 
পণ্যদ্রধা ব্াবহস্সিক।রীদের সমিতি ছিল। 

আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্যের জন্য ট্যাক্স 
--ক্করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্থানে 
বর্তমানে প্রায় এক কোটী মুললদান আশ্রয়- 
প্রার্থী রহিয়াছে। উহাদের সাহায্য ও 
পূনর্বসতির জগা পাকিস্থান গবর্ধমে 
পাকিস্থানের সর্বত্র একটি ট্যাক্স বস 
হইবে স্থির করিয়াছেন। করাচীতে গত 
২৪শে হইতে ২৬শে আগষ্ট পর্যন্ত তিনদিন 
ধরিয়া পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও গ্রদেশ- 
সমুহের অর্থ মন্ত্রীদের যে সশ্মেলন হয় 
তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ট্যাক্সের 
হার কি হুইবে এবং কবে হইতে উদ্থা 
বলবৎ হুইবে তাহ! এখনও জাম] যায় নাই । 

ভারতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি 
চলতি ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে গমের চাষ 
গত বৎসরের তুলনায় শতফর! « ভাগ অধিক 
জমিতে হইয়াছে এবং উৎপাদন শতকর! 
৬'৫ তাপ বুদ্ধি পাইয়াছে। গত বশর 
ভারতে ৫৪ লক্ষ ১৯ হাজার টন গম উৎপন্ন 
হইয়াছিল। এবার উৎপাদনের পরিমাণ 
ছিল ৫৭ লক্ষ ৭৩হাজার টন হইবে বলিয়া 
হইয়াছে। 







~~ 


৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 


ভ্ৰন্দদেশ হুইতে ভারতের চাউল 


ক্রয় যুদ্ধের পূর্বে ব্রদ্ধদেশ হইতে প্রতি 


বৎসর ভারতে ১২ লক্ষ টন করিয়া চাউল 
আমদানী হইত। যুদ্ধের কলে এই. আমদানী 
কমিয়া ১৯৪৫-৪৪ সালে দেড় লক্ষ টনে 
. পরিণত হয়।. ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ 
সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া যধাক্রমে 
৩ লক্ষ ৬০ হাজার ও ৪ লক্ষ ৬০ ছাঁলজায় টনে 
দীড়ার। ১৯৪৯ সালে আমদানীর পরিষাণ 
দীড়ায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন। চলতি 
বৎসয়ের প্রথমে ব্রদ্মদেশ হইতে চাউল 
আমদানী সম্পর্কে তারত সরকার তেমন 
* উৎলাহ দেখান নাই। এক্ষণে চাঁউলের 
বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়াতে তারত 
, নরকার ব্রহ্ম সরফারের সঙ্গে গত ১৮৯ 
আগষ্ট একটি চুক্তি করিয়ান্েন। এই চুক্তি 
মূলে ব্রদ্ধ সরকার ভারত সরকারকে প্রতি 
টন ৪০ পাউও মূল্যে ১ লক্ষ ৭* ছা'জার 
টন চাউল দিবেন। ১৯৫১ সালের 'ভুনের 
মধ্যে এই চুক্তির সাঞুল্য চাউল তারতে 
_ গৌঁহিবে। 
উত্তয়বে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা_ 
ভয় য্গের আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা সমন্ধে 
তে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 


হা হইতে জানা যায় যে, গত *ই | 
ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে আগষ্ট তারিখ, 


পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে ২৯ লক্ষ হিন্দু ভারতে 
চলিয়া! আসে এবং উহার মধ্যে ৭ লক্ষ 
হিস পুনরায় পূর্কবজে ফিরিয়া যায়। এই 
"সময়ে ৯ লক্ষ মুসলমান পশ্চিম্জ হইতে 
 পূর্বরধ্গে যায় 'এবং উদ্ধার মধ্যে ৪। লক্ষ 
মুসলমান পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আলো। 


এই সম্পর্কে গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে 


একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেংরু বলেন যে, গত ফেব্রুয়ারী হইতে, 
আগষ্ট পর্য্যন্ত বে সব হিন্দু ও মুসলমান 
আশ্রয়প্রার্থা পুনরায় নিজ ' নিজ বামডভূমিতে 
ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বাদ দিলে _ 
এই সমন্ধে পূর্কবদ হইতে ১৬ লক্ষ ২৭ 
হাজার ৩৩২ জন হিন্দু ভারতে এবং 


আর্থিক জগৎ 


পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৪ লক্ষ ৫৫ হালদার ৮৭৫ অল 
মুসলমান পূর্কাৰঙ্গে চলিয়া গিয়াছে । 
রপ্তানী-রছটারের একটা সংবাদে প্রকাশ 
যে, বর্তমানে জাপানের, একটা কোম্পানী 
গেনিপিলিন প্রস্তুত করিয়া তাহ! নিকটবর্ভাঁ 
দেশগুলিতে : রপ্তানী করিতে, আন্ত 
করিয়াছে. ৃ 
পশ্চিমবঙ্গে পুকুর 'সংস্কার-_পশ্চিম- 
বলে জমিতে জল সিঞ্চনের জন্ত কর্তিত ৮৬ 
হালায় পুকুর ছিল। উহার মধ্যে ৩৯ 
ছাতার পুকুরই .বর্থমানে মজা অবস্থায় 


রহিয়াছে। 
পরফায়ের উদ্ভোগে এই লব পুকুরের মধ্যে 




















আপনার মুল্যবান 





গত তিন যৎসয়ে পশ্চিমবঙ্গ ' 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল 


ক]ালকাট। গ্রাম নাল ব্যাক্ক বিল্ডিংস, লিমিটেড রো, কলিকাত৷ . 
আদায়ীকৃত মুলধন ৫০,০০,০০০ টাক 
- মজ তহবিল. -*- ই টাকার উপর | 
ব্যাঙ্কের ঃ 


- আন্মমীড় 


আপনার মুল্যবান দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিতে 
হইলে ক্যালকাটা ষ্ঠাশনাল ব্যান্কের সুদৃঢ় ছ’তল! বাড়ীর 
নিচেকার ভূগর্ভস্থ তাপ নিয়ন্ত্রিত সেইফ. ডিপোজিট ভণ্টের 
“লকার" ভাড়া লইবার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন। 
মা ছুই শত টাকা অমা দিয় ক্যালকাট! ষ্কাশনাল ব্যান্ষে একটি কারেপ্ট একাউণ্ট 
খুলিতে পারেন। মা পঁচিশ টাকা জমা দিয়! একটি সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা 
চলে। এক বৎসরের জন স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় এবং শতকরা বাধিক 
, আড়াই টাকা হারে সদ দেওয়া.হয়। 
ক্যালকাট। স্তাশনালে আপনার একটি 


২৩১ 
৩ ছাজার পুকুরের সংস্কার সাধন করা 
হইরাছে। ফলে এই প্রদেশের ১ লক্ষ ৬৭ 


হাজার একর জমিতে জল*পিঞ্চনের মি 
ইইয়াছে।, 


ভারতে হেলিকপটার-_বোদাইয়ের 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মালে 
তথায় ইংলণ্ড হইতে হেলিকপটার জাতীয় 
একখানা এরোপ্লান আসিয়া পৌছিবে। 
ভারতে উহাই হইবে প্রধম ,হেলিকপটার। 
এই জাতীর বিমালপোতগুলির জন্তু কোন 


- এক্কোন্্রোম বা বিমানবন্দর আবশ্যক ছয় লা। 


উহা লামাগ্তপরিলর স্থানে গোজ! উপরের 
দিকে আরোহণ এবং নীচের দিকে অবতরণ 
করিতে পারে। 
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সোভিয়েট রুষিয়ায় থামের উৎ- 
পাদন ৰৃদ্ধি-লওনের একটা সংবাদে 
প্রকাশ যে, বুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনামতে গত ৪ বৎসরে সে।ভিয়েট 
রুষিয়ায় খাততত্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অস্ত ৮০০ 
কোটি রুবল (৭০ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ) 
মূলধন নিয়োজিত হুইয়াছে। উহার ফলে 
উক্ত দেশে গত ৪ বৎসরে চিনির উৎপাদন 
৪] গুণ, টীনে ভর্তি খান্দ্রব্ের পরিমাণ ৩ শুপ 
এবং মিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদন ৩ গুণেরও বেশী 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিমান চালন। শিক্ষা -এলাছাবাদে 
মালপত্র ও যান্ীবাহী বিমানপোত চালনা 
শিক্ষাদানাস্তে বিমান চালকের যে বি, 
লাইসেন্স দেওয়া হয় তজ্দপ্ত ময়াদি্লী হইতে 
তারত সরকারের লিতিল এভিকেশন বিতাগের 
ডিয্েক্টার আবেদনপত্র আহ্বান করিয়াছেন। 
আগামী ২০শে পলেপ্টেখর তারিখের মধ্যে 
এই আবেদনপত্র দিষ্টীতে পৌছিতে হইবে। 
আবেদনকারীর বরল ১৪ হইতে ২৩ বৎসরের 
মধো হইতে হইবে এবং উহাদের অন্ততঃ 
আই এস পি পাশ হইতে হইবে। প্রত্যেক 
আবে্ছনকারীকে € হাজার টাক! দিতে 
হইবে! ভবে পরীক্ষা পাশ করিলে ৫ শত 
টাক! ফেরৎ দেওয়া: হুইবে। যদি ফোন 
ছাত্র অঙুপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহ] হইলে 
তাহাকে বিভালয় হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া 


যাইবে। 
লেবার ইয়ার বুক-ভারত 
সরকারের শ্রম সংস্থা কর্তৃক সঙ্কলিত 


“ইণ্ডিয়ান লেবার ইয়ার বুকের” তৃতীয় 
সংখ্যা ( ১৯৪৮-৪৯ ) প্রকাশ করা ছুইয়াছে। 
ইহাতে শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য 
পরিবেশিত হুইয়াছে। পুস্তকটিতে মোট 
১২টি অধ্যায় আছে এবং ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা 
৪ শত। ইহাতে কর্দবিনিয়োগ, শ্ৰমিক 
আইন, শ্রমিক বিরোধ, মন্ুকী, শ্রদিক 
কল্যাণ প্রচেষ্টা, কৃষিকার্ধো নিযুক্ত শ্রমিক, 
বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক প্রভৃতি সম্পর্কে 
সর্বপ্রকার তথ্যের সন্ধান মিলিবৰে। বিশেষ 


আর্থিক গৎ 


একটি অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানে 
তারতের প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। 
এই পুস্তকের মূল্য সুরা ছয় টাকা। ইহা 
দিল্লীতে য্যানেজার অধ পাবলিকেসনের 
নিকট হইতে পাওয়া যাইৰে। 
ভারতের পাওনা ষ্টালিং__গত 
১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে ভারতের 
পাওন! ষ্টালিংয়ের পরিমাণ হিল ৮২০ কোটী 
টাক! । এই বৎসয়ের মেপেম্বর মাসে উহা 
কমিয়া ৭৭৬ কোটী টাকায় পরিণত হয়। 
উহার পর হইতে ষ্টালিং অঞ্চলে রপ্ডানীর 
পরিমাণ বেশী হওয়াতে ভারতের ছিলাবে 
উছ। বাড়িতে থাঁকে এবং গত মার্চের শেষে 


| ৮৫৮ কোটী টাকায় পরিণত হয়। গত 


জুনের শেষে উহা কমিয়া ৮২৭ কোটী টাকা 
হইয়াছে। উহা সন্ত এক বৎসর 
পূর্বের তুলনার উক্ত তারিখে ভারতের 
পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমাপ ৭ কোটী টাকা 
বেশী রহিয়াছে। 

শ্রমিকদের বাসন্থান নিৰ্ম্মাণ 
তারত সরকারের স্তাশনাল প্ল্যানিং কমিশন 
এরূপ দিত্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের 
বৃছদাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহেই শ্রমিকদের 
প্রায় ১০ লক্ষ যাসগৃহের অভাব রহিয়াছে। 
এই অভাব পূরণের জম কমিশন একটি দশ- 
যাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত 
পরিকল্পনামতে আগামী ২৩ বৎসরের 
মধ্যে ১ লক্ষ বাসগৃছ নিৰ্ম্মাণ কযা হুইবে। 
দশ লক্ষ বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিতে মোট 
ব্যয় হইবে ৩০০ কোটী টাকা। উহার 
মধ্যে প্রত্যেক বৎসরে ৩০ কোটী টাকা 
করিয়া বায় করা হুইবে। উক্ত টাহার 
কতকাংশ, গব্ণমেন্ট প্রদান করিবেন 
এবং বাকী টাকার কতকাংশ শিল্প 
পরিচালক ও ফতকাংশ শ্রমিকদের নিফট* 
হইতে আদার করা হইবে । ভারতে 
বৃহদাকার ২৬টী শিল্পাঞ্চলে প্রথমে এই পরি- 
কল্পনা চালু কর! হুইবে। 

ভারতে ঘাশিচা শিল্প--তারতে চা- 
কফি প্রভৃতি বাগানে প্রায় ১২ লক্ষ শ্রমিক 


[ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 





কাজ কয়ে। উহাদের মধ্যে ৯ লক্ষ ৮০ 


হাজার শ্রমিক চা-বাগানে মিযুক্ত আছে। 


চা, কফি, রবার ও গিক্ষে(না মিলিয়া মোট 
১১,২১,৫০০ একর জমিতে আবাদ হয়। 
উহার মধ্যে শুধু চা আবাদের পরিমাণ 
৭,৭২,৫৪৩ একর! ১৯৪৯-৫০ সনে এদেশ 
হইতে ৪৩ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড চ! বিদেশে 
রপ্তানী ছয় এবং এজন্য ভারত ৭২ কোটি £ 
লক্ষ টাকা পায়। 

ভারতে মাছের অন্ভাব-_তারতে 
প্রতি বৎসর ৫১৩,৭৬০ টন মত্ত ধরা হয় 
বলিয়া অনুমিত হয়। উদ্ধার দুই-তৃতীয়াংশ 
সামুদ্রিক মৎপ্ড। এদেশে প্রতি বৎসর 
গড়পড়তা! প্রতি লোকে আনুমানিক ৩'৪ 
পাউণ্ড মাছ খাইতে পার। গগ্ভাগ্ত 
দেশের তুলনায় এই পরিমাণ নিতান্ত 
কম। সেজন্ত বিশেষজ্ঞগণ হিসাৰ 
করিয়া দেখিয়াহেন যে, যদি এদেশের 
লোককে মধ্ন্ত আহার করিয়া যথেষ্ট 
পরিমাণ পুষ্টি গ্রহণ করিতে হয়, তবে 
ভাঙ্গতে বর্তমানের তুলনায় অন্ততঃ দশগুণ 
মৎন্তের গ্রয়োজন হুইবে। 

বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষাদান 
ভারতের সর্বাজীণ উন্নতির কথ! বিবে 
করিলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও যাঞ্িকদিগং 
বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া তোল! 
আবশ্তাক। এই উদেশ্যে বেজায় সরকার 
বিভিন্ন ক্বাজ্যের গবর্ণমেন্টদিগের সহিত 
মিলিত হুইয়া বিদেগে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে 
একটা ধা হে ১৯৪৫ 
লালে এই পরিকল্পনীচি কার্য্যফ্য়ী করিতে 
আরভ্ভ কর! হয় এবং বৃটেন, মাকিন যুক্তগাধু 
ও অন্ধা দেশে এক ১মুহল্বাধিক শিক্ষার্থীকে 
প্রেরণ করা হয়। বিষয় হিসাবে শিক্ষার্থীদের 
সংখ্যা নিয়রূপ £-ইগ্রিনীকারিং ৩৯৭, কলা- 
বিদ্যা ১৬, শিক্ষা ৮৬, কৃষিধিত্তাসহ বিবিধ 
প্রকার বৈজ্ঞানফ বিষ! ৫৪১, শিল্পবিস্। ৯৫ 15 
ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের শতকরা ৬০ জনেয় ' 
বেশী শিক্ষা সমাপনাস্তে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। 








ত্রয়োদশ বধ | Monday, 1ith September, 1950. সোমবার, ২৫শে ভাজ, ১৩৫৭ { ২০শ সংখ্যা ' 





পণ্যমূল্য ও গবণমেণ্ট- 





জদপ্বার্থে পণ্যমূল্য দাবাইরা য়াখার 
দরকারী আশ্বাল ও' পায়তারা সত্বেও দেশে 
অনেক জ্িনিবেক্স দরই দিন দিন চড়িয়া 
উঠিতেছে। যুদ্ধ শমাপ্ডির পর পাঁচ বৎসর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পরও চোরাকারবার এবং 
যুনাফাবৃত্তির অবসান ঘটে নাই । কোরিয়ায় 
যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় এক্ষণে নূতন করিয়া 
মুতদার়ী ও মুনাফাদাম্মী তৎপরতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অত্যাবন্তকীর পণ্য্রব্য আটক 
সাধিয়া অনেক ব্যাপারী, ব্যবসায়ী ও শিল্প- 
শতি উদ্থাদের ল্য চড়াইয়া! দিতে আরম্ভ 


করিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের জীবন- 


ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। 

ল আয় দিয়া প্রয়োজনীয় খরচপজ 

হু কয়! চলে ন! বলিয়া সাধারণ কৃষক, 
এরমিক ও মধ্যবিস্তদের ভিতর হা! হুহাশের 
ভাব সৃষ্ট হইয়াছে । কলিকাতায় মধ্যবিতদের 
নীবনযাজ! ব্যয় সম্পর্কে 'ক্যাপিটেল+ পত্র 
[প্রতি বে সংখ্যা বিবরণ শুকাশ করিয়াছেন 
যাহা দৃষ্টে জানা যায়, ক্িক্লাতায় সাধারণের 
ঘবহার্দ্য খাভদ্রব্ের মুল্যের সুচক সংখ্যা 


গত জামুয়ারী নাসের ৪২৭ এর স্থলে (১৯৩৯. 


এলের আগষ্ট বাসে সুচক সংখ্যা ১০০ ধরিয়া) 
৪৯ দীড়াইয়াছে। ওর সময়ে কলিকাতায় 
সর মুল্যের হুচক লংখ্যা ৩৩৭ ছইতে ৩৭২, 
গলানী ত্রব্যের সুচক সংখ্যা ২২০ হইতে 
২৩ ও বিবিধ ভ্ৰব্যের যুল্যমান ২৩৫ হইতে 
৪২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমষ্টিগত ভাবে 
[প্যমূল্যের সুচক সংখ্যা জাঙয়ারী মাসের 
1৫০ স্থলে জুলাই মাসে ৩৬৮ দীড়াইয়াছে। 


- ১৯৪৯ লালে কলিকাতার জিনিবপত্রের 


মুল্যের সমষ্টিগত সুচক সংখ্যা ছিল ৩৫৪। 
কাজেই দেখা যায় গত বৎসরের তুলনায় 
এবৎসর কলিকাতায় লোকের জীবন যাত্রা 
ব্যয় বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিক কি 
ক্রমেই তাহা আরও বাড়িয়া যাওয়ায় লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে। . স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী 
শাসনের আমলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা 





বিষয়-হৃচী " 
বিষয় পৃষ্ঠা 
পণ্যমুল্য ও গবর্ণঙ্েণ্ট . .২৩৩-২৩৪ 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু ২৩৪-২৩৩৬ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২... ২৩৭-২৩৯ 
'সানাকথা ২৩৯-২৪০ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাধধর ২৪১-২৪৪ 
বাজারের ছালচাল- ৩য় কতার | 


ব্যয় বৃদ্ধির এই মারাত্মক গতি নিতান্ত পর্ি- 
তাপের বিষয়। খান, বস্তু, ওষধ প্রভৃতির 
ছুশ্রাপ্যতা ও হুমম ল্যতায় জন্ত গত কয় বৎসর 
যাবৎ যে জাতীয় হর্য্যোগের সুচনা হইয়াছে 
তাহাতে লোকের দীবদীশক্তি ক্ষয় হইয়া 
যাষতেছে। ঘরে ঘরে অন্ুস্থ ও নিদ্বেজ 
শিশুর দল ভবিষ্যতের চরমতর জাতীয় 


' অধোগতিরই নিদর্শন-বলা চলে। 


পণ্যমূল্য হাঁস সম্পর্কে অনেক কিছু করা 
হইবে বলিয়া তরল দিয়া জাতীয় গবণমেপ্ট 
গত তিন বৎসরে এবিষয়ে কার্য্যতঃ কোন 
সুসক্ষমিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন কয়েন মাই। 


কোরিয়া যুদ্ধের ফলে পণ্যমূল্য নৃতন করিয়া 


ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করার 


সম্প্রতি তাহাদের টনক নড়িয়াছে। মন্কৃত- 
দায়ী ও যুমাফাবৃত্তি প্রতিরোধের অন্ত 
প্রথমতঃ তাহারা খাভ, বন্ত্র প্রভৃতি কতিপর' 
অত্যাব্তকীয় নিয়গ্্রিত জিনিষপত্র সম্পর্কে 
আইনের কড়াকড়ি বৃদ্ধি করিয়াডেন। 
দ্বিতীয়ত: তাহারা সাইকেল, বৈহা- 
তিক বাল্ব, ব্লেড, পিতল, ক্রিক 
সোডা, সাজিমাটি, গ্রাল্পো, হরলিন্স প্রভৃতি" 
কয়েকটি জিনিবেয় কাণফারবার ও মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের জঙ্ভ গত হরা সেপ্টেম্বর তাহার! 
একটি অভিনান্স জারী করিযাছেম। কিছু 
খের বিষয় এই যে, এই সব আইনগত 


'ব্যবস্থা অবলঘন করিতে গিয়াও কেন্দ্রীয় 


সরকার তাঁহাদের আগেকার ক্রটিবিচ্যুতি 


ও তর্ববলতা কাটাইয়া উঠিতে পারেন লাই. __- 


কারেমী স্বার্থের বিরাগতাজল হওয়ার তয়ে' 
চোরাকারধান্স ও অতি-মুনাফাবৃত্তির জত 
নিম্নতম কঠোর শান্ডিবিধান ক্বরিতে এখনও 
তাহারা নারাজ। চোয়াকায়বারে লিপ্ত ৰড় 
ব্যবসায়ী ও প্রভাবশীল ব্যক্তিদের হাতে-: 
নাতে ধরিবার সুবিধা নাই জালিয়াও সন্দেছ- 


বশে আটক রাখার নীতি এ ক্ষেত্রে তাহারা 


প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত: নছেন। লোক 
তুপালো বাহাঁড়ঘর ও ফাক! হ্মৰিই এখন 
পর্য্যন্ত তাহাদের কার্ধ্যধারার মূল কধা। 
এইঅন্ড দেখিতে পাই পণামূল্য ও মুনাফা- 
দায়ী দিয়স্রণেয় অডিনান্স জারী হওয়া গত্বেও' 
এই সমস্ত- যথাযথতাবে কাধ্যকরী কয়! 
সম্পর্কে প্ৰযোজনীয় উপদেশ ও ক্ষমতা 
হস্তান্তরের ( delegation of control 
Dover ) নির্দেশ এখনও রাজ্য গবর্ণনেণ্ট- 


Ax 


- ২৩৪ 


সমুহের মিকট পিয়া পৌছায় নাই । অডিনাব্দ 
জারী হওয়ার সঁজে সঙ্গে *চোরাকায়্বারীরা 
জিনিষপত্র গোপন করিয়া ফেলতে আরম্ভ 
করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নালেয় হিসাব. 
লইবায় ৰা প্রয়ো্নমত তাছাদিগকে গ্রেপ্তার 
করিবার কোন ব্যবস্থাই ববাজ্য গবর্ণমে্টসমূ 
অবলম্বন করিতেছেন না। ফাজেই অমন্থার্থ 
সংরক্ষণের দিক দিয়া অভিনাক্দের ফল 
আপাততঃ বিরূপ হুইয়া দাড়াইয়াছে। যে সব 
রিনিব প্রস্ষাশ্ত বাজারে ক্রয় করা যাইত তাহা 
চোঁরাবাভারের গোপন গহ্বরে গিয়া মন্কুত 
হইতেছে। আর এদিকে প্রধান বনী পপ্তিত 
জওহয়লাল নেছের আইস ও অর্ভিনান্স ধারা 
চোরাকাক্সবার ঘমনের ও পণাাযুল্য দাঁবাইয়। 
রাখার পাক! ব্যবস্থা করিয়া ফেপিয়ান্রেন 
বলিয়! বক্তৃতার মারফতে নিজের কৃতকার্য্যতা 
ফলাইতেছেন।. আমরা কিন্ত অবস্থার গতি 
দেখিয়া মোটেই ভয়সা বোধ করিতে 
পারিতেছি না। বাস্তবিক পক্ষে পণ্যযূল্যের 


চড়তি বন্ধ কনা যদি ভারত গবর্ণষেন্টেয. 


উদ্বেষ্ত হয় তবে বাস্তব কর্ণবুদ্ধি ও হুর্ধ্বার 
সঞ্চল্প নিয়া তাহাদিগকে সেব্বিয়ে ব্রতী 


_ _ হইতে হইবে । অভিনান্দে যে সব জিনিব 


অন্ত্রভূক্ত করা হইয়াছে তাহার চেয়ে বেশী 
সংখাক জিদিবের উপস এখন হইতে মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের নীতি বহাল করিতে হুইঘে। 
চোরাকারধায়ী ও মঞ্দুতদারদের ধরিবার, 
ব্যবস্থা ও তাদের প্রতি দণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা 
কঠোক়তর করিতে হুইযে। আইনের 
বিধান যাহাতে সকল রাজ্যে ঠিক ঠিক তাবে 
কার্ধ্যকরী হয় সেবিষয়ে পড়িপূর্ণ নজর নিবন্ধ 
করিতে হইবে। - 

তৰে পণ্যমুল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জম্ক যে 
কেবল গবর্ণমেণ্টের উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। 
গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কার্ষেয 
ব্রতী না হইলে জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট হুইয়া. 
বসিয়া থাকিবে এবং মুক্তিষেয়ের স্বার্থপর 
শোষণকে ন্নৃষ্টের লাঞ্ছনা বলিয়া মানিয়া 
লইবে, ইছা কিছুতেই ঠিক নহে। 


আর্ক জগৎ 
এবিষয়ে সমাঞ্জতন্ত্রী দলের এক বৈঠকে 
সম্প্রতি যে কতকগুলি ফাৰ্য্যনীতি নিদ্দেশিত 
হইয়াছে তাছ! আমর! খুব প্রণিধানষোগা 
বলির! মনে করি। সমাজতম্ীদল গবর্ণমেণ্টের 
ক্রটিক্চ্যিতি দেখাইয়াছেন, কায়েনী স্বার্থের 


'বিরাগভাজন হওয়ায় ভয় বর্ন করিয়া 


তাহাদিগকে এখন হইতে চোরাবাজারী 
কারসাজি দমনে অধিকতর -হুকঠোর বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বচিয়াছেন। তবে 
সঙ্গে সঙ্গে পমাজতশ্রী দল এই ব্যাপারে দেশের 
জনসাধারণকেও এ অবস্থার প্রতিকারে 
বিশেষভাবে ' সচেষ্ট হওয়ার উপদেশ 
দিয়াছেন। তাহারা! বলিয়াছেন, চোয়াবাজারী 
কায়সাঞি ও অতি-মুনাফাবৃভি দমনের অঙ্ক 
এক এক অঞ্চলের জনসাধারণকে সশ্ববন্ধ 
হইতে হইবে। স্থানীয় রক্ষা বাছিনী গড়িয়া 
তুলিয়া ব্যাপারী ও ব্যবদায়ীদের কার্ধ্যধারা 
সম্পর্কে কড়া নজন্ব রাখিতে হুইবে। 
মন্কুতদারী ও অতি-মুনাফাবৃত্তির নমুন! 
দেখিলে সমবেত প্রচেষ্টায় উহাদের সমাজ- 
বিক্োধী ফাৰ্ধ্যকলাপ দমন করিতে হইবে। 
ধরাইয়া দিবার ও গাজা দিবার, সম্ভবপর 
ব্যবস্থা অবলম্বন ফরিতে হুইবে। জন- 
সাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে সনাজতন্ত্রী দলের 
পরী নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও 
সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি । অসহায়ের 
মত সব কিছু অবিচার মানিয়া দা লইয়া 
তাহারা এখন হইতে এ ভাবে লমস্তার 
প্রতিকারে যত্বপর হইবেন বলিয়া আমরা 
আশ! করি। 

চাছিদার তুলনায় ভিনিযপত্রের যোগান 
কম হইলে তাহাতে পণ্যনৃল্যের চড়তি 
অনেকটা অবধারিত হুইয়াই দেখা দেয়। 
বুদ্ধের সময় হইতে এদেশে সেন্পপ অসামঞ্রভড 
বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হইতেছে। 
অবস্থায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিন্তে হইলে 
মন্ডুতদারী ও অতি-মুনাফাবৃত্তি দমন করার 
সঙ্গে জিনিষপত্রের উৎপাদন বুদ্ধিরও সযুচিত 
ব্যবস্থা ফরিতে হুইবে। লমাঅতন্ত্রী দল 
ও বিষয়ে কতকগুলি কার্ধযকনী পন্থা বিশ্লেষণ 


এই * 


[১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 


করিয়াছেন । তাহারা বলিতেছেন, গবর্ণষেন্ট 
দেশের শিল্পপতিদিগকে নানাভাবে উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে উৎসাছ দিতেছেন বটে, কিন্ত 
উদার! ও কার্যে গাঞ্চিলতীর তাৰ দেখাইলে 
লে অবস্থার উছাদিগকে শাস্তি দিবার কোন 
পরিকল্পনা গবর্ণমেন্ট এখনও কার্যকরী 
ভাৰে গ্রহপ করেন নাই। এই হূর্বলতার 
সুযোগ লইয়া অনেক শিল্পপতি উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে নিয়মিত তাৰে উপেক্ষার তাৰ 
দেখাইতেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুল্য- 
হ্রাসের সুবিধার অঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে এখন 
হইতে এন্পপ উদার নীতি পরিহার করিতে 
হইবে। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান 
করা সত্বেও যদি ফোন কারখানার 
পরিচালক কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা 
অন্থ্যায়ী বেশী পণ্য উৎপাদনে সক্ষম না হুন 
তবে উপবুক্তর্ূপ লতকাঁকরণের পর সেই 
কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের 
হাতে তুলিয়া লইতে হইবে । কলকারখানার 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সমাঁজতন্ত্রী হলের এ 
নির্দেশ আমর! খুব লমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। গত কয় বৎসর যাবৎ 
সম্পর্কে -ও কাঁচামাল সম্পর্কে ন 
হৃষিধা প্রদান লশ্বেও অনেক 
খানার. শিল্পপপ্যের উৎপাদন উপযুক্তরূপ 
বৃদ্ধি পায় নাই। ইহাতে অযোগ্য ও 
কারসাজিপরায়ণ শিল্পপতিদের সায়েস্তা 
করিবার অন্ত লমাজভঙ্ত্রী দলের 
নির্দেশ অনুযায়ী এফটা চরম ব্যবস্থা 
অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আজ বাস্তবিকই 
দেখা দিয়াছে।' কারখানা ঠিক ঠিক ভাষে 
পরিচালনা করা না হইলে তাহ! সরকারের 
হাতে তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া! যদি গবধ্ণ- 
মেপ্ট ঘোষণা করেন তবে লে অবস্থায় শিল্প- 
পতিরা নিজেদের কর্তব্য লম্পাদনে সজাগ 
না হইয়া পারিবেন না। আর তাহারে 
উৎপাদন বাড়িবারও নিশ্চিত সম্ভবনা 
রহিয়াছে । দেশের, স্বার্থে শিল্প কারখানা 
সম্পর্কে লেক্পপ কঠোর নীতি অবলঘনের জন্ভ 
আমর! গবর্ণমেশ্টফে অস্থুরোধ করিতেছি।। 


সংখ্যালঘু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জীধু্ 
চারুন্ত্র বিশ্বাস পূর্ববঙ্গ সফরাস্তে সমপ্রতি যে 
বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাছাতে পুর্বববজের 
অবস্থা যে ছিন্দু শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের 
অনুকৃ হয় নাই এবং যে সমস্ত হিন্দু এখনও 
তথায় বসবাস করিতেছে তাহাদেরও 
অনোবধল যে ফিরিয়া আনিতেছে না 
তাহাই সুল্পষ্টদ্পে প্রমাণিত হয়। 
এই বিবৃতিতে এরূপ কোন উক্তি করা 
হয় নাই যাহাকে পূর্ববঙ্গ সরকার অথবা 
তথাকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
স্জাসরি অভিযোগ বলিয়া মনে কর! যায়। 
'কিন্তু এই বিবৃতি পাঠে যেঃকোল সাঁধারণজ্ঞান 
সম্পন্ন ব্যক্তির যনে পূর্ববঙ্গের যে চিত্র ফুটিয়! 
উঠিবে তাহা বাস্তত্যাগী হিন্দুদিগকে স্বগৃছে 
প্রত্যাবর্ভনে উদ্বুদ্ধ করিবে না বা তথাকার 
হিন্দু বাসিন্দাগণের মলে তবিব্যৎ সম্পর্কে 
আশায় আলোক জাগ্রত করিবে না বলিয়াই 
আমর] মনে 'করি। বিগত দাদাহছাজামার 
সহিত লিপ্ত বহু সংখ্যক চূর্বত্ত সম্পর্কে যে 
এখনও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই 
প্রীযুজজ বিশ্বাস তাহা শ্বীকর করিয়াছেন । 
এই শ্রেনীর লোক যতদিন অবাধে 'চলাফের! 
“করিবে ততদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে 
যে স্বস্তির ভাব আপিবৈ না তাহা একপ্রকার 
নিশ্চিত। পূর্ব্ববদেয় বছ সংখ্যক নিম্নপদ্বহ্থ 
সর্কায়ী কর্মচারীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবও 
সংখ্যালঘুদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ। 
জীযুক্ত বিশ্বাসের বিবৃতি হইতে জানা যায় 
যে, এই শ্রেণীর কতক কর্মচারীকে ঘদ্লী 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে বা ইছাদের সম্পর্কে 
অস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইয়াছে। * বদ্লী 
করিয়া দেওয় অপরাধের শাস্তি বলিয়া গণ্য 
কর! যাঁয় না। 
হইল তাহাও অপ্রকাশিত । এতদ্্যতীত এই 
শ্রেণীর বছ সংখ্যক কর্ক্চারীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট 
ছতিযোগ থাকা সন্তবেও তাহাদের বিরুদ্ধে 


অন্ত কিরূপ শান্তিক্ব ব্যবন্থা " 


যে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন চিনি রা 
হয় নাই শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের উক্তি হইতেই 


" তাহা জানা যাঙ্ব। 


বিগত যে মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্য 
পূরধববঙ্গে বড় রকমের কোন ঘটনা ঘটে নাই 
লত্য। কিন্ত এই সময় মধ্যে লালা স্থানে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গৃছে বহু সংখ্যক. 
ডাকাতি, রাহাজানি, শ্লীলতাহানি এবং 
নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হুইয়াছে। 
অপরাধিগণ যে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
সংখ্যায় সম্প্রদায়ের লোক তাহাও প্রমাণিত 
হইয়াভে। পূর্বহ্জ সরকার এই ধের 
অত্যাচার, অধিচার এবং বেআইনী কার্যয- 
ফলাপ রোধ করিতে যে সক্ষম ছল নাই শ্রীযুক্ত 
বিশ্বাসের বিবৃতি হইতে তাহা প্রতীয়মান 
হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত আগেয়াম 
বাজেয়াপ্ত, ফর! হইয়াছিল তাহা এখনও 
প্রত্যর্পপ করা হয় নাই । পল্লী অঞ্চলে পুলিশ 
ৰাছিনীর অপ্রতুলতাও সুবিদিত । এই ছুই 
কারণে পল্লী অঞ্চলের হিন্দু জরনলাধায়ণ 
সর্বদাই অসছায় অবস্থায় কাদাতিপাত 


[ হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইত সীট 
বি, বি, ৪১৮ - ১৯২৯ বি, বি, ই৯৮৬ 


প্রবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস :_-৬১নং বহুবাজার গ্রাট 





করিতেছে । 'হকুম দখলফয়া বাড়ীঘর প্রত্যর্পণ 
সম্পর্কে যে আশ্বাস পাওয়। গিয়াহিল তাহাও 
কার্যকরী হইতেছে না। এই শ্রেণীর সরকারী 
ওঁদাসীস্ত ও অব্যবস্থা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের হিন্দু : 
সম্প্রদায়ের উপর যে অর্থনৈতিক আঘাত : 
পড়িয়াছে তাহাতেও হিন্দু জনসাধারণ বিপন্ন 
বোধ করিতেছে। নংখ্যালখু সম্প্রদায়ের 
কষকগণ অমির ফসল কাটিয়া আনিতে পারে 
না, হু্ঘঘস্তগণ প্রকান্তে ধান পাট কাটিয়া! নেয় 
বা গরু দ্বারা নির্ধিচারে ফসল নষ্ট করিয়া 
দেয়। এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার 
নাই। সম্পন্ন কৃষক টাকা প্রসা নিয়া শান্তিতে 
বাস করিতে পারে না এবং সর্বদাই ডাকাতি 
ও রাছাঞানির ভয়ে সম্তস্ত। ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় দূরবর্তা ছাটবাজান্সে যাইতে দাহস 
পার না। লাইসেক্ক ও পারমিট হুইতেও 
ইহার! বঞ্িত। সধ্যবিগ হিশ্ুু সম্প্রদায়ের 
অবস্থা সর্ধাপেক্ষা শোচদীর | ৬+১৯৮৮৮৯ * 
অচল হুইয়া গিয়াছে। পায়িপা্ 
যে সমস্ত হিন্দু শিক্ষক এখনও 
আছেন তাঁহাদেরও নানারপ অন্তাম় অবিচার 
সহ করিতে হয়। সরকারী চাকুরী হইতে - 
মধ্যধ্ত্ত সম্প্রদায় চিরতরে বঞ্চিত হুইয়! 
রহিয়াছে | জমিদার, তালুকদায় প্রভৃতি 
ভূম্যধিকারিগপকে শীলক শল দায়ের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ কোপ .নিরত সহ করিতে 
হইতেছে । সংখ্যার সম্প্রদায়ের 
প্রভার নিকট হইতে নিয়মিত থানা এবং 
ফসল আদায় করা একপ্রকার অসম্ভব । বাধ্য 
হইয়া অনেকেই হিন্দু কর্শচারীর স্থলে 
মুসলমান নায়েব তহুশীলদায় নিয়োগ 
করিয়াছেন। কিন্ত ইছাতেও আদায়পজের 
্ুবিধা হয় নাই। আয় হাস পাওয়া সত্বেও 
ট্যাক্সের বহর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিছুদিন পূর্বে কৃষি আয়করের হার বৃদ্ধি 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়া 
অমিদারী থাল করিবার পূর্বেই যাহাতে 
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ছিন্ুর জমিলারীসমূহ খাস হুইয়া বায় এরূপ 
ভাবে কৃষি আরকরের ধোবা! হিন্দু ভূম্যধি- 
কাগিগণের উপর চাপান হইতেছে। বিগৃত 
এক বৎসরের মধ্যে বাকী রাজস্ব এবং পথকর 
আদায়ের অন্ত লার্টফিকেট হারা বিভিন্ন 
জেলায় যেতাবে সম্পত্তি নীলাম করার ব্যবস্থা 
কার্যকরী হইয়াছে তাহাতেও বহু স্বত্ব এবং 
মাঝারী শ্রেণীর তুদ্যধিকারী সর্বস্বান্ত হইয়া 
পিয়াছে। 


পাঁচ মাস-গত হুইল দিলী চুক্তি সম্পাদিত 


ছইরাছে। লংখ্যালখুদের  ধনগ্রাণেয় 
অধিকতর নিরাপত্তার অন্ত এক মাস হুইল 
উক্ত চুক্তির একটি পরিশি্ও কার্যকরী 
হইয়াছে। দিল্লী চুক্তির সাফলা কীর্তন 
কছ্দিয়া গবর্ণমেন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেসের 
কর্ণধারপণ হিন্দু শরণাধিগপকে পূর্বববজে 
প্রত্যাবর্তন ফয়ায়' অন্ত অনবরত উপদেশও 
দিতেছেন। ইহা সত্বেও একমান্স রেলপথেই 
বিগত ১২ই এপ্রিল হইতে ২৭শে আগষ্ট 
পর্যন্ত পূর্ব হইতে . ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার 


ছন্দ পশ্চিমবঙ্গে চলিয়। আসিয়াছে ( পশ্চিম- 
ওর! সেপ্টে তারিখের প্রেস 
)। জলপথে ও স্থলপথে এই 


সময়ের মধ্যে যে লমস্ত উদ্বান্ত আসিয়াছে 
তাঁহাদের সংখ্যা অনির্ণের। আসাম, 
ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং নিকটবস্তাঁ আন্তান্ত 
রাজ্যে যে সমস্ত, হি্ু-পুর্বধঙগ পরিত্যাগ 







‘কো স্পানী 


যে কোন গ্রকার বীমার জন্য 
| “জীবন” নজর”, “সাযুদরিক”, k 
“্দৃর্ঘটনা", “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি * 


হাওড়া ইন সিওরেন্স 


' ৩০নং স্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন: ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 


করিয়া আশ্রয় নিযনাছে তাহাদের- সংখ্যাও 
জানা যার দাই। পূর্বুবল্ের সঞ্চটজনক 
অবস্থা সংখ্যালঘুদের পক্ষে বসবাসের সম্পূর্ণ 
অন্তুপযুক্ত বলিয়াই যে উদ্বান্ত আগমন 
অব্যাহত রহিয়াছে তাহ! সুনিশ্চিত। খাভ- 
হীন, গৃহহীন এবং সহায়সম্বলঙ্বীন হইয়া লক্ষ 
লক্ষ উদ্বান্ত যে পশ্চিমবঙ্গের মাটি অকড়াইয়া 
পড়িয়া রহিয়াছে এবং তিলে তিলে ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে 
পূর্্ববজের অসহৃলীয় অবস্থায় নিষ্ঠ,র সত্য। 
চুক্তি, বিবৃতি বা উপদেশ দারা এই রূঢ় সত্যকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করার. উপায় লাই।. উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের অন্ত এদেশে বড় যড় সরফামী, 
পরিকল্পনা ঘোষণা কর] হুইয়াছিল। কিন্ত 
সহায়হীন প্রকৃত উদ্বান্তগণ এই শ্রেণীর পরি- 


- কঙ্গনার দ্বারা বিশেষ কিছু উপকৃত হইতেছে 


না। সরকারী আশ্রয়শিবিরের মুষ্টিতিক্ষা 
ব্যতীত ইহাদের পুর্বাসতিয় কোন ব্যবস্থা হয় 
নাই বলা চলে। অধ্যবস্থার দয়ণ আন্দামান 
হইতে কয়েকশত আশ্রয়প্রার্থা কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হুইয়াছে। উড়িত্যা 
ছইতেও শতাধিক'উদ্বাস্তফে ফিরিয়া আসিতে 
হইয়াছে। _ প্রতাবঞ্তিপভি এবং মুরুব্বির 
জোর লা থাকিলে খণ পাওয়া যায় না, গৃহ 
মিষ্বাণেয জমিও সংগ্রহ করা যায় না! দিশ্লী 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পূর্বের 
উদ্বাস্তদের পুনর্কাসতির প্রচেষ্টা স্তিমিত হুইয়া 








লি নি তউ ভ 






গিয়াঙ্ছে। বর্তমানে আইনত, কর্পোয়েশন 
ও কংগ্রেসের নির্বাচন, কোরিয়া যুদ্ধ, কাশ্মীর 
সমন্তা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উভয় প্রদেশের 
বস্তা এবং আলামের ভূমিকম্পের লক্ষণ 
উদ্থাত্তদের সমস্তা যেন আরও ধামাচাপ! 
পড়িয়া গিয়াছে। ভারত লরফারের প্রাক্তন: 
পুনর্য্যাসন সন্তী শ্রীযুক্ত মোহনলাল শকৃসেন! 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তর 
সম্পর্কে প্রধান হগ্ত্রীর নিকট সম্প্রতি ষে- 
রিপোর্ট পেশ ফরিয়াছেন তাহাতে উদ্াস্ত 
পুনর্বাসন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সয়কারের 
গঁদালীভ এবং সদিচ্ছার অভাব তাঁল-. 
ভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
শক্‌সেন! অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই 
বিষয়ে ফোন কোন রাজ্য সরকার দায়িত্ব ও 
কর্তব্য পালন করেন নাই? পরস্ত ইহারা, 
পৃ্ববজের উদ্বাস্ত সমন্ডাকে একমাত্র পশ্চিম- 
বঙ্গের নিজন্ব লমন্তা হিসাধেই, গণ) 
করিয়াছেন। .. ৃ - 
পূর্ববঙ্গের আতঙ্কজনফ পরিস্থিতি হইতে, 
পরিআপ লাভের আশায় লক্ষ লক্ষ উত্ান্ত- 
পশ্চিমব্। আলাম, ' জিপুরা, বিহার ও. 
উড়িস্যায় আসিয়া যে অনিশ্চিত অবস্থার 
মধ্যে পতিত হুইয়াছে তাহাও নিতান্ত 
শোচনীয় । এখানে লঙ্ববন্ধ . দুর্ক প্তের 
অত্যাচার, -নায়ীর শ্লীলতাহানি, হত্যা 
ও লুঠনের আশঙ্কা নাই বটে। কিন্ত 
অনাহায়, বাসস্থানেয় অভাব, রোগে 
চিকিৎসা ও. সম্তান-লম্ততির শিক্ষাদানের 
অক্ষমতা এবং ল্র্রোপরি জীবিফার্জনের 
সংস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে লক্ষ 
লক্ষ নিরপরাধ উদ্বান্ত যে পরিণতির: 
দিকে ধাধিত হইতেছে তাহ! ৰাস্তবিকই 
ভয়াবহ । -সময় ধাকিতে নেতৃবৃন্দ যদি এই- 
অনর্থ' প্রতিরোধ করিতে সক্ষম না 
হন তবে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষেই অমঙ্গল 
ডাকিয়া আনিষে। 'পাকিস্থানও ইহার 
অধপ্তম্তাষী প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইবে, 


কিনা লঙ্গেছ। 


ভারতে বিদেশী, মূলধন 
তারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের 
পরিমাণ কত লে বিষয়ে এতদিন নানাজলে 
রূপ বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন। ভারত 
ধীন হওয়ার পর এ বিষয়ে একট! নির্ভর-. 
যোগ্য তথ্য তালিকা প্ৰস্তত ফর! খুবই 
প্রয়োজন হইয়া দীড়াইয়াছে। ভারত 
গবর্ণমেন্ট তাই গত বৎসর রিআার্ড ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষকে এদেশে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন 
সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও তাঁছার একট! সঠিক 
বরাদ্দ প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেন। রিজার্ভ 
ব্যাস্ক ছুই বৎসর পূর্বেকার অবস্থা সম্বন্ধে 
তদন্ত সুরু করেন সম্প্রতি চিজার্ড ব্যান্বের 
লর্বশ্রেষ বাধিক রিপোর্টে সংক্ষেপে এ 
তদন্তের ফলাফল বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
উদ্থাতে বলা হইয়াছে ১৯৪৮ লালের জুন 
মালে এদেশে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটী টাকা (১৯৪৮ 
যু বাজার মূল্য অথলারেই এই বাদ 
রী. হুইয়াছে)। পিয়োজিত মূলধনের 
€১৯ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৮৭ 
ভাগই দীর্ঘমিয়াদী,দাদন। বাকী শতকরা ১৩ 
তাগ সাময়িক বা স্বল্প মিয়াদী দাদনের 
পর্ধ্যায়তৃক্ত | ১৪৩ কোটি টাকা ব্যবসা 
বাণিজ্যের খাতে, ১০৪ ফোটি টাক শিল্প 


প্রতিষ্ঠানের থাতে এবং ১১৯ কোটি টাকা. 


বাগ-বাগিচা, ম্যানেলিং এজেন্দী প্রভৃতি 
বিহিধ খাতে নিয়োজিত রছিয়ান্কে। মোট 
৫৯৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪৩১ 
ক্ষোটী টাকাই বিদেশীর। এদেশে নিয়োগ 
করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা স্থাপিত 
ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মারফতে। 
এদেশে অর্থ দাদলকারী ঘ্নেশসমূহের মধ্যে 
বৃটেনের স্থান সব চেয়ে অগ্রাগপ্য। _ ৪৯৬ 
কোটী টাকায় মধ্যে ৩৭৬ কোটী টাক! যুলধন 
ওঁ দেশের অধিবাসীয়া নিয়োগ করিয়াছেন, 
তাহা ছাড়া ভায়তে অন্যান্য দেশের 
২ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


নিয়োজিত মূলধনের হিসাব হইতেছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩* কোটী টাকা, পাকিস্থান 
২১ কোটা টাকা, বৃটাশ পূর্ববভারতীর দ্বীপপুঞ্জ 
১৫ কোটী টাকা, সৃইঘরল্যাণ্ড ১০ ফোটা 
টাকা এবং কানাডা & কোটা টাকা । 


শর্করা নিয়ন্ত্রণ 


ভারতীয় চিনিয় কলওয়ালা সমিতির 
সভাপতি গ্রএস পি জৈন এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, ভারত বিভাগের ফলে কতিপয় 
চিনির কল পাকিস্থানের অন্বর্ত ক হওয়ায়, 
গুড়ের মূল্য বৃদ্ধি হেতু চিনির ফলে আখের 
অতাৰ এবং ফতকট। যানবাহনের জ্ভাব. 
হেতু তারতের চিনির ফলগুলিতে: পর্য্যাপ্ত 
পরিযাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে না। তিনি 
বলেন যে, ভারত সম্গকার যদি চিনির উপর 
নিয়ন্ত্রণ নীতি উঠাইয়া দেন তাহা ba 
চিনির খুচর! দূর প্রতি সের এফ 


॥ 














অনুমোদিত 


কাছাকাছি হইবে ধটে-কিন্ত উহার ফলে 
তারতেয় জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য চিনি 
পর্যাপ্ত পরিমাপে দেশের ভিতরেই উৎপন্ন 
হইইবৈ। প্রীএস পি ন চিনির উপর হইতে 


£ মিয়ঙণ নীতি প্রত্যাত হইলে চিনিয় মূল্য 


বাড়িয়া প্রতি মেয় এফ টাকায় পরিণত 
হইবে বলিয়া যে আশঙ্ক। করিয়াছেন তাহাতে 
অনেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারেয় বিরুদ্ধে আপত্তি 
করিতে পারেম। কিন্তু বর্তমানে রেশনের 
দোকান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে যে 
চিনি দেওয়া হয় তাহা অনেক সময়েই অপরৃষ্ 
ধয়ণেয় হুইয়া থাফে। রেশনের দোকান. 
হইতে চিনিয় ওজনও ঠিক দেওয়া ছয় না 
যেহেতু দোকালের কর্শ্মচায়িগণ কিছুটা চিনি 
চুরি করে। তারপর রেশনের দোকান 
হইতে যে পরিমাপ চিমি দেওয়া হয় তাহাতে 
অনেকেরই প্রয়োরন মিটে না বলিয়া 
টাকার বিধাহাদি ব্যাপারে অনেককে দিগুণ আড়াই- 


দি কুমিল্প৷ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্বাপিত--১৯২২ 
£ ৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
মুলধন cee 


২০০১০০১০০০৯ 

১১৬০, ০০১০ ০০২ 

১১০০০০১০০০২ টাকা 
৮২,০০, ০০০২২ টাকার উদ্ধে 


৩৫,৭৮,০০২ টাকার * 


একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিলাবে গত ও বৎসরের উপর 
ব্যবসা চাঁলাইয়া আসিতেছে। 


TERE ETS Oe a শাখা আছে এবং জগতের 

, প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেঙ্সের সকল শ্রেণীর মুসা বিনিময়ের কাজ করিতেছে। 
আবেদন করিলে সর্তাি জানান হয়। 

কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্ট খোলা যায় এবং আমানতের উপর বখাক্রমে।* আনা 

ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরের জঙ্ত স্থায়ী আমানত 

লওয়া হয়। আবেদন করিলে সর্ত জানান হয়। 

সিকিউরিটির জামিনে খপ ও আগাম দেওয়া হয়। 
বিল ভিসকাউণ্টও আদায় করা হয়। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ তাঃ এস.বি দত্ত 





২৩৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 





গণ মূল্য দিয়া চোরাবাজার হইতে চিনি 
ক্রয় করিতে হয়। চিনি নিয়গ্রিত হওয়ার 
ফলে বাজারে মিষ্টা্ন ইত্যাতিও চড়া মূল্যে 
ক্রয় করিতে হয়! মোটেয় উপর একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, চিনির 
- উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ার ফলে 
জনসাধারণকে বর্তমানে প্রতি দের চিনি এফ 
টাকারও অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে 
হইতেছে। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত জৈন 
যদি এরপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, চিনির 
মূল্য কিছুতেই প্রতি সের এক টাকার বেশী 
হইবে না তাছ হইলে তিনি চিনির নিয়ন জণ- 
যুক্তিয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সহামু- 
ভূতির সহিত বিবেচনা করা যাইতে পারে। 


পাকিস্থানী টাকার মুল্য নির্ধারণ 


কিছুদিন পূর্বে পাকিস্থান যখন 
আত্তর্ঘাতিক অর্থভাঙারের সদন হয় সেই 
সময়ে উহ! অর্থভাণ্ডারকে আনায় যে, উহার 
টাকার মূল্য ইংলগ্ডের পাঁউণ্ডের হিসাবে 
২ শিলিং ২ পেনী নির্ধারিত হইয়াছে। 
অর্থতাগারের নিয়মকান্ধন অমুসারে উছা এই 


মুল্য ঠিক কি না তাহা পাকিস্থানকে .. 


জানাইতে পারে--যদিও অর্থভাগ্ডারের 
সুপারিশ গ্রহণ কর! না কর! পাকিস্থানের 
ইচ্ছাসাপেক্ষ । যাহা হউক গত ৬ই নবেম্বর 
তারিখে প্যারী সহরে অর্থতাগ্ডারের যে 
অধিবেশন 'বসিয়াছে তাহাতে এই বিষয় 
আলোচনা হইবে আশা করা যাইতেছে। 
ভারতের টাকার লঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান 


ভলারের হিসাবে উদার টাকার মুল্য হাস 


না! করার ফলে পাকিস্থানের টাকার মুল্য 
ইংলণ্ডের পাউ্ড এবং ভারতীয় টাকার 
হিসাবে বেশী দীড়াইয়াছে। পূর্বে পাকি- 
স্থানের এক টাকা ইংলণ্ডের এক শিলিং 
ছয় পেনী এবং ভারতের এক টাকার সমান 
হিল। এক্ষণে পাকিস্থানের -এক টাকা 
ইংলগ্ডের ছুই শিলিং হুই পেনী এবং তারতের 
১:৪৪ টাকার সমান হইয়াছে । এইভাবে 
টাকার যুল্য অতিরিক্ত হারে বজায় রাখার 


দরুণ পাকিস্থানের বহির্ববাণিল্য বিশেষভাবে 
উদ্ধার প্রতিকূল হইয়া দীড়াইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় উহার গ্লক্ষে আর বেশীদিন এই 
উচ্চমুল্য বজায় রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়া 
আন্তর্জাতিক অর্থভাঙার মত প্রকাশ 
করিবেন এবং উদ্ধার ফলে পাকিস্থান উহার 


টাকারও মূল্য ২ শিলিং ২ পেনী হইতে, 


১শিলিং ৬ পেলীতে না হউক অস্ততঃ 
১শিলিং ৮ পেনীতে হাস করিতে বাধ্য 
হইবে বলিয়া বাদারে গুজব বটিয়াছে। 
পাকিস্থানেয় অর্থলচিৰ জনাব গোলাম মহপ্মদ 
সম্প্রতি এরূপ যত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 


পাকিস্থান রাজনীতিক প্রতিক্রিয়ার দিকে. 


লক্ষ্য না করিয়া নিছক অর্থনীতিক দিক 
হইতে উ্ছার টাকার মূল্য নির্ধারণ ফরিবে। 
উহাতে উপরোক্ত ধারণা আরও বন্ধযুল 
হইয়াছে এবং পাকিস্থানের টাকার লেন- 
দেনের মধ্যে উচ্থার বেশ প্রভাবও দেখা 
যাইতেছে। তবে কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে 
ইদানীং পাকিস্থান হইতে রগুনীযোগা তুলা, 
গষ, চামড়া, পাট ইত্যাদির চাছিদ! বাড়িয়াছে 
এবং এই লব জিনিষের মৃল্যও অনেকট! বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ' উদ্ধার ফলে পাকিস্থানের 
বহির্্বাপিজ্যের প্রতিকূল অবস্থায় অনেকটা 
মোড় খুরিয়াছে। ' এজ পাকিস্থান উদ্ছার 
টাকার, মূল্য হাল করিতে আপত্তি করিতে 
পারে এবং আপত্তি মা করিলেও উ্থার মূল্য 
১ শিলিং ৮ পেনী পর্য্স্ত কমাইতে রাজী 
না হইতে পারে। আশা. করা যার বে, 
বর্তমান সপ্তাহের মধ্যেই এই বিষয়ে সমস্ত 
প্রকার জল্পনা-কল্পনার অবসান হুইবে এবং 
পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য কি থাকিবে 


তাহা সুস্পষ্টভাযে ঘোষণা করিবে। 
পাটের ভব্য্যিৎ  * 
পাকিস্থানের টাকার মুল্যের লহিত উবার 


পাটের মূল্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। 
গত সেপ্টেম্বর বাসে ভারত কর্তৃক উবার 
টাকার মূল্য হাস করাতে এবং পাকিস্থান 
উহার টাকায় মূল্য হাস না কয়ায় পাকি- 


স্থানের ১০৪ টাকা ভারতের ১৪৪ টাকার 
সমান দী়্ায়। ফলে ভারত পূর্ব হইতে 
যে পাট ১৯* টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিত 
তাছার মুল্য দীড়ায় ১৪৪ টাকা। ভারত 
শ্বভাবতঃই এই প্রকার অত্যধিক মূল্য দিয়া 
পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় করিতে অস্বীরুত 
হয়।, ফলে গত ৮৯ দাসের মধ্যে 

হইতে তায়তে অনেফ কম পাট শশা 
হইয়াছে। এদিকে বর্তদাদ যরশ্তষে 
পুর্ববর্দে পাটের ফলন খুব বেশী হুইয়াছে 
এবং ভারত উদার প্রধান ক্রেতা বিধায় 


‘ এই পাট বিক্রয় হইবার ফোন আঁশী-তরস! 


দেখা যাইতেছে না। মুক্তাযূল) সম্পর্ষিত : 
বিতর্ক আরম্ভ হইবার পর পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেপ্ট পূর্ববঙ্গের পাটের একটা সর্ব্মিষ্ 
মূল্য নির্ধায়ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে 
ফোন সুফল পাওয়া যায় লাই) বরং এই 
ব্যস্থার ফলে পাটচাষী সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। এক্ষণে উদয় দেশের বাটার 
হার সম্বন্ধে যদি একটা মীমাংসা হয় তাহা 
হইলেই, পূর্ববঙ্গের পাট বিক্রয়ের একটা 
হুয়াহা হইতে পারে এবং উহার জন্ত কৃষক 
স্তাষ্য মূল্য পাইতে পারে। ছুঃখের 
পাকিস্থানের শাসনক্ষেঞ্রের কর্ণধারস্থা 
ব্যজিগণ করাচীতে বসিয়া পূর্ববঙ্গের 
পাটচাবীদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হইতেছেল লা। উহারা প্রথমে মনে 
করিয়াছিলেন যে, ভারত যখন পাকিস্থানের 
পাটের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল তখন 
১০০ টাকায় পাটের মূল্য ১৪৪ টাকা হইলেও 
তারত বাধ্য হুইয়া উহা ক্রয় করিবে। তারত 
পাকিস্থানের এই লোভপরধশ মনোভাবের 
মিকট আত্মসমর্পণ করে মাই। তায়তে গত - 
বৎসর ৩২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছিল। 


এবার কত বেল পাট উৎপন্ন হইবে তাহার 


নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও জানা' যায় নাই। 
তৰে উহা ৩৫ হইতে ৪০ লক্ষ বেল হইবে 
তাহাতে সন্দেছ দাই। এই পাট এবং গত, 
বৎসরের জের হিলাবে সংরক্ষিত পাটের তার! 
ভারতের চটকলগুলির ৮1৯ মাসের খোরাক 
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হইবে। কাজেই পাকিস্থানের টাকার মূল্য 
যদি পরিবর্তিত নাহয় এবং তারত যদি 
পূর্বের সায় ভ্তাষ্য মূল্যে পূর্বববঙ্গে হইতে 
পাট না পায় তাছ! হইলে তারত যে এখনই 
ব্যস্ত হুইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পাট ক্রয় করিবে 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পত্তিত নেহরু 
ডক্রগড়ে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে এদেশে 
ছারা চোরাকারবার ও মন্ভুতদায়ীর 
আশ্রয়ে জনসাধারণের ছুঃখহুর্দাশা বৃদ্ধি 
করিতেছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া 
দিয়াছেন এবং এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপয়াথ 
প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি 
প্রদানের জঙ্ভ তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র গবর্ণমেন্টকে 
নির্দেশ দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই 
সাবধান বাণী কাধ্যক্ষেত্রে কতটা সুফল 
প্রসব করিবে তাহাতে লঙোহ রহিয়াছে । 
প্রত্যেক ব্যবসায়ের পেছনে এরূপ 

লি লক্ষপতি ব্যবসায়ী রহিয়াছে 

রা চোরাকারবারের খোরাক জোগাইয়া 
“ধাকে-অথচ যাহাদিগকে হাতেকলমে 
ধরিয়া শাস্তি ঘেওয়া সম্ভবপর হয় না। এই 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিন! বিচায়ে আটক করিয়] 
রাখার অভ দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশবালী দাবী 
জানাইয়া আসিতেছে। ফিন্তু পঙ্ডিত নেহরু 
তীছায় গবর্ণজেণ্টের বিরুদ্ধবাদীদের উপর 
এই নীতি প্রয়োগ করিলেও চোরাকারঘায়ী 
ও মজুতদার়দের সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ করিতে 
নায়াছ। 'ফলে দেশ হইতে এই ধয়ণের 


সমাজধিরোধী ব্যকিগণকে নির্মল কয়া , 


সম্ভবপর হইতেছে না। 


দেশে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের 
ফলে খাঁভশন্তের উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি 
পাইবে তাহা হৃদয়লম করিতে অক্ষম 


পক্ষে উহা অতান্ত ভাবনার কথা । এন্ত 
পর্ব হইতে পাট বিক্রয়ের অসুকূল, অবস্থা 
হাতটি (করিবার অন্ত করাচীয় কর্তাদের উপর 


চাপ (পড়িতেছে। কিন্তু জেদের বশবর্তী 


' নানাকথা 








. বলিয়া ভারতের প্রধামমনত্রী সর্ম্রতি দিল্লীর 


একটি সাংবাদিক বৈঠকে যে মস্তধ্য করিয়া- 
ছেন তাহাতে আমরা বিশ্িত হইলাম! 
এদেশে প্রায় সকল লোকেরই এরপ প্রত্যক্ষ 
অভিজ্বতা রহিয়াছে যে, দেশের গবর্ণমেণট 
এবং |' চাষীর মধ্যে বহুসংখ্যক - মধ্য 
শ্বত্বাধিকারীয় অবস্থিতির ফলে চাষী জঙ্গি 
ফলের খুব কম অংশ তোগ করিয়া থাকে 
এবং এজন উহারা মনোযোগ দিয়া জমি চাষ 

করে'না। এদেশে যে লব জমির উপর 








কবে রায়তী স্বত্ব রহিয়াছে সেই শব 


জমিতে কৃষক যে ভাগচাষের অমির তুলনায় 
ভালয়ুপ ফসল উৎপন্ন করে উছাও প্রতাক্ষ 
অতিজত! হইতে লফলে উপলব্ধি ফর্নিতে 
পারেন। এইলব বিধয্ন চিন্তা করিয়াই 
দেশ হইতে অমিদানী প্রথাক় উচ্ছেদ 
কংগ্রেসের অপ্ততম প্রধান কর্মপন্থা বলিয়া 
দি হইয়াতে। প্রধানমন্ত্রী এই 
কৰ্ম্মপূষায প্রয়োননীয়তা সমন্ধে সলোছ 
প্রকাশ করিয়া ফেবদ কংগ্রেলের অব- 
লি) নীতিয়ই বিরোধিতা করিতেছেন 
না-উহা ছারা দেশে জমিদানরূপী 


ফাক্:েমী স্বার্থের উচ্ছেদও বিলদিত* করা 
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হইয়া উহার! এখনও পর্যান্ত অলমনীয় 
রহিয়াছেন। আর কতদিন উহারা এই- 
তাবে উহাদের টাকায় উচ্চমূল্য বজায় 
রাখিতে লমর্থ হন তাহা একটা লক্ষ্যের 
বিষয়। 


ভারতে বমস্পতি নামে যে ভাবে 
নাদাবিধ উদ্ভিজ্ঞ তৈলের ব্যাপক প্রচলন 
হইয়াছে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সন্ত ' 
ডাঃ প্রফুল্নচন্ ঘোষ বোদ্বাই সম্মেলনে তাহার 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন ফরেন। সম্প্রতি কলিকাতায় 
একটি সম্মেলনে তিনি তাহার বক্তব্য বিষয় . 
আরও নুষ্প্টতাবে ব্যক্ত ফরিয়াছেন। 
তিনি বলেন_(১) যে উত্তিজ্জ তৈল 
হইতে বনম্পতি প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষা 
বনম্পতি কম পুঠ্টিকর) (২) ধনল্পতি 
ব্যাপকতাবে স্বতে ভেজাল দেওয়া 
হইতেছে) (৩) মাছুবের শরীয়ে অস্থির গঠন 
অত্যাবস্তাক। কিন্তু বনম্পূতির বাবহায়ের 
ফলে মাদবশরীরে অস্থিষ্ক গঠন বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। ফাজেই উহ! মাহুবের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষতিকর ; (৪) বাদলার প্রতি ব্যক্তি প্রত্যহ 
দেহ পদার্থ ছিলাবে মানত অর্ধ আউন্স উত্ভিজ্ঞ 
তৈল ব্যবহার করে। ধনম্পতির প্রচলনের 
ফলে উদ্ারা এইটুকু দেহ পদার্থের সুফল 
হুইতেও বঞ্চিত হুইতেছে। ব্নল্পতির বিরুদ্ধে 
ডাঃ ঘোষ উপরে যে তৃতীয় দফার অভিযোগ 
আনিয়াছেন তাহাই লব চেয়ে মাযনান্মক। 
মানুষের জীবদধায়ণের পক্ষে ক্যালসিয়াম 
বা চুপজাতীয় ভিনিষেয় প্রয়োজন খুবই বেশী । 
বনম্পতি যদি শরীরে এই ক্যাললিয়াম 
গ্রহণে ৰাধা দেয় তাহা হইলে উহাকে 
একটা বিষ বলিলে অত্যুক্তি হুইবে না। 
ভাঃ ঘোষ যাস একজন রাজনীতিক নহেন 
--বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাহার খ্যাতি কম 


নছে। হুতরাং তিনি এই সম্পর্কে যে মত 


২৪০ | 
- - প্রকাশ করিয়াছেন তাহা. উপেক্ষণীয় 
নছে। 


bd জপ 


'কাঁশ্দীরের ব্যাপায়ে একট! মীমাংসা না 


হওয়ার দরুণ এশিয়ার বিভিন্ন শক্তিকে জোট 


পাকাইয়া রুষিয়ার বিরুদ্ধে নিস্বোদরিত করা 
সম্তবপর হইতেছে না, বলিয়া পাশ্চাত্য 
শক্তিসমূহ এতদিন অতিযোগ আনাইয়া 
আপিতেছিল। এক্ষণে ইংলও হইতে 
এই বিষয়ে, আর এক নূতন যুক্তি 
উত্থাপন করা হুইতেছে। ..'মাঞচে্টার 
গাণ্ডিয়ান” বলিতেছেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে 
তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটা মীমাংসা! 
না হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার বৃটিশ 
সাম্রাজ্যতুত্ত দেশগুলিয় অর্থনীতিক উন্নতির 
চেষ্টা ব্যাহত ফইতেছে। যেহেতু কাশ্মীর 
সম্পর্কে একটা মীমাংসা না হওয়ার দরুণ 
তাঁরত ও পাকিস্থান উতয়. দেশই সামরিক 
প্রস্ততির. কাজে . অধিক মনোনিবেশ 
করিয়াছে, এজভ উচ্নাদের রপ্তানী কমিয়া 


গিয়াছে, ফলে লিং অঞ্চলের উপর চাপ - 


পড়িয়াছে। চৃষ্টাস্ত স্বরূপ পাকিস্থান এক্ষণে 
উহ্থার পাওনা ষ্টালিং হইতে অধিক পরিমাণ 
অংশ দাবী, করিতেছে। যেহেতু তারতের 
সহিত বিষাদের ফলে পাকিস্থান পর্য্যাপ্ত 
পরিমাপ টাকা পাইতেছে না। “যাঞ্চোর 


গাভিয়ালেয়” এই সব উক্তির, পেছনে কি; 


মতলব রহিয়াছে তাহ! বলা কঠিন। 
তবে উক্ত পত্র ভারতের উপর চাপ দিবার 
উদ্দেষ্কে যদি এই সব মন্তব্য করিয়া থাকেন 
তাহা হইলে উহা নিরর্থক হইবে সন্দেহ 
শাই। পাকিস্থান কাশ্দীয় আক্রমণ করিয়া 
যে অন্তায় ফরিয়াছে যতদিন পর্য্যন্ত তাহ! 


স্বীকৃত না ছয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত কাশ্মীর ' 
হইতে পাকিস্থানী পৈনত ও হানাদার অপচ্ত. 


ন! হয় ততদিন কাশ্মীয়ে গণভোট গৃহীত 


হইবে না এবং ততদিন এই ব্যাপারের - 


একটা মীমাংসাঁও হইবে না. লুই ফিশারের 


সকার মনীবী ব্যক্তিও উহাই যলেন। এংলো* . 


আমেরিকার অভতম মুখপত্র 'গা্ভি্ানঃ 


টে 


আর্থিক জগৎ 


যত শী উহা হদয়গম করেন ততই 
মজল। 

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে গৌহাটাতে 
একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তারতের প্রধানমন্ত্রী 
তারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ফথা উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, এই লম্পর্ষে তুইটী পদ্থ! 


 রছিয়াছে-€১) অবরদস্তিমূলফ পন্থায় 
লোকাঁপসারণ ও যুন্ধ,( ২) শান্তিপূর্ণ উপায়ে . 


চুক্তির বারা সমস্ত ব্যাঁপারের মীমাংসা । 
স্বতাবতঃই প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় পহা সমর্থন 
করেন। আমরাও কায়মনোষাক্যে শান্তি- 
পূর্ণ পদ্থায় পাকিস্থানের সহিত তারতের 
সকল ব্যাপায়ে মীমাংসা ইচ্ছা ফরি।, কিন্ত 
বদি প্রথম পন্থাই অপরিহার্য্য ছয় তাহা 
হইলে ভায়ত ও পাকিস্থান উত্তর দেশই 
ধ্বংস হইবে বিয়া প্রধানমন্ত্রী যে ভুদ্কুর তর 
দেখাইয়াছেন তাহায় যুক্তিযুক্ততা আমরা 
হ্বীকায় করি না।' পাকিস্থানের 'সহিত যে 


ভারতের কোন দিল যুদ্ধ ছইবে না--উহ্া 


কি পত্তিজী নিজে বিশ্বাস করেন? যদি 
তাঁহার সেই বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে 
ভারত প্রতি বৎসর সামরিক তোড়ঞ্োরের 
জন্ত হুই শত কোটী টাক্ষায় মত ব্যয় করিত 
না। তারতেয় জনসাধারণকে যদি সর্ধ্বদা 
এই কথা ধলা হয় যে, পাকিস্থানের সহিত 
যুদ্ধ যাঁধিলেই ভারত ধ্বংস: হইয়া যাইবে 
তাহা হইলে পাকিস্থানের সর্বপ্রকার অভায 
অবিচারের নিকট ফাপুরুষের ভা আত্ম- 


সমর্পপ.করা ছাড়া তারতধাসীর আর কোন, 


উপায় লাই__এই ধারণাই কি তাহাদের মনে 
বন্ধমুল হইবে না? 

রাগের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
মন্ত্রী জনাষ এস এ সলিম এক টিলে ছুই 


পাখী নহে-_অনেকগুপি পাখী শিকার 


করিতে প্রয়াস পাইরাঁছেন। তিনি বলেন, চট 
শিল্প যাহাতে লাতজনক পদ্থায় উহাদের জীত 
পাট ব্যবহার করিতে পায়ে সেই তাবে 


' উছাদিগকে পাট দেওয়া হইবে, পাট রপ্তানী 


[ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫* 





কারক ও পাট ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করা 


হইবে এবং পাট উৎপাদনকারী কষকগপ 
যাহাতে ভাষা মূল্য পায় তাহার ব্যবস্থ! করা 
হুইবে। 'বর্তমান বৎসরে তারত ও পাকি" 


স্থানে এক কোটী বেলেরও বেশী পাট উৎপন্ন 


হইয়াছে। উবার উপর গত বৎসয়ের উদ্ব ত 
পাট রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ষদি পাট 
রপ্তানীকারক ও পাট ব্যবসায়ীকে যথোপ- 
যুক্ত লাভ দেওয়া হয় এবং উছার উপর চট- 
ফলগুলিকে এরূপ দরে পাট সরবরাহ করা 
হয় যাহার ফলে উহারা লাভ করিতে পারে 
তাহা হইলে পাট উৎপাদনকারিগপকে কি 


ভাবে ভাষ্য মুল্য দেওয়া যাইতে পারে তাহা 


হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। গত বৎসর. পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট একটা ছুট বোর্ড গঠন করিয়া 
উহার হাতে পারটেক্স নির্ধারিত মুল্য বলবৎ 
রাখিবায় তার দিয়াছিলেন। উহার ফলে 
পাটের ফারবারিগণ বেশ ছু”পয়সা ঘরে 
তুলিয়্াছে__কিন্ত পাট উৎপাদনকারিগপকে 
গত পূর্ব বলয়ের তুলনায় অর্ধেক মূল্যে 
পাট বিক্রয় করিতে হুইয়াছে। জনাব 


এস এ সলিমও উহ শ্বীকায় করিয়াছেন। - 


চলতি বৎসয়েও উদার পুনরাবৃত্তি ঘটি 
অর্থাৎ পাট চাষী উহার পাটের জন্তু উ 
রূপে যুপ্য পাইবে না। ' 


কোরিয়ার যুদ্ধে ছে জাপানের লাভ-- 


টোকিয়োর সংবাদে প্রকাশ যে, কোরিয়াতে 


যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় ফলে গত ২৮শে আগষ্ট 
পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের তরফ হইতে 
জাপানে মোট ৬ ফোটা ৪২ লক্ষ ৫৭ হাজার 
৪২৬ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্রের অর্ডার 
দেওয়া হুইয়াছে। উহ] ছাড়া এই তারিখ 


পর্য্যন্ত যুদ্ধ কার্য সাহায্য করিয়া জাপানীগণ -. 
পারিশ্রমিক ছিসাধে ৫৩ পক্ষ ৪৬ হাজার . 


€৩৫ পাউণ্ড উপার্জন করিয়াছে ।, 
এতদতিরিক্ত জাপাদে আরও ২৯ লক্ষ ৭০ 


হাজার ২৯৭ পাউণ্ড যৃল্যের মালপত্র ক্রয় 


কয়া হইবে স্থির হুইয়াছে। উহার মধ্যে - 


৩৬০০ জরী অন্ততম। 


য্াজস্থানে সমবায় -যাজস্থান গবর্ণ- 
মেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ২ বৎসর 
কালের মধ্যে উহার! উক্ত রাষ্ট্রে ৬ হাজার 
বহু উদ্দেষ্ঠমূলফ দুমবায় দমিতি স্থাপন 
ফর়িবেন। 

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে 
সিংহল --সিংহল আন্তর্জাতিক - অর্থ 
ভাঙারের অন্ততম দন্ত নির্ধবাচিত 
হইয়াছে । এই লইয়া জগতের মোট ৪৯টা 
দেশ উদ্ত অর্থ ভাণ্ডারের সন্ত হইল। - 

স্ভারতে তুলার *ব্যবহার--গত জুন 


মাল পর্য্যন্ত দশ নাসে ভারতের কপড়ের- 


কলগুলিতে মোট ৩০ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯৫ 
ঘেল তুলা খয়চ ছইয়াছে। উহার মধ্যে কত 
তুলা কোন্‌ দেশ হুইতে পাওয়া গিয়াছে 


তাছায় ভিসাব_-ভার:তীয় তুল! ২১ লক্ষ .৩৭ * 


হাক্জার ৬০৫ বেল, পাকিস্থানী তুল! ১ লক্- 

৯৮ হাজার ৬২৬ বেল, মিশরেয় তুলা ৩ লক্ষ 

৪৭ হাতার ৭৬৭ বেল এবং অস্ভান্ত দেশের 
© লক্ষ ৯৯ হছালার ২৯৭ বেল। 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার 


ক্যাপিটাল” পত্রের হিসাঘ মতে, 


কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
জীবনযার্রোর ব্যয় ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে ১০০ ধরিয়! গত জাচয়ারী মাসে ৩৫০ 
অর্ধাৎ সাড়ে তিনগুণ ছিল। পরবর্তীকালে 
উহ! নিয্লিখিতরূপ দীড়াইয়াছে- ফেব্রুয়ারী 
৩৫২, মার্চ ৩৫৩, এপ্রিল ৩৫৭, মে ৩৫৮, 
জুম ৩৬২ এবং জুলাই ৩৬৮।- জাগষ্টের 
হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


বোদ্বাইয়ে বাস চলাচল ব্যবস্থার 
সন্প্রসারণ-_বোছাই সরকায় উক্ত প্রদেশে 


বান ও লয়ী চলাচল ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রেহণ 
করিয়াছেন। এজ উদ্ধার! শীঘই ৩ কোটী 
টাক! খণ প্রহণ,ফরিবেন। এই টাকা দ্বায়া 
বোদঘাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী, 


বান চলাচলের ব্যবস্থা হইলে উক্ত রাষ্রের : 


মোট এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে সরকারী বাসের 
প্রবর্তন ছইবে। - 

. পুর্ব্ববঙ্গে কাগজের কল-_পূর্ববঙ্গের 
পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ৪ কোটী টাকা ব্যয়ে 
যে কাগঞ্জেয় কল প্রতিষ্ঠা ফরা স্থিয হইয়াছে 


তজ্জন্ত ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরার, - 


কানাডা, সুইডেন ও ফিনল্যাপ্ডে মোট ২ 
ফোটা টাকা মূল্যের কলকজার অর্ডার দেওয়া 
হইতেছে। কলের বাড়ীঘর নির্দাণের কাছ 
গবর্থমেপ্ট স্বয়ং হাতে লইতেছেন। এই 
ফলে প্রত্যহ ১০০ টন কাগজ পরস্তত হইবে। 
আশা কর! যায় যে, আগামী ১৯৫২ লালের 
শেষভাগে কলটী চালু হইবে। উর. 
কলিকাতায় মৃতন টেলিফোন 
একসচেঞ--কলিকাতার বর্তমানে ব্যাঙ্ক 


নামে যে টেলিফোন, এক্সচেঞ্জ আছে আগামী 
মার্চ মাদের মধ্যে তৎস্থলে ব্যাঙ্ক নামেই 
একটী নূতন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হুইবে। 
উহ্াতে ৪ হাছ্াকু লাইন থাকিবে এবং 
বর্তমান ব্যান্ক এক্সচেণ্জের অন্তত ক্র 
যে সব লাইন আছে তাহা নূতন ব্যাঙ্ক 
একচেঞ্জের অন্বর্ত,ক্ত 'হইবে। বর্তমান 
যে ব্যাঙ্ক এক্সচেঞজ আছে তাহার 
নাম হইবে সিটি। উচা ছাড়া জোড়াসীকেো 
এবং রালা নামে আরও ২টী নূতন এক্সচেঞ্জ 
খোলা হইবে । এই লব এক্সচেঞ্জ স্বাপিত 
হইলে কলিকাতার আশেপাশে এক্সচেঞ্জের 
সংখ্য! হইবে ১৬ এবং নোট লাইনের সংখ্যা 
হইবে ২৯ হাজার। ১৯৫১ লালের মধ্যে 
সমস্তগুলি এক্সচেঞের কাজ শেষ হুইবে। 


সামান্ত প্রিনিয়ামে বীমাকারীর নিজের 

প্রিয়জনের সাচ্ছল্য সাধনের ' এটি 
ক ক 4 

২৫ বছর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১১ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর 

পরে বছরে ২০১ টাকা নিশ্চিত বৌনাস-সহ মোট ৭৫০০২ টাকা পাওনা 


জেনারেল ম্যানেজার £ 


শ্রীত্রেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল ' 
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অপসারিত রেল লাইন পুনঃ- 
সংস্থাপন--গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে রেল- 
ওয়ে ও পরিবহন দণ্ডরের মন্ত্ীপ্ীগোপালম্বাশী 
আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয়, পরিবহন 
বোর্ডের বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে যুদ্ধের 
সময়ে যে সফল রেল-লাইন অপসারিত করা 
হইয়াছিল সেইগুলি পুলঃসংস্বাপন এবং 
কতকগুলি নুতন রেলপথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
কর! হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ১৯৫১-৫২ 
সাল হইতে ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত তিন 
বৎসরে রেল লাইনগুলির পুনঃসংস্থাপন সম্পূর্ণ 
করিতে হুইবে। যে লকল লাইন পুনঃ 
সংস্থাপন করা হইবে সেগুলির তালিকা 
বিহ্বারে-_-তিনপাছাড়-রাজমহছল লাইন ও 


ভাগলপুর-মান্দারছিল লাইন। পাঞ্জাবে: 


নাগরোটা-যোগীন্দ্ররনগয় লাইন ও যোটব- 
গোহানা-পানিপথ লাইন । উত্তর প্রদেশ 
বিজনাউর-গ।দাপুর-পিয়াউ লাইন, উনাও- 
মাধোগঞ্জ-বালামউ লাইন এবং উত্তরায়টা- 
হুলতানপুর-জাফরাবাদ লাইন! যাত্রাজে-- 
মাছুয়া-খেনি লাইন, 
লাইন এবং বব্বিলি-সালুর লাইল। বোদ্বাইয়ে 


bn 


সোয়াম্থয়-নীলাঘুর 


সভাসাদ-রাথানা লাইন ও কানে বন্দর. 


লাইভিং। উড়িষ্যায় ফুরকেল ও তালচেরের 
মধ্যে নৃতন একটি রেল লাইন খুলিবার 
প্রস্তাবও বোর্ড রিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। 
ছীযাকুঞ বাধ নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলের 
যে শিল্পোষ্নয়নের সম্ভাবনা! রহিয়াছে তাহার 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইলে .এই 
নূতন লাইন স্থাপন কর! প্রয়োজন । নূতন 
যেল-দাইন স্থাপনের পরিকল্পনাগুলির 
অগ্র।ধিকায় নির্ণয়ের সময় এই প্রস্তাবটিও 


বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হুইবে ' 


বলিয়া বোর্ড পিষ্ান্ত করিয়াছেন। নধ্য- 
প্রদেশের হীয়দাগড় হইতে কাহান উপত্যকার 
কয়লাখনি অঞ্চল পর্যন্ত ৮ মাইল দীর্ঘ একটি 
নুতন রেলপথ স্থাপনের প্রন্তাব- 
হইয়াছে। বোর্ড এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
অরীপ করিবার সিদ্ধান্ত 'ফরেন। মিথাপুরে 
টাটা কেমিক্যাল ওয়ার্কলে ক্রুত কাচামাল 


+ Ri / 


আর্থিক জগৎ ' 


সরবরাহে সুবিধার অন্ধ বালুর কাটকোলা ও 
গপষ্টেশন যোগ সাধনের প্রস্তাবও বোর্ড 
বিবেচনা করিয়া দেঁখিয়াছেল এবং প্রাথমিক 
জয়ীপ সম্পন্ন করিবার নির্টেশ দিয়াছেন। 
বৃটেনে বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ 
চুক্তির লম্মেলন-_ আগামী ২১শে সেপ্টে 
হইতে ২র! নবেম্বর (১৯৫০) পর্য্যন্ত বৃটেনের 
টরকোয়ে সহরে শু ও বাণিভ্য সম্পর্কিত 
লাধারণ চুক্তিতে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন 
পক্ষের পঞ্চম অধিষেশন বমিবে। তার়ত 
সয়কারও এ অধিবেশনে যোগদান করিবেন | 
লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের 
বাণিজ্যিক উপদেষ্টা শ্রী এম, জে, দেশাই 


"ও অধিবেশনে যোগদানকামী ভারতীয় 


প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করিবেন। তাহার 
সহকারী থাকিবেন--লণ্ডনন্থ লহকারী 
বাণিজ্য কমিশনার, - ছামবুর্গের ভারতীয় 
বানিজ্যিক উপদেষ্টা এবং. নয়াদিস্লীর কেন 
ৰাণিল্য দণ্ডরের সহকারী কর্ম্মলচিব। এ 
সাধারণ চুক্তিতে তারতসহ ৩২টি দেশ 
যোগদান করিয়াছেন এবং সাতটি নূতন দেশ 
পক্ষতৃত্ত হওয়ার অন্ত আলাপ-আলোচনা 
চাপাইবেম। 

ভারতে রাই ও সরিষার ক্রয়-বিক্রয় 
--লম্প্রতি তারত সরকারের কৃষিজাত ভ্রব্যের 


. ক্রম-বিক্রয-উপদেষ্ঠ। কাই ও সরিষার কেয়- 


রা 


বিক্রয় সম্পর্কিত বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। 


প্র বিব্রণী হইতে জানা যায় যে, অবিভক্ত 
ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১১ লক্ষ টন রাই 
ও গরিয! উৎপন্ন হছইত। উহার মধ্যে উত্তর 
প্রদেশে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার এবং বিহারে ১ 
লক্ষ ১০ হাজার টন উৎপন্ন হইত | ১৯২৪-২৫ 
সাল পর্যন্ত এদেশে উৎপন্ন রাই ও সরিষার 


বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানি হইত । সম্প্রতি, 
শতকরা: ৩৪ তাগ পর্ধ্যস্ত রপ্তানি হয় | অস্তাত - 


দেশের তুলনায় এদেশের রাই ও সরিষার 
গড়পড়তা! “উৎপাদন সন্তোষজনক মহে। 
ভারতে প্রতি একরে গড়পড়তা উৎপাদন 
৩৭৭ পাউণ্ড, অথচ জ্রাপান' ও চীনে প্র 
উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯,০০০ পাউণ্ড 


[ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 


ও €৫৭ পাউও্ড। জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড 
ও রাশিয়ায় ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 
১১৬০০ পাউণ্ড, ৯৩৯ পাউণ্ড, ৮৩০ পাউও্ড ও - 


৮৫৩ পাউণ্ড। এদেশে রাই ও সরিবার 


উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট বীজ 
ব্যবহারের জন্ভ এ রিপোর্টে প্রস্তাব করা 
হইয়াছে । আরও বলা হইয়াছে যে, ৰীজ- 
গুলির শ্রেণীবিভাগ ও মান নির্ণয়ের থ্যবস্থা 
করাও. প্রয়োজন। তাহাতে উৎপাদক ও 
ব্যবসায়ী উভয়েরই সুবিধা হুইযে। 
আমেরিকার জাতীয় উত্ভান__ 
আমেরিকায় সুবৃহৎ জাতীয় উত্ভানগুলির 
সংখ্যা ২৮টি । আমেকিকাবাসীদেয় ব্যবহারের 
নিমিত্ত এই বিরাট উপ্তানগুলি উৎসগীক্বত, 
এ লকল উদ্ভানে নলানাক্সপ আমোদ 
প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। উহার মধ্যে 
সর্ববৃহৎ হইতেছে ইয়োলোষ্টোন, গ্ভাশনাল 
পার্ক; উনাদের আয়তন হইতেছে, 
২,২২১,৭৭২ একর। ১৯৪৯ সালে প্রায় 
৩১,৪০০,০০০ লোক এ লকচল পার্কে গমন 
করে। যাহাতে দূরবর্তী স্থানের লোকেরা 
অনায়াসে ও সকল পার্কে আসিতে পারে 
সেলঙ্ত সম্প্রতি প্রতি পার্কের জড়ই বি 
ৰতয়ণ ক্ষেত্ৰ নিৰ্ম্মাণ করার সু 
হইয়াছে । পার্কের প্রবেশ পথের নিকটেই 
এসকল বিমানাবতক্গণ ক্ষেত্রগুপি অবস্থিত 
থাকিষে। এতৎসংক্রান্ত আইনেও প্রেনিডেণ্ট 
ধ্যানের সম্মতি লাভ করা গিয়াছে। ইছার 
ফলে দুরববন্তা স্থানের লোকেরা ছুটার সময়ে 
বিমানযোগে একেবারে পার্ক পর্যাস্ত আসিতে 
পারিষে। -_মাক্ষিনবার্থা 
ঘাটতি অঞ্চলে খান্ড প্রেরপ-_গত : 
১৪ই আগষ্ট বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই 
সপ্তাহে কেন্দ্রীয় খা দণ্তর ঘাটতি এলাকায় 
মোট ৯* হাজার ৬ শত টন খাভ প্রেরণ 


করিয়াছেদ। ইহার মধ্যে €৭ হাজার ৩-শত 


টনই আমদানী কয়া খাভ। মাত্রা, বোদ্াই 
ও পশ্চিমবন্গেই প্রধানতঃ বেশী খ।ভ পাঠানো 
হয়। এই য়াজ্যগুলি যথাক্রমে ৪১,৪৫০ টন, 
১৪,৭৯* এবং ১৪,৩০০ টন খাঁ পাইয়াছে। - 


১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 
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গান্ধবিহীন ' লবণাক্ত নৎস্ত--এমন এবং আগামী বৎসর হইতে প্রত্যেক বৎসর. পাটের চাষ সম্প্রসারণে নিয়োজিত করা 


কয়েক প্রকার খান্ভ আছে যেগুলির গন্ধ উহা 
ব্যবহারের পক্ষে প্রতিবন্ধক হুইয়া দীড়ায়। 
তীব্র ও ঝাঁঝাল গন্ধের জঙ্ভ ভারতের বহ 
শোক রন্ুন ও পেঁয়াজ খায় না। উৎকট 
গন্ধের জন্ভ বহ মৎস্তাশী লবণাক্ত শুক 
(শুটকি ) মৎপ্ত পছন্দ করে না। ভারতে 
খহ পরিমাণ শুঁটকি মাছ প্ৰস্তুত হয়। 


এদেশের স্ব্ন আয়ের লোকেরা উহা ভক্ষণ 


করে। অগ্ভান্ত লোকে উহা খায় না। সেল 
বহু পরিমাণ শুঁটকি মাছ এখান হইতে 
বিদেশে রপ্তানি হয়। শুটকি মাছ জনপ্রিয় 
ন! হওয়ার কারণ এই যে, উহার তৈয়ার 


প্রণালী অনেকে পছন্দ করে না। কিন্তু - 


মাক্াজ ও অন্তান্ত কয়েকটি রাজ্যে বর্তমান 
সময়ে শুটকি মাছ তৈয়ার প্রণালী অনেক 
পরিমাপে উন্নত হুইয়াছে। শুটকি মাছ 
সম্পর্কে একট! লংক্কার আছে। অধিকাংশ 


গৃহক ইহা পছন্দ করেল না। ইহা সফলের = 


জালা আবশ্তক যে, এক পাউণ্ড টাটুক! মাছের 
তুলনায় এক পাউণ্ড শুটকি মাছে অনেক 
€েশী খাভমূল্য আছে। যদি শুষ্ক মত্ত 
বে টিনে 'আঁটিয়া রাখ! হয় তবে 
[তে চূর্ন্ধ বাহির হয় না। তাহা ছাড়া 
উত্তমরূপে ব্যবহার কর! হয়, তবে শুদ্ধ 
লবণাক্ত মত্ত হইতে স্বাস্থাপ্রদ খাড প্রস্তুত 


করা যাইতে পারে। মাত্রাজের মণ্ডপমেস্থিত / 


কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্ত গবেষণাগারের ছুইঞ্জন 
অফিণার শুটকি মাছের তৈয়ারী খাবার 
পরীক্ষ। করিয়া! জানিতে পারিয়াছেন যে, 
শুটকি 'মাছের কাটলেট সফল শ্রেণীর 
লোকের নিকটেই অত্যন্ত পুষ্টিকর খাভ। 
মধ্যভারতে ভুমি সংস্কার 
ইন্দোয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মধ্যতারতে 
তারত লরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভারী ধরণের 


ট্রা্টরের লাহায্যে ইতিমধ্যে ১৭ হাজাক় 


একর কাশ বন আচ্ছাদিত অনাবাদী 
ভমিকে আবাদী 'অমিতে পরিণত কর! 
হইয়াছে । এইভাবে বর্তমান বৎসরের মধ্যে 
এক লক্ষ একর জমিকে আবান্দে,আনা হইবে 


১ লক্ষ ২৫ হাজার একর নূতন জমি আবাদ 
করা হুইবে। উক্ত প্রদেশে কাশ, বন আঁচ্ছা- 
দিত মোট জমির পরিমাপ ১২ লক্ষ একর। 


হইবে স্থির হইয়াছে। 
ভারতে মিশরীয় তুতের চাষ 
রেশমের গুটী পোকা, পালনের জন্ত তঁতের 


বিহারে পাটের চাষ--পূর্বববঙগ হইতে চাষের সম্প্রসারণ উদ্দেশ্তে মিশর হইতে বিমান- 


যে সমস্ত হিন্দু চাষী আশ্রয়প্রার্থী ফিলাবে 
বিহারে গিয়াছে তাহাদিগকে পৃপিয়া, 
সহরসা, চন্পার ও সীওতাল পরগণাতে 


যোগে ফলিকাতায় ৪টী তঁ,ত-গাছের চার! 
আন! হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে উহাতে কিরূপ 
ফল হয় তাহা পয়ীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। 


















৮০১৮, ২ 


t 


এ প্রান সমস্ত শিলপ-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
ক্্যানটানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 


যাসনকোনম পর্যন্ত কি ধয়শেয হওয়া 


ফরে অনেকেই উপনুত হয়েছেন । 


কিন্তু কি করে ক্যানটান পরিচালনা করতে 
হয় এ কথাট! অনেকেই জামেন না। সেল 
টা বোর্ড হাতেনাতে ক্যামটান পরিচালন! করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেম। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 
বোর্ড রাখেন। ফ্যামটানের জন্ত খাঁধারবর, $ 
ঘর প্রভৃতির মক্শা, গ্যাস যা বিদ্াত্ের 
সাহায্যে রান্নাবান্নার ফারদা-কাড়ুদ, এহন কি 


উচিত 


ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি লঘ্বদ্ধেই বোর্ড]; 
। আপনাকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন। এঁদের পরামর্শে ্যানটান স্থাপন, 


A 


ইচ্ছে 





ৰ 





আছি, 
২৪৪. “ 0 প্র জীৰ্থিকিন্গৎ ol 1[.১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 
ভাৱতে বেসামরিক . বিমান উপরোক্ত ১০টি কোম্পানী সহ এরূপ ১৬টি মধ্যে সমস্ত কাছ সম্পূর্ণ হইবে এবং উপরোক্ত 


চলাচল-_ভারতে যাত্রী ও. মাল বহনের 
অন্ভ যে সমস্ত বিমানপোত চলাচল হয় 
তৎসম্বদ্ধে তায়ত সরকারের *অলানরিক 


বিমান বিভাগ হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত ছয় মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত 
তিসেম্বরের শেষে এদেশে রেজেষ্টরীকত 


, অসামরিক বিমামপোতের সংখ্যা হ্থিল ৭৪৪) 


পূর্ববর্তী জুনের শেষে এই মংখ্যা ছিল ৭৩৬। 
এই সময়ের মধ্যে দেশে বিমানের গ্রাউও্ড 


. ইঞ্জিনিয়ায়ের সংখ্যা ৪২৩ হইতে ৪৫৯৩) 
- ৰি’ লাইদেন্স প্রাপ্ত বিমান চালকের সংখ্যা 


৩২৬ হইতে ৩৫৬তে এবং ‘এ’ লাইসেন্স প্রাপ্ত, 
বিমানচালকের সংখ্যা ৪১৬ হইতে ৪৬১তে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য ৬ মাসে ভারতে 
নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পথে বিমান চলাচল- 


টা ", ফারী ১০টি ভারতীয় বিমান ফোম্পানী কাজ, 


করিতেছিল। এই লব কোম্পানী ১৯ 
হাজার ১৯৬ মাইল স্থানে ১৯৩টি বিমানপোত, 
২৬৯ জন বিমান চালক ও ১৩৩-জন অভ্ভান্ভ 
ধরণের কারিগয়ের সাহায্যে বানী ও মাল 


, বহন ঝরে। উক্ত দশটি কোম্পানীর মধ্যে 
এটি লিমিটেড কোম্পানী এবং ১টি ব্যক্তিগত 
ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত ছিল। উজ্ত 


সমস্ত কোম্পানীর ধিমীনপোতগুলি আলোচ্য 
ছয় মালে নোট ৭৭ লক্ষ ১১ হাজার ৮৯৩ 


মাইল পথ অতিক্রম করে, ১ টন মাল এক 


মাইল বহন করিলে যে কাজ হয় তাছায় ১ 
কোটি ৯৫ লক্ষ গুপ মাল বহনের কাজ করে 
এবং ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৬০ অন যাত্রীকে 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যায়। 
এই লব বিষয়ে পূর্ববন্তাঁ হয় মালের হিসাব 
৭৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৬১ মাইল, ১ কোটি 
৬৯ লক্ষ- ৯০ হাতার টন এবং ১ লক্ষ ৯০ 
হাজার অন খাত্রী। উহ! ছাড়া উক্ত সময়ে 
বিমানপোতগুলি ১১৫০ টন সংবাদপত্র সহ 
৫৩১৪ টন হোটখাট মাল বহন কয়ে। এই 
লময়ে বিমানপোতগুলি ১৪০০ টন ডাকের 
জিনিষও বহন করে। আলোচ্য সময়ে 


রর থর 


বিমান কোম্পানী ছিল যাহা অনিয়মিতভাবে অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ আরম্ত 
নানাস্থানে যান্্ী গু মাল.বহন করিত। এই ছইবে। মূলালোড় বিদ্যুৎ বেন হইতে - 
সময়ে বিমানপোতগুলির যাত্রীর তাড়া ছিল বিচ্যুত সরবরাহ করা হইবে। , 

প্রতি মাইলের জন্ভত ও আন! হইতে ৪ আমা পুর্ব্ববজে নূতন ডেপুটি হাই 


‘ এবং মালের তাড়া ছিল প্রতি টনে প্রতি কছিশনার-_পূর্ববধলে বর্তমানে ভারতের 


মাইলের অন্ত ২ টাকা ১২ আনা। বর্ধনে ডেপুটী হাই কমিশনার হিসাবে শীদন্তোষ বন্ধ 
এলাহাঁবাদে বেসামরিক বিমানপোতগুলির নিযুক্ত রছিয়াছেন। তিনি আগামী ১৮ই 
জড় বিমান চাঁললা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সেপ্টেঘর হইতে অবসর গ্রহণ করিষেন। 
একটা বৃংদাক্কার স্কুল স্থাপিত হইয়াছে উহা তৎস্থলে আসামের প্রীবৈতনাথ যুখাজ্জি 
ছাড়া ভারতে যে ৯টি সরকারী সাহায্যগ্রাণ্ড ডেপুটী ছাই কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। 
ফ্লাইং ক্লাৰ আছে তাহাতেও বিমান চালনা আমেরিকায় মোটর গাঁড়ী নির্মাণ 
শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । আলোচ্য সময়ের ১৯৫০ সালের প্রথম ৬ মাসে মাককিম যুক্ত- 
শেষে ভাঙতে ৪৮টি অসামরিক বিমান, বলায় রাষ্ট্রের মোটয় কারখানাগুলিতে ৩,৭৪১,০০০ 
ছিল। মোটন গাড়ী নিন্দিত হয়। মান যুক্তরাষ্ট্রে 

ভারতে বিদেশ হইতে চাউল নোটরবিহারীরা যে লকল পেট্রোল বিক্রয় 
আমদানী--দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে, ফেব্রু হইতে পেল ক্রয় ফরিতে পারে লেই 
ভারত লয়কার মিশর হইতে ৬০ হাজার টন গুলির মোট সংখ্যা হইতেছে ২২৪১০০০7 
চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সফল কেন্দ্র হইতে শুধু পেট্রোলই পাওয়া 
ইটালী হইতেও চাউল আমদানীর অন্ত কথা- যায় না, গাড়ীর ছোটখাট মেরামতও এ 


বার্তা চালান হুইতেছে। বর্তমানে লা 
দিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে ৬৫ হাঁজায় টন চাউল 


সকল কেজ্জে করা যায় এবং পথঘাট সম্বন্ধে 
ম্যাপ ও তথ্যাদিও বিনা মূল্যে ী সকল কেন 


আনরানী সম্পর্কেও বথাবার্তী চলিতেছে। হইতে সরব্য়াহ কর! হয়। 
কেন্দ্রীয় রাজপথ গব্যেণাগার-- 'ইসরায়েদে পুনর্ব্বসতি--বর্তমা 
ভারত সর্বকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ভর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, পশ্চিম এপিয়া ও 


দেশে যে সমস্ত জাতীয় পৰ্যেণাগায় প্রতিষ্ঠা উত্তর আফ্রিকাতে যে ১৪ লক্ষের মত ইহুদী 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার যহিয়াছে তাহার! শীত্বই নিজ নিজ দেশ 
অন্ততম ছিসাবে গত ৬ই গেপ্টেম্বর, তারিখে ছাড়িয়া ইসরায়েল রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ 
দিল্লীর নিকটে ওকলা নামক স্থানে একটি করিষে ধলিয়া আশঙ্কা হইয়াছে । উহাদের 
কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত পরর্ধসতির অন্ত ইপয়ায়েল গবর্ণষেন্ট 
হইয়াছে। এই গবেষণাগায়ে রাজপথ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ইহুদী ব্যবসায়ীর 
নিৰ্ম্মাণ ও সংয়ক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা হইবে ।  নিফট- ১০০ কোটা ভলার সাহায্য 
কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিয়াছেদ। 
সরবরাহ__কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে, তুলসী হইতে কর্প্‌র--দেরাছুনের 
নদীয়া, কালনা, মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ৰেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলে 
বিছ্যুৎ লরব্রাহ উদ্দেশ্তে নর্থ ক্যালকাটা এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে বে, তুলসী বৃক্ষ 


ইলেক্ট্রিক- সাপ্লাই নামে যে পরিকল্পনা 
হইয়াছে তজ্জন্ত সমস্ত কলকক্তা, যপ্রপাতি ও 
লাজলরঞ্জাম আসিয়া পৌছিয়াছে। আশা 
কর্ন যায় বে, ১৯৫১ লালের জুলাই মাসের 


হইতে কর্প,র প্রস্তুত হইতে পায়ে। এই 
উদ্দেপ্টে মধ্য ভান্বত গবর্ণমেণ্ট উদ্ত রাষ্ট্রে 
নানা স্থানে তুলসী গাছেয় চাষ করিবেন স্থির 
করিয়াছেল। 





| 


ত্রয়োদশ বর্ষ | “ Monday, 18th September, 








জাতীয় উন্নয়নের নুতন পরিকল্পনা 


বর্তমান মালের, শেষভাগে লণ্ডনে বৃটীশ 
কমনওয়েলখের অন্ভূর্জ দেশসমূহের অর্থ- 
সচিবদের এক সন্মেলন অমুঠিত হুইবে। 
সেই সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ- 
সমূহের আৰিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা 
হইবে। এ লপ্মেলনের বিখেচমার অস্ত বিভিন্ন 
দেশের গবর্ণমেন্টকে' লমুচিৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
পেশ ফিতে বলা হইয়াছে । প্রকাশ ভারত 
গবর্ণমেন্ট তদমুসারে একটি ছয় বৎসরের 
পরিকল্পনা রচন! করিয়াছেন এবং অর্থসচিব 
জীচিত্তামন দেশমুখ তাহা যথাসময়ে সম্মেলনে 
উপস্থিত করিবেন। অর্থসচিব আন্তর্জাতিক 
মুক্তা তহবিলের বৈঠকে যোগদানের অন্ত 
তিমধ্যেই প্যারিস গিয়াছেন। তারতের 
হইতে কমনওয়েলথ সন্মেলনে যে পরি” 
কল্পনা পেশ করা হইবে তাহার বিস্তারিত, 
বিবরণ এখনও পাওয়া! বায় নাই। তবে 
উহার একট! সংক্ষিপ্ত মর্ধ সংবাদপজে 
প্রকাশিত হইয়াছে। ৃ 
ভারতের কেল্রীর সরকার ও রাছ্য 
গবর্ণমেপ্টসমূহ এতদিন আলাদা আলাদাতাবে 
পরিকল্পনা গঠনের কাদে ব্রতী ছিলেন। 
এইভাবে বিভিন্ন এলাকার অস্ত এমন সব 
পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হইয়াছিল যাহ! 
একসলে কার্ধ্যকন্ী করার মত ন্ুযোগ ও 
সামর্থ্য এদেশের নাই। এক্ষণে স্তাশনাল 
প্র্যানিং কমিশন স্থাপিত হওয়ায় সে ভুল 
লংশোধিত হইতে চলিয়াছে। সমগ্র দেশের 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার মারফতে 
সমম্বয়নুলক নীতিতে প্র্যালিংরের কাজ, 


নিয় পের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। 
দেশের সম্পদ ও সামর্থ্যের কথ] বিবেচনা 
'করিয়! কমিশন আপাততঃ শুধু অত্যাবস্তুকীয় 
পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিতে তৎপর 
হইয়াছেন । প্রকাশ এন্পপ বিচার বিশ্লেষণের 
পর তাহারা তারত গবর্ণমেণ্টের লহিতি 
পরামর্শক্রমে জাতীয় উন্নতির উপরোক্ত ষট 
বাৰিক পরিকল্পনাঁটি রচনা করিয়াছেন। 


বিষয়-সুচী রি 









বিষয় 

জাতীয় উন্নয়নের নূতন 

পরিকল্পনা ২৪৫-২৪৭ 
পশ্চিমবঙ্গ কি জনবহ্ল ? ২৪৭-২৪৮ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৪৮-২৫২ 
নানাকথা - ২৫২-২৫৪ 
আধিক ছনিয়ার খবরাখবর ২৫৪-২৫৬ 
বাজারের ছালচাল ৩য় কতার 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক 
রচিত অত্যাবস্রকীর দ্বীন সমূহই মুখ্যতঃ 
উহার তিতর অস্তভূক্তি হইয়াছে। হয় বৎসরে 
বিভিন্ন প্রকার জাতি গঠনমূলক হরীমের জঙ্ক 
মোট ১ হাজার ৮৪০ কোটি টাক! বায় 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। এই ব্যয় বরাদের 
প্রধান - কয়েকটি দফা হইতেছে এই £_- 
* রেলওয়ে উন্নয়ন ৪৮০ কোটি টাকা, বড় 
ও বন্ধ উদ্দেশ্ুমূলক সেচ পরিকল্পনা 
৪০০ কোটি টাকা, শিল্প সম্প্রলারণ ১৮০ 
কোটী টাকা, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বালস্থান 
সম্পর্কে জনকল্যাপমূলক কার্ধ/যধারা বাৰদ 





1950. সোমবার, ১লা আশ্বিন, ১৩৫৭ { ২১শ সংখ্য! . 


বাবদ ৭৫ কোটা টাকা। তাহা ছাড়া অন্ত 


উন্নয়ন পরিকল্পনা! কার্যকরী করিবার অঙ্ক 


হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩৫০ কোটী অতিরিক্ত 
"ট্যাক্স দ্বারা, ৩০০ কোটী টাকা নূতন সরকারী 
"খপপত্র বিক্ৰয় করিয়া, ১৫০ ফোটি টাকা 
রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প ও ব্যবদা প্রতিষ্ঠানের 


















২০০ কোটী টাক] ও আশ্রয় প্রার্থী পুনর্ব্বাপন 


ছোটখাট ধরণের উন্নয়ণ কার্য্যে আরও &০৫ 
ফোটা টাকা বায় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। 

ছয় বৎসয়ের আন্ত মোট বরাদ্দকৃত ১ 
হাজার ৮৪০ ফোটী টাকা কিভাবে সংগৃহীত 
হইবে ভারত .সরকারের উপরোক্ত , 
পরিকল্পনায় সে নির্দেশও রহিয়াছে। এদেশে 


এদেশ হইতেই বখাসম্ভব অর্থ ও সম্পদ আহ্রণ . 
করিতে হইবে। বিদেশী মৃলধন ও বিদেশী 
মালষসল্লা আমদাশীয় খরচ যথেষ্ট বেশী। নিজ 
দেশের সম্পদ ও সামর্থ্য যথোচিত পরিমাপে 
আর্থিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত মা হইলে 
বাহিরের সহাহভূতি ও সাছাধা ক 
মাঝায় লাভ করার .আশাও বৃথা । কাছেই 
পরিকল্পনার রচয়িতারা এদেশ হইতে মূলধন 
সংগ্রহে উপর বথাসস্তব জোর দিয়াছেন |. 
কিন্ত তাহাদের বরাদ্দ এই যে, এদেশে 
মূলধনের যেরূপ অতাব দেখ! যাইতেছে 
তাহাতে ছয় বৎসরে ১ হাজার ৩০ কোটী 
টাকার বেশী মূলধন : সংগৃহীত হইবার 
আশা লাই] কাঞ্জেই জাতীয় পরিকল্পনার 
'জন্ত বাকী ৮১০ কোটী টাকা মূলধন বিদেশ 
হইতেই পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
ছয় বৎসরে এদেশে ১ হাজার "৩০ কোটি <! 
টাকা মূলধন সংগ্রহের যে পরিকল্পনা স্বিয়ীকৃত * 


bd 


আর বাড়াইয়া, ১২০ কোটি টাকা কেন্সীয় 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূছের খরচপত্র হাল 


2 সি 


যর 


আর্থিক জগৎ, 


[১৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫* 





করিয়া, “এবং ১১০. কোটি. টাকা রেলওয়ের 
ক্ষয়পুরণ তহবিল, হুইতে আদায়ের প্রস্তাব 
হইয়াছে |... * 

জাতীর উন্নয়নের বত , সামগ্রিক. 
পরিকল্পনার জন্ভ যে১ হাঁজার ৮৪০ কোটি 


' টাকাব্টয় বরাজ বর! হইয়াছে তাহা এরই 


বিরাট অন্ত দেশের প্রয়োজনীয়তার কথ 
বিবেচনা করিলে মোটেই: "বেশী বলিয়া মনে 
হইবে না। তবু দেশের আবিক সঙ্গতি 
যেখানে সামান্ত সেখানে প্রথম গথয 


অপেক্ষাকৃত কম টাকার বরাদ্দ প্রস্তুত হইলেই 


 বাইৰে। 


* 


- সম্পর্কে সতর্কতা অধলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন 


তাহা সঙ্ুলন করা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া - 
তাছাছাড়। যে বায় বরাদ্দ ধর! 
হইয়াছে কাধ্যতঃ পরিষল্পন] সমূহের অন্ত বে 
‘তাছার চেয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হুইবে 
না তাহা কে বলিতে পারে? বর্তমানের যে 
পণ্যযূল্য ও মদ্ুরীর হায়ের ভিত্তিতে 
পরিকল্পনার - ব্যয় বরাদ ধরা. ছইযাছে 
- ভবিষ্যতে তাছা কতদূর .বজায় থাকিবে 


* তাহাও এই প্রলঙে বিবেচ্য । যদি ইনফ্লেন 


শনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তবে খরচপত্র 
বাড়িয়া পরিকল্পনা সমূহ আয়ত্বের বাহিরে 
পিয়া দাড়াইতে পায়ে | ভ্ভাশনাল প্ল্যানিং 
কমিশন সেবিবয় বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ 


কিন! এবং জাতীয় গবর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য বৃদ্ধি 


মাবাইয়া রাখিতে সুশন্ধল্লিত কিন! তাহা 


এ সম্পর্কে বড় প্রশ্ন । 

জাতীয় পরিকল্পনার জণ্ড বরাদক্ৃত মোট 
১ ছাজার ৮৪০ কোটি টাকার মধ্যে ১ হাজার 
৩০ ফোটি টাক! এদেশ হইতে সংগ্রহ কর! 
হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে । এদেশের 
পরিকল্পনায় অন্ত ব্যরিত টাকা যে যথাসম্ভব 
এদেশবাসীর-নিকট হইতে আলা উচিৎ এবং 


" সেজগ কৃচ্ছ সাধনার পথ ও সঞ্চরশীলতার পথ 


অন্থলরণ করা যে একান্ত সঙ্গত তাহাতে 
কোর সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 


য্তোবে চলিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কথায় --| 
শের: লোক সেদিকে বিশেষ কিছু অমু- . 


_প্রাণিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। লোকের 


বি 


নিকট সরকারী. ধণপত্র-ব্ক্রয় করিয়া বেনী - 
টাকা আদায় করিতে হইলে ও তাহাদিগকে 
অধিক ট্যাক্স প্রধাে রাজী কয়িতে হইলে 
গবর্ণষেণ্টকে প্রথমে লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা 
. অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। সরকারী 
খরচপত্র হাস করিয়া ছয় বৎসরে ১২০ কোর্ট 
টাকা বাচানোর যে প্রস্তাৰ হইয়াছে তাহা 


অযৌক্তিক নছে। স্বাধীনতা লাভের পর. 
এদেশে কেল্লীর় সরকার ও রাষ্ট্র সরকার . 
সমূহের ব্যয় নানাদিক দিয়া যেরূপ বাড়াইয়! 


দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেরূপ ব্যয় সঙ্কো- 
চে হুযষোগ যথেষ্টই রহিয়াছে বলা চলে। 
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কিন্তু ব্যয় সঞ্ধোচের কথা বার বার আলোচিত 
হইলেও এবিষয়ে সাফল্যের কোন পরিচয় এখন “ 
পর্য্যন্ত পাওয়! যাইতেছে না । বাঁজেটে বিপুল 
ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা থাক! লন্বেও প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওছ্য়লাল নেহেরু নূতন করিয়া 
তিদজন ভিপুটি মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন । 
দৃত্তাবাল প্রভৃতির খরচ ছাটাই করিতেও 
তিনি নারাজ। কাজেই অবস্থার গতি 
সন্তোষজনক নহে। জাতীয় পরিকল্পনার 
অন্ত অর্থ বাচাইতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও রাজ্য সরকার সমূহের পক্ষে এখন হইতে . 
ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে আন্তরিকভাবে অধ, 
হওয়া উচিৎ ও লোকের সমক্ষে দৃষ্টান্ত পল Kl 
করা উচিৎ । | a? 


মূলদূন না পাইলে জাতীয় পরিকল্পনার কাজ 
সমাধা করা যাইবে ন! বলিয়া উহ্থার 
রচয়িতার! ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদেশ 
যন্ত্রপাতি বিদেশী কারিগর ও কতিপয় শ্রেণীর 
অত্যাবপ্তকীয় সরঞ্জাৰ জাতীর পরিকল্পনা 
কার্যকরী করার পক্ষে অপরিহাধ্য। নেই 
লব সংগ্রহ করিবার উপযোগী বৈদেশিক 
মুদ্রার সংস্থান করা ভারতের পক্ষে কঠিন। 


বিদেশী পুছিপতিরা এদেশে অর্থ 


করিতে প্রস্তুত হইলে তবে তাহার মার 


বিদেশী যন্ত্রপাতি, মালমসল্লা ও . নুপটু 


কারিগরের সাহায্য পাওয়ার পথ- প্রশস্ত 
হইতে পারে। কাছেই বিদেশী মূলধন যে 


২ ভারতের পক্ষে খুবই প্রয়োজন তাহাতে 


সন্দেহ নাই। . কিন্ত তাঁরতের লোকেরা সেই 
মূলধন চাহিলেই যে বিদেশীরা তাহা প্রমান, | 
করিতে রাজী হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা * 
নাই। পণ্ডিত নেহেরু তথা ভারত সরকারের 
আকুল আহ্বান সন্থেও গত ছুই ঘৎসরে 


». ভারতে নৃতন বিদেশী মূলধন বিশেষ কিছুই 
*নিয়োছিত হয় নাই। অবস্থার গতি দেখিয়া 


প্র ধরণের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে ক্রমেই 
লোকে সন্থিছান হইয়া! পড়িতেছে! তৰে 
সাক্ষাৎ, তাবে . আবেদন. জানাইয়া যে 


টির সাহায্য পাওয়া খায় নাই সম্মিলিত 
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* সমিতির মারফতে. আঞ্চলিক উন্নয়ন 


পরিকল্পনা বি: করিয়া সে যাহায্য দক্ষিণ এপিয়ার দেশগুলির জন্ভত আঞ্চলিক আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়ই মনে করি৷ 


. পুর্ব হইতে আগত উদ্বান্তদের 
উর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনবাহল্ের 
.কথা সরকারী ও বেসরকারী বিবৃতি, সতা- 


২২... সমিতি এবং সংবাদপত্রে প্রায়ই উল্লেখ করা 


ক 
৯ 
কিন 


হইয়া থাকে। ভারত সরকারের পুনর্বাসন 


"অহী জীযুত অজিতপ্রসাদ ঞ্জৈনও - সম্প্রতি 


"_:./ কলিকাতা লফরে আসিয়া পশ্চিমবজের জন- 


৩ 


- সাধারণ এবং 
. অভিমত পোষণ করে তাহা! এক সাম্প্রতিক 


সংবাদপত্রসযূহ যে এরূপ 


বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেম। অত্যধিক 
জনসংখ্যার . দরুণ পশ্চিমবঙ্গে, উদ্বান্ত 
পুনর্ব্বাশনের সুযোগ নাই অথবা সীমাবদ্ধ 
শ্রীযুক্ত তিন নিজে একপ কোন, অভিমত 
ব্যক্ত করেন নাই। এই রাজোর জনসাধারণ 
যে এই শ্রেণীর অভিমত পোষণ করে তাহাই 


॥ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । 


প্রারস্তেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গেই 
ীষাবন্ধ করার অভিমত আমরা সমর্থন করি 
না। উদ্বাস্তপণ যাহাতে স্বাধীন পেশা 
অবলম্বন করিয়া জীবিকা অঞ্জনের সুযোগ 
পায় তজ্দ্ত্ত বিহার, আলাম, উড়িম্যা প্রভৃতি 
* সৃন্িছিত রাজ্যেও ইহাদের বসতি স্থাপিত 
হওয়া যুক্তিযুক্ত । সফল শ্রেণীর উদ্বাস্ত যদি 
পশ্চিমবঙ্গের দাটী আঁঁক্ড়াইয়া পড়িয়া 
থাকিতে চায় তবে এই -রাদ্ে তাহাদের 
সকলের পক্ষে জীবিক। সংস্থানের মত চাকুরী, 


‘পেশা বা ছোটখাট ব্যবসায়েরও সুখোগ 


হইবে না। অর্থনৈতিক কারণেই কতক 
সংখ্যক উদ্বাস্তকে বিহারের সিংভূম, মানভূম, 
সাওতাল পরগণা, উড়িত্তা ও আসামে বস- 


বারের ১ করিয়া দেওয়া বাছনীয়। 


a 





l 


< «_স্বাৰ্কিক জিৎ *+ 


| . রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান ও কমনওয়েলথে পরামর্শ আদাঁয়ের পথ অনেকটা প্রশস্ত ফরা যাইতে, . 


পারে। সে ছিসাবে কমনওয়েলথ সন্মেলনে 





পশ্চিমবঙ্গ কি জনবহুল? 1 Ee 


মাদ্ৰাজ, মহীশূর এবং ONE প্রভৃতি রী 
স্থানে প্রেষ্ণ করিবার পূর্বে এই সমস্ত অঞ্চলে 
বথাসস্তব পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া গবর্ণ- 


যেন্টের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া আমর! মনে ' 


করি। 

পশ্চিমবঙ্গের অনধাছল্য সম্পর্কে সচরাচর 
যে অভিনত আমর] শুনিয়া থাকি কলিকাতা 
এবং শিল্পাঞ্চলের অবস্থা দ্বারা তাহা বাচাই 
করা চলে না।- ক্ষিন্ব আমাদের মনে হয় 
ধাছার1 এই রাজ্যে লোঁকবাছল্যের কথা 
ঘোষণা করেন তাঁহার! জনবহুল ফণিকাতা 
এবং পার্্বধর্তা শিল্পাঞ্চলসমূহের কথাই মনে 
রাখেন। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের. বাইরেও 
পশ্চিমবলের মধ্যে ষে-প্রায় ৩৪ হাজার বর্গ- 
মাইল ভূমি রহিয় গিয়াছে তাহা এই 
আলোচনায় হিসাব করিতে ভুলিয়া যাল। 
ভাবপ্রবপত! ব। গুজবের উপর ভিত্তি না 
করিয়া বথাপস্তব তথ্যতাপিকার সাহায্যে 
বিষয়টি বিবেচনা করা সঙ্গত. বলিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধে অবতারপা কর! হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গের নোট আয়তন ২৯,৩৭৪ বর্গৃ- 
মাইল। কোচবিহার ভুক্তির পর মোট 
আয়তন দীড়াইয়াছে, ৩০,৪৮৪ ব্্যাইল। 


"আগামী নির্বাচনের: জন্ত ভারত সরকারের 


সেক্সাস কমিশনার বিভিন্ন রাজ্যে লোক- 
সংখ্যার একটি অনুষিত তালিকা . প্রকাশ 
করিয়াছেন।' রাষ্ট্রপতি এই তালিকা অন্ভু- 
মোদন ফরিয়াছেন। উক্ত তালিকায় বিগত 
১লা মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা 
ধা হইয়াটে ২ /কাটি ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার। 


,লোকসংখ্যার- এই হিসাব বিবেচনা । করিলে 


পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্মমাইলে জনসংখ্যা 


0 


RBI 
পরিকল্পনা স্থির হওয়া ও ভারতের জাতীয় * 


উন্নতির পরিকল্পনা তাহাতে অন্তর্ভ, ক্র হওয়া 
ক 


cr 


দা ড়ায় ৭৯২'৫ £17 ১৯৪১ সালের লোষগণনযি bY 
হিসাব বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে তখন” 
প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ছিল ৭৫১_ অর্থ 
সেজ্াল কমিশনের অনুমান মতে বর্তমানে 
এই রাজ্যে প্রতি বর্ণযাইলে ৪১'৫ অন লোক . 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কলিকাতা সহর পশ্চিমবঙ্গের গ্রাণফেলা॥ 
এই রাজ্যের প্রধান প্রধান সরকারী "ও 
বেনরকারী আফিল, শিল্পব্যবসায়, শিক্ষাদীকষ) « 


, প্রভৃতিও নানা কারণে কলিকা'তাতেই কেন্্রীরী . * 


ভূত হইয়াছে। অন্তান্ত রাজ্যে একটা সহরে* 
এইক্সপ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই ৯ 
দৃ্া্বশ্বরূপ আমরা লোকবছল উত্তর প্রদেশ 
ও মান্্রাের কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
গ্লোকসংখ্য(র দিক দিয়া সমগ্র তারতে উত্তর 
প্রদেশের স্থান সর্বপ্রথম হইলেও তথায় 
কলিকাতায় স্তায় একক কোন হয় ৰ! অঞ্চল 
গড়িয়া উঠে নাই। লক্ষী, এলাহাবার্দ,, 
কাপপুর, ৰারাপসী। আগ্রা, প্রভৃতি বড় বদ 
সহস্গুলি থাকার সেখানে শিল্পধ্যবসায় ও 
শিক্ষাণীক্ষার ব্যবস্থা এরূপ কেঙ্গীভূত হয় 
নাই। মান্রাজ রাজ্যে মানা. সহর্‌ ব্যতীত 
আরও কয়েকটা বন্দর, রহিয়াছে । অষ্তান্ত 
সহরে বিশ্ববিভালয় এবং প্রধান প্রধান শিল্পও 
স্থাপিত হুইয়াছে। কলিকাতায় না আসিতে” * 
পশ্চিমবঙ্গের অন্সাধারপের গতি - পাই! 
ভারতের অস্ভান্ত অঞ্চল হইতেও বছ লোঁক 
জীবিকার্জ্জনের - অন্ঞ এই সহরে আসিয়া 
বসবান করিতে বাধ্য হইয়াছে। -. পাকিস্থান 


হইতে যে সমস্ত উত্বাস্ত আগমন করিতেছে 


তাহাদেরও . প্রথম লক্ষ্য কলিকাতা। 
কলিকাতা সহরে বসবাসের সুযোগ সীমাবদ্ধ 


চি 


৯ 


৮৯৭ 
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থাকায়. পার্ববন্তী শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যাও 
কলিরাতার ভ্তাঁয় দিল দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
. ফোর্ট উইলিয়ম এবং ছয়দান সহ,কলিকাতার 
আয়তন ৩৩ ব্পর্মাইল। ১৯৪১ সালের 
আদমন্্মারীমত এই সফরের লোকসংখ্যা 


. ছিল-২১ লক্ষ । বৰ্তমানে লোকসংখ্যা তিনগুণ - 


বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমান কর! হয়। 
কলিকাতার চতুম্পার্থে জনবহুল অঞ্চল 
বলিয়া যে সমস্ত স্থান বুঝায় তাহাদের মোট 
আয়তন হইবে ১৪৬৪ বর্ণমাইল। হাওড়া 
জেলার সদর মহকুমা (সমগ্র ), টুচুভা, 
" জীয়ামপুর, উত্তরপাড়া ও তত্রেশ্বর খানা, 
২৪ পরগণা জেলার সদরমহকুনা (শমগ্র ) 
এবং বারাকপুর মহকুমার (সমগ্র) এই 
অঞ্চলের অন্তর্ভ ক্র । ১৯৪১ সালের আদম- 
. হুমারীতে এই সমস্ত অঞ্চলের নোট জ্রনযংখ্যা 
" ছিল ২৯ লক্ষ ৫১ হাজার যুদ্ধের সুযোগে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসার এবং উদ্বাস্তু আগমনের 
ফলে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যাও কলিকাতার 
অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে অনুমান করিলে 
অযৌক্তিক হইবে না। কলিফাঁতার বর্তমান 


আত্ররপ্রারথীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
ক্ষতিপূরণ 


রি পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যে স্মস্ত 
হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থা হিসাবে ভারতে 
আসিয়াছে তাহাদিগকে উহাদের ত্যক্ত 
স্থাবর সম্পত্তির অন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে 
বলিয়া "ইতিপূর্ব্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
একাধিক মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন। বর্তমানে 
সমগ্র ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আশ্রয়- 
প্রাধিগণকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হুইয়াছে। 
তৰে প্রতিশ্রতিতে একথা! বল! হইয়াছে যে, 
ক্ষতিপূরণের পরিমাপ গবর্ণমেণ্টের হস্ত্থিত 
'বণ্টনযোগ্য অর্থের উপর নির্ভর করিবে 
এবং যে লন্ত মুসলমান ভারত ত্যাগ করিয়া 


পি 


"আৰ্থিক জগ... 
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এজনসংখ্যার সহিত "শিল্পাঞ্চলের বর্ধিত জন- 


সংখ্যা যোগ করিলে মোট লোকসংখ্যা দড়ায় 
প্রায় ১২ কোটা। ৩৩বগাৰ্মাইল আয়তনের 
কলিকাতা .সছর এবং ১৪৬৪ বর্মাইলের 
শিল্পাঞ্চলে অর্থাৎ প্রায় ১; হাজার বর্গমাইল 


পরিমিত ভূমিতে এই , রাজ্যের ১২ কোটী. 


লোক ৰাস করে। পশ্চিমবঙ্গের মোট লোক 
সংখ্যার ইছা প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ । ইহ! 
হইতেই প্রতীরযান হইবে যে, ৩০: হাতার 
বর্গমাইল আর়তনসম্পন্ন পশ্চ্ষিবঙ্গের মাত্র ১৫ 
শত বর্গমাইল অর্থাৎ শতকরা € তাগ ভূমিতে 
এই রাজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ লোক বসবাস 
করিতেছে। | 

কলিকাতা ও- শিল্পাঞ্চলে যে "সমস্ত 
লোক বসৰাস করে তাহাদের অধিকাংশই 
পশ্চিমবঙ্গের ' পল্লী: অঞ্চলের সহিত 
সম্পর্কহীন । পল্লীতে বাঁহাঁদের ' বাড়ীঘর 
ঝহিযাছে তাছারাও জীবিকাঞ্জনের অন্ত 
পল্লী অঞ্চলের ভূমিয় উপর নারে চাপ 
বৃদ্ধি করিবে না 

কলিকাতা ও সন্িহিত অঞ্চলের ১৫ শত 


চলিয়া গিয়াছে তাহাদের ত্যন্ত স্থাবর 
সম্পত্ভি বিক্ৰয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে 


প্রধানতঃ তাহ! হইতেই ক্ষতিপূরণের টাকা 


সংগ্রহ করা হইবে । বিশেষতঃ আশ্রয় প্রার্থা- 
দের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক 
ছুঃস্থ তাছাদিগফেই অগ্রে- ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হুইবে। এই শেষোজ ব্যবস্থা লঙ্বস্ধে 
কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পশ্চিম 
পাঁকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণ যে পরিমাপ 
স্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছে তারতের 
যুসলমানপপের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য 
তাহার তুলনায় এক-চতুর্থাংশও হইবে কি না 
সন্দেহ । গবর্ণমেপ্ট ক্ষতিপূরণ সব্বন্ধে যে 


ভাবে বিবৃতি, দিয়াছেন তাহা হইতে যনে 


বৰ্গমাইল ভূমি বাদ দিলে যে ২৯,১৮৪ ব্্গ- 
মাইল বাকী থাকে তাহার মোট লোকসংখ্যা, 
দাড়ার__প্রায় এক কোটী। ইহাতে 
কলিকাতা ও পার্ববস্তী অলব্ছল অঞ্চল" 
ব্যতিরেকে এই রাজ্যের বাকী ভূমিতে প্রতি 
বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ৩৪৩ জনেরও কম 
হয়। অগ্ঠান্ত রাঙ্গ্যে প্রতি বর্ণমাইলে 
লোকসংখ্যা োটামুটি নিম্ননূপ £--উড়িষ্যা 
২৭৯, আসাম ১৫০, মধ্য প্রদেশ ১৭০, পুর্ব 
পাঞ্জাব ৪০৬, উত্তর প্রদেশ ৫১৮, মানা 
৩৯১, বোম্বাই ২৭২ এবং বিহার ৫২১। 
কাজেই দেখা যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা। '.. 
৯৫ ভাগ ভুমিতেই লোকসংখ্যা বিহার, 


'মান্রা্, উত্তর প্রদেশ এবং পূর্বপাঞ্জাব। .- 


অপেক্ষা কম। যে সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি 


পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন ব্যাপারে 


পশ্চিমবলে জনবাহুল্যের যুক্তি প্রদর্শন করেন 
তাহাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ 
এই যে তাঁহারা যেন তথ্যতালিকার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টী বিবেচন] করেল এবং 
তদস্যায়ী মতামত প্রকাশ করেন। - 


হয় বে, ভারতে যুসলমানদের ত্যক্ত ফম্পত্তি- 
হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে তদতিরিক্ত 
কোন পন্থায় তাহারা টাকা! সংগ্রহ করিয়! 
আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন 


না। এরূপ ব্যবস্থা হইলে আশ্ররগ্রাথিগণ: .. 


যে পরিমাণ টাকার সম্পত্তি ফেলিয়া আসিতে 
বাধ্য হইয়াছে তাহার চার আনা ক্ষতিপুরণও 
পাইবে কিল! সন্দেহ। উহাতে স্বভাবতঃই 
*আশ্রয় প্রার্থীদের মনে অসস্তোব হৃষ্টি হইতে 
পারে। 'অবশ্ত যাহারা ভারতের স্থায়ী 
অধিবাসী তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া 
সেই অর্থ দ্বারা আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষতিপূরণ 
করা হউক_-উহাও কোন আশ্রয়প্রার্থা চাহে 
না। আশ্রয়প্রার্থীদের দাবী 'এই যে, 


7 এজন উহার] 
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পাকিস্থানে উহার! যে সম্পত্তি ফেলিয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা আদায় 
করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ফরা হউক। 
গবণ্মেন্টকে সর্ব প্রকারে 
সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু তাহা 
না করিয়া পবর্ণমেন্ট যদি ভারতে যুসলমান- 
দের পরিত্যক্ত ছিটেফৌটা সম্পত্তি দ্বারা 
আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াই 
কর্তব্য শেষ করেন তাহা হইলে আশ্রয়- 
প্রাথিগণ উহাকে তাহাদের উপর একটা 
বড় রকম অবিচার বলিয়া মনে করিবে। 
ৰল! বাহুল্য পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত 
আশ্রয়ও্রার্থীদের সম্পত্তি সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য 
পূর্বের আশ্রয় প্রার্থীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
সম্বচ্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য বঙিয়| আমর! 
মনে করি। 


পাকিস্থানী টাকার মূল্য 


গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত প্যারী লছরে আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার 
এবং বিশ্বব্যাক্কের যে বাঁধিক অধিবেশন 
হইয়া গেল তাহাতে পাকিস্থানী টাকার 
| সম্পর্কে একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে 
সকলেই আশ! করিয়াছিল। কিন্ত 
জ্যাতিক অর্থভাগ্ডারের কার্ধ্যকরী সমিতি 
উহার বিবেচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত 
রাখিয়াছেন। অর্থভাঙারেক নিয়ম অনুসারে 
উহার প্রত্যেক নৃতন সদন্তফে উহার সদস্য 
তৃজির .৩০ দিনের মধ্যে অর্থভাণ্ডারকে 
উহায় টাকার মূল্য কি তাহা আনাইতে হয় 
এবং উহ্ার পর ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ- 
ভাগ্ডারকে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে 
হুয়। পাকিস্থান গত জুলাই মাসের ২২শে 
তারিখে অর্থভাগ্ডারকে উহার টাকার মূল্য 
ফি তাহা জানাইয়! দেয়) কাজেই নিয়মমত 
২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে পাকিস্থানী 
টাকার মুল্য সম্বন্ধে একটা চুড়ান্ত সিদ্ধাত্ত 
হওয়ার . কথা।, কিন্ত কার্ধ্যতঃ, তাছা 
হইতেছে না। :. ূ | 
আতঙ্দাতিক _ অর্থভাণ্ডারের কার্যকরী 


E! 


আর্থিক জ্রগৎ 


সমিতির এই দিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বভাবতঃই 
ভারতীয় প্রতিনিধি এবং ভারতের অর্থসচিব 
জীচিত্তামপ দেশমুখ তীব্র আপস জ্ঞাপন 
করিরাছেন। তিনি বলেন যে পাকিস্থানের 
১০০২ টাকা ভারতের ১৪৪২টাকা নির্ধারিত 
হওয়ার ফলে উতয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হুইয়াছে এবং 
উত্তয় দেশের অধিবাসীগণ উভয় দেশের 
বাজিগণ প্রয়োজনে টাক! পয়সার লেনদেন 
করিতে সমর্থ হইতেছে না। এক্ূপ অবস্থায় 
আতঙ্াতিক অর্থভাগ্ডারের পক্ষে এই জরুরী 
ব্ষিযটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা সমীচীন 
হয় নাই। 


: 2 EA ২89. তু 


প্রীচিস্তামণ দেশমুখের এই উক্তিতে কোন: 
সুফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
সম্মিলিত জাতিস্হব এবং উহার অস্তভু্ত 
আন্তর্জাতিক অর্থতাঁগার প্রভৃতি সমস্ত গ্রতি- 


নই ইদ-আমেরিকার করায়ত। উহাদের 


স্বার্থের দিক হইতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের, ২- 


কার্ধ্যনীতি নিয়ঙন্্রিতত্হয় । বর্তমানে বাটার 


হার লইয়া ভারত ও পাকিস্কানের মধ্যে যে -- 


বিরোধ হত হইয়াছে তাহার মীমাংসা 
উহারা চাহে না। কেননা বাটার হার 
লইয়া বিতর্কের ফলে ভারতের সহিত পাকি- 
স্থানের বানিজ্য একপ্রকার বদ্ধ হইয়া 


যাওয়াতে পাকিস্থানে উহাদের পক্ষে মালপত্র 


ক্যালকাটা চালা বা মিকি গলিতে কলিকাতা 


রক্ষণশীল এ্তিহ্সম্পন্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগপে “ক্যালকাটা 
স্ভাশনাল* জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জন করিয়াছে । জনসাধারণের আস্থা এবং 


E ব্যাঙ্কের 
প্র গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 


সুষ্ঠু ও ছুশৃ্খল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা ভাশনাল"কে ইহার বর্তমান 


- সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা! গ্াশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যান্ধিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । - টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার 

প্র অথবা ডিমাণ্ড ড্রাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অষ্ক স্থান হইতে 

ঘর টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক পর্তে “ক্যালকাটা ভ্ভাশনাল” করিয়া দিতে পারে। 

ঘর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কারও করা হইয়া থাকে। 

প্র * মাত্র ছুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা ভ্াশনাল” ব্যাঙ্কে একটি 


ঘর ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা চলে। 
১৫০ টাকা হারে সুদ দেওয়া! হয়। 


ঘর কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন । মাত্র পঁচিশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস 
সেতিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর বাধিক শত্রুরা 
ছয়মাস ও এক বৎসরের জঙ্ক স্থায়ী আমানত 


| গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি অর্ধবৎসরান্তে যথাক্রমে - রানি 


টু ০ হয়। - 





্যাশনালে' আপনার একটি একাউন্ট রাখুন 


ন্‌ 


= ভিবিষ্যতেও সেরূপ ূ 
॥ কোন ইচ্ছ। তাহাদের নাই বলিয়| প্রচার 
২ বরিয়াছেন। 


২৫৪. ৯8 দি 
বিক্রয়ের হি হইয়াতে। 
যতদিন টাকার যুল্য সম্বন্ধে তারত ও 
-* পাকিস্থানের বিরোধ জীয়াইযস রাখা যায় 
» ততই উহাদের ‘লাভ । * k 

তাক্সত এই বড়যন্ের নিকট কিছুতেই 
আত্মসমর্পন করিতে পাকে দা। ভারতের 
 রণ্ডানীষোগ্য এমন কোন জিনিষ নাই বাছা 
“পাকিস্থানের নিকট বিক্রয় না করিলে 
২. অবিজীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। 
" অন্যদিকে (ভারতের প্রয়োজনীয় জিনিষের 
. মধ্যে পাটি ছাড়া এমন কোন জিনিব নাই 
মাহা ভারত জগতের অন্যান্য দেশ হইতে 
ক্রয় না করিতে পারে । কাজেই পাটের 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়াই তারতের লমক্ষে 
প্রধান লমন্তা। গত বৎসর তাঁরতে ৩২ লক্ষ 
হৰল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। আশা কর! যায় 
"যে, আগামী হুই বৎলর কালের মধ্যে ভারত 


te প্রয়োপ্রনীর সাকুল্য পাট উতপন 


করিতে লমর্থ হুইবে। টি 
পাকিস্থান সরকারের নি: 


পাকিস্থান গবর্ণমে্ট এতদিন তাহাদের 
মূলা হ্বাস করেন নাই--অুর- 
ব্যবস্থা অবঙগ্বনের 


ভিঙেলুয়েদদ ব! যুক্তামূল্য 
- স্রালের বিরুদ্ধে পাকিস্থান সরকারের এই 
অনমনীর জিদ পাকিস্থানের অর্থনৈতিক 
স্বার্থ ও সাধারণ লোকদের নুখন্ুবিধার দিক 
হইতে মোটেই সঙ্গত নহে বলিয়া ইতিপূর্বে 
আমরা অনেকবার ব্যক্ত ফরিয়াছি। বিশেষ 

লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, একজন বিশিষ্ট 
পাকিস্থানী লীগ নেতাও. লশ্প্রতি অমুরূপ 


" মন্তব্য করিযরাছেন। পিজ্ধুর প্রাক্তল প্রধান. 


মহী ও বর্তমানে লিল প্রাদেশিক মুললিম 
. লীগের সতাপঁতি জনাব এম এ ধুয়ো এক 
পি রী ভারতের সমপর্ধ্যায়ৈ পাকিস্থানী 
টাকার মূল্য হাস না করাকে পাকিস্থান 
“ ঈধপর্েন্টের নিতান্ত একগুয়েনী বলিয়া নিন্দা 
"'কঁরিয়াছেন। তিনি বদিযাছেন, পাকিস্থানী 





আর্ধক জগৎ .. -. 


চাকার মূল্য হাঁস না' করাতে বাহিরের 
কতিপয়. দেশে বিশেষ করিয়া তারুতে 
পাকিস্থানী পণ্য সামগ্রীর রপ্তানী কমিয়া 
গিয়াছে।, ইহাতে পাট, গম প্রভৃতির মূল্য 
পড়িয়া গিয়াছে। অবিজ্রীত পণ্য জনিয়া 
গিয়া কৃষকদের চরম ছুঃখ হুর্দপার কারণ 
ঘষ্টিয়াছে। পাকিস্থান টাকার মূল্য হ্রাস না 
করাতে ও দেশে বাহির হইতে আমদানীকৃত 
জিনিযপন্রের দ্র নামিয়া যাওয়ার কথা। 
কিত্তি পাকিস্থান গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা 
উদাসীনতা শর অন্ত নেই দিক দিয়া জনসাধারণ 
বিশেষ কিছু উপকৃত হয় নাই। বর্তমানে 
অপেক্ষাকৃত কম দরে বাহির হইতে জব্য 
সামগ্রী আমদানী করা সম্ভবপর হইলেও 
পাকিস্থানের আমদানীকারক ও সাধারণ 
ববসায়ীরা এখনও পূর্বেকার চড়া দরেই 
সে সমস্ত বিক্রয় করিতেছে। কাজেই গত 


সেপ্টেম্বরের পর. হইতে হুই দিক দিয়া 
_ পাকিস্থানের কৃবকর্মিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 


.. হইতেছে। বহিব্বীণিজো অহুকূল রপ্তানী 
আধিক্য লাভের অন্ত এবং অগণিত কৃষকের 
সুবিধার জন অনাব এম এ খুরো পাকিস্থান 
লরকারকে ভারতের অন্থপাঁতে টাকার মৃদ্ল্য 
হাস করিয়া পাক-ভারত বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
পথ প্রশস্ত করিতে বলিয়াছেন। তাছায় 
উপদেশ খুব সযয়োচিত ও সুচিন্তিত সঙ্গে 
নাই। কিন্তু পাকিস্থান এ কথা শুনিবে কে? 


জাহাজ নির্মাণে সরকারী সাহায্য 

সিদ্ধিয়া ষ্টিয নেভিগেশন কোম্পানীর 
তিজাগাপ্মস্থিত জাহাজ শির্খাণের 
“কার্ধানার ভারত সরকার যে তিনটি ৮ 
হাজার টনের আছাঁজ নির্শ্মাণের অর্ডার 
দিয়াছিলেন তাহার, প্রথম আহা 
“অলপন্পকো গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে জল 


নূতন ( টেলিফোন নশ্বর! 2765 


জাহাজ নির্মাণের অর্ডার দেন। 


[ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 
তানি হইয়াছে | এই উপলক্ষে ভারতেই 
শিল্প ও সরবরাহ মন পরেন হাতা 
এক্সপ প্রকাশ করিয়াছেন যে ভিজঞাগাপ্রমে; 
আহাদ ির্ধাণের কারখানার ভারত রক? 
য় করিয়া উহার নিজে উহা চালাইতে 
সম করিয়াদ্বেন এবং কারখানাটার বর্তযা' 
যুল্য কি তাহা থ্রি করিবার ভার একা 
বিশেষজ্ঞ ফরানী দেশীয় জাহাজ নির্ঘাত 


কৌম্পানীর উপর তার দেওয়া হুইরাছে। 


গবর্বমেন্টে এই সিষ্ঠান্তে লকলেই আনন্দিত 
হইবে। পাঠকবর্ণ অবগত আছেন হে 


তিজাগাপট্রমস্থিত আহাজ . নির্মাণে 


কাঁরিখাঁনাতে দিনা ইতিপূৰ্বে যে { তিদখানি 


হা 


অত্যধিক বেশী পড়াতে সিদ্ধি কোম্পাঁন 
এই কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে সঙ্ল্প করেন 
এই সময়ে তারত সরকার যদিও বিদেশ 
হইতে ৮ হাতার টনের তিনখান1! জাছাও 
5 কোটী ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নূগে 
ক্রয় করিতে পারিতেন তথাপি তাহা ন' 
করিয়া উহার মিন্ধিয়াকে ১ কোটী ৯৩ লঙ্গ 
৫০ হাজার টাকা বুল্যে এইরূপ তিনখান 








গবর্ণমেন্ট ৭৩ লক্ষ টাকা বেশী 
ভিজাপাপিট্টনের কারখানাটা চালু রাখে 
এক্ষণে গধর্ণমেন্ট স্বয়ং কারখানাটি যদি 
পরিচালনা করেন তাহা হইলে আপাতত! 
করেক বৎসর পধ্যন্ত গবর্ণমেন্টকে বহুল 
পরিনীণে টাকার ক্ষতি দিতে হইৰে | বিশ 
কি শাস্ভির সময়ে এবং কি বুদ্ধ বিশরহাদির 
কালে জাহাজের প্রয়োজন এত বেশ 
তাহাতে গবর্ণমেন্ট যদি ২1৪ কোটা টাক 
ক্ষতি দিয়া দেশে গহাজ নির্মাণের সুধ্যবন্থ 
করেন তাহা হইলে দেশবাসী উহাবে 
কিছুতেই ক্ষতি বলিয়া মনে করিবে না। 


থান নিয়া যুনাফাব্রতি 


মাফিন যুক্তরাষ্্রের গবর্ণমেন্ট সমস্থ 


কান | জগতের লোকদের গণতাধিক অধিকী; 


রক্ষার দন্ত সপ গ্রহণ করিয়াছেন। পণস্বার্থ 


uu 
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ও সমাজ কল্যাণ তাহাদের লক্ষ্য বলিয়া 


. প্রচার কগ্গিতেছেন-। কিন্ত এই সব সমুচ্চ 


আবাদ সত্বও মাকিন মুদুকের' লোকদের 
ব্যব্সাদারি ও মুনাফা বৃত্তিতে কিছুমাত্র ভাটা 
পড়িতেছে না। অন্ত দেশের লোকদের 
ক্ষতি ও অন্থবিধা ঘ্টাইয়া নব নৰ কৌশলে 
তাহায়া লাতের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া 
. চলিয়াছেল। তাহাদের সে অতিমুনাফাবৃণ্তি 
বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে উদ্বত্ত খাত 


আক জগৎ, 


শন বিক্রেয় ও বণ্টনের ব্যাপারে। এসিয়া” 


ইউরোপের হুর্ণত লোকদের খান্ত 
যোগাইতে গিয়া সাকিন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা 
গব্র্েন্টের লহষোগিত$় এতদিন বে- 
পরোয়াভাবে চড়া মূল্য আদায় করিয়াছে । 
ক্রমাগত বেশী খাত উৎপন্ন হইতে থাকিলে 
সমভাবে চড়া মূল্য আদায় কর] কঠিন হইবে 
বুবিয় এক্ষণে বাড়তি শঙ্ক কতক পরিমাণে 
নষ্ট করিয়া ফেলায় নীতি তাছার অবলম্বন 


২৫৯ 





ভি । সাৰক্চিন যুভ্রাধের ফোন কোন 
অঞ্চলে এইভাবে খাাশন্ড: বিনষ্ট করিয়া 
দেওয়ার খ্বর সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছ্ে।: 
ছুলিয়ার বহু অঞ্চলের লোকদের অভুক্ত 
রাখিয়া মিছক ব্যবসারবুদ্ধি হইতে বা 
মুল্কের উদ্ধত খান ধ্বংস করিয়া ফেলার - 
এই নীতি সভ্য জগৎকে লত্যই' বিস্মিত. 
করিয়াছে। গত, ৮ই সেপ্টেম্বর ভারিনে 
বিভিন্ন দেশের আইল পরিষদের প্রতি- 


এহ্ব্পীন্ন ক্কস্লৃন :. 
চমতকার আঘাম বোথ কনেন 


1/৫ আনায় ১০টি 
সানীর করের নিয়মাধীন। 
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সপ 


নিধিদের যে আত্তর্ল্জাতিক লম্মেলন অমুষ্ঠিত 


২৫২. 


আর্থিক জগ 





হয় তাহাতে এই জঘপ্য ধরণের যুনাফাদারী 
- কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। 


লিংহল ও ভারতের প্রতিনিধির! মানবতার 


" নামে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে এ নীতির বিরুদ্ধে 


তীব্ৰ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে মার্কিন 
যুজরাষ্ট্রকে ও অন্ত রপ্তানীকারী দেশসমৃহকে 
উত্বত্তখাত্ত এইতাবে ন্ট না ফরা সম্পর্কে 


ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাহার অধুস্থত 


"পররাষ্ট্র নীতি, আধিক নীতি এবং পাকিস্থান 


সম্পর্কিত নীতি সম্বন্ধে নাসিক কংপগ্রেসকে 


" উদার মতামত জালাইবার অন্ত যে আহ্বান 


-তীৌঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন ফরিবেন। 


. ঘটিয়াছে_-এমন 


” জানাইয়াছেন তাহা দ্বারা তাঁহার গণতাগ্রিক 


মনোভাবই প্রকাশিত হুইয়াছে। আমরা 
আশ করি কোন প্রকার প্রলোতনের 
বশবর্তী অথবা ভয়ে ভীত না হুইর 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এই সব বিষয়ে 
কিন্ত 
প্রধান মন্ত্রী তাহার বিবৃতিতে দেশের 
ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুজ্জীবন 
কি কংগ্রেগ কন্মীদের 
তিতরেও উহা প্রকট হইয়াছে বলিয়া যে 
ছুঃখ .গ্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহার 
তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। 
কংগ্রেসের মধ্যে যাহারা আছেন তাহাদের 
মধ্যে সকলেই জাতীয়তাবাদী এবং 
তাহাদের কেহ সাম্প্রদায়িক মনোভাবে অস্থু- 
প্রাশিত নছেন বা ছিলেন না একথা আমরা 
বলিতে চাহি না। কিন্তু দেশ স্বাধীনতা 


লাতের পর দেশের প্রায় প্রত্যেক কংগ্রে- 
ক লৌকিক রাষ্ট্রকে ভারতের আদর্শ 


9 
শা 
এ 






২ বলিয়া, গ্রহণ করিয়াছেন এবং তারতের 
বু্লমানগণও যে ছোট বড় অন্ত সমস্ত 


-- ঈদের সমান অধিকার ভোগ করিবে 


ভুলেই কতি মানি: দেইয়াছেন I উহার অর্থ 


ইক ্ চা 
৪ 
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নির্দেশ দিয়া সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। মাঞ্চিন পিনেটের কয়েকজন 'সদন্ত 
এই সন্মেপনে উপস্থিত ছিলেন। একজন 
সদন্ত বক্তৃতা দিতে উঠিয়া অতি অল্প পরিমাণ 
খাত নষ্ট কর! হইয়াছে বলিয়া মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ 
খণ্ডনের চেষ্ট। করেন। কিন্তু অল্প পরিমাণ 
খান্ নষ্ট করা হুইয়া থাকিলেও তাঁহা যে 





নানাকথা 


অবশ্যই এই নহে যে, ভারতীয় মুললমানগণফে 
খুনী ফরিবায় জন্ত ভারত পাকিস্থানের সমস্ত 
প্রকার অন্তায় অবিচায় নতমত্তকে স্বীকার 
করিয়া লইবে। ইদানীং প্রধান মন্ত্র 
পাকিস্থান সম্বন্ধে যে প্রকার তোবপনীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেশের অধিকাংশ 
ব্যক্তি তথা অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী সমর্থন 
করেন না। প্রধান মন্ত্রী উহাকেই যদি 
সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করেন তাহা 
হইলে উপায় কি? 


বস্তুতঃ পাকিস্থান পর্ধদ্ধে প্রধান মন্ত্রী যে 
নীতি অবলঘ্বনে ৰাজ করিতেছেন কংগ্রেসের 
তরফ হুইতে তাহার আম্ুপুর্ষ্বিক বিচার 
বিবেচনা করিয়া দেশের কর্তব্য নির্ধারণের 
সময় আলিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর শত প্রকার 
সদ্দিচ্ছামূলক কাজের পরও পাঞ্রাবের 
গবর্ণর সর্দার আবছুর রব নিস্তার ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, ভারতের মুসলমানদের নির1- 
পত্তার জন্ভই পাকিস্থানকে লামরিক দিক 
হইতে শক্তিশালী রাখা হইতেছে | অর্থাৎ 
পাকিস্থান যেদিন মনে করিষে যে, ভারতী 
মুসলমানদের নিরাপত্তা ক্ষু্ হইতেছে সেই 
দিন পাকিস্থান উদ্ধার নৈচ্ভবল সহায়ে তারত 
আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবে। 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী পুনঃ পুনঃ একথা 
বলিতেছেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভাষ্য (অর্থাৎ 


খুবই গঠিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সম্মিলিত দ্াষ্ট্র ও গণকল্যাপযুলক বিধি- 


ব্যবস্থার যড় সমর্থক মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে - 


এই ধরণের স্বার্থপরতা মোটেই শোত! 
পায় না। জাগতিক কল্যাণ ও জাতিগত 
সম্প্রীতির সমুচ্চ আদর্শবাদ বজায় রাখিতে 


হইলে এইরূপ মনোভাব চিরতরে বদ্ধ ' 


হওয়া দরকার । " 


পাকিস্থানের দাবী অনুরূপ ) মীমাংসা না 


হইলে ভারতের সহিত কোনদিন পাকি- 
স্থানের সন্তাব প্রতিষ্ঠা হইবে না। এদিকে 
পাকিস্থানের পররাষ্ট্র শচিব সর্গীর ভাফয়ল্লা 


খান কা্শ্দীরকে একটি বারুদাগার বলিয়া 


বর্ণনা করিরা এই বলিয়া ভারতকে 
শাদাইতেছেল যে, উছার ফলে নেহেক- 
লিয়াকৎ চুক্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং পূর্ববব্জে 
বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। মৌলান! 
আক্রাম খানও টাকা হইতে উহ 
প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন_ 
দিশ্লীচুক্তি পণ্ড করিলে উহাকে চুড় 
বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হুইবে। তারত 
জনবল, অর্থবল, সামরিক বল ইত্যাদি মস্ত 
দিক হইতে পাকিস্থানের তুলনায়” চতুগ্খপ 
অধিক শর্তিশালী। উহা সত্বেও পাকিস্থানী 
নেতাগণ যে পদে পদে ভারতকে 
শাসাইতেছেন এবং পাকিস্থানে ভার তীয়দেরই 
রজ্মাংস স্থানীয় পাকিস্থানী হিন্দুদের উপর 
অবিচার চলিতেছে তজ্দন্ক ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেকুর চুর্ববল ও 
মেরুদণ্ডহীন কর্ম্মনীতিই দায়ী। 


| 


প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রীপুরুষোত্তম 


দাস ট্যাগ্ডন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হওয়ার ফলেই যে প্রধান মন্ত্রী দেশে সাম্প্র- 
দারিকতাঁর উত্তবের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন 


ক 


৯৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০.] 


আৰ্ণিক জগৎ 





তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। কিন্ত : 


প্রধাল মন্ত্রীর বিবৃতির জবাবে ট্যাগুলজী যে 
অভিমত: প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাহার 
সবচেয়ে বড় শক্রুও তাহাকে সাশ্রদায়িকভা- 
বাদী আখধ্যায় অভিহিত করিতে সাহস 
পাইবে না| ট্যাগুনতী বলেন যে নীতিগত 
ব্যাপারে পণ্ডিত নেছেরুর সহিত তাহার 
কোন মত বিরোধ নাই, তবে দেশের লমক্ষে 
যে সমস্ত সমস্তার উত্তব হইয়াছে তাছাগ কি 
কর্মপন্থা! অবলম্বনে সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে তৎসমন্ধে প্রধান মন্ত্রীর লঙ্গে 
ভাছার বিরোধ রহিয়াছে। তিনি আরও 
বলেন যে জাতীয় পংস্কতির প্রসারের 
উদ্দেগ্যেই তিনি বিগত ৪০ বৎসর কাল ধরিয়! 
দেশে হিন্দীতাষ। প্রচারের উপর জোর দিয়! 
আলিতেছেন। উহার সহিত ধর্শের কোন 
সংশ্রব নাই। অবশ্ত তীহার নির্বাচনের 
স্বারা দেশের বর্তমান জনমত যদি প্রতি- 
ফলিত হইয়া থাকে তাহ। হইলে সেই 
বিষয়ে পণ্ডিতজীর বিশেষভাবে বিচার 
বিবেচনা করিয়। দেখা আবশ্তক। ট্যাগুনজীর 
এই সব উক্তির পর তাহাকে শাম্প্রদায়িকতা- 
বাদী আখ্যা! দিয়া দেশের সমক্ষে হেয় 
তিপস্ন করিবার কোন চেষ্টা হইবে না 
বলিয়! আমর! আশ! করি । এদেশের অন- 
' সাধারণের উপর হিন্দুস্থানী ভাষা এবং আরবী 
হরফ চাপাইয়! দিবার অন্ভ যে অপচেষ্টা 
হইয়াছিল ট্যাওনদ্রীর চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ 
হইয়াছে । পাকিস্থান সম্পর্কে ট্যাণ্ডনজী 
অধিকতর সন্তরীয় কর্দনীতি অবলম্বনের 
পক্ষপাতী । আশ্রয় প্রার্থাদের পুনর্বসতির 
অন্ত তিনি সমগ্র দেশে মূলধনের উপর একটা 
ট্যাক্স বসাইবার পক্ষপাতী । একথা বলাই 
ধাছলা যে বর্তমানে দেশের অধিকাংশ 
কংগ্রেসকপ্ধী এবং দেশের - অধিকাংশ ব্যক্তি 
এই লব বিষরে ট্যাগুনজীর সহিত এক- 
মত। ট্যাণুনজীর উপর কংগ্রেসের সমর্থন 
তাছার নির্বাচনের বাই প্রমাণিত 
হযেছে . 


পম 


3৯ 


আগামী তিন বৎসর কালের জন্তু শ্রীঅচুল্য 
ঘোষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি 
পদে এবং শ্রীবিঅিয়সিংহ নাহার উহার সম্পাদক 
পদে নির্ব্বাচিত হুইয়াছেন। এই দিন সভা- 
পতি কর্তৃক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ৭ জন 
কর্মকর্তা এবং কাধ্যকরী সমিতির ২১ জন 
সদন্তও নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা নব 
নির্ধাচিত সভাপতি এবং অগ্ভান্ত কর্মকর্তাদের 
অভিনদান জ্ঞাপন করিতেছি। যাহারা 
কর্মকর্তা এবং কাধ্যকরী সমিতির সঘন্ত 
হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে বাদ্লার অনেক 
প্রবীণ ও খ্যাতনামা কংগ্রেদ নেতার নাম 
দেখা গেল না। যেখানে সন্মিলিত দল 
হিসাৰে দলের কর্মকর্তা নির্বাচিত না হইয়া 
দলগততাবে কর্মকর্তা নির্বাচন হয় সেখানে 
এরূপ অবস্থা ঘটাই শ্বাভাবিক। তবে নব 
নির্বাচিত সভাপতি শ্রীধুক্ত খোষ দল- 
নিরপেক্ষভাবে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা 
করিয়াছেন এবং একমাত্র দেশের জন- 
সাধারণের স্বার্থ লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের 


কার্ধ্য পরিচালনা করিবেন বলিয়া আশ্বাল 
দিয়াছেন। তিনি যদি এই আদর্শে অটুট থাকেন 
তাহা হইলে তাঁহার দল যে কংগ্রেসের 
বাছিরের সঞ্চল শ্রেণীর ব্যক্তির সহযোগিতা 
লাভ করিবে তাহাতে সনেছ নাই । 


Lee 









গত মঙ্গলবারে বঙীয় প্রাদেশিক, কংগ্রেস Hh 
কমিটির নব নির্বাচিত সদন্তদের সভায় 





বস্তর-শিণ্পের অগ্রদূত 


=(মোহিনী মিল লিঃ= 


ঞ্াহ লিলেনেল্র 
বস্ত্াদির্ন জনপ্রিয়তাল্প কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে | 


ম্যানেজিং এ £--চক্রেবস্তাঁ সন্স এণ্ড কোং, 
২২, ক্যানিৎ সরা ৯৫০১৫ 30:22 হি 


২৫৩ 


ভারত লরকারের পুণর্বমতি বিভাগের 
মন্ত্রী" শ্রীঅঞ্জিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতায় 


আসিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকুশ করিয়াছেন যে; 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহায্য কেন্দ্রে বর্তমানে 
যে দেডঁলক্ষের *মত আশ্রয়প্রার্থী "বান 
করিতেছেন বর্ত্তমান সরকারী বৎসর শেষ 


হইবার পূর্বেই তাহাদিগের পুনরর্বসতির - 


ব্যবস্থা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি 


বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ১১ লক্ষ" 


লোকের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে । . 


অধিকন্তু বিহার ৫০ হাজার এবং উড়িস্যা! ২৫ 


হাজার আশ্রয়প্রার্থাকে গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত - 


হইয়াছে । এতদতিরিজ্জ হায়ন্রা বাদ, মহীশূর 
ও কৃর্দে কি পরিমাণ 
পুনর্ববসতি ব্যবস্থা করা যায় তাহার সম্বন্ধে 
তদন্ত হুইতেছে। শ্রীযুত জৈনের এই 


আশ্রয়প্রার্থীর 


বিবৃতির মধ্যে আপামের কোন উল্লেখ নাই ' 
দেখিয়া আময়া বিস্বয় বোধ করিতেছি। . 


ভাষা, সংস্কৃতি, আঁচার ব্যবহার ইত্যাদি সফল 


দিক ছইতে পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণ আসামের 
অধিবালিগপের অনুরূপ | আসামের জলবমুও 
পূর্ববঙ্গের মত । ওয়াকিবহাল ব্যক্তিগণ বলেন 
যে, একমাল্র আগামেই এক কোটি আশ্রয়- 
প্রার্থীর পুনর্বমতির ব্যবস্থা হইতে পারে। 


এরূপ অবস্থায় আসামের দিকে নজর না দিয়া _- 
পুনর্ববমতি বিভাগের মন্ত্রী পূর্ববঙ্গের বাস্ত- 
ত্যাগিগণকে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও কুর্সের - 









২নং মিল ]]. 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) | - 


| 
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চায় স্থানে ফেন নির্ধযাপন দিতে চাছিতেছেন 


তাহা বুদ্ধির অগম্য | a 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা 
গান্ধী বরাবর মুসলীম লীগ নায়ক মিঃ জিয়ার 
বিরোধিতা লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মিঃ 
“জিনা বৃটিশ লাআজাবাদীদের সঙ্গে জোট না 
পাকাইলে তারতু আরও »৫৬ বৎসর পূর্বে 
. স্বাধীনতা দাত করিত। এ ছেন ব্যক্তিও 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একথা ঘোবপা করিয়া 
পিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে কখনও 
নাতি স্পর্শ করিতে পারে না ( He can 





আর্থক জগৎ 


[ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 








‘never .be corrupted) কিন্ত গান্ধীজী 


অনেকদিন হুইল পরলোকগনন করিলেও মিঃ 
জিল্লার চেলাচামুণ্ডারা তাহাকে রেহাই 
দিতেছেন না। সেদিন পাকিস্থানের পরয়াউ 
মন্ত্রী নিঃ জাফরুল্লা খান -লগুনে একটি 
বক্তৃতায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
গান্ধীজীই উত্তর-পশ্চিম .সীমাস্তে পাকতুনী- 
হানের বড়যন্ত্ পাকাইয়া গিয়াছেন। এই 
মন্তব্যে কেবল ভারতের সর্ব নহে পৃথিবীর 
অভান্ত দেশেও বিশ্বয়ের হাতি করিবে। 
সীমান্তের খান ভ্রাতৃতবরের সহযোগে গান্ধীজী 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে জাতীয়তা- 





‘বোধের উন্মেষ করেন এবং যাহার ফলে সীমান্ত 


প্রদেশে, এমন -কি লিডুতেও লীগ বহুদিন 
পর্য্যন্ত উহাদের প্রতাষ প্রতিপত্তি বিস্তৃত 
করিতে সাহস পায় নাই তাহাকেই বোধ হয়- 
জাফরুল্লা সাছেৰ পাকতুনীশ্থানের ষড়যন্ত্র বলির! -.. 
অভিহিত করিতেছেন। ছুঃখের ও পরিতাপের . 

বিবয় এই যে, যাহারা মুঢতা বশতঃ 
ভারতের সর্ক্রনযান্ক নেতার তিরোভাবের 


পরেও তাহার উপর করিম নিক্ষেপ করিয়া .. 


আনন্দ অস্থৃভব করে তাহাদের রহিত ছাড় 
মিলাইয়! চলিবার জন্তই বর্তমানে তাত-.. 
রানীকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। 


আৰ্থিক হিয়ার ২ খবরাখবর 


কলিকাতায় সরকারী ' বাস- 
. কলিকাতায় বর্তমানে ২ খান! দোতলা 
সরকারী বাস চলাচল করিতেছে। সম্প্রতি 
জানা গিয়াছে যে, আগাঁমী নব্ঘের মাসের 
মধ্যে সহরে . এই ধরণের আরও ১০ 
' খানা বাস প্রচলিত হুইবে। বিদেশ হইতে 
আমদানী সরঞ্জাম সহায়ে' ব্যাঙ্জালোরের 
ছিন্ুস্থান এয়ারক্রাফট কারখানায় এই সব 
.বাস-নিপ্সিত হইতেছে। প্রকাশ যে, আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কলিকাতার রাস্তার 
এই ধরণের মোট ৩৪ খানা বাস চালু ক্রা 
গৃবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় রহিয়াছে। এস্কলে 
উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে পশ্চিমৰ 
গবর্ণমেণ্টের হাতে ২০০টী একতলা বাল 
রহিয়াছে এবং 'উদ্থার মধ্যে ১৩০টি যাত্রী 
লইয়া চলাচল ফরিতেছে। বাকী ৭০টী 
বালের মধ্যে কতকগুলি রিবার্ড হিসাবে 
'ব্লাখা হইয়াছে এবং কতকগুপিয় মেরাঁষতী 
ক্লাজ চলিতেছে। বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসের 
ৃ রধ্যেই কলিকাতার রাস্তায় চালু সরফারী 
: ধ্কতলা বাপের সংখ্যা ১৪০-এ এবং আগামী 
কয়েক মালের মধ্যে ১৭০-এ বৰ্ধিত করা 
জীন হিয়া হইযাছে। সার বাস 


ছাড়া কলিকাতা ও আশেপাশে ৭০০ বে- 
সরকারী বাস চানু রহিয়াছ্ধে এবং উদ্বার 
মধ্যে €০* যাস বাস সিঙ্িফেটের রি 
কলিকাতায় চালু সমস্ত বাসে প্রত্যহ by 
যাত্রী চলাচল করিয়া থাকে। 

ভারতে ' গ্লাইডার নির্দাণ__ 
এলাহাবাদে বিমান চালন! শিক্ষা-দিবার অন্ত 
ভারত সরকারের বে বিস্তায়তন রহিয়াছে 
তাহার উদ্ভোগে একটা গ্রাইভায় জাতীয় 


 বিমানপোত নিগ্মিত হইতেছে এবং বর্তমান 
ইংরাজী বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই উহা 


চলাচল আঁরস্ত করিবে আশা করা যায়। 
ভারতে এই ধরণের উদ্ধন এই প্রথম । 
ভারতের খাষ্ভ পরিশ্থিতি--বর্তমান 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার বিদেশ হইতে 
আমদানীকৃত ২ লক্ষ ৭৮ হ!জরার ২ শত টন 
খাভশন্ড বাড্রাল্, বোদ্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের 


মধ্যে বিতরণ করিবেন স্থির করিয়ান্ধেন। 


উদার মধ্যে মান্রীজ ৯৭ হাজার ৮ শত টন, 
বোদ্বাই ৮০ হাজার € শত টন এবং পশ্চিমবঙ্গ 
৪০ হাজার টন খাগ্তশন্ত পাইবে। চলতি 
বৎসরের জাহুয়ারী হইতে বর্তমান সময় 


পূ্ধ্যন্ত বিদেশ হুইতে ভারতে ১১ লক্ষ ৯১ 


হাজার ৬ শত টন খাতশঙ্ত আমদানী 
হুইয়াছে। উহার মধ্যে ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার 
৯ শত টন গন, ৬৪ ছাপার ৩৫০ টন ময়দা? 
১ লক্ষ ৫০ হাদার €০ টন চাউল এবং ১ লক্ষ 
১৩ ছাঁজার ৯৫০ টন মিলো (ভুট্টার ছাতু )। 
বৎসরের প্রথম হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত 
দেশের .বিতিন্ন অঞ্চল-হইতে গবর্ণমেপ্ট কর্তাক 
জীত - খান্ভশন্ভের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ ও 
হাজার ২ শত টন। 
তন, এক আনার এনভেলাপ-_ 
আগামী ২রা অক্টোবর হইতে তারতীর 
ডাক ও তার বিতাগ এক আন! মূল্যের 
এক ধরণের নূতন এনতেলাপ বিক্রয় আরম্ভ 
করিবেন। এই নৰ এনভেলাপ দ্বারা যে সব 
অঞ্চল ‘লোক্যাল ডেলিভারী” অঞ্চল বলিয়! 
গণ্য হইবে তাহাতে চিঠি লেখ! চলিষে। 

. পাকিস্থানে পশনী বস্তু প্রস্তুতের 

কারখান|--পশ্চিম পাকিস্থানের গুজরাশ- 


* ওয়ালাতে পাইয়োনীয়ার উলেন মিল নামে 


একটা পশমী বন্ উৎপাদনের কারখানার 
কাজ প্রায় শেষ হুইয়া আপিয়াছে। উহাতে 
নীঘই পশমী বধ প্রস্তুত আরম্ভ হইবে আশা 
করা যাইতেছে। *' 
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১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] ৬ ৯, 
পাকিস্থান ভারতীস্র মুদ্র-_গত ১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে পাঁকিস্থানে ভারতীয় 
ছুই আলা, এক আনা, ভবল “পয়সা ও পয়সা 
অচল বিলিয়া ঘোষিত হুইয়াছে। তবে উক্ত 


দেশে এখনও যাহাদের হাতে এই সব মুদ্রা, 


রহিয়াছে তাঁহারা কয়াচী, পেশোয়ার ও 
ঢাকান্থিত ষ্টেট ব্যাঞ্ অব পাকিস্থানের 


অফিসে এই সব মুদ্রা জমা দিয়া তৎপরিবর্তে, 


পাফিস্থানী মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিবে। 
ভারতে পেটেপ্টের সংখ্যা-তারতীয় 
পেটেন্ট অফিল হইতে সম্প্রতি ১৯৪২ সাল 
হইতে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তা হইতে জানা 
পিয়াছে যে, ভারতে প্রদত্ত পেটেণ্টের সংখ্যা 
দিন দিন বন্ধিত হইতেছে। গত ১৯৪২ সালে 
'ভারতৈ ৬৮১টি পেটেণ্ট মঞ্জুর হয়--১৯৪৮ 
সালে উহার সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১৯২১ । তবে 
এই কয় বৎসরে ডিজাইনের সংখ্যা সেরূপ 
বঞ্ধিত হয় নাই। উতয় ঘৎসরে উহার 
সংখ্যা যথাক্রমে ৪১৪ ও ৪৯৪ ছিল। 
আসামে ভূমিকম্পজনিত ক্ষতি 
জালা গিয়াছে যে, আগামের সাম্প্রতিক 
ভূমিকম্প এবং তৎপর জলপ্লাবনের ফলে উজ 
রাষ্ট্রের ১৫ ছাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানের 
প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
এই দৈবছূর্ধিপাকে ৬ লক্ষ লোক গৃহহীন 
হইয়াছে। এজন লহ্রাঞ্চলে ১৭ হাজার 
বাঁড়ীধর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । পল্লী অঞ্চলে 
কত 'বাঁড়ীধর নষ্ট হইয়াছে তাহার 
হিসাব জানা যায় নাই। ভূমিকম্প 
ও বন্ভার ১০ কোটী টাকার সরকারী 
সম্পত্তি এবং ২ কোটী টাকার 
বেলরফারী সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। উহার 
মধ্যে একমাত্র চা-বাগানগুলিরই ২॥ কোটী 
টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। বন্ভার ফলে ১৫ লঞ্চ 
টন খান্তশন্ত নষ্ট হইয়াছে এবং €* লক্ষ বিধা 
উর্বর! অমি বানুকাচ্ছন্ন অনাবাদী জমিতে 
পর্রিদত হুইয়াছে। ভূমিকম্প ও বস্তায় 
রাষ্তাবাটের বে ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
মেরামত করিতেই ৩ কোটা টাকা ব্যায় 


Ld 


"আর্থিক জগৎ. 


লাগিবে | বস্তার ফলে সরকারী বলসমূহের ' 


যে সব মূল্যবান বৃক্ষ ভাগিয়া গিয়াছে তাহার 
মূল্যই হইবে ৫ কোট] টাকা । এই দৈব 
ছুর্বিপাকে যে সব লোক প্রাণ হারাইয়াছে 
তাহাদের সংখ্য। ৩ হাজারের কম হুইবে না। 
ইংলণ্ডে চা রগুনী--ভারত ও 
সিংহছলের মধ্যে বুঝাপড়ার ফলে স্থির 
হইয়াছে যে, চলতি ১৯৫০ লালে উক্ত ছুই 
দেশ হইতে ইংলণ্ডে যথাক্রমে ২৭ কোটী ৫০ 
লক্ষ ও ১০ কোটী পাউণ্ড চা রপ্তানী ছইবে।, 
ইংলপ্ডে চায়ের রেশন যখন মাথাপিছু ২ 
আউন্স ছিল সেই সময়ে উক্ত দেশে বৎসরে 
৪৭ কোটি পাউণ্ড চায়ের গুয়োজন হুইত। 
কিন্তু বর্তমান বৎলরে উক্ত দেশে চায়ের 
রেশন কমাইয়! মাথাপিছু ২ আউদ্দ ধার্য্য 
করা ছইয়াছে। উহার ফলে চলতি ১৯৫০ 
শালে ইংলণ্ডে ৪১ কোটী পাউগ্ডের বেশী 
চায়ের প্রয়োদন হইবে না। 
আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ট্যাক্স --দিখিল 
ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির সদন্ত প্রচৈতরায 
গিদোয়ানী ভারতীয় কংগ্রেসের আগামী 
নাসিক অধিবেশনে এই মর্মে একটী প্রস্তাব 
উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন 
যে, ভারতে আশ্রয় প্রার্থীদের পুনর্ববতির জত 
ভারতের সর্বত্র জনসাধারণের উপর একটা 
ট্যাক্স ( ৰূলধনের উপর ) ধার্য্য করা হউক । 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দাদন 
গত ৩*শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থ- 


' তাণ্ডারের ( International Bank “for 


Reconstruction & Development) 
যে রিপোর্ট প্রকাশিত হুইরাছে তাহাতে 
জানা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক আলোচ্য বৎসরে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ১৬ কোটা ৬০ লক্ষ 
ভলার খণ দিয়াছে এবং ব্যাঙ্কের হি হইতে 
এই পৰ্য্যন্ত উহা কৰ্তৃক প্রদত্ত খপের পরিমাপ 
দীড়াইয়াছে ৮৩ কোট ৩* লক্ষ ভলার। উক্ত 
ব্যাঙ্ক সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াকে যে ১০ কোটী 
ভলার খপ মঞ্জুর করিয়াছে তাহা উপরোক্ত 
হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। 


২৫৫ 
পাকিস্থানের খণ প্রার্থনা__পাকি- 
স্থান উদার উন্নয়নমূলক কাজের . অন্ত 
আত্তর্ম্দাতিক ব্যাঙের নিকুট ৮ কোটি ডলার 
খণ প্রার্থনা করিয়াছে! 
উত্তর প্রদেশে কৃবিপণ্যের 

উৎপাদন বৃত্ধি--উত্তর প্রদেশের গবর্ণ- 
মেন্টের উদ্ভোগে উক্ত রাষ্ট্রে ফসল উৎপাদনের 
যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
তাহার ফলে গমের উৎপাদন ৮ গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। উক্ত প্রদেশে প্রতি একরে গড়ে 
৮মণের বেঙ্ঈী গম উৎপন্ন হয় না। কিন্ত 
১৯৪৯ সালে উক্ত রাষ্ট্রের কোন কৌন স্থানে 
প্রতি এফরে €৮ মণ ১৩ সের গম উৎপন্ন 
ইইয়াছে। উক্ত প্রদেশে গড়ে প্রতি একর 
জমিতে ২৫০ মণের বেশী গোল আলু উৎপন্ন 
হয় না। কিন্তু ১৯৪৯ লালে প্রতিযোগী 
কোন কোন কৃষক উহার জমির প্রতি একরে 
৬৮৭ মণ গোল আনু উৎপন্ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ধানের উৎপাদনও কোন কোন 
স্থানে ১৮ হইতে ৭৩ মণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এরূপ অস্থমিত হইয়াছে যে ভারতে মোট ৫ 
লক্ষ গ্রাম রছিয়াছে। এই লব প্রামের 
শতকরা! ২০ জন কৃষকও যদ্ধি প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করে এবং উছারা যদি অন্ততঃ এক 
একর জমিতেও এতিযোগিতানূলক পন্থায় 
ফললের চাষ করে তাহা হুইলে দেশে ২ 
কোর্টিএকর জমির প্রত্যেক একরে ৫ মণ 
ছিসাবে ১০ কোটি মণ--অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ টন 
অতিরিক্ত খান্তশন্ত উৎপন্ন হুইবে। ভারতের 
বর্তমানে এই পরিমাণ খান্তশন্তেরই ঘাটতি 
রহিয়াছে । 

ভারতে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এলিয়াঞ্জ 
আযাও ষ্টাডগার্ডার নামে ভার্ান দেশীয় যে 
বীমা কোম্পানী জীবন বীমার ব্যবস! 
চালাইত যুদ্ধের সময়ে তাহাদের কাজ বদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে এই কোম্পানীর 
সমস্ত চলতি যীমাপত্র মাদ্রাপের ইউনাইটেড 
ইণ্ডিয়া লাইফ এসিউরেন্স কোম্পানীর হাতে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে।,  : - 





ভারত ও পাকিস্বানে আশ্য়- 
প্রার্থীর সংখ্যা-তারত সরকারের পুন- 
বর্সতি বিভাগের মী শ্রঅঙ্জিতপ্রসাদ জৈন 
এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরের 
ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট পীর্ধাস্ত ৭ মাসে 
পূর্ববঙ্গ হইতে রেল, ট্রিমার ও বিমানযোগে 
১৮ লক্ষ ১৩ হাতার ৭৩১ জন হিন্দু আশ্রয়- 
প্রার্থী পশ্চিমবজে আসে এধং এই সময়ে 
উছার মধ্যে ৮ লক্ষ ৮ হাঁপার ৫০৬ জন হিন্দু 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্বে ফিরিয়া! যায়। 
ফলে এই কয় মাপে এই ধরণের নিট আশ্রয়- 
প্রার্থীর সংখ্যা হইতেছে ১০ লক্ষ ৫ হাজার 
২২৫ অন। এই কয়মালে যে সমস্ত মুসলমান 
আশ্রয়গ্রার্থী পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
ফিরিয়া আলে তাহাদিগকে বাদ দিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গ হইতে পূর্বে নিট আশ্রয়গ্রার্থীর সংখ্যা 
ধাড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬১২ জন। 
উক্ত সমস্ত মাগে পূর্ববঙ্গ হইতে উপরে 
* উল্লিখিত ছাড়া ১৩ লক্ষ হিন্দু হাটা ও লৌকা- 
যোগে ২৪ পৰগণ!, নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, 
মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিছারে 
প্রবেশ বরিয়াছে। এই সময়ে অনেক 
মুললমানও হাঁটা ও নৌকাপথে পূর্বববঙ্গে 
আশ্রয় লইয়াছে। উহাদের হিসাব জানা 
যায় নাই। আশ্রয়প্রার্থী সম্বন্ধে “ছিন্ুন্থান 
ট্যাপ্তার্ড” পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতাও 
“একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত 
সংবাদদাতা বলেন যে, সরকারী হিলাবমতে 
গত জুলাই মাপ পৰ্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে 
ভারতে মোট ৮২ লক্ষ ২৭ হালদার হিন্দু ও 
শিখ আশ্রয়প্রার্থী আলিয়াছে। উদ্ধার মধ্যে 
পশ্চিম পাকিস্থান হইতে ৫০ লক্ষ এবং পর্ব 
পাকিস্থান হইতে বাকী ৩২ লক্ষ ২৭ হাতার 
লোক আপিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থার মধ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাসের 
পুর্বে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার লোক এবং 
ফেব্রুয়ারী হইতে ভুলাই পর্য্যন্ত ১৯ লক্ষ ৬৯ 
হাজার ;লোক আসিয়াছে। সরকারী ছিসাব- 
মতে ভয়িয়ারী হইতে ভুলাই পর্য্যন্ত ৭ মাসে 
২৪ লক্ষ 8১ হাজার হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 


আর্থিক জগৎ 





+," ১ [ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 





করিয়া. ভারতে আসে এবং এই সময়ে ৬ ক্ষ অঞ্চলে এবং, ২ কোটি ৫ও লক্ষ টাকা স্থলঞ্ত, * 


৭২ হাজার হিন্দু আবার পূর্র্বব্ধে ফিরিয়া 
যায়। ফলে এই সময়ে নিট আশ্রয় প্রার্থীর 
সংখা দাড়ায় ১৯ লক্ষ: ৬৯ হাজার । এই 


সময়ে ১২ লক্ষ ৪৪ ছাঁজায়, মুসলমান ভারত 
ত্যাগ করে এবং উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ২১ 


হাজার মুললমান পুনরায় ভারতে ফিরিয়া 
আসে। ফলে এই সময়ে নিউ মুললমান 
আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা দীড়ায় .৯ লক্ষ ২৩ 
হাজার। 

সংবাদপত্রের উপর বিক্রুয়- -কর- 
মাদ্রাঘ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, 
আগামী ১৯৫১ লালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
উহার! সংবাদপজেয় উপর বিক্রয়-কর রহিত 
করিয়! দিবেম। 

ভারতে জাহাজের “অভাব-_ 
বোস্বাইয়ে একটি বক্তৃতায় শ্রী এম এ মাষ্টার 
এয়াপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে ১৯টি 
ভারতীয় কোম্পানী জাহাজযোগে ধাল্রী ও 
মাল বহনের কাঁঙ্জ করিতেছে । উহাদের 
হাতে মোট ৩] লক্ষ টনের" ৮৮টি আহাজ 
রছিয়াছে। উক্ত ৩] লক্ষ টনের জাহাজের 
মধ্যে ২ লক্ষ টনের জাঁছাঁজ ভারতের উপকৃল- 
বত বন্দরগুলির মধ্যে এবং বাকী জাহাজ 
ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, ও পাকিস্থানের মধ্যে যাত্রী 
ও মাল বহন করিতেছে । তিনি বলেন যে, 


আপাততঃ ভারতের অস্ততঃ ২০ লক্ষ টনের 


জাহাজের প্রয়োজন রহিয়াছে । 


ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে উদ্ভতি__ 


১৯৫০ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশের 
সহিত বাণিজ্যে ভারতের ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ, 


টাকা উদ্ধত্ত হইয়াছে। গত বৎসর, এই 
ছয় মাসে বিদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতের 


.১৪৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাক! ঘাটতি হুইয়াছিল। 


এবারকাঁর বাঁণিদ্ৰযে আর একটি উল্লেখযোগা 
বিষয় এই যে, সুলত ও তু্তি উভয় মুদ্রার 
অঞ্চলেই ভারতীয় বাপিলো উদ্ধত্ত দেখা 
দিয়াছে। বর্তমান বৎসরে ৬ মাপে যে ৫ 
কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা উদ হইয়াছে তাঁহার 


“মধ্যে ৪ কোটি » লক্ষ টাকা দূর্লভ মুদ্রা 


হইয়াছে। 


মুদ্রা অঞ্চলে উদ্ব ত হইয়াছে। 

ভারত-পাকিস্থান বাপিজ্য--দিল্লীর- 
একটি শংবাদে প্রকাশ যে, গত 'মার্চ০পর্য্য্ত 
এক বৎসরে পাকিস্থানের সহিত ভারতের 
স্থলপথে. যে বাণিজ্য হইয়াছে তাহাতে 
ভারতের ৮ কোটি ২০-লক্ষ টাকা ঘাটতি ' 
সমুদ্র পথে উভয় -দেশের মধ্যে 
এই বৎসরে যে বাণিজ্য হইয়াছে তাহার 
হিসাব এখনও জানা যায় নাই। ১. 

ভারতে মিশর হইতে চাউল 
আমদালী--ভারত সরকার মিশর হইতে 
৬০ হাজার টন চাউল আমদানীর পাকাপাকি 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চাউলের বদলে 
ভারত মিশরকে ১৩ হাজার টন পাটজাত 
বিবিধ ভ্রধা, ১ ছালার টন পেয়াজ ও ২. 
হাজার টন চট প্রদান করিবে। পু 

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্মঘট-_-গত ১৯৪৯ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৫৯টি ধর্মঘট হয় এবং 
উহার ফলে মোট ২২ লক্ষ. ৫৪ হাজার ৬৭৭ 
দিনের কাজ নই হয়। ১৯৪৮ লালের ধর্ম 
ঘটের সংখ্যা ছিল ১৯৭ এবং উচ্বাতে মোট 
২৩ লক্ষ ১৯ ছাতার ৮৮২ দিনের কাজ নষ্ট 
হয়। ১৯৪৯ সালে ১৪৪টি ধর্মঘট এবং 
কারখানা বন্ধের ব্যবস্থা (1001 ০৫) 
আপোষে মীমাংসা হয়। 

আশ্রয়প্রার্থীদের বয়সের সম্পর্কে 
স্বিধা-_পরকারী চাকুরীতে প্রবেশ সম্পর্কে 
আশ্রয় প্াধিগণক্ষে বয়স সম্পর্কে সুবিধাদানের 
যে নীতি বর্তমানে বলবৎ আছে তাহা 
আগামী ১৯৫১ লালের ৩১শে ভিসেঘর 
পর্য্স্ত বলবৎ রাখা হইবে বলিয়া ভারত 
লরকার স্থির করিয়াছেন। 

পাকিস্থানে নুতন ষ্ট্যাম্প-_পাকিস্থান 
রবর্ণমেণ্ট গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে 
উত্তর দেশে নূতন ধরণের ২, ৩, ৪, ৬৮ ও 
১২ আনা মূল্যের চুক্তির ষ্ট্যাম্প বাহির 
করিয়াছেন। তবে অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত 
উক্ত দেশে ভারতীয় ধরণে মুদ্রিত ষ্টাম্প 
BE 52 এ 

















সোমবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৫৭. { ২২শ সংখ্য। 


ত্ৰয়োদশ বর্ষ | Monday, 25th September, 1950, 





কংগ্রেসের অর্যনৈতিক্ক কাধ্যসূচী 


পাপ 
হাতিটি 


নাপিকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
ঘট্পঞ্চাশতম অধিবেশন সম্পর হইয়াছে । 
প্রীযুজ পুরুধোভমদাস ট্যাগ্ডনের সভাপতিত্বে 
নাসিক ' কংগ্রেন জনগণের দুঃখ দুমীকরণ, 
পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসা, আশ্রয়- 
প্রার্থী লমন্তার লমাধান এবং সর্বোপরি 
' জনকল্যাপের আদর্শে এদেশে সরকারী. 
কার্ধ্যনীতির মোড় ঘুরানো, সম্পর্কে 
হুম্পষ্টভাবে প্রক্কত দুনির্দেশ প্রদান করিবেন 
বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু লে 
আশ! ফলবতী হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
অওহরলালের ব্যক্তিগত মতধাদ ও জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের কর্ণধায়াকে  যথোপযোগী 
ল করিয়া কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবে 
ছারই সমর্থন করা .হইয়াছে। শ্রমমন্ত্রী 
জগজীধন রাম কর্তৃক উত্থাপিত কংগ্রেসের 
অর্থনৈতিক কর্ণনুচীর গ্রস্তাবেও সে নীতির 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই. মূলতঃ: কেন্জীয় 
গবর্ণমেশ্টের ঘোষিত কর্ধপন্থাফে ভিত্তি 
করিয়া ও তাহার প্রতি সমর্থন জানাইয়া 
এই প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। 
কেবল তাহাই নছে, সরকারী নীতির সহিত 
সামঞজন্তহীন হইবে ভাবিয়া ও গবর্ণমেণ্টের 
পরক্ষমত! ধরা পড়িয়া যাইবে মনে করিয়া 
আগেকার অনেক আদর্শের কথ! এবারকার 
প্রস্তাবে উল্লেখ কর! হয় নাই। বরং বর্তমান" 
রাষ্ট্র কর্ণধারদের মনন্তপ্টির অন্ত কোন কোন 
দিক দিয়া পূর্বখোষিত, আদর্শকে সন্ধীর্ণতর 
করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। মৌলিক: 
শিল্প জাতীয়করণের, উচ্চতম আয়ের পরিমাণ 





সীমাধন্ধ করিয়া দিবার এবং সরকারী বায়বছর 
হাস করিবার পূর্বেকার দাঁবীদাওয়া এবার 
পরিছার করা হুইয়াছে। কিধাণ-মজছুর 
রাজের বন্থগ্রচারিত আদর্শের স্থলে মিশ্র 


 অর্থনীতির-_-লছজ কথায় মালিক-শ্রষিকের 


মিলিত রাজ, প্রতিষ্ঠার ক্মাপোষধূলক নীতি 
ব্যক্ত কর! হুইয়াছে। মূল প্রস্তাবে জমিদারী 
উচ্ছেদের দাবী পর্ধ্যস্ত প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয় 
নাই। পরে কতিপয় সদন্তের বিল্প মন্তব্য 


বিষয় ' ‘ 


কংগ্রেসের অর্থ নৈতিষ্ক ও 
কাৰ্য্যসূচী ২৫৭-২৫৮ 


ফাট্‌কা বাজার-নিয়ন্্রণের 







- প্রস্তাব "২৫৯-২৬০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ . ' ২৪০-২৬৩ 
নানাকথ৷ ২৬৩-২৪৬ 
ধিক হুনিয়ার খবরাখবর ২৪৭-২৬৮ 

ওয় কভার 


বাঙারের হালচাল 
/ 


ও লংশোধনী প্রস্তাবের চাপে নিতান্ত 
আপোষ ব্যবস্থা হিসাবে উহাকে ' মূল 
প্রস্তাবের - অঙ্গীভূত করা হৃইয়াছ্ছে। 
কংগ্রেসের হাতে দেশের সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব 
ফ্ুত্ত হওয়ার'পর এবং অনকল্যাণ সাধনের 
ত্র্কত্ সুযোগ লাভ করিবার পর অর্থনৈতিক 
আদর্শ ও কর্ণপন্থার দিক দিয়া কংগ্রেল 
নেতাদের এই পশ্চাদপসরণ খুবই পরিতাপের 
বিবয়। | | 
কিছুদিন পূর্বে দিল্লী হইতে এক বিবৃতি 
প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 





ওয়েলফেয়ার ষ্টেট ৰা জনকল্যাণযূলক রা 
প্রতিষ্ঠাই এদেশবালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। নালিক 


,কংপ্রেষের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে তাহাই 


কংগ্রেগের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা কর] 
হইয়াছে । : এই 'ওরেলফেয়ার ষ্টেটের 
তাৎপৰ্য্য হইল রাষ্ট্রকে জনন্বার্থের ধারক ও 
ব|হকরূপে গড়িয়া তোলা, উদার মধ্যস্থতায় 
জনকল্যাপের পথ প্রশস্ত করা । ওয়েলফেয়ার 
ষ্টেট দ্বার! জনম্বাথে এদেশে ফি কি ধরণের 
কাজ করা হুইবে প্রস্তাবটিতে সংক্ষেপে , 
তাহার আভাষ দেওয়া হুইরাছে। উহাতে 
বল! হইয়াছে রাষ্ট্রকে জনসাধারণের জীবন- 
যাল্সার মান উন্নীত করিতে হইবে, তাহাদের 
কর্ণগংস্থানের সুযোগ দেখিতে হুইবে ; 
তাহাদের উপর কায়েমী স্বার্থের শোষণ 
বন্ধ করিতে হইবে, আয়ের বৈষম্য ক্রমে 
ক্রমে হ্রাস করিয়া ধনী নির্ধনের অপাম্য 
যথাসম্ভব দুর করিতে হুইবে। সকল লোকের 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও উন্নতি সাধনের জন্ত 
সমান গৃষোগ মৃবিধা সাটি করিতে হইবে। 
কায়েশী স্বার্থের বিরোধিতা যাহাতে এইসব 


' কার্য্যধারার পথে বাঁধা হুইয়া না জড়ায় 


সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 'হইবে। জন- 
কল্যাণের অন্ত ও পমুচিত উন্নয়ন কার্ধের 
অন্ত পরিকষ্লিত ও নিয়মিত অর্থনীতির পথই 
অমুগরণ করিতে হইবে । 

- কিযাণ-মজনুর কাজ’ কথাটার ভিতর 
কৃষফ শ্রমিকের কল্যাণে মালিক শ্রেনীর 
কায়েমী হ্বার্থ বিলোপের প্রশ্ন অঙ্গালীভাবে 
জড়িত। ‘ওয়েলফেয়ার ঠ্রট কথাটার ভিতর : 
সে প্রশ্নটা মুখ্য নছে। 'পুক্িবাদী প্রচেষ্টা 
ও অধিকার নিশল না করিয়া মিশ্র 


দক 


২৫৮ 


- আর্থিক জগৎ: 


- [ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 





অর্থনীতির তিত্তিতে মালিক ও শ্রমিকের 


স্বার্থের ভিতর সামঞ্রন্ত বিধাঁন এই রাষ্ট্রের 
লক্ষ্য। কোন ক্বিপ্রধী পরিবর্কনের পথে 


না গিয়া আপোবমূলকতাধে ও প্রয়োজনমত : 


নিয়ন্্রণযুলক ব্যবস্থা! অবলঘন করিয়া উভয় 
স্বার্থের সময় সাধনই, উহার উচ্্ধে। 
কাছেই অধিকতর কুৰ্ধাঞ্জনক নীতি 


হিসাবে ওয়েলফেয়ার চেঁটের আদর্শই কংগ্রেস 


বর্তমানে গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়েলফেয়ার 
ষ্টেট গড়িয়া তুলিলে ও পূরাপুরি ওঁ আদর্শে 
সরকারী কার্ধযনীতি নিয়ন্ত্রিত হইলে 
তাছাতেও 'ক্রমে' ক্রমে জনকল্যাণের পথ 
প্রশস্ত হইতে পারে- সন্দেহ নাই।- কিন্ত 
কায়েমী স্বার্থের সহিত আপোষ না করিয়া 
চলার নীতি হইতে, ক্চিত হইয়া কংগ্রেস 
যে ভাবে এই পথ বাছিয়। লইয়াছেন তাহাতে 
জনকল্যাপের আদর্শ কার্ধ্যতঃ সিদ্ধ হওয়ার 


আশা অনুরভবিগ্ভতে ' আমরা বিশেষ কিছু: 


দেখিতেছি লা। দেশের জমিদার, পু্িপতি 
ও শিল্প ব্যবসায়ীরা তাছাদের স্বার্থপরতা ও 

মুনাফা বৃত্তি খর্ব না করিলে জনসাধারণের 
আয় বৃদ্ধি পাওয়া, তাহাদের পূর্ণ কর্ম 
সংস্থানের সুযোগ হি হওয়া ও সকল দিক 


দিয়! সমষ্টিগত কল্যাণ ও. সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠ! 


কঠিন। উহছাদিগকে তোরা তদ্বির করিয়া 
যে বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যাইবে না 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের গত তিন বৎমরের 
ব্যর্থ চেষ্টা হইতে তাহা ভালভাবেই প্রতিপন্ন 
হুইয়াছে। কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিয়া, গ্রয়োজনমত প্তাশনালাইক্ষেলন 
নীতি কার্যকরী বিয়া এবং সমাজজ্রোহী 
কার্যকলাপের জদ্ভ কঠিন সাজার ব্যবস্থা 


করিয়া মুষ্টিমেয়ের বৃ দমন ও জন-. 


কল্যাণ সাধনের পথ অনেকটা প্রশস্ত করা 
বাইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে, রাষ্ 
কর্ণবারদের' আন্তরিক আগ্রহ এখন পর্যন্ত 
কিছুই দেখা: যাইতেছে না। এই হুর্বলতা 
পরিহার করিয়! জাতীয় গবর্ণমে্ট যদি এখন 
হইতে সর্ধবপ্রকারে অনন্বার্থের পরিপোষকতা 
করা সম্পর্কে জুসঞ্চদ্িত হল তবেই এদেশে 


'পাঁদন বৃদ্ধির 


দেখিতে ' 


ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বা জনকল্যাপমূলক রাষ্ট্রের কাজের স্থরিধা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বথাসন্তব 


আদর্শ কার্য্যতঃ প্রতিফলিত হইতে পারে 
নতুবা তাহ! একটা লোক ভুলানো 


ভোকৰাক্যই থাকিয়া যাইবে । ‘ওয়েলফেয়ার 


ষ্টেট” কথাটার ভিতর দিয়া 
মূল লক্ষ্য .ও .উদ্গেন্ত 


কংগ্রেসের 
,বৰ্ণন। করিয়া 


নাগিক অধিবেশনের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে. 
'দেশের অনগণপের ছুঃখ 


| ছ্দশা মোচনের 
অন্ত অচিরে কতিপয় ধরণের বিশেষ 


বিধিব্যবস্থা ফাঁধ্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া 


হইয়াছে। সেই কার্ধ্যপন্থাগুণি হইতেছে 
এই £-৫১) খাস্তের দিক দিয়া দেশকে 
শ্বাবলঘী করিবার অন্ত এখন হইতে খাত 
সাধগ্রীর উৎপাদন সুনিন্দি্ট ভাবে বাড়াইতে 
হুইবে। (২), কৃষির উন্নতি ও খান্তোৎ- 


সম্পর্কে বেশী পরিমাপে মনোষোগী হইতে 
হইবে। 
ক্ষমতা অনুযায়ী শিল্প পণ্যের আভ্যন্তরীণ 
যোগান বৃদ্ধি করিতে হুইবে। কম 
খরচে পণ্য উৎপাদনের যথালভ্ভব সুযোগ 
হুইবে। শ্রমিকরা যাহাতে 
উৎপাদন সম্পর্কে পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
প্রদানে. অগ্রহান্বিত হয় নেন্ত তাহাদের 
হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 
| বি, বি, ৪১৮ 


হেড অফিস :__-৬১নং বহুবাজার ট্রাট 
: কলিকাতা শাখা £ 
'৮১নং নেতাজী সুতাষ রোড 


.. ৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ হট 
অন্তান্ত শাখা ঃ ' “ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহথী। 


সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি । 


সুদের হারঃ '' 
সেভিংস্‌ ২১ টাকা কিন্পড ৩০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় : 


করা ছয়। 





জন্ত সেচ পরিষল্পনাগুলি- 


(৩) কলকফাঁরখানার উৎপাদন ' 


১৯২৯ বি, বি,২১৯৮* | 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ| 


বৃদ্ধি করিতে হুইবে। (৪) অনগণের ছুঃখ 
মোচনের জন্ত পণ্য সামগ্রীর মুল্য ক্রমে ক্রমে 
হাস করার 'ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
অত্যাবস্তকীয় জিমিষপত্র দিয়া মদুতদায়ী ও 
মুনাফাবৃতি কঠোর হস্তে দমন করিতে 
হইবে। (€) কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের 
প্রনার সাধন করিয়া লোকের কর্মসংস্থানের 
সুযোগ, বাড়াইতে হুইবে। 

আলম কর্মপন্থা হিসাবে যাহ! বর্ণনা করা 
হইয়াছে তাহা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব 


ঘোষিত নীতিরই পুনরাবৃত্তি বলা চলে। , 


নূতন কি বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, 
কিতাবে জনগণের হুঃখ ছুর্দিশ। অচিরে দুর 
করা যায় ততৎ্ৰ্বিয়ে কোন চিন্তা তাবনা না! 


করিয়া গবর্ণমেন্টের ঘোষিত নীতিই 
কংগ্রেসের নীতি ছিমাবে জাছির করা 
। হইয়াছে। এইভাবে, অবস্থার লমুচিৎ' 


উন্নতি সাধনের- পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া] মনে 
করা যায় না। থাড ও শিল্প দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে, জিনিবপত্রে মৃল্য 


ত্রাস সম্পর্কে এবং শ্রমিকদের ভাষা দাবী 


দাওয়া পুরণ সম্পর্কে গবর্ণষেন্টের কার্য্যধার 
কেন এতদিন নশামুরূপ সাফল্য লাভ ক 


নাই তৎবিষর়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 


করা এবং পরকারী নীতির গলদসমূহ 
সংশোধনের ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের পক্ষে 
খুবই উচিৎ ছিল। ক্রুটিবিচ্যুতির কথা সরল 
ভাবে উল্লেখ করিয়া অর্থনীতিক প্রস্তাবে 


~~ 


তাহার সমুচিৎ প্রতিকারের নির্দ্দেশ দেওয়া ' 


হইলে তাহাতে তবিধ্যৎ অগ্রগতির পথ 


 প্রশস্থ হইত। তাহা না করিরা জাতীয় গবর্ণ- 


মেণ্টের নীতিবাদ পুরাপুরি মানিয়া লওয়ায় 
ফলে জনগণের ছঃখ মোচনের কাজ ত্বরাধবিত 


পবর্ণনেণ্টের গলদ ও. ভর্তার জন্য 
ইতিপূর্বে অনকল্যাণের 'অনৈক কার্য্যহুচী 


ব্যর্থতায় পরধ্যবগিত হুইয়াছে। নিখিল ভারত: 
কংগ্রেস তাহ! সংশোধনের কোন ব্যবস্থা লা. 


করায় অবস্থা যথ। পূর্ব্ং তথা পরং,ই থাকিয়া 


যাইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। 


~~ 


| হওয়ার কোন আশা আমরা দেখিতেছি না।' 


AA 


.  ফাটুকা 


বিভিন্ন পগোর ফাটুকা বাজার নিয়স্রণের 
উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্বে 
এফটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
উক্ত খসড়া, বিশদভাবে আলোচনা ও 
বিবেচনার জন্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির 
উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি এই 
কমিটির মুপারিশ সম্বলিত যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গৃহীত এবং 
কার্যকরী হইলেও ফাটুকা ৰালারের 
ভুয়াখেলা বন্ধ হইবে ন! বলিয়াই আমাদের, 
ধারণা । 
কমিটি করেক শ্রেণীর ফাটুক1 কার্ধ্য- 
কলাপকে আইনের আওতা হইতে, বাদ দিয়া 
অনিয়ন্ত্রিত রাখার স্বপক্ষে সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই সুপারিশের অর্থ দুষ্ট 
নহে। নির্দিষ্ট কোন কোন শ্রেণীর ফাটকা 
কারবার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভত রাখিয়া ফাট্‌কা : 
ব্যবদায় প্য়িম্রণের আইন কার্যকরী করার 
যৌজিকত! আঁছে, বলিয়া মনে হয় লা। 
ফাকা বাজারের বেশীর ভাগ কাঘকর্গই 
মীখিক 'এবং অসাধু ব্যবসার্িগণ ইচ্ছা 
করিলেই নিয়স্্রিত কাবখারকে অনিয়ন্ত্রিত 
শ্রেণীর বেচাকেনা বলিয়া সহজেই প্রমাণিত 
করিতে সক্ষম হ্ইবে। আইনে এই ফাঁক 
রাধিয়া দিলে ইহার মূল উদ্দেষ্ত ব্যর্থ হওয়ার 
আশঙ্কাই বেশী। উপরোক্ত শ্রেণীর কার্য্য- 
কলাপ নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে বাবসায়িগণের 
পক্ষে অধ্তুক অন্থবিধা সৃষ্টি হইবে বলিয়া 
কনিটি- আশঙ্কা করেন এবং এই আশঙ্কা 
হইতেই প্রস্তাবিত আইনের গণ্ডী হইতে 
এই শ্রেণীর চুক্তি ও বেচাকেনা বাছিরে 


রাখার সুপারিশ করিয়াছেল। ফাটুকা . 


বাজারের কারপাঁজিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান -ও 
অনসাধারণের আবশ্যকীয় পণ্যের অস্বাভাবিক 
মূল্যবৃদ্ধি এবং অতর্কিত যোগান হ্রাস কিরূপে 
সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা! বিগত যুদ্ধের 
স্ুচনাতেই আমরা প্রত্যক্ষ ৰুরিয়াছি। ভারত 


৪ 


বাজার নিয়ন্ত্রণের 


গবর্ণযেন্ট তখন বাধ্য হুইয়া অভিনান্স দ্বারা 
পণ্যের ফাট্কা বাজার বন্ধ করিয়া দেন। 
ইহা সত্তেও বোদাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা 


. প্রভৃতি স্থানে স্বর্ণ, রোঁপ্য, তৈলবীজ, তুলা 
ও পাঁট সম্পর্কে অপ্রকাশ্ত ফাট্‌কা বন্ধ কৰা ৷ 


সম্ভবপর হয় নাই। ভেলিভারীর চুক্তি বা 
মৃল্যপরিশোধের সর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মৌখিক ভাবে নিষ্পন্ন ছুইয়া থাকে বলিয়া 
অনাধু ব্যবসাক্লিগণ লরকারী অডিনান্সকে 
বৃদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ফাট্ফা ব্যবলায় চালু 
রাখিয়াছিল। রেজিষ্রেশন বা সাক্ষ্যপ্রমাণ 
সহ লিখিত চুক্তিনামা অত্যাবস্তক হইলে 
গোপনে এই শ্রেণীর কারবার করা সম্ভব 
হইত না। ফাটুকা, বাঞ্জারের কার্ধাকলাপ 
সাধারণ লোকের বোধগম্য নছে। এক 
শ্রেণীর স্থচতুর ব্যবশায়ীই এই ব্যবসায় 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং নানার্ূপ আইন 
কানুন বৰ্তমান থাক! সত্বেও ইছারা যেরূপে 
আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকে 
তদ্বিবেচনাঁয় ফাটুকা বাঁজার নিয়ন্ত্রণ আইনে 
কোন শ্রেণীর ফাটুফা কার্যাকলাপকেই বাদ 
দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না। 

বাণিজ্য বিভাগ অথবা কোন সয়কারী 
দপ্তর বার] 
কার্য্যকরী . করা সমুচিত হইবে ন! বলিয়! 
' বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


রি ভিডি 
হেড অফিস _২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । 


১১ এন, সি, 


প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ আইনটি, 


প্রস্তাব 


ব্যবসায়-বাশিজোর খুঁটিনাটি সম্পর্কে সরকারী 
কর্ণ্চারীল্দর'অন্ঞত্তার জন্ভই কমিটি এই আইন 
কার্ধ্যকরী করার জন্তু একটি পৃথক আধা- 
সরকারী প্রতিষ্ঠান ( Forward Markets 
Commission*) গঠনের সুপারিশ 
করিয়াছেন। কমিশনের এফজন সভাপতি 
ব্যতীত হুইঅন সদনত থাকিবেন। কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্য দপ্তর এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হইতে 


এই'ছুইঞ্জন সদন্ত নিয়োগ করা হইবে | 


বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে এই শ্রেণীর আধা- 
সরফারী স্বাধীন ' সত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 
ব্যবসায়ী মহলের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ 
হইবে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব: হইলে 
গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা উজ কমিশন ক্রু 
কার্ধ্যকরী বাবস্থ।, অবলম্বন করিতে সক্ষম 
হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটির ধারণা । 


আমাদের মলে হয় ফাট্‌কা বাঞ্জার নিয়ন্ত্রণ 


করার অন্ত - এই শ্রেণীর আধা-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একটি বিশেষ 
সরকারী দপ্তর স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। 


উক্ত দপ্তরষে উপদেশ দেওয়ার অগ্ভ 
একটি বেসরকারী ' বোর্ড থাফিতে' 
পারে। কিন্ত আইনটা কার্যকরী করার 


দ্বায়িত্ব ষে. প্রতিষ্ঠানের থাকিবে তাহাকে 


ফাট্কা ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রভাব হইতে সকল প্রকারে যুক্ত রাখা 


. ফোন--. 
ব্যাস্ত ৫৯৮৯ 
ব্রাৎ--বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা 


সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কনা হয়। 





সি, ব্যানাঞ্জি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 


২৬০ 


আর্থিক জগৎ 





উচিত। অরকুরী অবস্থা দেখ! দিলে আধা- 
সরকারী গ্রতিষ্ঠানসমূ্ধ বহুক্ষেত্রেই সরফারী 
নির্দেশ প্রতীক্ষা করে এবং আইনের পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গবর্ণষেন্টের সহযোগিতা 
ব্যতীত চলে না। . -* ষ 
বেআইনী কার্যকলাপের দরুণ প্রপ্তাবিত- 
আইনে আইনদন্বনকারীর সম্পত্তি বাছেয়াণ্ত 
এবং যৌথ কোম্পানী সমুহের ভিরেক্টীর, 
ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এনেপ্ট এবং এই 
শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে দায়ী ক্ষরার বিধান 


রহিয়াছে । কিন্তু, বিশেষজ্ঞ কমিটী সম্পত্তি 


বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবে অসম্দতি জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। যৌথ কোম্পানীর অপরাধের 
জন্য ভিরেক্টার, ম্যানেদাঁর 'ও. অন্যান্য পদস্থ 
কর্মচারীকে দায়ী করার প্রস্তাবও কমিটী 
যুক্তিযুক্ত বিেচন! করেন নাই। 
ব্যবস্থা এরূপ লঘু করা হইলে অপরাধের 
মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া আইনের প্রকৃত উদ্দেশ 
& বাথ করিয়া দিবে বলিয়াই আমাদের, দৃঢ় 
ধারণা । ২১ মাসের কারাদণ্ড বা সামান্য 
অর্থদণ্ড অসাধু ফাটুকা ব্যবসায়ীদের দলন 
করিতে সক্ষম হইবে না। যৌথ কোম্পানীর 
পরিচালক ৰ! ম্যানেজার যদি আইনবিগহিত 
কাঁ্ষ্যের জন্য দায়ী লা হন তৃষে এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বে-আইনী ফাট্কার 
কাজ প্রসার লাত করিবে। মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ 
অভিনান্স এবং কালোবাার দমন আইন 


প্রভৃতিতে কোম্পানীর পরিচালক এবং' 


$ 


্বার্থরক্ষা 


এদেশে প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক 
ব্যান্কের দরজা বন্ধ হইতেছে, আর সেই ললে 
বহু আমানতকারী সর্বস্বান্ত হইতেছে। ও 
ধরণের বিপর্যার বন্ধ করা সম্পর্কে কার্য্যকরী 
উপায় প্রায় কিচুই অবলঘিত হইতেছে না। 


দণ্ডের ' 


' কোনরূপ বিরোধ দেখা দেয় 


দায়িত্বশীল কর্মচারীদিগফে বেআইনী কার্ষ্য- 


কলাপের জন্য দায়ী করার বিধান আঁছে। 
ফাট্‌কা বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন এই শ্রেণীরই 
সমাজবিরোধী কাৰ্য্যকলাপ দমনের একটা 
আইন। পরিচালক এবং পদস্থ কর্মচারি 
গণই বে-আইনী কার্ধ্যকলাপের জন্য প্রত্যক্ষ- 
ভাবে দায়ী এবং ইহাদের শান্তির ব্যবস্থা ন! 


‘হইলে নিয়ন্ত্রণের কোন অর্থই ছয় না। 


বিশেষজ্ঞ কমিটার যে সমস্ত সুপারিশের 
সহিত আমর] এফমত হইতে পারি না তাছা 
আলোচনা করা হইল] কিন্তু কমিটী ফাটুকা 
বাজার সম্পর্কে অন্যান্য যে কয়েকটা 
প্রয়োনীয় সুপারিশ করিয়ান্ধেন তাহা 
উল্লেখ না করিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ 
থাকিবে। 
_ বিশেষজ্ঞ ফমিটী ফাটকা ব্যবসায়ের 
অন্তর্ভ ক্র সকল পণ্যেরই অমুমোদিত মান 
নির্ধারণ করার উপর বিশেব জোর দিয়াছেন। 


বর্তমানে একমাত্র ‘তুলার’ মান নির্ধারিত 


রহিয়াছে বলিয়! ইছাঁর ফাটক! ব্যবসায়ে 
না। কিন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর তৈলবীজ, লাক্ষা, চামড়া, গম 
প্রভৃতি কৃষিপণ্য এবং বহুবিধ শিল্পপপ্যের এই 
শ্রেণীর কোন মান নির্ধারিত হয় নাই। 
উৎপাদনের স্থান বা নির্দিষ্ট একটী অঞ্চলের 
পণ্যের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া বিতির 
অঞ্চলে এফটী পণ্যের বিভিন্ন মান প্রচলিত 
আছে। বিশেষজ্ঞ. কমিটী এই "অবস্থার 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কিন্তু deposit insurance বা আমানত 
বীযার প্রক্রিয়া অস্থলরণ করিয়া যে আমানত- 
কারীদের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা: বিধান 
করা যায় তাহা ম্যক্িন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত 
হইতে ভালভাবেই প্রমাণিত হুইয়ান্তে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাক্কগুলি- যাহাতে 
উহাদের গৃহীত আমানতের অন্ততঃ কতকাংশ 
বীমা কয়াইতে পারে শেল্ন্ত মার্কিন গর্ব্ণ- 
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পরিবর্তন সাধন করিয়া গবর্ণমেন্ট ও 
ব্যবগা়ীদের সহযোগিতায় একটী সর্বববাপ্দি 
সম্মত মান প্রচপনের পক্ষপাতী ৷ পণ্য 
মন্তুত করার জন্য লাইসেন্সপ্রাণ্ড গুদাম 
প্রতিষ্ঠার জন্যও কমিটী সুপারিশ 
করিয়াছেন। ফাকা বাজার নিয়ন্ত্রণ 
আইন সফল করিতে হইলে বিভিন্ন পণ্যের 
ব্যবসায়িদের অনুমোদিত এসোসিয়েশন রা 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠান ' থাকা অত্যাবপ্তক। 
ব্যবসায়ীদের উপর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃত্ব আছে কি '. না তাহা বিচার 
করিয়া সরকারী অনুমোদন দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
হুইবে 'বলিয়া কমিটি অভিমত দিয়াছেন। 
একটি পণ্য সম্পর্কে কোন অঞ্চলে ব্যবলারীদের 
বহুদংখ্যক এসোগিয়েশন থাকিলে নিয়ন্ত্রণ 
কার্যকরী করার পক্ষে বিশেষ অনুবিধা সৃষ্টি 
ছইবে। কমিটি এই কারণে নির্দিষ্ট কোন 
অঞ্চলে একটি পণ্য সম্পর্কে একটিমাত্র * 
এসোপিয়েশনকে অন্থমোদন দেওয়ার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ইহা খুবই যুক্তিযুত্ত । এদেশের 
বাণিজ্যপ্রধান সহ্রগুলিতে একই পণ্য 
সম্পর্কে জাতি, ধর্ম এবং প্রার্দেশিকতার 
ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের বহুসংখ্যক অসো- 
সিয়েশন গড়িয়া উঠ্িয়ান্থে। অ 
এই শ্রেণীর জাতি, .ধর্ম্ম বা প্রাদেশিকতার 
তাব বজায়, রাখার যে ফোন কারণ নাই 
বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে তাহাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। 


মেণ্ট গত ১৯৩৪ লালে একটি ফেডারেল 
ভিপজিট হন্সিওরেন্স কর্পোরেশন স্থাপন 


*কয়েন। গর কর্পোরেশন তখন হইতে এ 


ধরণেন্ন বীমার কাজ পরিচালনা করিয়া 
আসিতেছেন। কোন, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে 
বীমাক্কত আমানতের টাকা কর্পোরেশনের 
তহবিল হইতে পরিশোধ কর! হইয়! থাকে । 
কর্পোরেশনের কার্ধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
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গত ১৬ বৎসরে উহা উহার কার্য্যধার! 


যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে ৩' হাজার ৮২৫ 
কোটি ভলার আমানত এ প্রতিষ্ঠানে বীমা 
করা হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের শেষে 
বীষাক্কত আমানত চারিগুণ বাড়িয়া ১৫ 
হাজার "৩০০ কোটি ডলার দীড়াইয়াছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ হাজার ব্যাঞ্চ আফিস 
এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। 
ফেডারেল ভিপঞ্জিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন 
১০ কোটি ৪০ লক্ষ ৰ্যাঙ্চ একাউপ্টস বা 
ব্যাঙ্কের "হিসাব সম্পর্কে প্রতি, ছিসাবে 
সর্ধ্বোচ্চে € হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপুরণের 
দায়িত্ব লইয়াছেন। | 
এইভাবে ব্যান্বের আমানতী টাকার 
একটা অংশ বীমা করিয়া রাখা আমানত" 
কারীদের 'স্বার্থরক্ষার পক্ষে খুবই অমুকূল। 
উহা যেব্যবসা হিসাবেও মোটেই ক্ষতিকর 
নয় মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল 
ডিপঞ্জিট ইন্সিওরেন্সের কার্ধ্যধারায় তাছ! 
ভালভাবেই প্রতিপন্ন হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের 
আমানতী' টাকার বীমাপজ্জ প্রদান 
করিরা কর্পোরেশন সেই ব্যাঙ্কের কাজ- 
বার সম্পর্কে ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক 
রাখিয়া থাকেন। ফলে ব্যাক ফেলের 
‘আশঙ্কা থাকে খুব কম । অত্যধিক ক্ষতি- 
' পুরণ যোগাইবার কোন অবাঞ্ছিত চাপ প্রায় 
ঘটেই না। এজ্ন্ত প্রতি বৎসরই 
কর্পোরেশনের লাভ দীড়াইতেছে। প্রথমে 
."গবর্ণষেপ্টের নিকট হইতে খপ ও অর্থসাছায্য 
লইয়া! কর্পোরেশনের কাজ সুরু হুইয়াছিল। 
কর্পোরেশন গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত অর্থ শোধ 
করিয়া দিয়া বর্তমানে ১০০ ফোটি ভলারের 
একটি নি্অন্ব বীমা তহবিল গড়িয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছে। এদেশে ব্যাক্ষের আমানত- 
কারীদের দ্বার্থরক্ষার শুন্ড মাকিন দেশের, 
অনুকরণে একটি আমানত বীমার স্বীধ 
কার্যকরী করা যায় কিলা সে বিষয়ে 
আমরা কর্তৃপক্ষকে বিবেচলা করিয়! দেখিতে 
অনুরোধ করি। 


৮ 


সাবান শিল্পের বিপদ 
কীচামালের অভাব ও হুর্ঘ ল্যতার অন্ত 
ভারতীর সাবান শিল্পের লমক্ষে দিন দিনই 


গুরুতর সমন্তা! সৃষ্টি হইতৈছে। কলিকাতার, 


অল্‌ ইণ্ডিয়া সোপ, ম্যাফার্ন এসোসিয়েশন 
বা নিখিল তারত সাবান উৎপাদক সঙ্ঘ সেই 
সব সমন্তা সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করিবার জন্ত তাদের নিকট একটি: 


স্মারকলিপি পেশ ফরিয়াছেন। ও শ্বারক- 
লিপিতে বলা হইয়াছে ষে, যদিও ভারতে 
অনেকগুলি সাবান কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে সাবানের প্রধান কীচামাল 
নারিকেল তৈলের উৎপাদন এদেশে এখন 
পর্ধ্য্ত খুবই কম। দেশের সাবান কারখানা” 
গুলি ঠিক ঠিকভাবে চালু রাখিতে হইলে ওর 
শিল্পের অন্ত বৎসরে কম পক্ষে ৫* ছাার 
টন তৈল বাহির হইতে ' আমদানী করা 
প্রয়োজন । যুদ্ধের পূর্কে দেশে এ পরিমাণ 
তৈল (নারিকেলের শন _ মিলাইয়া ) 
কার্ধাতঃ আমদানীও হইত। কিন্তু যুদ্ধ“ 
কালীন নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে সেই আমদানী 
হাস পাইয়া বাৎসরিক ৩২ ছাজার টন 
াড়ায়। যুদ্ধের পর দেশের সাবান শিল্পের 
কল্যাণে গবর্ণমেন্ট নারিকেল তৈল 


অ।যদানীর সুযোগ প্রসারিত করিবেন বলিয়া 
আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু তাহ। করা 
হয় নাই। নানা 


.বিখিনিবেধের ফলে 


২৬৯ 


তৈলের আমদানী নূতন করিয়া হাস পাইতে 


আরজ করে|. গত ১৯৪৭-৪৮ লালে ও 
১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে নারিকেল ভৈলের 
আমদানী বর্থাক্রমৈ ১৬ হাজার .২৩১ 
উন গু. ১০* হারার ৪৬২ টনে 
পর্যবসিত হয়। ফেবল পরিমাপ হান 
নতে, সিংহল গবর্ণমেন্ট রপ্তানী শুন্ধের হার 
বৃদ্ধি করায় এবং ‘ভারত গবর্ণমেন্ট আমদানী 
প্ুন্ধ বাড়াইয়া দেওয়ায় তাহাতে আঁমদানীকৃত 
নারিকেল তৈলের দর বর্তমানে বেশী রকম 
চড়িয়া উঠিয়াছে। কাঁচামালের যোগান 
কম,দয়ও বেশীরকম চড়া । ইছাতে সাবান 
শিল্পে সমন্তা খুবই জটিল হুইয়া দাড়াই- 
তেছে। গবর্ণজেন্ট এইলব অন্ুবিধা দূর 
করিতে মনোযোগী না হইলে এই শিল্পের 
বনিয়াঁদ ক্রমেই হূর্্বল হুইয়া পড়িবে। 
নিখিল ভারত লাঁবান উৎপাদক সমিতি 
এই অবস্থার প্রতিকারের অন্ত ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে তিনটি পদ্থা। অন্তুপরণের নির্দেশ 
দিয়াছেন। সেই তিনটি পন্থা হইতেছে 
(১) নারিকেল তৈল আমদানী সম্পর্কে 
যাহা কিছু প্রতিবন্ধক আছে তাহ! তুলিয়া 
লওয়া, (২) তৈলের উপর নির্ধারিত শুদ্কের 


' ছার হাস ৰুয়া এবং (৩) এদেশে নারিকেল 


চাবের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হওয়া । 


শ্রী তিনটি নির্দেশই আমরা খুব সময়োচিত 


ও বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। 





হাওড়া ইন: সিওরেন্স 


তল্কা স্পা লী 


নিল দি তি জ্ভ' 


৩০নৎ ফ্রীণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 
ফোনঃ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ - 





শন্ম লছ ছা 


(থে 


২৬২ 


প্লাইউভের সমস্ত! | 


ভারত যে সমস্ত ক্লিনিব বিদেশে রপ্তানী 
করিয়। সব চেয়ে বেশী পরিমাণ বিদেশী মুক্তা 
অন্ন ফরে তাহার মধ্যে চা অনান্তম। 
এই চা বিদেশে বণ্যানী করিতে হটলে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্লাইউভ দ্বার! নির্শিত বাক্সের 


প্রয়োজন | ছুঃখেয় বিষয় ভাগে বর্তমানে. 


ভারতের প্রয়োজনামথরূপ পরিমাণে প্লাইউড 
তৈয়ার হয় না। ফলে প্রত্যেক বৎসর 
বিদেশ হইতে ভারতে প্রভুত পরিমাণে 
প্রাইউভ আমদানী করিতে হয়! এই 
প্রাইউভের অধিকাংশ সুইডেন ও ফিনল্যাও 
হইতে আমদানী হয়। কিন্ত হুংখের বিষয় 
এই, যে উক্ত প্লাইউডও সরাসরি তারতে 
আমদানী হয় লা। বৃটিশ বশিকগণ সুইডেন 
ও ফিনল্যাণ্ড হইতে এই প্লাইউড কিনিয়া 
তৎপর তাছা উচ্চল।তে ভারতে রপ্তানী 


একরে। উহার ফলে চায়ের বাক্সের পড়তা 
' বেশী পুড়ে এবং যে বিদেশী মুদ্রা ভারতের, 


পক্ষে অর্জন করা সম্ভবপর তাহার একট] 
উল্লেখযোগ্য অংশ ইংলণ্ড হস্তগত করে এজন্য 
স্থইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের সঞ্চিত প্লাইউড 
আমদানীর ব্যাপারে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের 
উদ্দেশ্বে সমপ্রতি কলিকাতার টি চেষ্ট ও 
প্লাইউড ট্রেউদ' এসোপিয়েশনের পক্ষ হইতে. 
শ্রীতারাপদ্র চক্রবর্তী, শী কে চৌধুরী এবং 
শ্রী বি এন গান্গুণী সুইডেন ও ফিনল্যাপ্ডে 
শিরাছিলেন | আমরা শুনিয়া! মুখী 
হইলাম যে, উক্ত ছুই দেশের ব্যবশায়ীগণ 
স্বাধীন ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ ১৯৫০-৫১ 
সাপে ভারতের নিকট উহাদের প্রস্তুত 


* প্লাইউডের একট! উল্লেখযোগ্য অংশ সরাসরি 


বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতি দিপ্লাছেন। ভারত 
সরকার এক্ষণে যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
তন্মতে কা করেন তাহা হইলে ভারতের 
কয়েক ‘লক্ষ টাকার বিদেশী মুক্তা বাচিয়া 
যাইতে পারে এবং প্লাইউড আঁমদানীর 


A 


. আর্থিক জগৎ 


বিরাট ব্যবসাটি ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর 
আয়ত্বে আসিতে পারে। আমরা আশা 
করি তারত সরকার এই বিষয়ে তাহাদের 
কর্তব্য যথাষোগ্যতাবে পালন করিবেন। 
প্রাইউভ আমদানী .. সম্পর্কে এইরূপ 
সরাসরি ব্যবস্থা করা ছাঁডা ভারতে যাহাতে 
কালে ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্লাইউ্ভ 
প্রস্তুত হইতে পারে তৎপক্ষে ব্যবস্থা করাও 


গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে ভারত 


সরকার সম্প্রতি প্লাইউডের উপর সংরক্ষণ 


প্তন্ধের মিয়াদ .বন্টিত করিয়াছেন, দেখিয়া 


আমরা সুখী হ্ইয়াছি। কিন্ত ভারতীয় 
প্লাইউড প্রস্তুতকারক সমিতি এরূপ অভিযোগ 


' করিয়াছেন যে, আল্গামানে প্রাপ্ত প্রাইউডের 


উপযোগী কাঠ সরাসরি প্লাইউড প্রস্তত- 


, কারকদিগের নিকট বিক্রয় না করিয়া মধ্য 


ব্যবসায়ীর মারফতে তাহা বিক্রয় করার 


১ দকণ কাঠের মূল্য অনেফ বেশী দিতে 


হইতেছে । এদিকে, ব্যবশায়ীগণ প্লাইউড 
প্রস্তাতের জন্ভ প্রস্বোজমীর আঠার (595০1) 
মুল্যও অল্লাধিক চড়াইয়া দিয়াছে। গবর্ণমেন্ট 
যদি এই সমস্তের প্রতিকার না করেন তাহ! 
হইলে প্লাইউভ শিল্পকে সংরক্ষণ শুদ্ষের 
সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও এই শিল্প সমুন্নত হইয়া 
উঠিতে পারিবে না। আমরা আশা করি 
কর্তৃপক্ষ এই সব বিষয়েও অবহিত হুইবেন। 


পাক-ভারত বাণিজ্য 


গত বৎসর ৯৪শে লেপ্টেঘবর তারিখ 
হইতে তারত ও পাকিস্থানের টাকার বাটার 


১ হার লইয়া যে বিতর্কের উত্তৰ হয় তাহার 


ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের এফটা 
অচল অবস্থা হুট্টি হইয়াছিল। উচ্বার পর 
গত এপ্রিল যাসের ৮ই তারিখে ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে উভয়- দেশের 
সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ সন্ধে একটা চুক্তি 
হয়। এই চুক্তির অব্যবহিত পরে গৃত ২১শে 
এপ্রিল তারিখে ভারত্‌ ও পাকিস্থানের মধ্যে 
একটা. বাণিত্য চুক্তি হয়। এই চুক্তির সর্ত 
ছিল যে উহা দুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ 


ই 
D 


উত্তীর্ণ হুইবে। উহার পর 


- করিতে হুইবে। 


হয় তাহা হইলেও উতয় 


[ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 





থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে উভয় দেশ 


উভয় দেশকে ১৭ কোটি টাকা মুল্যের পণ্য- 
ধ্য প্রদান করিবে। উভয় দেশের মধ্যে 
টাকার বাটার হার লইয়া বিতর্ক থাকার দরুণ 
এইতাবে বদলী (39:691), প্রথায়__পণ্য- 
জব্যের ব্ঘলে পণাত্রব্য দিবার 'সর্তে চুক্তি 
হয়। এই চুক্তিতে উভয় দেশের দাবী দাওয়া 
এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যপ্রবোর বিনিময় 
ছার নির্ধারিত হয়। যাহা হউক চুক্তির 
প্রধান সর্ব ছিল যে পাকিস্থান ভারতকে 
৩১শে জুলাই তারিখের ঘধ্যে ৮লক্ষ বেল: 
পাট প্রদান করিবে। কিন্তু কার্যত; পাকি- 
স্থান তাহা দেয় নাই । এজপ্ত বাণিজ্য চুক্তির 
মেয়াদ প্রথমে আপষ্ট পর্যাস্ত এবং তৎপর ' 
লেপটেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়। সুতরাং আর 
কয়েক .দিন পয়েই পাকিস্থানের লহিত 
ভারতের অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ 
পাঁক-তারত- 
বাণিজ্যের অবস্থা কি দীড়াইবে? কেহ. 
বলিতেছেন যে'৩০শে সেপ্টেম্বরের পর ভারত 
ও পাকিস্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক পূর্ক্ববৎ অচল 
অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে এবং এজ্স্ক “বদলীর 
ভিত্তিতেও কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী ব্যবস্থা 
তইবে না। আবার কেছ বলিতেছেন যে 


। ভারতকে বাধ্য হুইয়| পুণরায় পাকিস্থানের 


সহিত একটি অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 
এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয়: 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য মন্ত্রী জনাৰ .. 
ফজলুর রহমান সম্প্রতি ঢাকাতে এর্নপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারত যদি উহার .. 
চটকলগুলিতৈ কাল বন্ধ করিয়া দিতে না. 
চাছে তাহা হইলে উহাকে পাকিস্থানের 
টাকার বৃল্য স্বীকার করিয়] সইয়! তন্মত মূল্যে , 
পূর্ববঙ্গ হইতে পাট ক্রয় করিতেই হইবে। 
তিনি উহাও বলেন যে উতয় দেশের মধ্যে 
বাটার হার সম্পর্কে যদি কোন মীমাংসা! নাও 
দেশের মধ্যে 
বাণিজ্যের আরও.বহু প্রকার পন্থা রহিয়াছে। ” 
উহা হুইতে মনে হয় যে ভারত পাকিস্থানের 
সহিত বদলী প্রথায় পুণরায় আর' একটি 


২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ ] 


বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হইবে 
বলিয়া তিনি আশা করেন।' এদিকে ভারত 
হইতে বলা হইতেছে যে বর্তমানে ভারতীয় 
চটকলগুপি ভারতীয় পাটের যোগান 
পাইতেছে এবং এই পাটদ্বারা ভারতীয় কল- 
গুলি ৮৯ মান কাজ চালাইতে পান্িবে। 
উহ্ারা আরও বলেন যে পূর্ববঙ্গ বর্তমান 


বৎসরে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। 


উহ্থীর মধ্যে বড় জোর ৩০ লক্ষ বেল পাট 
ভারত ছাড়া অগ্ঠ বিদেশে রগানী হইতে 
পারে এবং আজ না ছউক ছ'দিন পরে 
' .পাকিস্থানকে উহার উ্ত্ত ৩০ লক্ষ বেল পাট 


বিক্রয়ের অন্ত ভারতের দ্বারস্থ হইতে হইবে ।, 


সুতরাং পাটের জগ্ভ এপনই পাকিস্থানের 


: কংগ্রেনের সভাপতি শীপুরুষোত্তমদাস 
ট্যাণডন নাসিক কংগ্রেসে যে, অভিভাবণ 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাহার 
আন্তরিকতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন 
বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে । ভারতে বর্তমানে 
যে কয়জন খাটা কংগ্রেস নেতা রছিয়াছেন 
তাহার মধ্যে ট্যান্জী জন্ততম। কাজেই 
তিনি ষে তাষার মারপ্যাচ দ্বার! লোককে 
বিভ্রান্ত করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য। 
যাহারা ট্যাওনজীকে জানেন না তাঁহাদের 
অনেকের মনে ধারণা হুইয়াছিল যে, তিনি 


ভারতকে. একটি হিন্দুরা বলিয়া ঘোষণা, 


করিবেন এবং পাফিস্থানে হিন্দুদের উপর 
অত্যাচারের প্রতিকীরার্থ ভারতে মুসলমান- 


দের উপর অত্যাচার সমর্থন করিবেন । ' 


ট্যাওনজী তাহার অতিভ।ষণে এই লব ভ্রান্ত 
ধারণার খণ্ডন করিয়াছেন। ভারতকে একটি 
লৌকিক রাষ্ট্র বলিয়া যে ঘোষণা কর! হইয়াছে 


তিনি তাহা সমৰ্থন করিয়াছেন এবং 


তারতের প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 


সমানাধিকার প্রদানের দীতির পুনরাবৃত্তি [_ 


আর্ক জগৎ 


সঙ্গে কোন চুক্তি করিবার প্রয়োদ্রন উপস্থিত 
হয় নাই। এই সৰ বিতর্কের মধ্যে কাহার 
কথা শেষ পর্য্যন্ত টিফিবে তাছ! এখনও বুঝা 
যাইতেছে না। তথে গত ছুই স্াছের 
মধ্যে পূর্ববঙ্গে পাটের দর প্রতিমণে ৪1 


টা কথিয় গিয়াছে এবং এজগ্ভ পাটচাষী 


মহলে তীব্র অসস্তোষের হৃতটি - হইয়াছে। 
এজন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট শ্বরং বাজারে পাট 
ক্রয় রুরিতে সঙ্কল্পবন্ধ হইয়াছেন। কিন্ত উহার] 
যদি বাজার হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
পাট ক্রয় না করেন তাহা হইলে পাটের 
দরের নিয়গতি রুদ্ধ হইবে না। এদিকে 
গবর্ণমেন্ট যদি বেশী পাট ক্রু করিয়া রাখেন 
তাহা! হইলে ভবিধ্বতে উহ্থাদিগকে বিপুল 


সস 


নানাকযা 


a 


‘ ফরিয়াছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্থান 


সম্পর্কে অধিকতয় দৃঢ় মনোভাব অবলম্বনের 
এবং কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী লৈম্তগণকে 
বিতাড়ন . করিবার যুক্তিযুক্ততা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। দেশযাসী তারতের প্রধান 
মন্ত্রীর নিকটও এই শেষোক্ত কর্দপন্থা 
আশা করিয়াছিল। কিন্ত প্রধান মন্ত্রী এই 
দাবীৰে সাম্প্রদ্নার়িকতা আখ্যায় অভিহিত 
করিতেছেন। যাহা হউক এক্ষণে ট্যাুনজীর 
প্রতাবে নেছেরু গবর্ণমেণ্ট যদি পাঞ্চিস্থান 
সম্পর্কে উহাদের হুর্ববল ও দ্বিধাগ্রস্ত নীতি 
পরিহার করেন তাহা হইলে দেশ হাফ 
ছাড়িয়া বাচিবে।, | 


ভারতের রাষ্ট্রপতি জীপুরষোত্তম দাস 
*ট্যাগুন ভারতে গো-হত্যা বন্ধ করিবার 
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ক্ষতির সমুখীন হইতে হইবে বলিয়াও 
আশঙ্কা আছে। কাজেই বাটার হার সম্পর্কে 
না হউক--অস্ততঃ পাটের মূল্য সম্পর্কে 
i Se তারতের নদে একটা আপোধরফা 
করিতে বাধ্য চুইবে এবং উদার ভিত্তিতে 
ভারতের সহিত পাকিস্থানের পুণরায় একটা 
বাণিজ্য চুক্তি হইবে-:উহা! মনে করিলে 
অন্তায়. হইবে লা। এম্বলে উহ্৷ উল্লেখযোগ্য 
ষে তারতে পাট বিক্রয় করিবার পাকিস্থানের 
যে অত্যধিক তাগিদ রহিয়াছে পাকিস্থানে 
ফোন জিপিব বিজয় করিবার ভারতের শেরূপ 
কোন তাগিদ নাই। একমাত্র পাটের 
ব্যাপারেই ভাত পাকিস্থানের মুখাপেক্ষী 
তাহাও বৎলর়ে মাত্র ৩৪ মাসের জন্ত। 


ভন্ভ সজযবন্ধ' হইতে দেশবাসীর নিকট 
যে আবেদন “করিয়াছেন দেশের প্রত্যেক 
দূরদর্শী ব্যক্তি তাহাতে সহামুতূতি জ্ঞাপন 
করিবেন 
তারতের ভায় কৃষিপ্রধান ও খান্ভাতাবরিষ্ট 


"দেশে কি ক্বযিকার্য্য এবং ফি ছুগ্ধ স্ব 


ইত্যাদির প্রয়োজনে গো সম্পদের 


প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহ! নূতন করিয়া 


বলিবার আবপ্তফতা লাই। শ্রীযুক্ত ট্যা্ডন 


বলেন যে দেশে গোহত্যা বন্ধ করিলে দেশের 


অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে সব প্রতিক্রিয়া--যেমন 
চামড়ার রগ্ডানী হাস, চর্্মশিল্পের ক্ষতি দেখা 
দিবে তাহা একটা বিবেচ্য বিষয় নহে। 
তিনি বলেন যে এজভ' প্রয়োজন হইলে 
দেশবাসীকে চামড়ার জুতা ব্যবহার ত্যাগ 
করিয়া রবার বা কাপড়ের জুতা ব্যবহারে 
অত্যস্থ হইতে হইবে। বন্ততঃ-তিনি নিজে 


বিগত ১৯০৮ সাল হইতে চামড়ার জুতা 


ব্যবহার ত্যাগ বরিয়াছেন। এই সম্পর্কে 
শীুজ ট্যান দেশবাসীকে বনষ্পতি জাতীয় 
তৈল ব্যবহায়েও নিষেধ করিয়াছেন এবং 


বলিয়া আমর! আশ! করি।' 


পি শীহ ৮ পাকি 
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উৎক্নষ্ট ধরণের ঘ্বত না পাওয়া গেলে 


অনসাধারপকে সাধারণ শ্রেণীর তৈল ব্যবহার 


করিতে নিদ্দেশ দিন্াছেন। তবে দেশে 
গোহত্যা বন্ধ ফরিবার অভ তিনি যে নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহা যদি পালিত হয় তাহা হইলে 
দেশে হুগ্ধ এবং স্বৃত জাতীর গেছ পদার্থের 
দোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন বনম্পতি 
জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্য ‘ব্যবহারের কোন 
প্রয়োজনীরতাই কেহ অনুভব করিবে ন]। 


সুদীৰ্ঘকাল পয়ে ভারত সরকারের সুমতি 
হইয়াছে এবং ইসরায়েল রাষ্রকে' তাহারা 
স্বীকার করিয়া লইরাছেন দেখিয়া আমরা 
সুখী হইলাম । ছুই বৎসর কাল হুইল 
ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। ইতিমধ্যে 
উহ! আমেরিকার যু রা, ইংলণ্ড, সোভিয়েট 
রাষ্ট্র প্রস্ৃতি ৪০টি দেশ কর্তৃক স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিসজ্যেও 
৯৬ ইসরায়েল সদক্ততুক্ত হইয়াছে। এমন 
১ ফি আরব দেশীয় যে সমস্ত মুসলমান 


রাষ্ট্রের সহিত ইসরায়েলের বিরোধে রহিয়াছে ' 
সেই লৰ রাষ্ট্রের মধ্যেও কোন কোন রাষ্ট্র, 


পরোক্ষভাবে ইসয়ায়েলকে স্বীকার করিয়া 


লইয়াছে। ভারত এতদিন এই রাষ্ট্রকে. 


স্বীকার না করিবার কোন সঙ্গত কারণই 
ছিপ না। উহা! হারা সমগ্র. জগতের 


বন্ুভাব্াপন্ন ইচ্দীদের প্রতি ভারত অবিচারই . 


কয়্য়াছে। যে মুসলমান রাষট্রগুপিকে খুশী 
করিবার অন্ত ভারত. সরকার অনাবস্তকরূপে 
একটি বন্ধুতাবাপনন জাতির বিরক্তি উৎপাদন 
করিয়াছেন সেই লব সুললমান রাও 
ভারতের এই মনোভাবের কোন মৰ্য্যাদ 
দেয় নাই। বরং পাকিস্থান ফিরিয়! প্রতৃতি 
মুমলমান , রা তারতের সহিত ৰরাবর 


শত্ূতাই করিয়া আপিয়াছে। যাহা হউক | 
শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকার যে উহাদের ভ্রম 


উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাতে 
খুদীই হুইবে। 


গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকাতে 


দেশবাসী 


০০০ 


কাঁশ্বীরের “মুক্তি দিবস” উপলক্ষে যে শোতা- 


আর্থিক জগৎ 


যাত্রা বাহির করার কথা.ছিল কর্তৃপক্ষ তাহা 
পুর্ব হইতেই বন্ধ করিয়া দেন। কিন্ত 
অপরান্ধে সতা আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব 
হইতেই যে সব “অশুভ লক্ষণ” দেখা যায় 
তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ শহরের বিভিন্ন ঘাটিতে 
এবং লভাস্থলের চতুদ্দিকে গৈষ্ক মোতায়েন 
করিতে বাধ্য হছন। ফলে ঢাকাতে এখনও 
যে মুষ্টিমেয় ছিন্দু তুলি পরিয়া কোনওয়পে 
-আত্মরক্ষা করিতেছে তাহারা এ যাত্রার যত 
বাচিয়া গেল । তবে কাশ্মীর মুক্তিদিযসের 
সতায় মৌলানা আক্রাম খ। প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
যে প্রকার বিষ ছড়াইয়াছেন ভবিষ্যতে 
তাঁহার যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না 
তাছা বৰলা যায় না। কিন্ত এই সব বলিয়া 
লাভ ফি? আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু ফি পুনঃ পুনঃ 
আমাদিগকে উহাই বলিতেছেন না বে 
পাকিস্থানে যাহাই হউক--পাৰিস্থান যাছাই 
করুফ-_আমাদের কিছু করিবার নাই! 


পাস 


পাটনার একটি সংবাদে প্রকাশ বে: 


এতদিন পর্য্যন্ত বিহারে যাদের জম্ম 
হইয়াছে অথব!] এই রাধে যাহারা স্থায়ীভাবে 
বলবাঁদ করিতেছে তাহাদিগকে উক্ত রাষ্ট্রের 


- চাকুরীতে অগ্রাধিকার দিবার যে নিয়ম ছিল 


বিহার গবর্ণমেপ্ট তাহ! বাতিল করিয়া 
‘দ্য়াছেন। 
রাষ্ট্রের 'অধিবাসী বিহার ' গবর্ণমেণ্টের 
চাকুরীতে প্রবেশ করিবার 'সমানাধিকার 


তোগ করিবে। বিহার গবর্ণমেণ্টের এই 


সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিবার আমরা ভাষা ' 


খুজিয়া পাইতেছি না। ভারতের শাসনতন্ত্র 


' এক্সপ বিধান রহিয়াছে যে প্রত্যেক 


ভারতবাসী ভারতের সকদস্থানে সর্কব্যাপারে 
সমান হুযোগ সুবিধা পাইবে। ছুঃখের বিষয় 


অনেক রাই এই নীতি মানিয়া চলেন না.। 
স্ীর্ণ - 


পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রে নূতনভাবে এই. 
নীতি প্রবর্তিত হুইয়াছে।  তারতের একা, 
সমৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার স্থায়িত্বের অজ 
এই নীতি পরিহার হওয়া আবশ্যক | বিহার 


উহার ফলে তার্তের যে কোন 


{ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে সমগ্র ভারতের সম্মুখে 
একটি আদর্শ স্থাপন ৰুরিয়াছেন। 





এলিরা ও মধ্য প্রাচ্যের, দেশগুলিতে, 
যাহাতে খান্তশন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
তজ্জন্ত আমেরিকার, যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট' 
৪1৫ বৎসর কাল পর্ধ্যস্ত প্রত্যেক বৎসর ৩০ 
কোটা ডলার করিয়া খরচ করিবার একটি 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া ওয়াশিংটন হইতে একটি সংবাদ 
প্রচারিত হুইয়াছে। উদ্দেপ্ত_এই সব দেশের 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে কমিউনিষ্টদের প্রতি 


" ঝঁকিয়া না পড়ে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অযনের 


সংস্থান যে কমিউলিজম রোধ করিবার প্রধান ' 
পন্থা উহা জগতের রহু মনীষী ব্যক্তি স্বীকার 
করিয়াছেল। কিন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেন্ট যে এই মতবাদে আন্তরিকভাবে, 
বিশ্বাসী তাঙার প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ভারত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ লক্ষ 
টন গম ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্ত 
আমেরিক! এজন এত অধিক মূল্য হাকে যে 
উহা সম্ভব হয় নাই। ইদানীং মূল্য পড়িয়া 
যাইবে আশঙ্কায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
খাসশন্তের চাষ অনেক কমাইর! দেওয়া 
হইয়াছে। এমন কি এজজ এই দেশের - 
অনেক খাভশন্ বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে 
বলিয়াও সংবাদ আলিতেছে। এই সব 


‘ব্যাপার্পের পর আমেরিকা যে জগতের দরিঞ্ৰ 


দেশগুলির অন্লাতাব দুরী করণে আস্তরিকতাবে ', 
সাহায্য করিবে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি 
হয় না। যাহা ছউক আমেরিক! যদি সত্য 
সত্যই এশিয়ার দেশগুলির অনাবাদী অমি 
আবাদের ভজন্ত বৎসরে ৩০ ফোটা ডলার 


' করিয়া সাহায্য করে তাহ! হইলে উচ্ছা'ষে 


'*অভিপ্রেত, উদ্গেশ্তলিদ্ধির পথে অনেক, 
সহায়ত। করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।- 
চিরে 


কোরিয়ার বুদ্ধের অঞ্জুহাতে ব্যবসারিগণ, 
এদেশে পণ্যন্তব্যের মূল্য যে ভাবে চড়াইয়া 
দিয়াছে তায় প্রতিকারার্থ ভারত সরকার. 


২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০] 


আথক জগৎ 


২৬৫ 








গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি অভিনান্দ 
জারী করেন। অতঃপর এই অভিনাজ্সকে 
কার্যকরী করিবার অন্ত ভারতের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের কর্মচারিগণের হাতে ক্ষমতাও অর্পিত 
হয়। কিন্ত আজ পৰ্য্যন্ত এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
কর্খচারীদের উৎসাহের ফোন পরিচয়ই 
পাওয়া যাইতেছে না। এদিকে ব্যবসায়িগণ 
পূর্বের মত মনের আনন্দে চড়াদরে মালপত্র 
বিক্রয় করিতেছে। কোন ব্যক্তি যদ্দি 
ছঃসাহসে ভর করিয়া দোফানদারের নিকট 
ক্যাশমেমো চাহে তাহা হইলে তাহাকে 
অপমানিত হইতে হয়। এই ব্যাপারে থানায় 
অভিযোগ করিলে পুলিশ অফিলারগণ বলেন 
যে, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন হাত লাই। 
ফলে পণান্রব্যের উচ্চমূল্য রোধ করিবার জন্ত 
যে অণিনাধ্দ জামী কর! হইগ্না্থে তাহা 
একটা বিরাট ধাপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
সমুদ্রের জল আটকাইবার অঙ্ক সুন্দরবন 
অঞ্চলে যে শমসন্ত বাঁধ রহিয়াছে তাহ! ভগ্ন 
হওয়ায় ফলে ২৪ পরগপ! জেলার সাগর, 
, কাকদঘ্বীপ, .ক্যানিং, নথুরাপুর, সন্দেশখালী 
প্রভৃতি অনেকগুলি থান] প্লাবিত হুইয়াছে 
ৰং উহার ফলে অনেক ফগলও নষ্ট 
হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কথা হইতেছে যে, একটি বাধের অনেক স্থান 
ভাঙ্গিয়া দিবার অন্ত ছুইদন লোককে গ্রেপ্তার 
কর! হুইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত এদেশে 
হু্ৃতকামীদের কাধ্যকলাপের ফলে রেলগাড়ী 
লইনচ্যুত, টেলিফোন অফিগ ধ্বংস, টেলি- 
ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি হূর্ঘটন1 


হইতেছিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ' 


‘ উষ্থাদের কাধ্যক্ষেত্র অ্ভান্ত দিকেও ' বিস্তৃত 
হইতেছে এবং উহার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ 
লোক বিপন্ন হইতেছে। জাতীয় জীবনের 


এই দিকে কর্তৃপক্ষের অধিকতর দৃষ্টি আৰু 


হওয়া বাঞ্ছনীয়! 


~~ 


বৃটীশ আমলে প্রায়ই এরূপ অভিযোগ । 


গুলা যাইত বে, গব্ণমেপ্ট দেশের অর্থনীতিক 


ক্ষেত্রের ফোন দিক সম্বদ্ধে কোন তদস্ত কমিটি 

বা কমিশন গঠন করিলে এদেশের বৃটীশ 
বণিকগণ তাহাদের সহিত সহযোগিতা 
করেন না এবং অনেক এক্ষেত্রে কমিটি ও 
কমিশনের নির্দেশ অমান্ত করেন। তখল 
এদেশের বুটাশ বণিকগণের বিশেষ জোর 
ছিল। প্রথমতঃ এদেশের শাঁসনভার যে সমস্ত 
বুটাপ কর্ণচারীর হস্তে সন্ত ছিল তাহারা 


লাশ 


তাহাদের ম্বজাতির ব্যবসার ভিতরের কথা 
প্রকাশ হুইয়া পড়ুক--উহা ইচ্ছা করিতেন 
না। দ্বিতীয়তঃ যদিই বা ভারতস্থিত বুটাশ 
শাঁসকগণ উহ্নাদি?াকে উচ্ছাদৈর অনভিপ্রেত 
ফোন তথ্য গ্রফাশে বাধ্য করিতে চাহিতেন 
তাহা হইলে উহারা ইংলণ্ডে ভারত সচিবের 
দয়বারে, তদ্বির করিয়া ভারতস্থিত বৃটাশ 


' শাসকপণের নির্দ্ছেশ অমান্ত করিতে। সমর্থ 




















“প্ৰয় সমস্ত শিক্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 
ক্যানাটীনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। 
কিন্তু কি করে ক্যানটান পরিচালন! করতে 
হয় এ কথাটা অনেকেই জানেন না। সেপ্টাল 
টী বোর্ড হাতেনাতে ক্যানটান পরিচালন! করে 
অনেকখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 
কাজেই ক্যানটান সংক্রান্ত সমস্ত খবরই 
বোর্ড রাখেন। ফ্যানটীনের জন্ত খাবারঘর। ” 


য়াম্াঘর প্রভৃতির নৃক্শ গ্যাস বা বিহ্যাতের 


বাসনকোসন পর্যন্ত কি ধরণের হওয়া উ 

ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি সম্বন্ধেই বোর্ড 

আপনাকে বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত 
আছেন । এ'দের পরামর্শে, ক্যানটীন স্থাপন 
করে অনেকেই উপকৃত হুকেছেন । ইচ্ছে 
করলে আপনিও এ সুযোগ গ্রহণ করতে 
পারেন। | 







২৬৬ 


হইতেন। ভারত বর্তমানে শ্বাধীনতা লাত 
করিয়াছে । কিন্ত এখনও এদেশের- কোন 
কোন ব্যবপীয়ী সম্প্রদায় দেশের শাসক 
শক্তিকে উপেক্ষা করিবার স্পর্ধা প্রদর্শন 
করিতেছে। 
ফলওয়ালার1 নানা কারসাজি করিয়া চিনির 
মূল্য অত্যধিক চড়াইয়! দিয়াছিল। সেই 
বিষয়ে তদন্তের জগ্ত গত ভুল মাসে ভারত 
সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। 
কিন্ত চিনির কলওয়ালাগণ এই কমিটির নিকট 
, কোন তথ্যতাপিক! প্রকাশ করিতে অশ্বীকৃত 
হওয়াতে কমিটির কাজ কিছুই অগ্রসর হয় 
নাই।' ফলে গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
ভারতের প্রেসিডেন্ট একটি অডিনান্স জারী 
করিয়া চিনি তদন্ত কমিটির .ছাতে লাক্ষ্য 
গ্রহণ সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমত! 
অর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে হয়ত কল- 
, ওয়ালাদের নিকট হইতে অনেক তথ্য পাওয়া 

যাইবে। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি যে 
| কলওয়ালারা কোন সাহসে ভারত সরকারের 
নিযুক্ত কমিটিকে অমান্ত করিল! 


এদেশে দিনেও যে জাতীয় উন্নয়নমূলক 
কাজের অন্ত কোন মূলধন পাওয়া যাইতেছে 
না ভারতের ভূতপূর্বব অর্থসচিব শ্রীণা,থম, 
চে 'মাজ্রাজে একটি বক্তৃতায় তাহার. 
কতকগুলি কারণ নির্দেশ রুরিয়াছেন। তিনি 


এক বৎসর পূর্ক্কে চিমির ' 


রহিয়াছে তাছারা উহ 


আঘথক জগৎ 


বলেন যে, এদেশের মধাবিভ সমাজই দেশের 
উন্নয়নমূলক কাজে অধিক অর্থ জোগাইত। 





' কিন্তু পণ্যযুল্য বৃদ্ধির ফলে গত তিন বৎসর 


কালের মধ্যে উহারাঁ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। 
ভিতীয়তঃ দেশের জমিদার ও দেশীয় রাজাগণ 
দেশের শিল্পবাপিজ্যের উন্নতিতে অনেক 


মূলধন ছোগাইতেন। উহাদের উচ্ছেদের 
ফলে যূলধন।জোগাইবার একটা বড় পথ বন্ধ 
হইয়াছে । তৃতীয়তঃ মজুরদের পারিশ্রমিক 


বৃদ্ধির ফলে উহাদের হাতে দেশের বছুল 
পরিমাণ অর্থ চলিয়া, যাইতেছে--কিস্ত শিল্প- 
বাণিজ্যে অর্থ দানে তাহাদের অত্যাস নাই 
বলিয়া এই অর্থ আর শিল্পবাপিজ্যে ফিরিয়া 
আসিতেছে না। চতুর্থতঃ শিল্প জাতীয়করণের 


দাবী উঠায়' এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমাল 


দাবীর ফলে যে সব ধনী ব্যক্তির ছাতে মূলধন 
শিল্পবাণিছ্যে 
নিয়োজিত করিতে সাহস পাইতেছে না। 
পঞ্চমতঃ দেশের উপর অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধির 
ফলে এবং দেশে যাছার! ট্যাঙ্ক ফাকি দিতেছে 
তাছাদের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায়ের 
উপবুক্তরূপ ব্যবস্থা না হওয়াতেও দেশের শিল্প 


' ও বাণিজ্য প্রতিষ্ান্গুলি প্রয়োজনীয় মূলধন 
হইতে বঞ্চিত হুইতেছে। দেশের উন্নয়নমূলক 


কাজে মূলধনের অভায সম্বন্ধে প্ীবদুখম চে 
যে সধ কারণের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন 





[২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫, 


তৎসঘ্বন্ধে কোন দ্বিমত হুইবে বলিয়া মনে হয় 
না। তৰে কথা হইতেছে এই যে উহার 
প্রতিকার কি? দেশের মূলধন কোনও কালে 
নষ্ট হয় নাই। উচা নানা ক্ষেত্রে আটক 
পড়িয়াছে মাত্র। এই সব ক্ষেত্রে হইতে মূলধন 
উদ্ধার করিরা তাহাকে কেন্দ্রীভূত করতঃ) 
কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং পণ)ভ্রব্যের মূল্য 
হাস করিয়া মধ্যবিতদের হাতে কিছু সঞ্চয়ের 
ব্যবস্থী করাই বর্তমানে প্রধান সমন্তা। 
শ্রীষন্ুখম চে্ট্ির ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
তৎসম্বন্ধে দেশের শাসকগণকে নির্দেশ দিলে 
তাল, করিতেন। একথা বলাই বন্য যে, 
দেশের শিল্পবাপিঞ্জের উদ্নৃতির জন্য বর্তমানে, 





জমিদার ও দেশীয় রাজাগণকে উহাদের: fl 


পূর্বপদে বহাল ফরা--অথবা শ্রনিকগণকে: 
ন্যাষ্য প্রাপ্য, হইতে বঞ্চিত. করার কোন, 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 
' কপিকাতায় সাধারণতঃ জাঙ্থযারী হইতে 
এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বসন্ত রোগের। ষড়ক দেখা 


দিয়া থাকে। অবস্ত বৎসরের কোন সময়েই 


সহরে এই রোগে মৃত্যুর বিরতি হয় না।' 
তবে উপরোক্ত সময় ছাড়া অন্ত সময়ে মৃত্যু 
সংখ্যা ৪ জনের বেশী ছয় না। কিন্তু এবার 
সারা বৎসরই এই. রোগে বহু সংখ্যক লোক 
ৃ্যমুখে 'পতিত হইতেছে । গত ১৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


_ তাহাতে পহরে ৪৫ জন লোক এই রোগে 
' আক্রান্ত হয় এবং ৩৯ জন মারা যায়। 


র। পুর্ব 
সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ৩২ এবং ৩০.। গত 
বৎসর এই সপ্তাছে বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও, 


“মৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩ ও ১ মান্র। দেখা৷ 


যাইতেছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এই ' 


বৎসরে বসন্ত রোগের প্রাবদ্য ফেবল বেশী, 
' নহে--শীত খৃতু আগমনের পূর্বেই উহা দ্রুত 


“বিস্তৃতি লাত ফরিতেছে। এখন হইতে এই, 
বিষয়ে বিশেষ লতৰ্কত! অবলদ্ধিত না, হুইলে, 
এবার লহরে ব্যস্ত রোগের মহামারী অতি 
তয়াবহ হইয়া উঠিধে বলিয়া আশঙ্কা 
হইতেছে। | g 


বাধ্যতামূলক তাবে পতিত জমি 
চাষ-_মাত্রা্দ সরকার খান্তশন্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধির জ্ভ উক্ত রাষ্ট্রের সমস্ত পতিত অমি 
বাধ্যতামূলক ভাবে চাবের' ব্যবস্থা করিতে 
স্বল্প করিয়াছেন | এই অঙ্ক গবর্ণষেন্ট জিমি 
ব্যবহার অভিনান্স, ১৯৫০ নামে একটি 
অৰ্ঠিনাব্স জারী 'করিয়াছেন। এই অর্ডিনাব্দ ' 
বলে রাষ্ট্রের জেল! ম্যালিষ্টরেটসমৃূছকে এরূপ 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যে কোন 
ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তিভূক্ত সমস্ত পতিত 
জমি হয় স্বয়ং না হয়'পত্তনিদারের মারফতে 


তিন মাসের মধ্যে আবাদে আনিতে বাধ্য | 


করিতে পারিবেন। যদি এই আদেশ শত্ত্বেও 
জমির মালিক অমি আবাদে না আনেন তাহা 
হইলে তাহার জমি অন্ত ব্যজির হাতে অনধিক 
তিন বৎসর কালের জগ্ত চাষের জন্য দেওয়া 
ছইবে। যে ব্যক্তি ন্টলামে জমির আন 
সর্ববাপেক্ষা অধিক খাজানা দিতে রাজী হইবে 
তাহাকেই জমি দেওয়া হুইবে। 
ব্যাক্কের কার্যকাল ভ্রাস- ব্যান 
রোধ সম্পর্কে অল ইতি ইণ্ডাপ্ট্রির়াল 
বিউনাল ব্যাঙ্ক কর্মাদের কাজের নয়য় 


পা ঘোষণা করিয়াছেন যে, , বিষে 
সরকাম়ী চাকুরীতে সয়াসরি , এবং 
প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হারা যে সব লোক 
নেওয়া হইবে তাহার শতকর1 ১২ ভাগ চাহ্ুরী 
'তপশিলতুক্ত হিন্দুদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা 
হুইবে। প্রতিযোগিতা পরীক্ষা ছাড়া সর্ব 
ভারতীয় ভাবে যে সব লোক নেওয়া হুইবে 
তাহার ১৬৩ ভাগ চাকুরী তপশিলীগ্রপ 
পাইবে। এংলো-ইপ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে স্থির 
হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সাদের ১৪ই আগষ্ট 
তারিখে অর্থাৎ দেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে 


রেলওয়ে,ডাক ও তার বিভাগ এবং শুদ্ধ . 


বিভাগে এংলো-ইত্ডিয়ানদের জন্ত যে হার 
নির্ধারিত ছিল বর্তমানে তাহাই বলবৎ 
থাকিবে । তবে এই হার প্রত্যেক বৎসর 
১০ তাগ. হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে 
এবং দশ বৎসর পরে এংলো-ইও্ডিয়ানদের 
অন্ত কোন চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে না। 

. পাকিস্থান ও জাপানে, বাণিজ্জ 
চুক্তি--গত ১৪ই লেপ্টেম্বর' তারিখে 
পাকিস্থান ও জাপানের মধ্যে একটী বাণিজ্য 


চুজি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে 


নন্দি্ট কিয়া দেওয়াতে কলিকাতাস্থ ব্যান্ধার্স জাপান পাকিস্থান হইতে ৩ লক্ষ বেল তৃলা, 


ক্লিয়ারিং ছাউন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ 


হইতে উহার সভ্যতুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্কে, 


ক্রিয়ারিংয়ের কাজের সময় কমাইয়া 
দিয়াছেন। এঁ দিন হইতে শনিষার ছাড়া 
অন্ভান্ত দিনে ১০টা! হুইতে ২টার পরিবর্তে 
১?টা হইতে ১টা  পর্যাস্ত এবং শনিরার 
১০টা হইতে ১২টার পরিবর্তে ১০ট1 হইতে 
১১টা পর্য্যন্ত ক্লিয়ারিংয়ের কাজ হুইবে। | 

॥ তপশিলী হিন্দু ও এংলো-ইণ্ডি- 
ফ্নানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ 
ভারতীয় শাসনভযঘ্ে মা তপশিলী হিন্দু 
ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভন্ভ শরকারী চাকুরী 
সংরক্ষিত রাখা হইবে বলিয়া বিধান দেওয়া 
হুইয়াছে। এই বিধান অনুসারে ভারত 


১ লক্ষ হইতৈ ১॥ লক্ষ টন গম এবং. পাট, 
তুলা, সৈদ্ধব লবণ এবং চামড়া পাইবে) 
উহার বদলে জাপান 'পাকিস্থানকে সুতা, 
কলকজা ও বিবিধ জিনিষ প্রদান করিবে। 
এতদৃতিরিক্ত জাপান কর্তৃক পাকিস্থানফে 
১ ফোটা গজ কাপড় প্রদান করিবারও কথা 
হইতেছে। 

বিহারে জমিদারী লোগ দিবার 
রাষ্ট্রে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের 
* জন বিহার ল্যাণড রিফর্ম্ম আইন নাষে যে 
আইন পাশ হইয়াছে ভারতের প্রেসিন্ডেপ্ট 
তাহাতে সন্মতি দিয়াছেন। বিহার সরকার 
এক্ষণে এই আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিবেন। | 


'দিল্লীর চতুর্দিকে (রেলপথ -ভারত 
সরকার দিল্লী শহরের চতুদ্দিকে একটি 
বৃত্তাকার রেলপথ স্থাপনে সম্ক্ন ফরিয়াছেন। 
এই পরিফল্পনা কার্ধেয পরিণত হইলে দিল্লী 
সমর ও শহরতলীর € লক্ষ মজুর, কেরা, 
প্রভৃতি ব্যক্তির সহরে যাতায়াত করিবার 
পথ সুগম হুইবে। 

বাকুড়ায় মুসঙ্গমানদের ন 
বিগত গোলযোগের সময়ে বাঁকুড়া হইতে 
২১৬টী মুসলমান পরিবার, অগ্ন্র প্রস্থান 
করিয়াহছিল। উহার মধ্যে ১৮৯টা পরিবার 
পুনরায় উহাদের বালভূমিতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে । 

ঢবসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
ডিগ্রী অনুমোদন--কতিপয় .বেসরকারী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারত সফরকে 
জানাইয়াছেন যে, যদিও অতীতে তাহারা 


নোনা কারণে সরকারী অমুমোদ্‌ন লাভের . 


চেষ্টা করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের শিক্ষার 
যান অনুমোদিত শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুড়ির 
যানের অনুরূপ । কাজেই 'অন্থমোদিত নয় 
বলিয়াই যাহাতে এই সকল বেসরকারী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা- 
প্রাপ্ত ছাত্রগণ সরকারী চাকুরী লাভে বাধা 
না পায় তজ্জন্ভ ভারত সরকার এই সকল 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও ভিপ্লোমাসমূহ 
বিচার করিয়া এইগুলি আইন বলে প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্ববিস্তালয়সমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও 
ভিপ্লোমাসমূহের তুল্য বলিয়৷ বিবেচনা করা 


যায় খিনা সেই সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার ঝর 


একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন । শিক্ষা 
দপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ তারাটাদ এই 
কমিটির সভাপতি এবং ইউনিয়ন পাবলিক 
সাভিল কমিশনের পদন্ত মিঃ ভি. সি. 
চ্যাটাঙ্জি ও আন্তঃবিশ্ববিভালয় বোর্ডের 
সেক্রেটারী মিঃ স্কামুয়েল মাথাই ইহার সন্ত 
হুইবেন। 


| 
{ 





২৬৮ . 
বোম্বাইয়ে খাস্ভশস্তের উত্পাদন 





বৃদ্ধি__বোদ্বাই রাষ্ট্রে ৭: কোটী ৫* লক্ষ 
উদার মধ্যে পতিত' ' 


একর জমি রহ্য়াছে। 
জমির পরিমাণ হইতেছে ২৮ কোটী ৮০ লক্ষ 
একর এবং ৩৬ কোটী একর আবাদী ডৰি । 


উক্ত রাষ্ট্রের গবররষেন্টী ১৯৫১-৫২ লালের, 
মধ্যে উদ্ধাতে উৎপাদিত খাগ্ভশস্তের পরিমাণ 


৩ লক্ষ টন, বৃদ্ধি করিবার জঙ্ত, একটা 
পরিকল্পনা গ্রহণ কয়েন।'- 
মতে ১৯৪৯-৫০ সালের ফসল -১ লক্ষ 
৭৫ হাজার টন বেশী হুইয়াছে। ' আশ! 
করা যাইতেছে যে, ১৯৫১-১৯৫২ সালের 


মধ্যে উহ! ৩ লক্ষ টনে বৃদ্ধি ৰুয়া কঠিন 


হইবে না |. 


পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাঁষ_পশ্চিমব্গ 


গধর্ণমেপ্ট এই প্রদেশে দীর্ঘ 'ও মাঝারি 
আঁশের তুলার চাষ প্রবর্তন করিতে সঙ্কল্প 


ফরিয়াছেন। মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলার ' 
যে সমস্ত উচ্চ ভূমিতে আউশ ধান জদ্মে 'না' 


সেই ধরণের ৫ হাজার একর জমিতে প্রথমে 
তুলার চাষ করিয়া উবার ফলাফল পরীক্ষা 
করা হুইবে। 

EE SEER EE 
_গত আগষ্ট মালে বিদেশ হইতে ভারতে 
সমুদ্র ও বিমান পথে মৌট £১ কোটী 
৯০ লক্ষ টাক] মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হুইয়ান্তে। কিন্ত এই মাসে এই ভাবে 
বিদেশে ৪২ কোটা ৭৩ লক্ষ'টাক| মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী হুইক্কাছে। লমুদ্রপথ ও 


বিষানপথ ছাড়া ভারতের সীমাস্তবর্তী স্থুল- .. 


পথের মধ্য দিয়া যে শালপঞ্জের আদান- 
প্রধান হইয়াছে এবং এই মালে সোনারপ! 
ও নোটের যে অমিদানী রপ্তানী হুইরাছে 
তাহার হিসাব যোগ করিয়া উক্ত মালে' 
তারতের বহির্ব্বাশিজ্যে মোট-ঘাটিতি হইয়াছে 
১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। 


ভারত ও পাকিস্থানে পণ্য বিনিময় 
-'ভাঁরত সরকার খাপিয়! পাহাড়ের খনি 


হইতে পাৰ্ন্থানকে ১০ হাজার টন কয়ল! 
দিতে স্বীকৃত হইরাছেন। উহার বদলে 


উক্ত পরিকল্পন! ' 


- আথক জগ লা ২৫শৈ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০7 


পাকিস্থান তাগতকে ২০ হাজার মণ চাউল 
গ্রদান করিবে। 

ভারতে ্রন্মাদেশীয় মোটের - 
চোরাই' চালাম-তারত সরকারের অর্থ 
দপ্তর হইতে ' একটি বিজ্ঞপিতে জানান 
হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার 
কতকগুলি নোট ব্রহ্দদেশে প্রচার করিবার 


জন ব্রহ্ম সরকারের হাতে, দেওয়া । হইয়াছিল . 


--এই নোউগুলির দায় ব্রহ্ম সরফারেরই। 
এই নেটিগুলিক উপর “কলিকাতা, কথাটি 
মুদ্রিত আছে এবং ইংরেজীতে এই কথা- 
গুলিও আছে ‘বহ্মের সামরিক সরকার-_ 
কেবলমাত্র ব্রহ্মেই মুদ্রারূপে প্রচলিত'। এখন 
এইরূপ কতকগুলি নোট. নিয়মিতভাবে 
ভারতে চোরাই চালান হইতেছে এবং উক্ত 


কথাগুলি রাসায়নিক স্রব্যের সাঞ্াযো অথবা ' 


কোনও ধারাল যন্ত্রের সাছাযো ভুলিয়া 
ফেলিয়া সেইগুলি ভারতে চালাইবার চেষ্টা 
হইতেছে বলিয়া তারত সরফাঁর জানিতে 


পারিয়াছেন। নিত)নৈষিত্তিক কাজকারৰারে 
যাহাতে 'জনসাধারণ উপরোক্ত শ্রেণীর 


নোট না! গ্রহণ করেন তজ্জন্ত ব্রচ্ধ সরকার 


কর্তৃক উপর্লোজতভাবে মুদ্রিত ১০০২ টাফার 


নোটের ' বর্ণনাসম্বলিত একটি ' তালিকা 


পাঠাইয়াছেন। সাধাৰণের অবগতির অন্ধ 


উহা নিয় দেওয়া! হুইল 
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বিহারে ছোলায় সর্বোচ্চ মুল্য 
বৃদ্ধি-গেদেট অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত 


Ed 








এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার বিহারে 
ছোলার সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য মণ প্রতি ১৩৬ 
টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৬২ টাকা 
করিয়াছেন। | 

রবিরারে পোষ্টাফিসের কাজ - - 
আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে ভারত 
সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কলিকাতা 
( বড়বাজ্জার ও এসপ্লানেভ পোষ্ঠাফিল ), 
€বাম্বাই ও মা্রাজে ২টা করিয়া এবং দিল্লী, 
নৃতন দিল্লী, কাপপুর ও আহ্মদাবাদে ১টী' 
ক্রিয়া পোষ্টাফিস রবিবারে খোলা রাখিবার - 
বাবস্থা করিবেন এই সব পোষ্টাফিলে রবিবার 


লহ সপ্তাহের সকল দিনে সফাল ৮টা হইতে 


কাঁজ আরপ্ত হইবে এবং রাপ্রি ১০টা পর্য্যন্ত 
কাজ চলিবে।. প্রত্যেকদিন সকাল ৮টা 
হইতে অপরাহ্ ৩ট] পর্য্যন্ত এই সব. 
পোষ্ঠাফিসে মনিঅর্ভার ও ইনপিওর় গ্রহণ 


করা হইবে এবং সেভিংপ ্যাঞ্ষের লেনদেন” 


চলিবে । তবে রেঞ্জিষ্টার্ড' জিনিষ গ্রহণ, 
ষ্টাম্প 'বিক্রয়, ভারতীয় পোর্টাল অর্ডার 
বিক্রয় এবং টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ভার গ্রহণের 
কাজ রাত্রি ১০টা -পর্ধ্যস্ত চলিবে । এজক্জ' 
কোন লেট ফি গ্রহণ করব! হইবে না। তবে 
সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে পোষ্টাফিলগুলিত 

যে অতিরিক্ত সময় কাজ হুইবে সেই সমরে 


এবং রবিৰারে এই সব পোষ্টাফিস হইতে 
কোন ডাক বিলি হইবে না। 


মান্রাজে জমিদারী বিলোপ-_ 
মারা সরকার পূর্বে অনেকগুলি, জনিদারীর 
মালিকানা ও. পরিচালনা ্বহস্তে গ্রহণ ' 
করিয়াছিলেন। গত মাসের ১৫ই তারিখে 
উ্থারা উক্ত রাষ্ট্রের বাকী ৬৪৪টী জমিদারী ' 
ও ২০০্টী মধ্যবস্বাধিকারীকে উচ্ছেদের 
নোটীশ দেন! উহার মধ্যে ইতিমধ্যেই 
, ৪২টা বড় বড় জমিদারী গবর্ণমেপ্টের অধীনে 
* আসিয়াছে । আশা করা বাক্স যে, চলতি 
ইংরাজী বৎগর শেষ হইবার পূর্বেই বাকী 
জমিদারী ও ' মধ্যস্বত্বাধিকাযীদের অমি 
সরকারী সম্পত্তিভূত্ত হইরা, সরকারী 
পরিচালনাধীনে আঁসিবে। 








ত্ৰয়োদশ বর্ষ } 


Monday, 2nd October, 1950, 


সোমবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৫? { ২৩শ সংখ্যা 





মুদ্রামূল্য হাসের প্রতিক্রিয়া 


১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃটেন ' 


ডলারের হিসাবে উহ্বার পাউণ্ড মুদ্রার মুল্য 
‘হ্রাস করিয়াছিল। পাউণ্ডের সহিত তাল 
রাখিয়া! সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও অন্ত ২৮টি 
দেশও ডলারের অমুপাতে উচ্ছাদের মুক্তার 
মুল্য হাস করে। ভিভেলুয়েস্ন বা যু্ামূল্য 
হাসের সেই কার্য্যনীতি অবধলধিত হওয়ার 
পর পুরা এক বৎসরকাল অতিক্রান্ত 
হইয়।ছে। এই এক বৎসরে অবস্থার গতি 
যাহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে এক্ষণে 
অনেকটা সঠিকতাবে ডিভ্েলুয়েসনের ফলাফল 
অবধায়ণ করা যাইতে পারে। 

বৃটেন ও সমগ্রভাবে ষ্টালিং এরিয়ার 
দেশসমূহের কথা আলোচন! . করিলে দেখা 
যায় ডিতেলুয়েশলের ফল & সব- ক্ষে্র 
মোটামুটিভাষে অনেকটা 'গুভ ও সন্বোষ- 
জনকই হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ধিত 
বৃটেনের বাণিজ্য বিশেষ প্রতিকূল হইয়া 
উঠিরাছিল। পাউগ্ডের মূল্য হ্রাসের পর 
সেদিক দিয়! অবস্থার সমুহ উন্নতি ঘটিয়াছে। 
ডলার দেশ সমূহে এক্ষণে আগেকার তুলনায় 
অদেৰ বেশী পরিমাণ বৃটিশ পণ্য কাটতি 
হইতেছে । ফলে ডলারের হিসাবে এ দেশের 
ঘাটতি পড়া বন্ধ হইয়াছে। 

ডিভেলুয়েসনের পূর্বে ডলার দেশ সমূহে, 
হাল রানীর তুলনায় ষ্টালিং এরিয়ার দেশ ' 
সমূহে ডলার দেশ হইতে বেশী মালপত্র 
আমদানী হুইতেছিল। প্রতি মাসে সমগ্র 
ভাবে ষ্টালিং এরিয়ার বিপুল, ' ঘাটতি 
দীড়াইতেছিল।  ভিভেলুয়েসনের' 'পর 





বাণিজ্যের ' সেই বিরূপ গতি প্রতিরুদ্ধ 
হইয়াছে । ষ্টালিং এরিয়া বহু প্রকারের মাল 
এক্ষণে ডলার দেশ সমূহে বেশী পরিমাণে 
কাটতি হইতেছে । তাহাতে ডলারের 
অভাব কাটিয়া গিয়া মোটামুটি ভাবে একটা 
উদ্ধ ভই দাড়াইতেছে। বৃটেন ছাড়া ইউয়োপেয় 
অন্ত যে সব শিল্পো্ত-দেশ ডলারের হিসাষে 
উদ্ছাদের মুক্রামূল্য হাস করিয়াছিল তাহার়াও 


বিচ 
পা 


২৬-২৭১ 
২৭১-২৭৩ 
২৭৩-২৭৬ 
২৭৬-২৭৯ 
২৮০, 
ওয় তার 


বিষয় 


মুদ্রামূল্য হাসের 
j প্রতিক্তিয়। 


রাজ্যপালের ভাষণ 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

নানাকথা 

আধিক হুনিয়ার খবরাখবর 
বাজারের হালচাল ' 


খর ব্যবস্থা' দ্বারা সমূহ উপকৃত হুইয়াছে। 
নিয়মিত' ভাষে উৎপাদন বৃদ্ধি কর্নিয়া 
রীতিমত ভাবে উহার! ভলার দেশ সমূহে 
বেশা পণ্য রপ্তানী করিতেছে । ফলে আধিক 
সম্বন্ধ ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ হুই-ই 


*গ্রসায়িত হইতেছে। 


তবে, ভারতীয় অর্থনীতির উপর 
ভিভেলুয়েসনের প্রতিক্রিয়া তত হৃফলগ্রদ 
হয় নাই বলা চলে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে, 
“বিশেষ করিয়া ডলার দেশসমূহে মাল কাটতি 
সম্পর্কে এদেশ কতটা সুবিধা পাইয়াছে 


সন্দেহ নাই। কিন্তু ডিতেলুয়েসনের স্বাভাবিক 
নিয়ম অঙ্থলারে আমদানীকত অ্রব্যের মূল্য 
চড়িয়া যাওয়ায় সে দিক দিয়া এদেশকে 
যথেধ ক্ষতি ও অন্থবিধা ' ভোগ করিতে 
হইতেছে। পণ্যমূল্য' বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা 
ব্যয়, বৃদ্ধির ' অভ জনসাধারণের ছুঃখহূর্দাশা 
শিদারুণভাবে বাড়িয়া বাইতেছে। নিম্নে 
এ সমস্ত বিষয় বিগ্তারিত তাবে আলোচন! 
করা হইল। তাহ! হইতে পাঠকবর্গ অবস্থার 
গতি বুঝিতে পারিবেন । 

ডিতেলুয়েসনের' পূর্বে প্রতি- মাসেই 
বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যে রপ্তানীর 
তুলমার আমদানীর আধিক্য দেখা যাইতে- 
ছিল। সাকিন যুকতরা, -ক্যানাডা প্রভৃতি 
ডলার দেশের সহিত বাণিজ্য খুবই প্রতিকূল 
ছিল বলিয়া ডলারের হিসাবে বিপুল ঘাটতি 


' দ্ীড়াইতেছিল। বৃটেন ভারতের পাওনা 


ষ্টালিং ভলারে রূপাস্তরিত-করার যোগ না 
দেওয়ায় সে দায় পূরণ কর! নিতাত্তই কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৯ লালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ডলারের হিসাবে তারতীয় টাকার 
মূল্য হাসের ব্যবস্থা হওয়ায় ডলার দেশসমূহে 
ভারতীয় পণ্যের মূল্য নামিয়া যায়। উহাতে 
সেই সব দেশে বেশী পরিমাণে ভারতীয় 


,পণ্য কাটতি হইতে আরম করে । পাঁউণ্ডের 


সমান অনুপাতে টাকার মূল্য হাল 'করায় 
তাহাতে ষ্টালিং, এরিয়ার বিভিন্ন দেশে 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কেবল বজায় 
রাখারই সুবিধা হয় নাই মৃতন করিয়া তাহা 
বৃদ্ধি করার পথও প্রসারিত হয়। পাকিস্থান 
প্রমুখ কতিপয় দেশ উছছাদের মুদ্রামূল্য হাস 
না করাতে ষ্টালিং এরিয়ার দেশলমুহে 
ভঁছাদের পণ্যের দর বাড়িয়া যায়। সেই 





ল্য 


২৭০ 


সুবোগে ভারতীয় পণ্য কিছুটা বেশী 
পরিমাণে কাটতি হুইতে থাকে । 

মুদ্রামূন্য হালের ফলে আমদানীক্ত 
রব্যসামন্ত্রীর মুল্য বাড়িয়া যাওয়ার সেকারণে 
মোই আমদানী স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা 


" নিয়জিত হয়। তাহাছাড়া ভারত গবর্ণমেপ্টও 


দেশের স্বার্থের খাতিরে ভিতেলুয়েদলের সময় 
হইতে আমদানী নিযন্ত্রণের সুকঠোয় 
ব্যবস্থা কার্ধাফরী করেন। ইহাতে আমদানীর 
তুলনায় রপ্তানী প্রতি মাসেই বেশী হইতে 
থাকে । ডিতেলুয়েসনের পূর্বে ১৯৪৯ লালের 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পথ্যন্ত তিন, মাসে 
তায়ত হইতে বিদেশে ১০০ ফোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকার মাল রপ্তানী হইযাছিল। . অপরদিকে 


. বিদেশ হইতে ভারতে ১৪৬ কোটি ৫৬ লক্ষ 


টাকার মাল আমদানী হুইয়াছিল। ফলে 
বহির্ববাপিদ্দের মোট ছিলাবে এই সময়ে ৪৫ 
কোটি ৮১ লক্ষ টাক! ঘাটতি দীড়াইয়াছিল। 
ভিতেলুকেসমেয় পর এই অবস্থার একট! সতত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা বায়। ১৯৪৯ সালের 


অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন নাপে: 


ভারত হইতে বিদেশে ১৩৯ কোটি ৯৮ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। অপরদিকে 
বিদেশ হইতে এ সময়ে ভারতে নালপল্স 
আপিয়াছিল ১৩৭ কোটি ৪৯. লক্ষ 
টাকার । ইহাতে হহির্ববাণিজ্যেয হিসাবে 
শেষোক্ত তিন মালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা 
উদ্বত্ত হয়। ১৯৫০ লালের প্রথম তিন 
মাসে ওঁ ধয়পের উদ্ধত আক্মও বাড়িয়া যায়। 
প্লময়ে ভারত হইতে বিদেশে ১৩৮: কোটি 


২১ লক্ষ. টাকায় যালপন্র.রগ্তানী হয় এবং, 


বাহির হইতে মাত ১০০ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকায় মালপত্র আমদানী হয়।. ফলে তিন 
মালে উদ্ধ ও ঈাড়ায় ৩৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা। 
ঘাটতি বদ্ধ হইয়া এইভাবে উদ্ধত দেখ! 
যাওয়া খুবই ুখেয় বিষয় সন্দেহ নাই। তবে 


" কেবল ভিডেলুয়েসনের জন্ভই যে বহছি- 
বাণিজ্যে এই উন্নতি ঘটিয়ান্ছে তাছ! বলা 


ঠিক হইবে না) ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ 
হইতে, বিশেষ করিয়া ডিতেলুয্নেসনের পর 


আর্থিক জগৎ 


তইতে ভারত গবর্ণমেপ্ট একদিকে রপ্তানী 
বৃদ্ধি ও অষ্চদিকে আমদানী নিয়ন্ত্রণের সুনিদিঃ 
বিধিব্যবস্থা অবলঙ্বর করেন। এই ধরণের 
বিধিব্যবস্থার জন্তই বহির্বাণিজ্যেয় উন্নতি 
এত বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়। উঠে। 
হু:খের বিষয় ১৯৪৯ সালের অক্টোবর 
হইতে ১৯৫৪ লালের মার্চ পর্যন্ত তারস্তীয় 





বহিব্বাণিজ্যের যে. উন্নতি দেখা, গিয়াছিল' 


১৯৫০ লালের পরবর্তী, মাসসমূছে তাহা 
বজায় ছে মাই। রণানীর তুলনায় 


আমদানী অধিক হওয়ার দয়ণ ১৯৫০ 


সালেক এপ্রিল ও মে মাসে তারতীয় বন্ছি- 
র্বাদিজ্যে যথাক্রমে ৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও 
১৪ ফোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দীড়াইযাতে । টাকার মূল্য হাসের হয় মাস 
পয় বহির্ববাণিজ্যে পুনয়ায় মন্দা! দেখ! যাওয়ার 


(কারণ এই যে, ভিতেলুয়েশনের পর্ন রপ্তানী 


বৃদ্ধির যে যোগ আসিয়াছে তাৰত- 
বর্ষ শিল্পপপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া 
তাহার পরিপূর্ণ হুধোগ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। তারতেয় অনেক শিল্প 


“কারখানা, বিশেষ করিয়া দেশের চটকল ও 


কাপড়ের কললযূহ প্রয়োজনীয় কীচাঁমাল-_ 


পাট ও ভূলার জন্ত বাহিরের টপর নির্ভরশীল। 


ভিতেলুয়েসনে পর ও সমন্তের যোগান হাল 


,পাইয়াছে,দয়ও বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পাট একাকভাবে পাকিস্তান হইতে আসিত। 


এরাই হইতে তুলাও _ পাওয়া বাইত । 
পাকিস্থান উহার টাকার মূল্য হাস ন! করায় 
এক্ষণে ও ছুই পণ্য 


রূপবৃদ্ধি করিবার মত বেশী চট ও য্ত 


, এদেশের চটকল ও কাপড়ের ফলসমুদ্ধে এখন 


আয় উৎপন্ন হইতেছে ন!। কাচামাল সম্পর্কে 
এই শ্রেণীর অন্মুবিধার অন্ত অন্ত আরও 
কতিপর শিল্পের উৎপাদন বাড়ানোও কঠিন 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ইহাতে ভিতেদুয়েসনের 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া তারত উদার রপ্তানী 


বাণিজ্য প্রয়োজদাচ্ুয়প সম্প্রদাণ করিতে 


পারিতেছে না।. ;' 


আমদানী সম্পর্কেই, 
'বি্রাট দেখা দিয়াছে । ফলে রপ্তানী ভাল 


[ ২রা অক্টোবর, ১৯৫* 


ষ্গপাতি ও কীাচামাল যাহা বিদেশ 
হইতে আলিতেছে তাহা অভ পূর্বের তুলনায় 
অনেক বেশী ব্যয় ঈাড়াইতেছে । ইহাতে 


দেশীয় 'শিল্ের উৎপাদন সরা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
, ভারত গবর্ণমেপ্ট ৰাহির হইতে খানের 


আমদানী ক্রমে ফ্রেমে হাস করিবেন বলিয়া 


"কথা ছিল। কিন্ত কাৰ্য্যত: তাছাঁও সম্ভবপর 


হইতেছে ন!।- এ বংলক্স.খাহিক্ হইতে 


- বিস্তর খাঁজদ্রধা আমদানী করা হুইতেছে। 


দৈৰ হুর্বিপাকে যেভাবে খাঙ ফসল নই 


হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে ১৯৫১ 


সালেক পরেও ভারতকে বাহির হইতে খান্ত 
আমদানী করিতে হইবে বলিয়া এক্ষণে 
সন্বকায়ী মহল হইতে 'জালানো হুইয়াছে। 
ডিতেনুরেসনের জন এ লব শ্রেণীর 
আমদানীর ব্যয় বেশী দীড়াইতেছে। . 
ভৰিয্যতেও এ দিক দিয়া অতিরিভ্ অর্থ 
ব্যয়ের বোবা বহন করিতে হইবে, সন্দেহ 
নাই। কাজেই আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
ডিঙ্লুয়েসনের প্রতিক্রিয়া ভারতের উপর 
শেষ পর্য্যন্ত মারাত্মক হইয়া দ্রাড়াইবারই 
আশঙ্কা দেখ! যাইতেছে ।, যেলব দেশ 
শিল্পের দিক দিয়! পশ্চাৎপদ এবং প্রশ্নোজনী_ ' 
জিনিষপত্র সম্পর্কে বিদেশের উপর নির্ভয়শী, 
ভিতেনুয়েসনের কার্ধ্যনীতি সে সব. দেশের 
পক্ষে 'হিশেষ কিছু সুফলধ্দ হয় না। 
ভারতের ক্ষেত্রে সে লত্য কথাটাই আজ 
কাৰ্য্যত: প্রতিফলিত হুইতে চলিয়াছে। 
রপ্তানী প্রথম কয়েক মাল বুদ্ধি পাইয়া এক্ষণে 
তাহা আধার কিয়া বাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে । আমদানী প্রথমে কৰিয়া এক্ষণে 
আবার বাড়িতেছে। জামদানীকত ভ্রব্যের 
মূল্যবৃদ্ধিজমিত চাপ দেশের শিল্প ব্যবসায়ের 
উপর, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর এবং 
সরকারী অর্থনীতির উপর ক্রমেই নিদারুণ, 
“হইয়া দেখা দিতেছে । এই ধরণের ক্ষতি ও 
"অন্ুবিধা কিতাবে কাটাই) উঠা বাইবে তাহাই 
আজিকার বড় লমন্তা হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
ভিঙেলুয়েসন বা ' যুক্রানূল্য হাসের 
কার্্যনীতি ভারত গর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় অহলর়ণ 


২রা অক্টোবর, ১৯৫* ] 


আৰ্থিক জগৎ 


২১ 





কয়েন নাই। বৃটেন ও লিং এরিয়ার 
অন্তান্ত দেশ মুদ্রামূদ্য হ্রাস. ফরায় তায়ত 
গবর্ণমেপ্টও সেরূপ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বিয়েশের 


' কহিত ভারতের যে বাণিন্য হয় তাহার মধ্যে 


শতকরা ৭৫ ভাগই হয় ঠালিং এরিয়া 
সহিত। কাজেই ্টালিংয়ের লঙ্গে টাকার 
মূল্য হাসের ব্যবস্থা না হইলে ভারতীয় 


৫ 


পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদের শরৎকালীন 
অধিবেশন; উদ্বোধন প্রাসজে রাদ্যপাল 
ডাঃ কাজু যে অভিভাবণ প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে রাছ্যের বিভিন্ন লমন্ত! সমাধানে 
রাজাসরকারের কৃতিত্বের ফিরিস্তি ও ভবিষ্যৎ 


| কাৰ্য্যনীতি গতাচুগতিক ভাবে ব্যক্ত করা 


) 


হইয়াছে । দিল্লীচুক্তি সম্পর্কে রাত্যপালের 
কয়েকটা, স্াষ্টোক্তি ব্যতীত উক্ত বভি- 
তাষণে আমরা কোন ' বি কর্মনীতির 


আভাষ পাই না। বিভিন্ন সমস্ত! সমাধানে : 


সরক্ষারী প্রচেষ্টার যে বর্ণনা দেওয়া! হইয়াছে 
তাহা হইতেও পশ্চিষষজের জনসাধারণ, ও 
পূর্বের উদ্ধাম্তগণ বিশেষ আশ! ও সত্ব! 
লাত করিবে বলিয়া মলে হয় না । 
দিশ্ীচুক্তি সম্পর্কে ডাঃ কাটজুর অভিমত 
বিশেষ গ্রপিধানযোগ্য। ইহা ব্যর্থ হইয়াছে 
বলিয়া সহ তাযায় ব্যক্ত করা নানা 
কারণেই তাহার পক্ষে যে কঠিন তাহা 
আমরা হৃদয়দম করি। কিদ্ত তাহার বক্তব্য 
বিশ্লেষণ করিলে সহজেই বুঝা যার যে, চুক্তির 
অপাফল! সম্পর্কে তাহার মোটেই কোন হিধ। 
বা সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গ পারিপার্শ্বিক 
টা উচ্গতি সাধন করিয়া হিন্দুদের মনে 
আস্থা পুনঃসঞ্চার করাই দিল্লীচুক্তির প্রধান 
উদ্দেস্ত ছিল। এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল 
হইয়াছে তাহা বলা কঠিন বলিয়া রাজ্যপাল 
মন্তব্য করিয়ান্ধেন! কিন্ত পরক্ষণেই তিনি 


বহির্্ধাপিজ্য ও দিক দিয়া বিশেষ ভাবে 
ঘায়েল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ডিতে- 
লুয়েসনের কার্যানীতি্ঞএকা ভারতের, পক্ষে 
পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। . একমাত্র 
আশা ও ভ়সায় কথ! বৃটেন ডলারের 
হিসাবে পাউও যুদ্রার যৃল্য পুনরায় কিছু 
বৃদ্ধি করিবে বলিয়া! লণ্ডনে জোর গুজব 
উঠিয়াছে।, যদি তাহা হয় তৰে টাকায় 


রাজ্যপালের ভাষণ 


অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সমস্ত হিন্দ 
চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই যে 
ফিরিয়া যাইবে না ইছ! একপ্রকার নিশ্চিত। 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এই সুস্পষ্ট 
অভিমত তারতের প্রধান মন্ত্রীর অস্ত্র 
কারণ হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা 
করিতেছি । 


দেশৰিভাগের পর হইতে টার ষে 


.৪০ লক্ষ উদাত্ত আসিয়াছে তন্মধ্যে প্রায় ১১ 


লক্ষ উদ্বাস্তয়. পুনর্বাসন হইয়াছে বলিয়া 
রাজ্যপালের তাষণে উল্লেখ কর! হুইগ্রাছে। 
জমীদখল, খালমহলের জমী ইজারা এবং 
অন্তান্ত উপায়ে লরকার এই পুনর্বাসনের 
কাজ সফল করিয়াছেন এবং বর্তমানে গ্রাম্য 
ইউনিরন বোর্ডের সাহায্যে পুনর্বাসনের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে Es রাজ্যপাল ব্যক্ত 








( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক, js 
হেড অফিস--২৪, নেতাঁজী সুভাষ রোড, কলিকাত৷। 
ব্াঞ্_বড়বাজার, স্টযামবাজার, ভবানীপুর, বমর্গী, বসিরহাট ও খুলনা 
সকল . প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য কলা হয়। 

এন, সি, ঝ্যানাচি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


যুল্যও পুনরায় কিছুটা বৃদ্ধি পাইযে। আর 


তাহাতে -পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্য 


বিস্তাঙ্গের হুয়োগ কতক’ পরিমাণে প্রলারিত 


হইবে | পাকিস্থান ও ডলার দেশসমূহ 
হইতে 'অপেক্গাকৃত কম দরে প্রয়োজনীয় 
জিনিষপঞ্জ আমদানী করিয়া ভারত উপকৃত 
হুইবে। পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা! 
কার্ধ্যতঃ অন্ুচ্ত্ত হয় কিনা এক্ষণে তাহাই 
বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


করিয়াছেন। যে ১১ লক্ষ উদ্বাপ্তর কথ! 
উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কত অংশ 
নিজেদের অর্থে ও চেষ্টায় বাস্তস্থ হইয়াছে 
এবং কতঙন সপকারী সাহায্য লাত 
করিয়াছে তাহায় মোটামুটি হিসাৰ থাকিলে 
সরকারী কাঁধ্যকলাপের লাফল্য বিচার করা 
বাইত। ৪০ লক্ষ উদ্বান্তর 
পুনর্ধবাসম বাবত বিগত জুন মাল পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬ ফোটি টাকা ব্যায় করা 
ছইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা হুইয়াছে। 
রাজ্যপাল বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসনের জন্ত অমী দখল ও উন্নয়ন করিয়া 
উদ্বান্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, 
উদ্দাস্তদের জন ছাজায় হাজার গৃহ নির্মাণ 
কযা হইয়াছে এবং ৪ শত প্রাথমিক বিগ্তালয় 
স্থাপন কর! ছইয়াছে। হিসাব করিলে সহজেই 
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দেখা যায় যে, ৪০ লক্ষ উত্বান্তর জন্তু ৬ কোটা 
টাকা ব্যয় হইলে প্রত্যেকটা উদ্ধান্তর তাগ্যে 
গড়ে ১৫২ টাকার বৈশী পড়ে,নাই। অবশ্য 
বহুসংখাৰু উদ্বান্ত ঘে সরকারী সাহাষোর 
প্রত্যাশী হয় নাই তাঁছা সুবিদিত। কিন্তু 
এই শ্রেণীর অল্পমংখ্যক উদ্বাস্তকে বাদ দিলেও 
যে লক্ষ লক্ষ অসহায় উদাত্ত থাকিবে তাহা- 
দের অন্ত ৬ কোটী টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসনের 
কি সন্তোবজনক ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি ন!। 
পুনর্ধ্বাসনের টাকা যোগাইতেছেন তারত 
গবর্ণমেপ্ট । পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাজে ৬ কোটী 
টাকা ব্যয় করিয়াই যদি আত্মপ্রসাদ অঙমুতব 


করেন তবে ভারত সরকারও এই ব্যাপারে 


কার্পণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন। উদ্বান্ত 
পুনর্বাসন সম্পর্কে কার্যযকররী নীতির অভাব 
আমর] প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং অদূর 

তবিষ্াতেও এই সম্পর্কে কোনরূপ সন্তোষ- 
1 জনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইবে বলিয়া 
বাজাপালের তাবণে আভাষ পাওয়া! যায় 
না। কলিকাতা মহানগদী হইতে উদ্বাত্ত- 
দিগকে দুরে রাখাই যেন বর্তমানে সরকারের 
মুখা উদেশ্য বলিয়া মনে হয়। বিতিষ্ন 
শিবিরে যে অত্যাচার, অবিচার এবং এমন 
কি উদ্থাস্ত্দের উপর গুলী চালনাও হইতেছে 
গব্ণমেণ্টের নিন্ঘট -কি তাহার অংবাদ 
পৌছে না? পুনর্বাসনের অব্যবস্থাই ইহার 
জঙ্ দামী। 

৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মফঃম্বলের বিডি 
স্থানে নূতন কলেজ স্থাপন করিয়া 
কলিকাতায় ছাত্রদের ভীড় ফমাইবার ব)বস্থা 
হইয়াছে । জনসমাগম বৃদ্ধির ফলে 
কলিকাতা অনন্বাস্থ্য এবং চলাচল ব্যবস্থা 
বিপন্ন। বাসগৃছেরও তীব্র সমন্তা দেখ! 
দিয়াছে । পাকিস্থান হইতে খাত সামগ্রী 
আমদানী ব্যাহত হওয়ায় চতুল্াৰ্শ্বব্ত্তা 
শীমাবন্ধ অঞ্চল হইতে এই সহানগনীর 
৬০1৭৪ লক্ষ লোকের খাস্ত সরবরাহ কর! 
অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থার 
কেবল ছাত্রদের ভীড় হাস করার ব্যবস্থা 


আর্থিক জগৎ 


করিলেই চলিবে না। বছৃপংখ্যক সরকারী 
ও আধা-সরকারী অফিস কলিকাতা ন! 
থাকিলেও চলে। * এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
কলিকাতা হইতে সয়াইর! বিভিন্ন জেলা ৰা 
মহকুমা সঙ্করে স্থাপন করিলে কলিকাতাঁর 
উপর চাপ হাস পাইবে । এক সঙ্গে একই 
সময়ে এই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। 
কিন্ত এই সম্পর্কে কোন শ্বনি্দি্ নীতি বা 
পরিকল্পনা! থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহা 
কার্যকরী করা যাইতে পারে। দুঃখের 
বিষয় কলিকাতাঁর ভার মোচনের অন্য এই 
শ্রেণীর কোন নীতি রাজাপালের ভাষণে 
উল্লেখ করা হয় নাই। 

খান্ত সমন্তা সম্পর্কে রাজ্যপাল খাস্- 
শন্তের কথাট আলোচনা! করিয়াছেন। কিন্ত 
থাছাশন্ত ব্যতীত জনসাধারণের নিত্য 
ব্যবহার্য মাত, তরিতরফ্ণারী, ভৃগ্ধ প্রভৃতির 
যোগান হাস এবং হুর্ল লাতার অন্ত দরিদ্র ও 
মধাৰিতত জনসাধারণ প্রতিনিয়ত যে হুর্দিশা 
তোঁগ 'করিতেছে তৎসম্পর্কে গব্ণমেন্টের 
কোন কর্তব্য নাই বলিয়াই মনে হয়। 
নাঁনারপ প্রতিকূল অবস্থাতেও গৰর্ণমেপ্ট যে 
খানশক্ত সরবরাহ অক্ষ রাখিতে সক্ষম 
হইয়াছেন তজ্ঞন্ত রাঁজাপাল সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়।ছেন। তিনি বলিয়াছেন সরকারী শশা 
সরবরাহের কা লম্তোবঙ্জনক হইয়াছে এবং 
বিগত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় চল্তি, 
বৎসরের এই সময়ে অধিক পরিমাণ পণ্য 
সংগৃহীত হুইয়ান্ধে। পশ্চিমবজের খান্তাবস্থা 
সম্পর্কে সম্প্রতি বে নৈরাশ্তের ভাব ছাটি হইয়া 
চোরাধাজার 'ও মন্জুতদীরী প্রসার লাভ 
করিতেছিল রাজ্যপালের তাবণেয় পর তাহা 
কতকট। প্রশমিত হইবে বলিয়া আঁশ! করা 
যায়। কিন্তু আগামী ফগল উঠার পূর্ব 
পর্য্যস্ত চুই মালকাঁল এই রাজ্যে খাতশৃল্তের 
পরিস্থিতি কি দাড়াইবে এবং গবর্ণমেন্ট 
সরবরাহ বায় রাখিতে সক্ষম হইবেন কফিন! 
তদ্বিবর়ে রাজ্যপালের তাবণে কিছু উল্লেখ 
না থাকায় জনসাধারণ নিশ্চয়ই উদ্বেগ বোধ 
করিবে। 


[ রা অক্টোবর, ১৯৫০ 


' রাজ্যপালের ভাষণে দেশের নিদারুণ 
বেকার সমন্তা সম্বন্ধে একটি কথাও নাই। 
চোরাবাজার সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত উহা দমনের দারিত জনসাধারণের 
উপর চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছে এবং চোরা- 
বাজার ছুটির অন্ত ক্ষুদ্র কুদ্র ক্রেতা অর্থাৎ 
দরিদ্র ও সধ্যৰিত্ত জনসাধারপকেই দাবী ফর! 
হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হুইয়াছি। 
রাজ্যপাল বলিতেছেন, জনসাধারণকে 
চোরাবাজারের মূল্যে পণ্য ক্রয় না করিয়া 
সরকারের সহিত সহযোগিতা করা উচিত। 
কুদ্র ক্ষুত্র ক্রেতারাই প্রতিনিয়ত চোরা- 
বাজার চবি করিতেছে বলিয়া তীহাঁর. 
অতিমত। সকলকেই প্রয়োজনাতিয়িক্ত 
পণ্য ক্রয় হইতে বিরত থাকার জগ্ভ এবং 
মভুদ ন! করার অন্ত তিনি উপদেশ 
দিয়াছেল। চোরাবাজার দমনে সরকারী 
অক্ষমতা ও অব্যবস্থার বিবয় আমর: অতীতে 
ৰহু আলোচনা করিয়াছি । জনসাধারণ লথের 
বশবর্তী হই! চোরাকারবারীকে প্রশ্রয় দেয় 
না। খান্তাভাব। বস্ত্রাআাব এবং রোগে 
ওবধের প্রয়োজন হইলেই এবং এই সমস্ত 
অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ক্রিত মূল্যে সংগ্রহ 
করিতে অক্ষম হইলেই মানুষ চোরাবাজায়ের 
সন্ধান কয়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ে 
বিরত থাকিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা 
করা সাধারণ আনবুদধিসম্পন্ন মাহুষের পক্ষে 
সম্ভব নয়। আপনার পুত্র নিউমোনিয়াতে 
আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসক পেমিসি- 
লিনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ডত্রন- 
খানেক ডাক্তারী দোকানে ঘোরাঘুরি 
করিয়াও পেনিসিলিন পাওয়া গেল না। এই 
অবস্থায় বদি কোন অসাধু ব্যক্তি চোরা- 
বাজারের দামে পেনিলিলিন দিতে শ্বীরুত 
হুর তবে রোগাক্রান্ত পুজের পিতার কি 
কর্তবা হইবে? তিনিকিবেশী দাম দিয়া 
উহা ক্রয় করিয়া পুত্রের জীবন রক্ষার সচেষ্ট 
হইধেল_না চোরাবাআার দমনে সরকারের 
সহিত সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়! 
পুলিশ অফিসে যাতায়াত আরপ্ত করি- 





২রা অক্টোবর, ১৯৫* ] 


বেন. সরকারী মহলে চোরাবাঁজারের' 


দুর প্রসারী প্রভাব এবং চোরাবাজার দমনে 
বর্তমান গবরর্ষে্টের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য 
ফরিয়াও জনসাধারণ এই ব্যাপারে মোটেই 
উৎগাছ বোধ করে না। গবর্ণষেণ্টের 
দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেলে জনসাধারণ 
| শত অন্থবিধা সত্বেও সহযোগিতা করিতে 
অগ্রসর হইবে বঙ্গ আমাদের ধাক্পা। 
, গ্রয়োজলাতিরিজ্ঞ পণ্য ক্রয় এবং মজুদ ন! 
করার অভ রাজ্যপাল যে লহুপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন তাঁহাও নিতান্ত অর্থহীন। নিত্য- 


প্রয়োজনীয় অন্ন সংস্থান করার মত 


b 


পাকিস্থান হইতে পাট আমম্বানী 
৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্থান ও 
ভারতের অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তির অবলানের 


পর সায়ত ও পাকিস্থানের হধো পণান্য্যের' 


আদান প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে 
বদলী প্রথা ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে 


ভ্রবোয় আদানগ্রদান হইবে তত্িষয়ে গত ' 


গ্তাছে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। 
আমাদের মন্তব্য লেখার পর করাচটু' হইতে 


এই মর্ষে একটি সংবাদ “প্রকাশিত হয় যে, ' 


তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অস্থায়ী বাণিজ্য 
চুক্তির সর্ত্মতে পাকিস্থান ভাবতক্ষে যে ৮ 
লক্ষ বেল পাট প্রদান করিয়াছে তারত 


পাকিস্থানের নিট তদ্বতিরিক্ত আরও পাট ' 


চাঁহিয়াছে। এই সংবাদে আময়া বিস্মিত 
ছইয়াছিলাম। কেনন! বর্তমানে তারতায় 
চটকলগুলি ভায়তে উৎপন্ন পাটের যোগান 
পাইতেছে এবং এই পাটের দ্বারা চটকল- 
গুলির ৮।৯ মাসের খরচ চলিবে। 
অবস্থায় পাটের. অন্ত "পাকিস্থানের দ্বারস্থ 
হইবার ভারতে এখন কোন প্রয়োজন 
নাই। যাহা হউক উপরোক্ত সংবাদটি 


প্রবাশিত.হুইবায় পরের দিনই দিল্লী হইতে ' 


এ 


এরূপ * 


আর্থিক জগৎ 


ক্ষযতাঁও সাধারণ লোকে লাই। মুষ্টিমেয় 
সম্পদ শালী ব্যক্তি ব্যবসার বা ব্যবহথাক়ের 
জন্ভই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করে, এবং 
মজুদ করে। ইহারাই চোরাবাঁজার, হাষি 
করে এবং বাচাইয়া রাখে। ছোটখাট ক্রেতা 
'কাঁলোধাজারের অন্ত দায়ী বলিয়া রাজ্যপাল 
যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আমরা মানিতে 
প্রস্তুত নহি। গবৰ্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই চোয়া- 
ঘাজায় দমন করিতে সন্কল্প করেন তবে এই 


শ্রেণীর সমাধিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ' 


কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করিতে হুইবে। 
প্রথম প্রথম ২।৪টি ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের পুলিশ 


এই মর্শে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় পাঁকি- 





স্বান গবর্ণমেন্ট: উ্ধাদেয় জুট বোর্ডের 


মারফতে ভারত সরকারকে এক্গপ 
জানাইয়াছেন যে, উহা! তাবতকে আগামী 
অক্টোবর মাসের হধ্যে অতির্নিক্ত হিসাবে 
আরও পাট দিতে প্রস্তুত আছেন এবং ভারত 
সরকার এই বিষয়টি বিবেচন! ফরিতেছেন। 


"হেড অফিস স্থাপিত. ক্লাইভ গ্রীট 
বি, বি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২১৮০ 


প্রবর্তক ব্যান্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৩১নং বহুবাঙ্জার ট্রাট 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 


৮২/২-এ, কর্ণওয়ালিশ হট 
অন্তান্ত শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্ঘননগর, রাঞ্জযাহী, 


সিরাজগঞ্জ, অলপাইগুড়ি। 
| Kk ' সুদের হার : গু ০ রা 
সেভিংস্‌ ২. টাকা ফিক্সড ৩/০ আনা 
বাজার. চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 





২৫৩ 


ও এন্‌ফোসামেন্ট বিতাগকেই ইহার যোল 
আন! দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হুইবে । গবর্ণ- 


মেণ্টের দৃঢ়তা প্রমাণিত “হইলে অনায়াসেই | 


জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে । 
বস্তুতঃ চোরাবাজার দমন সম্পর্কে রাজ্যপালের 
ভাষণ আময়া নিতাত্ত নৈবাশ্তজনক মনে 
করি। জনসাধারণের প্রতি অর্থহীনউপদেশ 
বর্ষণ না করিয়া সরকারী ক্রুটী বিচ্যুতি 
্বীকারপূর্বক রাজ্যপাল এই ব্যাপারে দৃঢ় 
অথচ কার্যকরী একটি নীতি ঘোষণা 
করিলে আলোচ্য _অভিভাষণের bl 


রক্ষিত হইত। 


|| 


ভারতে পাট বিক্রয় সম্বন্ধে. ভারত: 
লয়কার পাকিস্থানের দ্বারস্থ হইয়াছেন_-না 
পাক্িস্থাদ গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অগ্রণী, 
হইয়াছেন তাহা! লইয়া বিতর্ক করিয়া ফোন 
লাত নাই। তাঁয়তে বর্তমান বৎসরে, যে 
৪৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহা দ্বায়া ভারতীয় চষ্টকলগুলির কাছের 
সম্প্রসারণ করিয়া! আগামী বৎসর পর্্যস্ত 
কলগুলিকে চালু ক্লাখ। - তো সম্ভবপর 


| মহেই_তারতে যে "পাট উৎপন্ন, হই-. 
কাছে তাহা দ্বারা চটকলগুলি বর্তমানে, 
প্রত্যহ বত ঘণ্ট! কাজ চালাইতেছে বৎসরের, 


শেষ পর্ধান্ত তত ঘণ্টা করিয়া কাঁজ চালাইয়া 
যাওয়াও সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ পাকিস্থানের 
পাটের ভারতের প্রয়োজন আছে। কিন্ত" 
এখনই সেই প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। 


সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইবে আগামী ৮1৯. 


মাল পরে । এদিকে পাকিস্থানের গবর্ণমেপ্ট 


, যদিও এরূপ জানাইয়াছেন যে, এবার পূর্বব- 


বলে ৪৩] লক্ষ বেলের কিছু বেশী (৪৩ লক্ষ 
৫৬ হাজার ১৪০ বেল) যাবে পাট উৎপন্ন 


হইয়াছে তথাপি ব্যবসায়ী মহলের সর্ধধাদি : 
| সম্মত মত এই যে, এবার পূর্ব্বব্দে ৬৫ লক্ষ , 


LAT am পাম ০৯ পে ৯৪০৪১ ১০১ রর ১05788052000 0০০০০০০০৪১১ 5308375194-05520235315828৯৯৯৬-০০-৫-০-2:২-০০০৮৩০০০০১১০০৯৯৫৯৯-০০৬০১৯-১৯৫৬,-১৫০৬ tcc ii rd 


০৮০৯০ পো. ৯৯ ২ ttm tad la mm Ia dane me ০৯৯ 
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Ne 


২৭৪ ' 


বেলেয় কম পাট উৎপন্ন হয় নাই। : ইছার 
উপর গত বৎসরের উদ্ব ত পাটের পরিমাণও 


১৫ লক্ষ বেলের কম হইবে না এই ৮০ 


লক্ষ বেল পাটের মধ্যে, পাটের সারা, মর্মে 
অর্থাৎ আগামী বৎসরের জুন মাল পর্যন্ত 
ভারত ছাড়া অন্ত বিদেশে বড় জোর ৩০ লক্ষ 


বেল পাট রপ্তানী হইতে পারে ।' কাজেই, 
পাকিস্থানের পক্ষে পাটের মূল্যের নিকলগতি ' 
রোধ করিবার' অন্ত ভারতের নিকট উহার '_ 


উদ্বত্ত ৫০ লক্ষ বেল পাট হইতে পর্ধ্যাপ. 
__/ পরিমাণে পাট বিক্রয় করা অত্যাবশ্যক হইয়া 


'্ীড়াইয়াছে। বস্তুতঃ বাটার হার সন্ধে 


তারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এখনও ফোন 
মীমাংসা! না হওয়ায় এবং বর্তমান ময়প্তমে 


ভারত কবে পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয় 


' করিবে তাহা অনিশ্চিত হইয়া পড়ায় ইতি- 


মধ্যেই পূর্ববঙ্গের লানাস্থানে পাটের দর যণ 
প্রতি.৬৭ টাকা হাল পাইয়াছে। পাকিস্থান 
ভুট যোর্ড পাটের মূল্যের এই নিয্নগতি রোধ 
করিবার অন্ত বাজার হইতে পাট ক্রয় 
করিয়াও অভিপ্রেত উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিতে 
পারিতেছেন না। কৃষফের ঘরে হাছাকার 
পড়িয়াছে। বিভিন্ন আড়তে পাটের গুদাম- 


গুলিতে পাট পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে 


এবং জ্রীত পাট বিদ্রুয় না হওয়ার জন্ত 
ব্যবসায়ীদের ফোটি কোটি টাকা আটক 
পড়াতে পাটক্রয়ের মূলধনের দারুণ অভাব 
খটিয়াছে। বেপারীগণ গুদামে গুদামে 


১ ঘুরিয়াও উছাদের হ্স্স্থিত পাট বিক্রয় 


করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
পাকিস্থান গবর্ণমে্ট যদি স্বয়ং গজ. রিয়া 
ভারতের লিফট পাট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব 
করিয়! থাফেন তাহা ছুইলে উহা তাছাদের 
পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজই হইয়াছে। ' 

এই সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব 
কি বৰ্তমান সময় পর্য্যন্ত ভদ্বিষয়ে কিছু 
জানা যায় নাই।. তবে ভারত : কর্তৃক 


পাটের যে সৃল্য নির্ধারিত করা হইয়াছে সেই - 


মূল্যে পাকিস্থান যদি ভারতকে ১০1১৫ লক্ষ 
বেল পাট দিতে রাজী হয় il হইলে 





আর্থিক জগৎ 


[২য়া অক্টোবর, ১৯৫৪ 





পাকিস্থানের উপরোক্ত প্রস্তাব ভারতের ১৯৩৯ সালের আগষ্টের তুলনায় মধ্যবিত্ত 


উপেক্ষা করিবার কোন হেতু নাই। 


কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যিদের . 


জীবন যাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে 'ক্যাপিটেল” পত্র 
প্রত্যেক মাসের জন্জ একটী হিদাব প্রকাশ 


করিয়া থাফেন। এই হিসাবে দেখা বায় যে, 


১৯৩৯ লালের আগষ্ট বাসে কলিকাতায় যে 
মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবিকা নির্বাহের ব্যয় 
ছিল 5*০ টাক! ১৯৫০ সালে জানুয়ারী মালে 
তাঁহার পরিমাণ দীড়ায় ৩৫০ টাক্কা-_অর্থাৎ 
১৯৪৯ 'সালের আগষ্টের তুলনায় ৩! গুণ। 


কিন্তু এখানেই-শেষ নহে। উদার পর জীবন- 


যাত্রায় ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া গত আগষ্ট মাসে 
তাহ! ৩৭৩ টাকায় দীাড়ায়। সেপ্টেম্বর 
অতীত হইল) এই.মাসের ছিসাব প্রকাশিত 
হইতে দেরী আছে / তবে বাজারের অবস্থা 


দৃষ্টে এই মালে ব্যয়" যে আরও বাড়িয়াছে 


তাহা অনুমান করা কঠিন নছে। 

খা্ডন্রব্য, জালানী ও আলো, পোষা 
পরিচ্ছদ ও বিবিধ ভ্রব্য--এই ৪টা দফার 
হিসাধ যোগ করিয়! মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার 
উঠতি পড়তির গড়, শির্ধারিত হইয়া 
থাকে। ক্যাপিটালের ছিসাবে দেখা যায় 
যে, ১৯৪০: লালের জাঙুয়ারীয় তুল- 


নায় । আগষ্ট পর্য্যন্ত ৮মাসে মধ্যবিত্তের " 


খাভড্রধ্যের অন্ত ব্যয় ' ২৬ পয়েন্ট, 
জ্বালানী ও আলোর ব্যয় ও পয়েন্ট, পোবাক 
প্রিচ্ছদের ব্যয় ৫৬ পয়েন্ট ও বিবিধ. ভ্রষ্যের 
ব্যয় ৬ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ১৯৩৯ 


'সালের আগষ্ট মাসে ১০০ ধরিয়া! ১৯৫০ সালের 


আগষ্টে এই সব দফায় ব্যয়ের পরিমাপ বথা- 
ক্রমে 8৫৩, ২২৩, ৩৯৩ এবং ২৪২এ পরিণত 
হইয়াছে । অন্য কথায় 


,না। 


বলিতে গেলে* 
নূতন টেলিফোন নম্বর-_017%,2765. 





পরিবারের খান্তের ব্যয় শতক্রা ৩৫৩ ভাগ, 
্গালানী ও আলোর বায় শতকরা ১২৩ 
ভাগ, পোষ!ক পরিচ্ছদের ব্যয় ২৯৩ ভাগ 
এবং বিবিধ জিনিেক্স ব্যয় ১৪২ ভাগ বন্ধিত 
হইয়াছে। 

বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীয় ব্যজিদের 


.জীবনযার্রার ব্যয় ১:০ টাকা হইতে ৩৭৩ 


টাফায়-_অর্থাৎ প্রার পৌনে চারগুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই সময়ের মধো প্রত্যেক মধ্য- 
বিত্ত পরিবারের আঁয়ও বদি পৌনে চারগুণ- 
বন্ধিত হইত তাহা হইলে কোন, কথা ডিল : 
কিন্তু ২।৪টী ভাগ্যবান পরিবার ছাড়া 
অধিকাংশ পরিবারেরই আয় দেড়ওপ হইতে 
দ্বিগুণে মাত্র বদ্ধিত হইয়াছে ।.. এমন 
বহু পরিবার আছে বাহাদের আয়, 
প্রায় কিছুই বৃদ্ধি, পায় নাই । এইতাবে 


ব্যয়ের অনুপাতে আয় বৃদ্ধি না হওয়ার দরুণ 


অধিকাংশ মধ্যবিভ পরিবারকে উহাদের 
জীবনযাজ্জার ব্যয় হ্রাস করিতে হুইয়াছে। ' 
অর্থাৎ উহাদিগকে উহাদের ব্যবহার্ধ্য খান). 
পোষাক ও অন্যান্য বহুবিধ জৰ্যের পরিমাণ 
হাস করিতে হইয়াছে । কিন্তু বর্তমানে. -. 
ম্ধ্যবিতদের জীবনযাত্রার মান এক? 
অলহনীয়ভাবে খর্ব হইয়াছে যে, উহাকে আর 
ধর্ম করা সম্ভব নছে। এয়প অবস্থায় আগামী: 
২।৪ মাসের মধ্যে মদি জীবনযাত্রার ব্যয় 
আরও ১৫1২০ পয়েপ্ট চড়িয়। যায় তাহা 
হইলে অধিকাংশ পরিবার ফি দেউলিয়া 
হইবে ন! ? ছুঃখের বিষয় দেশের শাসকগণ . 
জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাটী . 
সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নছেন। 


শ্রমিক কল্যাণের ফাকা আশ্বাস 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের লাগ্রছ 
সংযোগিত! লাভত করিবার জন্তু তাহাদের 
কাজের হুব্ধা ও ভীবনের পথ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 
করা দরকার । মানবতার দিক হইতেও এ 
ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত সঙ্গত।, 
কিন্তু জাতীর গধর্ণমেন্ট গ্রাথম হইতে ওঁ বিষয়ে 1 


ইরা অক্টোবর, ১৯৫০ 1 


পরিকল্পনা গ্রহণে ও শাইন প্রণয়নে ব্রতী 


হওয়া লন্বেও অনেক কিছুই আছ পর্য্যন্ত 
ঠিক'ঠিকু ভাবে কার্ধ্ে প্রতিফলিত হইতেছে 
না--ইছা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এ 
সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত ছিসাবে আমর! শ্রমিক 
কল্যাণ বীমার কথ! উল্লেখ করিতে পারি। 
এদেশের কলকারখালার শ্রমিকরা যাহাতে 
রোগ এবং ছুর্ঘটনাঁজনিত অক্ষমতায় উপযুক্ত 
ভাতা ও সুচিকিৎমার সুযোগ পায় সেজগ্ত 
ভারত গবর্ণষেট গত ১৯৪৮ লালে ষ্টেট 
হেলথ, ইন্সিওরেন্দ এ্যাক্ট নামে একটি 
আইন 'পাশ করিয়াছিলেন। সেই আইন 
অনুযায়ী. রোগ বীমার, স্বীন ব্যাপকভাবে 
কার্য্যকরী করার অন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা! 
ছিশাবে তীহার] একটি এমপ্রয়িজ ষ্টেট 
ইল্সিওরেন্স কর্পোরেশনও গঠন' করিয়াছিলেন। 
ওী কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিতে পিয়া প্রা্জন 
গব্ণর জেনারেল শ্রীধুক্ত রাজাগোপালাচানী 
ও শ্রমিক মন্ত্রী শ্রীয়ুজ ররগজীবন রাম উদ্ছাকে 
এদেশে শ্রমিক 'কল্যাপের,একটা যুগোপযোগী 
বিরাট প্রচেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
কিন্ত আইন প্রণয়ন ও কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার 
টা বীমার বিধিবিধান ক্ার্ধাতঃ 

পায়িত করিবার দায়িত্ব এখন পর্য্যন্ত কিছুই 
পরিপুরিত হয় নাই। কিভাবে এবং 
কোথায় রোগ বীমার স্বীয় কার্যকরী করা 
ছইখে তৎসম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা ও 
গবেষণার পর প্রথম দফায় দিদ্রী ও কানপুরে 
১৯৫০ সালের ১লা জুলাই হইতে এ স্বীম 
প্রবর্তিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল ।' 
পরে সেই তারিখ পিছাইয়া ১লা অক্টোবর 
নির্ধারিত করা হয়। এক্ষণে প্রকাশ, 
অক্টোখর মালে ত.নহেই, শীঘ এদেশে রোগ 
দীমায় স্বীদ কার্যকরী করার ফোন ইচ্ছা 


চায়ত দরকারের নাই। এদেশের কল" " 


চারথানার মালিকরা রোগ বীমার প্রস্তায 
ম্পর্কে এখন হইতেই একট! অনাগ্রহ ও 
্মমর্থনের তাব দেখাইয়া, আমিতেছেন। 
প্রথম দফায় কানপুরে এ স্বীয় প্রবর্তন 
ম্পর্কে তখাকার শিল্পপতির প্রবল আপত্তি 


আর্থিক জগৎ : 


তুলিয়াছেন। . উহাদের নেই আপত্তির অন্ত 
সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হুইয়া যাইতে 


বসিয়াছে। মালিক পক্ষের বিরাগভাজন . 


হইয়! কোঁথারও রোগ বীমার স্বীম কার্যযকরী 


করার সংসাছলস আজ আর গবর্ণসেপ্টের 


বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। 
শ্রমিকদের রোগ বীমা পরিকল্পনার এই 


পরিণতি দেখিয়া .আমরা খুবই বিস্মিত 


হইয়াছি। কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার 
লমক্ষে এইভাবে, বদি জাতীয় গবর্ণমেন্টকে 
পশ্চাদপসয়ণ করিতে হয় তবে এদেশে 
অনকল্যাপের অনেক পরিকল্পনাই ফার্ধ্যতঃ 


সফল হওয়ার কোন আশা নাই বলা চলে। . 


চীন দেশে ইনফে শন দমন 

গত যুদ্ধের লময় চীন দেশে ইনফ্লেশনের 
তীব্রতা দেখা গিয়াছিল। অনেক দেশের 
ভুলনায়ই সেখানে পণ্য লামঞ্জীর দর 
ধেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধের পর 
জগতের অনেক দেশে ইমক্লেশন উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে দমিত হইলেও চীন দেশে বিষয়ে 
কোন' নুলঙ্কলিত কার্ধ্যনীতি অবলদিত হয় 
নাই। ফলে খান্ত ও অন্ত প্রয়োজনীয় জিনিয- 
পত্রের অত্যধিক চড়া মুল্যের জন্ত ও দেশের 
জনসাধারণকে ক্রমাগত চরম. হুঃখহুর্দশ! 


ভোগ করিতে হইয়াছিণ। ছুতিক্ষ ও. পক্ষে 


অনশন অর্দাশন সেই দেশের শ্বাভাবিক 


$নং | হিল 
Eg ১১৭ 


বাংলার বন্ত্-শিশ্পের অগ্রদূত 


২৭৫ 


নিয়ম হইয়া দীাড়াইয়াছিল। নূতন কৰুণ্টি 


গবর্ণমেন্টের আমলে চীন দেশের লোকদের 
সেই ছুঃখ প্রানি শপলারণেক পথ মকল দিক 
দিয়া গ্রশজ্ঞ করা হূইতেছে, ইহা খুবই সুখের 
বিষয়। সম্প্রতি লগ্ুনের ‘টাইমস’ পত্রিকায় 


হংকং হইতে প্রদত্ত যে-খবর ছাপ! হইয়াছে 


এবং 'ষ্টেটসৃম্যান৮ পত্রে যাহা পুমরুদ্ধ'ত 


' হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! যায়, চীনের নৃতল 


গবর্ণমেন্ট গত কয় মাসে ইনফ্লেশন দষনের 
পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাতে 


উল্লেখযোগ্যরূপ্‌ লফলতাও লাভ করিয়াছেন। 


কুওমিন্টাং গবর্ণমেন্টের আমলে যুদ্ধের, সময়ে 
চীন দেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ছড়ানো 


'হইয়াহিল, আর সেই বাড়তি অর্থই দেশে 


মারাত্মক ইনফ্লেশন হহি করিয়াছিল । দেশ 


বাসীর উপর নামে চড়াছারে ট্যাক্সভার দ্রত্ত 


থাকিলেও তাহা ঠিক ঠিক তাবে আদায়ের 
কোন স্ুধ্যবন্থা ছিল না। ধনী ব্যবসায়ীদের 
অনেকে ট্যাক্স ফাকি দিয়া বাড়তি অর্থ 
নিজেদের হাতে রাখিতে ও তাহার বলে 
জিনিষপন্জের দর চড়াইয়া দিতে সমর্থ 
হইতেন। খান্ত ও অন্ত _অত্যাবন্তকীয় 
পণ্যের মূল্য এবং বণ্টন সম্পর্কে কড়াকড়ি 


নিয়ন্্রণ নীতি বলধৎ না থাকায় লে সমস্ত 


উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা সাধারণের 
কঠিন হুইয়া দীড়াইয়াছিল। চীনের 


নৃতন দাতীয় গবর্ণমেপ্ট গত মার্চ মাস' 








২৭৬ 


হইতে এ অবস্থার প্রাতিকারে যত্বপর হন। 
তাহারা ট্যান্স' আদায়ের ক্ষমতা নিজেদের 
হাতে ফেন্্রীভৃত করেন এবং ট্যাল্স এড়াইবার 
যাবতীয় 
করিতে আরম্ভ ফরেন। 


লওয়ার ব্যবস্থা হয়। ইহাতে ধনী ব্যবলায়ী- 
দের হাতে বাড়তি অর্থ 'সঞ্চিত হওয়ার ও 
তাহা চোরাকারবারে নিয়োজিত - হওয়ার 


পথ অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে, 


গবৰ্ণযেণ্ট অত্যাবস্তকীয় ব্যসামগ্রা, বিশেষ 
করিয়া খাভলামগ্রী নিয়ত মূল্যে ও নিদ্দিষ্ট 


এদেশের বিভিন্ন সমন্তা সম্বন্ধে--ৰিশেষ 
ভাবে পাকিস্থান সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর 
গবর্ণমেন্ট যে নীতি অধধত্ধনে কাজ 
ফরিত্বেছেন নালিক কংগ্রেস তাছা পূর্ণভাবে 
সমর্থন করিয়াছে। উহাকে কেহ পণ্ডিত, 
মেহেরুর জয় এবং কেহ কংগ্রেসের সৃভাপতি 
জীপুরুঘোত্মদাস ট্যাগুনের আত্মসমর্পণ 
বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। অনেকে 
উহাকে কংগ্রেসের আত্যত্তরীণ মতখিয়োধের 
অবসান বলিয়া কল্পনা করিতেছেদ। কিন্তু 


এই সব ধারণার কোনটাই ঠিক নছে।. 


পণ্ডিতজীর সহিত ট্যাগুনজীর় নীতির দিক 
দিয়! কোনদিন কোন বিরোধ ছিল না. এবং 


এখনও নাই। উহায়া উভয়েই কংগ্রেসের 


নির্ধারিত নীতির অস্ুগাণী। ।আয় মালিক 
কংগ্রেসে বংগ্রেলের চিরাচরিত নীতিরই 
পুনয়াবৃততি কৃষ্ধ! হুইয়াছে। কাজেই উহ! 
নেছেরুর জয়, ট্যাগুনলীর আত্মসমর্পণ বা 
কংঞ্রেলে় মতবিরোধের অবসান_কিছুই 
মহে। তবে 'পত্ডিততীর অনুন্থত নীতি 
সম্পর্কে কংগ্রেসের লতাপতি ট্যাগ্ডনজী 
একমত হইলেও তাহার, কর্শ্বপস্থার লহ্ছিত 
ট্যাপ্ডনদীর অনেক মতপার্থক্য রহিয়াছে। 


কারসাজি রুঠোরভাঝে দমন' 
বকেয়া কর বাবদ _ 
পাওনা সমন্তই পরকারী রাজকোষে টানিরা, 


আর্থিক জগৎ 


পরিমাণে জনসাধারণের তিতর সরবরাহ 


করিধারও পাঁকা ব্যবস্থা করেন৷. এন্রপ 


কার্ধ্যনীতির ফলে চীন দেশে ইনফ্লেশনের 
তীব্রতা বর্তমানে বেশ কিছু হাস পাইয়াছে। 
ভাব্যমূল্যে অভ্যাবপ্তকীর জিলিষপত্জ সংগ্রহ 
করার স্মযোগ পাইয়া জনসাধারণ বিশেষ 
ভাবে উপকৃত হুইয়াছে। 

মাত্র করেক মাসের চেষ্টায় ইনফ্লেশন 
দমন. সম্পর্কে চীন, গবর্ণমেন্ট বিরাট সাফল্য 
লাভ করিয়াছেল। ইছা হইতে ভারত, 
গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবার 
আছে। গত কয় বৎসর যাবৎ তাহারা 





নানাকথা 


কাজেই উহা" খুবই আশা করা যায় যে, 


যতদিন, ট্যাণ্ডনজী কংগ্রেসের সভাপতি 


থাকিবেন ততদিন তিনি পর্ডিত নেহেরু 
গবর্ণমেণ্টের ফর্মপস্থায় সংশোধনের জন্ত চেষ্টা 


করিবেন। আর এই কার্যে কংগ্রেসের 


“্মন্ত্রিদতা" অর্থাৎ ওয়াকিং কমিটী 
ট্যাগুনজীকে সাহায্য করিবেন। এই মক্লি- 
‘সভা এখনও 'গঠিত হয় নাই। 'ট্যাগুনজী 


বলেন যে, উহা! কৰে গঠিত হুইবে তাহার . 
:ঠিক নাই। শুনা যাইতেছে যে, উহাতে 


পত্তিত নেহেরু এবং তাহার প্রধান সমর্থক 
মৌলানা আধুল কালাম. আজ্গার ও 
প্রীয়াজাগোপালাচারি যোগদান করিবেন লা। 
এই ব্যাপারে সর্দার প্যাটেল আগাগোড়! 
নির্ধ্বাক রছিয়াছেন। উহ] বিশেষ তাৎপর্ধ্য-. 
পূর্ণ ব্যাপার । যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত যদি 
পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি ওয়ার্কিং কমিটিতে 


‘যোগদান করেন তাহা হইলে বুঝা যাইবে 


যে, কর্মপন্থা সম্বন্ধে হয় উভয় পক্ষে একটা 
আপোর্য হুইয়াছে--না হয় এক পক্ষ অন্ত 
পক্ষেয় কর্পন্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 
আর উনারা বর্দি শেষ পর্য্যন্ত ওয়াকিং 
কমিটিতে যোগদান না কন্েন তাহা হইলে 


[ ২রা অক্টোবর, ১৯৫০. 


ইনফ্লেশন দমন লম্বন্ধে ও পণ্য মুল্য হাস 
সম্পর্কে ক্রমাগত পায়তারা করিতেছেন। 
কিন্তু হুসন্কপ্লিত কার্ধ্যনীতির অভাঁবে ও 





বিষয়ে কোন হক্বতফার্ধ্যতা তাহারা! আজ” 
পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই। কায়েমী . 
স্বার্থের ব্রাগভাঙ্জন হওয়ার ভয়ে এই 
জরুরী ব্যিয়েও ষ্ীহার1 ধরি মাছ না ছু ই. 


পানি’ নীতি অবলম্বন করিয়! চলিয়াছেন। 


চোরাকারবারী, মুনাফাশিকায়ী ও ট্যান্স. 


কাকিদাতাদের সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের চক্ষুলজ্দা 


গু. হূর্বলতা নিতান্ত অশোতন বলিয়াই 
আমরা মনে করি। 


উ্াই প্রতিপন্ন হইবে যে, নেহেরুদীর সহিত 


ট্যাগুনজীর যে বিরোধ তাহা নিষ্পত্তি হয়. 


মাই। এই বিরোধে শেষ পর্ধ্যন্ত কে যী 


+ হুইবেন' তাহা এখনই বলা কঠিন। 


আগামী সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণের 
তোটে তারতীত্ন পার্লামেন্টে কোন পক্ষের 
সদন্ত অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হুন তাহা 
দ্বারা উহা নির্ধারিত হুইবে। 


—_—————— 


নাপিক কংগ্রেসে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে 


যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং সাম্প্রদারিক , 
মনোতাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পূর্কাযজের আশ্রয়-.. 
প্রার্থী হিনুগণকে নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়া 
যাইতে দিতেছে না বলিয়া তারতের প্রধান 
মন্ত্রী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসন্ন্ধে 


উল্লেখ করিয়া ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় . 


মন্তব্য করিয়াছেন-_প্প্ডিত নেহেরু ফ্যাসিঃ 


নেতার তুমিকা গ্রহণ করিয়াছেন--বাদলায় . 
সদন্তার সমাধান ন! করিয়া উহাকে তিন্ন . 


খাতে প্রবাহিত ফরিবায় জন্জ যে চেষ্টা = 
হইতেছে সঙ্ববদ্ধ প্রতিয়োধ দায়! সেই চেষ্টা ' 
ব্যর্থ কর! হুইযে। নাসিকে যে নীতি গৃহীত, 
হুইস্সাছে, পত্তিত নেহেক্ ও কংগ্রেল দি, 


0 


[ 


রা অক্টোবর, ১৯৫০ ] 


তাহ! অনুপ করিয়া চলেন তাহ! হইলে 
পশ্চিম বাল! ধ্বংশ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের অগ্ভাভ অংশ ধ্বংস হইবে। কাজেই 
প্রয়োজন হইলে পশ্চিমবগকে কংগ্রেসের , 
বর্তমান নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
কয়িতে চইবে।” যে মর্মান্তিক হুঃখ ও ' 
বেদনায় অভিতুত হইয়া ভাঃ মুখার্জি 
উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন পশ্চিম বালান 
প্রত্যেক অধিবালী সেই বেদনা অস্থতব 
ফরিতেছে। তবে ডাঃ মুখার্জ্জির কর্ম্মপহথা 
সকলেই যে সমথন করিবে তাহা আমরা বলি 
না। যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গে এই বেদনা, 
মৈরাস্ত এবং অবলাদকে উপেক্ষা" করা যে 
পত্ডিতদীর পক্ষে দুরদরশিতার কাজ হইতেছে 
না তাঙ্া, স্ফলেই, একবাক্যে স্বীকার, 
করিবেন। 


০০০ 


পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত হিন্দু, 
"ও শিখ আশ্রয় প্রার্থীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির . 


অন্ত তাহাদিগকে কি ভাবে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হুইবে তৎসদ্দ্ধে ভারত সরকারের 
বিজ্ঞপ্তির সারাংশ আমরা গত ১৮ই লেপ্টেম্বর 
তারিখের আর্থিক আগতে” প্রকাশ 

কিয়াহি। বর্তমানে ভারত সরকারের 
পুনর্বনতি বিভাগের মন্ত্রী প্রীঅজিতপ্রসাদ 
প্ৈন গবর্ণমেপ্টেয় মনোভাব আরও পরিষ্কার 
করিয়া বলিরা পিয়াছেল। তিনি বলেন যে, 
যখন সুবিধ! হইবে তখনই আশ্ৰয়প্রাধিপণকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়! হইবে এবং যতট! দেওয়া 
সম্ভবপর তাহাই দেওয়া হুইবে। তিনি 
আয়ও বলেন, ত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ অহু- 
যায়! ক্ষতিপূরণের পরিমাপ নির্দ্ধাযিত হইবে । 
শ্রীধুক্ত জনের এই লব উক্তি হইতে কবে যে 
আশয়প্রাখিগণ ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু-পাইবে 
তাহ! কিছুই বুঝা যাইতেছে না। শেষ 
পর্য্যন্ত হয়ত আশ্রয় গ্রাবিগণফে বলা হুইবে 
যে, তাহারা কিছুই পাইবে না। আশ্রয়- 


প্রাথিগণ পাকিস্থানে ভাজার হাজার কোটী .. 


টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া 


আগিয়াহে। এই সম্পত্তির কতকাংখও. 


আর্থিক জগৎ 
যদি উদ্ধার করিয়! তাহা ভারতে আশ্রয়- 
প্রার্থীদের ক্ষতিপূরণ হিলাবে দেওয়া হইত 
তাহা হইলে তারত সরস্তারের আশ্ররপ্রাধি- 
গণকে কোন লাছাষ্যের প্রয়োজনই থাকিত 
না এবং এই অর্থনথারা আশ্রয় প্রাধিগণ 
নিজেরাই নিজেদের পুদর্কগতির ব্যবস্থা 
করিতে পারিত। কিন্তু তারত সরকার 
এদিকে মনোনিবেশ করিতেছেন না। "খুব 
সম্ভবতঃ এরূপ করিলে ভারত সাম্প্রদায়িক 


মনোভাব প্রদর্শন করিবে এবং লৌকিক 
রাষ্ট্রের আদর্শ খর্ব করিবে বলিয়াই ভারতের 
বর্তমান শাসকগণের ধারণা। 

০০০ 
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নোট সম্পত্তি ."* ১৫৬৪,২৯,৭৭১২ 
দেয় ও প্রদত্ত bs 


'' ছাবীয় পরিমাপ ** ' ১,০২,৫০০ - 


ছূর্বংসরে ও হিন্ৃস্থাম কো-অপারেটিত- টু 
এর ক্রঝোন্ঘতির ইতিহাসে একটি মু 
টি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। পু 


২4? 


ভারতে ৫ লক্ষ টাকার অধিক নুলধন 
লইয়া যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে, 
হইলে তজ্জন্য কনট্রোলার* অব ফ্যাপিটেল 


| ইন্ছদ'এর নিকট হইতৈ অনুমতি লইতে হয়।] 


গত ১৯০৮ সাপে কনট্রোলার এইভাবে 
৩৭৫টা কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় অনুমতি দেন 
এবং উহ্থাদের সকলের  অনুমতিপ্রাণ্ত 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২৭ কোটী ৫৭ লক্ষ 
টাকা। ১৯৪৯ লালে এন্প ৩২৪টা 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অন্থুমতি দেওয়! হইয়াছে 
এবং, : উহাদের অমুমতিপ্রাধ্ধ মূলধনের 
পরিমাণ ৬৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। কন্‌-- 











Te HAC 
'_ ক্ষো-অপারেটিড ইন্সিওরেন্স 
রর “ সোন্াইটি ,লামিটেড। 6: এ 


৬ হিন্দুদ্থান বিন্ডিংস, ৪৪ নং চিতরঞ্ন এভ্ডিনিউঞফলিকাভ]| 


5 কাশি, 


PRE ৮৯ এ Af ০ অপ ৮০ শি শি am শীত an aw aac 


(রা সিট সির dh যারা 


২৭৮ 


. আর্থিক জগৎ 


[২র! অক্টোবর, ১৯৫০ 





ট্রোলার অয ক্যাপিটেল ইমু যে লব প্রার্থীদের লমগ্তার সমাধানের অন্ত যে সব 


কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন তাহার 
মধ্যে অধিকাংশ কৌম্পামীই ,অস্থমতি প্রাপ্ত 
মূলধন সংগ্রহ করিতে পায়ে ন| এবং অনেক 
কোম্পানী কার্য্যায়ন্ত পর্যান্তও করে না। 
কাজেই কনট্রোলারের অনুমতি ছায়া যৌথ 
কোম্পানীর মারফতে ভারতের শিল্পবাণিজ্যে 
মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করা তুল 
হইবে। তবে এই লব অচুমতি হইতে 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর মারফতে ফল- 


কারখানা. প্রতিষ্ঠার দিকে বিরূপ 'উৎসাছ 
সেই. 


উদ্ভম রহিয়াছে তাহ! বুঝা যায়। 
ছিলাবে ১৯৪৯ সালের হিসাব ১৯৪৮ সালের 
তুলনায় খুবই নৈরাস্তব্যঞজক |, | 


bl 
০০০ 


গত  হ৭শে, সেপ্টেম্বর তারিখে 
কলিকাতায় ইত্তিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউ- 


নিয়ন কংগ্রেসের তরফ হইতে সার্বজনীন 


বর্ঘঘট হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল" 
শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট কতকগুলি. 


সর্থে রাজী হওয়াতে এই - ধর্মঘট প্রত্যাহৃত 
হইয়াছে। সর্তগুলি হইতেছে এই--(১) 
চটফলগুলির। মজুরগণ যেপৰ দাবীদাওয়া 
উপস্থিত করিয়াছে তাহার বিচার বিবেচনার 
জন্তু একটী ট্রিবিউনাল গঠন করা হইবে। 
(২) অস্ভান্ক যেসব স্থলে শ্রমিক ও 
মালিকে বিরোধ রহিয়ান্ে সেই সব স্থলে 
সালিশী মীমাংলার' ব্যবস্থা করা হুইবে। 
(৩) শিল্পবিরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ট্রিবিউ" 
নাল যে লব রায় দিয়াছেন তাহার কোন 
 সর্ভের যদি পূরণ না করা হুইয়া' থাকে তবে 
তাহা অবিলম্বে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইবে 
(৪) গবর্ণমেন্টের সমক্ষে কোন বিরোধ 
উপস্থিত করা! হইলে অবিলম্বে তাহার 
মীমাংসার জন্ত গবর্ণমেন্টকে, অঞ্রগর হুইতে 
হুইবে। (€) যে লব শ্রমিক নেতাকে 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহিষ্কার কর] হইয়াছে 
তাহাদের বিরুদ্ধে অতিযোগ সম্বন্ধে বিচার 
বিবেচনা কদ্দিয়া দেখিতে হইবে । (৬) 
চোয়াবাজায়ী কাক্গবার দমন এবং জশ্রয়- 


সুপারিশ করা হুইবে তাছ! গবর্ণমেপ্ট বিচার 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেল। গবর্ণমেন্ট এই 
 সর্থগুলি মানিয়া লইয়াছেন দেখিয়া আমরা 


* সখী হইলাম। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্ভাশ- 


নাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস চোখ রাঙ্গাইবার 


পূর্বে এইসব বিষয়ে গবর্ণমেন্টের চৈতন্ত হয় , 


নাই ফেন? সর্তগুলির মধ্যে এরূপ ফোন সর্ত 
নাই যেগুলি উহার! স্বতঃ প্রবৃত্ত হুইয়! হাতে 
লইতে না পারিতেম। যাহা হউক বঙীয় 
প্রাদেশিক প্তাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
যে বর্তমান পশ্চিমব্দ গবর্ণমেণ্টকে উ্ছাদের 


২ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কতকগুলি দিক সম্বন্ধে 


অবহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তজ্জনড 
তাহাদিগকে অতিনদ্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

পাকিস্থান গণপরিষদের সঙাপতি।অনাব 
তমিছুদ্দীন' খান এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন 


‘ যে, বর্তমানে অস্থায়ীতাঁবে যে কার্যক্রম স্থির 


করা হইয়াছে তাহা 'যদি ঠিকতাবে চলে 


। তাহ! হইলে ১৯৫১ সালের শেষ পর্য্যন্ত 


পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র পন্বদ্ধে গণপরিবদে 


চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তিনি বলেন 


যে, আগামী বৎসরের প্রথম দিকে শাসন- 
তন্ত্রের খগড়া রচনার কাদ আরম্ভ হইবে এবং 
এই উদ্দেশ্যে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে 


নিয়োগ করা হুইবে। ভারতে শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের কাজ পাক্ষিস্থানের তুলনায় অনেক 


বেশী ঘটিল ছিল। কিন্তু ভারতে এই কাজ 
অনেকদিন পূর্বে শেষ হইয়াছে এবং ভারতে 
নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হুইয়াছে।- এরূপ 
অবস্থায় পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র স্থিমীকরণ 
এত বিলদ্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই। 
এজন্য বিদেশীর সাহাযা গ্রহণের কোন 
প্রয়োজন 'আছে বলিয়াও মমে হুয় না। 
“আমাদের মনে হয় যে, পাক্রিস্থানে গণতন্ত্রের 


ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অনেক বি. 
, আছে। পূর্বববঙ্জের জনবাহুল্য উহার অন্ততম।. 


সংখ্যালঘু সম্বন্ধে কিরূপ অধিকার দেওয়া হইবে 
তাহা! লইয়াও. মততেদ আছে। অধিকদ্ধ 


শঙ্জিযৎ অন্যায় পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন 
করিবার জন্য যোল্লাগণ দাবী করিতেছে। 
পাকিস্থানের শাসনভঙ্ত্রের কর্ণধারগণ এইসব 
বিষয়ে মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। 
এইজর্যই শাসনত্, সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
এয্পপভাবে বিলম্বিত করা হুইতেছে। 
কংগ্রেসের সভাপতি প্রীপুরুযোভমদাস 
ট্যাগুন ভারতের প্রত্যেক যুবককে সামরিক 
শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তাৰ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, এইভাবে , শিক্ষাপ্রাণ 
যুঘকগণ সাময়িক বৃত্তি প্রহণ করিবে কিন! 


তাহা তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে ।'. 


কিন্তু বিপদের সময় উছাদিগকে বাধ্যতা- 
মূলকতাবে দেশরক্ষায় কাজে অগ্রণী, হইতে 
হুইবে। শ্রীযুক্ত ট্যাগুন নুতন কিছু। বলেন 
নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই 
ব্যবস্থা বলগবৎরছিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল এই' 
যে, আমাদের শাসনতত্ত্রের বর্তমান কর্ণধারগণ 
নিব্বিচারে দেশের লমস্ত যুবককে সামরিক 
‘শিক্ষা দিতে তয় পান। এইজন্ডই তাশনাল 
ক্যাডেট কোর; ছোষ গার্ড ইত্যাদি লইয়| 


" উহার] ছেলেখেলা করিতেছেম। এই 


একই কারণে দেশে যুবকগণ রাইফেল 
চালনা শিক্ষার পর্য্যন্ত উপযুক্তদ্ুপ সুযোগ 
সুবিধা হইতে বঞ্চিত হুইয়া আছে। 

সোসিয়া লিষ্ট নেতা শীগ্রয়প্রকাশ নারায়ণ - 
তারতের জনসাধারণের কাঁছে দিন দিন 
ছর্ববোধ্য হুইয়া উঠিতেছেন। হারজ্তাবার্দে 
ভারত সরকারের পুলিশী ব্যবস্থার” পূর্বে 
এই তত্রলোকটি হায়প্রাবাদকে আক্রমণের 
জর্ভ ভারত সরকারের কাছে ধাইফেল 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার 
তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন, নাঁই। পূর্ব 
বঙ্গের লাহ্্রুতিক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে 


নেহেরু বলিলেন যে, খোসে যদি পাকিস্থানের : 


সঙ্গে এই বিষয়ে একটা মীমাংসা না হয় 


ডাহা হইলে তিনি ‘অন্ত ব্যবস্থা” অবলম্বন ' 
কৃরিবেন।' ‘অঙ্ক ব্যবস্থা” অর্থে সকলেই :' 


SS 


বুবিল যুদ্ধ এবং বাস্তবিক পক্ষেও রী সময়ে তাহার অদিষ্টকারিতা সম্বন্ধে ভাঃ 


ইরা অক্টোবর, ১৯৫০ ] 
পাকিস্থানের সীমান্তে ভারতের সৈভ 
সমাৰেশ আরম্ভ হইয়াছিল । জয় প্রকাশ 


এই লমন্কের খুব সমর্থক ছিলেন। কিন্ত 
কোন নিগূঢ় কাঁরণে হঠাৎ নেছেকুর মত 
বদদলাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রকাশও কেঁচে 
গঞুযু করিয়া ৰলিলেন--নেহেরু যাহা 
করিতেছেন তাছাই ঠিক | এক্ষণে কাশ্মীরের 
ব্যাপায়ে তিনি নেছেরুদীকেও ছাড়াইয়! 
যাইতেছেন। তিনি বলেন--যে ফোন মুল্যেই 
হউক, এমন কি কাঁশ্ীরের 'একাংশ 
পাকিস্থানকে ছাড়িয়া দিয়াও তারতের উচিত 
পাকিস্থানের সঙ্গে একটা হিটমাট করিয়া 
ফেলা । ফু লোকে বলে যে, ভারতের 
আগামী নির্বাচনে ৩ কোটি মুসলমানের 
ভোট রহিয়াছে বিধায় উহাদের মন 
তিজাউবার ভদ্ভই পাকিস্থানের প্রতি তিনি 
এরুপ দয়দ দেখাইতেছেন। 

পূ্বববঙ্গে ভাষা সংস্কার সমন্ধে মৌলানা 
আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে যে কমিটী 
বসিয়াছিল তাঁহার রিপোর্টে এরূপ . মত 
প্রকাশ করা হইয়াছে যে “এখনই” পূর্বে 
বাঙ্গলা হুরফের পরিবর্তে আরঘী হরফ 
প্রবর্তন করা সমীচীন হইবে না। রিপোর্টে 
আরও বলা হইয়াছে যে, এই ভাবে আরধী 


হরফ প্রবর্তমের প্রস্তাব উপস্থিত করিষার : 


“এখনও লময় হয় নাই” এবং “এক্ষণে” 'উহ্া 
গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। 
ভবিষ্যতে পূৰ্বববঙ্গে যখন উদ্দ, ভাষা বলবৎ 
হইবে সেই লময়ে আরবী হুরফের বিষয়টী 
পপুনর্ক্বেচন!” কর! বাইবে। বন্ধণীর 


তিতরফার শব্মগুলি হইতে যে কোন ব্যক্তি 


বুঝিতে পারিষেন যে, পর্বে বাজলা 
হরুফের পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তনের 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় নাই। উহা স্থগিত 
হইরাছে মাত্র । 


পেস 


বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন নামে ষে সব 


বনম্পতি বা! উত্তিজ্জ তৈলের প্রচলন হইয়াছে : 


আর্থিক জগৎ 


জফুল্লচজ্ 
ঘোষ এবং কংগ্রেল সভাপতি শ্পুকবোত্তম 
দাস ট্যাগডনের অভিমত আমরা ইতিপূর্বে 
প্রকাশ . করিয়াছি। . সম্প্রতি বাঙলার 
শ্বনাষখ্যাত চিকিৎসা! ব্যবসায়ী লেফটেনাণ্ট 
কর্ণেল কে কে চাঁটান্দ্রি এই শব উদ্তিজ্জ তৈল 
সম্বন্ধে আর. একটা যারাধ্মক কথ! ব্যক্ত 
কৰিয়াছেন। তিনি বলেন যে-_-আর্কাল 
যে দেশে এমন কি যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
ব্লাড প্রেসার বা রক্তের চাপ নামক মারাত্মক 
ব্যাধির উত্তব হইয়াছে, উদ্ভিজ্ঞ তৈল ব্যবহার 
তাছার অন্ততম কারণ। লেফটেনান্ট কর্ণেল 
চাটাজ্জি বলেন যে, তিনি স্বয়ং গব্ষেণাগারে 
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১২০,০০, Le 
১১১৯১৬ ১১৮৬ ০৯ 
৭৮১৫০১০ ভি, 


অধিকৃত 
'বিলিকৃত 
০৮ 


জি টাকা . 


বিল ভকতা 
"ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
বাবসা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে শাখা 

' + অফ্িন ও এi্রেন্সী আছে। 


২৭৯ 





পৰীক্ষা করিয়া এই শিশ্তান্তে' উপনীত 
হুইয়াছেন। তাহার স্থায় একজন বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তির এই,অভিমতের পুরে উদ্ভিজ্ঞ তেলের 
প্রচলন বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত কেন্ত্রীর 
পার্লামেণ্টে যে আইনের খসড়া পেশ 
হইয়াছে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে 
আর রিলম্ব কয়া উচিত হইবে না। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্য প্রদেশের 
মন্রিভাও এই আইন কার্যে পরিগত 
করিবার অস্ত ভারত সরকারের নিকট 
সুপারিশ করিয়াছেল। 


ভারত সরকারের ভুতপূর্ব বাণিজ্য মন্ত্রী 
গ্রীযুত ভাব! প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতে 


Cd 


_ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য . 


লইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও পরি- 
চালকদের মধ্যে ১০ বৎসরের অগ্ঠ একী 
সন্ধি করা হউক এবং এই সন্ধির সর্ভ যাহাতে 
যথোচিত ভাবে প্রতিপালিত হয় তজ্জ্ত শিল্প 
পরিচালক, শ্রমিক ও গবর্ণমেন্টের গ্রতিনিধি- 
গণকে লইয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হউক । গ্রীযুত তাধার এই প্রস্তাব অনুযায়ী 
তারতের শ্রমিকদের ও শিল্পপরিচালকদের 
পূর্ণ সঙ্ঈতিতে যদি একটি সন্ধি হয় এবং সঙ্গে 


সঙ্গে গবর্ণযেণ্ট যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাচা- 


মাল লরবরাহ, উপযুক্তরূপ যানবাহনের 


ব্যবস্থা ইত্যাদির ভার নেন তাহা হুইলে দশ 


বৎসর কালের মধ্যে ভারতের শিল্প যে সমূহ 
উন্নতি লাত করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে 


সন্দেহ নাই। কিন্ত ইতিপূর্বে একাধিকবার , 


শিল্প পরিচালক ও শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে 
আপোষ রফা হইলেও কোন ক্ষেত্রে মালিক" 
দেয় দোষে এবং কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের 
জন্য উহ! পণ্ড হুইয়াছে। কাজেই যতদিন 
পর্য্যন্ত পরিচালফগণ উহাদের স্বার্থপরত। 


ত্যাগ করিয়া নিছক দেশের সমহিগত শ্বার্থের ' 


দিক হইতে শিল্প পরিচালনায় মনোনিবেশ 
না করেন এবং শ্রমিকগণ রাজনীতিক 
ছুরভিসদ্ধি প্রণোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা 
পরিচালিত না হইয়া নিছক নিজেদের 
স্বার্থের দিক ছইতে উহাদের কর্তব্য দির্দ্ধা- 
রিত না করেন ততদিন পর্য্যন্ত দেশের শিল্প 
পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইৰায় সম্ভাবনা কোথায়? 


Ans aah 


আর্ধিক হনিয়ার খবরাখবর 


: উত্তর প্রদেশে সিদেকের কারখানা 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেট উক্ত রাষ্ট্রের 
মির্ল্জাপুরে হা! কোটী টাকা ব্যয়ে যে 
সিমেন্টের করিখানা স্থাপন - আস্ত 
করিয়াছেন তজ্জন্ধ.এই পর্য্যন্ত ১ কোটী ১০ 
লক্ষ টাকা. খরচ হুইয়াছে। 
আগামী বৎসক্কজের শেষ হইতে এই কার- 
খানাতে পূরাদমে সিমেণ্ট পরস্ততের কাছ 
আরম্ভ হইবে । | 

ভারতে কৃত্রিম রেশম প্ৰস্তত 
জ্রিবাছুয়ে যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে গত মাস হইতে 
কৃত্রিম রেশ প্রস্তুত কাৰ্য্য আর্ত হইয়াছে। 
প্রকাশ যে,.বাবসায়ী মহল, এই রেশম দেখিয়া 
২ লন্ত হুইয়াছেন। ভারতে বিদেশ হইতে 
বত্ররে ৪1৫ কোটা টাকা মূল্যের ক্রিম 


রেশম ও তৎজাতি বন্দি আমদানী হুইয়া 


ধাকে--কিন্ত এদেশে এক তোলাও কদিন 
রেশম প্রস্তুত হয় না। সেই ছিসাবে 
প্রিবাঙ্কুরের কারখালা ভারতে একটা নাতি 
শিল্পের পথপ্রদর্শক হইল । 


পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজের .. 
"মোট, কি পরিমাণ পাট হইয়াছে তৎসন্বন্ধে 


জন্প্রসারণ-_ভারতের সর্বত্র পোষ্টাফিস- 
সমূহে সেভডিংস ব্যাঙ্কের যে কাজ হয় তাহা 
কি ভাবে সম্প্রলারিত হইতে পারে৷ তথ্বিষয়ে 
সুপারিশ করিযায় জন্য ভারত লরকান 
একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। ভারতীয় 
রিজার্ভ ব্যাক্কের ডেপুটী চিফ একাউণ্টাণ্ট 
ভ্রী "এন তি নাদিয়া এবং ডিরেক্টর অব 
পোর্টাল সার্ভিস শ্রীরাম এই তদন্ত কাৰ্য্য 
পরিচালনা করিবেন । 

দিল্লীতে নূতন .সেক্রেটারিয়েট 
ভবন-_দিল্লীতে ভারত সরকারের বিডি 
অফিসের অন্ত যে সেক্কেটারিয়েট তবন 
'বৃহিয়াছে তাহাতে স্থানের জন্কুলান না 
হওয়ার জন্তু ভারত সরকার তারতের স্থল- 
সৈদ্ক বিভাগ, নৌ বিতাগ ও বিমান বিভাগের 


প্রকাশ যে, । 
বৃদ্ধি__ভারতে' 


‘৮৫৫ বেল পাট উৎপন্ন হয়। 





একটী নূতন “ লেক্েটারিয়েট ভবন 


নির্দাণ করিবেন স্থির করিয়াছেল। এড 
মোট ব্যয় হইবে, ৩! কোটী টাঙ্কা এবং উহার, 
মধ্যে ১৯৫১-৫২ পালের বাজেটে ৫৬ টা 
টাকা বরাদ্দ করা হইবে । 
ভারতে রেডিয়ো গ্রাহকের সংখ্যা 
' বর্ত্ানে ' বেসরকারী" 
প্রযোক্নে যে সমস্ত রেভিয়ো গ্রাহক ত্র 
প্রচলিত আছে তাচার' সংখ্যা 9 লক্ষের বেশী 
নছে। 
পরিণত ভর জনক তারত সরকারের 
যোগাযোগ দপ্তর শীস্রই দ্েশর্যাপী একটা 
আন্দোলনে ব্রতী হইবেন স্থির করিয়াছেন। 

চায়ের প্রচারকার্্যের ব্যয়--তারতের 
কেম্্রীয় টি বোর্ডের সন্ত পরীবেহ্ষটরমপ 
মান্লাজে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ষে, টি 
বোর্ড ১৯৫০-৫১ সালে তারতে ও বিদেশে 
চা সন্ধে প্রচার কার্ধ্যের জন্ত ৫০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিবেন। 

পূর্ব্ববঙ্গে উৎপন্ন পাটের বরাদ্দ 

চলতি যৎসয়ে পৃর্কাবঙ্গে মোট কি পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাঁধ হইয়াছে এবং উহ্বাতে 


পূর্ব গবর্ণমেপ্টের কবি বিভাগ উত্াঙ্গের 


. হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন । এই হিসাবযতে 


চলতি বৎসরে পূর্র্ববজে ১২ লক্ষ ৫০ ছাজার 
৫৬ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং 
উহাতে ৪৩ লক্ষ ৫৬ ডাকার ১৪০ বেল পাট 
উৎপন্ন হইবে ।-গত বৎসর পূর্ববঙ্গ গবরধমেপ্টের 
মতে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজাৰ ৭৯৫ একর অমিতে 

পাটের চাষ হয় এবং ৩৩ লক্ষ ৩২ হাঁভার 
কষিবিভাগ 
বলেন যে, এবার আবহাওয়া পাটচাষের 
অধিকতর অনুকূল হওয়ার দশ গত বৎসরের 
তুলনায় কম ভ্রমিতে পাটের চাষ হইলেও 
গত বৎসর অপেক্ষা ১০ লক্ষ ধেল বেশী পাট 
উৎপন্ন হইবে। 


এই সংখ্যা যাহাতে ১০ লক্ষে 


পা 


মান্রাজে বলি নিবিদ্ধ-_মান্ধাজ ব্যবস্থা 
পরিষদে এই মৰ্ম্মে একটা আইন পাশ 
হইয়াছে যে, উক্ত রাজ্যের কোন মন্দিরে 
কোন হিপু ছাগ, মহিষ, মুরগী ইত্যাদি বলি 
দিতে পারিবে না।। দিলে তাঁছায় ৩০০ টাকা 
পৃৰ্য্যস্ত.জরিমানা et ৩ মাস পর্ধাস্ত জেলে 
হইতে:পাযরিবে। 88 

? রাজস্থানে : EE? OES 
চম্বল উপত্যক! সেচ পরিকল্পলা নামক একটা - 
বৃহ্দাকার এবং' ৰহু উদ্দেশ্যযূলক সেচকার্ধে 


হাত দেওয়া ছইয়াছে। উহার অস্ত মোট ১৪ 


কোটী টাক ব্যন্ন হুইবে এবং, পরিকল্পপাটী 
কাৰ্য্যে পরিণত হইলে ১ লক্ষ টন খাভশত্তের, 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এতদতিযিজ্ উহা 
হইতে পৌনে আট.লক্ষ কিলোওয়াট বিহ্যৎ 
পাওয়া বাইবে। চদ্বল নদী বিদ্ধ্য পর্বতের 


' উত্তর দিক হইতে উদ্ভুত হইয়া মধ্য ভারত ও 


রাস্থানের মধ্য দিয়া উত্তর প্রদেশে যমুনা 
নদীর_লিত সংযুক্তা হুইয়াছে। | 
৷ পাকিস্থান ও ইটালীর বাণিজ্য 
চুক্তি--ইটালীর সহিত পাকিস্থানেক় সম্প্রতি: 
একটী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 
এই চুক্তি মুলে ইটালী পাকিস্থান হইতে ৪০ 
হাজার টল তুলা, ৪* হাজার টন পাট, ৩|* 
লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চামড়া, তুলা বীজ, পশম 
ইত্যাদি ক্রয় করিবে। উছার বদলে পাকিস্বাল 
ইটালী হইতে কার্পাস সুতা, কৃত্রিম 'রেশম, - 
১০ ছাল্গার টন. পাটজাত দ্রব্য, বধ, 
রালায়নিক প্রব্য, কঙলকজা ইত্যাদি :১২৪-' 
প্রকার ত্রব্য ক্রয় করিবে। 2, +% 
বস্তায় খাভশন্তের ক্ষতি-নয়াদিল্লীর . 
সরকারী মহল এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, .. 
বিহার, পাঞ্জাব, উ্ভিষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও ' 


' আসাঘে বার ফলে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ 


টন খাস্তশন্ত নষ্ট হইয়ছে। উহার মধ্যে 
বিহাঁয়ে ২ লক্ষ টন এবং আসামে ১ লক্ষ 
টনের বেশী কসলের শ্তি-হুইয়াছে। 


পা - এ জাঙপ ক এ" 








ত্রয়োদশ বর্ষ } 
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Monday, 9th October, ,1950, সোমবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৫ 


. শিল্পপ্রসারের অন্তরায় 





উৎপাদনবৃদ্ধির তথাকথিত উদ্ভোগ, 
আয়োজন লন্ত্বেও দেশে শিল্প কারখানার উৎ- 
পালন আশানুরূপ সম্প্রসারিত হইতেছে না। 
মালিকদের গাফিলতী ও শ্রমিকদের অসহ- 
যোগিতার অন্ত. কতিপয় শ্রেণীর কারখানা 


বন্ধ থাকার তাহাতে কোন ফোঁন শ্রেণীর 


' .অত্যাব্শ্রকীয় পণ্যে উৎপাদন বরং পর্বের 


তৃলমায় দিন দিন জ্বাল পাইতেছে। এই 


অবস্থায় মাঘুলী নীতিতে মালিক ও শ্রমিকদের 
নিট আবেদন নিবেদন জানাইয়া 
বিশেষ কোন সুফল পাওয়া যাইবে বলির] 
মনে হয় না। মূল সমন্াগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, 
তত্গপ্রতিকায়ের প্রচ গ্রস্ত বিিব্যবস্থা 
অবপন্ধন করিতে হইৰে। ডাঃ পাঞ্জাবরাও 
দেশমুখের নেতৃত্বে ভারতীয় পার্লাষেণ্টের ৩৪ 
জন লদল্ত গত মে মালে ভারতের বিভিন্ন 
শ্রেণীর শিল্প কারখানা পরিদর্শন করিয়া 


সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত অওহরলাল ' 


সেছেরুর নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন 
তাহাতে সেই মৃলসমন্তাগুলি কতকাংশে. 
, বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তত্প্রতিকারের 
অভ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমর! 


মুখী হইলাম। ৪ ৬ 
পার্জায়েণ্টের প্রতিনিধিরা তাঁহাদের 
ব্িপোর্টে বলিয়াছেন, “এদেশের শিল্প, 


কারখানায় আমর! মোটামুটি ‘তাবে একটা 
উদ্ভোগশীল কার্ধাতৎ পরতাই লক্ষ্য করিয়াছি । 
তবে সর্ধব্রই শিল্পপতিদেক্ক, তিতর ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে একট! উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় ভাব 
- বর্তমান | অনেকেই সযকারী নীতি ও শাসন 


‘ সম্পর্কে 


যন্ত্রের গলদ সম্পর্কে খোলাথুলী অভিযোগ 
ভানাইতে ছাড়েন মাই ।*. 

শিল্প স্ভাশনেলাটজেসন বা জাতীয়করণ 
গধর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 


পৃর্ব্বে বেশৰ নীতি ঘোষণা ' করা হইয়াছিল 
তাহা নিয়াই শিল্পৰ্যবসায় ক্ষেত্রে বেশী 
করিয়া অনিশ্চয়তাবোধ ও বিধা সঞ্কোচেয়, 
ভাব পৃষ্টি ভউযাছে বলিয়া প্রতিনিধির! 





বিষয় ী / পৃষ্ঠা 

শিল্পপ্রসারের অন্তরায় . ২৮১-২৮২ 
পাক্‌-তারত বাণিজোর ' 

ভবিযাৎ : ২৮৩-২৮৫ 
বিদেশ হইতে নূতন গাছপালা - 

আমদানী ২৮৫-২৮৬ 
সাময়িক প্রীসঙ্গ ২৮৬-২৯০ 
নানাকথ! : ২৯০-২২২ | 
আধিক ভূনিষার খবরাখবর ২১৩-২৯৪ 
বাজারের ভালচাল ওয় কভার ূ 











মনে করেন। তবিধাতে শিল্প ব্যবসায়ে 
মালিকানা গবর্ণমেপ্ট নিথ্রেদের হাতে 
তুলিয়া লইতে পারেন আশঙ্কা করিয়! 
অনেকে এ সমস্তে নৃতন মূলধন ও নুতন উত্তম 
নিয়োগে উৎসাহাম্বিত হইতেছেন না! 
ভাশনেলাইজেসম সম্পর্কে এই আতঙ্কও তুল 
ধারণ! দূর ফয়ার বিধিসঙ্গত চেষ্টা হইলে শিল্প 
ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথ অবশ্যই এসারিত 
হইতে পায়ে। প্রতিনিধিরা তাহাদের 
রিপোর্টে বলিয়াছ্ছেন, “এদেশে লর্কারী 
কর্মচারীদের ভিতর সুযোগ্য লোকের সংখ্যা 


যেরূপ কম এবং তাহাদেয় ক্রুটি-বিচ্যুতি 


যেরূপ বেশী * তাহাতে শিল্প জার্তীর- 
করণ ও শিল্প পরিচালনায় বিশেষ ফোন 
দায়িত্ব বর্তমানে সরকারের হাতে গ্রহণ লা 
করাই আমাদের মতে সঙ্গত।' গবর্ণমেন্ট 
কার্ধ্যতঃ শিল্প জাতীয়করপের প্রস্ত।ব অনেকটা 
মুলভুবী রাখিখারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
দেখিয়া আমরা সুখী হুইয়াহি। দেশের শিল্প 
ব্যবসাীয়া যাহাতে ভবিব)ৎ সম্পর্কে বিশে 
তাবে আশ্বস্ত হুইয়া এখন হইতে পুরা উভমে 
কাজ কারবার পরিচালনা -করিতে আগ্রহ স্থিত 
হয় সেজভ এ সিদ্ধান্ত তাহাদের ভিতর ভাল 
রূপে প্রচারিত হওয়া দরকার।” শিল্প 
জাতীয়করণ সম্পর্কে কোন ব্যপিক কার্ধ্যনীতি 
অনুলয়ণের উদ্দেশ্য যখন এখন আর 
গবর্ণমেপণ্টের নাই তখন ১৯৪৮ লালের শিল্প 
নীতির ঘোষণা লংশোধন করিয়া দশ ঘৎলর 
পরে ফতিপর শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব 


প্রত্যাহার করিয়া লওয়া আমাদের যতে মলা 


মহে। কোন বিপ্নধী পরিবর্তন ও ব্যাপক 
সরকায়ী হস্তক্ষেপ ছাড়! যদি এদেশে 
বেসরকারী উদ্ভোগে শিল্পা ব্যবসায় 
সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয় তবে তাহা খুবই 
জাল কথা। 

কিন্ত এইভাবে দেশের শিল্পব্যবসামীদের 
আশ্বস্ত করিলে ও তাহাদিগকে অবাধ সুযোগ 
দিলেই যে তাহার! সকলেই আন্তরিক তাবে 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্রতী হইবেন লেল্পপ 
আশা কয়া বৃথা | 'অযোগ্যতা ও গাৰ্চিলতী 
কাহারও কাহারও ভিতর এমনই মত্জাগত 
হইয়া ঈীড়াইযাছে যে, অব্যাহত শ্বাধীনতা 
পাইলে এবং ফোন ব্যাপারে সরকায়ী 
হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাই নিলে তাহায়। 
সে সুযোগের অপব্যবহায় করিতে ছাড়িষেন 


২৪শ সংখ্য | 
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না। সেই অবস্থার প্রতিকারের জগত দেশের 


স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপের কিছুটা হুমকী: 


উদাদের সমক্ষে * রাখিতেই হইবে। 
পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা সে প্রয়োজনীয়তা 


'হৃদয়দম করিয়াছেন এবং সেঁভাবে সরকারী 


.কাধ্যনীতি ঘোষণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন: 
ইহ! মুখের বিষর। তাছার। বলিয়াছেন 
কোন শিল্প কারখানার মালিক ও কর্তৃপক্ষ 
যদি গবর্ণমেপ্টের নির্দেশ ও বাস্তব হুযোগ 
সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন বুদ্ধির কাজে 
আন্মরিফ ভাবে উদ্যোগী ছল এবং শ্রমিকদের 
ভাষ্য দাবীদাওয়া যথাসম্ভব ' পূরণ করিতে 
যদি তাহারা প্রস্তুত থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে 
ভ্লাশনেলাইজেসন নীতি একেবারেই প্রয়োগ 

হইবে না বলিয়া গবর্ণমেপ্টকে কথ! 
দিতে হইবে । সেনিয়ম ও নীতি লঙ্ঘিত 


হইলে উপযুজন্ূপ সতক্াকরণের পর যে " 


কোন কারখানা সরকারের হাতে ভুলিয়া, 
লওয়! যাইফে বলিয়াও ওর সঙ্গে একটা ঘোষণা 
প্রদান করিতে হইবে।, এইরূপ সর্তে 
আংশিকভাবে গ্াশনেলাইঞ্জেসনের নীতি 
জাহির কর! হইলে তাহাতে একদিকে যেমন 
পিছুদেস্ত পপোদিত শিল্পোস্তোগীদের ভয় ও 
উদ্বেগের কোন কারণ থাঞ্চিবে না অপয়দিকে 
অযোগ্য ও অগাধু শিল্পপতিদের তেমনই, 
সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। 

তাশাছাড়া পার্লামেন্টের প্রতিনিধির! 
তাহাদের কিপোর্টে শিলপতিদের 
মুনাফাযুত্তি প্রতিরোধ সম্পর্কেও গবর্ণমেপ্টকে 
য়জাগ হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা 
বলিয়াছেন, যে কোন তাবে বেশী লাভ আয়ত্ত 
করার ঝোঁক এদেশের শিল্প ব্যবসায়ীদের 
ভিতর বর্তমানে বেশী ককিয়াই লক্ষিত 
হইতেছে । এনশ্বার্থ রক্ষার জন্য এই অতি- 
মুনাফাবৃত্তির ঝৌক দমিত করা গবর্ণমেপ্টের 
অবশ্য কর্তব্য। গৰণমেন্ট-সঙজাগ ও তৎপর 
হইলে .শেবিষয়ে ক্বার্ধ্করী উপায় অবশ্যই 
তাহারা অবলম্বন করিতে পারেন। অযোগ্য 
পরিচালনা ও অতিমুনাফাবৃত্তির রেওয়াজ বন্ধ 
করা সম্পর্কে ডাঃ পাঞ্জাবরাও -দেশমুখ মুখ 


- কতকগুলি কার্ধাপস্থার নির্দেশ ছিল.। 





আর্থক জগৎ 


পার্পামেন্টারী প্রতিনিধিদের ওর সব সুপারিশ 
আমরা খুবই ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে 
করি! ডাঃ শ্টাবাখ্লাদ মৃখান্জি ভারত 
সয়কারের শিল্লমচিৰ থাকা কালে যে শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ বিল ( Industry—Control 
and” Development Bill) উপস্থিত 
করিয়াছিলেন তাঙাতে ওর. সব বিযয্ে 
এট, 
খিলটী ভাৰতীষ পার্জামণ্টের আগামী! 
অধিবেশনে আলোচনার জঙ্া উপস্থিত ফরা 
হইবে বলিয়া শুনা) বাইতোছ। উচ্না পাশ 


কবিষা দেশে প্রয়োগ করিতে আর bd 
করা উচিত চট্টাব না। 








হইতে ২৯শে অক্টোবর তারিখ পর্যাস্ত 
«আর্থিক জগৎ” অফিস বন্ধ থাকিবে। 
এজ্ঞন্য আগামী ২৩শে ও . ৩০শে 
অক্টোবর তারিখে “আর্থিক জগৎ” 
প্রকাশিত হইবে না। “আর্থিক 
জগতে”গর আগামী ১৬ই অক্টোবর 
তারিখের সংখ্যা ১৪ই অক্টোবর 
তারিখে এবং উহার পরবর্তী সংখ্যা 
৬ই নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত 
হইবে। ইতি 
বিনীত- ম্যানেজার, EE 





অতি ' 


মেপ্টের প্রতিনিধিরা 





এদেশের শ্রসিকরা! আন্তরিকভাবে ফল- 
কারখানার কাঁজে সহযোগিতা করিতেছে না 
বজিয়। সে কারণেও উৎপাদন বুদ্ধির কাছে 
বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে পার্লা- 
তাহাদের রিপোর্টে 
এই সমন্তা সমাধান সম্পর্কেও মনোষোগ 
নিবদ্ধ কৰ্য়নাছেন। তাহারা বলিয়াছেন 
উৎপাদ্বল বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের আন্তরিক 
সহযোগিতা পাইতে হইলে ' তাহাদের 
কাছের সুখ সুবিধা বাড়ানো ও বাসম্বাদের 
সুবন্দোবন্ত করা দরকাঁয়। কিন্তু এদেশের 
শিল্পপতিরা অনেক : ক্ষেঞ্রেই সে বিষয়ে 


বিশেষ কিছু গর দেখাইতেছে ন| | বিশেষ 


"সাতাম কৰণ কৃ সত "ঢু, ক সস সম্মত দ্র. কসবা 


[ ৯ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 


তাবে চটকল শ্রমিকদের অবস্থার কথা 


উল্লেখ করিয়া তাহারা বলেন যে, চউশিল্লের 
আর “ও মুনাফা অস্থুপাতে: এই শিল্পের | 
শ্রমিকদের অবস্থা অনেক দিক দিয়াই আজ, 
পর্য্যন্ত অষ্তুয়ত রহিয়াছে) . শিল্পপতি! 
যাহাতে কলকারখানার আয় "ও মুনাফা 
অনুপাতে সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক কল্যাণ" 
সাধনের ব্যাপারে যধাশক্তি মনোযোগী হন 
পার্লামেন্টের প্রতিনিধির! সেবিষয়ে গবর্ণ- 
মেন্টফে বিশেষতাষে লক্ষ্য কাখিতে, 
ৰলিয়াছেন। বেক্ষেত্রে শিল্পপতিযা সরকারী 
নির্দেশ অান্ত, করিবেন সেক্ষেত্ 
তাহাদিগকে উপযুত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য 
করাও উহাদের মতে নত পক্ষে 
সঙ্গত হুইবে। - ৃ 
কাঁচামাল ও যুলধন সংক্রান্ত অন্ুবিধার . 
জন্তও বর্তমানে দেশে শিল্পোঙ্গতির কাজ " 
ব্যাহত হইতেছে | পার্লামেণ্টারী প্রতি- 
নিধিদের ছ্িপোর্টে সেলব লমন্তার' কথা 
উল্লিখিত ছয় নাই। এদেশে উৎপাদন. বৃদ্ধির 
কাজ প্রসারিত করিতে হইলে এসব সমস্ত! 
সমাধান সম্পর্কেও সম্ভবপর সুব্যবস্থা অবলদ্বন 
করা যে দরকার তাহা বলাই বাহল্য। তবে 
প্রতিনিধিরা তাহাদের রিপোর্টে আলাদা 
ভাৰে কাচামাল লমন্তা ও মুলধন 'লমন্তার 
উল্লেখ না.করিলেও উৎপাদন বৃদ্ধির মূল 
গলদ ও অসুবিধাসমূ ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় 
করিবার জঞ্জ দশজন লদন্ত সম্বলিত একটা - 
বিশেষজ্ঞ কমিটী নিয়োগের জঙ্ড গবর্ণমেন্টের 
নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। এরূপ একটা 
কমিটি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তৎ- 
প্রতিকারের জন্জ সময়োচিত নির্দেশ দিলে 
ও গবর্ণমেপ্ট তদন্থ্যাযী হুসন্কজিত কার্ধ্যপন্থা 
অঙুগয়ণ করিলে এদেশে শিল্লোন্নতির পথ 
অবস্থাই প্রশস্ত হইবে বলিয়া তাহারা আশা 


করেন শিল্প ব্যবসায়েক় সনন্ত| দিন দিনই 

যেরূপ জটিল হুইয়া দেখা' দিতেছে তাঁহাতে 
এরূপ একটি কমিটি বলাইয়া তাহার 
যারফতে সুদ্জত কার্ধযনীতি স্থিরীফকণে 
গবর্ণযেন্টর আর কিছুতেই বিলিন করা উনি 
হইবে লা। - 





পাক-ভারত বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 


বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে, পাক" 


" ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া 


যাওয়ায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পণ্য চলাচলে 


- রক অচলাবস্থার সৃষ্টি হুইরাছে। নূতন 


, ফোন চুক্তি সম্পাদন করা হইবে 'অথবা 


পুরাতন চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া 
হইবে এ.সম্পর্কে তারত লর়ফারের মলোতাব 


; এপনও অজ্ঞাত । তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে 


হয় পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট বাণিজ্য সম্পর্ক চালু 


- রাখিতে বিশেষ সমুৎস্থক। করাচী হইতে 


~ 


",-চাউলও খরিদ করা যাঁয় না। 


ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে ময়াদিল্লীতে 
লেখালেখি শুক হইয়াছে! পূর্ব পাকি- 


"স্থানের একজন মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন এই 


চুক্তি না থাকিলে পাকিস্বানের ফোন ক্ষতি 


হইবে না। তথায় মুরগী, ডিম, নাছ প্রভৃতি 
"সস্তা হুইয়া জনপাধারপের সুবিধা হইবে 
, ‘বলিয়া.- তিনি উল্লেখ .করিয়াছেন। এই 


অভুত যুক্তিয় সারবত্তা সম্পর্কে আময়া কোন 
মন্তব্য করিতে চাই না। তবে মন্ত্র 
সাহেবের থোষপায় যে যথেষ্ট উদ্বেগও 


' রছিয়াছে তাছাও নহে অনুভব করা বায়। 
- ভারতে পাট রপ্তানী বন্ধ হুইয়া যাওয়ার 


বিভিন্ন মোকামে বহু পরিমাণ পাট মজুর 
হইয়া রহিয়াছে। ইহা খালাস না হওয়া 
পর্য্যন্ত আড়তদার ও এজেপ্টগণ নূতন করিয়া 
পাট ক্রয় করিতেছে না। ফলে বেপারীপণ 
বিভিন্ন আড়তের ঘারে দ্বারে বুরিয়াও পাট 
বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছে না। এই 
অবস্থার সবস্তম্তাবী প্রতিক্রিয়া পড়িয়াছে 
অগণিত পাটচাযীর উপয়। পাকিস্থান পাট 


বোর্ডকে ন্ন্নিতয্ মূল্যে পাট ক্রয় করিতে | 


নামিতে হুইয়াছে। কিন্তু নিয়তন 


নুলা, 


" প্রতিমণ ২৩২ টাকা হইতে ২৮২ টাকা 


নির্ধারিত থাকিলেও ক্রেতার অতাষে দরিদ্র 


. পাটচাষী,১০২ টাকার বেশী মূল্য পাইতেছে 


ইহ] হার! স্থান বিশেষে আধ মণ 
তামাক, 


না। 


£ 


নু | 
সুপারি, লঙ্কা, মাধ, ভিম, দুগ্ধ ও ছুগ্ধক্কাত 
ভ্রব্যয তরিতরকারী প্রভৃতি পূর্বববজের 
“বপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের মৃল্যও ক্রমাগত 


হাস পাইয়া! কৃষক য্প্রদায়কে এক সঙ্কটের. 


মুখে ঠেলিয়! দিতেছে। 

ভারতের মুজ্লাযূল্য হাস এবং পাকিস্থান 
মুদ্রামূল্য হাসে সম্মত লা হওয়ায় বিগত বৎসর 
সেপ্টেম্বর নাস হুইতেও পাক্‌-ভায়ত 
বাণিজ্যে এই অচল অ্বন্থা দেখা দিয়া 
পূর্ববঙ্গে এক গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
হুচনা ফরিয়াছিল। পাটের অন্বাভাবিক 
মূল্য হাল ও ক্রেতার অভাব এবং অন্ভান্ত 
শ্রেণীর কষিপপ্য রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে 
পূর্বের কৃষক, জমিদার, তালুকদার এমন 
কি গবর্ণমেন্টও বিব্রত ছইয়া পড়েন। 
পূর্বধজের দালার অন্ততম প্রধান কারণ যে 
এই অর্থনৈতিক নগ্ষট তাছাও সন্দেহাতীত- 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে | অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
কারণ দুরীভূত হইলে দাজাহাজামাও হ্রাস 
পাইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থা 
ফিরিয়া আসিবে-_পাক"্ভারত বাণিজ্য 
চুক্তির মূলে এরপ উদ্দেস্ত ও বর্তমান থাকা খুবই 
সম্ভব । জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের 
মতামত উপেক্ষ! করিয়! প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহরু দিষ্লী-চুদ্তি এবং আলোচ্য বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। , বাণিভ্যিক অচল 
অবস্থা দুর হুইয়া পূর্ববঙ্গের অনসাধারপ 






সোদপুর কটন মিলম্‌ লিঃ | 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ছ্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
- মিলের শ্বান-সোদপুর, ২৪ পরগণা 
সৃত৷ প্রস্তত্তের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিশ্মিত মিল-বাড়ীতে 
পৌছিয়াছে এবং মিলটি জ্রেত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে। 


মেনান" 2লী-্লুক্লী -ভেন্ড্মভোহুলনস_ লিনও 


সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ 


আর্থিক সঞ্ঘট হইতে কতফ্ট! পরিত্রাণ 
পাইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি হইবে 
না ধলিয়! তিনি মনে করিয়া থাকিলে তাছার 
দৃষ্টিভদী হারা তিনি হাদামার কারণ যথার্থ 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন বলা যায়। 

বিগত এপ্রিগ মাসে করাচীতে যে পাক- 
ভাঙত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার 
মেয়াদ ছিল ৩১শে ভুলাই পর্যাস্ত। কিন্ত 
এই মেয়াছ পরে আও ছুইযাস বৃদ্ধি 
করিয়া দেওয়া হয়। চুক্তি অনুসারে 
পাকিস্থান পাট ঘোর্ড কর্তৃক ভারতীয় 
চট ফ্ললমুহকে ৪০ লক্ষ মণ পাট এবং ভারত 
গবর্ণমে্ট কর্তৃক পাকিস্থানকে ২০ হাণায় টন 
পাটজাত দ্রব্য সরবরাহ করার বিধান ছিল। 
সরকারী লেনদেন এই ছুইটি পণ্য সম্পর্কেই 
লীমাবন্ধ রাখা হইয়াছিল} কথা ছিল 
তারতীয় মুদ্রায় এই পাটের মূল্য দেওয়া 
হইবে" এবং এই অর্থ দ্বারা পাকিস্থান 
ভারত হইতে নির্দিষ্ট . সময় মধ্যে 
৪৫ হাজায় বেল মাঝারি ও মিহি বস্ত্র, 
৫ হাঘায় বেল সুতা, ৭ ছাজারটন সরিষার 
তৈল, ৫ লক্ষ পাউণ্ড তামাক, ৫০ হাজার 
টন সিমেণ্ট ও ৫* লক্ষ টাকা মূল্যের পশমী 
বস্তু ব্যবসায়ীদের মারফৎ ক্রয় করিবে। 
চুক্তির অন্ত একটী ধারায় পাকিস্তান হইতে 
ভারত এবং তারত হইতে পাকিস্তানে 
রপ্তানীযোগ্য বহু সংখ্যক পণ্যের রপ্তানী 


২৮৪ 


সম্পর্কে আমদানী, ক্গ্তানী এবং স্থল শুল্ক 
সংক্রান্ত সকল প্রকার বাধান্িষেধ তুলিয়া 
দেওয়া হয়। এই সফল পণ্যের সধ্যে 
ভারত ও পাকিস্থানে উৎপয় ফরাফলারি, 
তরিতরকারী, মাছ, পত্তপক্ষী, ডিম, দুগ্ধ ও 
দুহাত ভ্রন্য প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। চুক্তি 
অন্থুলারে পূর্ব পাকিস্থান হইতে তাত বস্তা, 
সুপারি, চামড়া প্রভৃতি পণ্য আমদানী 
ফরার পক্ষে ফোন অগ্তরায় ছিল মা। 
ভারত হইতে সাবান, হ্যারিকেন লন, 
বৈদ্যুতিক পাখা, লেলাইফল, ট্যান কর! 
চামড়া, মলল্লা, ওষধ ও রাসায়নিক অ্রধ্য, 
লিগারেট, কাচের জিনিষ এবং ছাতা প্রভৃতি 
শিল্পপণ্য রণ্ডানী করারও অবাধ সুষোগ 
দেওয়া হইয়াহিল। উত্তয় দেশের মুদ্রার বিনিময় 
হার নির্ধারিত ও খ্বধীত না হওয়ায় এই 
সমস্ত পণ্য আমদানী এবং রণ্ডানীর জন 
সয়কারীতাষে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা 
হুইবে না বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখ কয়া হয়। 
ফলতঃ ব্যবসারীদিগঞকে মূল্য প্রদানের 
যাষতীয় দায়িত্ব গ্রঘণ করিতে হর। 
ভারতীর ব্যঘসাফিপপ পাকিস্বানে নিজেদের 
মদুদ টাকা, হিপ শরণাধাঁদের অর্থ প্রভৃতি 
সবার! পাকিস্থানে ক্ৰীত পণ্যের মূল্য নিটাইয়! 
দিতেন। পাকিস্থানের আমদানীক্ারকগণণ্ 
অন্ুযপ পন্থায় ভারতীয় পণ্যের মূল্য পরি- 
শোধের ব্যবস্থা ফরেল। 

হাপিজাচুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার 
পর পাকিস্থান পাট এবং অগা কৃষিপণ! 
নিয়া! যে ছিপাকে পতিত হইয়াছে তাহা 
পূর্বেই আলোচন] করা হইয়ান্রে। 
পাকিস্থানের ধারার সামগ্রিকতাবে হন্তচ্যুত 
হওয়ার তারতীর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের পক্ষেও ক্ষতির কারণ হুইয়াছে। 
রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের দয়ণ বিদেশে এই সমস্ত 
শিল্পত্রধ্য যথেচ্ড বিক্রয় করাকস অন্থবিধা 
ঝহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাবান, ছাঁত! প্রভৃতি 
করেফটী জেণীর ভারতীয় পণ্যের পাকিস্থানই 
প্রধান বাজার ছিল। অভান্ত দেশে এই সমস্ত 
পণ্য প্রতিযোগিতা করিতেও সক্ষম হয় না। 









আর্থিক জগৎ 

বাণিজ্যিক অচল অবস্থা দুর করার জা 
পাকিস্থান বাধা হইয়াই অগ্রণী হইয়াছে। 
কিন্তু ভারত সরকারের মনোতাৰ সম্পর্কে 
এখনও যে বিশেষ কিছু প্রকাশ পাইতেছে 
মা তাহা অর্থপূর্ণ] বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত 
সংবাদ আলিতেছে তাহাতে মনে হয় ভাত 
সরকার এবার বাণিআাচুক্তি সম্পর্কে বিশেষ 
দৃঢ় মনোতাব অবলম্বদ করিয়াঁছেন। প্যারিসে 
আন্বর্দাতিক অর্থতাশারের অধিবেশনে 
পাকিস্থানের যুদ্রামূল্য নির্ধারণের বিবয়টা 
যে ভাবে ধামাচাপ! দেওয়া হইয়াছে তাহ! 
তায়ত সরকার বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। 
এই ব্যাপারে পাকিস্বানেহ সহিত তৃতীয় 
পক্ষের গোপন মিতালী এক প্রকার স্পট 
হইয়া পড়িয়াছে। বাণিজাচুক্তি না হইলে 
পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষতঃ কলিকাতার জমসাধ|রণ 
মাছ, ভিয, তরিতরকারী, পান, সুপারি 


ইটনাইটেড 
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(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 
হে অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্রেস্‌ 
কলিকাতা । 
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চেয়ারম্যান £ শ্ৰীয্নাথ রায় 
ডাইরেট্টার-ইন-চার্ল্ড : 
শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
_ শাখাসমূহ-_ 
বড়বাজার, হ্যামবাজার, 


হাটখোলা, বালীগঞ্জ, 


দমদম, (কলিঃ), হাওড়া, 
















নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়! | 


কপ পক সরা ৰদ রাড") 


[ রি জটা ১৯৫ 


প্রভৃতির অতাব বোঁধ করিবে সঙোহছ লাই। 
কিন্ত ইহ! বাদ দিলে প্রতীয়মান হইবে যে, 
একমাত্র পাট উপলক্ষ কয়িয়াই এই শ্রেণীর 
বাণিজাচুক্তিতে তারতের ঘা কিছু স্বার্থ 





রহিষাছে। পক্ষান্তরে এই পাক-ভারত 
যাণিঘ্যের উপয় লমগ্র পূর্বের 
অৰ্থনীতিক তিত্তির স্থায়িত্ব নির্ভর 
করিতেছে । ভারতের মদদ পাট এবং 


মেস্তালহ এবৎসর যে প্রায় 8৫ লক্ষ 
বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্বাগ! 
কলিকাতার চটকলগুলি অন্ততঃ ৮ মাল কাল 
চালু রাখা চলিবে। কাজেই নৃতন 
বাণিজাচুক্তি সম্পাদন করিতে ভারত 
সরকারের ব্যগ্রতার কোন কারণ 
নাই। তারত সরকারের এই মনোভাবের 
বুলে আরও বিশেষ কারণ জছিয়াহে বলিয়া 
আমাদের ধারণা। আন্তর্জাতিক অর্থভাওার 
কর্তৃক পাকিস্থান মুদ্রার মূল্য নির্ভার়ণের বিষয় 
স্থগিত রাধা ইহার অন্ততম কারণ বলিয়া 
মলে হয়। দ্বিতীয়: কাশ্মীর সমন্তাও ইছায় 
সহিত জড়িত আছে মনে করিলে তুল 
ইইবে লা। ধর্মনিরপেক্ষ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহেক্ুর পাকিস্থানের প্রতি দরদ সুনিদিত। 
কিন্ত কাশ্মীর নিয়া তিমি এবারে একটু 
গোলমালে পতিত হুইয়াছেন। ডিন্মদ 
দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর কাশ্মীর সসম্তার 
মীমাংসার আর কোন অ।শ] বর্তমানে দেখা 
যাইতেছে মা। পাকিস্থানও এই ব্যাপায়ে 
জেদের সহিত অনমণীয় মনোভাব রক্ষা 
করিতেছে এবং ফোন ফোন মহল হইতে 
জেহাদ ঘোষণার কথাও গুলা ধাইতেন্ে। 
কাশ্মীর সমন্তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অন্ত 
পাকিস্থান যদি ব্যগ্ৰ হয় তবে অচিরেই 
নূতন একটি পাক্‌-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


"কিন্ত এই ব্যাপারে পাকিস্থান লহজেই রাণী 


হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্ববঙ্গের 
শঙ্কট বিবেচনা করিয়া পাকিস্থান বাণিজ্য 
সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপনের অন্ত বথালাধ্য চেষ্টা 
করিবে মলে হয়। পাটের প্রয়োজনীন্বত! 


৯ই অক্টোবর, ১৯৫০ ] আর্থিক জগৎ 


উপলন্ধি করিয়! শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারও, শাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইলেও তাহ! 


হয়ত আয় একটি অল্পমেয়াদী চুক্তি করিতে কার্যকরী করার পক্ষে বর্তমানে আর একটি 
কাজী হুইবেন। কিন্ত পাকিস্থান মুত্রামূল্য বিশেষ অন্তরায় দেখা যায়। এক রাষ্ট্রের 
এবং কাশ্মীর লমন্তায় সন্তোষজনক মীমাংসা ; ব্যখসারীদের অপর রাষ্ট্রে মুত অর্থ এবং 
না হইলে পাক-ভারত বাণিজ্যেত্ব এই উদ্বান্তদের স্থানাস্তরযোগ্য অর্থধারাই প্রধানতঃ 
অনিশ্চয়তা যে দুর হইবে, নী তাহাতে সদোছ বিগত এপ্রিল চুক্তির লেনদেন লম্পন্ন 
মাই। হইরাছে। এই প্রকার লেলদেন এবং 
পাক-ভারত মুত্র বিনিময়ের হার নির্ধারিত উদ্বাম্গণ ক্ষর্তৃক অন্যান্য উপায়ে নগদ অর্থ 
ও স্বীকৃত হওয়ার পুর্বে এই শ্রেণীর কোন স্থানান্তর করায় উতয় রাষ্ট্রেই উক্ত প্থায় 


২৮৫ 





বাণিজ্যিক লেনদেন মিটাইবার.মত নগদ অর্থ 
প্রায় নিঃশেধিত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানে 
স্থাবর ও অস্থাবয় লম্পত্তি বিক্রুয়ে অসুবিধ! 
এবং ক্রেতার অভাবের ফলে হিদু অধিবাপি- 
গণ নূতন করিয়া নগদ অর্থ সঞ্চয় করিতে 
পারিতেছে না। কাছেই চুক্তি সম্পন্ন 
হইলেও ব্যবসারিগপণ আমদানীর মুল্য 
পরিশোধ করার মত টাকায় বাবস্থা করিতে 
সক্ষম ০ বলিয়া মনে হয় না। 


বিদেশ হই হুইতে তন্তন গাছপাল। আমদানী 


[ ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর এক দেশ হইতে অঞ্দেশে 
গাছপাল| স্থানান্তরের কাজ বহু যুগ 
হইতে চলিয়া আপিতেছে) তবে এই 
বিষয়ে গব্ধেণা সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। 
বিষয়টি নূতন হইলেও মামুৰ স্থানাস্তক্সের মত 
ইছাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেশ ও অল-ছাওয়ার পরিবর্তনে 
মান্ঘের তুলনায় গাছের অত্যন্ত আম্চর্ঘয 
রুমের পরিবর্তন হইয়া থাকে । কলম্বাস 
আমেরিকা আব্ফার করিবার পূর্বে গোল 
আলু, মিষ্টি আলু, তামাক ও টমাটো বিশ্বের 
লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদ্গাদা ছিল। কিন্তু 
আজ স্থলপথে, জলপথে ও বিমান পথে 
চলাচল ভ্রুত ও সহ্জলাধ্া হইয়] উঠায় বীজ, 
কলম গ্রভৃতি উপায়ে গাছপালা এক দেশ 
হইতে অভ্দেশে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরিত 
কহা ছইতেছে। ইহাতে মুবিধাও হইয়াছে, 
অনেক । এই ব্যবস্থায় অনেক রকমের শন্ত 
পাঙয়াবায়। তাছ! ছাড়া, অনেক সময় 
ফোন এক শ্রেণীর গছ আমদানী করার, 
পর তাহা সেই দেশের অর্থনৈতিক . 
কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করির! 
'ৰলে, দেশের সম্পদ হইয়া দীড়ায়। 
আদ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং 
যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে. যে ইক্ষুচা 





ভারত হইতে এখানে লইয়া 
হয়। এই দিক দিয়া গমের কথা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । জান! যায় যে, গন 
প্রথমে পারন্ত, আফগানিস্থান ও উত্ত্ব- 
পশ্চিম ভারতে ভরন্নাইত এবং এই অঞ্চল 
হইতেই ক্রমে উহ! এশিয়া ও ইউরোপের 
সমস্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে । আমেরিকার 
গমের চাষ অনেক পরে আরস্ত করা হয়। 
অথচ আশ্চর্য্য এই আজ মান যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাভাই পৃথিবীর প্রধান গম রণ্তানীকায়ক 
দেশ। তেমনই ঘে সয্াবীনের চাষ আজ 


সাফল্যের সজে আমেরিকায় চলিতেছে তাহা 
চীন ও মাঞ্চুরিয়া হইতে আমদানী করা 


হইয়াছিল। আবার আমেরিকা হইতে যে 
দুইটি গাছ আমদালী করিয়া তারত, পিংহল, 
মালয় ও পূৰ্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লাতবান 
হইয়াছে তাহা হইতেছে রবাগ ও সিক্কোন!] 
গাছ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
আমেরিকার গ্রীন্মপ্রধান অঞ্চল হইতে 
জাকারাণ্ডা গাছ আনিয়া ভারতে লাগানে! 
হইয়াছে! 
সব সময় যে বজলকর ছুইয়াছে এমন নয়। 
প্রতিরোধ করিবার কোন লংঘবন্ধ ব্যবস্থা না 
থাকার ক্ষতিকারক অনেক গাঞ্ছপালাও 
প্রবেশ করিয়া দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। 


, প্রধান . ক্কষিশিল হইয়া উঠিকাছে তাহা এই গুসঙ্গে বিশেবতাবে এদেশে কচুনীপানার 


যাওয়া 


কিন্ত গাছ আমদানীর ফল, 


-আমদানীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


আমেরিকা ও রাশিয়ার মত প্রগতিশীল 
রাষ্পমূহ্ে গাগপালার প্রবেশ দিয়ন্রপের অন্ত 
বায়ো বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ফর! 
হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলি বছ রকমের 
গাছপালা এবং সেই সঙ্গে তাহাদের বনজ 
আত্বীয়শ্রেণীর নমুদাও সংগ্রহ করিয়া রাখে) 
লাতজ্জনকভাবে গাছপালা আম্দানীর পক্ষে 
ইহা অপরিছার্য্য। এইভাবে আমেরিকা 
আজ ভারত হইতে আমদানী করিয়া আম 
এবং প্যালেষ্টাইন হইতে আমদানী করিয়া 
কমলা লেবু বেশ সাফল্যঞ্জনক ভাবেই 
অন্মাইতেছে। বিশেষ এক ভাতের ইচ্ছায় 
(লিও ২৮১) চাষ কোয়েন্বাটোরে করা 
হইয়াছিল) কিন্ত তাহা লাভঘনক হয় নাই। 
অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার চাষ অত্যন্ত 
সাফল্যের লজে করা গিয়াছে। আজ 
সেখানে চিনি গ্রস্ততের জভত যে ইক্ষু ব্যবহার 
কর! হইতেছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগই 
এই শ্রেণীর । অতীতে ভারতে বথেচ্ছভাষে 
গাছপালা আমদানী কর! হইয়াছে । কিন্তু 
আজ খাতে আত্মনির্ভঃ্টীল হইবার ভন্ড 
ভারত যে আন্দোলন চালাইতেছে তাহাতে 
খানের উপযোগী শত ও গাছপালার দিকেই 
বিশেষজাবে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন দেখা 
দিয়াছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্জিষদের 





২৮৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই অক্টোবর, ১৯৫০ 





কৃষি বোর্ড ১৯৩৫ সালে গাছপালা আমদানী 
সম্পর্কে একটি বাৰো বা প্রতিষ্ঠান 
গঠনের হ্পারিশ১ করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ 
সালে মোটামুটি রকমের একট! পরিকল্পনাও 


(৷ অনুমোদন করা হয়। কিন্ত সুদিন না আসা 
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পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে। তবু গত 
৪ বৎসরে নয়! দ্িল্লীর' কৃষি গবেষণাগারে 


' এইদিকে যে কাণ করা হুইয়াছে তাছ! 


বিশেষভাৰে গ্রশংলার যোগ্য । পশ্তর খাভ 
উপযোগী অধৰ! ওউধ্ধাদি প্রস্তুতের পক্ষে 


উপযোগী প্রায় ৪ শত রফমের গাছপালা 


সংগ্রহ করা হুইয়াছে। হচছা ভাড়া, ৫২৮ 
রকমের মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম, পেঁয়াজ 
প্রভৃতি ; "১২৫ রকমের টমেটো, বেগুন 
প্রভৃতি ; ৮০ রকমের বনজ গম, যব, জেরা, 
ওট প্রভৃতিও সংগৃহীত হয়। প্রথমে ফোন 


পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি ও ভারত 


' লগুন হইতে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, 
তারিখে এই ষর্ধে একটা সংবাদ আসিয়াছে: 


যে, আযেরিকার যুজরাষ্ট্রের ডলারের ছিলাবে 


ইংলঙের পাউণ্ডের মৃগ্য শীঘ্রই বৃদ্ধি করা, 


হইবে | উচ্বার কারণ এই উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ইদানীং ইংলপ্ডের ভলার ও 
শ্বর্ণের লংস্থান অনেকে বৃদ্ধি পাইয়াছে_ 
কাজেই এক্ষণে ডলারের হিসাবে পাউন্ডের 
মূল্য কম করিয়া ধার্য্য রাখিবায় কোন 
আবশ্যকত! নাই। পাঠকহর্গের এফথ! 
বরণ আছে যে, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের পূর্বে ইংলগ্ডের এক পাউগ্ড 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের '৪**৩ ডলার 
অর্থাৎ '৪ ডলার ৩ সেন্টের সমান ছিল। 
আমেরিকার সহিত বাণিজ্যে ইংলপ্ডের খুব 
বেশী ঘাটতি হওয়ার ফলে ইংলগ্ডের হাতে 
বর্ণ, ও. ডলার সুত্রার খুব 'অতাব দেখা 


‘দেয় এবং ইংলগ্ডের পক্ষে উপরোক্ত হারে 


রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে। 


বিশেষ এক শ্রেণীর গাছ লইয়া দিল্লীতেই 
পরীক্ষা করা হইয়াছে বা প্রয়োজ্নবোধে 
বেশী করিয়া বীজ, উৎপন্ন কর! হইয়াছে । 
পরে পরীক্ষার জন্ত উহা ভারতের বিভিন্ন 
এই কাজে 
বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি দর্তরের সহযোগিতার 
প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তীছার! সকলেই 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সহযোগিতা 


করিয়াছ্েন। মার্কিন যুক্তরা, চীন প্রভৃতি - 


দেশ হইতে আমদানী করা ৪১ রকমের মিষ্টি 
আলুর চার করিয়া ভারতের. বিভিন্ন রাজ্যে 
পরীক্ষা চালালো হইতেছে । গত, করেক 
বৎসর দিল্লীতে যে পরীক্ষা করা হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় যে, চীন হইতে আমদানী 
করা তিয়ে-শিনি-তুন জাতীয় মিষ্টি আলুর 
চাষই ভারতের পক্ষে, লাতজনক হুইবে। 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


ডলারের মৃদ্য বজায় রাখা অসম্ভব হুইয়া 
দীড়ায়। এক্স গত ১৮ই লেপ্টে তারিখে 
ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য কমাইয়া ২৮০ 
ভলার-_অর্থাৎ ২ ডলার ৮০ লেণ্টে পরিণত 
করা হয়। উহায় ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ও উহার ডলারের সহিত যুক্ত দেশগুলিতে 


ইংলগ্ডের পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ- ' 


সুবিধা! অনেক বান্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এই ব্যবস্থায় ইংলগুকে ডলার দেশগুলি 
হইতে উহার প্রয়োজনীর খাভক্রধ্য ও 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল অনেক বেশী মূল্য 


দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। এক্ষণে 
আমেরিকা যুদ্ধের প্রস্তুতির দন্ত ইংলগুকে 


পূর্বের তুলনায় আরও অনেক বেশী পরিযাণ : 


অৰ্থসাহায্য করিতে রা হইয়াছে। 
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুতে 
অধিকতর মনোনিবেশ করার ফলে বিদেশে 
উহার রপ্তানী উল্লেখযোগ্যতাবে হাস এবং 
বিদেশ হইতে উহার আমদালী উল্লেখযোগ) 


কারণ ইহাতে সাধারপ আলুব তুলনার তিন 
গুণ আলু উৎপন্ন হইবে। ফিলিপাইন 
হইতে আমদানী করা কাউপীর চাষও খুব 
লাভজনক হইতে পারে বলিয়। মনে হয়। 
এই জাতীয় পাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া 
উঠে এবং মাত্র ৭ সপ্তাহের মধোই ইছ্ছার' 
ফলগুলি খাওয়ার উপযোগী হইয়া. উঠে। 
সুশৃঙ্খল ও নুসংবন্ধভাবে গাছপালা আমদানীর 
কাজ চালাইয়া গেলে, তাহাতে দেশের যে 
প্রভূত উপকার সাধিত হুটতে পারে এই 
ছুইটিই তাহার অন্ততম উদাছরণ। আগামী" 
কয়েক বৎসরে উন্নত ধরণের খ্]ন্শন্ত এবং 
পরিপূরক খান্তেন্' উপযোগী গাছপালা 
ব্যাপকতাবে আমদানী করিলে খা উৎপাদন . 
বৃদ্ধিতে যে অনেকটা সাহায্য হইতে প 

তাহাতে সন্দেহ’ নাই । চর 


ভাবে বৃদ্ধি পাইবার দুষোগ-হ্থুবিধা 
ঘটিয়াছে। এই পরিস্থিতি ফলেও ইংলগ্ডই 
সব চেয়ে বেশী উপকৃত হুইবে এবং এজ 
উহার স্বর্ণ ও ডলারের ভাণ্ডার স্ফীত হু 
বলিয়া সন্তাৰনা ঘটিয়াছে। এই ভস্তই 
ভলারের হিসাবে এক্ষণে ইংলত্ডের পাউন্ডের - 
মুল্য বৃদ্ধি করিবার কথ। উঠিয়াছে।, মূল্য, 
কটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা এখনও জান! যায় 
নাই । তবে বাজারে গুজব যে, ইংলগ্ডের এক 
পাউণ্ড আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ২ ডলার ৮০ 
সেন্টের স্থলে ৩ ডলারে. পরিণত কর! হইবে 
অর্থাৎ ডলারের হিসাবে পাউগ্ডের মূল্য 
শতকরা ৭১৪ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে। 
ইংলণ্ড যদি সত্যসত্যই এইভাবে উহার 
*পাউণ্ডের মূল্য ডলারের হিসাবে শতকর!' 
৭১৪ তাগ বুদ্ধি করে তাহা হইলে ভারতে 
উদ্ধার কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাছ! বিশে” ' 


. ভাবে বিবেচ্য । উহ! কাহারও অবিদিত 


নাই যে, গত সেপ্টেম্বর মালে ইংলগু ডলারের 


এই অক্টোবর, ১৯৫* ] 


আর্থিক জগৎ 
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ছিসাবে উহার পাউণ্ডের মুল্য হাস করার 
সঙ্জে দলে ভারতও উহার টাকার মূল্য হ্রাস 
করিয়া ৩০২২৫ সেন্টের পরিবর্তে ২১ সেন্টে 
পরিণত করে। উহ চাড়া ভাঁয়তের কোন 
উপায়ও ছিল না। কেন না ইংলপ্ কর্তৃক 
উ্থার মুদ্রার মূল; ভলারের ছিলাবে হ্রাস 
করার সঙ্গে গঙ্গে জগতের ২৮টা দেশ 
উহাদের মুদ্রার মূল্য হ্াল' করে। ইংলণ্ড 
এবং এই লব দেশের সছিতই ভারতের 
বাণঙ্গ্য সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল। 
ভারত যদি এ সময়ে পাউগ্ডের সঙ্গে সে 
উহার টাকার মূল্য হাস লা করিত তাহ! 
হইলে ইালিং অঞ্চলে ভারতের রপ্তানী 
বাশিপ্্য বিশেষ চাবে বাধাপ্রাপ্ত হইত এবং 


ভারতে আমদাপী বৃদ্ধি পাইয়া বহির্কাপিল্যে 


rt ঘাটতি পর্বত প্রমান .হুইয়! উঠিত। 
কিন্তু এক্ষপে যে নূতন পরিস্থিতির 
উত্তৰ : হইয়াছে তাহাতে তারত শ্দি 
করিবে? মুদ্রামূল্য হাসের ফলে ইংলণ্ড 
যতটা! উপরুত হুইয়াছে ভারত যে ততটা! 


উপকৃত হয় নাই এবং যেটুকু, উপকৃত 


হইয়াছিল তাহাও যে কমিয়! গিয়াছে তাহা 
গত সপ্তান্ছে আনরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
।লোচন। করিয়াছি । এক্ষণে, ইংলগ্ডের 
সঙ্গে সঙ্গে অডাঙ্ক দেশ উহাদের মুদ্রার মূল্য 
) ডলারের হিনাবে বৃদ্ধি না করিতে পারে। 

ইংলণ্ডের হাতে বর্তমানে যে স্বর্ণ ও ডলারের 
যোগান হইয়াছে ভারতের ব্বর্ণ ও ডলারের 
সেব্বপ স্বচ্ছলত! নাই। তারত যদি ইংলপ্ডের 
অনুকরণে ডলারের হিসাবে উদ্ধার টাকার 
মুল্য শতকরা ৭1৮ ভাগে বন্ধিত করে তাহা 
হইলে একমাত্র এই সুফল হইবে যে, 
তারতীয় ও পাকিস্থানী টাকার মূল্যের 
পার্থক্য বহুল পরিমাণে হাস পাইবে এবং 
উহার ফলে উতয় দেশের মধ্যে 


সহিত বাণিঞ্জোর দিক লক্ষ্য করিয়া ভারত 


উহার টাকার মূল্যের হ্াসবৃদ্ধি করিতে পারে, 


না। ষোঁটের উপর আমাদের মনে হয় যে, 
'ইংলওড বদি এক্ষণে উহার পাউণ্ডের মৃল্য 





বাণিজ্য. 
বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু একমাত্র পাকিস্থানের" 


ডলারের ছ্িসাবে চড়াইয়া দেয় তাহ! হইলে 
ভারতের পক্ষে উচ্া একটা বড় রকম সমস্তা 
হইয়া দীড়াইবে। ভারত কি ভাবে এই 
সমক্তায় সমাধান করে তাছাই বর্তমানে লক্ষ্য 


"করিবার বিষয়। 


ভারতে শ্রমিক অশান্তির প্রতিকার 


ভারতে কলকারখানা ও অফিশাদিতে 
যে সব কম্মী রিহিয়াছেন তাহার] 


ধাহাতে সন্থচিত্তে কাছ ফরেন এবং উদার 
ফলে যাহাতে কলফারথানার উৎপাদনের 
পরিমাপ এবং 'অফিসলমূছে কার্ধ)দক্ষতা বৃদ্ধি 
পায় তততদ্ধেষ্তে ভারত সয়কারের শ্রম মন্ত্রীর 






ব্যান্ক 
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দপ্তর হইতে ভারতীয় পার্দামেণ্টে লেৰার 
রিলেশনস বিল ও ট্রেড ইউনিয়ন খিল নামে 
ছুইটি বিল উপস্থিত করা হইয়াছে । এই 
ছইটি বিল বর্তমানে একটা সিলেক্ট কমিটীর 
বিবেচনাধাঁন আছে এবং আঁশ! করা যায় যে, 
ভারতীয় পার্লামেণ্টের আগানী শারদীয় 


অধিবেশনে বিল দুইটি লইয়া পার্ল-" 
মেন্টে আলোচন! * হইবে । এই ছুইটী 


বিল পার্পামেণ্টে উপস্থিত হইবার পর 
ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিনিধি সভার 
তরফ হইতে উদার অনেকগুলি ধারার 


বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে 
এবং কোন কোন শ্রমিক গ্রতিদিধি প্রতিষ্ঠান 
রজার 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌. মিশন রো, কলিকাতা 

রক্ষণশীল এতিহসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানক্সপে “কালকাটা 
াশনাল* জনসাধারণের .গভীর্‌ আস্থা অর্জন করিয়াছে । অনসাধারপের' আস্থা এবং 
ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা! স্কাশনাল”কে ইহার বর্তমান 


গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ £ 

ৰুলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাভ 
বালিগঞ্জ লাক্ষৌ ' কলবাদেবী নাগপুর ' 
ভবানীপুর কানপুর সতাগুহার্ট রোড নাগপুর সিটি 
বড়বাজার আহমেদাবাদ -  অব্বলপুর 

প্র ক্যানিং রা গয়া এলাহাবাদ জব্বলপুর 
হাটখোল! পাটনা কাটরা ক্যান্টনযেন্ট 
হাইকোর্ট বানারস আজমীড় অমযাবতী 
শ্তামবাজার আসানসোল বেরিলী রায়পুর - 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা! স্বাশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থা টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার 
অথবা ডিমাগ্ড ড্রাফটে টাক! পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অস্ত স্থান হইতে 
-টাকা আনয়ন অত্যান্ত সুবিধাজনক সর্তে “ক্যালকাটা ষ্তাশনাল" করিয়া দিতে পারে। 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও করা হইয়া থাকে। 
' মাত্র দুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা ষ্বাশনাল” বাঙ্কে একটি 
কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পচিশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস 


ব্যা্ক একাউন্ট খোলা চলে। 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 


সেতিংস ব্যাঙ্কে জম! টাকার উপর বাধিক শতকর! 
ছয়মাস ও এক বৎসরের অন্ধ স্থায়ী আমানত 


গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি অর্ধবৎসবাস্তে যথাক্রমে. শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 


২৫০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 





ক্যালকাটা স্যাণনাপে’ আপনার একটি একাউন্ট রাখুন 





২৮৮ 


আর্থিক জগৎ 








বিল হৃইটাঁর সংশোধনের অন্ত গবর্ণযেণ্টের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অবতারণা কর! 
হইবে বলিয়া* গবর্ণমেটকে অয 
দেখাইতেছেন। ' শ্রমিকদের এইরূপ 
মনোভাব দেখিয়া ইতিমখে গবৰ্ণমেপ্টের 
শ্রম বিভাগ বিল ছুইটীর নানাভাবে 
সংশোধন করিতে রাজী হইয়াছেন। 
সম্প্রতি গবর্ণমেন্টের শ্রম বিতাগ ভারতের 
অন্ভতম প্রধান শ্রমিক প্রতিষ্ঠান হিন্দ মজুর 
সভাকে একখানা চিঠি দিয়া এরপ 
জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের দাযী-দাওয়া 
' মানিয়া লইখেন_-(১) শ্রমিকদের দাবা 
বিবেচনা করিবার অগ্ঘ গঠিত ট্রিবিউনাল 
সমূছের রায় আপীল আদালত কর্তৃক 
বিবেচিত হইবার পর যে সিদ্ধান্ত হইবে 
গবর্ণমেন্ট সেই সিদ্ধান্তের কোন লড়চড় 
করিতে পারিবেন মা। (২) এদেশে 
গৃহস্থালীর কাজে যে সব তৃত্য নিযুক্ত আছে 
তাহায়া সঙ্ববন্থতাষে তাহাদের দাবী 
দাওয়া পেশ কৰিতে পার্সিবে। 
(৩) শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিসাষে কাছা! 
গব্মেন্টের দরবারে তথিয় তদাক়্ক 
করিবেন তাহা। ব্যালট তোটে সাধাস্ত 
হইবে । (৪) অতিরিক্ত যতুর রহিয়াছে 
- এই অদুহাতে অখব] “গত কারণে 
পরিচালকগণ বদি কোন শ্রমিককে কার্ধ্য 
হইতে বয়খাত্ত করেন তাহা হইলে উহাকে 
পরিচালক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা বিরোধ 
বলি| গণ্য করা হইবে এবং তদমুযায়ী 
উহার মীমাংল! কলা হছইবে। 

শ্রমিক প্রতিনিধিখুলিয় এই সব দাবী 
দাওয়া গধর্ণমেণ্ট বানিয়া লওয়ার ফলে 
দেশের সফল শ্রেণীক শ্রমিক প্রতিন্ধিগণ 
আলোচা বিল ডুইটির হিরোধিতা পরিছার 
করিবেন কিনা তাছ! এখনও বুঝ) যাইতেছে 
না। তৰে অতিরিক্ত শ্রমিকদের কার্ঘয 
হইতে ব্যখান্ত কর! সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে 
নীতি মানিহ্বা লইয়াছেন তাহার বিক্ষদ্ধে 
কলিকাতায় বণিক লতালমুহ প্রবল আপত্তি 





উত্থাপন করিয়ান্ধেন। উদ্ধার! বলেন বে, 
পরিচালকগশ তর্দি ইচ্ছামত উহাদের 
উদ্বত্ত শ্রমিককে জাজ হইতে বরখাস্ত 
করিতে মা পায়েন তাহা হইলে কারখানার 
উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পশান্যোর পড়ত 
স্রাল এবং কলকারখানা কার্য্যদক্ষতা বুদ্ধি 
ইত্যাদি কোন টদেন্যষ্ট সিদ্ধ ভইবে না। 
উভ্ভারা হলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ভাত 
সরকার কলকারখাঁপাযর Rationalfsation 
হা সামঠ্রিধ তাবে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির যে 
আদর্শ গ্রহণ করিয়ান্কেন তাচা সিদ্ধি পথে 
বিছ্ব ঘটটিবে। শ্রমিক প্রতিনিধি সভাঞুলিয় 
এই যুজিয় আমর] সারহত্তা উপলব্ধি করিতে 
পারিলাম লা । গবর্ণমেন্টেষ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
সংহাদপন্জে যে সংক্ষ্তি বিষ্বণ প্রকাশিত 
হটরাছে ভাঙা হইতে এরূপ বুঝা যায় না ষে, 
পরিচলফগণ কোন অবস্থাতেই উচ্ধাদের 
উদ্বত্ত শ্রমিকগণক্ধে বরখাস্ত করিতে 
পারিবেন না। এইভাবে বরখাস্ত করিতে 
হইলে তজ্দন্ভ শ্রমিক [ট্রবিউনালের সন্মতি 
লইতে হইবে মাত্র । আমাদের মনে হয় যে, 
এই লকল ক্ষুদ্র বিষয় লট] শ্রমিকদের মধ্যে 
অশান্তি জিছাইয়! রাখা পরিচালকদের পক্ষে 
দুরদর্শিতার কাজ হ্টবে না) 


ইম্পিরিয়াল প্রেফারেলের নীতি 


সাআাজাভুত্ দেশসমূহ বৃটেনের মাল 
ফাটতিয় সুব্ধায জঙ্ত পূর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
ওঁ সব দেশের নিকট হইতে নানার়াপ শুস্ক 
সুবিধা আদায় করিতেল। অমেক দেশ 
স্বাধীন ভোমিনিয়নের মৰ্য্যাদা লাভ করায় 
এবং কোন কোন দেশ পুরাপুরি স্বাধীন 
হইয়া যাওয়ায় এখন ইম্পিরিয়াল * ফানেন্স 
নামে সেই বাবস্থা আর কায়েম ছবাখা চলে 
না। কিন্ত বৃটেন অন্ত দামে তাহ! যথারীতি 
বজায় রাখিয়া আসিকাভে। সাআাত্যের 
দোহাই ছাড়িয়া এক্ষণে কমনওয়েলথতৃত্ত 
দেশলযুতের পারস্পরিক স্বার্থের কথা বলিয়া 
বৃটিশ পণোর জগ বিডি দেশেক্ নিট 
হইতে শুক হুবিধ! আদায় করা হইতেছে। 


[ ৯ই অক্টোবর, ১৯৫* 


১৯৩৯ সালে ভারত যখন বুটিশ শাসনাধীনে 
ছিল তখন এদেশের শহ্তি একটি বাশিজা- 
চুক্তি করিয়া বৃটেন অভ অনেক দেশের 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শুদ্ষে এদেশে মাল 
চালানোর ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। 
সেই চুক্তি ও সেই ব্যবস্থা এখনও বর্তমীন। 
বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রলারের 
লৃবিধার জড় বিতিন্ন দেশের শুন্য 
ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে। 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসাইয়| শুল্ক গ্রচীনের 
প্রতিবন্ধক যথাসম্ভব অপসারণের চেষ্টা 
হইতেছে । কিন্ধ বৃটিশ গব্ণমেন্ট আস্ত- 
জ্নাতিক সম্মেলনে অন্ততম বড় পাও! 
হইলেও নিজেদের বাপিআাগত সশ্বার্থনীতি 
তাহারা এখনও পরিহার করিতেছেন না 

কফমনওয়েলখের় 
প্রতাবাধীন দেশদমূহের তিতর ইল্পিরিয়াল 
প্রেফারেন্দ পূর্বেকার লেই হ্ুবিধাদান- 
মূলক শুন্কৰযবপ্থ। ভাভারা এখনও কায়েম 
রাখিতে চাহিতেছেন। আস্তজ্াতিক 
বাণিজ্যের সুবিধার আন্ত বিভিন্ন দেশের 
সুন্ধনীতি নিয়ন্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি ইংলগ্ডের 
টরকোজেতে এক সম্মেলন বসিয়াছিল। 
এ সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ হার 

উইলসন বলেন যে, কমনওয়েলথ দেশদমূছ 





ৃ 


1 
দোছাই দিয়া মিনা 


একে অস্তের উপর বিশেষভাবে নির্ভরগ্ীল। ২ 


সে ছিদাষে এ সব দেশের ভিতর পারম্পরিক 
সুব্ধাদান নীতিতে বাণিজ্য পরিচালনার 
যে রেওয়াজ পূর্ধব হইতে চলিয়া আলিয়াছে 
তাঁহা অচিরে বন্ধ করিতে যাওয়া কিছুতেই 
ঠিক হইবে না। আন্তর্জাতিক বাপিজ্যকে 
যথাসভব উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া 
নিতে হুইষে। মাকিন প্রতিনিধিরা 
মিঃ উইললনের এ দাবীর বিরোধিতা করেন। 
তাহার বলেন, বর্তমানে ভলার সম্পর্কে 


'কমনওয়েলথের দেশসমূহের ঘাটতি পরি- 


পৃরিত হইয়াছে, মজুত স্বর্ণের পরিমাণও 
কোন কোল ক্ষেত্রে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। 
এই অবস্থায় কমনওয়েলথ দেশসমূহের অন 
পুবিধাদানমূলক শুদ্ধ ব্যবস্থা কায়েম রাখিয়া 


৯ই অক্টোবর, ১৯৫০ ] 


আর্থিক জগৎ 


২৮৯ 


পা 





এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে 
প্রতিবন্ধক চুটি করিতে যাঁওয়৷ অস্থুচিত| 
শুদ্ধ হারের সমতা বিধান, করিয়া কমম- 
ওয়েলখ-এর দেশসমূহের সন্ধিত সব, দেশে 
ৰাণিজ্যই সমতাবে প্রদার সাধনেয় ব্যবস্থা 
সঙ্গত । মার্কিন প্রতিনিধিদের এই দাবী খুব 
বিবেচনার যোগ্য | বুটেন প্রবর্তিত ইম্পি- 
রিয়াল পেফারেন্দ নীতি এবং ফয়নওয়ৈলথ 
প্রেফারেন্দের মীতি বন্ধ হইলে তারত তাভায 
নিজস্ব স্বার্থ ও হযোগ-সুহিধা? অনুযায়ী, 
বাহিরের সঞ্চিত বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ 
পাইবে ইছা খুবই তাল কথা। 


পশ্চিমবঙ্গে লবণ শিল্পের 


সুষোগ সম্ভাবন! 
পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িয্যার সমুত্রোপকুলে 


লবণ তৈয়ারের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে 


তথ্যাছলন্ধান করিবার জন্ভ ভারত গবর্ণমেণ্ট 
একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ কতিয়া- 
স্থিলেন। 


সমুদ্র্ুল হইতে শর্য্যাতপ সাহাযো ব্যাপক 
ভাবে লবণ গস্বতের সুযোগ কথিয়াছে 
he মন্তবা করিয়াছেন। লবণ কেহ 
ছিসাবে গড়িয়। তোলার পক্ষে কমিটি কাথিয় 
সযুদ্রোপকৃপবর্তী ভূতাগকে আদর্শ অঞ্চল 
মনে করেন। লবণের দ্রিক দিয়া পশ্চিম 
বঙ্গকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্ত ঠাহায়া 
ভারত গবর্ণমেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে 
একটি বড় লবণ কারখানা প্রতিষ্ঠা 


ফরিতে ও চলতি. বেসরকারী কারখানা” | 
সমৃকে প্রয়োজনীয় অর্থ, সাহায্য প্রদান, 


করিতে স্ুপানিশ করিয়াছেন। 


পশ্চিষবঙ্গের সমুক্রোপকুলব্তী অঞ্চলে - 


লবণ প্রস্থতের যে বিরাট সুযোগ সম্ভাবনা 


রহিয়াছে তাহ! ইতিপূর্বে বহু কমিটি ও - 


কমিশন দ্বারা সমধিত হুইয়াছে। নূতন 


হিম্। তারত গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে তদত্তের 1 - 
বর্গ একটি কমিটি বলাইয়াছিলেন এবং ' 
গবর্ণমেষ্ট: এখনও ফরাসী? 


পশ্চিমবঙ্গ 
২ 


প্র কমিটি উড়িধ্যাৰ্ন বালেশ্বর 
ভিলায় ও পশ্চিষৰলের কাখি মহকুমার ' 


বিশেবজ্ঞদের বারা আলাম! তাবে বিষয়টি ' 


তদন্ত করাইতেছেন। ' ইহাতে লবণ 
প্রস্তুতের আসল দায়িন্ব এড়াইয়া বিবয়টি 
আরও কিছুকাল গবেধণাধীন রাখাই 
গবর্ণষেণ্টের লক্ষ্য বলিয়া মনে ছইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ মণ লবণ 
প্রয়োদ্রন হয়। অথচ বর্তমানে এই ৰাজ্যে 
লবণ প্রস্তত হয় বৎশরে মাত ₹ লক্ষ মণ। 
সমুন্রজল হইতে হৃুর্ধযাতপে লবণ প্রস্তুতের 
যেখানে : প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে সেখানে 
এ অত্যাবপ্তকীয সাহগ্রী সম্পর্কে এত বেশী 


পরিমাপে অন্ত. স্থানের উপর নির্ভরশীল হুইয়া - 


থাকা ঠিক নহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 


, লবণ শিল্প গুপার সম্পর্কে এখনও বথাবিধ 


পরিমাণে ব$পর হঈতেছেন না। তাহারা 
লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ছুইটি চলতি 
কফোম্পানীকে কিছু অর্থ সাহাষ্য প্রদানের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ' সাক্ষাৎ ' তাবে 


লরকারী কর্তৃত্বে একটা বড় লবপ কারখানা 
স্থাপনের প্রস্তাব বার বার উত্থাপিত হইয়াও 


নানা অন্ভুহাতে, চাপা পড়িয়া যাইতেছে। 
অন্ত' অনেক দিকে অবাস্তয়, ভাবে অর্থব্যর 
করিতে ধাছার! কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছেন 
না এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ ও উত্তম 
নিয়োগ কগিতে , এখনও তাহার] প্রস্তুত 
নছেন। একটী বড় সরকারী লবণ কারখান! 
প্রতিষ্ঠা ছাড়া এদেশে লবণের উৎপাদন 


স্থামীতাবে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা নাই। সেই' 





" আসিতেছে 1. 


| ( সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক). 

হে$ অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ব্যাস্ক ৫৯৮৯ 

' ব্া্চ--বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বনর্গী, বসিরহাট ও খুলনা 
| সকল প্রকার ' ন্যাক্কিং কাধ্য কল। হয়। Tl 
5-৯ জীযুত এন, সি, ব্যানার, এম, এ. জেনারেল ম্যানেজার _ 


হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণে এ বিষয়ে 


আমকা গৰ্ণষেন্টকে আন্তরিকভাবে উদ্ভোগী- 


দেখিতে চাই চি 


পূর্বের প্রায় সকল স্থান হইতেই 
পাটচাবীর চুড়ান্টরূপ ' দুরবস্থা সংবাদ 
‘ক্যাপিটাল’ পত্রে প্রকাশ যে, 
& প্রদেশের অধিকাংশ স্থানে প্রতি মণ দশ 
টাকা মূল্যেও পাট বিক্রয় হইতেছে না।' 
এমন কি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের -নিক্টব্তী 
স্থামেও ১১: হইতে ১২ টাক! মূল্যে পাট 
বিক্ৰয় হইতেছে । , এদিকে মফঃশ্বল হইতে . 
পাটের আড়তলমূছে যে পাট আসিতেছে. 
গুদামে তাহার স্থান হইতেছে না। হস্তস্থিত 
পাট বিক্রয় না'ছওয়ার দরুণ পাটব্যবলায়ি- 


' গণও নূতন পাট জয় করিবার মত অর্থের 


সংস্থান করিতে পারিতেছে মা। 

পূর্বধলে বর্তমানে পাটের বাজারেয় : 
এই ছুরবন্থার কাঁয়ণ কি, নারায়ণগঞ্জে 
পাকিস্থান জুট: বোর্ডের সভাপতি জনাৰ 
ফারুকীর বক্তৃতা হইতে তাহার কতকটা 
আভাষ পাওয়া গিয়াছে । চলতি বছসয়ে 
পূর্ববঙ্গ পাটের চাষ সন্ধে পূর্ববধজ সরকারের 
কৃষি বিভাগ যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে .বল। হইয়াছে যে, এবার পূর্ববঙ্গ 
৪৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪ বেজ, পাট, উৎপক্ন 
হইবে। কিন্তু জনাব ফারুকী বলেন যে, 
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এবার পূর্কাৰদে ৫৫ হইতে ৬৫ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন ছইবে। ইহার উপর গত বৎসরের 
উদ ১৫ লক্ষ বেজ, পাট রহিয়াছে। অনাধ' 
ফারুকীর মতে এই পর্যন্ত ভারতে ঝপ্তানী 
৭ লক্ষ বেল পাট লইয়া বিদেশে মাঝ 
১৩ লক্ষ বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । যেখানে, 
যোগান ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ বেল এবং উছ/' 
হইতে বিক্রয়ের পরিমাণ মাত্র. ১৩ লক্ষ বেল 
সেখানে দয় যে এক্সপ মারাত্মকভাবে স্লাস' 
পাইবে, তাহার মধ্যে আম্চর্য্যের বিবর 
কিছুনাই।, এ 
বলা বাহুল্য যে, টাকার বাটার: হার 


| পাটনার সংখাদে প্রকাশ যে, বিহার 
বাজে যে সমস্ত ব্যক্তি চোয়াকারবার, 
মজুতদারী, অতি-মুনাফা ও অনুপ ,ধরপের 
সমাঞ্জবিরোধী কার্ষ্যে লিপ্ত আছে এবং খান 
শন্ত, বণ্টন সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যেলব আদেশ: 
জাঙ্গী করিয়াছেন তাহা মানিয়া] চলিতেছে 
না বিহার গবর্ণমেপ্ট তাহাদের একটি তালিক! 
প্রণয়ন করিয়াছেন গব্ণমেন্ট সম্প্রতি 
প্রিভেনটিভ ভিটেনসন আইন নামে যে 
আইন পাশ করিয়াছেন সেই আইনের বলে 
তালিকাভূক্ত ব্যক্তিগপকে আটক কিয়! 


রাখা হইবে। বিহার গবর্ণষেণ্টের উক্ত , 


ব্যবস্থা অভীপ্সিত উদ্দেস্ত সিদ্ধির পক্ষে কতদূর 
কাধ্যকরী হয় তাহা, প্রকৃত প্রন্তাধে অপরাধী 
ব্যক্তিগণ শাস্তি পায় কিন! তাহার উপর 
নির্ভর করিবে । তবে বর্তমান ব্যবস্থায় যদি 


উপরোক্ত ধরণের সমাঞ্জবিরোধী কাদে লিগ. 


ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্পলংধ্যক ব্যক্তিও, শান্তি 
পায় তাছ! হইলেও এই শ্রেণীর অপরাধে 
অপরাধী অন্তান্ত ব্যক্তিগণ যে সতর্ক হইবে 


তাহাতে সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় যে, 


পশ্চিমবজে এই ধরণের অপরাধ অধিকতর 
ব্যাপক হইলেও এবং জনসাধারণের তরফ 
ছুইতে এই ধরণেয় অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি 


< 


আর্থিক জগৎ 


সম্পর্কে ভারতের সহিত কোন মীমাংসা না 
হওয়াতেই পূর্ববঙ্গের পাটচাযী আআ এত 


ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তারতে পূর্বের 


তুলনায় অধিকতর পরিমাণে পাট উৎপন্ন 
হইলেও ভারত যে দরে পাট ক্রয় করিতে 
রাজী আছে সেই দরে পাট দিলে ভারত 
চলতি .বৎসরে পূর্ববঙ্গ, হইতে ৩০1৪০ লক্ষ 


বেল পাট ক্রয় করিতে পারে। কলিকাতার 


চটকলওয়াল, সমিতি কলিকাতায় বটম 
শ্রেণীর, পাটের সৰ্ব্বোচ্চ দূর প্রতি মণ ৩৫২ 
টাকা ধাৰ্য্য করিয়াছেন এবং পুর্ববধজের 
মফঃস্বল হইতে বেল বাধিবার কেজে পাট 


নানাকথা 
গণকে আটক করার ব্যবস্থা করিবার অন্ত : 
দাবী উঠিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাতে 
জক্ষেপ করিতেছেন না। ফলে পশ্চিমবঙ্গ 
ও উহার গ্রান্ড সহর চোরাকারৰারী, 
মনুতদার, .ভেজ।লের কারবারী ইত্যাদি 
শ্রেশীর দুর্ক ভ্তদের ক্রীড়।ক্ষেত্রে পরিণত 
কইয়াছে। | 





সত 


ভারতের স্বনামখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট নেতা 
ডাঃ লোহিয়া দক্ষিণ ভারতের এক্সলাকুলমে 
একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এদেশে কোন 
র্যক্তিয় হাতেই ৩০ একরের বেশী জযি থাকা 
উচিত নহে এবং বাছাদের হাতে ৩০ একরের 
বেশী জমি রহিয়াছে তাহা তূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে বণ্টন করিয়া! দেওয়। উচিত । তিনি 
বলেন যে, দেশের গব্ণমেণ্ট বদি. আগামী 
এক বংসর কালের মধ্যে উপরোক্তভাবে 
দেশের ভুমি ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া দেশের 


খান্ভশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির বাবস্থা না করেন * 


তাহা হইলে দেশের অধিবাসিগণকে বর্তমান 
গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আইন অমাঞ্তের সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে । এই প্রসঙ্গে তিনি 
বহাত্মা গান্ধীর উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন 
যে, ফোন গবণমেণ্ট বদি জনসাধারণের ভাষ্য 


এ করিয়াছেন 
“স্বীকার করি। বর্তমানে সমগ্র দেশ, চোরা- 
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আনিয়া তথায় উহাকে বেলবন্দী করিয়া 
কলিকাতায় চালান দিতে কিছুতেই প্রতি 
মণে ১০' টাকার বেশী খরচ লাগিতে পারে 
না। এরূপ অবস্থার যদ ভারত ও পাৰি- 
স্থানের টাকার মুলোর সমতা সাধিত ছয় 
তাঁহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানের কুষকগণ 
অনায়াসে প্রতি মণ পাটের অন্ত 
অন্ততঃ ২৫ টাকা যৃপ্য পাইতে পারে। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্থান: গব্ণমেন্টের- 
জিদের ফলে তাহা সম্ভব হইতেছে 
না। পূর্ববজের পাটচাধিগণ করাচীর এই ' 
অত্যাচায় আর কতদিন সহ করিবে? 





দাবী পূরণ না করেন তাহা হইলে এ গবর্ণ- - 
মেণ্টের বিরুদ্ধে আাইন অমান্যের সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে জনসাধারণের 
অধিকার আছে। মহাত্মাজী না বলিলেও 
ডাঃ লোহিয়! যে কর্ম্পন্থার কথা উল্লেখ 
তাছার যুক্তিযুক্ততা আমরা 
কান্নবারী, 


মন্ুতদার, মুনাফাশিকারী, 


তেজালের ফারবারী, ঘুবখোর, প্রবঞ্চক 


ইত্যাদিতে ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রচলিত 
গবর্ণমেপ্ট উদ্ধাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ফোন 
পদ্থাই অবলম্বন করিতেছেন না। ফলে দেশে 
জীবনযাত্রার ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং বাজারে ভেজালহীন খাদ্য, পরিচ্ছদ, 
ওধধ ইত্যাদি কিছুই পাঁওষা যাইতেনে না।, 
এই অবস্থার যদি প্রতিকার না হয় তা, 
হইলে কংগ্রোপী গব্ণমেন্ট কেন--রামরাজ্যের 
বিরুদ্ধেও সংগ্রামে অবতীণ হইতে হুইবে। 
এই সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে ভাঃ 


লোহিয়ার সোলিয়ালিষ দলের কিছুট] কমত! ' | 


আছে। কিক শেষ পর্যন্ত উহার। কি এই 
সংগ্রানে অবতীর্ণ ছইবেন? খ্রীন্ঘয় প্রকাশ 
নারায়ণ প্রমুখ সোনিয়ালিইগণ যেভাবে, 
বর্তদাদ গবর্ণদেন্টের নিকট উছ্াদের বিবেক 


+ 


॥ 
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d 
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/বুদ্ধি বন্ধক দিয়াঞ্ছেন তাহাতে অনগাধারণের 





, কি আশা ক্ষার আছে? 


০০০০ 


কংগ্রেস সভাপতি এ্পুজযোমদাস 
ট্যাগুন কিকাতায় তিন দিন অবস্থানের পর 
শ্ব্থানে প্রত্যাবর্তন কিয়াছেন। এই তিন 
দিন. কলিকাতাবানা তাহাকে রাজোচিত- 
ভাবে 'সম্ব্ধন! জ্ঞাপন করিয়াছে। ট্যাগুনজী 
পুর্ববদেন তিন্ুদের সম্বন্ধে কলিকাতায় পুনঃ 
পুনঃ যে কথাটি জোর করিয়। বলিয়। গিন্নাছেন 
তাহাহ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে 
চাই। তিনি বলেন--দেশ বিতাগের 
সময়ে মহাত্মা গান্ধী, পাও্ত নেহেরু এবং 


লদ্দার প্যাটেল এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
হিনুদের রক্ষার দার 


যে; পূর্বববদের 


এগার গবর্পমেণ্টেস এখং ভারত গবণমেন্ট 





উহার লময়ো।চত ব্যবস্থ। কারবেন। কাজেই 


ভারতের বর্তমান গবর্ণনেণ্টকে পূর্ববঙ্গের 
ছিল্ুদে রক্ষার পক্ষে, যথোচিত ব্যবস্থা 
কারতে হইবে। বর্তমানে বাংাদের হাতে 
ভাঙ্গতৈম শাসন ব)বন্থ। ন্যম্ভ তাহাদের উপর 
ট্যাওনগার এহ মতের কিছ্প প্রতিক্রিয়া 
হইবে তাহা বলিতে পারি না। তবে নেহেরু 
পিয়া +ৎ.চোক্ততে পুত্ববলেগ হিন্দুদের রক্ষার 
[যি পুর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের বলিয়া মত 


” প্রকাশ করা হইমাছে এবং পণ্ডিত পেহেরু 
১৭২ চুর অব্যবহিত পূৰ্ব যখন কলিকাতা 
“আনেন 


সেই সময়ে পূববধলের হিলুপণ 
ভায়তের কাছে বিদেশবাসী--এই যুক্তি 
দেখাইয়া প্রকারান্তয়ে উহাই বুঝাইতে 


চাহিয়াছিলেন উহাদের সমন্ধে তারতের, 


কিছু করিবার নাই। 


.. ভারত-লরকারের আইন বিতাগের মন্ত্রী 


ভাঃ আধ্বেদকার এক .নময়ে তারতের কোটা 


কোটা অনুরত শ্রেণীর হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম 


গ্রহণের অন্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন! 
বর্তমানে, এই বিষয়ে তীছার মতের পরিবর্তন 
ছইয়াছে। তিনি নিতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং সম্প্রতি যোস্বাইযে একটা 


পা শীীশাীীটি 


বস্ভৃতার ভারতের জনসাধারণকে ' বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম 


আর্থিক জগৎ 





গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বলা 
ৰাহুল) . ষে ছিন্দুসমান্ডের মধ্যে বর্তমানে 
জাতিতেদ প্রথার কুফল লক্ষ্য করিয়াই তিনি 
এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু এজ 
ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের 
কি প্রয্নোজনীরতা আছে ? আাতিতেদ প্রথার 
ভিডিমূল দিম দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে 
এবং অদূর ভবিষ্যতে যে উহা বিলুপ্ত হুইবে 


তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এপ ' 


অবস্থায় হিন্দুদের উচিত সামাজিক সমস্ত 
প্রকার গলদ দূরীকরণে চেষ্টা করা। এব 
ধর্ম পরিত্যাগ করিবার ফোন হেতু নাই। 
পাকিস্থানেয. নেতাগণ পুনঃ পুনঃ যে 
ইসলামিক গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইতেছেন 
তৎসন্বদ্ধে এতদ্রিন আমাদের এই ধারণা ছিল 
যে, উক্তদেশে একমাত্র ইসলামপস্থিগণই 
গণতাস্্রিক লমণ্ত অধিকার ভ্তবোগ.-কয়িবে এবং 


বাহার! ইসলাম পন্থী নহে তাহারা ইসলাম 


পন্থীদের জিম্মায় থাকিয়া! ইসলামপন্থীদের, 


ধুশী-মাফিক উহাদের নাগয়িফ অধিকার, 


পাইবে। কিন্তু বর্তমানে যেন্ধুপ দেখা যাইতেছে 
তাহাতে পাকিস্থানে ইসলামপস্থীদেরও সকলে 
সমানাধিকায় পাইবে লা। পাকিস্থান 
গণপরিষদের মৌলিক নীতি কমিটী বর্তমানে 
ৰে রিপোর্ট দিয়াছেন তদঙ্্দারে পাকিস্থানের 
পার্লামেণ্টে উচ্চ ও নিরতেদে ছুইটী পরিবদ 
গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই পরিষদের 
মধ্যে উচ্চ পরিষদে পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশ 
হইতে লমান সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা 
হাইবে। অর্থাৎ ৪ কোটা লোক অধ্যুবিত 
পূর্ববঙ্গ এই পরিষদে যত লদন্ত পাঠাইবে 
৫ লক্ষ লোক অধ্যুষিত বেলুচিস্ানও উহাতে 
তৎসংখ্যফ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। উচ্চ 

পরিষদকে যদি বেশী ক্ষমতা দেওয়া না হইত 

তাছা হইলে এইয়প নির্বাচন এতটা দোষের 

হইত না। কিন্ত আলোচ্য কমিটা প্রস্তাব 

করিয়াছেন ষে, উচ্চ ও নিয় পরিষদে ছারা 

যৌথভাবে পাকিস্থানেয় সতাপতি নির্বাচিত 


0২৯১ 


হইবেন এবং তাঁহার হাতে পাকিস্থালেয় সমগ্র 
শালন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ 
উচ্চ ও নিয় পরিষদের সমন্বিত ভোটের ছুই- 
তৃতীয়াংশ ভোট না পাইলে সভাপতিকে 
অপহৃত করা যাইবে না। এই সভাপতিই 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করিবেন 
এবং উভয় পরি নিকট মহ্্রিপত! দায়ী 
থাকিবে । উভয় পরিষদের সন্মতি ব্যতীত 
পাকিস্বানে কোননন্নাইন প্রনীত হইতে 
পারিবে না। বাজেটও উভয় পরিষদের 
লন্ঘতিসাপেক্ষ হুইবে। এই বিবরণ হইতে 
লকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাকিস্থানে 
উচ্চ পগ্গিষদের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়। 
হইয়াছে এবং পুর্ববজে পাকিস্থানের মোট 
অধিবাসীর শতকরা ৬০ জন বাদ ফরিলেও 
উহাতে পূর্ববঙ্গের সদ সংখ্যা হইধে শতকর! 
২৫ জন মাত্র । যদি করাচী এফটী পৃথক 
রাজ্য বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে পূর্য্ব 
বাঙলার সন্ত সংখ্য! শ্তকর] ২১ জন মাঝে 
হইবে । উহ! যে-পুর্বববদের মুসলমানগপকফে 
গণতান্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবারই 
একটা যড়যন্ত্র তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। 
৬ 


ফোরিয়ার যুদ্ধের সুযোগে 'তাযতে 





 ব্যবসায়িগণ পণ/ঃস্রব্যের মূল্য ষে তাবে 


চড়াইয়! দিয়াছে তাহায় প্রতিকারার্থে ভারত 
সরকার, গত ২রা সেপ্টে্বর ভার়িখে সাপ্লাইল 
এবং প্রাইসেল অব গুভল অডিনান্স নামে 
একটা অভিনাচ্ছা জারী করছেন এবং উহাতে 
বলা হয় যে গবর্ণমেন্ট লৌহ ছাড়া অন্তান্ত 
ধাতু দ্রব্য, বাইলিকেল, সাইকেলের টায়ার, 


টিউব, ইলেকট্ৰিক" বালব, ক্ষুরেয় ব্লেড, 


কষ্টিক সোডা, সাজিমাটী, ট্যান করিবার 
সংঞ্জাম.এবং শিশুদের 'ব্যবহত খাভ--এই 
কয়টী জিনিষের মূল্য বাধিয়া দিষেন 
জনলাধারণের প্রয়োজনীয় শত শত প্রকার 
জিনিষ বাদ' দিয়া মাত্র এই দশ প্রকান্ধ 
জিনিবের মুল্য বাধিয়া দেওয়া হইবে জানিয়া 
ত খন জনেকেই বিশ্বয় বোধ করিয়াছিলেন) 


"কন্ধ এক মাল, কাল অতীত-'হইল এখদ, 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১ই অক্টোবর, ১৯৫৫ 





পর্য্যন্ত উপরোক্ত দশ প্রকায় জিনিষেরও মূল্য 
বীধিদ্বা দেওয়া হয় নাই। ফলে উপক্ষোজ 
অরিনাক্ষটা ' একটা ছান্াম্পদ ব্যাপায়ে 
পরিণত হইয়াছে । এটিকে মুনাফাশিকারিগণ 
মলের আনন্দে জনলাধীদপকে শোষণ 
করিতেছে। ঞ | he 


t 
১০০ 


আগামী নব্ঘের মালে . কলিকাতায় 
ভারতীয় মুললমানদের যে সম্মেলন হইবে 
তাহার অন্যর্থনা সমিতিয় সভাপতি সৈয়দ 
বদরুজ্দোহা এপ মন্তব্য করিয়াছেন--আমরা 
একসঙ্গে তারতীয় ও খুসলমান : -ছিলাঁবে: 
থাকিতে চাই ( We want to remain 
Indians and Muslims at the same. 
time—Hindusthan Standard) 
এই কথাগুলি ষ্টেটলম্যান পত্রে নিয়পিখিত-. 
ভাবে প্রকাশিত চ্ইযাছে--We have to: 
remain in India as Muslims. & 
. Indians at one & ‘thé same time,’ 
ভারতীয় মুললমানগণ আগে ভারতবাণী--ন। 
আপে মুসলমান--এই' লয়| পূর্বে অনেক 
বিতর্ক হ্ইয়াছে। এই বিষয়ে: সৈয়দ, 
বায়ছ্দোহার উক্তি যেভাবে ছইটি কাগজে 
হুইতাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভিনি. 
আগে মুললমান-_লা ভারতবখালী তাহা স্পষ্ট - 

১ বুঝা যাইতেছে 'না। . ভারতবালী ছিলাবে 


তাহার স্বার্থের লহিত মুসলমান হিলাষে, 


ডাহা স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি 
কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহাও তাহার 
'উক্তিতে অম্পষ্ট রহিয়াছে। বিবরর্টি পরিষ্কার 
হওয়া আবস্তাক। 7 | 


“ষে ছরস্ত ব্যাধি টার শাসতিকে বি: 
করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহা -দুরীসূত- 
করিতে হইলে .প্রয়োল্ন :বিশ্বের বিস্তৃত 
অঞ্চলের ননপাধারপের শোচনীয় দ্ারিজ্র্য ও 
হা্দশার অবসান করা এবং বিভিন্ন 
দেশের জীবনযাত্রার মানের বিপুল, পার্থক্য 
দূরীভূত কর11%-সম্প্রতি বিশ্বব্যাক্ষের: 
গবর্ণরদের এক বি উহার 'লভাপতি, 


পক্ষে ব্যাধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 


ইউজিন আর ব্ল্যাক এই মন্তব্য করেন। তিনি 


হলেন-গভ একশত ব্ণরে স্বপ্লোয়ত 


অঞ্চলকে উন্নত করিবার জন্ত যছি অধিকতর 
চেষ্টা কর! হুইত তবে পৃথিবীতে এত 


শাবাজিক অশান্তি আলোড়ন থাকিত না এবং 


সম্ভবতঃ যুদ্ধ বিগ্রহও সংঘটিত হুঈত. না। 
ব্লাক বলেন--অ্রস্বাস্থ্যয অজ্ঞতা ও দানিজ্রয 
গ্রপীড়িত জনসাধারণ ক্রমশঃ বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, উহা অপেক্ষা, ভালঙাবে 


বাচিয়া থাকিবার অধিকার তাহাদের আছে। 


যে শক্তি ইতিহাসের মোড় খুরাইয়া দিতেছে, 


জনসাধারণের এই আত্মচেতলা- বোধ হয় 


তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মিঃ ব্যাক যিশ্বণাত্তিয় 
ছা 

দুরীকরূপের অন্ত, বদি আত্তরিকতাবে চেষ্টা 
হইত তাহ! হইলে তো কথাই ছিল না। কিনতু 
সেই চেষ্টা করে কে 


ঞ 


সাপ্তাহিক প্যুগবাণী* ‘চয়িত্রের হুর্ক্মলত”” 
শীর্ষক নিবন্ধে লিশিতেছেন--হারিসন রোড 


আসামী পক্ষ সমর্থনে অবতীর্ণ হইলেন, 
বাঙ্গালী লাক্ষীরা আদালতে আলিয়া হুলফ 
করিয়া! উল্টা কথা বলিয়া গেল, খবরের 
কাগজেরা নীরব রহিল। এই আমাদের 


জাতীয় চরিত্র বলিয়াই বি বাজল] দেশে 


পাঠান মোগল তুকাঁ ইংয়েজ এমন কি হাবসী 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছে এবং 
অবাজালীরা আমাদের বুকে চাপিয়া ব্পিয়া 


হুটিয়া থাইতেছ্ছে ? এই চরিত্র কি আমাদের - 


'বদলাইবে না? বাঙ্গালী কি কিছুতেই 
শ্বজাতিপ্রেমিক হইতে পারিবে না?” মন্তব্য 
বি 


ও 


" পশ্চিমধ্ সরকার এই রাজ্যের পুলিশ 
“বিভাগের অন্ত অতিরিক্ত হিলাৰে যে ৪৮ 
লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয় নঞ্চু করাইয়া 


লইদেন। তছপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিবদে এক তু, বিতর্কের যি হুইয়াছিল। 
পৃথিবীর ' সভ্যদ্েশ মাত্রেই পুলিশ 


জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক 


L 


খুলিচালমা মামল! শেষ হইয়াছে, দেবকাী হিসাবে কাজ করে বিধায় পুলিশ জনসাধারণের 


জালান এবং তাহার পাইক পেয়াদা 
দারোয়ান জাতীয় যাহারা ‘ধরা পড়িয়াছিল, 
সকলে বেক্ুর খালাস পাইয়াছে। গ্রকাস্ত 
দিবালোকে 'কলিকাতার সর্ধপ্রধান রাজ" 
পথের উপর হাজার হাজার লোকের এবং . 
পুণিশের উপস্থিতিতে মাড়োয়াপীর 'ষাড়ী 
হইতে গুলি চপিল,- বালালী যুবক প্রাণ, 


. ছাৰাইল এবং বাঙ্গালী মহিলা নিজের বাড়ীর 


বারান্দায় আহত হুইলেন। অথচ কাহারও 
শান্তি হইল না। বাজালী পুলিশ প্রমাণ 
উপস্থিত করিতে পারিল না, বাঙ্গালী 
পাবলিক গ্রলিকিউটার মাদলা চালাইবার 
প্রয়োজন দেখিতে পাইলেন না, বাঙ্গালী 


্বরাসট্রী সচিব এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বিকার" 
ঝছিলেন, খাতনায! বাজালী ব্যারিষ্টায়'” 
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কাছে অপ্রিয় নছে। ' ভারতে ইংগাজ 


শাগকগণ বরাবর উহার পুলিশ বাছিনীকে 


অন্লাধারণের . ভ্ায়সদত আশা-আকাওা 
দমনে নিযোছিত করিয়াছেন বিধায় পুলিশ 


'জনলাধারণেন অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছে! 
ছুঃখের বিবয়,বে, গত তিন বলয়. ধরিয়া; 


ভারত স্বাধীন্তালাভ করা সত্বেও দেশবাসী 
পুলিশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে 
“সমর্থ ছয় লাই। উদ্ধার কারপ' এই যে, 
এখনও পুলিশ জনসাধারণের বন্ধু বলিয়া 
নিভদিগকে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয় 
নাই এবং উহা লাধারশের জীবন ও সম্পত্তির 





নিয়াপত্ত৷ রক্ষার কাজে এক প্রকার কোন' 


লাছায্যই করিতেছে না। এখন পর্য্যন্ত 


উদ এধানতঃ গবৰ্ণমেপ্টের বিক্ুদ্ধবাদীদের '' 


দমন কার্ধ্যেই নিয়োজিত রহিয়াছে। এই 


জন্যই পুলিশের অন্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের 
প্রস্তাবে এত বিয়োধিতা হুইয়াছে। উহা 


দেশের স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতার একটা 
| দিকেয়ই পরিচয় দেয় | 


দ্বিনাজপুর ব্যাঞ্কের কাজকারবার 
' ধন্ধ-_ভারতভীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিনাজপুর 
ব্যান্ককে গত ৩৭. অক্টোবর তারিখ: হইতে 
কোন আমানত গ্রহণ নিষেধ করিয়া 
দিয়াছেম। গ্ভার্ভ ব্যাক আইন অনুসারে 
রিজার্ড ব্যাক্কে উক্ত ব্যাঙ্কের ,সর্ববশিন্প যে 
পরিমাণ টাকা আমানত রাখার কথা উক্ত 
ব্যাঙ্ক পুনঃ পুনঃ তাহা আমানত করিতে 
অগমর্থ হওর়]0ৈই উপরোক্ত আদেশ প্রদ্ভ 
ছটয়াছে। | 
ব্যাঙ্ক ট্রবিউনালের রায়ের 
বিরুদ্ধে আাপাল_ভারতাঁয় ব্যাঙ্ধখযুহের 
) পরিচালক-ও ক্চাগীঁদেগ বিরোধ সম্পর্কে 
পিখিল ভারতীয় শিল্প ট্রিবিউলাল (ব্যাঙ্ক 
বিরোধ ) ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, 
বোনা ই৩)।ঘর পারম|ণ স্থির করিয়।-দিয়! 
' যে রায় |দয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে হঙিয়ান 
র্যান্ক, পেন্ট্র।ল ব্যাঞ্চ অব হণ্ডিয়৷, হম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক, ৰ্যার্চ অব ইণ্ডিয় এবং ব্যাচ অৰ 
বরোদা (মলিতভাবে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে 
এক্টী আপাল কু করিয়াছেন।' 
ধুন্রপানের বিরুদ্ধে আইন--পিনেমা, 
থিয়েটার.ও. অস্তান্ত শো হাউস ও পার্লিক 
হলে ধূত্রপান নিষিদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ: ব্যবস্থা 
পরিষদে একটা লাইন পাশ হইয়াছে। এই, 
আইনের ফলে কোন, ব্যক্তি উপরোক্ত স্থানে 
ধৃত্রপান করিলে তাহার প্রথম অপরাধের জর 
২৫, টাকা! পৰ্য্যন্ত এবং পরবর্তী অপরাধ- 
লমুহের জন্ত ১০০ টাকা পর্ধ্যস্ত জরিমানা 
হইতে পারিবে। | 
পশ্চিমবজে অতিরিক্ত বাজেট--. 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিবদে গত মার্চ মাসে * 
১৯৫০-৫১ লালের জন্তু যে বাজেট মঞ্জুর হয় 
তদতিরিক্র আর একটী , বাজেট পাশ 
হইয়াছে। - এই বাজেটে মোট ৩ কোটী ৯৩ 
লক্ষ ৮৯ হাজার > টাকা ব্যয় বযা্দ করা 
হয়। ব্যয়ের মধ্যে অবিভক্ত বাঙলার দেন! . 


পরিশোধ বাবদ ১ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, 
আকস্মিক প্রয়োজন শিটাইবার আন্ত 
একটা তহবিল ছৃট্টির উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ 
টাকা, মফঃস্বল কলেজ সমূহে আশ্রয় প্রার্থীদের 


শিক্ষার সুবিধা দানের জন্ত ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজ্জার' 


টাকা, পুলিশের জন্ত অতিরিক্ত ব্যয় হিগাবে 
৪৮ লক্ষ ৬২ ছাজার টাকা, সরকারী বাড়ী- 


। ধর ও রাল্তাধাট নির্মাণ ও মেরামতের জগত 


৪২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, মিউনিপিপ্যািটি 
ও জেলা বোর্ড সমূহকে খপদানের অন্ত ২৯ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, জমিদারী প্রথার 














অধিকৃত . ১২০১০০১০০০২ . 
বিলিকৃত ১১৯১৯১১৮০০২ 
রঃ আদায়ীকৃত ৮,৫০,০৬০, 
মজুত তহবিল ঃ 
৪৩,৭৫,*** টাকা 





ভারতের সকল প্রসিদ্ধ 
বাবসা-কেন্দ্রে এবং 
ভারতের বাহিরে. শাখা 
অফিস ও এজেন্সী আছে। 


কি 


বিলোপের ব্যবস্থার জন্ত ২ লক্ষ হ৩ হাজার 
টাকা এবং চিত্বরগুনে টেলিফোনের তারের 
কারথন] স্থাপনের. আংশিক ব্যয়, ছিলাবে 
> লক্ষ €* হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। 
' ভারতীয় পাদ 1মেণ্টের অধিবেশন 
-_আগামী ১৪ই নব্ঘ্বের তারিখে ভারতীয় 
পারলামেণ্টের শারদীয় অধিবেশন বলিবে। 
উহা এক মাসকাল স্থায়ী হুইবে। 
ভারতে খাভশস্ত আমদ্বানী--তারত 
সরকার চলতি বৎগরে এই পধ্যস্ত বিদেশ 


হইতে ১৪ লক্ষ টন গম ক্রয় করিয়াছেন এবং 


উহার মধে) ৯» লক্ষ টন গম ভারতে আলির! 
পৌছিয়াঞ্ছে | এই বৎশরে গধণমেপ্ট.(বদেশ 
হইতে ১ লক্ষ টন চাউল আমদ।নী করিবেন 
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মনে 


' হইতেছে যে, উহাদিগকে.ং কি ২চ লক্ষ টন 


চাউণ আমদানী] করিতে হইবে। 
আমেরিকা হইতে ভারতের মিলো। 
ক্রুয়_ তারঙ সরকার আমেরিকার যুক্তগাস 
হতে প্রতি ১০০ পাও ১:৪০ ডলা? মূলে 
৪ লক্ষ ২৭. হাজার টন [মিলো (গোয়ার 
জাতীয় শন্ত), ক্রয় করিরাছেন। বর্তমানে 
যুক্তরাষ্ট্রে মিলোর দর প্রতি ১০*, পাউও্ড 
২২৭ ভলার। কাজেই ভারত বাজার দরের 


তুলনায় ৭৫ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৩ কোটী, 


৭৫ লক্ষ টাকা কম নৃূল্যে এই মিলে পাইল। 
ভায়তে শীর্্ই এই [মলোর আমদানী হইবে।। 
' ভারতের যে সখ অঞ্চলের অধিষাপী জোরার 


খাইয়া আখনধারপ করে তাহাদের কাছে. 


মিলে! ধুব প্রিয়। 
ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের আট 


. সাস--গত জান্থয়ারী হইতে আগষ্ট পর্যন্ত 
আট মালে বিদেশ হইতে ভারতে সনুদ্রপথ ' 


ও বিমানপথে মোট ৩২৪ কোটী ৩৩ লক্ষ 


টাকার মালপত্র আমদান| হইয়াছে এবং . 
ভারত হইতে বিদেশে ৩১৫ কোটী ৬০ লক্ষ : 
“টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। 


«audi man পি mM এত 


২৯৪ 


ভারতে ইচ্ছু চাঁষ_ভার্ত লরকারের 
কবি বিতাগের প্রথম রিপোর্ট অনুসারে 
চলতি ১৯৫০-৫১ লালে ভারতে ৩৪ লক্ষ 
১৪ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ 
হইয়াছে। গত বৎসর ৩৪ জক্ষ €১ হাজার 
একর জমিতে ইক্ষুয় চাষ হইয়াহিল। তবে 
উহ! ভারতে মোট যত শুমিতে ইক্ষু চাষ 
হয় তাহায় শতকরা ৯২ ভাগ অমির হিসাব। 

পশ্চিমবজে লবণ প্রস্তত--পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এই প্রদেশে লবণ গ্রস্ততের একটী 
পরিকল্পন] স্থির করিয়াছেন। উহা? সফল 
হইলে পশ্চিমবঙ্গ লবণের ব্যাপারে শ্বাবল্ী 
হইবে। বর্তমানে পশ্চিযিবজে বৎসরে লক্ষ ' 
মণ লাস লবণ প্রস্ভত হয়। কিশ্ত এই 
প্রদেশে বৎলরে ৩৫.লক্ষ মণ লবগের সরকার 
হয়। আলোচ্য পরিকল্পনামূলে কাধিতে 
সমুদ্রের উপকূলে .একটী আধুনিক বরণের 
কারখানা স্থাপন কর! হইবে। তজ্জন্ত ফরাসী-. 
দেশীয় কতিপয় বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যে গবর্ণ- 
দেপ্টের নিকট উহাদের নিপোর্ট পেশ - 
করিয়াছেন। | 

ধন্মীয় ও দাতব্য , প্রতিষ্ঠানের 
সঞ্চিত অর্থ-_ভারতের বিভিন্ন ধন্মীয় ও 
ঙগাতব্য প্রতিষ্ঠানের হাতে বর্তমানে, বহু, অর্ধ 
সঞ্চিত সহিয়াছে। ফিড এই অর্থ সরকারী 
খপণপঞ্জে নিয়োজিত হয় লা বিধায় উহ্া- 
জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত হইতে 
পারে' না। এই লব প্রতিষ্ঠান যাহাতে - 
উহাদের সঞ্চিত অর্থ সরকারী ধণপত্রে 


নিয়োজিত করিতে বাধা হয় তঙ্জ্ত একটী . 
আইন প্রণয়ন বিষয়ে তাত সরকার 
বিযেচনা কগিতেছেন। গবর্পমেণ্টের বিশ্বাল.. 


যে, এইরূপ আইন প্রণীত হুইলে উদ্থায়া 
এক সঙ্গে খপপজ্জে ৫০০ কোটা টাকা এবং 
তৎপর প্রত্যেক বৎসরে ৫০ কোটী টাকার. 
মত পাইবেন। ৃ 
ভারতে মেসিন টুলের কারখানা 
ভারত লয়কার' যেলিন টুল প্রস্তুতের অঙ্গ 
৩০ ফোটা টাকা -বান্বে এরুটী কারখানা, 


স্থাপনের সহল্প করিয়াছিলেন । কিন্ত অর্থা-.. 


£ 


আর্থিক জগৎ 


তাৰ ছেতু উহার বর্তমানে » কোটী ৪৭ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট ধরণের 
কারখানা স্থাপন কঙ্মিবন স্থির করিয়াছেন। 
এই কারখানায় বৎসরে ৪ ফোটা টাকা মূল্যের 
মেলিন টুল প্রস্তুত হইবে। ভারত বর্তমানে 
প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ৮ কোটী টাকা 
মূল্যের মেলিন টুল আমদানী করিতেছে । 

ভারতে খাস্শন্তের অপচয়-_-তারত 





স্নকার়ের প্রেস ইলফরমেশন ব্যুরো! হুইতে', 


প্রেরিত একটা বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে: 
জীৰতৰন্ত ও পোকামাকড়ের উপগ্রবে বৎসরে 
৪** কোটী টাক! মূল্যের খানশগ ন্ট হইয়া 
থাকে। উহার মধ্যে একমাত্র বানর কর্তৃক 
উত্তর প্রদেশে বৎসরে ২৫ কোটী টাকা, 
উড়িম্যায় ৯ কোটী টাকা এবং পাঞ্জাবে ১৪ 


কোটী ট কার খানাশন্ড' নষ্ট হুয়। 


আমেরিকার র্লবক পরিবার 
সমূহের মোটর গাড়ীর সংখ্যা মাম 
কৃষি বিভাগ জানাইয়াছেন আমেরিকার কৃষক 
পরিবারগচলির মোট ৫,৮০০,০০০ মোটর 
গাড়ী আছে। হিপাৰগ্তি করা হইয়াছে 
১৯৫০ লালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত । 
আমেরিকার কৃষক পরিবারের যোট সংখ্যা 
৭,৪০০,০০০ কৃষিকার্ষেয ব্যবহৃত ট্রাকের 
সংখ্য] ২,২০০,০০০ এবং ট্রাকউরের সংখ্যা 
৩,৫৫০,০৪০ | এই তুলনায় ১৯৪৮ শালে 
মোটর গাড়ী, ট্রাক.ও ট্রাকটয়ের মোট সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে ৪,২৩০,৩০০, ১,৯২০,০০০ 
এৰং ২,৯৫০,০০০ | _মার্কিনবার্তী 

দুই প্রকার নুতন চাউলের-- 
উদ্পাদন-.কটকের : কেন্্রীয়- চাউল 
গবেষণা মন্দিরে গবেষণার ফলে উদ্ভিত্ার 
আবহাওয়ার উপযোগী চীন দেশীয় ছুই 
প্রকার ধান্ত উদ্ভাবিত হুইয়াছে। এই 


ধান্তগুলি সহব্জে ও সত্বর পুষ্টিলাভ' করে এবং . 


ইহাদের ফলনও হয় বেশী। উক্ত গবেষণা 
মন্দিয়ের যে বাধিক বিবরধী সম্ভ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে এই তথ্যের উল্লেখ আছে। 
চাউল উৎপাদনের জন্ বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম 
সার ব্যবহারের তুলনাবূলক ফলাফল, ধা্- 


[ ৯ই অক্টোবর, ১৯৫৪ 





রোগের কারণ সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি 


বিষয়েও উক্ত বিবরণীতে আলোচনা, কয়া 
হইয়াছে | আলোচ্য ৰৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর 
৮২ শ্রকার ধান্ত পরীক্ষা! করিয়া উপরোক্ত 
ফল লাত হইয়াছে। ' উক্ত চুই প্রকার 
ধান্তের যোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাও হেশী। 
জগতে স্বর্ণের উদ্তপার্দন_গত ১৯৪৮ 
সালে প্রতি আইউন্দ স্বর্ণের মূলা আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের, ৩৪ ডলার ধরিয়া সোিয়েট 
রুশিয়া বাদে' জগতের অন্ত লমস্ত দেশে 
মোট ৮০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ 
উত্তোলিত হুইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে উহা 


বৃদ্ধি পাইয়। ৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ ভলায়ে' 


পরিণত হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জগতে 
যত বর্ণ উত্তোলিত হয় তাহার তুলনায় উহা 
শতফয়া ৬৫ ভাগ মাত্ৰ । 


জগতে শক্তির ব্যবস্থার-__ইংলগ্ডের' 


বৈজ্ঞানিক সার হারল্ড হার্টণী এরূপ দিদ্ধান্ত 
ফরিয়াছেন যে, ৪০০ ফোটা টন কয়লা, 
পোড়াইলে যে শক্তির উত্তৰ হয় সমগ্র জগতে 


মানব লদাজের বিবিধ কার্যে, বৎদয়ে সেই, 


পরিমাণ শক্তি নিয়োজিত হইয়া খাটকে। 


উহার মধো কৃষি হইতে উৎপন্ন খানের জঙ্ঠ 
শতকরা ২১ ভাগ, কয়লা হইতে শতক রা ৪১ 


ভাগ, কাঠ] হইতে শতফরা ৬ ভাগ, তৈল 


হইতে শতকরা ২৪৫ ভাগ, স্বভাবজ্জ গ্যাল 


হুইতে' শতকরা ৬৫ তাগ এবং জলবিদ্থাগ' 


হইতে শতকরা ১ তাগ শক্তি উ্ভৃত হয়। 
" খান্তশত্ত মভুদ্বকারীর সন্ধান 
বিহার গবর্ণমেপ্ট এক্পপ- ঘোবপা করিয়াছেন 


যে, খাহায়! গুপ্তভাবে, খাভাশন্ড মদদ. কয়ে” 


তাহাদিগের সন্ধান ধাছারা দিতে পারিবে 


তাহাদিগকে প্রতিমণ খাত্ভশত্তের জন্য চার, 
আনা করিম পুরফায় দেওয়া হইবে। 


*' দিল্লীতে পাটের চাষ-_নয়াদিলীর 


একটি ৰাগানবাড়ীতে,.১০ ফুট লঙ্ব। পাটের: 
চাষ কর! সম্ভবপূর হুইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ 


মনে.কবেন যে দিল্লা রাজ্যের ৩ হাজার একর 
জমিতে খুব তালয়প পাটের চাষ, সম্ভব 


হইতে পারে। : - 


৯ই অক্টোবর, ১৯৫* ] 





আর্ধিক জগৎ 


পশ্চিমবজে রাস্তা নির্ম্মাণ--পশ্চিম পাওয়া! গিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে 


বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যাষূপাল ডাঃ কাটন্তু যে 
বক্তৃতা দিয়ান্তেন তাভাতে প্রকাশ যে, পশ্চিম 
ৰঞ্জে ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ হাজার 
৭৪০ মাইল লম্বা যাজপথ নিৰ্ম্মাণ ' কয়া 
'হইবে। এতদতিরিত্ত এই প্রদেশে আহও 
&৫০ মাইল লঘ্বা, জাতীয় রাজপথ 
(National High ways) নির্ষিত তইবে। 
তিনি আরও জানলাম বে, বর্তমান বংসর শেষ 
হইবার পূর্বেই ৩২ ফোটি টাকা বায়ে 
২ হাজার ১:০ মাইল লম্বা রাজপথের 
মির্াপকার্ধা শেষ হুইবে। 
. আফিমের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার 
ক্তাস_ আফিম বিভাগের ১৯৪৮ লালের 
৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এফ বৎসকষের 
বিৰয়ণী ভারত লরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে | বিবরণী হইতে জান! যায় যে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে আভ্যন্তরীণ ব্যাবহায়ের অস্ত 
আবগানী আফিম সরবরাহ শতকরা ২৩ ভাগ 
ছাল পাইয়াছে। এই বিবরণীতে বলা 
হইয়াছে যে, আলোচ্য ৰৎসয়ে -যাজ্যসরকার- 


সমূহ এবং ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যসরকাঁরসমূহ . 
৪,৬০৮ মণ ২* সে আবগারী আফিম” 


বৰ্াধের ফরমাইস পাওয়া যায়। 
৯৪৭-৪৮ লালে ৬,০৯৯ মণের-ফরমাইস 
পাওয়া গিয়াছিল। পোত্তগাছের চাষ ভারত 
সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
আলোচা বৎসরে ৩৬,০০০ বিঘা জমিতে এই 
। গাছের চাষ হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার 
দরুণ বিঘা পতি গড় উৎপাদন ৪৭০ সের 
হইতে কদিয়| ৪:৪১ সের হইয়াছে | আফিম 
কারখানায় আলোচা বৎসরে ৩,৪০৪ অপ 
কাঁশীয় আফিম পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্ব 
বৎসরে ৪,২৪৬ মণ পাওয়া সিয়াছিল। 
কাশীর আফিমের অগ্ভ আলোচ্য বৎসরে 
২৮,৫৯/৩৩৩২ টাকা আদায় হয়। তৎপূর্ব 
বৎসরে টাকা আদায় 
হইয়াছিল । আলোচ্য, বৎসরে শুক্ষ ঘাবদ 
১১৪০,৯৩,৬১৪২ টাকা পাওয়। গিয়াছে। 
১৯৪৬-৪৭ লালে ১/৩৬/৯২,*৫২২ টাক! 


৩০,%৭১৩২৯৭ 


আফিম . বিভাগের লাতের পরিমাণ 
ঈাডাইয়াছে ৮,৪১,৬৯৩ টাঁকা। তপু 
বৎসরে ২০,২*,৭০৩২ নীট লাভ হইয়াভিল। 

ভারতে নূতন পোষ্টাফিস--তারত 
সরকারের গ্ভাক ও তাঁর বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেল প্ররীরফ্গ্রলাদ উতকামণ্ডে এফটি 


বিবৃতিতে এরূপ জানাইয়াছেন যে, চলতি 


বৎসরে ভাঁক বিভাগ ভারতে ৪৬০৮টি নুতন 
পোষ্টাফিল খুলিবেন এবং উহার মধ্যে মাদ্রাজ 
রাজো ২৫০০টি পোষ্টাফিপ খোল! হুইবে।' 
করাচী-তেহরাণ য়েল সংযোগ 
করাচী হইতে পারস্বের শীর্দাস্তের দিকে যে 
ফেলপথ গিয়াছে তাহার সম্প্রপারণ করিয়া 
কয়াচীকে পারন্তের রাজধানী তেছরাণের 
দিত রেলপথে সংযুক্ত করিষার বিষয়ে 


পাকিস্থান গবর্ণমেষ্ট, বিচার বিবেচনা 
ফরিতেছেন। 





এই হ্যাক্কের নাম 


২৯৫ 


পাকিস্থানে মে ট্রিক প্রথা-পাকি, 
স্থানের কারিগরী বিস্তা পরিষদ উজ্ যারে 
মুদ্রা, ওজন ও মাপের মধ্যে মেট্রিক প্রথা 
অবলগনের স্বপীরিশ কৰিয়াছেন। 

উত্তর প্রদেশে পুর্র্ববজের পাটচাষী 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেন্ট স্থির করিকাছেন 
যে, উক্ত রাষ্ট্রে পাটের চাষ প্রচলনের ভাল্ত 
পূর্ব হতে আগত € শতটা-পাটচাধী 
আর্রয়প্রার্ধী পরিবারকে উক্ত রাষ্ট্রে বসতির 
ব্যবস্থা করিয়া মেওয়া হইবে। 

ভারতে বিদ্বেশী-সম্প্রতি এফ 
কিসাবে জানা গিয়াছে ধে, তায়তে ১৯৪৮ 
সাল হইতে ১৯৫* গালের মধ্যে পুর্ণব্ন্ক 


বিদেশী লংখ্যা ১২ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


১৯৫০ লালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 
তারতে মোট ঝেজেষ্টরীকুত বিদেশীর সংখ্যা 


ছিল ৪৫ হাজার ৬৬১ এবং উহার মধ্যে ৩৫ 
হাজার £৫৬ জন পুরুষ হিল। 


বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ | 


৬৭এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা 
আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত 
২৭শে আগষ্ট বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত 
সাধারণ সভায় সভ্যগণের অনুমোদন নার 


পরিবর্তন, 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ই দি লিঃ 


কনিবার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণগেণ্টের 
অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। 


অতএব আগামী ১২ই অক্টোবন্প হইতে বেঙ্গল 
সেণটাল ব্যাঙ্কের কার্ষ্যাদি 


ইউনাইটেড ব্যাক অব ইত্ডিয়। লিঃ 


নামে পরিচালিত হইবে। 


বোর্ডের অনুমোদন অনুসারে 
এঃ কে, রায় 
জেনারেল ম্যানেজার 





২৯৬ 


কলিকাতার নিকটে সহর--কলিকাতা 
সহরে লোকের ভিড় কমাইৰার উদ্দেশ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কাচড়াপাড়ার ' নিকটে 
চাদমারী রেলষটেশনের কাছে ১০ হাজার 
একর জমির উপর একটা সহর” প্রতিষ্ঠা 
করিবায় সফল করিয়াছেন। এখানে জলের 
কল, নর্দমা, ভূগর্ভস্থ পল্পঃ গ্রনালী, বিদ্ধযৎ, 
রাস্তা-ঘাট, পার্ক, লেক, টা্টনছল, লাইব্রেরী 
স্কুল, বাজার, থানা, অগ্নি নির্বাপক ষ্টেশন, 
হাসপাতাল ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে । এই 
সহকের আশেপাশে বহু সংখাক শিলপগুতিষ্ঠান 
ক্বাপনেয় বাবস্থা হইবে_ যাহা ফলে নূতন 
সহরের অধিকাংশ লোক বাড়ীতে থাকিয়াই 
উদ্ধাদেক়্ জ্রীবিকা অর্জন করিতে পারে। 
সহয়ের অন্ত খাল করা জমি উহাতে বাস 
করিতে ইচ্ছুক বাক্তিগিপকে ৯৯৯ বৎসরের 
ইঞ্জারায় দেওয়া হইবে এবং প্রতোক প্লটের 
অছ্য বখলরে ১ টাকা করিয়া থাঁজানা নেওয়া 
‘হইবে। অমির মূল্য পড়িবে প্রতি কাঠ! 
€ শত হইতে ৭1০ শত টাকা এবং এই মূল্য 
দীর্ঘ দিনের কিন্ডীতে আদায় কর] হুঈবে। 
আমেরিকায় বিমানপোত নির্মাণ 
-আমেরিকার যুক্তরাট্রপ্ন বিমানপোত 
নির্মাণ সন্ধে সমপ্রতি বে বিষরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাছাতে দেখ! যায় যে ১৯৩৯ কইতে 
১৯৪১ লাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে উক্ত দেশে 
১৭ হাতার ৩৯৯টা বেপামধিক এবং ২৭ 
হাতার ৫৯৩টী সামরিক বিমানপোভ নির্দ্িত 
হয়। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত উক্ত 
দেশে বেসামরিক বিমানপোত দির্শাণ বন্ধ 
থাকে এবং এই তিন বৎসরে ২ জক্ষ ৩০ 
হাজার ৫হটী সামরিক বিমানপোত নিন্মিত 
হুয়। উহার মধ্যে ১৯৪৪ সালেই ৯৬ হাজার 
৩১৮টী বিমানপোত নিৰ্ম্মিত হয়। ১৯৪৫ সালে 
উক্ত দেশে ২ হাজার ৪৭টী বেসামরিক এবং 
৪৭ ছাঞজার ৭১টী সামরিক বিমানপোত 
শির্শ্মিত হয়। উহার পর ১৯৪৯ লাল পর্যাস্ত 
৪ বৎসরে এই দেশে ৬১ হাজার ৪৬৫টা 
বেসামরিক বিমানপোত নিৰ্ম্মিত হয়। এই 
৪ ৰৎসংলৱের মধ্যে ১৯-৬ সালে ১ হাজার 


আর্থিক জগৎ 





[ &ই অক্টোবর, ১৯৫০ 





৬৬৯টা এবং ১৯৪৭ সালে ২ হাজার ১*০টা 
সামরিক বিমানপোত শির্ষিত হয়। পরবন্তাঁ 
হুই বৎসরে কত ভ্াযরিক বিমাদপোত 
নির্বাণ কর! হইয়াছে তাহা প্রকাশ কর! হয় 
নাই। উক্ত দেশে ১৯৪২ লালে ১ লক্ষ ৩৮ 
হাজার, ১৯৪৩ লালে ২ লক্ষ ২৭ হাজার, 
১৯৪৪ সালে ২ কক্ষ ৫৬ হাজার এবং ১৯৪৫ 
সালে ১ লক্ষ ৯ ছাড্ডার বিমানপোতের 
ইঞ্জিন নির্থিত হুইয়াছিল। আমেরিকাতে 
বর্তমানে বিমানপোত নির্মাণের জন্য ৩৪টি 
এবং ইঞ্জিল নির্শ্মাণের জগত ১৩টী কারখানা 
আছে এবং এই সব কারখানায় বোট ২ লক্ষ 
২০ ভাজার লোক কা কফিতেছে। ১৯৪৯ 
লালে উক্ত দেশের ১৫টী বড় বড় বিমানপোত 
নিৰ্মাতা কোম্পানীর মোট লাত হইয়াছে ৪ 
ফোটী ৯০ লক্ষ ডলার | | 

হায়দ্রাবাদে জারগীরদারের ক্ষতি- 
পুরণ--চাষদ্রাবাদে নিজাম ও অশ্গামের 
যে লব জ্ঞাযগীর হায়দ্রাবাদ সরকারে খ'স করা 
হইয়াছে তজ্জপ্ত ১৮ কোটা টাক! ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির ক্র! হইয়াছে । 
যে লব জ্ঞারগীরের বাধিক আর ১০ ভাজার 
টাকার মধ্যে সেই সব জায়লীয়ের় ক্ষতি" 
পূরপের টাকা ১০ বৎসরের কিডিতে দেওয়া 
হইবে। ১০: হাজার টাকার অধিক 
আয় বিশিষ্ট জারগীরের ক্ষতিপূরণ ১৫ 
বৎদ্রের কিন্তিতে এবং ১ লক্ষ টাকায় অধিক 
আয়ের '্রায়গীরের ক্ষতিপূযণ ২০ বৎসয়ের 
কিস্তিতে পরিশোধ করা হুইবে । 

ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৬ মাইল উর্ধে 
গাবেষণী--লগুনের সংবাদে প্রকাশ যে, 
রুষিজ্ার বৈজ্ঞানিকগণ কেডিয়োর সাহায্যে 
ভূপৃষ্ট হ্টত্যে ১৬ মাইল উর্ধে একটি. .বিমান- 
পো প্রেরণ করিয়া তথাকার বাযুযণ্ডল 


সম্বন্ধে গবেষণা কাৰ্য্য চালাইতে সমর্থ 
ছইতেছেন। 


ম্যালেরিয়ায় আঁখিক ক্ষতি 
ভারতী ম্যালেরিয়া গধ্যেণাগাঞ্জেয় মতে 
ভারতে ম্যালেরিয়া রোগে বৎযরে ১০ লক্ষ 
এবং মাালেরিয়। হইতে উদ্ভৃত অ্ভান্ক রোগে 


* করিবেন। 


১০ লক্ষ করিয়৷ লোক মারাযায়। প্রত্যেক 
ৰাক্তির ভ্রষ্য ১০০ টাক! করিয়া ক্ষতি ধরিলে 
এই রোগে ভারতের বাহিক্ক ক্ষতির 
পরিমাণ কোটি টাকা। তবে 
ম্যালেরিয়ার ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্য ও 
কৃষির যে ক্ষতি ছয় তাঙ্কার পরিমাপ বৎলরে 
১ হাজার ফোটা টাকা। 

ক্লিয়ার বিরাট সেচ পরিকল্পনা__ 
রুষিয়ার অন্তর্গ 5 দক্ষিণ উক্রেইন এবং উত্তর 
ক্রিষিয়ার সেচকার্য্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ' 
উদ্দেশে সোতিয়েট গবর্ণমেণ্ট একটী বিরাট 
পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা 
মতে নিপার নদীর জলগ্রবাহ হইতে ২1০ 
লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বাধন 
হইবে এবং তুলা ও ভূট্র। উৎপাদনের উদ্েশ্রে 
২৪ লক্ষ ৭২ হাণ্ডার একয় জমিতে জল 
সিঞ্চনের জগ্ত নীপার নদী হইতে ৩৪০ মাইল 
লঙ্কা হটী খাল কাট! হইবে। এই অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে পণ্ড পাজ্ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠার 
কাজও সম্প্র করা হইবে। ১৯৫১ সালের 
প্রথম হইতে এই পরিকল্পনার কাজ সুয় 
হইবে--১৯৫৭ লালে উহ! শেষ হইবে । 

ভারতীয় লিপি মুদ্রণের জগ 
আধুনিক টাইপ--ভাঃতের বিভন্ন লিগি 
মুদ্রণের উপযে!গা . আধুনিক সহজ ধরণের 
টাইপ প্রস্তুত ফার্ধেযর জন্য যুক্তরাজ্যের 
মনোটাইপ কর্পে!রেশন লিমিটেড মেজর 
জন উইলসনকে নিয়োগ করিয়াছেন। 
মেজর উইলসন যুদ্ধের পুর্বে কলিকাতার 
ট্রেটস্মযান পত্রিকার ম্যাগাজিন বিগাগের 
সম্পাদক ছিলেন। কমাশিয়াল শিল্পী এবং 
ব্যঙ্গ অতিনেতা হিসাবেও তাহার সুমা 
আহছে। মের উইলদন কর্পোরেশনের 
তরফ হইতে মুদ্রণশিল সম্পর্কে গবেষণা 


মেঞ্জর উষ্নললন কর্পোরেশনের - 

কলিকাতা ডেড কোয়া্টারপের পরাদর্শদাতা 

€ পূর্বাঞ্চলের ) ছিপাবে 'কার্ধা করিবেন। 

যুদ্ধের সময় মের উইলসন ভারতীয় ; 

বাহিনীর সহিত যুক্ত ছিলেন। ' তৎপর | 
| 


১০০ 


উত্তর তারতে তিনি প্রচার ও বিজ্ঞাপন ' | 
সংগ্রহের কাঁজ করিতেন। 
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১ পুজা, আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার, 


। আমলে লোকের ছুঃখ হুর্দশা ও হতাশা 
| এমনই বৃদ্ধি পাইতেছে বে, পায় আনল 
' বলিতে আজ আর কিছু লাই। শীতের 
প্লাকালে- পুর্ার সময়ে নূতন কাপড় জানা 
] কিসিৰায় একটা ফীতি বহু পূর্ব হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে। অন্তবারেয় মত লোকে 
| এবারও সেবিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও কৌক 
দেখাইতেছে। কিন্ত এদিক দিয়া সাধ বা 
প্রয়োজন কোনটাই আজ আর যিটানো 
সম্ভবপর মহে। পুজা যত নিকটবর্তী হইয়া 
আলিতেছে কাপড় জামা ততই ছুপ্রাপ্য ও 
হর্স লা হুইয়া উঠিতেছে। পূজায় পময়ে ভাষ্য 


দূরে কাপড় ব্ক্রিয়ের সুবিধা করা হইবে বলিয়া, 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারে তরফ হইতে আশ্বাম 
দেওয়া হইয়াছিল। কত ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে 
তাহাতে নির্ঘা্লিত দয়ে উপযুক্ত পরিমাণ বন 
পাইবায় পথ মোটেই প্রশস্ত হয় নাই। বরং 
, কাপড়ের যোগান কিয়া এবং চোরাবাজায়ী 
'কাজকারবার বৃদ্ধি পাইয়া অবস্থা নিতান্ত 
জটিল ও অলহুনীয় হুইয়া দাড়াইয়াছে। 
কলিকাতায় ২ ছাজায় সংখ্যক- খুচরা! দোকান 
অছিয়াছে। লাধারপে যে মিল ধুতী ও লাড়ী 
ব্যবস্থার করে এ লমস্তেক্স ভিতঙ্গ তাহা আজ 
আর বিশেষ কিছুই দিলিতেছে লা। 
, পশ্চিমধলে প্রতিমাসে ১* হাজায় বেল 
মিলন ছাড়িবায় কথা আছে। এ দশ 
হাজার বেলের মধ্যে শতকরা ৫০ তাগ 
এদেশের মিলসমূহ দরধ্যাহ করিয়া থাকে। 
বাকী অভান্ত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া 
থাকে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট গত মাসে ষে 


বস্ত্র সমস্যা 


পরিকল্পন! কার্ধ্যকহ্রী করেন তছস্ুসাঁয়ে মিল- 
সমৃহ উহাদের যোট যোগানের এফ- 
তৃতীয়াংশ দিজেক়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে 
বলিয়া স্থির হয়। বাকী কাপড় লব্বকার 
অহুযোদিত ৩০টি ব্যৎস্য়ীকার্দ্ বা এজেন্টের 
হাতে ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। এ ৩টি 
ধ্যবসায়ী ফার্ধ তাহাদের সংগৃহীত কাপড় 
অন্ভুযোদিভ ৩০ জন পাইকারী ব্যবসায়ীর 


) বিষয়-সুচী ' 





বিষয় পৃষ্ঠা 

পশ্চিমৰদে বন্দ লমন্তা ২৯৭-২৯৯ 
শর্কর! নিয়ন্ত্রণের নূতন ব্যবস্থা ২22-৩০০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ , ৩০১-৩০৪ 
নানাকথ৷ ॥ ৩০৪-৩০৭ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩০৭-৩০৮ 
ৰাদারের দর ওয় কতার 


পাইকারের সহিত কাধবাক্ধ চালাইবার অন্ত 
৬টি করিয়া খুচরা দোকান নির্ধাক্সিত করিয়া 
দেওয়া হয়। কাছেই সন্বকারী পত্রিকল্পনা 
অন্থস]রে এ প্রদেশের জত নির্ধারিত 
লরব্রাহক্কৃত মিলবন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত ১৮০টি 
অনুমোদিত খুচরা দোকানের মারফতে 
* সাধারণের নিকট নির্ধায়িত মূল্যে খিক্রীত 
হওয়ার কথা। 

কিন্ধ এই ব্যবস্থা বারা এক দিকে বল 
লক্ষবরাহেক্ধ জটিলতা এবং অপর দিকে 
পাইকায় ও খুচরা ব্যবসায়ী মনোনয়নের 
অন্ত তিজতাই বৃদ্ধি পাইয়াহে;- ভাষ্য 









|. 
নিষ্কট বিক্রয় করিবে কথা হয়। প্রত্যেক 


মূল্যে দাধারপের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে 
ব্ঘ পাওয়ার” পথ সুগম হয় নাই। 
অন্ধ দোকানে না হউক অন্ততঃ অনুমোদিত 
দোকাদসমূহে রীতিমত কাপড় পাওয়া 
যাইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। 
কিন্ত কার্য্যতঃ সে এশা ফলবতী হয় নাই। 
অনুমোদিত দোঁকানসমূজে . রীতিমত মিলবন্ত 
পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ও সব 


দোকানে কিছু কিছু সিল বজ্ত্রের চালান 


আলে।' লাখিবন্ধভাবে গঁড়াইয়া রেশন 
কার্ড দেখাইয়া সাধারণকে সে কাপড় 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়। যোগান কম 


‘বলিয়া অনেকেই সে কাপড় পায় না। 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাড়াইয়া থাকিয়া 
শেষ পর্ধ্যস্ত কাপড় নাই শুনিয়া অনেককে 
বাড়ী ফির্নিতে হয়। অনুমোদিত দোকান 
সমূহে ও অঙ্তান্ত দোকানে তাঁতের কাপড় ও 
লাড়ী অবস্ত যথেষ্ই পাওয়া যায়। কিন্তু পে 
সমস্তের দয় অপেক্ষাকৃত বেশী বিয়া লাধারণে 
তাহা বিশেষ কিছু ক্রয় করিতে পারে 'না। 
শুধু অনুমোদিত খুচরা দোকানসমূহেই 
রীতিমত মিলবস্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া 
গবর্ণমেপ্ট ঘোষণা বরিয়াছিলেন। কিন্ত অবস্থার 
গতি বাহা দীড়াইয়াছে তাহাতে কার্য্যন্তঃ শুধু 
ফেস্সিওয়ালাদের ও ছোট ফোকানদারদের 


নিকট হইতেই বর্তমানে ওঁ বজ্র রীতিমত- 


ভাবে পাওয়া সম্ভবপর | কলিকাতায় দশ 


হাজার ফেরিওয়ালা ও ছোট দোকানদার 


চোয়াকারবারীদের নির্ধারিত মূল্যের অতি- 
রিক্ত পাওনা যোঁগাইয়া রহস্তঞ্জকতাবে এই 
কাপড় যোগাড় করিতেছে ও তাহা! সাধারণের 
নিকট বিক্রয়ের জন্ভ উপস্থিত কক্িতেছে। 
অহুষোদিত দোকানেয় তুলনায় এই কাপড়ের . 


ভাষ্য বিশেষত্ব হইতেছে উহার নিতান্ত চড়া মূল্য। 
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সয়কার যে মূলে; কাপড় দিবেন বলিদা 
ঘোষণা করিয়াছিলেন সে দরে অনুমোদিত 
দোকান হইতে উপযুক্ত পরিযাণ ফাপড় 
লংগ্রহ করিতে না” পারিয়! শতকরা প্রায় 
৩০1৪০ তাগ বেশী মূল্যে তাহা অনেককে 
ফেরিওয়ালাদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে 
হইতেছে । যাহায়া প্ররূপ বেশী বূল্য দিতে 
প্রন্তত নয় তাহাদিগকে প্পুজার বাজায়ে 
কাপড় ক্রয়ের সাধ বাধ্য হুইয়াই সংৰরপ 
করিতে হুইতেছে। মিল বস্ত্রের উপর মূল্যের 
ছাপ থাকা সত্বেও তাহ! নিয়া পুঙ্গার বাঁজারে 
এই ব্যাপক মুনাফাবৃত্তি গবর্ণমেপ্ট দেখিয়াও 
দেখিতেছেল না । 

পুজার সমদে মিলের বস্তা ও শাড়ী লইয়া 
জনসাধারণের লছিত এই পরিহাস আমাদের 
নিকট নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই মনে হই- 
তেছে। বাজারে এই অবস্থা হৃষ্টি হওয়ার 
জন্তু আমরা প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টকে দায়ী না 
করিয়! পারি না। তাহাদের প্রধান ক্রু 
পুজার সময়ে কাপড়ের চাহিদা 
স্বভাবতঃ খুব বৃদ্ধি পায় জানিয়াও তাহারা 
এই সময়ে বেশী কাপড় বাজারে হাড়িবার 
ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতি যাসে পশ্চিমবঙ্গে 
১০ হালার যেল কাপড় ছাড়িবার কথা। 
পুরার সময়ে চাহিদা! বৃদ্ধি পায় ল্লানিয়া এ 
মালে এ তুশনায় বেশী কাপড় ছাড়! হইবে 
ঝলিয়া সকলে আশা কদিয়াছিল। কিন্ত 


আর্থিক জগৎ 


পশ্চিযবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কিছুমান 
গরজ দেখান নাই। পশ্চিমবঙ্গের 
প্রয়োজনীয় কাপড় বেশীর তাগই কাটতি হয় 
কলিকাতায়। অর্থ পুজ্জার প্রাক্কালে 
গত সপ্তাহের শেষ তাগ পর্যন্ত কলিকাতায় 
অনুমোদিত খুচরা ছোকানসমূহে সাধারণের 


বিজ্ঞপ্তি 


শ্রীতীশারদীয়া পুজা উপলক্ষে 
আগামী ১৬ই অক্টোবর . তারিখ 
হইতে ২৯শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যস্ত 
“আর্থিক জগৎ” অফিস বন্ধ থাকিবে। 
এজন্য আগামী ২৩শে ও ৩০শে 
অক্টোবর তারিখে “আর্থিক জগ” 
প্রকাশিত হইবে না। “আর্থিক 
জগতে”র পরবর্তী সংখ্যা ৬ই নবেশ্বর 
তারিখে প্রকাশিত হইবে । ইতি 


বিনীত- ম্যানেজার, আর্থিক জগৎ 











নিকট বিক্রয়ের ন্ট মাত্র আড়াই 
হাজার বেল বস্তু দেওয়া ছইয়াছে বলিয়া 
গ্রকাশ। যোগানের এই স্বলতার অন্ত 
অনেকেই অনুমোদিত দোকান হইতে কাপড় 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না । পূজার সময়ে 


নির্ধারিত মুল্যে বহ্া বিক্রয়ের TE কৰা 


বাংলার বন্তর-শিশ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলম্‌ লি 


ঞাই শ্মিলেলম্ত 
হন্্াদিন্প জনপ্রিয়তাদ্ন কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে । 


ৰ নং মিল | ২নং মিল 
কুষ্টিয়া ( নদীয়া ) বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ £--চক্রুবত্তা সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং প্রা, কলিকাতা-_১ 
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হইবে বলিয়া পূর্ব 'ুইতে পায়তারা সুত 
করিয়া কেন শেষ পর্ধ্যক্ যোগান এত স্বর. 
স্তরে লীমাবন্ধ রাখা হইল সে প্রশ্ন অবশ্যই 
জনসাধারণ তুলিতে পারে । পূজার বাজারে 
কাপড় নিয়া যে বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা নুরু 
হইয়াছে গবর্ণমেন্ট যদি তাছার অবসান 
ঘটাইতে চান তবে শঅচিয়ে বেশী কাপড় 
বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের 
পক্ষে একান্ত কর্তব্য! 

তবে কিছু বেশী পরিমাণ কাপড় 
ছাড়িলেই অবস্থার লম্যক প্রতিকার হইবে 
না। যে এজেণ্ট, পাইকার ও খুচয়া 
ব্যবসায়ীদের গবর্ণমেন্ট মনোনয়ন ককিয়াছেল 
তাহাদের হাত ঘুরিয়া নির্ধারিত মূল্যে 
যাহাতে সরবরাহকৃত কাপড় সমস্তই জরল- 
সাধারণের কাছে পৌছে সেবিষয়েও তাহা". 
দিগকে কড়া নজয় রাখিতে হইবে । অস্থু- 
মোদিত দোকানে যে মিলরস্ত্র পাওয়া যায় না 
তাহ! চড়ামূল্যে ফেরিওয়ালা 'ও ছোট 
দোকানদারদের নিকট তইতে সংগ্রহ কর! 
যায়। ইছাতে.স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে পৃঙ্গার 
লময়ে বেশী মুনাফা আর করিবার আশার 
অনেক চোরাকারবারী বিস্তর কাপড় মুত 
করিয়া রাখিয়াছিল। আর তাহাই 
তাহার! গোপন গহ্বর হুইতে অল্প অল্প 
করিয়া বর্তমানে বাজারে ছাড়িতেছে। 
যেলব পাইকার ও দোকানদারদের গধ্ণমেন্ট 
কাপড় বিক্রয়ের লস্ভ মনোনয়ন করিয়াছেন 
তাছাদের তিতরও হয়ত অসাধু লোকের 
অতাব নাই। কোন কোন অনুমোদিত 
ব্যবলারী গবর্ণমেণ্টের গিট হইতে কাপড় 
পাইয়া! তাহার কতকাংশ নির্ধারিত মূল্যে 
বিক্রয় করিয়া বাকী কতকাংশ বেশী লাভের 
আশায় চোক্াকারবারীদের হাতে তুলিয়া 


দিতেছে মনে করিলে অন্ভায় হুইবে না। 


এই লমস্তের ফলেই লহ্রের বুকে 
আজ কাপড় নিয়া চোরাঁকারবার ও 
যুলাফাযৃত্তি এত বেশী পরিমাণে আকিয়া 


| বৰশিয়াছে। সাধাঙ্গপের পক্ষে ভায্য মূল্যে 
নু কাপড় পাওয়ায় পথ যদি গবর্ণমেন্ট প্রশস্ত 


ব্য] 


ভা লব্ধ 


০ স্কালপিকগাজা "কতা শত 
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হিজরা ৩ 


আর্থিক জগৎ 





করিতে চান তৰে এ ধরণের চোরাকারবার 
ও অতি মুনাফাবৃত্তি তাহাদিগকে কঠোর 
হন্তে দদদ করিতে হইবে । বোম্বাই, বিহার 
ও আসাম প্রদেশে সম্প্রতি চোরাকারবার 
দম সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা 


দিয়াছে। বস্ত্র মজুত রাখার অপরাধে ও 

বন্তু নিয়া অতি মুনাফা বৃদ্ধি অপরাধে বিষ্ারে 

গত ছুই সপ্তাহে বহু বড় ব্যৎসায়ী ধৃত ও 

অভিযুক্ত হইয়াছে। ঠচারাবাজায়ের গহ্বর 

হইতে সেখানে অনেক বস্ত্র উদ্ধায় করা 
স্পা 


২৯৯ 


হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের মন্ত্রীরা 


চোরাবাজার ও ছুনীতি দমনের অনেক বড় 
বড় সঙ্কল্প খোষণা কর়িয়াও কার্ধ্যতঃ সেরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ফোন “আগ্রহ দেখাইতে- 
ছেন না*ইছা নিতাস্ত হঃখের বিষয়। 


শর্করা নিয়ন্্রণর নুতন ব্যবস্থা " 


এক সাম্প্রতিক অর্ডিনান্স বারা তারত 
সরকার" চিনি, গুড় ও খান্দলারী শর্করা শিল্প 
নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ক্ষমতা গ্রহণ ক্িরাছেন। 
এই বিধান অনুযায়ী চিনি, গুড় এবং ইক্ষুর 
মূল্য ও চলাচল নিয়স্রপের ক্ষমতাও কেন্ত্ীয় 
সরকারের হস্তে অপিত হইল। যুদ্ধ আর 
হওয়ার পর হইতে বিনিয়ন্ত্রণের “কয়েকমাস 
ব্যতীত শর্করা নিয়ঘ্রণের সাধারণ নীতি 
নির্ধাক়শ করিয়া দিতেন ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এবং এই নীতি কার্য্যকড্ীী করার দায়িত্ব ও 
ক্ষমতা প্রাদেশিক সফাম্সসমূহকে প্রধান করা 
হইয়াছিল । যানবাহনের অপ্রতুলতায় জ৪ 
গুড়েয় চলাচল নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এবং 
প্রাদেশিক সয়কারের সুপারিশ ব্যতীত এক 


[ প্রদেশ হইতে প্রদেশাস্তর্মে গড় রপ্তানী 


ফরায় জন্ভ মাঁলগাঁড়ী পাওয়া যাইত না। 
কিন্ত কোন সময়েই গুড়ের উৎপাদন বা মুল্য 


নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই'। 


বর্তমানে ভারত সরকার গুড় ও চিনি 
নিয়ন্ণের যে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী 
হইলেন তাহাতে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার- 
লমৃহেক্স নিয়গ্্শ-ক্ষমতা একেবারে বাতিল 
হইয়া! গেল। কেল্গীয় সরকার নিষ্করণের 
নীতি বিস্তারিতভাবে নির্ধান্পপ করিয়া 
দিবেন এবং কেন্দীয় সরকারের প্রতিনিধি 
হিলাষে, ব্বাজ্যসঙ্গকারগুলি এই সমস্ত নীতি 
কার্ধ্যকরী করিবেন মাত্রে। বিহার ও উত্তর ' 
প্রদেশে ভারতের শর্করা শিল্প ফেব্দরীভূত হুইয়া 
রহিয়াছে । এই হুইটি রাজ) এবং মাজ্াজ 
গড় উৎপাদনেও সমগ্র ভারতের মধ্যে 





শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বিহার ও 
উত্তর প্রদেশ সরকার বরাবরই ইক্ষু যৃল্য 
উচ্চছারে বজায় রাখায় স্বপক্ষে প্রয়াস 
করিয়াছেন। এই হুইটি রাজ্যসরফারের 
চাপে পড়িয়া কেন্দ্রীয় সয়ফার ইক্ষুর নিয়ন্ত্রিত 
মুল্য প্রতি মণ প্রায় পৌনে ছুই টাকায় 
নির্ধারণ করিতে বাধ্য হইরান্ধিলেন এবং 
পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রিত মৃল্য হাস করার 
সিদ্ধান্ত করা সত্বেও বিহায় ও উত্তর প্রদেশ 
গবর্ণমেণ্টের চাপে তাহা কার্যকরী করা সম্ভব 
হয় নাই। এই ছুই দ্াজ্যের গব্ণমেপ্ট ইক্ষু 
মাড়াইয়ের উপর সেস্‌ এবং বিক্রয় কর দ্বার! 
প্রভূত অর্থ আদায় করিয়া থাফেন। এই 
সমস্ত কলের বোবা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র 
ভারতের জনসাধারণই বহন করিয়া থাকে। 
আলোচ্য অগ্তিনান্স বলে রাজ্যসরকাক্সসমৃহ্থের 
যে নিয়ন্্রণ-ক্ষমতা রহিত কর] হুইল তাহাতে 
বিহার ও উত্তর প্রদেশ পব্্ণষেপ্ট অসস্ত্ট 
হইবেন পঙ্গেহ নাই। কিন্ত হহা এক 
হিলাবে অসসাধারণের পক্ষে সুবিধা হইল 
বলিয়াই আমর মনে করি। এই ছুই 


'গবর্ণমেপ্ট চিনির চোরাকারবার মনে এবং 


শর্করা শিল্পের অসাধু মালিক ও পরিচালক- 
গণকে সায়েন্তা করার জন্তক কোনরূপ 


কার্ধ্যকরী প্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করিতে 





পায়েল নাই। চিনির ফলসমূছে উপযুক্ত 
পরিমাণে ইক্ষু সরবরাঙ্রে ব্যবস্থা করিতেও 
ৰিহার 'ও উত্তর প্রদেশ সরকার বার্থতার 
পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত ছুই রাদোর 
গবর্ণমেণ্ট বয়াবরই ইক্ষুর মূল্য উচ্চহায়ে 
বাধিয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছেন এবং লঙ্গে 
সঙ্গে গুড়ের মূল্য বৃদ্ধি রোধ না করিয়া 
চিনিয় 'কলসমৃহকে বিপর্যস্ত করার সহায়ত! 
ফরিয়াছেন। 

নীতি হিসাষে ধেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
গুড় ও চিনি নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ক্ষমতা গ্রহণ 
আমর] সমর্থন ফরি। কিন্ত বর্তমান অবস্থার 
ইহার কার্য্যকারিত! সম্পর্কে আমরা মোটেই 
আশ! পোষণ করিতে পারি না। পণ্যমূল্য 
নিয়স্রণ করার আন্ত কেন্সীয় পব্ণমেণ্ট যে 
অ্ডিনান্স প্রপয়ন করিয়াছেন তাহার বলে 
ইতিমধ্যে করেকষ্টি পণ্যের সর্বোচ্চ যুল্য 
নির্ধারিত হুইয়াছে। নির্ধারিত মূলে) এই 
লমস্ত পণ্য ধাহাতে ক্রয় বিক্রয় হয় তদ্ছিবয়ে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব রাজ্যসয়কার- 
সমুহের এনফোসমেপ্ট বিভাগের হাতেই ভত্ত 
রহিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ 
মোটেই লাভবান হয় নাই। অগিনান্দ 
চালু হওয়ার পূর্বে বাজারে বিদেশী 
ক্ষরের ব্লেডের অতাব ছিল না। স্তাষ্য 
মূল্যেই তাহা ক্রয় করা চলিত। কিন্ত 
কেন্দ্রীয় অভিনান্দ কার্যকরী হওয়ায় 
ললে লজেই প্রকান্ত বাভার হইতে 
বিদেশী রেড উধাও হইয়া গেল। অন্তান্ত 
নিয়ন্ত্রিত পণ্য সম্পর্কেও কমবেশী এই শ্রেণীর 





৩০০ 





চোরাধাজায হুষ্ট হইয়াছে । য়াল্যসরকারের . 
পুলিশ ও এমফোপর্মেন্ট বিভাগ .চিরাচগ্জিত 


প্রধায় কা চালাইয়া যাইতেছে । কিন্তু 
চোরাবাজায় দিন দিনই ০প্রলার লাত 
করিতেছে । অত্যাবস্তক পণ্য সম্পর্কে নিরন্তরণ 
ক্ষমতা শ্বহস্তে রাখিয়া তারত গবর্ণষেপ্ট 
রাজাসরক্কারের মায়ফৎ নিয়নণ ঘ্যাবস্থা 
কার্যকরী করার যে নীতি প্প্রথণ ফরিয়াছেন 
তাহার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
গুড় ও চিনি নিয়ন্ত্রণেদ ফলাফলও পৃথক 
হইবে না বলিয়াই আমাদের নিশ্চিত 
ধারণা | | 

বর্তমানে চিনির স্রায় গুড় নিয়ছিত পণ্য 
নহে। গুড় নিয়ন্ত্রণের জন্ত যাবতীয় ক্ষমতা 
গ্রহণ ফরিলেও তায়ত সঙ্গকার অপুষূতবিঘ্যতে 
গড়ের উৎপাদন, মুল্য এবং চলাচল নিয়ঙজরণ 
করিবেন ফিন! ত্িবঘ়ে এখনও কোন সংঘাদ 
প্রকাশিত হয় নাই।' কিন্ত আমাদের মনে 
হয় চিমিয় কলের মালিকদের অন্থয়োধেই 
গুড় সম্পর্কে এই নিয়গ্তরক্ষমত। গ্রহণ করা 
হুইয়াছে। গুড়ের অত্যধিক মুল্যের জাই 
ইচ্ছুচাবিগণ চিনিয় কলে ইক্ষু বিক্রন্ন না 
করিয়া গুড় উৎপাদন করিতে উৎসাহিত 


হইতেছে, বলিয়া চিনির ফলের মালিকগণ, 


অভিযে!গ জ্ঞাপন করিতেছেন এবং গুড়ের 
উৎপাদন, মূল্য ও চলাচল নিঃসরণ করার জঙ্ত 
দ্বাদী ভানাইর] আসিতেছেন। চিনির কলের 
সন্নিহিত অঞ্চল হইতে অবাধ গুড় যণ্যানীয় 
ন্বিবা না থাকিলে ইক্ষচাষী গুড় উৎপাদনে 
প্রেরণা পাইবে না এবং বাধ্য ছইয়া চিদির 
কলে ইক্ষু বিক্রয় কযিবে। বিহার ও উত্তর 
প্রদেশেক্ষ চিনির কললযুহ ইক্ষুর অভাঁৰ 
অমৃতব করিতেছে বলির! এই হুইটি ঝাজ্যেই 


গুড় চলাচলে বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় 


সম্ভাবনা । 

কিন্ত ইহাতে লমন্তার প্রঞ্কত সমাধান 
হইবে বলিয়া আশ! করা যায় না। চিনির 
কলে ইক্ষ বিক্রয় করার অন্ত চাষীর কোন 
“বাধ্যঘাধকতা থাকিবে না। গুড়ের চলাচল 
নিয়ঙ্জিত হইলে ইহার মৃল্যও বৃদ্ধি পাইবে। 


আর্থিক জগৎ 


তত পল কপার 7577 লা জা তালার পলা প্ৰ দাম ম্যান সমকাল ক” ক” 


[ ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 


না 





ফলে গোপনে গুড় উৎপাদন ও চালানের 
ধ্যধলার প্রগায় লাভ করিবে। 

প্রতি একশত মণ ইক্ষু হইতে ৯১০ যণ 
চিনি উৎপন্ন হয়! কিন্ত গুড় পাওয়া যা. 


ইহার দ্বিগুণেরও বেলী । ফুটায় শিল্পে প্রস্তুত 


ছয় বলিয়! চিনিয়ণতূলমায় গুড়ের উৎপাদন 
ব্যয়ও খুব কম কিন্তু ইহা সত্বেও চিনিয় 
মুল্য প্রতি মণ ২৮. টাকায় নির্ধারিত 
থাকিলেও কলিকাতা, দিল্লী প্রতৃতি সহযর়ে 
৩৫২ টাকা হইতে ৩৮২ টাকায় কম মূল্যে 
এক মণ গুড় পাওয়া যায় না । উত্তর প্রদেশের 
হাপুর, মীয়াট, বেক্কেলী প্রভৃতি গুড় 
ব্যবসায়ের প্রধান প্রধান কেন্জেও প্রতি মণ 
গুড়ের মূল্য ৩২৩৩ টাকা বা ইহার উপরে। 
বিহার, উত্তর প্রদেশ, মানা এবং ভারতের 
অজান্ত রাজে)ও লক্ষ লক্ষ দয়িদ্র কৃষক জমীতে 
ইক্ষু চাব করিয়া কুটীর শিল্প হিলাবে গুড় 
উৎপাদন করিয়া থাফে। ইক্ষুর মবপ্ডমে 
ইহার! উৎপক্ গুড় কম বৃল্যে বিক্রয় করিয়া 
দেয় এবং বিতিন্ন ব্যবসায় কেন্ত্রেয় এক শ্রেনীর 
মধ্যব্যবলায়ী এই গুড় মজুদ করিয়া জুল 
ভুলাই মাসের পর হইতে মুল্য বৃদ্ধি করিতে 
ধাকে। গুড়ের উৎপাদন, বুল এবং চলাচল 
নিয়ন্ত্রিত হইলে অগশ্ি গুড় উৎপাদনকারী 
চাষী ক্ষতিগ্ৰস্ত হইবে। কিন্তু গোপন উৎপাদন 
ও চোলাধাজারের প্রসার হওয়ায় মধ্যব্যবলাযী 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আরও লাতবান হুইবে। 
পল্লী অঞ্চলের অধিষালিগণ এখনও খড় 
ব্যবস্থার করিতে ভঅত্যস্ত। গবাদি পণ্ড 
খান্ভ ছিসাবেও নিকট শ্রেণীর গুড়ের চাহিদা 
আছে। গুড় নিয়ছ্রিত হইলে বিভিন্ন কাজের 
পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণও উপযুক্ত মুল্যে 
প্রয়োজনমত গুড় পাইধে না বলিয়া আশঙ্ক। 
কয়ার হেতু আছে। 


গুড় ও গুড় শিল্পকে, নিয়ন্ত্রিত করিয়া, 


শর্করাশিল্পের সুবিধা করিয়া দেওয়ার সার্থকতা 
আমর! অনুধাবন কমি না। চিনির কলে 


নিয়ন্ত্রণে ভাঙা সমাধান হইযে না! গোপনে 
গুড় উৎপাদন. ও চালান ব্যাপকতর হইয়া 


চিনিয় কলের ইক্ষু সমন্তার সমাধান হইবে 
মা। পক্ষান্তরে ইহার ফলে একটি কুটীর 
শিল্প ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবে এবং পক্ষ 
লক্ষ লোক বেকার হইবে। : 

চিনি ও গুড়ের সমদ্ভার স্থায়ী সমাধান 
করিতে হইলে শর্করা শিল্পের বিকেজ্ীকর়ধী 
অত্যাবস্তর্ক। তারতের চিনির কলসমূহেরে 
ইক্ষু চাষের নিজস্ব জমী নাই এবং কলের 
পরিচালকগণ ইক্ষু জন্ড সর্বদাই -বাছিরের 
উপর নির্ভয়শীল। ভারতীয় শর্করাশিল্লের 
ইহাই সর্ববাপেক্ষ] বড় গলদ । বিহায় ও উত্তর 
প্রদেশে চিনি কলসমূহ বে ভাবে কেন্রীভূত 
হইরা রহিয়াছে তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
ইক্ষুর জন্ত প্রতিতশ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। 
গুড়ের উচ্চমূল্য এবং এই প্রতিযোগিতার 
হুষোগ গ্রহণ করিয়া ইক্ষচাবীও অভায দাবী 
দাওয়। করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কেন্দ্রীভূত 
এই সমস্ত চিনির, কলগুলিক্ কিছু সংখ্যক 
বিহার ও উত্তর প্রদেশে রাখিয়া অন্তা্ক 
প্রতি্ঠানগুলিকে বিভিন্ন ইক্ষু উৎপাদনকারী 
রাজ্য ক্রমে ক্রমে স্থানাস্তয়িত করিয়া দেওয়া 
লঙ্গত। .'ইহার ফলে অন্তাক্ত রাজ্যেও ইক্ষু 
চাষের গ্রপার হইবে এবং চিনিয় ঘলসমুহেক্স - 
পক্ষেও উপযুক্ত পরিমাণ ইক্ষু সংগ্রহ করার 
সুৰ্ধি হুইবে । বিহার ও উত্তর প্রদেশে 
চিনির কলেয় অন্ত ইক্ষু চাহিদা এই তাবে 
হাল পাইলে গুড় ব্যবসায়ের উপরও ইহার 
প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে এবং গুড়ের নধ্য ' 
ষ্যবলায়ীদের মুনাফাশিকারেকস নুযোগও হাস 
পাইবে। অব্য অল্প- সঙয়ের মধ্যে এরাপ 
ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এবং বাঞচনীয়ও নছে। 
একটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা নির শর্করা শিল্প 
বিকেন্দ্রীকয়ণ এবং অভাম্ড রাজ্যে ইশ্ষচাৰ 
প্রসারের, প্রচেষ্টা হইলে এদেশের শর্করাশিল্প,, 
চিনি ও গুড়ের সমস্তায় একটা যোটামুটি 


সস্তোষলনক সমাধান হুইন্ডে পারে। চিনি 
ও গুড়ের জায় আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন 


| . . : নিন্িষ্ট ২৩টি মাছে ত করিয়া রাখার 
ইক্ষু যোগানের যে লহস্তা দেখা দিয়াছে গুড় ছিঃ কের খা 


অযৌভ্তিকতা আমরা বিগত শৰ্কয়নাসঙ্কট এবং 
গুড়ের বর্তমান উচ্চযুল্য হুইতে এ বন 
ফরিতেছি। 


০ "ৰ "কু 


" পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি 
ভাষত সরকারের নির্দেশে গত বৎলর 
পশ্চিয্ব্ল গবর্ণষেণ্ট এ প্রদেশের কিছু 
পর্নিমাণ ধান চাবের জমি পাট চাষের জন্ত 
ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করির়াছিলেন। 
খাতের দিক দিয়া পশ্চিমবদ একটি ঘাটতি 
প্রদেশ এ প্রদেশে ধানের জমি কমাইয়। 
পাটের জমি বাড়াইতে গেলে তাহাতে 
ঘাটতিপ অঙ্ক মিদারুপভাষে বৃদ্ধি পাইবে 
তাহা জানা কথা। তাই এই প্রদেশে 
অধিকতর খাস্ভাতাব আশঙ্কা! করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গ গবর্ণদেণ্ট সেই অতাথ পূরণ সম্পৰ্কে 
কেন্ত্রীয় সয়কায়ের আশ্বাস ও ভর?! 
 চাহিয়াছিলেন। এ প্রদেশে বরাদ্দ প্রথা 
চালু রাখায় অন্ত কেল্রীর সন্মকার বাহির 
হইতে প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ খাভ 
সরবরাহ করিয়া থাঞ্ষেম। ১৯৫০ সালে সেই 
ধরণের সরবরাহ কেন্দ্রীয় লরকার বদায় 
রাখিবেনই, অধিকন্ধ ধানের জমিতে পাট 
চাষের ফলে চাউলের দিক দিয়া এ প্রদেশের 
যে ক্ষতি হইবে তাহাও তাহার] পুয়াপুরি 
তাবে পুরণ কছিবেন বলিয়া কথা 
দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি কার্ধযতঃ কতদূর 
রক্ষিত হইয়াছে সম্প্রতি পশ্চিমবল ব্যবস্থা 
পদ্দিষ্দে সেবিবয়ে একজন সদস্ত খাভনচিবকে 
প্রশ্ন করেন। খাস্সচিব শ্রীযুক্ত গ্রফু্চন্জ 
সেন তছুত্তরে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
,মির্দেশক্রমে এ প্রদেশে দেড় লক্ষ এফয় 
আউল ধানের জনিতে ধানের বদলে এবংসয় 
পাটের চাষ করা হইয়াছিল ।, এ অমিয় 
ভিতর ৪৬ হাজার একর মুশিদাবাদ জেলার 
অন্তর্ভূক্ত । মোট দেড় লক্ষ একক জমিতে, 
ধানের ্দলে পাট চাষের ব্যবস্থা হওয়ায় 
তাহাতে এ প্রদেশে চাউলেন্ উৎপাদন ৫৯ 
হাজার টন হইতে ৬০ ছাজীয় টন পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
' ফেন্দ্রীর সরকার ও ক্ষতিপূরণ করিবেন 







৫ 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


বলিয়! কথা দিয়াছিলেনন্সত্য, কিন্ত তাহার! 
এ বাবদ এ পর্যন্ত ২ হাজার টনের বেশী 
চাউল লরব্রাহু করেন লাই। 

- খাস্ভলচিবের উক্ভিতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
যে আচববণের কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা, 
জানিয়া এ প্রদেশবাসীয়না বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ 
হইবে লঙ্গেহছ নাই। পশ্চিমষলে পূর্ব 
হইতে বিস্তর আশ্রয়প্রার্থা আসিতেছে! 
অথচ আউস ধানের অমি পাটচাবের অন্ত 
ছাড়িয়া দেওয়ায় ফলে পশ্চিঘবজে এ বখসর 
ও বাবদ খাস্ভশন্তের উৎপাদন হাল পাইয়াছে। 
চাউলের অভাবে সর্ধধজেই উদার দর বেশী 
রফম চড়িয়া উঠিয়াছে। রেশন হিসাবে 
সর়ধরাছক্কৃত খানের তিতর চাউলের যে 
পরিমাণ নির্ধারিত ছিল আদ তুই মাল হুইল, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট তাহ! কঠোরতাবে ছাটাই 
করিয়াছেন। ফলে অনসাধারণকে যথেষ্ট 
ছুঃখহুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে । ভারত 
গধর্ণষেপ্ট তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করেন নাই-আস ধানের জমিতে পাট 
চাবের ফলে যে ৫০1৬০ হাজার টন পরিমাণে 
চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে তাহায় 
মধ্যে তাহারা এ পর্য্যন্ত মাতে ২: হাজার টন 
সরবয়াহ করিয়াছেন। ইহা জনলাধারণের 


ক্কো স্পা নী 


যেকোন প্রকার বীমার অন্য 


“জীবন”, “অগ্নি, “সামুদ্রিক”, . 


হাওড়| ইন সিওরেন্দ 


তাগ্য লইয়! ছিনিমিনি খেল| ছাড়া আর কি 
জইতে পানে? , 


পাকিস্থানে নূতন ট্যাক্স 
গত মার্চ নাস পাকিস্থানের পার্পামেণ্টে 


উক্ত দেশের ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট 
উপস্থিত করার কালে উক্ত দেশের মোট 


আয়ে পরিমাণ ১১৩ ফোটী ৬৪ লক্ষ টাকা 


বরাদ্ধ করা হয় এবং উচ্থাতে পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঞুলান হুইবে না মলে 
করিয়া পাকিস্থানের অধিবাপীদের উপর 
মোট প্রায় ছুই ফোটা টাকার মত্ত .নূতন ট্যাক্স 
ধাৰ্য্য কয়া হয়। কিন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে যে প্রকার বেপরোয়! ভাবে 
উছাদেয় লামরিক ব্যয় বৃদ্ধি কিয়! চলিয়াছেল 
এবং পূর্বববঙ্জে হিন্দু মিধমেয় ফলে এই 
প্রদেশে ফেন্দ্রীর পাকিস্থান গধর্ণমেপ্টের আয় 
কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি দফার আয় যে তাবে 
হাস পাইয়াছে তাহাতে উহা বেশ বুঝা 
শিষ্নাছিল যে, চলতি যংসরে পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্টেয় রাখন্বে ধিপুল পরিমাণ টাকা 
'যাটতি পড়িবে। বর্তমানে উহায় সুষ্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গত ৯ই অক্টোবর 
তারিখে চলতি ১২৫০-৫১ সালের ব্যয় 


1 


লিপি তে ভ্ভ 


৩০নং স্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন : ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 
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আর্থিক দগৎ 





সঙ্গুলানের অন্ত পাকিস্থান পার্লামেন্টে 
পাকিস্থানের অধিবাসীদের উপয় সরকারী 
বৎসরের আগামী € মাসে ও আগামী ১৯৫১" 
৫২ সালে আরও ব্যাপক আবে ট্যান্ম বৃদ্ধি 
করিয়া পূর! বৎসরে মোটমাট ২ কোটা ১০ 
লক্ষ টাক] করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায়ের 
জন্গ গবর্ণমেন্টেঙ্গ তরফ হুইতে একটা প্রপ্তাৰ 
উত্থাপন করা হুইয়াছেশ নূতন প্রস্তাব 
অনুলার়ে পাকিস্থানে (১) প্রতি গ্যালন 
পেটুলের এবং প্রতি প্যাকেট সিগারেটের 
উপক্ব ৩ পাই করিয়া ট্যান্স বলিবে, (২) তিন 
টাকার অধিক মুল্যে প্রত্যেক রেলওয়ে 
টাফেটের উপর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর উপর 
আট আলা, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর উপর 
চার আনা, ইণ্টার মিভিছেট শ্রেণীর যাত্রীর 
উপর ছুই আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীয় যাত্রী 
উপর এক আনা অতিরিক্ত ছিপাবে চার 
কয়] হইবে, (৩) প্রমোদকর শতকরা ১০ তাগ 
এবং ঘোড় দৌড়ের বাজীর উপর কর শতক 
২৫ ভাগ বুদ্ধি পাইবে, (৪) ভূমি ঝাজন্ব ও 
কুষি আয়কৰ বান্ধত হইবে; দোকান ও 
মোটর গাড়ীয় মালিকের উপর ট্যাক্স বলিবে) 
আমদানী ও ৰগ্ডানী লাইসেন্স, আইন 
ব্যনগাযী, আয়কয় সম্পফিত উপদেষ্ঠা 
ক্লিয়ারিং ও ফরওয়াতিং এজেন্ট এবং 
কনট্রান্টরগণেরও উপর একট] ট্যাক্স ৰসিবে, 
€₹) সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয় 
তাহার উপর শতকরা ৫ টাক] হারে ট্যান্স 
দিতে হইবে (৬) যাহাদের আয় বসরে € 
ছাঁজার টাক! হইতে ১॥ লক্ষ টাকার মধ্যে 
তাহাদিগকে বলয়ে ২৪ টাকা হইতে ১০০০ 
টাকা পর্ধান্ত অতিরিক্ত আয়কর দিতে হইবে, 
(৭) যাহারা ৩০ হাজার টাক! হইতে ২ লক্ষ 
টাকার বিক্রয়ের উপর বিক্রয়কর দের 
তাহাদিগকে বৎলরে ১০ টাকা হইতে ৫ শত 
টাক! অতিরিক্ত দিতে হইবে, (৮) বিয়ায়ের 
প্রতি বোতলের মূল্য ছুই আনা এবং হইক্ষি 
ও অন্তান্ শ্রেণীর মদের প্রতি যোতলের মূল্য 
আট আনা বন্ধিত হইবে। 

পাকিশ্থানে্স কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরই বে 


অর্থাতাব দেখা দিয়াছে__এন্সুপ নহে। উক্ত 
দেশের প্রত্যেকটা গ্রদেশের বাজেটে চলতি 
বৎনয়ে ঘাটতি বহিয়াছে। গত ১৯৪৯-৫০ 
সালে পূর্বের বাজেটে ৩ কোটা ১৩ লক্ষ 
টাক! ঘাটতি হইয়াছিল চলতি ১৯৫০-৫১ 
সালের বাজেটে উক্ত প্রদেশের ঝাজন্বের 
হিসাবে ১ কোটী ৭৩ লক্ষ টাৰ! ঘাটতি 
হুইবে বলিক্কা বাজেটে ব্যান্দ করা হয়। কিন্ত 
চলতি ১৪৫০-৫১ সালে কিন্দু বিতাড়নের 
অপপ্র়াসেরর ফলে ভূষিরাজন্থ,। ট্রাম্প, 
আবগারি জায়, পাট হইতে আদায়যোগ্য 
রাজস্ব ইত্যাদি সমস্ত দফাতেই পূর্ববধ্ 
গবর্ণমেন্টের আয় হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
মুসলমান আশ্রয় গ্রার্থার সাহায্যের অন্ত 
চলতি বংলরে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাড়িয়াছে। 
এপ অবস্থার চলতি বৎসরে পূর্ব 
গবর্ণমেণ্টের ফি ভাবে ব্যয় সন্ভুলান হইবে 
তাহা! একট! তাখ্বার বিবয়। গত ৪1 
অক্টোবর তায়িখে কক্গাচীতে একটা বিবৃতি 
দিয়া জনাৰ নুরাব্দাঁয় ডায় ব্যক্তিও এজন 
বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। 


কাপড়ের কলের শ্রমিকদের 
বোনাস 


বোশ্বাইয়ের ইও।্রীয়াল কোর্ট কাপড়ের 
কলের মুনাফা হইতে এবৎসর শ্রমিক দিগকে 
২ মাসের মাহিরানার সমপরিমাণ টাকা 
বোনাল হিলাধে বিতরণ করিবার নির্দ্দেশ 
দিয়াছিলেন। বোম্বাই কল' মালিক সমিতি 
নির্দেশের বিরুদ্ধে শিল্পবিরোধ সম্পর্কিত 
লেবর এপেলেট ট্রাইবুনেলের নিকট আপিল 
করিয়াছিলেন] সম্প্রতি সেই আপিল 
সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
এপেলেট ট্রাইবুনেল উক্ত কোর্টের নির্দেশ 
গ্রহণ করিয়া তথচুযায়ী শ্রহিকদিগকে ২ 
মাসের বোনাস দিবার জন্ত কল মালিক- 
দ্রিগকে আদেশ দিয়াছেন। এপেলেট 
ট্রাইবুনেল বলিয়াছেন, বোস্বাইয়ের কাপড়ের 
কললমূ্ছের এ বৎসরের যুনাফা হইতে আদারী 


" শষ লালে সাল "অ ত শে 


[ ১৪ই অক্টোবর, বি 


লত্যাংশ ও মন্ধুত তহবিলের উপর আরও 
শতকরা ২ ভাগ লত্যাংশ যোগাইয়া এবং 
ক্ষয়পূরণ, ট্যাক্স ও তবিধ্যৎ ফার্য্য সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে সমুচিত অর্থের সংস্থান রাখিয়া এ 
বৎসর শেষ পর্য্যন্ত ₹ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা 
নিউ মুদাফা থাকিবে । উহ্থা হইতে ২ 
মালের মাহিক্গানার লম পরিমাণ বোনাস 
(টাকার হিসাবে বাহার পরিমাণ দাড়াইৰে 
২ ফোটি টাকার মত) শ্রমিকদিগকে প্রঙ্গান 
করিতে হইবে। ট্রাইবুনেলের মতে'বোনাল 
প্রদানের কাটা শিল্প কোম্পানীর বিশেষ 
দান ধা ব্দাভতায় পরিচায়ক নছে। কর্মরত 
শ্রমিকদের সন্বই রাখিবার অন্ত মুনাফার 
একটা স্কাযয অংশ তাবে তাহাদের তিতর 
বণ্টন করা ফল মালিকদের পক্ষে বিশেষ 
কর্তব্য ছিসাঁষেই ধরিতে হইবে। 

খোদাই কাপড়ের কলসমূহের শ্রমিকয়। 
৩ মাসের বোনাস দাবী করিয়া গত ১৪ই 
আগষ্ট হইতে ধর্দঘট চালাইতেছে। ট্রাই 
ঝুনেলেনস রায়ের ফলে সেবিষয়ে তাহাঙ্গের 
পুরা দাধী স্বীকৃত হয় নাই সত্য। কিন্ত 
মালিকদের বিরোধিতা সত্বেও যেভাবে 
তাহাদিগকে ২ মাসের ধোনাল প্রদানের 
আদেশ দেওয়া হইয়াছে আংশিক 
তাৰে হইলেও তাহাতে শ্রমিকদেরই জয় 
সুচিত হইয়াছে বলা চলে। ট্রাইবুদেল 
অংশীনারদের স্যায্য লত্যাংশ স্থির করিয়া 
দিয়াও কলের ক্ষয়পূরণ ও তৰিষাৎ কার্য 
সম্প্রলারণের জন্য অর্থ রাখিয়া যেতাবে বাকী 
মুনাফা হইতে বোলাল প্রদানের নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহা সকল দিক হতেই খুৰ সঙ্গত 
ব্যবন্থ। বলিয়! মনে করা যাইতে পারে। 
বোনালের এই বিধিলঙ্গত তিত্তি মানিয়া 
লইয়া অচিয্ে শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট 
প্রত্যাহার করাই সমীচীন হইবে। শ্রমিকরা 
যদি তাহা না করেন তবে কাপড়ের ফলের 
লাতের ভাষ্য অংশ পাওয়ার চেয়ে বস্ত্র শিল্পে 
অবাঞ্ছিত সঙ্কট ও বিপর্যয় ডাকিয়া আলাই 
উহাদের আসল লক্ষ্য বলিয়া প্রমাণিত 





মূলধনের উপর অংশীদারদের শতকরাঙ ভাগ হইবে। দেশের কল্যাণ দেখিতে হইলে 


০ 


১৪ই অক্টোবর, ১৯৫০] 


আৰ্থিক গ্রগৎ 


৩০৩ 





কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একাস্ত দরকার। 


একগু য়ৈমিত্তাৰে ধৰ্ম্মবট চালাইয়া যেই কাছে 
ক্রমাগত প্রতিবন্ধক চৃি করা দেশের স্বার্থের 
পক্ষে তো বটেই শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষেও 
বিশেষ ক্ষতিকর হইবে বলিয়া আমাদের 
ধারণা ' 


পাটের সর্ধনিয় মূল্য নির্ধারণ 


গত বৎসর বাটার হার সম্পর্কিত 
বিরোধের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে যখন 
‘কলিকাতায় পাট আমদালী বন্ধ হইয়া যায় 


তখন পূর্কবজে উহার প্রতিক্রিয়ায় পাটের ' 
মৃগ্য অত্যধিক হ্াস' পাওয়াতে পাকিস্থান ' 


গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত পাট বোর্ড বিভিন্ন 
শ্ৰেণীর-পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ২৩ হুইতে ২৮ 
টাকায় নির্ধারিত করিয়া দেন। উহ! দিল 
পূর্ববব্গস্থিত বেল বাধিবার কেজ্সমূছের দর 
রী সময়ে মফঃঘ্বলে কৃষকগণ সর্বনিপ্ন কি 


প্রকার দর পাইবে তাছ! স্থির করিয়া দেওয়া 


হয় নাই। ফলে গত বৎসরে মফঃস্বলের 
কষকগণ ফোনম্থানেই পাটেশ্ব অন্ত ১৫1১৬ 
টাকার বেশী দয় পায় নাই। এবার অবস্থা 
আরও সঙ্গীন হুইয়াছে। এবার তাঁরতে 
গত বৎসরের তুপনায় ১৩ লক্ষ বেল অধিক 
পাট জন্মিয়াছে। পূর্ববঙেও এবার ৬০ 
হইতে ৬৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। 
এদিকে গত ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজা 
সম্পূর্ণতাবে বন্ধ হইয়ান্টে।, উদ্থায় ফলে 
তারত পূর্ববঙ্গ হইতে বর্তমানে কোন পাট 
ক্রয় করিতেছে না। ভারত যে কবে 


পূর্ববঙ্গ হইতে পাট ক্রয় করিবে তাহায়ও 


নিশ্চয়তা নাই। তারত লইয়া সমস্ত বিদেলে, 
বর্তমান মরগুমের পাটের মধ্যে এই পর্যন্ত 
১৩ লক্ষ বেলের বেশী পাট: যে গনী হয় 
নাই তাহা, পাট বোর্ডের সভাপতি জনাব, 
ফারুকী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন । এই সমস্ত 
অবস্থার ফলে এবার পূর্যাবজের সর্বত্র পাটের 


মূল্য প্রতি টা ১৪ টাকার নামিয়া গিয়াছে 


চাকা ও নারায়ণগঞ্জের মত বৃহত বেল 







বাধিবার কেন্্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেও প্রতি 
মণ পাট ১২ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় 
হইতেছে মা। এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য 
করিয়া পাকিস্থান গবরর্মেনট, সমপ্রতি কৃষকগণ 


, সর্্বনিয় কি দয়ে পাট বিক্রয়, করিবে তাহা 


স্থির করিয়া দি্ান্ছেন। পাটের শ্রেণীতেদে 
কৃষকেরা বাড়ীতে বলিয়! বিক্রয়ের সর্ববনিম 
দয় ১৬]০ টাকা হইতে ২০/০ এবং পাটের 
গুধাষে বা খাটে অথবা বেল বাধিবার 
কেন্দ্রের দর ১৭ টাকা হইতে ২৭০ টাকার 
নির্ধারিত করা ছইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
পাকিস্বান গবর্ণষেণ্ট এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, ককষকগণ যাহাতে অন্ততঃ সর্বনিম্ন দর 
পাইতে পারে তৎপক্ষে গবর্ণমেন্ট আধিক ও 
অভাভাধে সহায়তা করিবেন। গবর্ণমেপ্ট 
কষকগণকে তাড়াতাড়ি পাট বিক্রয় না 
করিয়া উহা, ধরিয়া রাখিতেও উপদেশ 
দিয়াছেন। | 

পাকিস্থান রর এই সব দিদ্ধান্ত 
বানা পাটচাষীদের প্রতি তাছাদেয় ঘরদের 
প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 'কিন্ধ কার্যক্ষেত্রে 
যে এই ব্যবস্থায় কৃষকের বিন্দুমাত্র সাহাষ্য 


হইবে দা তাহা পাটের বাজার লঙ্বন্ধে 


যাহাদের বিন্দুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে তীছারাই 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইত সীট 
বিবি, ৪১৮ ১৯২৯ বি, বি, ২৯৮৬ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :_৬১মং বহবাজার ট্রাট 
কলিকাতা শাখা 'ঃ 





জলপাইগুড়ি । 
সুদের হার £ 
টাকা ' ফিক্সড ৩৫* আনা 


স্বীকার করিবেন। প্রথমতঃ অধিকাংশ 
ক্কবকের এরূপ অর্থসঙ্গতি নাই যে, তাহারা 
সুদিনের অপেক্ষায় পাট :নইয়া বসিয়া 
থাকিতে পারে ৮ পাট রাখিধার' স্থানের 
অভাব এবং অগ্নিকাণ্ড, চোর ইত্যাদির হন্ত 
হইতে পাট রক্ষা করাও তাহার পক্ষে একট! 
লমন্ডা। হিতীয়তঃ কৃষকগপ যাহাতে পাটের 
নির্ধারিত মুল্য প্পাইতে পারে তৎপক্ষে 
সাহায্য করিবেন বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণষেন্ট 
যে আখাল দিয়াছেন তাহায়ও এক 
কানাকড়ি মূল্য নাই। গত বৎসর বেল 
বাধিবার কেন্রে পাটের সর্বলিয় দর 
নির্ধারিত করিয়া দিয়! পাট ব্যবসারে মূলধন 
জোগাইবার উদ্বেষ্তে পাকিস্থানে রাতারাতি 
একটি স্তাশভাল ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছিল। 
কিন্ত এই পর্যন্ত উদার অস্তিত্বের কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অল্পদিন পূর্ব 
পাটের বুল্যের নিন্নগতি রোধ করিবার অন্ত 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট স্বয়ং পাট ক্রয় করিয়া 
রাখিবেন বলিয়া যোষণ! ' করিয়াছিলেন। 
কিন্ত পাকিস্থান জুট বোর্ড মাত্র ৫ লক্ষ বেল 
পাট ক্রয় করিয়াই উহাদের কর্তব্য শেষ 
করেন। ফলে পাটের মূল্যের উপয় উদ্ধার 
কোন প্রতাব পড়ে নাই। পাকিস্থানের কি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কি পূর্ববব্গ -গবর্ণমেন্ট 
কাহারও এরূপ অর্থসঙ্গতি নাই যে উহ্থারা 
বাজার হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাট ক্রয় 
করিয়া ৩ কোটি মণ পাটের মুল্য নিয়ন্ত্রিত 
রাখিতে পারেন। সুতরাং পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেপ্ট বর্তমানে পাটের জগ্ত কৃষকদের প্রাপ্য 
যে লর্বনিষ্ন মূল্যের কথ! ঘোষণা .করিশ্নাছেন 
তাছ কৃষকদের নিকট একটা পরিহাসের 
মতই শ্তনাইবে। এই সম্পর্কে গত ৪ঠা 
অক্টোবর তারিখে একটি বিবৃতিতে জনাৰ 
্রয়াবর্ধী প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছেল। 
তিমি বলেন--প্বড়ই সৃঃখের বিষয় যে, 
পাকিস্থাণেক্ক বাণিজ্য মন্ত্রী সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়াও উহা বুঝিতে পারেন 
নাই বে, গবর্ণমেন্ট যদিও বেল বাধিবার 
কেন্্রুলিতে পাটের সর্বনিয় দর ২৩ 
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৩০৪ 


আর্থিক জগৎ 


সেই অক্টোবর, ৯৫১ 





হইতে 
করিয়াছেন তথাপি স্কবকগপ প্রতি মগ 
পাটের জন্ভ ১০ টাকার বেশী পাইতেছে 
না। অথচ তাহাদিগকে এরপু লিখিয়া দ্বিতে 
হইতেছে বে, তাহারা ২৩ টাক! দর পাইল।” 
জনাব সুরাবন্দীর এই: মন্তব্যের" উপর টীকা 
অনাবন্তক | k 


গ্রহ সমস্তার সমাধান ' 


পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বারগৃছের অত্যধিক 
অভাবের ফলে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ 
বাড়ী তাড়ায় নিয়ন্ত্রণূলক আইন প্রণয়ন 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু উহার ফলে 
বাড়ীওয়ালার জুলুম হুইতে তাড়াটিয়াগণ 
অনেকটা অব্যাহতি লা করিলেও উহার 
. একটা বড়য়কম কুফল এই হইয়াছে যে, 
বাড়ীওয়ালাগণ তাড়। দিবার অন্ত-নৃতন বাড়ী 


নানা কারণে পশ্চিমধঙ্গে যে শোচনীয় 
পরিস্থিতিয় উত্তধ হইয়াছে তাহার ফলে এবার 
এই রাজ্যে শারদীয়া পুজার ফোম জানদা 
উৎসবেয়ই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 
উহ্থার় মধ্যে ফাঁপড়ের ঘাজ্রারেক্স অবস্থায় 
অন্ত জনসাধারণ আরও স্রিয়মান হুইয়া 
পড়িদ্বাছে। এই সময়ে নিতান্ত দদ্দিদ্র 
ব্যক্তিও নিজের অন্ত এবং উপন্থান্ন দিষায় 
উদ্দেশ্যে কিছু কাপড় ক্রয় করে। কিন্ত 
(ব্যৎসান্ধীদের অসাধুতার ফলে এবার তাহা 
একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিগাছে। পূজার 
ঘাজাক্মে যাহাতে এল্পপ একটা শোচনীয় 
অবস্থায় উত্তষ না হয় তজ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলগ্বদ 
করিয়াছিলেল এবং সীমাবদ্ধ সংখ্যক ব্যক্তির 
উপ বস্ত্র বণ্টনের তার দিয্লাছিলেন। কিন্ত 
কার্ধ্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, যাহাদের উপর 
ৰন বণ্টনের তান দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের 


২৮ টাকার মধ্যে নির্ধারিত নিৰ্ম্মাণ করিতে আর তেমন তাষে উৎসাহিত 


হইতেছেন মা। কলে বাসগৃত্ের অভাষ 
দিল দিন বান্ধিত হইতেছে বই ফমিতেছে 
না। এই অবস্থার প্রতিকায়ের জন্ত, পশ্চিম 
বলের বাড়ীতাড়া দিয়ন্রণ আইনের ' এরূপ 
এফটা সংশোধন হইয়াছে যে,বর্তমানে ধাছারা 
তাড়া দিবার অন্ত নূতন বাড়ী নির্দাণ্‌ করিবেন 
তাঞছাদের 'খরচের উপর তাঁহারা বাসাতে 


অন্ততঃ শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে লাভ 
পান তন্মতৈ এই সব বাড়ীর তাড়া স্থির' 


করিয়া দেওয়া হইবে আমরা এই ব্যবস্থা 
পুর্ণ ভাবে সমর্থন করি । যাড়ীতাড়া লম্পর্কিত 
কড়াক্ষড়ি আইনের জন্ড' যাহারা উহাদের 
হতস্থিত টাকা নূতম বাড়ী নিৰ্ম্মাণ 
নিয়োজিত না করিয়া শতকরা ২/০ কি ৩ 
টাকা সুদের কোম্পানীর কাগতে উদ 
নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেদ তাহার! 


নানাকথ 


কাছে একপ্রকার কোন কাপড়ই নাই। 
অথচ দেড়গুণ মূল্য দিলে বাজারের 
ফেব়্িওয়ালাদেক নিকট হইছে সফল শ্রেণীর 





কাপড়ই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। উহ] 


হইতে মদে হয় ঘে, ঘাঁছাদের উপর বিশ্বাস 
করিয়া বন্ত বণ্টনের ভায় দেওয়া হইয়াছিল 
তাহাদের সমস্ত কাপড় চোরাবাজারে আশ্রয় 
জইয়াছে। গব্ণদেদী উদ্ধার ফোন 
গ্রতিকার়ই করিতে পারেন নাই। বক্ত্রের 
এই কেলেঙ্কারি বোধ করিবার কাজে দেশের 
কেন্সীয় ও রাজ্য গবর্ণমেন্টগুলি বরাবরই 
অকৃতকাৰ্য্য হইয়া আসিতেছেন। গব্্ণষেন্টেয 
মধ্যে দুর্নীতি ও অবর্মপ্যতাই উছা কারণ। 
এই ব্যাপারে ছনসাধাক়ণের ধৈর্ধ্যের সীমা 
ক্রমেই ছাড়াইল্সা বাইতেছে। - 


সস 


সম্প্রতি কলিকাতায় পশ্চিঘবঙ্গের সমবায় 


লদিতিসমৃ্থের প্রতিনিধিদের যে- সম্মেলন 


আলোচ্য ব্যবস্থার ফলে উহাদের হস্তস্থিত 
টাকার একটা অংশ নূতন বাড়ী নির্মাণে 
নিয়োজিত করিতে পাকেন। তবে বাড়ীর 
সৃল্যাপকর্ষ, দের়ামতী খঃছা, ভাড়াটিয়া ভাড়া 
কাফি দিলে তক্নিত ক্ষতি_-ইত্যাদি সমস্ত 
ধরিয়া বাড়ীওয়ালাগণ যাহাতে উহাদের 
নিয়োজিত অর্থের উপর শতফরা বািক ৬ 
টাকা হায়ে' লাভ পাইতে পারেন তৎপক্ষে - 
পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 
বিষয়ে গবর্ণমেপ্ট ঘদি বাড়ীওয়ালাদের 
প্রতিনিধিদের লন্ত সলাপক্নার্শ করিয়া 
‘কাজ করেল এবং বাড়ীওয়ালাগণ যাহাতে 
অনায়াসে বাড়ী নির্াপেষ লরঞ্জাম পাইতে 
পারেন তাছায় ধ্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
অল্প সময়ের মধ্যে” বাসস্থান সমন্তার 
পমাধাদের পক্ষে উল্লেখযোগারপ কাজ 
হইবে আশ! কয়া যায়। 


হইয়া গেল, তাহাতে এই রাজ্যে সমবায়ের 
প্রপার সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাৰ 
গৃহীত হুইয়াছে। ভারতের সমস্ত রাজ্যের 
মধ্যে পশ্চিমবজেই সমবায়ের গ্রাপার়ের 
প্রয়োদ্রনীঘূতা শবচেয়ে বেনী । কেমন! 
পশ্চিমবঙ্গের সদক্ষে আশ্রঙ গ্রাধিগণের 
পুনর্বসতির লমস্তা, দেশে ক্কষি ও শিল্পজাত 
জ্রয্যেয় উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের বেকার 
ব্যক্তিদের কার্য সংস্থান ইত্যাদি বহু জটিল 
সমন্তা ঝহিয়াছে। কোটী ফোটী টাকা 
অর্থ ব্যয়ে বৃহদাকায় প্রতিষ্ঠানের লাহায্যে 
এই লব লমন্তায় সমাধানের মত অর্থসঙ্গতি 
পশ্চিষব্জের দাই। একমাক্র পশ্চিমবঙ্গের 


- প্অধিবাসীদের পাযম্পন্ধিক সহযোগিতা দ্বারাই 


এই সৰ ধমন্তায় সমাধান হুইতে পায়ে এবং 
এজভ খুব বেশী অর্থ ব্যয়েরও প্রয়োজন 
নাই। : এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই, 
পশ্চিবব্গে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে 


আর্থিক জগৎ 


৩০৭ 











১৪ই অক্টোবর, ১৯৫* ] 
বিরোধে মধ্যে সর্বশেষ যুক্তি হইতেছে 
তরবারি । জনাব লিয়াকৎ আজাদী 


"কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানী মুসলমান- 
গণকে “চুড়ান্ত রূপে স্বার্থত্যাগের” জ্ত 
'আহ্বান করিয়াছেন। উহার ফলে পাকি- 
স্থানের প্রতোক' মুসলমান ভারতকে .ভীত 
ও অন্রস্ত ভাবিয়া যুদ্ধের জগ্ভই পায়তারা 
করিতেছে। 


জীযোগেন্দ মণ্ডল পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত 
হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মুললিম লীগের 
সহিত. একযোগে কাজ করিতেছিলেন। 
"পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবায় সে সঙ্গে তিনি 
কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্মেন্টের আইন 

' বিভাগের মস্ত্রিপদে নিযুক্ত হুন। গত ৮ই 
অক্টোবর তারিখে তিনি এক সুদীর্ঘ বিবৃতি 
দিয়া পাকিস্থানের  মন্্রিপদে ইস্তাফা 


দিয়াছেন | এই বিবৃতিতে পাকিস্থান হিন্দু 
ও শিধগণকে নির্ম্ধল করিবার জন্ প্রথম 
হইতেই কি প্রকার সত্ববন্ধভাবে চেষ্টা 
হইতেছে তৎসঘন্ধে অনৈফ ভিতরের কথা 
ফাক করিয়া দিয়াছেন। .পুর্ববজে গত 
ফেব্রুয়ারী .মাস হইতে ব্যাপকভাবে বে 
হিন্দু নিধনফাধ্য আরম্ভ হয় তৎসঘন্ধে শীযুক্ত 


মণ্ডল যে বর্ণনা দিয়াছেন তাছার বীভৎসত। 


কল্প! করতেও শরীর 'শিুরিয়া উঠে। 
তিনি বলেন যে, এই সময়ে পূর্বববঙ্গে অল্লাধিক 
দশ হাজার, নিরপরাধ হিন্দুকে নির্মমভাবে 
হত্যা.কর! হুয়। পরিশেষে শ্রীযুক্ত মণল 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বববঙ্গে হিন্দুদের. 
কোন ভবিষ্তৎ নাই এবং লেহেরু-লিয়াকৎ 
চুক্তিয়্ ফলেও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে 
নাই। গ্রসঙ্গতঃ প্রীযুক্ত মণ্ডল পাকিস্থানে 
বর্তমানে মুসলিষ লীগের বিরুদ্ধবাদী 


4 


মুললমানগণকেও কি ভাবে নির্ধ্যাতন'কর] 


হইতেছে , তদ্ধিযয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। 
পরিশেষে শ্রীযুক্ত মণ্ডল বলিয়াছেন--হিন্দুণ 


, উহ্াদিগকে যুত প্রলোভন, ও তয়ই দেখান 
হউক না কেন, কখনও পাকিস্থানে জ্রিন্সি 


হুইয়! বাপ করিবে না । আন তাহারা ভীত 
হুইরা নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করিতে পারে 
এবং অনেকে তক্হা করিতেছেও ) কিন্ত এমন 
দিন শীদ্রই আসিবে যখন হিন্দুগণ পকিস্থানে 
উহাদের স্কাষ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ফরিতে 
অগ্রসর হইবে । শ্রীযুক্ত মণ্ডলের বিবৃতির 


" এই শেষ অংশটীই বিশেবতাবে উল্লেখযোগ্য । 
আমরা আশা করি' তিনি/ভাহার জীবনের 


অবশিষ্ট কাল এই আদর্শ পিদ্ধির অমুকুলেই 
কাজ ফরিবেন। আমরা তাঁহাকে ভারতের 


‘বৃহত্তর কর্দক্ষে তরে সমস্ত হিন্দু সমাজের লেবার 


“কাঞ্জে আহ্বান জানাইতেছি। 
. [i 


চোরাকারবারীর শাস্তি--বোধাই 


-পবর্ণষেন্ট স্থিয় করিয়াছেন. যে, মন্জুদদার ও 


. চোরাকারবারিগণকে কেবল কারাদণ্ড দ্বিরনাই 
নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। উচ্থারা এই শ্রেণীর 
'ব্যজিগণের গলার প্লাফার্ড ঝুলীইয়া রাস্তা! 
দিয়া উহবাদিগকে হাটাইরা লইয়া যাইৰেন। 
এই কার্যে গরবর্ণমেন্ট অনলাধারণের 
-সহযোগিভা আহ্বান করিক়্াছেম। 
কৃতা জন্বন্ধে অধ্যাপনা-গত ৭ই 
অক্টোবর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী 
ভাঃ রায় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে সাংবাদিক 
বৃত্তি সম্বন্ধে উপাধি দিবার/জন্ত অধ্যাপনা 


ব্যরস্থার আছুঠানিফ ' ভাবে উদ্বোধন 


করিয়াছেন। এখার মোট ৫০ জন ছাত্র 

এল্র্ত ভর্তি হইয়াছে। উদার মধ্যে ৩১ জন 
"বিভিন্ন সংবাদ ও সামগ্নিক পত্রে সাংবাদিকের 
"কাজ করিতেছেন। KE 


# 


বিদেশে ইংলণ্ডের দাদন-_-ব্যাঙ্ক 
অব ইংলগড হুইতে সম্প্রতি যে ছিগাৰ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! হইতে জানা যায় 
বে, গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে 
বিদেশে ইংলণ্ডের দাদনের পরিমাণ শতকরা 
৪৫ তাগ হাস পাইরাছে। ১৯৩৮ লালে 
এই দাদনের পরিষাণ ছিল ৩৫৪ কোটা 
৫» লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪৮ সালে উহার 
পরিনাণ ছাড়াইয়াছে ১৬৯ কোটী পাউও। 
তবে এই সময়ে ইংলতুর যে ১৫৮ ফোটা 
€০ লক্ষ পাউণ্ড দান কমিয়াছে তজ্জপ্ত 
ইংলণ্ড নগদ হিলাবে ১৩৫ কোটী ২০ লক্ষ 
পাউণ্ড পাইয়াছে। উপরোক্ত সময়ে বিতিন্ 
দেশে ইংলণ্ডেন্ন দাদনেক্স পরিমাণ হ্রাসের 


‘হার নিয়লিখিতরূপ নির্ধারিত হইয়াছে 


তারত ও পাকিস্থান শতকরা ৮২ ভাগ, 
কানাভা -৪১ ভাগ, অষ্ট্রেলিয়া ২৪ ভাগ, 
দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৬ ভাগ, নিউ জিল্যাণ্ড €১ 


ভাগ, বৃটিশ (সাজাত্যতুজ সমস্ত দেশ ৪৩ ভাগ, 
বৃটিশ সাম্রাদ্যভূক্ত আন্তা্ত দেশ ৮ ভাগ। 
উছা ছাড়া এই সময়ে ইংলগ্ডের দাদন 
আর্জেটিনাতে ৮৬ ভাগ, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ৭২ ভাগ, ব্রাছিলে ৫০ তাগ, 


ইউরোপে ২৩ ভাগ, মেক্সিকোতে ৫৫ ভাগ 


এবং অভাগ্য বিদেশে 
পাইয়াছে। 

বিদেশ হইতে ভাঁরতে চিনি ক্রয় 
ভারতে . প্রয়োজনাছননপ ভাবে চিনি 
উৎপন্ন না হওয়াতে ভারতের ঢাঁহিদ! 
মিটাইবার উদ্দেন্তে ভারত সরকার ইতিপূর্বে 
বিদেশে ২৫ ছাজার টন চিনি ক্রয়ের চুক্তি 
করেন। বর্তমানে আরও ২০ হাজার 
টন চিনি ক্রয়ের চুক্তি হইয়াছে। 
প্রকাশ তারত লরকাঁর আরও ১৫ ছাদ্রার 
উন চিনির. অন্ত চুক্তি করিবেন 'দিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 


১৩ ভাগ হ্রাস 


Ee 

১৯৫০ জালে পশ্চিষবন্ধে সরকারী 
ছুটির দিন--আগামী: ১৯৫১ সালে 
পশ্চিমবলে বিভিন্ন, পরের জঙ্ত নিলিবিত 


দিবলসমূহে সরকারী অফিলসমূহে 'ছুটি 
থাকিবে ২--ইংরাজী নববর্ষ--১লা 'ভাহয়ামী, 





নেতাজীর জন্ম দ্বিবস--২৩শে জানুয়ারী. . 


জাতীয় দিবস--২৬শে জানুয়ারী, দোলযাত্র। 
_২৩শে মার্চ, ইষ্টাই--২৪শে মার্চ, 
ইপলফেতর--&ই জুলাই, স্বাধীনতা দিবস 
--১৫ই আগষ্ট, জন্মাষ্টনী--২৪শে আগষ্ট, 
ইছুজ্জোছা--১৩ই। সেপ্টেম্বর, মহাত্মা 
গান্ধীর জম্ম দিবস_২রা অক্টোবর, 
ছি ও লক্ীপৃ্া_-৮ , ৯, ১০ ও ১৫ই 
















সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমুছের সহায়তায় “ক্যালকাটা! স্তাশনাল আপনার . 
যাবতীয় ব্যাঞ্চিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার , 
অথবা ডিমাণ্ড ডাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অস্ স্থান হইতে 
* টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্তে "ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” করিয়া দিতে পারে । ' 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও করা হুইয়া থাকে । & 

মান্য হুইশত টাকা :জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা ভাশনাল" ব্যাঙ্কে একটি 
টিটি একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পচিশ-টাকা ম1' দিয়া একটি সেতিংস 
ব্যাক্ষ একাউণ্ট খোলা চলে। সেতিংস ব্যাঙ্কে জমা! টাকার উপর বাধিক শতকর! 
১ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। ছরমাস ও এক বৎসরের আঅস্ স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি অর্ধবৎসরাস্তে যথাক্রমে শতকরা বার্ষিক ২২ টাকা ও. 


২8০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
ক্যালকাটা 


স্ভাশনালে' 'আপনার 
_ ডগ 


ক্যালকাটা ন্যাপনাল ব্যান বিন্ডিংস্‌, মিশন রো 
রক্ষণশীল “ওঁতিহৃসম্পন্ন এক সম্পুর্ণ ভারতীয় i “ক্যালকাটা 


তাশনাল* অনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জন করিয়াছে। জনসাধারণের আস্থা এবং 
ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা ্তাশনাল*কে ইহার বর্তমান 


গৌরবময় আসনে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
ব্যাঙ্কের 

কলিকাতা / দিল্লী - 

 বালিগঞ্জ লক্ষ . 


বোম্বাই মজা 
কলবাদেবী ' নাগপুর 
স্াগহাষ্ট রোড নাগপুর সিটি 
আহমেদাবাদ, জব্বলপুর 
এলাহাবাদ জব্বলপুর .. ' 
কাটর৷ ক্যাপ্টনমেন্ট' ' 
আব্মীড় অমরাৰ্তী - 

' বেরিলী রায়পুর *১ 


i আর্থিক জগৎ 

অক্টোবর, মহরম--১২ই অক্টোবর, কালীপূজা 
-২৯শৈে অক্টোবর, জগজ্ঞা্রীপৃজা_-৭ই 
নবেম্বর, ফতেছা, দোয়াজদাহাম--১২ই 
ডিসেম্বর, ব্যাঙ্কের হিসাৰ নিক্াশের দিন-- 
৩১শে ডিসেম্বর । ২৩শে মার্চ /ও ২৫শে 
্ার্চ রবিবার থাকাতে গুড, ফ্রাইডে ও 


. বড়দিনের অন্ত এই দিনের অতিরিক্ত ছুটি 
১১ই ফেব্রুয্নারী ' 


ঘোবপা কর] হয় নাই। 


শ্রীপঞ্চমীর দিন, ১৫ই এপ্রিল ১ল! বৈশাখের 
দিন, ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের অর্ধাবাধিক হিসাৰ 
নিকাশের দিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার 


দিন, এই অক্টোবর স্র্ণাপৃজ্জার দিন এবং ১৪ই, 
অক্টোবর লক্ষ্মীপূভ্ায় দিন রব্বান্ধে থাকাতে 


কলিকাতা, 


একটি একাউন্ট রাখুন 





১, 


[ ১৪ই অক্টোবর, ৯৫৯ 


এই 'সব পর্ষের অন্ত এই সব দিনের পৃথক- 
ছুটি খোষণা কর! হয় নাই। উপরে মুসলযান 
পর্বে যে ছুটির দিন নির্ধারিত হইয়াছে: 
তাহা বদি এ দিনে না হয় তাহা হইলে 





উপরে নিদ্দি্ দিন ছাড়া যে দিনে পর্ব্ষ: 


হইবে সেই. দিনে মুসলমান সরকারী, 


কর্মচারীদের অন্ধ অতিরিক্ত ছুটি দেওয়া 


হইবে। ১৪ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তি দ্বিন 
এবং হুর্নাপুজা, উপলক্ষে ৫, ৬, ১১ ও ১২ই 
অক্টোবয় তারিখ স্রফায়ী ছুটির দিন 
বলিয়া ঘোষিত হয় নাই । এই লব দিনে- . 
পশ্চিমব্জ' গবৰ্ণমেণ্টের সমস্ত অফিস এবং 
রেভিনিউ এবং ম্যাজিষ্রেটের ফোর্ট, বন্ধ 
থাকিৰে। তবে এই সব দিনে রেজিষ্ট্রার 
সব এপিউরেন্সের অফিস ও. কলের ,অব 


ষ্টাম্পের অফিস খোলা থাকিবে । .. ॥ 


পাকিস্থানে গ্োহত্যা, বন্ধ - 
পাকিস্থানের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী গত «ই ' 
অক্টোবর তারিখে প্যকিস্থানে এই মর্সে 
একটি আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন যে). 
প্রয়োজনীয় গো-মছিব কেছ হত্যা করিতে 
পারিবে না এবং অগ্তান্ত শ্রেণীর গো-মহিব 
হত্যা করা নিয়ন্িত করা হছুইবে। . 
পাকিস্থানে উন্নয়ন পরিকল্পন।- 
পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট একটি ৬ বাধিক উ্নয়ন' 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছ্েন। ।এজন্স মোট, 
ব্যয় হইবে ২৬০ কোটী টাকা । পয়িকল্ললানুলে - 
পাৰিস্থানে,ভটি চটকল ও ১টি কাগজের কল: 


"স্থাপিত হইবে । 


ভারত বিএ 


'আর্ভিস-_তারত এয়ারওয়েজ কোম্পানীর, 
' উদ্োগে গত ৬ই অক্টোবর তারিখ হইতে 


কলিকাতা ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে এফটী বিমান 
সার্ভিস খোল! হুইয়াছে। এতদিন পর্য্যস্ত' 
এই সার্ভিস ব্যাঙ্ক পর্ধ্যস্ত প্রসারিত ছিল। 
ভারতে সাধারণ নির্ব্বাচন_-তারতের 
নির্বাচন ক্রুনিশূনার শ্ীন্ুকুমার লেন মাত্রাজে 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রিল, 
কি-মে মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হইবে । তবে কোন কোন রাজ্যে, 
কুন কি ভুলাইয়েও নির্ধ্বাচন.হইতে পায়ে। 


রি 
এও 
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আমদানী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার 


১৯৪০ সালের মে মাস হইতে .তদা নীস্তন 
ভারত সরকার যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে 
এদেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যকরী 
করেন। রপ্তানীকারক দেশসমূছে বিভিন্ন 
পণ্যের যোগান হাস এবং জাহাজের 
অভাবই ছিল তখন আমদানী ' বাণিক্য 
নিয়ন্ত্রণের মুখ্য কারণ। যুদ্ধ পরিসমান্তি 
এবং ভারত বিভীগের পর ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজো ঘাটতি, বৈদেশিক: 
মুঞ্জার অভাব এবং সর্বশেষে কমনওয়েলথ, 
রাষ্ট্মৃহকর্তৃ্ মুদ্রামূল্য, হ্রাস প্রভৃতি বিভিন্ন 
কারণে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও চালু 
রাখ হইয়াছে এবং পারিপাশ্বিক অবস্থা 
বিবেচনায় এই নিয়ন্ত্রণ কখনও শিথিল 
কখনও ব। কঠোর করা হুইয়ছে। নিয়স্্র 
ব্যবস্থায় এই. শ্রেণীর পরিবর্তন ব্যবপায়- 
বাণিজ্যে অনিশ্চয়তার স্ষ্টি করিয়াছিল। 
ব্যবপায়ীগণও কারণে অকারণে লাইপেম্স 
. সংগ্রহ ব্যাপারে নাস্তানাবুদ হইয়াছেন। 
বিগত একবৎসর মধ্যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
নীতির অনিশ্চয়তা ও ইহার কার্য্যপদ্ধতির 
গলদ সম্পর্কে ব্যবসায়ীসম্প্রদায় নানাভাবে, 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার ফলে 
ভারত সরকার পরিকল্পনা কশিনের সদন্ত 
শ্রীবুক্ত জি, এল, মেহতার সভাপতিত্বে 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
ও প্রয়োঞ্নীয় সুপারিশ করার_ জন্ত একটা 











আমদানী নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেস্ত সম্পর্কে 


শিল্পের পরিকল্পিত উন্নতি এবং জনসাধারণের 


কমিটী পা উক্ত কমিটা অনধিক 

তিনমাস মধ্যেই তাহাদের সুপারিশ 

সম্বলিত রিপোর্ট ভারত সরকারের" নিকট 

পেশ করিয়াছেন। বিগত অক্টোবর মাসে ' 
এই. রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং 

আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কিত উপদেষ্টা 

কাউন্সিলের সাম্প্রতিক বৈঠকে কমিটীর, 

প্রধান প্রধান সুপারিশ সমুহ চিট ও 

গৃহীত হইয়াছে | | 


বিষয়-সৃচী 


বিষয় পৃষ্ঠা, | 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার উন্নতি ৩০৯-২১১ 
শ্রমিক সংবাদ ৩১১-৩১৩ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩১৩-১১৬ 
নানাকথ। ৩১৬-৩২০ | 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩২০-৩২১ 





মেহতা কমিটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন £-( ১) সরকারী এবং বেসর- 
কারী আমদানীর মোট পরিমাণ মজুদ 
ষ্টালিং হইতে প্রাপ্তব্য অর্থসহ বিভিন্নস্থত্রে 
অর্জ্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে সীমা 
বন্ধ রাখিতে. হুইবে।, (:২) কৃষি ও 


' সোমবার, ২*শে কাত্তিক; ৩৫৭ ji 


| দালী নিয়ন্ত্রণের 'শিঘিলত! 'দবার। - 


ব্যাঙ্ক ও দেশীয় বীমা প্ৰতিষ্ঠানগুলি ব্যবহারু 
যাহাতে বৃদ্ধি পায় তঞ্জন্ক গভর্ণমেণ্টঞ্ে 
,উপবুক্ত ব্যবস্থা অবলীম্নেরও "সুপারিশ 


নু ্ তি 






























-[২৩৬শ সংখ্যা সু 





প্রয়োজনীয় অক্ট্যাবস্তফ . পণ্য আমদানী 
অন্ত যথ.যোগ/-ভাবে বৈদেশিক.” মুন 
তহবিল নিয়োগ করিতে' হইবে এবং (শী 
উপরোক্ত: ছুইটি উদ্দেশ . ব্যাহত না 
করিয়া, 'দেশের অভ্যগ্তরে নিরৃষ্ট এক বট 
একাধিক পণোর মুল্যবু্জ রোধ ক.রবাু 
জন্ুও এই শ্রেণীর পণ্য -'আমদ[নীর জু 
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়োগ করা যাইতে 
পারে। ১৯১৮ সালে: আমদানী নিয় 
ব্যবস্থায় গোজ্ামিল করিয়া বহু পরিম 
ভনসাধারণের ব্যবছাধ্য' পণ্য আমদানী 
সুযোগ দেওয়া 'হইয়াছিল।- উদ্দেস্থা, ছিল 
ইহাতে মুদ্রাক্ষাতি হ্রাস পাইবে ।' মেহতা 
কমিটি এই নীতি' সম্পূণ শ্রাস্ত ' বলিয়া] 
সিদ্ধান্ত'করিয়াছেন।' ‘কমিটীর মতে : আমি 
মুর 
ন্বীতি রোধ করার 'প্রচেষ্টা অসঙ্গত] 
নিদ্দিষ্ট কোন পণ্যের ঘাটতি এবং মূল্য 
বৃদ্ধি দেখা দিলেই ইহার আমদানী বৃদ্ধ 
করিস! মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্তধু 
হইতে পারে' বলিয়। কমিটী মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ, অধিকতর বৈদে? 
শিক মুদ্রা অঞ্জনের জন্য কমিটী আমদানী! 
ও রপ্তানী বাণিজ্য দেশীয় 'জাহাজ, দেশীয় 


করিয়াছেন। 

আমদানী লাইসেন্স প্রদান ব্যাপারে 
বিভিন্ন পণ্যের অগ্রাধিকার স্থির করার জঙ্থ 
'কমিটি' তিনটি নীতি গ্রহণের স্বপদ্ছে 
অভিমত 'দিয়াছেন। পণ্যের" প্রয়োজনীয়তা 
কোঁন সময়, ইহার চাহিদা ও' প্রয়োজন 


Da 4" 


রি 


চু 


রি 
শি 


৩১৭ 


হইবে এবং পরিমাণ, গুণাগুণ ও মূল্য 
হিসাবে ইহার আত্যন্তরীন যোগান প্রভৃতি 
বিচার করিয়াই অগ্রাধিকার প্রদত্ত হইবে । 
প্রসাধন দ্রব্য অপেক্ষা শিল্পের কীচামালের 
প্রয়োজনীয়তা বেশী বলিয়া শিল্পপ্রতিষ্টানের 
কাচামাল সেই আমদানী ব্যবসার 
অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে! কিন্ত কোন 
প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা 
অনির্দিষ্ট অথবা দীর্ঘকালের জন্ঘ স্থগিত 
থাকিলে তাহ] অগ্রাধিকার হইতে বঞ্চিত 
থাকিবে। কোন দেশীয় পণ্য গুণাগুণ 
মূল্য অথব! “যোগানের দিক দিয়া রৈদেশিক 
পণ্যের সমতুল্য হইলে এই. সম্পর্কিত 
অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না। , এই তিনটি 
নাতি ভিত্তি করিয়া কমিটি আগামী ছুই 


বৎসরের অগ্ত নিরর্ূপ অগ্রাধিকার নির্ধীরণ - 


করিয়া দিয়াছেন যথা £--(১) চালু শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল, (২) চালু, শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের আছুসঙ্গিক কলকঞ্জা, (৩) 
কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি, (৪) চালু শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের যন্ত্রপাতি, (৫) 
জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের পক্ষে 
অত্যাবপ্তক পণ্যাদি, (৬) জনসাধারণের 
অত্যাবগ্তক অন্তান্ত শ্ৰব্য, (৭) চালু শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রসারের দন্ত অত্যাবন্তক 
কলকজ|, (৮) নূতন কলকারখানা স্থাপনের 
কলকন্জা এবং (2) অত্যাবশ্তক নহে এরূপ 
পণ্য । . 

বর্তমানে জানুয়ারী হইতে জুন এবং 
ভুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৎসরে 
হুইবার যান্মালিক লাইসেন্স প্রদানের যে 
ব্যবস্থা রহিয়াছে তৎপরিবর্ে কমিটি 
বৎ্দরিক লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তনের স্থপারিস 
করিয়াছেন। আমদানী পণ্যের অনিশ্চয়তা 
হাঁস করাই হহার প্রধান উদ্দেশ্য 

কোন রাজ্যের প্রকৃত ব্যবহারকারী 
(Actual 552) এবং এই রাজ্যের পুরাতন 
আমদানীকারককেই (85621195৩৪1 
2৮52) পুর্বে লাইসেন্স প্রমান কর! হইভ। 


কিছুকাল যাবত মোট 'আমদানীর একটা, 


আথিক জগৎ 


নিদ্ধি্ট পরিমাণ নূতন আগন্তকদিগকেও 
আমদানী করার জন্ভ লাইসেন্স দেওয়া 
হইতেছে। কমিটী লঙ্কইসেন্স প্রাপ্তির এই 
তিনশ্রেণীর ষোগ্যতাই সমর্থন করিয়াছেন। 
তবে এই প্রপঙ্গে সুপারিশ করিয়াছেন যে 
আগামী জানুয়ারী মাস-হইতে ছুই বৎসরের 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি . 

“আধিক জ্রগতে'র কার্য্যালয় ৬১ নং 
চিত্তরঞ্জন এভেনিউডে (গান্ধী ম্যানসন্ট, 
স্থানান্তরিত হইয়ছে। 

অফিস পরিবর্তনের জন্ত বর্তমান সংখ্যা 
প্রকাশে বিলম্ব হুইল। আগামী সংখ্যা 
প্রকাশেও সামান্ত বিলম্বের আশঙ্কা আছে। 
এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্ত আমর! আমাদের 
গ্রাহক ও অনুপ্রাহকদের নিকট মাজ্জন! 
চাহিতেছি। 

বিনীত 


কাধ্যাধ্যক্ষ 





ভম্ভ কোন নূতন আগন্ধককেই পুরাতন 
আমদানীকারকের মধ্যাদা দেওয়া হইবে 
না। ছুই বৎসর পর বিষয়টী পুননির্বাচনান্তে 
গন্তকদেয় সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
করা হুইবে। 

বর্তমানে প্রধান বদারসমূহে অবস্থিত 
আমদানী নিয়ামক অফিসসমূহ দিল্লীর 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে বলিয়া লাইসেন্স 
প্রদানে অনাবশ্তক বিলম্ব হয়। এই 
কারণে কমিটি লাইসেন্স প্রদানের কর্তৃত্ব 
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বিকেন্্রীকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন । 
কোন কোন পণ্য সম্পর্কে কলিকাতা, 
বোষদ্বাই ও মাত্রাব্ষের ডেপুটি কণ্টেলার 
গণই নিদ্র নিৰ দায়িত্বে লাইসেন্স - 
প্রদান করিবেন। চীফ. কণ্টেখোলার 
নির্দিষ্ট শ্রেণীর পণ্যাদি সম্পর্কে লাইসেন্স 
প্রদান করিবেন। লাইসেন্স প্রদানের 
ঝামেলা হইতে অপেক্ষারুত মুক্ত হইলে 
তিনি সামগ্রিকভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার উপর নজর বাখিতে সক্ষম 
হইবেন বলিয়া কমিটার অড্রিমত 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ডেপুটী 
চীফ, কণ্ট্বোলারগণকে লাইসেন্স ব্যাপাবে 
উপদেশদানের গ্রস্ত কমিটী এক একটি 
স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটী গঠনের সুপারিশ 
করিয়াছেন। বিভিন্ন চেম্বার অব কমাসের 


. প্রতিনিধিগণকে নিয়া এই সমস্ত কমিটী 
" গঠিত হুইবে । 


কমিটীর একশত ত্রিশপুষ্টী ব্যাপী 
রিপোর্ট আমদানী নিয়ন্ত্রণের ' খুটিনাটি 
সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা এবং 
সুপারিশ রহিয়াছে । প্রধান, প্রধান 
স্বপারিশসমূহ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা 
করা হইল মাত্র। এই সমস্ত সুপারিশ 
ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত এবং কাধ্যকরী 
হইলে বাবমাধী সম্প্রদায়ের, অসস্তভোষ 


বহুলাংশে দূর হইবে বলিয়াই আমরা 
আশা করি। 


. বাংলার বস্ত্র-শিশ্পের অগ্রদূত 
মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


বানর মলের বর বে 


১নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়।) 


রা নমিল <. 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


. ম্যানেজিং এজেণ্টস রী সন্স এণ্ড' কো: 
5২, ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা-১ 





রর 


নির্ধারিত আছে। 
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। -,এই-প্রসক্গে আমদানী. নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
জনসাধারণের - একটা সমস্তার,,কথা উল্লেখ 
করা . আরা কর্তব্য মনে করি মেহতা 
কমিটার রিপোর্টে: এই বিষয়ে - কোনরূপ 
আলোচনা নাই ।. হয়ত কমিচীর বিব্চ্যে 


বিষয়ের. মধ্যে, গভর্ণযেণ্ট ইহা অস্তুভূক্ত. 


করেন নাই বলিয়াই, কমিটী এই সম্পর্কে 
কোনে মতামত" প্রকাশ করা সঙ্গত .বোধ 
ক্রেন নাই। আমদানী লাইসেন্স নিয়া 
ব্যবসায়িগথ বিদেশ হইতে বে সমস্ত 
অত্যাবগ্তক পণ্য আমদানী রুরেন অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জনসাধারণ তাহ। স্থাষ্য মুল্যে 
সংগ্রহ করিতে পারে না। .বিদেশী উষধ- 
পত্রের কথাই এস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷, এই শ্রেণীর ওষধধ পত্রের দর 
কিন্তু সময় .ও অবস্থা- 


' সম্প্রতি জ।মসেদপুরে ইণ্ডিয়ান স্তাশনেল 

ড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (সংক্ষেপে আই 
ন টি ইউ সি) তৃতীয় বাখিক সম্মেলন 
সম্পন্ন হইয়াছে। স্থূপরিচিত শ্রমিক, নেতা 
নবুক্ত খাও্ুভাই দেশাই এই লম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতির 


‘বক্তৃতায় ও সম্মেলনের বিভিন্ন প্রস্তাবে 
এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের গতিধারা . 


স্তাশনেল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য- 
নীতি এবং শ্রমিকদের অবস্থা ও সমস্ত! 
নিয়া আলোচনা, করা হইয়াছে। অনেক 
বিষয়ে সংস্কার: ওঃ গঠনমূলক .কাৰ্য্যপন্থার 


নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
1 এদেশে শ্রমিক নেতা ও শ্রমিক 
পঁজ্যের অভাব ছিল না। তথাপি কেন 


যে কংগ্রেসের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান স্তাশনেল 


ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে এবং - 


তাহার- ফরফতে শ্রমিক -- আন্দোলনকে. 


আধিক জগৎ 


বিশেষে পাঁচ হাত ঘুরিয়া এই শ্রেণীর 
পণ্য, রহস্তজনকভাবে হঠাৎ প্রকাষ্ত বাঞ্জার 
হইতে উধাও হইয়! বাঞ্ষ। কোন কোন 
ওবধাদি সকল সময়েই :প্রকান্তে কালো- 
বাজারের মূল্যে প্রায় বিক্রয় হইতেছে। 
আবশ্ককীর় যন্ত্রপাতি, শিল্পের . অতি 
প্রয়োজনীয় কীচামাল প্রস্তৃতি, সম্পর্কেও 
প্রতিদিন এরূপ মুন!ফ। শিকারেব অভিযোগ 
হইতেছে! আমদানীকৃত সৌখীন এবং 
প্রসাধন দ্রব্য সম্পর্কেও কালোবাঞাব 
গড়িয়া উঠিয়াছে | আমৃদানী নিয়ন্ত্রণ এবং 
লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তনই এই চোরা- 
বাজারের জগ্ঠ যে প্রধানত দাবী তাহা 
অস্বীকার করার উপায় নাই। লাইসেশ্পিং- 
এর গুপ্ত পথে স্তরে স্তরে একশ্রেণীর 
কায়েমী স্বার্থ গজাইয়া উঠিয়াছে। দেশের 


খমিক মম 
নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্ট। হইতেছে শ্রীযুক্ত 
খাঙুভাই দেশাই তাহার বক্তৃতায় সে 
বিষয়টি খোলাধুলিভাবে বিবৃত করেন। 
তিনি বলেন, এদেশে রাজনীতিক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্গ শ্রমিকর্দিগকে হাত করিয়া 
তাহাদিগকে ধর্দঘট ও সংঘর্ষের পথে 
পরিচালনার চেষ্টা সর্বদ।ই হইয়া থাকে। 
শ্রমিক কল্যাণের চেয়ে দলীয় স্থার্থই 
এইসব ক্ষেত্রে বড় হইয়া ধাডায়। সেই 
ধরণের স্বার্থপর কারসাজি ও অবাঞ্চিত 


দ্লাদলি হইতে শ্রমিকন্বার্থ নিরাপদ 


রাখিবার জন্ত স্বাধীনতার গোড়া পত্তনের সঙ্গে 
সঙ্গ তিন বৎসর পূর্বে ইণ্ডিয়ান ভ্কাশনেল 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।, 


স্বা গান্ধী অকারণে সংগ্রাম ও সম্কটের 
ক্ষেত্র না বাঁড়াইয়া যথাসম্ভব আপোব- 
মূলকভাবে এদেশে শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
মীমাংসার নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রমিক- 


৩৯১ 





অভ্যন্তরে পণ্যের অভাব' ও চাহিদার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহারা জনসাধারণকে 
পিষিয়া মারিতেছে । আরঁমদানী নিয়ন্ত্রণ 
প্রথা হইড্রে উদ্ভূত এই শ্রেণীর ছুনীতি - 
বোধ করার দায়িত্ব প্রধানত গভর্ণমেণ্টের 1 
মুনাফাশিকারীদিগকে কঠোর হস্তে দমন 
করিতে হইবে এবং লামদানীকৃত অত্য।বন্তক 
পণ্য, সমূহ রেশন প্রথায় ব!' অন্ত কোন 
যুক্তিসঙ্গত উপারে জনসাধারণের মধ্যে 
বণ্টন করার ব্যবস্থাও করিতে হুইবে। 
মুঠিমেয় লোভী ব্যবসায়ীর কবল' হুহীতে 
ক্নসাধ'রণকে রক্ষা করিতে গভর্ণমেপ্ট 
অসমর্থ হইলে একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা 
সংরক্ষণের জন্ত আমদানী নিয়ন্ত্রণের কোন 


অর্থ হয় না বলিয়াই আমর মনে 
করি। . 
দিগকে তিনি অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ 


উপায়ে নিজেদের সমন্তা সমাধান করিতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। মহান্ন; গান্ধীর 
সেই নীতিবাদের উপর আই এন টিইউ 
সির নেতাদের পরিপূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। 
সেই নীতিকে ভিত্তি করিয়াই তাহার! 
এদেশে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা 
করিতেছেন। অল্পদিনের ভিতরই এই 
প্রতিষ্ঠান দেশের সবচেয়ে বড. শ্রমিক 
সঙ্ঘের মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং উহার 
যারফতে শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকদের দাবী 
দাওয়া আদায়ের পথ প্রশস্থ হইতেছে 
দেখিয়া শ্রীযুক্ত খাওুভাই আত্মশ্লাঘ৷ বোধ 
করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান 
স্ভাশনেল ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস ধৰ্মঘট 
ঘটাইয়া যখন তখন উৎপাদনের বিদ্ব সৃষ্টি 
করার বিরোধী । শ্রযিকদিগকে আপোষ 
ব্যবস্থায় - তাহাদের দাবী - পূরণের 'চেষ্টা '* ' 
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! করিতে হইবে । , দেশের বর্তমান অবস্থায় 


ইহাই তাহাদের সম্যক: স্বার্থরক্ষার একমাত্র 
নুসঙ্গত পদ্থা। খদি কলকারখানার' কর্তৃপক্ষ 
শ্রমিকদের দাবী সম্পর্কে কর্ণপাতন্না করেন, 
ঘদি গবর্ণমেণ্ট সালিম্মী বোর্ড বসাইয় 
সেই দাবী বিবেচনা করিতে অশ্বীকৃত হন 
এবং সালিশ বোর্ডের র$র অনুযায়ী শ্রমিক 
কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা. অবলম্বনে ষদি মালিক 
পক্ষ শৈথিল্য করেন তবে সেরূপ ক্ষেত্রেই 
শুধু শ্রমিকদের - পক্ষে ধর্মঘট স্থরু করার 
সার্থকতা থাকিতে পারে। অগ্ভথ| ধর্ম্মঘট 
করিয়া বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খল। .বাড়ানে। 
কোনমতেই তাছারা যুক্তিবুক্ত মনে করেন 
না। হণ্ডিয়ান গ্ভাশনেল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস গর আদর্শ অনুযায়ী যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে এদেশে শ্রমিক সমস্কা সমাধানের 
কাজ চালাইয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত 
দেশাই তাহার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন। 
সোসালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্িত শ্রমিক- 
সঙ্ঘগুলি নিবেদের কাধ্যধারা শান্তিপূর্ণ 
উপায়ের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিতে প্রস্তুত 


নহেন। শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পূরণের . 


গন্ধ ধর্মঘট ও সক্বর্ষ বাধ|ইয়া তুলিতে 
তাহার! তৎপর । ইছা দেখিয়া শ্রীবুক্ত 
দেশাই হুঃখ প্রকাশ করেন। এই সব 
সংগ্রমপহাদের নিকট হইতে দুরে থাকিবার 
জন্ত তিনি দেশের শ্রমিক সাধারণকে 
উপদেশ দেন। | 


শ্রীথাঙুভাই দেশাই *.গ্রিপূর্ণ উপায়ে 
দেশেব শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ পূরণ 
করিতে চান, ইণ্ডিয়ান স্তাশনেল ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস উহা তাহাদের আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা খুবই ভাল- 
কথা । ধর্মঘটের পথে- সংগ্রামের পথে 
অপচয়, ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা 
রহিরাছে। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
সমন্ত। সমাধানের চেষ্টা হওয়া যে দেশের 
স্বার্থে খুবই সঙ্গত তাহাতে কোন মন্দেহ 
নাই,। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবী দাওয়া! 


আধিক জগৎ 
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জানাইয়া যদি শ্রমিকের অভাব অভিযোগ 
পরিপুরিত না হয়' কলকারখানার মালিকরা 
যদি ক্রমাগত শেসমস্ত সম্পর্কে উপেক্ষার 
ভাৰ দেখাইতে থাকেন এবং গবর্ণমেষ্ট 
যদি শ্রমিকদের সাহায্যে অগ্রসর না হন 
তবে সে ক্ষেত্রে ফাঁক! স্তেকবাক্যে শ্রমিক- 
দিগকে বরাবর সংগ্রামের পথ হইতে ' দুরে 
সরাইয়া রাখা যাইবে না। স্বাধীনতার 
তিন বৎসর পর কার্যতঃ আজ অবস্থার 
গতি সেইন্রপই হইয়া ঈড়াইয়াছে। 
শ্রমিকদের আীবলযাত্রার পক্ষে অত্যাবস্তকীয় 
নানা জিনিবপত্রের দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া 
যাইতেছে । অপরদিকে শ্রমিকদের স্তাষ্য 
মজুবীর আন্দোলন, তাহাদের কাজের 
সুবিধা ও বাসস্থান - সংক্রান্ত সুব্যাবস্থার 
দাবী বহুল পরিমাণে উপেক্ষিভ থাকিয়! 
বাইতেছে। এইরূপ অবস্থার ফলে শ্রমিকরা 
দিন দিন অশান্ত হইয়া উটিতেছে। শিল্প 
মালিকদের অবিবেচন। ও গবর্ণমেণ্টের 


উপেক্ষা উদ্দ/সীনতা তাহাদিগকে সাক্ষাৎ 
সঙ্ঘটের পথে প্ররোচিত করিতেছে। 
শ্রীযুক্ত খাওুভাই দেশাই শাস্তিপূপ 
উপায়ে শ্রমিক সমস্তা সমাধান সম্পর্কে 
তাহার গভীর স্বল্প জানাইলেও শিল্প- 
মালিক ও গবর্ণমেন্টের নানা গাফিলতীর 
কথা স্মরণ করিয়া তিনিও মনোভজের 


বেদনা ব্যক্ত না করিয়া পারেন মাই? 
তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণনেষ্ট ইনজ্লেশন 
দমনের দগ্ধ কোন সুসঙ্কল্লিত ক্ষার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিতেছেন না। ফলে ভিনিধ- 
পত্রের দর নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাওয়াতে 
জনসাধারণের ছুঃখকষ্ট নিদারুণ হইয়া 
দেখা দিতেছে। ক্দীবনযাজ্ঞার ব্যয় বৃদ্ধির 
তুলনায় শ্রমিকের আয় অমুপযুক্ত। কাছেই 
তাহাদের দুর্ভোগের সীমা নাই। ১৯৪. 
মালে দিল্লীতে 'যে শিল্পসন্মেলন অনুষিত 
হয় তাহাতে একদিকে এদেশ্র অস্ত 
কতকগুলি শ্রমিক-কল্যাপমূলক কার্য্যস্কচী 
স্থিবীকৃত হয় 3 অপরদিকে তিন বৎসরের . 
জন্ত শিলপকারখানায় সংগ্রাম ও সঞ্তঘট বদ্ধ 
রাখিবার জন্তও (11805 29501006015 ) 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। গবর্ণমেন্ট ও শিল্প 
প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের অন্ত উপযুক্ত ' 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে, তাহাদের 
জগ্টে গ্ভাষ্য মজুরী নির্ধারণ করিয়া দেওয়া 
হইবে এবং তাহাদিগকে কল-কারখানার 
লাভের একটা অংশ দেওয়া হইবে বলিয়া 
কথা দেন। অধিকস্ধ শ্রমিকদের জগ্ত 
রোগবীমা প্রবর্তন" করা৷ হইবে বলিয়া 
তাহাদিগকে আশ্বস্ত করা.হয়। এ 

ধরণের শ্রমিক-কল্যাপযূলক ব্যব 

প্রতিশ্রুতি পাইয়াই শ্রমিক গ্রর্তিনিধিরা 





যে কোন প্রকার বীমার জন্য 
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সংগ্রাম বিরতির প্রস্তাব মানিয়া লইয়া- 
ছিলেন। শ্রমিকরা পর প্রস্তাব অনুযায়ী গত 
তিন 'রৎসর ধন্ম্ঘট ও সঙ্ঘট বহুল পরিমাণে 
পরিহার করিয়াছে । কিন্তু শিল্পম।লিক 
শু গবর্ণমেন্টের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি এখন 
পর্যন্ত বিশেষ কিছুই কার্যে পরিণত হয় 
নাই। সে কথ৷ উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত 
নেশাই যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন | 
জীযুক্ত দেশাইয়ের এই অভিযোগ ও 
ক্ষোভ খুবই সঙ্গত। শিল্পমালিক ও 


রপ্তানী বাণিজ্যে গতি 
. সম্প্রতি দিল্লীতে এক্সপোর্ট এডভাইসরী 
কাউন্সিল বা রগানী বাণিজ্য সম্পর্কিত 
পরামর্শ সমিতির বকে এক বক্তৃতায় 
‘ভাৱত সরকারের, বাপিজয-সচিব ভারতীয় 
'বুপ্তানী বাপিজ্যের গতি রিঙ্লেবণ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, ডিভেবুয়েসন বা. মুদ্রা 
মূল্য হাসের পর.ভারতীয়,রপ্তানী বাণিজ্যের 
উল্লেখযোগ্য” ক্প্রপীযী। লীর্ষিজ হইয়াছে। 
গুডিন্ডিলুট্ীর্লের | চ্টুরিত ভ১৯৪৭, সালের 
চএক্টো বদ ইইতভ কাছ ণনারদ্ালের আগষ্ট 
ধন শিক জু ভারতক্ঠাপসিদেশে ৪৫৮ 
কটকাটি স্টল ক নধর ওপ্ররণ করিয়াছে । 
৪গটো চ্তিমাসৌতএদেশ হইতে বাহিয়ে 
চক ীককাটি চটাকারগশীছিনিষ্পল্র রপ্তানী 
চ্হ্ইয়াছোগক খপধদিতে প্রর্বকুর্ভী ১১ মালে 
ভারত হইতে বিদেশে মালপত্র প্রেরিত 
“হৃইীছিলিগ3৬কাদকেটটি, টঞ্চির। গড়ে 
ঈ্রতিগ্ি রষ্থ্রানীর" পারিনি” দাড়া ইয়্াছিল 
ভি ৯০ 5 চক্ৰ টিন) উককা্্ী গতবারের 
জ্ভুর্পনায়া”১এইকি বঞ্ধাদী বাণিজ্য ৯৮ 
"ফেটি “টাক পরিমানে ধাটড়িধ। যাওযাব 


দডিভিকুরেরির চিন্তে হইবে। 


সা ভূমির ণরিমফ সহী নৰে, মুদ্া-লয 


আধিক শ্রুগৎ 


.গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদের আর্াস ও 


প্রতিশ্রুতি ঠিক ঠিক ভবে কার্যে পরিণত 
না করেন তবে গাম্বীজীর আদর্শবাদের 
দোহাই দিয়া এবং শাত্তিপূর্ণ উপায়ের 
নৈতিক সাৰ্থকতা দেখাইয়া! বরাবর শ্রমিক- 
দিগকে শান্ত রাখা যাইবে না। শেষ 
পর্যন্ত শ্রমিকদিগকে তাহাদের দাবী দাওয়া 
আদায়ের জন্য ধর্মঘট ও সংগ্রামের পথই 
বাছিয়া লইতে হুইবে। দেশে সেরূপ 


অবাঞ্চিত অবস্থা হৃষ্টি হয়, শ্রমিক, 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


হাসের অব্যবহিত পর রপ্তানী ষেরূপ 
অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল শেষ 
পর্যান্ত তাহা সেক্কপ বধিত হারে বজায় 
রহে নাই। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর ও 
ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
৫০ কোটি টাকার উপর মালপত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল ; সেইস্কলে ১৯৫০ সালের এপ্রিল 
হইতে জুন পর্যন্ত প্রতিমাসে . মাত্র 
৩০ কোটি টাকা হইতে ৩৫ কোটি 
টাকাব মালপত্র: প্রেরিত হ্ইয়াছে। 
প্রাথমিক উৎসাহ উদ্দীপন! কাটিয়া গিয়! 
রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় অবনতির পথে 
ধাবিত হইতেছে বলিয়া উহা হুইচ্ছে 
প্রতীয়মান হইতেছে। সে কথা উল্লেখ 
করিয়া! শ্রীধুঞ্ঞ শ্রীপ্রকাশ দেশবাসীকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্র- 


সারণ সম্পর্কে এখন হইতে সকলকে নূতন 


করিয়া উচ্ভোগী হওয়ার জচ্চ তিনি উপদেশ 
*দিয়ীছেন। 

তবে রপ্তানীর স্থুষোগ রহিয়াছে বলিয়া 
এবং রপ্তানী বাড়ানো দেশের পক্ষে খুব 
প্রয়োজন বলিষা নিধ্বিচাবে যে কোন 
জিনিষ বেশী মাত্রায় বাহিরে প্রেরণ কর 
বা রপ্তানীযোগ্য জিনিষের দর ইচ্ছাযত 


৩১৩ 


বিক্ষোভের ফলে শিরপপ্যের উৎপাদন হ্রাস 
পায়_ইহা যদি ইত্ডিয়ন স্তাশনেল ট্রেড 
ইউনিয়নের নেতারা না চান তবে কেবল 
শ্রমিকদিগকে শান্ত থাকার উপদেশ দিলেই 
তাহাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। গবর্ণমেষ্ট 
যাহাতে অমিক কল্যাণের ' বিধিব্যবস্থা 
আত্তরিকভাবে কার্ধাকরী করেন, সে বিষয়ে 
তাহাদের উপর বেশীরকম চাপ দেওয়াও 
আই এন টিউ সি'র নেতাদের পক্ষে 
একাস্ত সঙ্গত। 


বাড়াইয়! দেওয়া উচিত হইবে না। সেরূপ 
করিতে গেলে দেশের লোকের অভাব ও 
ছুঃখ-ছুর্দিশ! নিদারুণভাবে বৃদ্ধি, পাইবে। 
জিনিষপত্রের দর অত্যধিক বাড়াইয়! দেওয়া 
হইলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত বিদেশের হাটে 
বেশী পরিমাপ বিক্রয় করাও কঠিন হুইয়া 
দীড়াইবে। সে কথা ন্মরণ করিয়া বাণিজ্য ' 
সচিব রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে 
সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের উপর 
জোর দিয়াছেন । তিনি কম খরচে 'অধিক 
পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার 
ভিত্তিতে রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে সকলকে 
মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তাহার এ 


উপদেশ খুব সময়োৌচিত ও সুচিস্তিত সন্দেহ 
নাই। 


(ভজালের অত্যাচার 

কলিকাতা ও সঙ্নিকটবর্থী অঞ্চলে 
ভেজাল তৈল বিক্রয়ের অপরাধে ইতিপূর্বে 
বহু পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী দণ্ডিত 
হইযাছিল। সম্প্রতি এই অভিযোগে 
শ্রীরামপুরের প্যাযসুন্দর সাধুখান নামক 
এক ব্যক্তির উপর দণ্ডাদেশ হইয়াছে । 
শেয়াল কাটার বীজের বস মিশানো সরিষার 
তৈল বিক্রয় করার অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট 


৩৯৪ 





বেঙ্গল হুড এড!লট!রেসান একট অস্থপারে 
তাহাকে ১৫-৯৪ট,কা জরিমানা প্রদানের 
ব! ৩ মাল সশ্রম কারীবাসেব অর্ডার 
দিয়াছেন। ভেজাল তৈল বিক্রয়ের ভন্ত 
বহুলোকেব উপর দণ্ডাদেশ হওয়া সত্ত্বেও 
পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবসা! বন্ধ হইতেছে না 
ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইহার কারণ 
তল।ইয়া দেখা এবং তৎ্প্রতিকারের জন্য 
সমূণচৎ কঠোর 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে একান্ত সঙ্গত । আমাদের 
মনে হয় এই সব অপরাধের জন্য দণ্ডের 
ব্যবস্থা খুব অহ্পবুক্ত বলিয়াই অসাধু 
ব্যবপায়ীরা তাহ।দের কাধ্যনীতি সংশোধনের 
কোন গরজ বোধ করিতেছে না। আর 
সেজন্তই ছুনীতি ও কারসাজি বদ্ধ ন! 
হইয়া তাহা বরং দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। 
যাহার। ভেঙ্জাল জিনিষ বিক্রয় করিয়। 
হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা! 
করিতেছে, ধরা গডিলে তাহাদের পক্ষে 
সর্ধেচ্চ কয়েক শত টাকা জরিমানা 
দিতে বাধ্য হওযা খুব তয় বা আতঙ্কের 


কথা নহে। কাজেই আইনের এই লঘু 
ব্যবস্থা দ্বাবা তাহাদের অতি লোভের 
ব্যবসা বন্ধ হইতেছে না। রাষ্ট্র 


বিরোধী কার্ধ্যকণাপ কঠোরভাবে দমন 
করিব'র ৪ গবর্ণমেন্ট আইনের কডাকড় 


বৃদ্ধা ক'বয়।ছেন। সেজগ্ত গুরুদণ্ডের 
ব।বস্থা হয়ছে! খাহাবা খাস্ব্রব্যের 
[ভতর ভেঙ্গাল মিশাইয়া বহুলোকের 


সর্বনাশ করিতেছে ও ধীরে ধীরে জাতির 
সঅপমুত্যুব পথ প্রশস্ত করিতেছে তাহাদের 
অপরাধটা কোন অংশে কম গুরত্বপূর্ণ 
নহে। উহাদের সেই অপরাধ দমন 
কবিব|র জন্ত সাজার পরিমাণ বর্তমানের 
_ তুলনায় বহুগুণ বুদ্ধ করা একান্ত দরকার । 
সে বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ মঞ্জাসভার 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কেবল 
ভেঞ্জাল তৈল নহে, কলিকাতা সংরে ভেঞ্জাল 
দুধ, ওষধ প্রভৃতি বিক্ররের যে ব'বসা 
ব্যাপকভাবে ও অব্যাহতভাবে পরিচালিত 


ব্যবস্থা অবলপ্ধন করা 


আধিক জগৎ 


[ ৬ই নভেম্বর, ১৯৫০ 





হইতেছে, সুকঠোব দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া 
সেই শ্রেণীর জঘস্তু অনাচারও পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণযেণ্টের পক্ষে দমন করার চেষ্টা খুবই 
সঙ্গত। তাহা! না করিলে গবর্ণমেণ্টের 


জনকল্যাণ প্রচেষ্টার কোন পরিচয় 
এ প্রদেশবাসী পাইবে না'। 
কারখানা শ্রমিকের প্রভিডেণ্ট 


ফণ্ড 


অন্তত্র সম্পাদকীম প্রবন্ধে ভারতের 
শ্রমিক সম্প্রদায়ের দাবা দাওয়া সথন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
সম্প্রতি ভারত সবকারেব স্থায়ী শ্রমিক 
কমিটিতে যে ২৷5টী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
আলোচন হইযাছে তৎসন্বন্ধে এথানে 
উল্লেখ করা যাইতেছে। গত ২রা ও হর! 
নবেম্বর তারিখে দিল্লীতে কমিটার যে 
অধিবেশন হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট 
এই মৰ্ম্মে সুপারিশ করা হইয়াছে যে 
ভারতের সমস্ত কারখানার সমস্ত শ্রেণীর 
মদ্থুরদের অণ্ত প্রভিভে্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা 
করিবার উদ্দেগ্তে একটি আইন প্রণরন 
কর! হউক। কমিটী--প্রমিকের প্রভিডেন্ট 
ফণ্ডে উহাব বেতনের উপর প্রতি টাকায় 
এক আন! কবিযা কাটিয়া লওয়া হইবে 
এবং পরিচালকগণ অনুপ পরিমাপ অর্থ 
দিবেন এরপ সুপারিশ কবিষাছেন। কিন্তু 
কমিটীতে শ্রমিকগণেব যে সব সদন্ত 
আছেন তাহারা বলেন যে শ্রমিকের কেবল 
বেতন নহে উহাব মাগগি ভাত। হইতেও 
এইভাবে টাকা .কাটিষা লওষা হউক এবং 
পরিচালকগণ উহার সমপরিমাণ টাকা 
প্রদান করুন। উহ!ব। আবও বলেন খে 
বেতনের শতকরা সোষা ছয় টাকার 
পরিবর্তে শতকর। সাডে আট টাকা 
কাটিয়া লহবাব বাধস্থ! হউক। পরিচালকদের 
পক্ষ হইতে উহাব বিরুদ্ধে আপত্তি জ্ঞাপন 
করা হয। উহার বলেন যে বর্তমানের 
এই মন্দার সমনে সমস্ত শিল্পগ্রতিষ্ঠান 


প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ঝুকি লইতে 'সমর্থ 
নহে। শ্রমিক পক্ষ হইতে আর একটি 
দাবী কবা হয়বে কোন শ্রমিক যদি বে- 
আইনী ধশ্্ঘটে যোগ দেয় তাহা হইলেও 
তাহার প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা বাজেষাণ্ত 
করা চলিবে না৷ পরিচালকগণ এই ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধেও আপত্তি জানান:। 

বর্তমানে শ্রমিকদের সম্বন্ধে কারথানা 
আইনের বার্থ প্রযোগ হইতেছে কিনা 


তাঁহ! দেখিবার ভাব কাঁরখান| পরিদর্শকদের 


হাতে ন্ত্ত-রহ্াছে। এই কাজের ভার 
গতর্পণমেণ্ট, পরিচালক ও শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিদেব ত্বাবা গঠিত এক একটি 
কমিটির হাতে দেওয়া হউক বলিয়! কমিটি 
হইতে সুপারিশ করা হুইয়াছে। কমিটি 
শর একটি প্রস্তাব করিয়!ছেম যে সর্বত্র 
ভারতেব শ্রমিকদের কল্যাণের জন্তক একটি 
ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করা হউক। কমিটিতে 
কল কারখানা হইতে অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক 
বরখাস্ত করাব বিষয়ও আলোচনা কর। হয়) 


.এই সম্বন্ধে শ্রমিকগণ হইতে বলা হয় যে 
, পরিচালকগণকে হয় অপ্রয়োজনীয় শ্রমিকের 


জন্য অন্ত্ৰ কাজের বাবস্থা করিয! দিশে 
হটবে। না হয় উহাদিগকে কর্মচ্যুতির অন্ত 
ক্ষতিপুব্ দিতে হইবে। উহার! আরও 
বলেন যে কোন শ্রমিককে শান্তি দিবার 
উদ্দেস্তে তাহাকে কাৰ্য্য হইতে বরখস্ত করা 
চলিবে না। পরিচালক পক্ষ হইতে এই 
বিষয়ে বল৷ হয় যে শ্রমিক নিয়োগ ও 
ববখান্ত সম্বন্ধে মালিকের যে অধিকার 
আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা চলিবে 
না! 

গ্র্ণমেণ্ট এই সব বিষয়ে কিরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা এই. . 
সম্পকিত বিভিন্ন আইনের থসভা প্রকাশিত. 
হইলে বুঝা যাইবে । তবে শেষ পধ্যস্ত 
ভারতেব নবগঠিত পালমেণ্টের অধিকাংশ 
সদস্ত কিরূপ মনোভাব অবলম্বনে আইন 
প্রণষন করিবেন তাহার উপর সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে । 


৬ই,নভেম্বর; ১৯৫০. ]' 


শেপ শীপাপশ পপ 


আমেরিকা হইতে ভারতে 
তুলা সরবরাহ 


ভারত বিভাগের পুর্বে ভাবতে কাপ- 
ডের কলসযূহের প্রযোজনীয় তুলাব মধ্যে 
'একমার স্বক্ম আশ বিশিষ্ট তুলা ছাড়া আর 
সকল তুল! ভারতেই উৎপন্ন হইত। এই 
সমষে ভারত উহার প্রয়োজন মিটাইয়া 
বিদেশে প্রতি বৎসর বহু কোটা টাকার 
তুল! রপ্তানী করিত। ভারত বিভাগের 
ফলে ভারতের অধিকাংশ কাপড়ের কল 
ভারতীয় এলেকার মধ্যে পডাতে এবং 
ভারতের তুলার জমির একটা উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ পাকিস্থানের অন্তভূকক্ত হওয়াতে 
তুলার ব্যাপারে ভারত এখন পরমুখাপেক্ষী 
হইয| পডিয়াছে এবং ভারতকে এক্ষণে 
প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ১০০ 
কোটা টাকার তুল! 'আমদানী করিতে 
হইতেছে। পৃথিবীর যে সব দেশ 
ভারতকে বর্তমানে তুল! সরবরাহ করে 
তাহার মধ্যে পাকিস্থানই সর্বপ্রধান। 
কিন্ত রাজনীতিক 'বিবাদ বিসম্বদ ও 
মুদ্রামূল্য সম্পর্কিত বিরোধের ফলে 
বর্তমানে ভারতের সহিত পাকিস্থানের 
বাণিজ্য বন্ধ রহিবাছে এবং উক্ত 
দেশ হইতে ভারত তুল! পাইতেছে না । 
কাজেই তুলার জগত ভারতকে 
পাকিস্থান ছাড়া পৃথিবীর অন্তান্ত বিদেশের 
উপর শির্ভর করিতে হইতেছে। উহার 
মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশ। এই 
দেশ প্রথমে এরূপ ঘোষনা! করে যে চলতি 
বৎসরে উদ্বারা বিদেশে ২০ লক্ষ বেলের 
বেশী তুলা সরবরাহ করিবে না এবং 
উহারা কোন্‌ দেশকে কত তুলা দিবে 


তাহাও স্থির কবিয়া দেয়। আম্চর্য্যের* 
বিষয় এই যে ভারত তুলা 
ক্ৰরয়কারী দ্রেশগুলিব মধ্যে একটি' 


প্রধান দেশ হইলেও উক্ত ২০ লক্ষ বেল. 
তুলার মধ্যে ভারতকে" কোন তুলা দিবার 
কথা ছিল না। উহাতে ভারতের- সর্বত্র 





আধিক-জগৎ 


এই থাবণাব সৃষ্টি হইয়াছিল যে চীন. 
কোরিয়া, ইন্দোচীন- ইত্যাদি দেশ সঙ্বদ্ধে 
আমেরিকার যুক্তরাঞ্টরের অণৃস্থত নীতি 
ভারত নির্বিচারে সমর্থন না করাতে 
ভারতকে অর্থনীতিক চাপ দিয়া সায়েস্তা 
করিবার উদ্দেণ্রেই আমেরিকার বুক্ত- 
রাষ্ট্র ভারতের জন্তু কোন তুলা বরাদ্দ 
করে নাই। যাহা হউক ভারতের চাপে 
পড়িয়াই হউক অথবা নিজেদের ভ্রম 
উপলদ্ধি করিয়।ই হউক আমেরিক। এক্ষণে 
উহার ক্রটী সংশোধন. করিয়াছে । গত 
খরা নবেম্বর তারিখে আমেরিকার কৃষি- 
বিভাগ হইতে এপ ঘোষণা করা হইয়াছে 
যে চলতি বংসরে আমেরিকা বিদেশে 
২০ লক্ষ বেলের পরিবর্ডে ২১ লক্ষ 5৬ 
হাজার বেল তুল! রপ্তানী করিবে এবং 
উহার .নধ্যে ৮০ হাজার বেল তুল। 
ভারতকে দেওয়া হইবে । গত মাচ্চ পর্য্যন্ত 


এক বৎসরে ভারত আমেরিকা হইতে , 


২৫ হাজার বেলেব মত তুলা আমদানী 
করিয়াছিল। পূর্ববর্তী এক বৎসরে 
আমদানীর পরিমাণ ৩০ হাজার বেলের 
বেশী ছিল না। এরূপ অবস্থায় বর্তমানে 
আমেরিকা ভারতকে যখন ৮০ হান্ধার বেল 
তুলা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে তখন এই 


‘বিষয়ে ভারতের আর অভিযোগ কবিবার 


কিছু নাই। - 
ভারতীয় কোঙ্গানী আইনের 
সংশোধন 

ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন 
সম্পর্কে উপদেশ দিবার জঞ্রন্ক ভারত 
সরকার ভারতের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী 
শ্রী পি এইচ ভাবার সভাপতিত্বে একটা 
বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়াছেন । . এই 
কমিটী কোম্পানীর অংশীদ।রদের স্বার্থ এবং 
সুষ্ঠভাবে যৌথ কোম্পানী গঠনের প্রতি 
লক্ষা করিয়া (১) কোম্পানীর গঠন ও 


দৈনন্দিন পরিচালনা; (২) পরিচালনা - 


ব্যাপারে) পরিচালক' ও; অংশীদারদের 


৩১৫, 


# 





সম্পর্ক (5) যাহাতে কেহ কোম্পানীর 
অধিকাংশ ভোট করায়ত্ত করিয়া নিজের 
স্বার্থে উহা পরিচালনা “করিতে ন' পারে 
তৎপক্ষে, বিলি ব্যবস্থ।। 0). কি ভাবে 
সততা ও কাৰ্য্যদক্ষতার সহিত কোম্পানী 
পরিচালিত হইতে পারে তাভ।ব পন্থা - 
ইত্যাদি বিষয়ে, গবর্ণমেন্টদক পরামর্শ 
দিবেন। ইতিপূর্বে অস্থদূপ ধবণেব উদেশ্য 
লইয়া বহুবার কোম্পানী আইনের পরিবর্তন 
ও সংশোধন হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে 
অভিপ্রেত উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় নাই। উহার 
প্রধান কারণ এই যে প্রায় প্রত্যেক 
আইনেই এরূপ অনেক ফাক রহিয়াছে 
যাহার ফলে পরিচালকগণ অনায়াসে 
অংশীদারগণকে প্রতারিত করিতে পারে। 
আর একটী প্রধান কারণ হইতেছে অংশী- 
দারদের উহাদের নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে 
উদাসীনতা , তবে এই সম্বন্ধে একটা 
অন্থবিধা হইতেছে যে অংখীদারগণ দূর 


'দুরাস্তরে অবস্থান করেন বলিয়া এরং' 


অনেকেরই নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ 
কম বলিয়া উছারা ব্যয়বাছল্য করিয়া অংশী- 
ধারদের সভায় উপস্থিত হইতে 
চাহেন . না। কোম্পানী আইল 
সম্বন্ধে উহাদের অজ্ঞতাও উহাদের স্বার্থ 
হানির অন্ততম প্রধান কারণ। যাহা 
হউক আমরা আশা করি যে বিশেষজ্ঞ কমিটি 
এই সব বিষয় লক্ষ্য করিয়া উহাদের 
সুপারিশ সমূহ গতর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত 
করিবেন। আর কমিটি যদি এই! বিষয়ে 
তাহাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পাল না 
করেন তাহা হইলে পালণমেন্টে কোম্পানী 
খসড়া আ।লে।চন।ক!লে 
পাল৫মেণ্টের সদস্তদের এই বিষয়ে দুষ্ট 


নুতন টেলিফোন নং0115. 2765 


অক্ষয়কুমার লাই 


রংয়ের দোকান 
১নং ধৰ্ম্মতল! প্রা, কলিকাতা! 


আইনের 










৩১৬ 


[ ৬ই নভেম্বর, ১৯৫০ 


শা শী শাশাাাতিটাটিিিপপশশীশীশিটিিিশীশীঁটি 


রাখিয়া কাজ করা উচিত হইবে । তবে 
বে ধরণের আইনই পাশ হউক না কেন 
ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত আইনে ব্যাঙ্কগুলির উপ্ব 
এবং বীমা আইনে বীমা কোম্পানী সমূহের 
- উপর তদারক করিবার জন্ত বিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্ক 


ও বীমা বিভাগের কর্তীব যে প্রকার ক্ষমতা ' 


বিহারের খাস্ভসঙ্কট সম্বন্ধে উক্ত রাক্যের 
খাত্মন্ত্রী শ্রী এ এন সিংহ যে আতঙ্কজনক 
বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহ! সমগ্র দেশে 
--বিশেবভাবে পশ্চিমবঙ্গে গভীর উদ্বেগের 
সৃষ্টি করিবে। তিনি বলেন বে উক্ত রাজ্যে 
১৮ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টন খাস্তশহ্য নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে এবং রাজ্যের খাত্যসঙ্কট 
প্রত্যহ অধিকতর মারাত্মক হইয়! উঠিতেছে 
পশ্চিমবঙ্গের উক্ত ব্যাপারে বিশেষ চিন্তার 


বিষয় হইয়াছে। এই জন্ত যে পশ্চিম বঙ্গ 
বহু প্রকার থাগ্চন্দ্রব্যের জন্ভক বিহারের 
উপর একাস্ত ভাবে নির্ভরশীল | বিহারের 


থান্দ্রব্যের অভাবের ফলে উক্ত রাজ্য 
হইতে ছুপ্ধাত দ্ৰব্য, ফলফলারি, তরি- 
তরকারী, মাছ, গুড়, চিনি ইত্য।দির পশ্চিম 
বঙ্গে রপ্তানী বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে 
ৰলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হহয়াছে। বিহারে 
থাতসঙ্কটের ভ্ুন্ত পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি 
বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বে বর্তমানে 
বিহার হইতে দলে দলে লোক পশ্চিমবঙ্গে 
উপস্থিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই কলিকাতায় 
লক্ষাধিক নৃতন বিছারীর সমাগম হইয়াছে। 

ভারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল আহমদাবাদে একটি 
বক্তৃতায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে 
এদেশের কাপড়ের কলওয়।লাগণ যদি 
দেশে বস্ত্র বণ্টনের এবং নিদিষ্ট দরে 


দেওয়া হইয়াছে কোম্পানী আইনেও 
গভর্ণমেণ্টের মনোনীত কোন ব্যক্তির হাতে 
কোম্পানীগুলির তপ্পরক করিবার দ্বন্ভ 
তদছুন্জপ ক্ষমতা দেওয়া আবগ্তক হইবে। 
নচেৎ কিছুতেই অংশীদারদের স্বার্থবঙ্গা 
হইবে না। বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে 


নানাকথা 


অনপাধারণেব যধ্যে বস্ত্র বিক্রয়ের দায়িত্থ 
গ্রহণ করে তাহা হইলে তিনি বস্ত্রের 
উৎপাদন ও বণ্টনের উপর হইতে নিরঙ্ত্রণ 


ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত 
আছেন | সর্দারজীর এই বক্তব্যের 
যুক্তিযুক্ততা আমরা উপলব্ধি করিতে 


পারিলাম না। ছুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত 
সরকার যখন বস্ত্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন 
তাহার অব্যবহিত পূর্বে কলওয়ালারা 
ভারত সরকারকে এই বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল যে তাহার! অধথ! বসন্তের মুল্য 
চড়াইয়া দিবে না। কিন্ত বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ 
মুক্তির সঙ্গে লঙ্গে উহারা বসন্তের দর 
চড়াইয়া দিয়! মাসাধিক কালের মধ্যে 
কম পক্ষে ১০০ কোটী টাকা লাভ কবিয়া 
লয়। তথন গবর্ণমেপ্টকে বাধ্য হুইস্সা 
পুনরায় বস্তের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিতে হুয়। সম্দারজীর কথা 
মৃত ভারতে পুনরায় যদি কলওয়ালাদের 
প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বস্ত্র 
নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয় তাহা হইলে কি 
আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না? 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত 
কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর চুক্তির 
মেয়াদ গতবারে যখন শেষ হয় সেই 
সময়ে কর্পোবেশন কর্তৃক ট্রাম কোম্পানীর 
পরিচালনাভার গ্রহণ সম্পর্কে খুব হষ্টগোল 


কোম্পানী আইনেব যথাযথ প্রয়োগ 
সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য যে সব 
যৌথ কোম্পানীর রেজিষ্টার এবং 
গতর্ণমেণ্ট অস্থুমে দিত 'অডিটার রহিয়াছেন 
আইনের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে 
তাহারা এক প্রকাব কোন সহামতাই 
করিতে পারিতেছেন না! 


হইয়াছিল। কিন্ত ও সময়ে বাংলার শাসন 
ভার ছিল লীগ গবর্ণমেণ্টের হাতে এবং, 
উহ্থারা কারসাজি করিয়া ট্রাম কোম্পানীর 
সহিত চুক্তির মেয়াদ ৭ বৎসর বুদ্ধি করিয়া 
দেন। বর্তমানে পুনরার এই চুক্তির 
মেয়াদ সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে । এই 
সম্পর্কে ট্রাম কোম্পানীর পরিচালক 
বোর্ডের ডেপুটী চেয়ারম্যান মিঃ ওয়েক 
সম্প্রতি মস্তব্য করিয়াছেন যে কোম্পানীর 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকা হেতু উহার 
কাজের বিশেষ ব্যাঘাত জদ্মিতেছে। 
কাজেই কোম্পানীর সহিত গবর্ণমেন্টের 
একটা সরাসরি চুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
তিনি আরও বলেন ষে নূতন চুক্তিতে 
এখনই কোম্পানীর একট! মূল্য নির্ধারিত 
করিয়া দিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে 
গবর্ণমেন্ট যদি কোম্পানীর পরিচালনা- 
ভার স্বহন্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে 
কোম্পানীর অংশীদারগণ এই যুল্য 
পাইতে পারে। ইতিমধ্যে--কোম্পানীর 
অংশ্ীদারগণ যাছাতে উহাদের নিয়োজিত 
মূলধনের উপব .একটা গ্কায্য লভ্যাংশ 
পাইতে পারে তৎপক্ষেও প্রতিশ্রুতি দিতে 
হুইবে। ডেপুটী চেয়ারম্যানের এই সব 
দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করিয়! লাভ নাই। 
যেহেতু ট্রাম কোম্পানীর মত একটী 
বৃহৎ প্রতিঠান পরিচালনা করিবার মত 
যোগ্যতা কি কলিকাতা কর্পোরেশন ক্রি 


৬ই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 





ভারত "বা! পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাহারও 


নাই। কাজেই এক্ষণে কোম্পানীর পরি- 
চালকদের, দাবী মতে উহাদিগকে যে দীর্ঘ 
দিনের জন্ত কোম্পানীর পরিচালনার 
দিতে হইবে তাহা বেশ বুঝ। বাইতেছে। 


— ০ 


আচার্য্য কৃপালনী এবং অঙ্গ গ্রার ৪০ 
জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসেল ভিতরে 
কংগ্রেস ডিমোক্রেটাক দল নামক একটী 
উপদল গঠন করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিব! 
একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে দেশ শ্বাধীনতা 
লাভ করিবার ফলে দেশের জনসাধারণ 
. যে সামান্ত কিছু আশা ভরসা করিয়াছিল 
গত তিন বৎসর কালের মধ্যে তাহাও 
পূর্ণ হয় নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রে 
অবস্থার . অবনতি ঘটিয়াছে। অধিকস্ত 
বর্তমানে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটা 
ক্ষমতার কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে 
এবং উহ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ 
ত্যাগ করিয়া, শ্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন। বিবৃতি প্রকাশকগণ বলেন 
যে কংগ্রেসের এই সব গলদ দৃরীকরণ, 
ভারতের আগামী সাধারণ নির্বাচনে 
যাহাতে যোগ্য ও সততা সম্পন্ন কংগ্রেস 
কন্মাগণ নির্বাচিত হইতে পারেন তাহার 
ব্যবস্থা করা, গঠনমূলক কাজের উপর জোর 
দেওয়া এবং দেশ হইতে মুনাফা শিকার 
ও চোরাবাজারের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই 
তাঁহার কংগ্রেস ডিমোক্রেটিক মূল গঠন 
ৰুৱিয়াছেন। বিবৃতিতে যে উদেশ্য ব্যক্ত 
করা হইয়াছে তৎপ্রতি দেশবাসী মাত্রই 
সহান্থভৃতি জ্ঞাপন করিবে! কিন্তু কংগ্রে- 
সের ভিতরে থাকিয়া এই মুষ্টিমেয় 
কংগ্রেস নেতা উহাদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য 
কতটা সিদ্ধ কবিতে সমর্থ হইবেন তাহা 
চিন্তার বিষষ। 


. বাণিক্ধ্য মন্ী প্রীকে সি নিয়োগী 


আধিক জগৎ 


৩১৭ 





বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাস্কিং 
কর্পোরেশন, কুমিল্ল। ইউনিয়ন বাস্ক এবং 
হুগলী ব্যান্ক-_এই চাঁরিটি বাঙ্গালী পবি- 
চালিত ব্যাম্ক একত্রীভূত হুইয়া ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে যে একটি বন্ধ 
গঠিত হইতেছে ভাবত সরকারের ভূতপূর্ব। 
তাছার 
পরিচালক বোর্ডের সতাপতিশ পদ গ্রহণ 
করিতে বাজী হুইযাচেন জানিষ্া আমরা 
সুখী হইলাম । গত ২৫ বসব কালের 
চেষ্টায় বাঙ্গালী ব্াঙ্কসমুহু বাক্জলার ও 
ভারতের অষ্তান্ক স্থানের জনসাধারণের 
যে আস্থ। অৰ্জ্জন করিতে সামর্থ হইয়াছিল 
বাঙ্গলায় বহু সংখ্যক ক্ষত্র ও মাঝারি 
ধরণের ব্যান্কের পতনের ফলে তাহা বহু- 
লাংশে নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আলোচ্য 
চারটা ব্যাঙ্ক একক্রীভূত হইয়া যে একটি 
বৃহদাকার ব্যাঙ্ক সংগঠিত হইতেছে তাছা এই 
নষ্ট আস্থার বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে 
সমর্থ হইবে এবং এই প্রদেশের শিল্প 
বাণিজ্যের উন্নতির কাজে ব্যাঙ্কটি বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে উদ্ধা আমরা 
খুবই আশা করি। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর মত 
অভিজ্ঞ ও কর্কুশল ব্যক্তি নবগঠিত 
ব্যাক্ষটির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হওয়ায় ফলে 
ব্যাঙ্কের উন্নতি দ্রুততর হইবে সলোহ নাই। 


শপ ০ সী 


পাকিস্থান গণপরিষদের যৌগিক নীতি 
কমিটী পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটা 
কলোনী বা অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত করিতে 
যে. অপচেষ্টা করিতেছেন পূর্ববঙ্গের সর্বত্র 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচিত হইতেছে।, 
পূর্ববঙ্গ মুশলীম লীগের সভাপতি মৌলানা 
“আক্রাম থা খিনি উক্ত কমিটির একজন সমস্ত 
হিসাবে উহার প্রস্তাব সমুহ সমর্থন 
করিয়াছেন তিনি এক্ষণে পূর্ববঙ্গের 
মুসলমানদের প্রতিবা্ধকে শক্তর (অর্থাৎ 
হিন্দুদের ) চক্রাস্তের ফল বলিয়া উড়াইয়া 
দিতে চাহিয়াছিলেন। কিছ পূর্ববঙ্গের 





মুসলসানগণ এক্ষণে অধিকতর সচেতন 
হইয়াছেন এবং ইসলাম বিপন্ন, পাকিস্থানের * 
সংহতি নাশ হিন্দুর শক্ত! ইত্যাদি জুভুর 
তষে উষ্তীর। এক্ষণে আর প্রতারিত হইতে 
প্রস্তুত নহেন। কাজেই পূর্ববঙ্গের মুসলীম 
লীগের কাধ্যকরী সমিতি এক্ষণে পূর্ববঙ্গের 
চূড়াস্তরপ দ্বতত্্রষ্তা দাবী করিয়াছেন। 
এই দাবীতে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক বিষয়গুলি, 
ছাড়া রেলওয়েসহ যানবাহন ব্যবস্থা, শিল্প 
বহিরবাণিজ্য ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের পালণমেন্টের 
পরিচালনাধীন থাকিবে বলিয়া দাবী 
করিয়াছেন! পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের 
প্রতিনিধি স্থানীয় মুসলীম লীগের এই দাবীর 
পেছনে যে বুক্তি রহিয়াছে তাহাতে সন্দেছ 
নাই। 

কেননা ইংরাজ আদলে প্রদেশ হিসাবে 
বাজালার যে ক্ষমতা ছিল পাকিস্থানে 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেশ্টের সেই ক্ষমতাও নাই। 
পূর্ববঙ্গের কোনও স্থানে একটী খাল কাটিতে 
হইলেও তাহাতে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেণ্টের সম্মতি চাই। বর্তমানে পাকি- 
স্থান গবর্ণমে্ট শরিক প্রয়োজনে বৎসরে 













হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ দ্্রীট 
বি,বি, ৪১৮ ১৯২৯  বি,বিঃ ২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস :--৬১নং বছবাজার গ্রীট 


কলিকাতা শাখ। : 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম: চন্দননগর, রাজদাহী, 
সিরাগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 
সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিল্ড ৩০ আনা! - 
বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 


পাশপাশি 


৩১৮ 


শতাধিক কোটী টাকা, ব্যর করিতেছেন। : 
কিন্ত, সৈন্ত: বিভাগে খুব কম' বাঙ্গালী 
মুললমানদেরই গ্রহণ কর হইভেছে। 
কথা হইয়াছিল, যে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমৈন্টের চাকুরীতে পূর্ববঙ্গ হুইন্তে 
শতকরা :৪০ জন গ্রহণ করা হইবে । কিছ 
বর্তমানে এইভাবে শতকরা! ১০ জনকেও 
গ্রহণ করা হইতেছে না।. পাকিস্থান 
সিভিল সাভিসের : পরীক্ষার বাঙ্গালী 
মুসলমানগণ খুব কৃতিত্ব দেখাইলেও কথা 
বার্তার মধ্য দিয়া ঘষে পরীক্ষা (viv 
voce examination) গহণ করা হয় 
তাহাতে উহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া ফেল 
করিয়া দেওয়া হয়। পাকিস্থান পারিক 
সাভিগ কমিশনে পূর্ববঙ্গের কোন সন্ত 
নাই। পূর্ববঙ্গের যোগ্য বহুসংখ্যক বাঙ্গালী 
মুসলমানকে ডিঙ্গাইর়া পাঞ্জাবী ও বিহারী 
মুসলমানকে উচ্চপদে বসান হুইতেছে__. 
এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই দেখা যায়। পাটের 
ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ সবচেয়ে বড 
হইলেও পাট বোর্ডে একজনও বাঙ্গালী 
মুসলমানকে রাখা হয় নাই। উহার ফলে 
পাট রোর্ড বর্তমানে ইম্পাহানী কোম্পানীর 
একটা লাভের পন্থা হইয়া দাডাইয়।ছে। 
পাট হইতে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট 
যে কোটী কোটী টাকা পাইয! থাকেন 
তাহার স্মৃতি সামান্ত অংশ পূর্ববঙ্গের 
মুসলমানদের জছ্য ব্যয় হয়] শিক্ষাক্ষেত্রে 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উপর জোর করিয়া 
উচ, ভাষা৷ ও আরবী অক্ষর চাপাইয়া 
দিবার চেষ্টা হইতেছে । এরূপ আবস্থা 
পূর্ববঙ্গ যদি ্বাতন্থ্য দাবী কবে তাহা 
হইলে উহাতে কেহ দোষ দিতে পাবে না। 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত যে সব তশ্রয়- 
প্রার্থীকে বিহারে ও উড়িম্যায় পুনর্কসতির 
জন্য পাঠানো হইয়াছিল এবং ওঁ হুই রাজ্যের 
পুনর্বসতিশিবিরগ্ুলিব অব্যবস্থা ও উহ্াব 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দুর্ক্যবহারের ফলে 


t . 


আথিক জগৎ 


বিহার.ও উড়িস্যায় ফিরিয়। যাইতে হইবে! 





আর ' যদি উহারা বিহারে ও উড়িষ্যায় . 


ফিরিয়া না যায় তাহা হইলে ভারতে উহাদের 
স্থান হইবে না এবং উহাদিগকে পূর্ববঙ্গ 
প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । উক্ত সংবাদ 
বদি সত্য হয় তাহা হইলে ভারত সর- 
করের যে কর্মচারীটী এই নির্দেশ দিয়া- 
ছেন তাছার নিন্দা কবিবার ভাষা খুজিয়া 
যাহারা পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন, করিয়া, 
হাওড়া ষেশনে আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে তাহা! 
দের সঙ্থন্ধে কেন্দ্রীয় সবক।ব নাকি এইরূপ 
নি্দেশ দিয়াছেন যে উহাদিগকে পুনরায় 


|| 


[ ৬ই নভেম্বর; ১৯৫০ 
পাওয়া যাইবে না। ভাগ্য বিডম্বিত. 
আশ্রয়প্রাণীগগ সথ করিয়া বিহাব ও: 


উড়িস্যায় যার নাই এবং সখ করিষা পশ্চিম 
বঙ্গে প্রত্যাবর্তন, করে লাই।: সরকারী 
অব্যবস্থা ও হৃদযহীনতার ফলেই উহার! 
ষ্টেশনের প্রাটফরমে আশ্রয় লইয়াছে। 
ভারত সবকার যদি পশ্চিমবঙ্গের হৃদয়বান 
ব্যক্তিমাত্রেরই সহাম্ুভূুতি হইতে বঞ্চিত 
হইতে না চাছেন তাঁছা হুইলে পশ্চিমবঙ্গে 
এই সব আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসনের, 
কর! তাহাদের পক্ষে উচিত 


বাবস্থা! 


হইবে। 











সু 


ক্যালকাটা গ্ভাশনাল 


গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত কবিরাছে। 








কলিকাতা দ্ল্লী 
বালিগঞ্জ ' লক্ষৌ 
ভবানীপুর কানপুর 
বড়বাজার গয়া 

ক্যানিং স্ট্রীট পাটনা 
হাটখোলা বাণারস 
হাইকোর্ট 

ভ্মবাজার আসানসেোল 


ব্যাঙ্ক বিন্ডিংসৃ, মিশন রো, কলিকাতা 
রক্ষণধীল এ্রতিহাসম্পপ্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীষ প্রতিষ্ঠান্ূপে “ক্যালকাটা 

াশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অঞ্জন করিয়াছে। জনসাধারণের আস্থা এবং 

ব্যাঙ্কের সুষ্ঠ ও সুস্থম্খল পবিচালনা আজ “ক্যালকাটা গ্ভাশনালশকে ইহার বর্তমান 


ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ £ 


বোম্বাই মাদ্রাজ 
কলবাদেবী নাগপুর 
স্তাগুহাষ্টরে[ড নাগপুব সিটি 
আহমেদাবাদ জঅব্বলপুর 
এলাহাবাদ অব্বলপুর 
কাটর! ক্যাণ্টনমেন্ট 
আজমীড় . অমরাঁবতী 
বেরিলী , রাধপুর 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমৃহেব সহায়তাঘ প্কালকাটা স্ক/শনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার 
অথবা ডিমাণ্ড ড়াফটে টাক! পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 


টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্তে "ক্যালকাটা! স্কাশনাল” কবিয়া দিতে পানে । 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়েব কাজও করা হইয়া থাকে। 

মাত্র দুইশত টাকা জমা "দিয়া অ্‌পনি ক্যালকাটা গ্াশনাল” ব্যাঙ্কে একটি 
কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জম] দিয়! একটি সেভিংস 
সেতিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর বাখিক শতকর! 
১1০ টাকা হাবে সুদ দেওষা হষ।, ছয়মাস ও এক বৎসরের জন্ত স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ কর! হয় এবং প্রতি অর্ধবৎসরাস্তে যথাক্রমে শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 


ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। 


২০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 


‘ক্যালকাট। স্যাশনালে’ আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন। 














৬ই নভেম্বর, ১৯৫০] 


_'আাধিক জগৎ: 


৩১৯ 





লেকশাকসেসে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের 


রাজনীতিক কমিটীতে ভারতের প্রতিনিধি '' 


শ্রীনরসিংহ রাও একপ মন্তব্য করিয়াছেন 
যে দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী মহাধুছ্ে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটী ডলার 
‘ব্যয় করিয়াছে । উক্ত দেশ একটী মাত্র 
আণবিক বোমা প্রস্তুতের সরঞ্জাম সংগ্রহের 
জগত ব্যয় করিয়াছে ২ শত কোটী ডলার । 
একটি হাইড্রোজেন বোমা তেয়ার করিতে 
১০ কোটী ডলার খরচ হইতেছে। 
এই টাকার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ জগতের 
অনুন্নত দেশগুলির গঠন মূলক কার্যে 
ব্যয়িত হইত তাহা হইলে বর্তমান গতে 
যে বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়াছে তাহার মূল 
কারণ বিদূরিত হইত । শ্রীনরসিংহ রাওযের 
এই দুঃখে আমেরিকার মনে কোন 
সহানুভূতির ভাব জাগিবে কিন! সন্দেহ । 
কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কি সমগ্র 
গতের কাছে উহ! সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করেন নাই যে সামবিক বল বুদ্ধি হারাই 
তিনি জগতের শাস্তি রক্ষার ব্যবস্থা 
করিবেন। 

পাকিস্থান যখন কোন যুদ্ধ ঘোষণ! 
না করিয়াই ভারত ভূমির অন্ততম অঞ্চল 
কাশ্মীরে শৈষ্ক প্রেরণ করে তখন সম্মিলিত 
ভাতিসক্গ্বের নিবপেক্ষতা সব্ঘদ্ধে ভারতের 
আস্থা ছিল। তজ্ন্ত ভারতের প্রতিনিধি 
হিসাবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই ব্য।পারে 
নম্মিলিত জাতি সঙ্ঞের নিকট বিচারপ্রার্থী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর 
অতিবাহিত হইলেও জ্ঞাতিসজ্ঘ উহার 
কোন মীমাংসা করেন নাই। অল্পদিন পূর্বে 
পণ্ডিত নেহেরু এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন 
যে জাতিসজ্বের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতি 
নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাশীর 
লইয়া একট! চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে। 
যাহা] হউক এতদিন . পরে কাশ্মীর 
সম্বন্ধে একটা চুভাস্ত মীমাংসা হইবার আশা 


যদি. 


হইয়াঙ্ছে।  কাশ্বীবের অধিবাসীদের 
গ্রতিনিধিসভা কাশ্মীর: গ্ভাশনাল কনকাঁরেন্স 
গু 
এই মৰ্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে 
কাশ্মীর ভারত ন! পাকিস্থানের সহিত যুক্ত 
হইবে তাহ! কাশ্মীবের একটী গণপবিষদ্দের 
মারফতে গণভোটের দ্বার। স্থিবীকৃত হুইবে। 
কনফারেন্সের এই সিদ্ধান্ত পণ্ডিত নেহেরুও 
সমর্থন করিয়াছেন! 
ভবিষ্যতে সম্মিলিত জাতিসজ্ঞবের হস্তক্ষেপ 
ছাড়াই কাশ্মীরের’ অধিবাসীগপ তাহাদের 
রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুম্পষ্ট অভিমত 
জগৎ মাঝে ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে৷ 
তখন ভারতের পক্ষে জ্রাতিগজ্ঘ হইতে 
কাণ্মীর সম্পকিত মামল! উঠাইয়া লওয়া 
কঠিন কাজ হইবে লা। 
সা শশী 

ভাবতের অভ্যস্তরস্থ নদীপপ এৰং 
উপকূলবর্তী সমুদ্র পথে যে সমস্ত জাহাজ 
যাতায়াত করে তাহা বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ- 
ভাবে পাকিস্থানী মুসলমান নাগরিকদের 
দ্বাবা পরিচালিত হইতেছে । তাহার ফলে 
ভারত হইতে বৎসর বৎসর কেবল যে কোটী 
কে'টী ট।ক। পাকিছ্ু!নে চলিরা যাইতেছে 





অনুমোদিত মুলধন 
বিলিকৃত মূলধন 
বিক্রীভ মুলধন 
আদায়ীকৃত মূলধন 


সংরক্ষিত তহবিল 














লওয়। হয়। 









কাজেই অনুর ' 


দি কুমিল্ল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


(স্থাপিত--১৯২২ ) 
‘ রেজিষ্টার্ড অফিস £ ৮, নেতাজী সুভাঁষ রোড, কলিকাতা 


এরূপ নহে। -খেরূপ অবস্থায় যুদ্ধ বিগ্রহাদির . 


সুয়ে পাকিস্তানী নাগরিকগণ কর্তৃক 
ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্যে লিপ্ত হওয়া এবং এই সব 
নাবিক *পাকিস্থানে প্রস্থ ন করিলে ভারতে 
জাহাঞ্জ চলাচল ' বন্ধ হওয়ারও আশঙ্কা 
বহিয়াছে। এছগ্ বর্তমানে কলিকাতা 
বন্দরে হিন্দ যুবক্গণকে নাবিক বিদ্যা শিক্ষা 
দেওয়ার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা শুধুই 
গুরুত্বপূর্ণ বলিতে হইবে॥ ইতিমধ্যে প্রথ্ম 
দফায় ৬০ অন নাবিকুক শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে এবং উচ্চারা কৃতিত্বের 'সহিত 
বিভিন্ন জাহাজে কাজ কবিতেছে। এক্ষণে 
দ্বিতীয় দফায় ৯০ জনকে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে । উহাদের অধিকাংশই পূর্ববব 
হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থী। এই কাজ 
আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক । 
কেনন! নাবিক ও ক্সাহাজের আছুসঙ্গিক 
কাজে লক্ষাধিক পাকিস্থানী. মুসলমান 
কাজ করিতেছে এবং উহ্হাদের সকলের 


স্থানই তারতীয় বুবকগণ অনায়াসে গ্রহণ 
করিতে পারে। 


0 শী 


২০০১০ ০১০ ০ ০২৬ টাক। 
১,০০,০০১০০০৭ টাকা 
১৯০০১০০৯০০০ টাকা! 
৮২,০০, ০০০২ টাক! 
৩৫,৭৮১,০০০ টাক! 


একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক হিসাবে গত ২৬ বৎসরের উপর 

ব্যবসা চালাইয়। আসিতেছে । 

ভারত ও পাকিস্তানের শ্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে রী আছে এবং জগতের 

প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের সকল শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়ের কাজ্জ করিতেছে । 
আবেদন করিলে সর্দি জানান হয়। 

কারেন্ট ও সেভিংস একাউণ্ট খোলা যায এবং আমানতেব উপর যথাক্রমে 1০ খানা 

ও ১২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। ছয় মাস ও এক বছরেব জন্ক স্থায়ী আমানত 

আবেদন করিলে সর্ব জানান হয়। 

অস্থমোদিত সিকিউরিটির জাঁষিলে খপ ও আগাম দেওয়া হয়! £ 

বিল ডিসকাউণ্টও আদায় করা হয়। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: ডাঃ এস বি দ্রত্ত 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারত ও. গারো ,বাষ্টার 
হার-_তারতের বাণিজ্য মন্ত্রী প্র প্রকাশ 
এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত 
আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার কর্তৃক পাকিস্থানী 
টাকার মূল্য নির্ধারিত ন! হয় এবং 
উহার ফলে ভারত ও পাকিস্ানের মধ্যে 
টাকা পয়সার লেন-দেনের সুবিধা না হয় 
ততদিন পৰ্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে বাণিজ্যগত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না । 

স্ভারতীপ্ন শর্কর। শিল্প--১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারতে শর্কর। শিল্পের অবস্থা 
সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে প্রকাশ যে পূর্বববন্তী বৎসরের 


ভাবতের চিনির কলসমুহে ১০ লক্ষ ৬. 


হাজার টনের পরিবর্থে এ বৎসরে যাহাতে 
১১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয় তাহা 
গভর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই 
বৎসরে পূর্ধবস্তী বৎসরের ১৩৬টী কলের 
পরিবর্তে ১৩৯টী কলে কাজ চলে। কিন্তু 
উহা সত্বেও এই বৎসরে সমস্ত কলে ৯ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টনেব বেশী চিনি উৎপর 
হয় নাই। উহার মধ্যে উত্তর প্রদেশ ও 
বিহারে ৭ পক্ষ ৩০ হাক্সার ৫০৯ টন, 
বোম্বাইষে > লক্ষ ১১ হান্রার ২২৬ টন 
এবং মাপ্রাজে ৫৮ হাজার ৬১১ টন চিনি 


উৎপন্ন হছয়। এবার গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
চিনির সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত চি 
এবং গুড়ের মৃ্ািনিযরিউনিখি 

কগগুলিতে টিকা পরিমাণে 


LS OE িটত 


ছিল। আলোচ্য বৎসরে উহা হাস পাইয়া 
৯৮৮ টনে পরিণত হইয়াছে। এবার 
সমস্ত ভারতে চিনির উৎপাদন হাঁসের 
উহাও অগ্ভতম কারণ । 

জরুরী টেলিগ্রামের ব্যবন্থা_গত 
১লা নভেম্বর তারিখ হইতে ভাবতের বিভিন্ন 


টেলিগ্রাফ অফিসে এক নূতন ধরণের , 


টেলিগ্রাম গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে । রাস্তার 
দুর্ঘটনা, বচ্টা, অগ্নিকাণ্ড, বিহ্যুৎ, গৃহপতন 
ইত্যাদি জনিত দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, 
মারাত্মক পীডা ও মৃত্যু ইত্যাদি সময়ে 
এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের হারে এই সব 
টেলিগ্রাম গ্রহণ কর! হইবে এবং অন্ত সমস্ত 
টেলিশ্রীমের আগে এই সব টেলিগ্রাম প্রেরণ 
ও বিলি কর! হইবে। 


ইণ্ডিয়ান স্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন 
কংশ্রেস-_ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিধন 
কংগ্রেসের সাধারণ সভার অধিবেশনে 
আগামী বৎসরের জগ্য শ্রীখান্দুভাই দেশাই 
উদ্ধার সভাপতি এবং শ্রীহরিহর লাল শাস্ত্রী 
উহার সাধারণ সম্পাদক. নির্বাচিত 
এ 


নু ৬৯ 
মাজাজের রা টা টা 


সম্বন্ধে গবেরদার ১৫০ কে 
' বহ্যাছে ভাষার জ্ররিউিক্কবর্গ প্রত্যে 
হজাবদবিসহীদটোহিভ অনধ্ঝরিয়। ছাত্র 


1 পিনগীরি টে াঁযাক | কি ভাবে শুকাইতে 
7 “তীহার পতি নিন্দিবে স্থির কিব্রিছেন। 


FEIN 


5) ৯, 


আশামুরূপ হয নাই। ।আজোচ্যা বৎসরে; 5৯ নভারতে, সাধারণ নিরববাচন-_তাব 

সমস্ত কলে ৯৮ (58 সর” র'জরুকারৈর । স্প্রধাঁণিও নির্বাচন »১ কমিশন [র 
রগ চু এ তি ত হস 

বাহ হয় ' দু MDs SU কোটিত সুতি দিদি রগ কাশি করিষীছেন & 


৯৬ হাক্ছার i হক ইরান 


গত 


শা এপল ত থহঃতেতা 


রে সালে, ভারেতর এ য়া নির্বাচন আরম্ভ হইদে এবং উঁহ! 


অর্দজেক লোক ভোট দান করিবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে। '_ 
চিন্তরগুনে ইঞ্জিনের কারখান৷-- 


মিহিজামের নিকটে চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে | 


যে ইঞ্জিন নিশ্াপের কারখানা স্থাপিত 
হইতেছে, গত ১লা নবেম্বর তারিখে 
ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জনের নামে তাহার নামকরণ 
করিয়াছেন। কারখানায় বিদেশী সরঞ্জাম 
সহায়ে ইতিমধ্যে যে একটা ইঞ্জিন 'নির্শিত 
হইয়াছে রাষ্ট্রপতি তাহী চালু করেন এবং 
উহার নাম দেন দেশবদ্ধু। ভারতের 
৩3 হাঁজাব মাইল রেলপথে যে ৮ হাজার 
ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় তাহা সম্পূর্ণ বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হয়! -৯৫৪ 
সালের মধ্যে বর্তমান কারখানায় কাজ 
পূর্ণভাবে চালু হইলে উহাতে বৎসরে 
১২০টী করিয়া ইঞ্জিন ও ৫০্টী করিয়! 
বয়লার প্রস্তুত হইবে এবং তজ্জগ্ভ ভারতের 
বৎসরে ৫ কোটা টাকা করিয়া বীচিয়া 
যাইবে । অধিকম্ত এই কারখানাতে 
৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে। 


চিত্তবঞ্ন কলিক্যুঠাহুইহ্লগাযাইুল 
+e he বিহারী, যা রুনি 
ক সিডি, 1৩ Gs | চিত্র ISIE 
চা রি রত্না 
টং জী জা 
হেতু গত ত ডনটবযর তারিন হুছুতে 
চট হাতি চক) IRS 

১ ভারতের পাবে ব্লগ উল পৃ্ন 


চাসত্যধি? টা টি (ঠাপের 


শুন বুডিত কন হযে 3% লক) আঠা 
৬1 ৯ কুৰ দার ডচৱ দল কড়ি 
চাক উ১৫5৫ Fa CRAG EAST 
। ENN! পুঁটি তু্টযানউইপররকইবেক্ানে। 
সির যাইতেছে মতত রক ফিরতে 


চিশিব কলে গড়পর তত প্রীতি০১০$ভটন চউত্লধী _হুইতৈ তিন সপ্তাহ সময় লাগিবে ৷ ৯৬ লও তলা 2 জলা লিজ 


ইক্ষ হইতে ৯:৯৭ টন চিনি উৎপন্ন হইয়া. 
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বরই নির্বাচনে ভারতের মোট জনসমস্তির 


হইয়াতিল। তুলার এইভাবে উৎপাদন 


চি 


ওই নভেম্বর, ১৯৫৮ ] 


বৃদ্ধির ফলে ভারতের মোট ৩৫ কোটা 
টাকা বীচিয়া যাইবে। 

পাকিস্থানের টাকা সরবরাহ 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানা- 
- ইয়াছে যে পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত 
আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাহাদের পাকি- 
- স্থানের টাকার প্রয়োজন হইবে তাহারা 
' ১০নং আকলেও্ড রোড কঞ্সিকাঁতার 
ডেপুটি রিছেবিপিটেসন কমিশনার (রিলিফ) 
শ্রীডিসি দত্তের নিকট আবেদন করিলে 
তিনি উহার ব্যবস্থা করিবেন । যাহার! 
মফঃম্বলে থাকেন তাহাদিগকে নিজ নিজ 
 প্রেলা ম্যাকিষ্রে, ডেপুটী কমিশনার, 
মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সার্কেল অফিসারের 
নিকট আবেদন করিতে হুইবে। 


ভারতে পাট উৎপাদন--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে চলতি বৎসর ভাবতে 
৪১ লক্ষ ৫০ হাঞ্জার বেল পাট এবং ৩ লক্ষ 


৬৯ হাজার বেল মেস্তা উৎপন্ন হইয়াছে।, ' 
যদিও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্ত ভারতে ' 


অভপ্রায় অন্যায়ী পাট উৎপন্ন হয় নাই 
তথাপি এবার গত বৎসরের তুলনায় প্রায় 
১০ লক্ষ বেল বেশী পাট উৎপর হইয়াছে 
উহ! সুখের বিষয়। আগামী বৎসরে 
ভারত ৬* লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করিয়া 
পাটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলদ্বী হুইবে 
আশা করা যাইতেছে! 


ভারতে বিশেষজ্ঞ আমদ্দ[নী--ভারত 
সরকার সঙ্গিলিত জাতি সঙ্গের খান্ত ও 
কৃষি, প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ভারতে তিনজন 
বিশেষজ্ঞ আমদানীর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে একজন আন্াামানে শক্ত 
কাঠের একটি করাত কল স্থাপন, অন্ত 
জন ভারতের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে নিউদ্, 
প্রিন্ট ব। সংবাদপঞ্্র মুদ্রণের কারখান। 
স্থাপিত হইতে পারে তত্ববিষয়ে এবং আর 
একজন কাঠের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিবেন। * 


ভারতে গোলআলু উৎপাদন-- 
১৪৪৪-৫০ সালে ভারতে গোলআলু 
উৎপাদন সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে প্রকাশ 
যে উক্ত বৎসরে ভারতে মোট ৫ লক্ষ 
৩৯ হাজার একর জমিতে ১২ লক্ষ ৭৪ 
হাজার টন গোলমালু উৎপন্ন হুইয়াছে। 
পূর্ব বৎসরে € লক্ষ ৮ হাজার একর 
অমিভে ১২ লক্ষ ১২ হাজার টন গোলআলু 


# 


. আধিক,জগৎ. 


৮ 


‘উতপন হ্ইয়াছিল। ভারতের মধ্যে উত্তর 
পশ্চিমবঙ্গ, মহীশৃর ' 


প্রদেশ, বিহার. 
প্রভৃতি অঞ্চলেই অধিক্‌ গোলআলু উৎপন্ন 
হয়। . 

_ বাট! কোম্পানীর নূতন কারখান। 
_বাটা কোম্পানী দিল্লীর নিকটে 
ফরিদাবাদে একটি নৃতন জুতার কারখানা 
স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
কারখানায় পূর্বব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 
.৬ হইতে ৭ হাব্ধার আশ্রয়প্রাথীর কর্মে 
সংস্থান হইবে আশ কবা যাইতেছে । 


খাস্তা সন্বন্ধে গবেষণা -তারত 
সরকারের উদ্ভোগে মহীশূরে খান্ত সম্বন্ধে 
গবেষণার অন্ত - একটী গবেবণাঁগার 


(সেপ্টাল ফুড টেকনলিক্যাল রিসার্চ 
ইনষ্টিউট ) স্থাপিত হইয়াছে। এই 
এই গবেষণ।গারে বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে 
চাউল প্রস্তুত, চীনা বাদামের-' ময়দার 
পুষ্টিকারিত।, খাগ্ত সংবক্ষণেব উপায় ইত্যাদি 


* বনু বিষষে গবেষণা হইতেছে। 


পাকিস্থানের দেন। পাওনা--গত 
১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪৯ 
সালেব ৩০শে জুন পর্যন্ত ' এক বৎসরে 
পৃথিবীব সমগ্র দেশের সহিত লেন দেনের 


ফলে পাকিস্থানেব , 2. কোটী ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ড ঘ'টতি হইয়াছিল! ১৯৪৯ ৫০ 
সালে এই ঘাটত পরিমাণ দাড়াষ 


৩ কোটী ৫* হইতে ৪ কোটী পাউও। 
ভারতের সহিত বাণিজ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালে 


প।কিস্থানেব, ৪৩ কোটী টাক! উদ্বৃত্ত 
হইয়াছিল | ১৯৪৪-৫০ + সালে উহার 


পরিমাণ দীডায মাত্র ৮] কোটী পাউণ্ড । 
সেপ্টেম্বরে ভারতের বহির্ব,ণিজ্য 
-_গত ফেপ্টেম্বর মাসে বাহ্বা ণিজে। ভাবতের্‌ 
* কোটা ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্ব ত হইষাছে। 
তবে এই হিসাবের এধ্যে স্বলপথে 
বাণিজ্যের হিসাব ধর! হয় নাই । 
আন্দামানে বসভি-ডা:ঃ প্রফৃল্পচঞ্জ 
পোষ আন্দামান ভ্রমণ করিখ। অ'সিয়! 


এরূপ অভিমত প্রকাশ করিষাছেন খে, 


উহাতে ১. লক্ষ লোকের বসতি স্থাপন 
কণ! বাহতে পাবে। তিনি বলেন যে 
আন্নামানে ২০৪টী ছ্বাপ রহিযাছে এবং 
উহার মোট আধঘতন 
মাইল । উহার অধিকাংশই বনজঙ্গল। 
ভারতে আন্তর্জাতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং সম্মেলন-_আগ।মী 





২ হাঞ্জার বর্গ , 


৩২৯৮. 
জানুয়ারী মাসে ভারতে £টী আন্তর্জাতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং সন্মেলন বসিবে এবং উহাতে 
পৃথিবীর. বিভিন্ন দেশের * সাডে চার শত 
ইঞ্জিনিয়ার যোগদএন কর্ববেন। তিনটী 
সম্মেলনের অধিবেশন দি্লী'তে এবং একটি 
সম্মেলনের "সবিবেশন বে!গাইতে বলিবে। 


ভারতের জাহাজ ক্রুয়_ বোম্বাইয়ের 
সংবাদে প্রকাশ যে একটি ভারতীয় 
জাহাজ কোম্পানী জাপানে ২টী ২ হাজার 
টনের জাহানের জন্ত অর্ডার দিয়াছেন । 
ভারত কতক জাপান হইতে জাহাজ ক্রয় 
এই প্রথম। লগুনের একটি সংবাদে 
প্রকাশ যে ইণ্ডিযান ষ্টিমসিপ কোম্পানী 
ইংলণ্ড হইতে সেন্ট জঅঙ্জর নামক ৪ 
হাজার ৬৭২ টনের একটী এবং কাষ্টভিয়ান 
নামক «৫ হাজার ৮৮১ টনের আর একটি 
জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন । 

ভারতের সর্বব নিজ্দ আয়-সোসালিষ্ট 
নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এক্সুপ মন্তব্য 
করিষাছেন যে ভাবতে কাহারও আয় 
১০০ টাক।ব“নীচে এবং '১ হাজার টাকার 
উপরে থাকা উচিত নহে। তিনি আরও 
বলেন যে এদেশে কোন জমিদারের 
হাতে জমির পরিমাণ ১২1] একরের কম 
এবং ৩০ একরের বেশী হওয়া উচিত নছে। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ 
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


ফোন £ ব্যাস্ক ৩৭১৭ 














১৩৫. ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাত। 


| আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 


বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুঘিধা 
ও উদার সর্তাবল্লী প্রাপ্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণ 
কৰ্ম্ম এজেন্সি দ্বারা প্রদুর আয় 
করিতে পারেন। ম্যানেজারের 
নিকটে আজই আবেদন কক্ষন। 


| - নি 
| “ক : 
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প্রধান উপাদান এস ২ 


উৎকৃষ্ট সার . 


আপনার সর্ববশক্তি দিয়া খান্য | .. এ 
সমস্যার প্রতিকার কণ্পে : | 
অধিক খাগ্ভোৎপাদনের 
দিকে মনোযোগ দিন, 


বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী তি কাজ করিতেছেন-- দন 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 

ক ভন্ন ফসলের বিভিন্ন সার 7 
১। সুপার ফস্ফেট ৃ ৩।- সালফার ফ্লাওয়ার ' 
২। মুরিয়েটু অফ পটাশ 58 | অন্যান্য শাক্‌ স্জীর 
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লি টানি ক ঈদ MARR 


ee! 





বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন, 


তালুকদার এণ্ড কোং: । শর্ট) লিও. 


ই ot বান্ধ ৫৮৮৯ " ' 


*, নেতাজী সুভাষ রোড $8 88 এ কলিকাতা ১. 
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দ্লাতীষ মুদ্রণ, ৭৭. ধর্মৃতিলা স্ট্রীট, কলিক!ত৷ হইতে মুদ্রিত ও ৬১. চিত্তরঞ্জন এতিম) হইতে শ্রীষতীন্রুনাপ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। 
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ARTHIK. JAGAT 


মূল্য-- বাধিক সডাক ৮২ | সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা ৬/০ আনা।' 
12 mnemonics 
ত্ৰয়োদশ বর্ষ + MONDAY, 4th.DEC., 1950. সোমবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 1 ৩*শ সংখ্য! 


0007 
বিরতি ফসল ফলনের অভিনব উপাদান. 


৷ ইহা জৈব বা. স্বভাবজ- উৎকৃষ্ট. সার 
ও অ অন্গ্যানে!-_জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি ও দার্ঘস্থায়ী করিতে অভুলনায় ।' 
গু অন্পগ্যানো_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্ত উত্পাদন: বছগুণে 
© 


ছা) 
যা যয যা 


২ 











বেশী হুইয়া থাকে। 
অদ্নগ্যানো- জমির ও চাবের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইডে দি 
@ অরগ্যানো-দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই .কম। 
© অন্নগ্যানো--চার! ব। গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খা্প্রাণ, সঞ্চার করিয়া; জমিকে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী |. 
ad অরগ্যানো-_অনুর্ধবর পাথুরে অথবা 'বালুকাময় ' জমিকেও ফসল -উসাুনের উপযোগী « 
করিরা তোলে। 
গ অরগ্যানো-ব্যবহারে ফলন হয় .সবল, (সতেজ, াসপ্রাণ 'আরচুর্য্যে পুর্ণ | 
' হগশ্শে্স এই দুর্দ্দিনে আপি শস্য অতল 'আসন্লোজনে এই জৈসান্ল 
“অল্পগ্যান্নোশ অতি স্তলত্তে সল্পবন্লাহ কবার ব্যবস্থা কক্স! হইয়াছে. 
থান্স, পার্ট, আলু, ইক্ষু» তামাক পাতা গু অন্যান্য ফস্লেন্ব ভপত্োগী তিভ্ডিল 
এ “ স্পক্ভিন্ল “জসন্রগ্যঠান্ো” সলল্পবল্সাহ কিক্া হুস্র। 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ.কুবিষা উহা কোর ফসুলের উপবুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকি। ”, 


বেঙ্গল এণ্ডিকাল্চাৱাম্‌ এণ্ড ইণ্াষীয়াল কগে ৱেশন লিঃ 


২০, নেতাজী সুভ্ডাব্ম ডি ভি ফোন -_ ব্যাঙ্ক_-.৮৯৯ ভ৮৮৯ .. 
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প্রকার কাজ দ্রুত করিয়া থাকি 


মালু 


গুদাম জাত করান 


কন্ট্রাতও আমরা লইয়৷ - থাকি 


দি ইতি মার্কে্টাইল এেশী 


_ক্রিয়ারিৎ এণ্ড ফরওয়াভিং এজেন্টস_' 


নিউ কাম হাউস 
-কলিকাতা-_ 


২৩, হিট পোঃ হাটখোলা, রিড 
মিলের শ্বান-_-সোদপুর, ২৪ পরগণ! 





মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 








বা 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কাধ্য করা হয়। 


, শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


আমরা 'ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং প্র সকল 


সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত নিলকজতে 
সৌছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ EA 





ফোন- 


হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতী। ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্ম বড়বাজার, শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলন! 









নিয়মাবলী 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

উহার বাধিক মুল্য সডাক ৮ এবং 
বান্মাসিক মূলা সডাক ৪॥০...টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের অনিক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া ষায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ্জ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬০ আনা। 

আথিক জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানাষ | 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্য সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “য্যান্জোর, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কব হইবে, 
তাহা পূর্ববন্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 


টাঁকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোষ্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা". 
সংগ্রহের খরচ! সহ চেক দিতে হইবে। 

“আধিক জগতে”্র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে: 
তাহাব পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই । 


বিনীত- ম্যানেজার, 

আধিক জ্রগৎ অফিস 

৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১৯ 
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= মূল্য--বাৰ্ঘিক সডাক ৮১, - সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা /* আনা ) ৯ 
TLE ET 
ত্রয়োদশ বর্ষ } MONDAY, 13h NOV, 1960. সোমবার, যশে কাত্তিক, ১৩৫৭ { ২৭শ সংখ্যা 
ভা]]]]]]]]]]|]]]]]]]]॥1॥]॥]]]]1॥ 
= অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান ৯ 
= ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎরুষ্ট সার Hl 
= '® অরগ্যানো__জমির উর্বর [শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। . = 
= ®্ অনুগ্যানো-জ্জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি 'শস্ক উৎপাদন বছুগুণে, ৯ 
= বেশী হইয়া থাকে। 
= & অরশ্যানো__জ্মির ও চাষের উন্নতি সাধনে-ও ফসল ডাকে অত্বিতীর ) = 
5. & অরগ্যানো-দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। = 
= ৪ অদলগ্যানে!_-চার৷'বা গাছের গোড়ার প্রয়োজনীর জল, ছাঁওরা ও. খান্ধগ্রাণ্‌ সঞ্চার করিয়া জমিকে = 
= . সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । = 
= গু অনখ্যানো__অনুর্বর পাথুরে. অথবা বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী = 
== করিয়। ভোলে। = 
= গু অলুগ্যানো--ব্যবহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খান্ডপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। = 
= জেবেশক্প এই কুর্দ্দিনে আনি শস্য ্লতুনন্লপ আস্লোজনে এই হজনবসাল ' = 
= এঅসল্লগ্যাতো” অতি সুলত্তে সব্্লক্পাহ কব্রান্প ব্যলন্ছা কবা হইয়াছে। = 
৯ থান, পাউ? আলুও ইক্ষু: তামাক পাতা ও অন্যান্য ফসলেন্ব উপযোগী বিভিন ৯ 
= ভি “তঅন্রগ্যানো? সন্পনবল্লপাহ কল্পা হস্ত্র। = 
= দামে ও "গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু = 
= বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা-বিনা' ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত = 
= | টকাত সযতো ক নার জায়দ জাব উজির যয পাকি = 
ই (বল্ল এখ্ডিকাল্চাৱাম্‌ এণ্ড ইণানীয়ান কণে(ৱেশন লিঃ ই : 
= ২০১ নেতাজী সুজ্তাস্ণ জা কি -১ ব্যাঙ্ধ_৫৮৯৯ ত্র ELS 
SN es 





প্রকার কাজ দ্রুত করিয়া থাকি 
মাল গুদামজাত করার 
বন্ট্রাইও আমরা লইয়া থাকি 


1 দি ইঞ্জ। মার্কেটাইল এখী 


লক্লিয়ারিৎ এণ্ড ফরওয়াডিং এজেপ্টস- 


* নিউ কাম হাউস 
| কলিকাতা 





২প্ু হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্ান__-সোদপুর, ২৪ পরগণা 
কু প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিস্মিত মিল-বাড়ীতে 







মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 














হেড অফিস-_২৪, নেতাজীঃসুভাষ 


- _, সকল প্রক্ষার্ ন্যাক্কিং কাৰ্য্য কলা হয়। 





আমর! ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং ,এর' সকল 


| সোদপুর কটন মিলদ্‌ লিঃ | 


পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা! হইতেছে ||": 








(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) ফোন 
রোড, কলিকাত!। ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ -বড়বাজার, স্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা 







আথিক জগতের 
নিয়মাবলী | 
“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
উহার বাধিক মূল্য সডাক ৮২ এবং 
বান্মাসিক মূল্য সডাক ৪8০ টাঁকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 












হয় না। বৎসরের যে কোন সমষে টাকা 


জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজসববরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬১ আনা। 

মাধিক জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, 4 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শীযতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য, . 
সম্পাদক, 'আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্য 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কথ! হইবে) 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 


টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোস্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চলে। তষে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচ! সহ চেক দিতে হইবে । 

"আধিক জগতেপ্র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হব। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের - 
মধ্যে বিজ্ঞংপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 









বিনীত-_ ম্যানেজার, 

আথিক জগৎ অফিস 

৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 



























ত্রয়োদশ বর্ষ ] 


MONDAY, 18th NOV., 1950. সোমবার, ২শে কাত্তিক, ১৩৫৭ 











[২৭শ সংখ্যা : 














দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিসযাপ্তির পর হইতে 
' ভারতের শ্ল্প-প্রতিষ্ঠান সমুহে উত্পাদনের 
পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। 
ইহার নানাবিধ কারণ সম্পর্কে বিগত হুই- 
বৎসর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী মহলে 
এত আলোচনা হইয়াছে যে এই সম্পর্কে 
. নূতন করিয়া কিছু বলা নিশ্রয়োজন। 
কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন 
অব, ইণ্ডিয়ান চেষ্বার্স অব. কমাস” এণ্ড 
ইগ্তাস্্রী একটী চল্লিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 
(12058025 in the way of in- 
creasing Industrial production— 
Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry) প্রকাশ 
১ করিয়া বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রতিবন্ধক সমূহ এরূপ বিষদভাবে পর্য্যা- 
লোচনা করিয়াছেন যে এই বিষয়ে আরও 
ভাবিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। ফেডারেশনের পুস্তিকায় নুতন 
_ কোন তথ্যের অবতারণা করা হয় নাই 
বা উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় হিসাবে শিল্প- 
পতিরা পূর্ব্বে যে সমস্ত অভিযোগ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন তদতিরিক্তও কিছু বল! হয় 
নাই। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত কারণে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে 
সমগ্রভাবে তাহা] উক্ত পুস্তিকায় সমাবেশ 
করা হইয়াছে। আলোচ্য পুত্তিকার আর 
একট! বিশেষত্ব এই যে বিভিন্ন শিল্পের 


হু হা 


প্রধান প্রধান সমন্তাগুলিও ইহাতে পৃথক- 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিল্পের 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ 
ব্যক্তিদের পক্ষে শিল্পপতিদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও 
মনোভাব অনুধাবন করিতে ইহা বিশেষ 
সহায়ক হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
পুস্তিকাখানি শিল্পপতি, শিল্পপরিচালক বা! 











বিষয়-সুচী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
উৎপাদন বৃদ্ধির অস্তরায় ৩২৪-৩৩১ 
প্ল্যানিং সম্পর্কে নববিধান ৩৩১-৩৩৩ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩৩-৩5৭ 
নানাকথা ৩৩৮-৩৪০ 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩৪০-৩৪১ 


উরি 


বিশেষজ্ঞগণের অদ্য লিখিত হয় নাই। 
গতর্ণমেপ্ট, আইলসভার সপ্ত এবং জন- 
সাধারণ যাহাতে শিল্পপতিদের দাবীর 
যৌক্তিকতা অনুধাবন করিতে সমর্থ হন 
তদুদ্দেপ্তেই ইহা লিখিত ও প্রচারিত 


* হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। 


উৎপাদন বুদ্ধির অন্তরায় হিসাবে 


লিখিত, কারণগুলি উল্লেখ করিয়াছেন £-- 
(১) অতিপ্রয়োজনীয় | কাচামাল . এবং 
তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি, (২) মূলধন ও চল্তি 





খরচের জঙ্ত টাকার অভাব, (৩). আমদানী 
লাইসেন্স প্রদানে বিলম্ব, (8) দেশীয় শিল্পের 


প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া একমাত্র ' 


বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে ': 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের নীতি নির্ধারণ, (৫) 
অবাঞ্ছনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, (৬) শ্রমিক- 
সম্প্রদায়ের উৎপাদন. ক্ষমতা হ্রাস এবং" 
(৭) মাল চলাচলের অস্বিধা ও ভাড়া 
বৃদ্ধি। উপরোক্ত অভিযোগগুলির প্রাধাম্ক 
দিয়া আলোচ্য পুস্তিকায় আরও কয়েকটা 
অন্তরায় উল্লেখ করা হইয়াছে, বথা ₹_ 
(১) বিদেশী পণ্য ক্রয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকার সমুহের আগ্রহ, (২) দক্ষ কারিগরের 
অভাব, (৩) পাকিস্থান ও অন্তান্ত বৈদেশিক ' 
বাজারে ভারতীয়-পণ্যের অনিশ্চিত চাহিদা, 
(৪) জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি হেতু ক্রেতার * 


সংখ্যা এবং পণ্যের চাহিদা হ্রাস, (৫) বর্তমান 


করভার, এবং (৬) কর নির্ধারণ ব্যাপারে 
মূল্যাপকর্ষের বর্তমান ব্যবস্থা ।' স্তা শা 
নেলাইজেসনের আশঙ্কা হেতু ব্যক্তিগত 
শিল্প ব্যবসায়ে যে অনিশ্চয়তার উত্তব 
হইয়াছে তাহাও উৎপাদন বুদ্ধির পথে 
অস্তরায় স্য্টি করিতেছে বলিয়া ফেডারেশন 
মত প্রকাশ করিয়াছেন । শিল্প পরিচালনার 


ক্রটীর জন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে ন! 


বলিয়া শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ 
উত্থাপন করা হয় তোর মূলে 
সত্যতা আছে কিনা ফেডারেশন তদ্ধিষয়ে 


-কোন নিৰ্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেন নাই । 
ফেডারেশন প্রথমত মোটামুটিভাবে নিয়- . 


কীচামালের - অভাব  বন্্রশিল্প এবং 
চটকলসমুহের, পক্ষেই বিশেষ অসুবিধার 
কারণ হইয়াছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 
রাসায়নিক শিল্পের বহুবিধ কাঁচামাল 


1) 
+ 


৩৩০ 


বিদেশ হইতে 'আমদানী করিতে হয় 


বলিয়া আমদানী নিয়ন্ত্রণের'দরুণ এই ছুইটা ' 


শিল্পও কাচামালের অভাব ব্বোধ করিতেছে 
বলিয়া আলোচ্য পুস্তিকায় উল্লেশ্ব করা 


হুইয়াছে। কাচাম।ল সম্পর্কে ফেড|রেশনের - 


বড় অভিযোগ এই ষে শিল্পপণেঃর মূল্যের 
তুলনায় কাঁচামালের মুলা” উচ্চছারে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইহাতে উৎপাদন বায় 
বাডিয়| যাওয়ায় উৎপাদন বুদ্ধিব আগ্রহ 
হ্রাস পাইতেছে।.দেশবিভাগ এবং আমদানী 
নিষস্ত্রপের দরুণ কাঁচামালের অভাব তীব্র 
হইয়! দেখা দিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টও উদাসীন নহেন। 
তুলা এবং পাটের উৎপাদন ইতিমধ্যেই 
উল্লেখযোগ্যরূপ বুদ্ধি করা হুইয়াছে। 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মেহতা কমিটী 
সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে বিদেশ হইতে শিল্পের কাঁচামাল 
আমদানীর জন্য সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকীর 
দেওয়ার স্থপারিশ করা হইয়াছে। আশা 
কর! যায় গতর্ণমেপ্ট এই প্রস্তাব সত্বর 
কাধ্যকরী করিবেন। কাজেই কাচামাল 
সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট্রে যতটুকু করণীয় 
গভর্ণমেন্ট তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে 
. যথাৰ্থ প্রয়াস করিতেছেন' কাঁচামালের 
মূল্য সম্পর্কে ফেডারেশন যে অভিযোগ 
উত্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে ছুই একটা 
কথা বলিবার আছে। নিদ্দিষ্ট কোন 
কোন শিল্পে কাঁচামালের অত্যধিক মূল্য 
বৃদ্ধি ক্ষতির কারণ হইয়া থাকিতে পারে। 


কিন্ত আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত 


নহি যে সমষ্টিগতভাবে ভারতের শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ কীচামালেব মূল্যবৃদ্ধি হেতু 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । উৎপাদন বায়ের 
উপর লাভ না থাকিলে প্রতিষ্ঠানগুলি 
বহুপূর্বেই,বন্ধ হইয়া যাইত। আসল কথা 
এই যে "যুদ্ধের পূর্বে নামমাত্র মূল্যে 
কাচামাল পাওয়া যাইত এবং ইহার 
ফলে উৎপন্ন শিল্পপণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রয় 


আধিক জগৎ 


করিয়া, শিল্পপতিগণ মোট! হাতে লাভ 
করিতে পারিতেন। কিন্তু বুদ্ধ ও যুদ্রা-. 
শ্বীতির কল্যাণে-কাচাঁষালের মূল্য বাড়িয়া 
যাওয়ায় শ্িল্পপতিদের মুনাফার, ছার 
তদন্গুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। ইহাই 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ক্ষোতের কারণ। 
আয়-ব্যয়ের এই পার্থক্য হ্রাস পাঁওষা 
যদি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় তবে 
শিল্পপতিগণ নিজেরাই ইহার জন্ত দাঁয়ী।, 
অতিরিক্ত লোভ দমন কবিয়া তাহারা যদি 
মুনাফার হার হ্রাস কবিতে সম্মত থাকেন 
তবেই এই অভিযোগের প্রতিকার ঘটিবে 
এবং কীচামালের মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদনবৃদ্ধির 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার গ্্বীট, কলিকাতা হইতে 
৬১.নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত গান্ধী 
ম্যানসনে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । আর্থিক 
জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র এই 


ঠিকানায় প্রেরিতব্য । . বিনীত-_ 
| কন্মাধ্যক্ষ 


অন্তরায় হিসাবে গণ্য হইবে না। অবশ্য 
নিৰ্দিষ্ট কোন কোন কাচামাল যদি অল্প 
যোগানের ফলে, অতুযুচ্চ মুল্যে সংগ্রহ 
করিতে হয় তবে তাহারও প্রতীকার' 
বাঞ্ছনীয় । শিল্পপতিরাও যে অনেক সময় 
এই শ্রেণীর কীচামালের চোরাবাজার 
সৃষ্টি কবিরা থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের কীচা- 
পাটের ব্যাপারেই তাহা প্রত্যক্ষ করা 
গিযাছে। শিল্পপতিগণ সঙ্বন্ততাবে এই 
চোরাবাঞ্জাব হইতে দুরে থাকিতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ হইলে কীচামালের মূল্য স্বতংই * 
গ্াষ্যস্তবে নামিয়া আসিতে বাধ্য। 
লগ্মীকারকদের - অনাগ্রহ এবং লম্মী- 
কারক প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত সাব- 











. ধানতার দরুণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে 


মূলধন ও. চল্তি ব্যষের অর্থ সংগ্রহ 


‘বিভিন্ন রাজ্যে 


[ ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ 


করা যে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা 
অনস্বীকার্ধ্য। লগ্মীকারকদের মন হইতে 


' অনিশ্চয়তা দূর করার জন্ত গভর্ণমেপ্ট 


গ্াঁশনেলাইজেশন নীতিও প্রকৃত প্রস্তাবে 
বর্তমানে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলা চলে । 
বিগত বাজেটে কর লাঘবের যে ব্যবস্থ। 
হইয়াছে তাহারও উদ্দেশ্ত ছিল শিল্প- 


বাবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করাব অন্ত 


দেশের' অভ্যন্তরে উৎসাহ শ্বষ্টি করা। 
ইওডাপ্টিয়াল ফাইনান্স 
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পের 
অর্থাভাব কতকটা দূর হইবে আশা করা 
যায়। অল্প এবং মাঝারী মেয়াদে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে কমাশিষাল ব্যাঙ্ক সমূহ কর্তৃক 
অর্থবিনিষোগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
বিবেচনার জন্ত বলিয়া আলোচ্য পুস্তিকাঁয় 
যে প্রস্তাব কবা হইয়াছে তাহাও আমর! 
মোটামুটিভাবে সমর্থন করি । 

মুল্যনিয়গ্রণ সম্পর্কে ফেডারেশন 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যের কথা উল্লেখ করিষাছেন। বিদেশ 
হইতে আমদানীরুত লৌহ ও ইস্পাতের 
মূল্যের তুলনায় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের 
নিয়ন্ত্রিত 'মূল্য কম ইহাই ফেডারেশনের 
অভিযোগ । লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ব্যতীত 
অগ্ান্ভ শিল্পের উৎপন্ন পণে)র নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য সম্পর্কে শিল্পপতিদের দাবী মোটা- * 
মুটিতাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বন্ত্রশিল্পের 
প্রতিনিধিগণের দাবী অহুযাধী বিগত 
তিন বৎসর মধ্যে বন্ত্রেক নিয়ন্ত্রিত মূল্য 
ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। সম্প্রতি 
চিনির কলেব মালিকদের, অভিপ্রায় 
অনুযায়ী বর্তমান মবস্থুমে বন্ধিত মূল্য 
দিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক চিনি ক্রয়ের সিদ্ধান্তও 
গৃহীত হইয়াছে । লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য 
সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে ভাবতে 
উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত দেশের আত্যন্তরীণ 
চাহিদা মিটাইতে পাবে না। চট এবং 
বস্ত্রের মত ইহা বিদেশে রপ্তানী করার 


১২ই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 





মত পণ্য নহে এবং বৈদেশিক লৌহ ও 
ইম্পাতের . সহিত বিদেশের বাজারে ইহার 
প্রতিদবন্দ্িতা কবারও প্রয়োজন ন|ই। 
আগামী কয়েক বখসবের- মধ্যেও ভারত 
লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে উদ্বৃত্ত দেশ 
হইবে বলিয়া ভরসা করা বায় না। এই 
অবস্থায় লৌহ ও ইস্পাতের . নিয়ন্ত্রিত 
মুল্য বৃদ্ধি করিলে ইহার প্রতিক্রিয়া অন্তান্ত 
শিল্প ও শিল্পপপ্যের উপর পড়িবে এবং 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় ও 
উৎপন্ন পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি পাইবে । লৌহ 
ও ইন্পাতের মূল্যের সহিত অন্তান্ত সকল 
প্রকার শিল্পেরই বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ লৌহ ও ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি 
পাইলে গৃহনিশ্শীণের কাছ রাধাপ্রাপ্ত 
হইবে, নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্প 
পরিবর্তন পরিবর্ধনের অসুবিধা হইবে এবং 
মুদ্রান্ফীতির তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইবে" 
রপ্তানীর অযোগ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় 
এই শ্রেণীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করা 
সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। 

উৎপাদনবৃদ্ধির অন্তরায় হিসাবে লুণগ্রু 
যত কারণ আছে তাহা সম্নিবেশ করিয়া 
শিল্পপতিদের বক্তব্য বিষয় আলোচা 


'আধিক জগৎ 


পুস্তিকায় যথাসম্ভব জোরের সহিত 
আলোচনা! কর! হইষাছে। কিন্তু কোন 
কোন. বিষষ বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের 
দাবী দেশের সমস্তিগত স্বার্থে খাতিরে 
থে সানিয়া লওয়া যায় না পুর্বে বধিত 
শিল্পের কাচামাল এবং লৌহ ও ইস্পাতের 
মূল্য সম্পর্কেই: তাহা আমরা দেখাইয়াছি। 
একান্তভাবে .শিল্পপতিদের মনোভান ও 
দৃষ্টভলীই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আলোচ্য 
পুস্তিকাঁটী একদেশদশী হইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। উৎপাদন হাস ব্যাপারে 
পরিচালনরি ক্রটী ইহাতে স্বীকার করা হয় 
নাই। পুরানো এবং অব্যবহাধ্য কলকক্জা, 
শ্রমিকদের প্রতি প্রতিকূল . মনোভাব, 
উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষতার অভাব প্রভৃতি 
গলদও যে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অল্পবিস্তর 
রহিয়াছে আলোচ্য পুস্তিকাঁয় তাহার উল্লেখ 
মাত্র নাই। কীচামালের অত্যধিক মূল্য, 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের গলদ, অবাঞ্ছনীয় নিয়ন্ত্রণ 
এবং শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা হস প্রভৃতি 
অন্তরায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
কিন্তু বহুসংখ্যক লোভী শিল্পপতি প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে কাঁলোবাজারের সহিত জডিত 
হইয়া যে প্রস্থৃত মূনাফা লুটিয়াছেন তৎ- 


৩৩১ 


সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তিকা সম্পূর্ণ নীরৰ। 
শিল্পপতি ও শিল্পপরিচালকদের মধ্যে মহাছু- 
ভব ব্যক্তি আছেন এবং "সমষ্টিগতভাবে এই 
সম্প্রদাঙ্সর উপব্র দোষারূপ করা" অসঙ্গত। 
কিন্ত যুদ্ধ "আরম্ভ হওষার পর হইতে বর্তমান 
সময় পধ্যস্ত বহুসংখ্যক শিল্পপতি যে অসাধু 
উপায়ে অর্থাজ্জন করিয়াছেন তাহা 
সুবিদিত। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাচামাল পাইয়া 
চোরাবাজারে বিক্রয়, শিল্পে নিয়োগযোগ্য 
অর্থ অধিকলাভের আশায় কেনাবেচা বা 
অন্যান্ভ ঝুঁকিদারী . ব্যবসায়ে বিনিয়োগ, 
মূল্য নিয়ন্ত্রিত থাক! সত্বেও গুপ্তপথে চোরা- 
বাজারের মূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় এবং 
আয়কর ফাকি দেওয়া প্রভৃতি নানারপ 
অসাধু পদ্থার কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া 
যায়। এই সমস্ত কারণে কি উৎপাদন 


ব্যাহত হয় নাই? কোন কোন ক্ষেত্রে পরি- 


চালকদের: স্বার্থপর মনোভাবের দরূণই 
শ্রমিকদের মনোভাব প্রতিকূল . হইয়া 
দীভাইয়াছে এবং উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। 
আলোচ্য পুস্তিকায় শিল্পপতিদের নিজন্ব 
ক্রটগুলিরও আলোচনা করিলে পুস্তিকার 
নামটা সার্থক হইত বলিয়া আমরা মনে করি। 





প্ল্যানিং সম্পর্কে নববিধান 


পরিকল্পনা গঠন ও কাধ্যকরী করা সম্পর্কে 
যথেষ্ট তোড়জে|ড় সত্বেও স্বাধীনতার তিন 
বৎসরে এদিক দিয়া ভারত সমুচিৎ অগ্রগতি 
দেখাইতে পারে নাই। প্ল্যানিং সম্পর্কে 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে পর্ব 
ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া জাতীয় সম্পদ ও 


‘কর্ম্মশক্তির ভিত্তিতে সমন্বয় ও সহযৌগিতা- 


মূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দবকার। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য গবর্ণমেপ্ট সমূহ 
সেভাবে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত না হইয়া আলাদা 
আলাদাভাবে নিজেদের খেয়াল খুসীমত পরি- 


কল্পনা রচনায় উদ্তোগী হইয়াছিলেন। ইহাতে 
শুধু পরিকল্পনার সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
তাহা কার্যকরী করার পথ বিশেষ প্রশস্ত 
হয় নাই। সরকারী. প্র্যানি-এর এই 
ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণম্ণ্ট গত 
“মে মাসে একটি স্ত'শনেল প্ল্যানিং কমিশন বা 
ভ্বাতীয় পরিকল্পনা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। 
দেশের. সম্পদ ও বাস্তব 'সুযোগ 
সুবিধার ভিত্তিতে. কাধ্যপোষোগী জাতীয় 
পরিকল্পনা প্রস্তুত ও. তাহা ঠিক ঠিকভাবে 
রূপায়িত করিবার "দায়িত্বভার মুখ্যতঃ উহার 


উপর ্তস্ত হয়। প্ল্যানিং কমিশনের সদক্তর! 
তদবধি এ দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে 
উদ্যোগী হইয়াছেন! সম্প্রতি উহাদের 
প্রথম ছয়মাসের কার্্যধারা সম্পর্কে ষে বিবৃতি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট 
বুঝা যায় আগেকার ক্রট বিচ্যুতি কাটাইয়া 
উঠিয়া কমিশন ইতিমধ্যেই ভারতের অন্ত 
স্থসমঞ্জস আধিক পরিকল্পনা গঠনের পথে 
অনেক দূর অগ্রসর. হইয়াছেন। 

ভারতের মত বিরাট দেশের সমুচিত 
আধিক উন্নতি সাধন করিতে হুইলে 


৩৩২ 


জনসাধারণের জীবনমান উন্নতি ' করিতে 


হইবে । বহুদিন এদেশে অব্যাহত ভাবে 
গঠনমূলক কাজ চালাইভে, হইবে । দীর্ঘ 
মেয়াদী প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচন্গ করিয়া 
এখন হইতে তাহার পিছনে অর্থ ও কর্ম্মশক্তি 
নিয়োগ করিতে হইবে । এইভাবে কাজ 
চলিলে ১৫।২০ বৎসরে ভারত একটি সুসমৃদ্ধ 
দেশে পরিণত হইতে পারিবে। কিন্ত 
দীর্ঘ মিয়াদী কার্য্যস্থচী গ্রহণ করিতে গিয়া 
প্রথম কয় বৎসরে কোন 'কোন বিবয়ে 
সুনির্দিষ্ট ফল লাভের ব্যবস্থাও অবশ্যই 
অবলম্বন করিতে হইবে। লোকের 
প্রয়োজনের তুলনায় এদেশের থাদ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন কম। অত্যাবশ্তকীয় অনেক 
শিল্পজ্রব্য এদেশে উপযুক্ত পরিমাণে 
তৈয়ার হয় না। এই অভাব ও অপ্রতুলতার 
জন্ত দেশের লোকের যথেষ্ট দুঃখ দুর্দশা! 
ঘটিতেছে। বাহির হইতে দ্রব্য সামগ্রী 
আমদানী করিতে গিয়! যথেষ্ট অর্থ দেশেব 
বাহির হইয়া যাইতেছে। দেশেব আসন্ন 
অভাব অনটন দূর করিবার অন্ত এবং 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে বিদেশের উপর 
নির্ভরশীলতা হাস করিবার জন্ত আমাদের 
কতিপয় কর্মক্ষমতা প্রথমতঃ বিশেষভাবে 
কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। দেশ ও জাতির 
আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জদ্ঘ আগামী 
৫ বৎসরে এঁ সব দিকে যথোচিত অগ্রগতির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ ন্তাশনাঁল প্ল্যানিং 
কমিশনের প্রথম ছয়মাসের কার্য্যবিবরণীতে 
প্রকাশ উহাবা সেইরূপ ছুরদৃষ্টি দিয়াই কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
ও রাজ্য গবর্ণমেপ্টসমূহকে আপাততঃ এক 
একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনা করিতে 
বলিয়াছেন। এই সব পরিকল্পনায় গবর্ণ- 
মেণ্টসমুছের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী 
আগামী পাচবৎসরের মধ্যে দেশের 
প্রয়োজন মিটাইবার ও জনকল্যাণ সাধন 
করিবার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকিবে । প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে 
পরে বাকী কাজ সম্পাদনের জন্ভ ও সাধারণ 


' আধিক জগৎ 


ভাবে জাতীয় উন্নতির কাঁজ চালাইযা যাইবার 
জন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও 
গ্রহণ করিতে হইবে । প্রকাশ প্রথম পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনার থসডা নভেম্বর মাসের 
মধ্যেই প্রস্তুত হুইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টসমৃহ কর্তৃক সেই সব 
খসডা পরিকল্পনা রচিত হইবাব পর তাহা 
ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন বিবেচন! 
করিবেন। প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক অঙ্ু- 
য়োদিত হইবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিকল্পনা পার্লামেন্টের আগামী বাজেট 
অধিবেশনে সদশ্তদের বিবেচনার জস্ত পেশ 
করা হুইবে। বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চবাধিক 
পবিকল্পনা প্র. সব রাজ্যের আইন 
সভায় উপস্থিত করা হইবে । 
বাজেট অধিবেশনে পরিকল্পনা সমূহ পাশ 
করিয়া নিয়া যাহাতে সে সমস্ত ১৯৫১-৫২ 
সাল হইতে পৃরাপুরি ভাবে কার্যকরী 
করা যায় সে বিষয় প্ল্যানিং কমিশন তৎপর 
হইয়াছেন। | 
রাজ্য ' গভর্ণমেপ্টসমূহেব পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা সেই সব গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত 
করিতে বলা হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে কি 
নীতিতে পরিকল্পনা গঠন করা দরকার সে 
বিষয়ে গ্ভাঁশনেল প্ল্যানিং কমিশন তাহাদিগকে 
সমুচিৎ উপদেশ ও নির্দেশ দিতে ক্রটি 
কবেন নাই। কমিশন , জানাইয়াছেন 
এদেশের জাতীয় সম্পদ ও কর্ম্মশক্তি 
সীমাবন্ধ। সে কথ! মনে রাখিয়া রাজ্য 
গবর্ণমেপ্ট সমূহকে বাস্তব সামর্থ্যের 
ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা 
গঠন করিতে হইবে। জাতীয় সম্পদ ও 
কর্ম্মশক্তি যাহা আছে তাহা যাহাতে এখন 
হইতে বিশেষ করিয়া জাতীয় উন্নতির পরি 
করনা কাধ্যকরী করিতে নিয়োজিত হয় 
নূতন টেলিফোন নং--0]- 2765 


ঘক্ষযকুমাৰ লাহা 


রংয়ের দোকান 








১ন্‌ং ধৰ্ম্মতল। রী, কলিকাতা 


[ ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ 


সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট ও রাজ্য গবর্ণ- 
মেপ্টসমৃহকে মনোযোগী হইতে হইবে। 
অবান্তর সবকারী ব্যয়, ক্রমাগত বাজেট 
ঘাটতি, ইনক্লেশন ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি এইসব 
কারণে এতদিন দেশে জাতীয় সম্পদ 
সংরক্ষণের ও গঠনমূলক কাজ সম্প্রসারণের 
তেমন কোন সুযোগ হয নাই। এখন 
হইতে সেইসব ক্রটীবিচ্যুতি দূর করা সম্পর্কে 
সকল গবর্ণমেপ্টেকেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট 
হইতে হইবে । সাধারণ খরচপত্র বাঁচাইয়া 
বাজেটের ভারসাম্য বক্ষা করিয়! উন্নয়ন 
পরিকল্পনাব জন্য অর্থ সংরক্ষণ করিতে 
হইবে। ইনক্লেশন দমন ছাড়া পণ্যযূল্য 
নিয়ন্ত্রণ কবা কঠিন। পপণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রিত 
না হইলে সাধারণের জীবনযাত্রা! ব্যয় হাস 
পাইবে শা, উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত 
করিতেও অত্যধিক ব্যয় দীড়াইবে! কাজেই 
ইনক্লেশন দমন করিয়া এখন হইতে সকল 





'গবর্ণমেন্টকেই কম ব্যয়ে উন্নয়ন পরিকল্পন। 


কাধ্যকরী করার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। 


একসঙ্গে বহুসংখ্যক পরিকল্পনা গ্রহণ ও 
কাৰ্য্যকৰী করার চেষ্টা হইলে তাহাতে কোন 
পরিকল্পনাই ঠিক ঠিকভাবে কার্ষ্যে পরিণত 
করা যাইবে না। মালমসল্লা ও সপটু কর্মী- 
দলের অভাবে অনেক পরিকল্পনাই হয়ত 
শেষ পর্য্যন্ত অসমাপ্ত ও অর্দসমাঞ্চ থাকিয়া 
যাইবে। সেজন্ত স্তাশনেল প্ল্যানিং কমিশন 
প্রথমে অত্যাবপ্তকীয় ধরণের কতিপষ 
শ্রেণীর গঠনমূলক কাঁধ্যে তাহাদের উন্নয়ন 
পরিকল্পনা মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ রাখিতে বলি- 
য়াছেন। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
প্রধানতঃ যেসব ধরণের গঠনমূলক কাজ 
অস্তভূক্ত করিতে হইবে তাহারা সে বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট ও রাজ্য গবর্ণমেপ্ট 
সমূহকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। খাছ 
সামগ্রী অত্যাবশ্যকীয় শিল্লোপযোগী কীচা- 
মানের উৎপাদন বুদ্ধি এবং কারিগরি শিক্ষা 
প্রসাব এই সমস্ত দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখিয়া গর পরিকল্পনা রচনা করিতে বলিয়া- 
ছেন। প্র সব ধরণের অভাব ও অপ্রাচুর্য্য 


আধিক জগং 


নুর হইলে পরে অন্ঠাপ্ঠ দিক দিয়! জাতীয় জলল্রোত দ্বারা কৃষি জমির সেচ ব্যবস্থা 
অগ্রগতির পথ সহজেই প্রশস্ত কবা যাইবে। 'সম্প্রপারণের এবং ' অপরদিকে নিয়ন্ত্রিত 
কৃষিজমির উৎপাদ্দিকা শক্তি বাড়াইয়া অলম্োত হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের 
বেশী খান্ত ও বেশী কীচামাল উৎপাদনের ১৩৫টি পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ' গৃহীত 
সুযোগ বাড়াইতে হইলে সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও ১২২টি পরিকল্পনা 
সম্প্রসারণের  সমুচিৎ বিধিবিধান সম্পর্কে জরীপ ও তথ্যান্থুন্ধান কাধ্য 
অবলম্বন করিতে হুইবে। শিল্প প্রসারের চালানো হইতেছে! এ ধরণের সমস্ত 
সুবিধার জগ্ত নদী নিয়ন্ত্রণ ও জলশোত পরিকল্পনা ৫ বৎসরে সম্পূর্ণ কার্ষ্যে পরিণত 
হইতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কাজ করা যাইবে না। তবে খাগ্োৎপাদ্বন 
প্রধাবিত করিতে হইবে । প্রথম পঞ্চ- বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎশক্তি প্রসারের সুবিধার 
বাখিকী পরিকল্পনায় সেই সমস্ত ধরণের জন্য উহার মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা 
গঠনমূলক কাজ. বড 'সংশ গ্রহণ করিবে। এ সমযে কাঁধ্যকরী করার ব্যবস্থা করিতেই 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেপ্টসমূহকে সেজন্ভ হইবে। বাকী পরিকল্পনা সমূহ পরবর্তী 
বিস্তর অর্থ নিয়োগে প্রস্তত হইতে হুইবে। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। সমূহে অন্তরভূক্ত করা 
নদনদী নিয়ন্ত্রণ কবিয়া একদিকে নিয়গ্রিত যাইতে পারে। তাহাছাড়া ভ্তাশনাল 


১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 








সাময়িক প্রসঙ্গ 


ছাটাই সগ্গর্কে সরকারী নীতি ক্ল-কারখানার পরিচালকবর্গের মধ্যে 
সরকাবী অফিসাদিতে এবং কলকার- নানা ধরণের বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্ট 


খানাতে যে সমস্ত ব্যক্তি কাজ করিয়া থাকে হইতেছে। উহার প্রতিকারার্থ সম্প্রতি 
প্রয়োজনবৌধে অনেক সময়েই তাহাদের গবর্ণমেপ্ট ছাটাই সম্বন্ধে উহাদের নীতি 
সংখ্যা হাসবৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।, গবর্ণমেন্ট' ও কর্তপন্থা কি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 
অনেক সময়ে__যেষন যুদ্ধ বিগ্রহাদির কালে উহা! যদি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কল- 
অথবা নিয়ন্ত্রনীতি জাভীর্য কোন কর্ম- কারখানার পরিচালকবর্ণের সমর্থন লাভ 
পন্থা চালু করিবার জন্ঠ বহুসংখ্যক নূতন করে তাহা হইলে এই বিষয়ে একটা 
লোককে কাজে নিযুক্ত করেন। আবার আইন প্রণয়ন করা হইবে--উহাই গবর্ণ- 
যুদ্ধ বিগ্রহের অবসানে এবং নিয়ন্ত্রণ মেপ্টের অভিপ্রায়। 

নীতি প্রত্যাহারকালে এই সব লোককে  গবর্ণমেপ্ট যে কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন 
কাজ হইতে ছাভাইয়া দেন। কল কার- তাহা প্রধানতঃ এই--(১) শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
থানাসধূহ যখন কাজের চাপ পড়ে তখন সমুহের পরিচালনার ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদন 
মজুর-সংখ্যা বৃদ্ধি করে_ আবার মন্দার * বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 
সময়ে অনেক মন্কুরকে কাজ হইতে রেশনালাইজেশন বলা হয় সেই আন্ত 
ছাড়াইয়া দের। এইভাবে মজুর ও কর্ম্মী- যদি কোন বকর্ম্মাকে ছাটাই করা হয় 
গণকে কাজ হইতে বরখাস্ত করার তাহা হইলে উহাকে ছাটাই বলিয়া গণ্য 
ব্যাপারে ইদানীং যজজুরদের প্রতিনিধি করা হইবে না। তবে এই কারণে কত 
শনীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং গবর্ণমেন্ট ও জন লোককে ছাটাই কর! দরকার তাহা 


৩৩৩ 


প্ল্যানিং কমিশন কুটিরশিল্প উন্নয়নের প্রস্তাব 
ও শ্রমিক কল্যাণ মূলক বিধিব্যবস্থ। 
অবলম্বনের প্রস্তাব যথাসম্ভব প্রথম পঞ্চ-3 
বাধিকী' পরিকল্পনার অস্তভূক্ত করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন । 

স্তাশনাল প্ল্যানিং কমিশন যে নীতিতে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণর্ষেন্ট ও শ্রোজ্য গবর্ণমেন্ট 
সমূহকে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গঠন 
করিতে বলিয়াছেন তাহা খুব সঙ্গত ও সমী- : 
চিন বলিয়া আমরা মনে করি। কমিশনের 
কর্তৃত্বে ও নির্দেশে এইভাবে স্সমঞ্জস 
জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও কাধ্যকরী 
করার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে দেশের 
উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ যে প্রশপ্ত হইবে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত 
পরামর্শক্রমে স্থির করিতে হইবে। (২) 
কোন কর্মী যদি এক বৎসরের অধিক- 
কাল কাজ করিয়া থাকে তাহাকে কাজ , 
হইতে বিদায় দিবার 


সময়ে এক 
মাসের নোটাশ দিয়া অপস্থত করিতে 
হইবে, এবং সে যত বৎসর কাজ 
করিয়াছে তাহার সংখ্যক মাসের 


গ্রাচুইটী দিতে হইবে । (৩) শ্রমিক ছাটাই 
করিতে হইলে সর্বশেষে যে সব শ্রমিককে 
নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদিগকেই অগ্রে 
ছাটাই করিতে হইবে। 

ছাটাই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত 
কর্মপন্থা সম্বন্ধে দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান 
সমূহ এবং কলকারখান|র পরিচালকবর্গের 
কোন আপত্তির কারণ হুইবে বলিয়া আমরা 
মনে করি না। তবে কোন নির্দিষ্ট 
শিল্পের শ্রযিকগণকে ছাটাই করিবার 
কালে অঙুরূপ ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে 
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আধিক জগৎ 





তাহাদের কান্গের সংস্থান করিয়া দেওয়ার 
দায়িত্বও গবর্ণমেপ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে 
বলিয়াও  শ্রমিষ্কপ্রতিষ্ঠান্সমৃহ দাবী 
করিতেছেন। উহাদের , এই * দাবীও 
সহানুভূতির সহিত . বিবেচিত হওয়া 
আবপ্তক। মোটের উপর দেশের শ্রমিক 
অশান্তির জন্য দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে 
উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং তজ্জন্ত 
দেশবাপীব প্রতি বৎসরে বহু কোটী 
টাকা ক্ষতি হইতেছে। এই অবাঞ্ছিত 
* অবস্থার যাহাতে অবসান ঘটে এবং 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মজুরগণ 
যাহাতে সন্ধষ্টচিত্তে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
দুচিস্তাগ্রস্ত না হইয়া কলকারখানার কাজ 
করিতে পারে তৎপক্ষে অবিলঘ্দে ব্যবস্থা 
হওষা আবশ্তক। এইরূপ ব্যবস্থায় কল- 
কারখানার উৎপাদন ব্যয় আপাততঃ 
কিছু বাড়িতে পারে। কিন্তু উহার ফলে 


শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যয়ের দিক হইতে . 
কলকারখানার পরিচালকগণ লাতবানই , 


হইবেন বলিয়া আমর! যনে করি । 
ভারতে খান্তাবন্থার অবনতি 


ভারত সরকাব এরূপ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন যে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে 
থাচ্গের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা হইবে 
এবং উহ্াব পরে ভারত .বিদেশ হইতে 
কোন থা্কশস্ত আমদানী কবিবে না। 
এই ঘোষণার অনেক পূর্ব হইতেই ভারতে 
থান্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা 
আরম্ভ হয়। উহার সুকলও পাওয়া গিয়াছে। 
এই কারণে চলতি ১৯৫০ সালে ভারত 
সরকার প্রথমে স্থির করেন যে উহার! 


বিদেশ হইতে ১৩ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য ' 


আমদানী করিবেন না। কিন্ত গ্রারুতিক 
দুর্যোগ এবং খাগ্যশস্তের জমিতে পাট ও 


তুলার চাষের অধিকতর প্রয়োজন বোধ ' 


হওয়াতে এবং এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রভৃতি অঞ্চলে থাগ্যশন্তের উৎপাদন হাস 
পাওয়াতে ভারত সরকার পরে স্থির করেন 


[ ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ 





যে এবার বিদেশ হইতে ২০লক্ষ টন খান্যশস্ত 
আমদানী করা হইবে। এক্ষণে যেরূপ 
অবস্থা দেখা যাইতেঁছে তাহাতে মনে হয 
যে চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে কম পক্ষে 
৩০ লক্ষ টন খাদ্বশস্ক আমদানী না করিলে 


ভারতের খান্তাভাব দূরীভূত হইবে না। এই 


সম্পর্কে কেহ কেহ এরূপও বলিতেছেন যে, 
৯৯৫০ সালের পরে ভারতে বিদেশ হইতে 
থান্ভশন্ত আমদানী করা হইবে ন! বলিয়া 
গবর্ণমেন্ট যে ঘোষণা কবিয়াছেন তাহাও 
শেষ পর্য্যস্ত ঠিক থাকিবে কিনা নন্দেহ। 











১৯৪১-এর সাফল্য 


নূতম বীমা 2১৩৩৬৯৬২৪৩৭ 
যোট চল্তি বীমা ---৩৯,৭৩,২৩,২১৮৭ 
প্রিমিয়ামের আয়. ৩,২১,০৩১৭১৫৭ 
বীমা তহবিল *-. ১৪,২৬১,৯৪১২ 
তহবিল বৃদ্ধির 
পরিমাণ ২১৩১৪১১৪৭৯২ 
মোট সম্পত্তি ** ১৫৬৪,২৯,৭৭১২৪ 
দেয় ও প্রদত্ত 
জাবীর'পরিষার্ণ "7 ৭১,৯২৫৯৩২ 


চলতি বৎসরে ভারতে এরূপ কতকণ্ডা 
দৈবছুধিপাক ঘটীবাছে বাহার পূর্ব্বে কো 
কল্পনা করা ষায় নাই। আসামে প্রথ 
ভূমিকম্প এবং তৎপব বন্যার ফলে শম্যের 
সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। আসাম ছাড়া 
ভারতের উত্তর-প্রদেশ, উডিষ্যা ও মধ্য- 
প্রদেশেও গ্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশন্ত উৎপন্ন 
হইত। কিস্ত তথায় প্রাকৃতিক ছুর্ষোগে 
এই সব রাজ্যেও থাদ্ধশন্ডের উৎপাদন অনেক 
কম হইয়াছে। মাদ্রাজ ও বোঘাইয়েও 


খাস্যের: অবস্থা সম্তোষজনক নহে। কিন্তু 






1০ 
“I~ 


এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের 

ইত্তিছাস | ১৯৪৯ সালের মতো 
দুর্বংসরে ও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিত- 
এর ক্রমোঙ্গতির ইতিছাসে একটি 
বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হুইয়াছে। ২ 





১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


আধিক জগৎ 





শস্বশস্তের সবচেয়ে ক্ষতি হইয়াছে বিহারে। 
1ই প্রদেশে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টন হৈমস্তিক 
শস্তশন্ত উৎপন্ন হয। কিন্তু ক্রমাগত বহু 
দিন বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ উহার মধ্যে ২৩ 
লক্ষ টন খাদ্যশস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে 
বলিয়া মনে হইতেছে। বিহারের এই 
দারুণ খাদ্যসঙ্কটের জন্যই ভারত সরকারকে 
কম পক্ষে ১০ লক্ষ টন খাদ্বশল্ত সরবরাহ 
করিতে হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। 
কাজেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক্ষণে বিদেশ 
অধিকতর পরিমাণে থখাস্তশম্য আম- 
নী না কবিয়া উপায় নাই । গবৰ্ণমেণ্ট 
পূর্বে স্থির কবিয়াছিলেন যে এবার বিদেশ 
হইতে উছার! ৬৫ লক্ষ কোট! টাকা মূল্যের 
থাগ্ধশন্ত আমদ|নী করিবেন। কিন্তু এক্ষণে 
মনে হইতেছে যে উহ প্রায় ৯০০ কোটা 
টাকায় পৌছিবে। 
এদেশে যাহারা গবর্ণমেণ্টেব “অবিক থা্ত 
ফলাও” আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণের জগ্ত 
ব্যপ্র তাহারা গবর্ণমেপ্টের এই বিপদে আত্ম 
প্রসাদ অন্গভব করিবেন এবং পআমবা পূর্ব্বেই 
বলিয়াছিলাম” _- একথ। বলিষা সাধারণের 
নিকট হইতে বাহবা আদাষের চেষ্টা করি- 
বেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টের সবচেয়ে বড় 
শত্রুও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন 
যে ভুমিকম্প, বন্যা ইত্যাদির উপর গবর্ণ- 
মেণ্টের হাত নাই। পাট ও তুলার ব্যাপারে 
দেশকে স্বাবলম্বী করিবাব নীতিতেও কেহ 
আপত্তি করিবেন বলিয়া মনে হয় না। 
বিশেষতঃ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরে 
তদানীষ্তন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যেভাবে দেশের 
1০ লক্ষ লোককে. খাগ্াভাবে ' মৃত্যুর 
মুখে ফেলিধা দিয়াছিলেন ভারতের 
জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সেইভাবে জনসাধারণের 
প্রতি তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপেক্ষা 
করিতে পারেন না। কাজেই গত বৎসরের 
যায় এবারও খানের জন্ত ভারতের ১০% 
কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যাইবে উহা 
দুঃখের বিষয় হইলেও এইভাবে অর্থব্য় 
না করিয়া উপায় নাই। 


তবে ভারত | 


যাহাতে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে 
থাগ্যশন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে 
তৎপক্ষে অবস্তই অধিকষ্ঠর উদ্ভোগের সহিত 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । 
ভারতে “স্যাশনেলাইজেশনের” 
ভারত স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত 
পরে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এরূপ 
ঘোষণা করা হুইয়াছিল যে দশ বৎসর 
পর্যাস্ত উহ্থারা বেসরকারী শিল্পগ্রতিষ্ঠানের 
উপর হাত না দিয়া নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় 
মনোনিবেশ করিবেন এবং তৎপর দেশের 
প্রচলিত শিল্পগুলির ন্তাশনেলাইজেশান 
ব' রাষ্ট্রায়ত্তের বাবস্থ। করা হইবে। কিন্ত 
যতই দিন যাইতেছে ততই গবর্ণমেন্টের 
এই আদর্শের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত 
হুইতেছে। অল্পদিন পূর্বের ভারতের শিল্প 
ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীহরেকষ্জ মহাতাব 
এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতীয় 
শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ইচ্ছা 


'আপাততঃ-ঞাবর্ণমে্টের নাই--যদিও শ্রম 


মন্ত্রী শ্রাঞ্গজীবন. রাম ভোরের সহিত 
শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার নীতি পুনরায় 
সমর্থন করিয়াছেন । যাহা হউক কার্য্য- 
ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট এই 
নীতি সফলতার সহিত পরিচালনা করিতে 
অসমর্থ|। বর্তমানে ভারত "সরকারের 
পরিচালনাধীনে ভারতে ছয়টা বৃহদাকার 
শিল্প রহিয়াছে। . এইগুলি হইতেছে_- 
বাঙ্গলোরের হিন্বস্থান এয়ার ক্রাফট, 
কারথানা, সিঞ্জির সারের কারখানা, 
বোম্বাইযের পেলিসিলিন তৈয়ারের কার- 
রানা, মেষিন টুলের কারখানা, বিদ্যুৎ 
টেলিফোন ইত্যাদির তার নির্মাণের 


কারখানা এবং দিল্লীর তৈয়ারী (prefa- 
5০8৫) বাড়ী প্রস্তুতের কারখানা । 


এই সব কারখানা গবর্ণমেন্টের উদ্ভোগে 
ও গবর্ণমেন্টের অর্থে স্থাপিত হইয়াছে 
এবং উহা সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেপ্টের পরি- 


৩৩৫ 





চালনাধীন। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে 


গবর্ণমেন্ট দেখিতে পাইতেছেন যে কার- 
.খানাগুলি যেভাবে চলা’ উচিত সেইভাবে 


উহার ঝাঁজ অগ্রসর হইতেছে না। তজ্জগ্ত 
উহারা এক্ষণে নাকি স্থির করিয়াছেন যে 
বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে ' 
উহার পরি চালক «বোর্ডে দ্বার! পরিচালিত 
হয় গবর্ণমেণ্টের সু  প্রতিষ্ঠানগুলির 
পরিচালনার ভারও সেইরূপভাবে এক 
একটী পরিচালক বোর্ডের হাতে দেওয়া 
হইবে। 

গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিকল্পিত এই সব 
বোর্ডের গঠন প্রণালী কিরূপ হইবে 
তৎসম্পর্কে এখনও বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় 
নাই। তবে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে 
বোর্ডগুলির চেয়ারম্যান পদে এক এক জন 
গবর্ণমেন্টের কর্মচারী অধিষ্ঠিত করিবেন। 
উহ! হইতে মনে হইতেছে যে বোর্ডের 
অগ্তাস্ভ সদস্ত দেশের শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেব মধ্য হইতে 
গ্রহণ করা হইবে। গবর্ণমেপ্ট এই নীতি 
যদি কার্য্যক্ষেত্রে প্ৰযুক্ত করেন তবে উহা 
দ্বারা উহাদের পরিচালনা নীতি অর্থাৎ 
স্তাপনেলাইজেসনের নীতির' পরাঁজয়ই 
সুচনা করিবে এবং উহা হইতে প্রমাণিত 
হইবে যে সরকারী পরিচালনা অপেক্ষা 
বেসরকারী পরিচালন! উৎকৃষ্টতর ধরনের । 

দেশের বর্তমান অবস্থা উহা ছাডা 
বোধহয় আব কোন উপাষ নাই। বর্তমানে 
সরকারী কর্মচারীদের কোন সততা বা 
কাধ্যদক্ষতার সুনাম নাই। নিছক একটা 
আদর্শের খাতিরে এই সব ঘুষখোর ,আঁশ্রিত 
প্রতিপালক, পক্গজাত দোষে দুষ্ট ও অকর্ম্ 
ব্যক্তির হাতে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
পরিচালনাঁব ভার প্রদান করিলে তাহা 
আত্মহত্যারই সামিল হইবে। ম্ুতরাং 
যত দিন দেশের আমল!তন্ত্র গলদমুক্ত না 
হয় ততদিন তথাকথিত রাষ্ট্রীরত্ত ব্যবস্থাকে 
শিকায় তুলিয়া বাখিলে তাহা বুদ্ধিমানের 
কাজই হইবে। 


৩৩৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ 








ভারতে শিক্ষার প্রপার 


ভারতে ক্রমেই শিক্ষাদীক্ষার প্রসার . 


তাঁধিত হইতেছে, লেখাপড়া জানা লোকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ৯৯৪১ সালে যে 
আদম সুমারী রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছিল 
তদমুসারে প্রদেশে পুরুষদের ভিতর শতকরা 
২২৬ ভাগ, নারীদের ভিতর শতকরা ৬ 
ভাগ এবং স্্রীপুকুষ মিলাইয়া মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ১৪৬ ভাগ লেখাপড়া জাঁনিত বলিয়া 
বর্ধিত হইযাছিল। এ সব দিক দিয়া দেশের 
অগ্রগতি নির্ণর করার জগ্ভ ভারত গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি ১৯৪৯ সালের একটি বরাদ্দ প্রস্তুত 
কবিয়াছেন। এই বরাদে নারী ও পুরুষ 
হিসাবে আলাদাভাবে শিক্ষার্দীক্ষার বিবরণ 
দেওয়া হয় নাই। তবে মোট জনসংখ্যার 
মধ্যে শতকরা কত অংশ লেখাপড়া জানে 
তাহার একটা বিস্তারিত তথ্য তালিকা 
(বিভিন্ন রাজ্যের ও সমগ্রভাবে সমস্ত 
দেশেব ) দেওয়া হইয়াছে । উহা দৃষ্টে 
জানা যায় ১৯৪১ সালে যে স্থাল সমগ্র 
ভারতে মোট জনসংখার শতকরা ১৪'৬ 
ভাগ লেখাপড়া জানিত সে স্থলে ১৯৪৯ 
সালে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা 
১৮ ভাগ দড়াইয়াছে। ৮ বৎসরে লেখা 
পড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৩৪ 
ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সুখের বিষষ সন্দেহ নাই। 
তবে ছুনিষার অন্য অনেক দেশে যেভাবে 
শিক্ষাদীক্ষ। সার্বজনীন ও বাধ্যকরী হইয়া 
দাডাইয়াছে সে তুলনায় এ দিক দিয়া 
ভারতের অগ্রগতি এখনও তেমন 
উল্লেখষোগ্য বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে 
১৯৪৯ সালে লেখাঁপডা জানা লোকের 
সংখ্যা দাডাইয়াছে শতকরা ২২৫ ভাগ। 
এক বোম্বাই ছাডা অন্ত সব রাজ্যের 


তৃলনায়ই উহ! বেশী। বোত্বাইয়ে ১৯৪৯ | 


সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৯'৫ ভাগ 
লেখ! পড়া জানিত। মাদ্ৰাজ, পাঞ্জাব, 
আসাম, উড়িষ্যা, ও বিহার প্রদেশে লেখা 
পড়া জান। লোকের সংখা। দাড়াইয়াছে 
থাক্রযে শতকবা ২৯৫ ভাগ, ১৭০ ভাগ, 


১৭*৯ ভাগ. ১৪১ ভাগ, ও ১১ ভাগ । শিক্ষা 
দীক্ষার সমুচিৎ প্রসার ছাড়া জাতীয় উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হওয়া কঠিন | সে হিসাবে এ 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট ও রাজ্য গবর্ণমেপ্ট 
সমূহের সমধিক মনোযোগ নিবন্ধ দেওয়া 
প্রয়োজন। 
ভান্বতে হ্রধের যোগান 

ভারত সরকারের এশ্রিকালচারেল 
মার্কেটিং এডভাইসর এদেশে দুখের যোগান 
ও উহাব ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে সম্প্রতি একটী 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ও রিপোর্টে 
বলা হইয়াছে বে, তারতে বৎসরে মোট 
৪৮ কোটি ৯৬ লক্ষ মন দুধ উৎপন্ন হয়। 


উহার মূল্য ৩৫৪ কোটি টাকার উপর! 
মোট উৎপন্ন দুধের ভিতর শতকরা ৪২৮ 
ভাগ গাতীসমূহ হইতেও শতকরা ৫৪85 ভাগ 
স্ত্রী মহিষ হইতে পাওয়া যায়। বাকী, 
শতকরা ২৮ ভাগ হইতেছে ছাগছুগ্ধ। 
এদেশে প্রতি গাভী বৎসরে গড়ে ৪১৩ 
পাউণ্ড ও প্রতি স্ত্রী মহিষ গড়ে বৎসরে ৯ 
হাজার ১০১৯ পাউণ্ড দুধ দেয়। ভারতে 


দুপ্ধের যোগান এদেশের লোকদের প্রয়ো- 
জনের তুলনায় খুবই কম। ইংলপ্ডে প্রতি 
জনপিছু গড়ে প্রত্যহ ৪১ আউন্স ও মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬৫ আউন্দ পবিমিত দুধ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 


সেই স্থলে ভারতে লোকের 











কুষিজীবী, থনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ- 
কারী --এ'রা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা- 
এগ্রিকো-র বেল্চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই 


হিং জা ৮০5 
সন্তা পড়ে। গড়নটি অন্তান্ত বেল্চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, 
ফলে এই বেল্চা দিয়ে কাজ করক্তত পরিশ্রম কম হয, সম্যও বাঁচে! 


টাটা-হ্ 





A শাখাসমূহ £ বোদ্াই, মাদ্ৰাজ, কানপুর, জলম্বর 


নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেন্দ্রাবাদ 


এগ্রিকো কিনে মিতব্যয়ী হন! 








গই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 





ধাপিছু প্রতিদিন দুধ ব্যবন্ধত হইষা থাকে 


ব্র৫'৪ আউদ্দ। কিভাবে এদেশে দুধের 
গান বাডানে। যায় এগ্রিকালচারেল 
মার্কেটিং এডভাইশব তাহার উপরোক্ত 


রিপে!টে সে বিষয় নিষ। আলোচনা করি- 
যাছেন। তিনি বলিষ[ছেন, ভারতে গো- 
মৃছিষের সংখ্যা কম বলিয়া এদেশে দুধের 
যোগান কম দাড়ায় নাই। প্রতি গাভী ও 
হ্ষ পিছু অন্ত অনেক দেশের তুলনাষ এ 
দশে কম দুধ পাওয়া যায় ইহাই হইতেছে 
খানকার বড় সমস্যা। সমষ্টিগতভাবে 
_-উরোপীয় দেশসমূহে (রাশিষা বাদ) 
যে গাভী ও স্ত্রীমহিষ আছে সে তুলনায় 
ভারতে প্র শ্রেণীর পনর সংখ্যা তিন কোটির 
চেয়েও যেশী। কিন্ত এদেশে দুধের যোগান 
ইউরোপের এক পঞ্চমাংশেবও কম। 
ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় এদেশের 
গো-মহিষার্দি অনেক ক্ষেত্রেই নিককষ্ট শ্রেণীব ৷ 
এদেশে গৃহপালিত পশ্তব প্রয়োজনানগুপ্ূপ 
থান্কের সংস্থান হয় না--এ সমস্তই হইতেছে 
ধের যোগান কম দীড়াইবার মূল কারণ। 
এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর বা 
কৃষিদ্রব্য বিক্রয় সম্পৰ্কিত সরকারী উপদেষ্টা 
তাই সকলকে সেই সব গলদ দূর করা 
সম্পর্কে মনোযোগী হইতে বলিষাছেন। 
গো-মহিষাদির উপধুক্তরূপ যত্ন লইলে ও 
উহাদের জন্য সমুচিৎ খাছ্যের সংস্থান করা 
হইলে তাহাতে এদেশে দুখের যোগান 
বর্তমানের ভুলনাষ কমপক্ষে শতকরা ২০ 
ভাগ বাভানো যায় বলিয়া তাহার ধারণা । 
স্বর্ণের মূল্য হাস 

গত প্রা দেড বৎসর কাল যাবত 
ভারতে প্রতি ভবি স্বর্ণের মূল্য ১১৫ টাকার 
মত ছিল। উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত 
৫ই নবেশ্বর তাবিখে বোষ্বাইয়ে প্রতি 


ভরি স্বর্ণের মূল্য ঈাভাষ ১০৪%/০ আলা।' 
বর্তমানে এই মূল্য অনেকট! বৃদ্ধি পাইয়া: 
৯০৭২ টাকার কিছু উপরে ফড়াইয়াছে।' 


কিন্ত নানা ঘটনা! পরম্পরের ফলে মনে 


আধিক জগৎ 


৩৩৭ 





হইতেছে যে ভাবতে স্বর্ণের উচ্চমূল্যের 
দিন শেষ হইবাছে। একথা অনেকেই 
অবগত. আছেন যে বর্তমানে আমেরিকার 
বুক্তরাষ্ট্রে প্রতি আউন্ম স্বর্ণের মূল্য . ৩৫ 
ডলাব নিদ্ধীবিত রহিযাছে। জগতের 
অন্তান্ত দেশেব বেসবকাবী বাজারে পূর্বে 
এই তুলনায স্বর্ণের দর অনেক বেশী 
ছিল। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণের মূল্য 
হ্রাস পাইষা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
সমান হারে দব বলবৎ হইযাছে। যদিও 
আমেরিকার দরের ভিত্তিতে ভারতে 
স্বর্ণের দর প্রতি ভরি কিছুতেই ৭০ 
টাকার বেশী হওষা উচিত নহে, তথাপি 


ভারতে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী 
নিষিদ্ধ থাকাতে এবং এদেশে স্বর্ণের 


চাহিদা খুব বেশী থাকার দরুণ ভাবতে 
উহ্াব দব ছিল প্রতি ভরি ১১৫২ টাকা। 
কিন্ত এই অস্বাভাবিক অবস্থা এখন আর 
বজায় রহিতেছে না। উহার কারণ এই 
যে ভারতে স্বর্ণ বিক্রয় করিলে প্রচুর 
লাভ হয় বলিয়া এক্ষণে বিদেশ হইতৈ 
ক্রমেই অধিক পরিমাণে স্বর্ণ গোপনভাবে 
ভারতে আমদানী হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের 
কোন চেষ্টা উহা বন্ধ করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। বোম্বাইয়ের সোনার 
বাজারের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন 


যে বর্তমানে প্রত্যহবিদেশ হইতে বোথইয়ের 
বাজারে গোপনে ১০ হইতে ১৫ হাজার 


তোল! করিয়া স্বর্ণ আমদানী হুইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ ভাঁরতে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
এদেশেব মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বহু 
ব্যক্তি উহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ বাজারে 


, বিক্রয় করিয়া দিতেছে এবং স্বাভাবিক 


অবস্থার অন্ত যে সব বহু ব্যক্তি বিবাহাদির 
কান্ধে বাজার হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিত 
তাহাবা উহ! আর ক্রয় করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। তৃতীয়তঃ চীন, তিব্বত, 
নেপাল প্রভৃতি দেশে ক্রমবর্ধমানভাঁবে 
কয়ুনিন্ট প্রভাব বৃদ্ধি হেতু এ সব 


দেশের বহু ব্যক্তি গোপনে ভারতে 
প্রভূত পবিমাণ স্বর্ণ প্রেরণ করিতেছে। 
জগতেব বেসরকারী, বাঁজার সমূহে 
টাপিংযেব  হিগাবে, ডলারের মূল্য হ্বাসও 
জগতে স্বর্ণের নিন মূল্যেব কারণ এবং 
ভারতে উহার প্রভাব পতিত হইতেছে। 
এরূপ অবস্থায় এক্ষুণে মনে হইতেছে যে 
ভারতে স্বর্ণের মুল্যের এই নিয়গতি 
সাময়িক ভাবে বন্ধ হইলেও উহা স্থায়ী 
হইবে না। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যদি 
এই স্বর্ণ প্রতিতরি ১০০২ টাঁকার নীচে 
নামিয়া যায় তবে উহাতে বিন্ময়ের কিছু 
হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
বর্তমান ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে 
করাচীতে স্বর্ণের দর প্রতি ভরি ৮৮|০ 
আনার নামিয়া গিয়াছিল। 


——_ 


ইউনাইটেড 
ই নন ব্যান্ 


সিডিউল্ড ও ক্রিয়ান্সিং 
. হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা । 








ফোন £ ওয়েস্ট ১৪৪৯ 
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ভারতের সীমাস্তবর্তা" তিব্বত নেপাল, 
ভূটান, : চীন প্রভৃতি দেশগুলির সহিত 
ইংরাজ আমলে ভারতের সম্পর্ক যাহাই 
থাকুক না কেন ভারত স্বাধীনতা লাভের পর 
এই সব দেশের সহিত ভারতের চুডাস্তরূপ 
সৌহাদদের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। সিকিম 
ভারতের আশ্রিত রাজ্য। সেখানে 
বিশৃঙ্খলা সা হওয়াতে ভারত সরকার 
কয়েকমাস পূর্বে উক্ত দেশের শাসন- 
ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করাব ফলে উক্ত 
দেশ সম্বন্ধেও ভারতের কোন ছূর্ভাবনার 
কারণ ছিলনা । দুর্ভাগ্যবশত নানা কারণে 
ইদানীং ভারতের সহিত এই সব দেশের 
বিধোর সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে। চীনে 
কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
যে সব দেশ প্রথমে উক্ত দেশকে শ্বীকাঁব 
করিয়া লয় তাহার মধ্যে ভাবত অন্ততম | 
সেই সুত্রে চীনের সহিত ভাবতের খুব 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত ,হয়। বর্তমানে 
চীন উহার আশ্রিত রাজ্য তিব্বতে পূর্ণভাবে 
উহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্বে 
তিব্বত আক্ৰমণ কবিয়াছে। ভারত উহাব 
বিরোধী। কাজেই চীনের সহিত ভারতের 
যে সৌহার্দ্য ছিল তাহা বিনষ্ট হইবার 
উপক্রম হুইয়াছে। ভারত নেপালের 
অধীশ্বরকে এদেশে আশ্রষ দিবার 
ফলে ভারতের সহিত সেখানের 
বর্তমান শাসকদের সংঘর্ষ ' উপস্থিত 
হইবার উপক্রম হুইয়াছে। পাকিস্থানের 
সহিত ‘ভারতের পূর্ব্ব হইতেই বিরোধ 
রহিয়াছে। এক্ষণে ভারতের সঙ্গে নৃতন- 
ভাবে আরও দুইটি দেশের বিরোধ উপস্থিত 
হওয়ায় একটি কুফল এই দ্রীভাইবে যে 
ভারতকে উহার শীমান্ত পাহারা দিবার 
জন্ত সামরিক বিভাগের জন্ত অধিকতর 
অর্থ ব্যয় করিতে হছইবে। 


নানাকথা 


দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের 
কল্যাণমূলক কাজের জন্ত জাতীষ পরি- 
কল্পনাকমিশন একটী জাতীয় সেবক 
বাহিনী গঠন করার বিষয়ে বিবেচনা 
করিতেছেন। এই বাহিনীর সদম্তগণ 
পুরা দস্তর সরকারী কর্মচারী হইবেন না। 
তবে উহ্বাদিগকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 
নিয়ম কাছন মানিয়া চলিতে হইবে। 
এই সব সদশ্তকে মাসে অনধিক ৭৫ টাকা 
বেতন দেওয়া হইবে। জাতীয় পরি- 
কল্পনাকারিগণের এই ব্যবস্থা কতদূর 
ফলপ্রস্থ হুইবে তদ্বিষয়ে আমাদেব সন্দেহ 
আছে। পরিকল্পিত বাহিনীর সদস্তগণকে 
যখন মাসে ৭৫ টাকার অধিক বেতন 
দেওষা হইবে না, তখন উহাঁদ্িগকে 
জীবিকা সংগ্রহের জন্ত বাধ্য হইযা অন্তত্র 
কাজ করিতে হইবে এবং উহার ফলে 
জাতীয় উন্নতির কাজে উহারা সর্ব্ব সময় 
বিনিষোগ করিতে পারিবে না। এইরূপ 
আংশিক মমযষেব ফাঁজ কোন ক্ষেত্রে 
ফলপ্রস্থ হয় না। আমাদের মনে হয় যে 
বেতনেব প্রলোভন না দিয়া পরিকল্পনা 
কাঁরিগণ দেশবাসীর মনে ষদি এরূপ কোন 
মনোভাব হাষ্ট করিতে 'পাবেন যে 
গবর্ণমেণ্টেব স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ 
অভিন্ন তাহা হইলে বেতন না লইয়াও 
দেশে লক্ষ লক্ষ লোক জাতীয় উন্নতিব 
কাজে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্ধ্ধ 
হইবে | উহা করিতে হইলে গভর্ণমেন্ট 
সর্বপ্রকাব আশ্রিত বাৎসল্য ও পক্ষপাতিত্ব 
পরিহাব করিতে হইবে এবং দেশ হইতে 
চোরাবাজারী, মুনাফা শিকারী ইত্যাদিকে 
সমূলে উচ্ছেদ করিতে হুইবে। 

লেক সাকসেসে সম্মিলিত জাতিসজ্ঘেব 
একটী কমিটীর অধিবেশনে আমেরিকার 


ঙ 


বুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে এই মন্মে একটা 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে প্যাঁলেষ্টাইনের 
ইসরাষেল রাষ্ট্র হইতে যে সমস্ত আরব 
মুসলমান আশ্রয প্রার্থী হিসাবে আরব 
দেশস্থ মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে প্রবেশ 
করিয়াছে তাহাদেব সাহায্যের ্রন্ত একটা 
তহবিল গঠন করা হউক । এই 
বিতর্ক কালে পাকিস্থানের প্রতিণি 
সম্মিলিত জাতিসজ্বের ১৯৪৮ সালের 
ডিসেম্বর মাসের প্রস্তাব উল্লেখ করিয়! 
এরূপ মত প্রকাশ করেন যে আরব 
আশ্রয়প্রার্থীগণকে হয় উহাদের নিজ বাস 
ভূমিতে পুনরায় বসবাস করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া দিতে হইবে, না হয় উদ্বাদিগকে 
উছ্াদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্ত ক্ষতি- 
পূরণ দিতে হুইবে। পাকিস্থানের 
প্রতিনিধির এই মতকে আমরা পাকিস্থান 
গভর্ণমেপ্টেরই মত বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। 
উহারা যদি ভারত ও পাকিস্থানের 
আশ্রয়প্রাথীদের জন্ভ অনুরূপ কর্ম্পস্থার 
সমর্থন করিতেন তাহা হইলে আজ ভারত 
ও পাকিস্থানের দেড কোটা আশ্রয় প্রার্থী 
ভিটামাটা হারা হইয়া তিল তিল করিযা 
মরণের পথে অগ্রসর হইত না। 

গত ৩০শে জুন তারিখে যে পাটেব 
বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে 
৩১ লক্ষ বেলের উপর পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে। এই বৎসরের প্রথযে ভারতীয় 
চটকলগুলির হাতে পূর্ব্ব বৎসরের উদ্ধ ত্ত 
১০ লক্ষ বেলের মত পাট উদ্ধত্ত ছিল। 
এতদতিরিক্ত এই বৎসরে প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্ত ভাবে পাকিস্থান হইতে ভারতে 
বহুল পরিমাণে পাট আমদানী হইয়াছে। 
চলতি বৎসরে ভারতে সেস্তা লইয়া ৪৫ 
লক্ষ বেলের মত পাট উৎপন্ন হইয়াছে 


১৩ই নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


আথিক জগৎ 





বলিয়া সবকারী হিসাবে 'জানা গিয়াছে 
বং ভাঁবতীষ চটকলগুলিতে বর্তমানে 
উহার যথোপযুক্ত ভাবে যোগান দেওয়া 
হুইতেছে। উহা সত্বেও কলিকাতার 
নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত চটকলগুলির 
মধ্যে একাধিক কলের কাজ পাটের অভাবে 
বন্ধ হইষা যাইতেছে শুনিষা অনেকেই 
বিস্মিত হইবেন! আসল কথা হইতেছে 
যে, যে-সমস্ত চটকলের হাতে প্রচুব অর্থ 
বহ্ষাছে তাঁহারা প্রয়োজনাতিবিক্ত পাট 
জুদ করিতেছে। এদিকে অনেক 
ব্যবসাধী চোরাবাজারের দরে পাট বিক্রয 
করিবার আশাষ প্রচুর পাট নিজেদেব হাতে 
মজুদ করিতেছে । কোন কোন চটকলে 
পাটের অভাব হওয়ার উহাই কারণ। 
গবর্ণমেণ্ট যদি সমস্ত কলের মজুদ পাটের 
হিসাব করিয়া প্রত্যেকটী কলে প্রয়ো- 
জনাহুরূপ ভাবে পাট বণ্টনের ব্যবস্থা 
করেন এবং চোরাকারবারিদেব দমনের 
জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
এই সমস্তার সহজেই সমাধান হইতে পারে। 
চটকলগুলি যে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন 
কবে তাঁহার মধ্যে গবর্ণষেণ্টেব এবং 
উহার মধ্য দিয়া জনসাধাবণের স্বার্থ 
বিশেষভাবে নিহিত রহিযাছে। চটকল- 
গুলি পাটজাত দ্রব্য বিদেশে বপ্তানি 
করিয়া যে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে 
ভারত সরকাঁৰ ভারতের অন্ত অপরিহার্ধ্য 
দ্রব্/সামগ্রী আমদানীব জন্ত তাহা ব্যবহার 
কবিতে পারেন। চটকলগুলি যে লাভ 
করে তাহা হইতে ভাবত সরকার কোটা 
কোটী টাক! আয়কর পান। এই সব 
কলের অস্ত পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের বহুল 


পরিমাণে আয় হয়। কাজেই মুষ্টিমেয় 
কলের স্বার্থপরত। অথবা মুষ্টিমেয় চোরা- 
কারবারির ছুর্নাতিমূলক কাজের জন্য 
ভারতীয় চটকলগুলির উৎপাদন কোন 
অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া উচিত 
নছে। আমবা ভাঁবিতেছি গবর্ণমেন্ট চোরা- 
বাক্জার সম্বদ্ধে উহাদের কর্তব্য বিষয়ে কবে 
অবহিত হইবেন। 


৩৩৯ 





সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে ভারতেব প্রধান 
মন্ত্রী এবং পা প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে 
যে চুক্তি হয় তাহার একটী সর্ভ এই 
চিল যে ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে যে সব আশ্রবপ্রার্থী ভারত ও 
পাকিস্থানে প্রত্যাবর্তন করিবে তাহাদিগকে 
তাহাদের পবিত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পন 
করা হুইবে। ৩১শে ডিসেম্বর আসিতে 
'আর বেশী দেবী নাই। ইতিমধ্যে ভারত 
ও পাকিস্থান উভষ দেশেই আশ্রষপ্রার্থীর 
প্রত্যাবর্তন ক্রততর হইযাছে। যে 
বিশ্বাসেব উপর আঁশ্রঘপ্রার্থীগণ বর্তমানে 
উদ্থাদেব নিজ নিজ বাসভৃমিতে প্রত্যাবর্তন 
কবিতেছে তাহা, বদি কোন অপ্রত্যাশিত 
ঘটনা না ঘটে, তাহা হইলে দিন দিন সুদৃঢ় 
হইবে আশা করা যাইতেছে । কাজেই 
৩১শে ডিসেম্বরের পরে আবও সময় দিলে 
বহু আশ্রয়গ্রথী আগামী ১৯৫১ সালে 
নিজ নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন কবিতে 
সুযোগ পাইবে। এই সম্পর্কে ভাবত ও 
পাকিস্থান উভয় দেশের সংখ্যালঘু 
বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ মালিক ও শ্রীচার চন্দ্র 
বিশ্বাস মন্তব্য করিযাছেন যে উপবোক্ত 
সর্ভ সম্পর্কে দিল্লী-চুক্তির মেয়াদ ৩১শে 
ডিসেম্বৰ তারিখে শেষ হইবে না এবং এ 


তারিখের পরবর্তী সময় পধ্যস্তও হহাব ' 


বিধান সমূহ বলবৎ রাখা হইব্। উহাদের 
এই মন্তব্যে আমরা সুখী হইলাম। 
ভাবত ও পাকিস্থান উভয় দেশেই 
আশ্রযপ্রার্থী সমগ্তার সমাধানের সবচেয়ে 
সুষ্ঠু পস্থা হইতেছে আশ্রয়প্রার্থীগণকে 
নিজ নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ 
দেওয়া । দিল্লী চুক্তির মেয়াদ বাড়াইয়া 
দিলেই কি সুযোগ দেওয়! হইবে । 


তি 


ভারতে গেঞ্জী মোজা ইত্যাদি 
হোসিষাবি জাতীয় জিনিব প্রস্তুতের ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা অগ্রণী। এই বাজ্যে 
গেপ্রী প্রস্তুতের জন্ভ ৪৩০টী কারখানা এবং 


ছাড়া মোজা প্রস্তুতের. জন্ত এই রাজ্যে 
২৫০টী কারখানা রহিয়াছে । দুঃখের বিষয় 
এই সব কারপ্লানায় বৎয়রে প্রতি পেটা 
২৫০ গাঁউও ধরিয়া যে ৩ লক্ষ পেটা স্থদ্ত! 
ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে ৯ হাজার 
পেটা সুতা পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং বাকী ' 
সমস্ত সুতাই খাহির হইতে আমদানী 
করিতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমবক্ষে এই 
সুতার যোগান এরূপভাবে হাঁস পাইয়াছে 
ষে কাবথানাগুলি যত সময় কাজ করিতে 
পারে তাহার এক চতুর্থাংশ সময়ের বেশী 
সময় কাঁজ কবিতে পারিতেছে না । পশ্চিম 
বঙ্গেব এই সমৃদ্ধ শিল্পটীতে ৩ কোটা টাকা 
মূলধন নিযুক্ত রহিয়াছে । উহাতে প্রত্যক্ষ 
ভাবে ১০ হাজাব লোকের কাধ্যের সংস্থান 
র্হিয়াছে। বর্তমানে স্বতার যোগানের 
অভাবে এই শিল্পটি যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছে 
তাহাব যদি প্রতিকাব না হয় তাহা 
হইলে উপবোক্ত শিল্পটি বিনষ্ট হইবে । এই 
দেশেব এই নিদারুন সঙ্কটের দিনে ১০ 
হাজার লোক বেকার হইবে আমবা 
অবগত হইলাম যে পশ্চিম বঙ্গের এই 
শিল্পটির অসুবিধা দূরীকরণেন অন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সচেতন আঁছেন। কিন্তু এই 
সমন্তাব স্থায়ী সমাধান করিতে হইলে 
হোসিয়ারী শিল্পের প্রয়োজনীয় সাকুল্য 
স্বতা যাহাতে পশ্চিম বঙ্গেই এক বা 
একাধিক কাপডের কলে উৎপন্ন হইতে 
পাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পশ্চিম 
বঙ্গ গভর্ণমেন্ট অগ্রণী হইলেও এই কাজ 
অসাধ্য বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে 
না। 


পাকিস্থান গণপরিষদের মৌলিক নীতি 
কমিটী পাকিস্থানের তথা পূর্ববঙ্গের 
ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বে রিপোর্ট”? 
দিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের 
সর্বত্র যুদলমানদের তরফ হইতে প্রতিবাদ 
হইতেছে। এই ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের 


৫০০টী সেলাইয়ের কারখানা আছে। উহা! হিন্দুদের গভীর স্বার্থ জড়িত থাকা সত্বেও 


৩৪৩ 


আধিক জগৎ 





এই বিষয়ে হিন্দুগণ কোন উচ্চবাচ্য করিতেছে 
না। পুর্ববন্ে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
বিরুদ্ধে কোন কর্থী বলা হিন্দুদের পক্ষে 
নিরাপদ নছে। অবস্থা রিব্চনাক্ক পাকি- 
স্থান আওযামী লীগের সভাপতি জনাব 
" সুরবন্দী পর্য্যন্ত এই বিষিয়ে হিন্দুগণকে কিছু 
না বলিতে সতর্ক করিয়া দ্দয়্াছেন। কিন্তু 
পূর্ব পাকিস্থান লীগের সভাপতি 
মৌলানা আক্রাম খ|। অন্য কোন যুক্তি 
দ্বারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণকে শাস্ত 
' করিতে সমর্থ না হইয়া হিন্দু বিদ্বেষের 
উষ্ধানী দিয়া বাজী মাৎ করিতে চেষ্ট। 


করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে 
হিন্দুদের চক্রান্মের$ ফলেই যুসলমানগণ 
এই আন্দোলনে মাতিয়াছে। লীগে 
যোগদানের পর হইতে আক্রাম খাঁ 
বরাবরই হিন্দু বিদ্বেষের এই অপচেষ্টার 
আশ্রষ লইষা নিজেদের দোষক্রটা 
গোপনের চেষ্টা করিয়াছেন। উহাতে আব 


‘ফল যাহাঁই হউক পাকিস্থানের হিন্দু ও 


মুসলমাঁনর কাহারও কোন উপকাব হয় 
নাই। এই নীতির ফলে পাকিস্থানেব 
হিন্দুগণ তো বটেই, ভারতের মুসলমান- 
গণেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হইযাছে। এই 


[ ১৩ই 'নভেম্বর, ১৯৫০ 





ভদ্রলোকটী আব কতদিন এই ভাবে 
দেশের হিন্দু মুসলমান সকলের সর্বনাশের পথ 
প্রশন্ত করিতে সমর্থ হইবেন তাহাই 
আমরা ভাবিতেছি। এই প্রসঙ্গে মৌলানা 
আক্রাম খাঁর দল হইতে ইহাও প্রচার করা 
হইতেছে যে মৌলিক নীতি কমিটীর 


নীতিব বিরুদ্ধাচরণ করা আব আল্লাব ' 


বিরুদ্ধাচবণ একই কথা। আল্লা সংক্রাস্ত 
ব্যাপারে আমাদের কোন মস্তব্য করিথাঁব 
নাই। উহা মৌলানা সাহেবই সবচেয়ে 
ভাল বুঝেন। 


আথিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে পাট উৎপাদ্ন--ভারত 
সরকার কর্তৃক এরূপ অহ্ুমিত হইয়াছে যে 
চলতি বৎসরে ভারতে মোট ৪১ লক্ষ ৫০ 


হাজার বেল পাট এবং ৩ লক্ষ ৫০ হাঁজার' 


বেল মেস্তা উৎপন্ন হইবে । ভাবত হইতে 
বে পাট বিদেশে হইতে রপ্তানী হর তাহা 
লইয়া ভারতের চলতি বৎসবে মোট ৬০ 
লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে । কাজেই 
চলতি বৎসরে ভারতকে পূর্ববঙ্গ হইতে 
২০ লক্ষ বেলের মত পাট আমদানী করিতে 
হইবে। পূর্ববঙ্গে বর্তমান বৎসরে ৫০ 
হইতে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং উহার শতকরা ৬০ ভাগ এরূপ শ্রেনীর 
পাট যাহা ভারতীয় চটকল ছাডা অন্ত 
কোন স্থানে ব্যবহৃত হষ না। 

ভারতীয় পালণঅেপ্ট-_আগামী 
কল্য. ১৪ই নবেম্বর হইতে ভারতীয় 
পার্লামেন্টের, অধিবেশন বসিবে। এই 
অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে 
নিয়লিখিত বিবষগুলির বিবেচন| হইবে 
আশা করা যাইতেছে--যথা সভাপতির 
বক্তৃতা, অর্থনীতিক কমিশন গঠন, নির্বাচন 
সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আইনের খসড়া, 


বিভিন্ন রাজ্যে ইণডাষ্রীয়াল ফিলম কমিশন 
গঠন সম্পর্কিত আইন, পণ্য সরবরাহ ও 
পণ্যযুল্য সম্পর্কিত আইনের খসড়া, নির্বাচক 
মণ্ডলীর সীম! নির্ধারণ, হিন্দু কোড বিল, 
শ্রমিক সম্পর্কিত দুইটি আইনের খসডা। 
ইউনাইটেড ব্যান্ক অব ইগ্ডিয়াঁ- 
পশ্চিমবঙ্গের কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক 
এবং হুগলী ব্যাঙ্ক একত্রীভূত হইয়া ইউনাই- 
-টেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটি ব্যাঙ্কে 
পরিণত হওয়ায় যে প্রস্তাব হইয়াছে উক্ত 
৪টী ব্যান্কের অংশীদারগণ উহাদেব সভাষ 
সেই প্রস্তাব সমর্থন কবিয়াছেন। এক্ষণে 
বিষয়টি বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযার চুডাস্ত 
সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। 
আমেরিকার জন সংখ্যাঁ গত 
৯৯৫০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মাথা 


মেদিনীপুর জেলার অণ্ডাল নামক স্থানে 
বেলের মা'লগাড়ীর নীচের দিকের ফ্রেম 
তৈষারীর জন্য একটী কারখানা স্থাপন 
কব। স্থির করিয়াছেন। উহাতে ৬০ হইতে 
৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আগামী বৎসর 
হইতেই এই কাবখানায় কাজ আরম্ভ 
হইবে। ভাবত সরকারের ভূতত্ববিদগণ 
অগ্ডালে কষলা হইতে তৈল নিষ্কাষণের জন্য 
একটা কারখানা চালানোব জন্তও সুপারিশ 
করিষাছেন। প্রকাশ যে এই অঞ্চলে তৈল 
উত্পাদনের উপযোগী ৬০ কোটী টন 
কয়লা রহিযাছে। 
পুনর্ববসতির কাজে রামকৃষ্ণ মিশন-__ 
প্রকাশ উদ্বান্তদিপের পুনর্বসতিব জন 


রামকৃষ্ণ মিশন যে পরিকল্পন। প্রস্তুত 
কবিয়াছেন ভারত সরকার তাহাতে 
অর্থ দিতে রাজী হইয়াছেন! এই পরি- 


গুণতিতে উক্ত দেশের যে জন সংখ্যা নির্ধারিত কল্পনা মতে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের 


হয় তাহাব তুলনায বর্তমানে উক্ত দেশের 
জনসংখ্যা শতকরা ১৪৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমানে উক্ত দেশের জন- 
সংখ্যা ১৫ কোটী ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ০৬১ | 
অগ্ডালে কারখানা-ভারত সবকাঁর 


পুনর্বসতির জন্ত ৯৫০ টাকা করিয়া, 
প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের 
পুনর্ববসতির জন্য ৭৫০ টাকা এবং প্রত্যেক 
কারিগর পরিবারের পৃর্ণর্রতির জন্য ৪০ 
টাকা করিয়। ব্যয় হইবে , 


১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৭ ] 


আথক জগৎ 
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কলিকাতায় 
সরবরাহ--কলিকাঁতা সহর ও উহার 
আশপাশের কলকারখানাতে পোডা করলা 
ও গ্যাস সরবরাহের সৌকধ্যার্থ কলিকাতার 
নিকটে একটী কারখানা খুলিবার বিষয়ে 
উপদেশ দিবার জ্রন্ত ভারত সরকার একটা 
বিশেষজ্ঞ কমিটী গঠন করিয়াছিলেন । 
প্রকাশ যে কমিটী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই 
ধরণের একটা প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। 
ব্রাজিলে পাটের চাব- ব্রাজিল 
দেশে গত বৎসর ২৩ হাজার ৫২৪ টন 
পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫০ সালে 
উক্ত দেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া 
২৫ হাজার ৮ শত টনে পরিণত হইয়াছে । 
পাকিস্থানে চিনির উৎপাদন 
পাকিস্থানে ৪টী চিনির কল রহিয়াছে। 
গত বৎসর এই সব কলে মোট ৩ লক্ষ 
৫৩ ভাজার, ৩৫৮ চন আথ পেব হয় 
এবং উহাতে ৩১ হাক্জার ৭৫৬ টন চিনি 
উৎপন্ন হয়। চলতি বৎসরে এই সব কলে 
২ লক্ষ ৮৬ হান্দার ৩৫৮ টন ইক্ষু পেবা 
হইয়াছে এবং উহা হইতে ৩৯ হাজার 
২৮৪ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । 
॥ _ পাকিস্থানে রেলপথ--পূর্ব বঙ্গে 
দর্শনা হইতে যশোহর পধ্যস্ত যে রেলপথ 
নিৰ্ম্মিত হইতেছে তাহা আগামী বৎসরে 
শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
যুদ্ধেব . সময়ে সায়েস্তাগঞ্জ-হুবিগঞ্জ এবং 
আমাছ্ুরা-চাপাই-নবাবগঞ্জ নামক ছুইটী 
ছোট শাথা রেলপথ তুলিয়া লওয়া 


হুইয়াছিল। পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট এই 
রেলপথ পুনস্থাপিত করিবার স্থির 
করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটা লাইন 
৮ মাইল লম্বা হইবে । 


ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যাঁগত 
৩৯শে মার্চ তারিখে ভারত রিজ্ঞার্ভ 
ব্যাঞ্চের তালিকাভুক্ত মোট ১০০টী ব্যাঙ্ক 
ছিল এবং উহাদেব মোট অকিসের 
সংখ্যা ছিল ২৯১২। পুর্ব বৎসরের এই 
তারিখে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৯০১ এবং অফিসের 


পোড়া কয়লা 


সংখ্যা ৩০৪০ ছিল। 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মান্ঠে আমানতের পরিমাণ 
৬২ কোটা টাকা কমিয়া যায়. এবং পরবর্তী 
৩.মাসে উহা ১ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাষ। 
ভারতে গত ৩৯শে মার্চ তারিখে রিজার্ভ 
ব্যাক্ষের তালিকাভুক্ত নহে এরূপ ব্যাঞ্ষেব 
সংখ্যা ছিল ৩৬৪ এবং এই সব ব্যাঙ্ক 
আমানতের পরিমাণ !ছিল ৫৯ কোটী ৮১ 


* লক্ষ টাকা। উহা পূৰ্ব বৎসরের এই 


তারিখের তুলনায় ১০ কোটা টাকা কম ' 
পূৰ্ব্ব বৎসবের এই তারিখে তালিকাতুক্ত 
নহে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৯৯ |. 
বিমান বছরের স।মরিক বিভাগের 
পরীক্ষ।-গত জুলাই মাসে ' ভারতীয় 
বিমান বহরের সামরিক বিভাগের অন্ত যে 
লিখিত "পরীক্ষা হয তাহাতে ৩২১৪ জন 
পরীক্ষা দিবার জন্ত আবেদন করে। উহার 
মধ্যে ২৪৪১ জন পরীক্ষা “দেষ। কিন্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৭৫১ জন এই 
সব উত্তীণু ছাত্রগণকে এক্ষণে সাতিস 
'সিলেকৃসন বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইতে 
হইবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে 
তাহাদিগকে স্ত/শন্তাল ডিফেন্স একাডেমীর 
এয়ারে ফোস” একাডেমীর সামরিক বিভাগে 
ভন্তি, করা৷ হইবে। .উত্তীর্ঘ, ছাব্রদের,মধ্যে 
নিয়লিখিত বাঙ্গালী ছ।ব্রগণ রহিয়্াছে__ 


সন্দীপ সেন, শরৎকুমার ভাছুড়ী, একে 


হালদার, জে সি মৈত্র, এম কে বক্সী, তপন 
রায়, এস [স চক্রবর্তী, এ কে মজুমদার, 
আর মজুমদার, আর এস চৌধুরী, দেবব্রত 
দাসগুপ্ত; ভি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, এস সি 
মিত্র, যতীন কুমার রুদ্র, .রপঞ্জিৎ সেন, ক্বষ্ণ 
লাল দত্ত, এস সি চৌধুরী, জ্যোতিয-চন্ত্র 
* বস্তু, শৈলেন্ত্র মোহন সাহা, জগদীশ মিত্র, 
ডি এন মজুমদার, ভি পি চৌধুরী, পূর্ণেন্দু 
লাহিড়ী, যুধিষ্টির দত্ত, বি কে চাটাজ্জী 
করুণাময় বঙ্গ, অমর নাথ ঘোষ, জ্যোতি- 
প্রসাদ গুপ্ত, প্রকুল্ল কুমার দাস, আশুতোষ 
বস্তু, প্রেম প্রকাশ গোস্বামী, অমৃত মোলিক, 
এস কে চৌধুরী, বিজয় কুমার সিংহ, অভয় 


এই সমস্য ব্যাঙ্ক 


গুপ্ত, এ সি গাঙ্গুলী, ‘বিশ্বনাথ - মুখার্জি, 


ভি পি চ্যাটার্জি, পি» কে চক্রবর্তী, এ কে 
ভট্টাচার্য্য প্রিতেন্্র নাথ দাস, বি এল 
চ্যাটার্জি, রণজিত কুমার দত, প্রতাপ 
কুমাব বস্তু. সূরজিৎ দাশগুপ্ত, প্রয্নোষ কান্তি 
সেন; ভি এল ব্যানাঞ্জি, এ কে মুখাজি, 
শৈলেজ নাথ সাহা, ভি এন বন্দ্যোপাধ্যায়,' 
এম এন চক্রবর্তী, বি কে চৌধুরী, স্শ্বীল 
নাথ; অশোক শৰ্ম্মা, আর কে সেনগুপ্ত, 
নিরঞ্জন দাস, কে কে সেনগুপ্ত, বিষ্ণু নারায়ণ 
রায়, ভি কে তালুকদার, দিলীপ কুমার 
পাল, এন ভি মিত্র, সুদর্শন কুমার, চিত্তরঞ্জন. 
নন্দী, ইউ ভট্টাচাৰ্য্য মোট ৬৪ জন | 
সিন্ধিয়ার যাত্রী জাহাজ ক্রয় 
সিদ্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী জলবল্লত 
ও জলরাজেন্্র নামে দুইটা ৯ হাজার 
৪ শত টনের যাত্রী জাহাজ সংগ্রহ 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই ছুইটা 
জাহাজ ইংলগ্ডের লিথগোজ লিঃ উহাদের 
কারখানায় নির্মাণ করিবেন। প্রথমটীর 


নিৰ্ম্মাণ কাধ্য ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে 
*, বর্তমানে সিদ্ধিয়া কোম্পানীর ২৯টী ধাত্রী:ও 


মালবাহী জাহাজ রহিয়াছে। 

ভারতে রাজস্বের অবস্থ1--গত 
১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের রাজস্বে ৫০ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা 
উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু মূলধনের খাতে ১৯৪৮- 
৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকারের 
যথাক্রমে ৮১ কোটী ৬৭ লক্ষ ও ৯৬ কোটী 
৮৫. লক্ষ টাক| ঘাটতি হয়। 
সালে রাজস্বের হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ 
১৭ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। 
এই বৎসরে ভারতের কেন্জীয় গবর্ণমেণ্ট ও 
সমস্ত রাজ্যের যে।ট আয় ধরা হইয়াছে 
*১২ কোটী টাকা. এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে 
উহা অপেক্ষ| ৬৪ কোটা টাকা ৰেনী। 

ভারত সরকারের খাপ-_গত ১৯৪৯- 
৫০ সালে ভারত সরকারেব খণেব পরিমাণ 
৫৬ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা; বৃদ্ধি পাইয়া 
হাজার ৮৭ কোটী ৭৩ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। 


১৪৫০-৫১ 














EE EEE 55585 
দূ) আজ সারা ভারতের EE: 
রী রা প্রধান সমস্যা ্ রর 

a i 
দূ | f) রা রা 
[7 Al | রর 
i খান্তোৎপাদনের i 
a উত উপাদান 

উৎকৃষ্ট দিয়া খান্ এ 
সমস্যার প্রতিকার কণ্পে : 
in অধিক খা ন্যোৎপাদনের Ee 
এ দিকে মনোযোগ দিন | i 
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EE ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন__ [i 
-এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত টু 
1 ন্‌ ফসলের বিভিন্ন সাহ . i 
{$1 সুপার ফস্ফেট | ৩। সালফার ফ্লাওয়ার i 8 
fT ২। মুরিয়েট্‌ অফ পটাশ ৪। অন্যান্য শাক সজীর |, 

টু | বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন | i 

| তালুকদার এণ্ড কোং (কানহলন) লিও 
'প্রাম--লুকদার ফোনটা ৫৮৮৯ 
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= ঞ& অনগ্যানো-_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্ত উৎপাদন বহুগুণে = 
= বেশী হুইয়। থাকে। ৭ 
= ৩ অরশ্যানো_ মির ও চাষের উন্নতি জাধনে ও. ফল বাড়াইতে অদ্বিতীয় । = 
= ঞ অৱুগ্যানো-দ্বাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। = 
= ৪ অনগ্যানো__চারা বা গাছের গোড়ার প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও EET জমিকে ৯ 
= সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । = 
= bd অন্নগ্যানো--অন্ম্ববর পাথুরে অথবা বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদ্নের উপযোগী ৯ 
= করিয়া তোলে। (Lie! E 
= ডু অরগ্যানো-_ব্যবহ্থারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খাস্তপ্রাণ প্রাচুর্য্যে, পূৰ্ণ। Ys ES ~~ s 
= দেশে এই দুর্দিনে অধিক, শস্য ফভনন্েন্ল আতস্বাজতল এই জবি. রর = 
= “অবব্রগ্যাত্নাগ আত স্লত্ডে সব্মবর্লাহ কল্রান্ত ব্যবস্থা কুল্লা হইয়াছে । = 
= ধান, পাট) আলু ইক্ষু, তামাক পাতা অন্যান্য ফসতলন্প উপত্ঘাগী বিভিন = 
= শত্ভি-্র “অব্রগ্যানো” সন্পবল্সাহ কব্বা হুম । = 
= দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 
২ বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমবা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত = 
= এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিবষে ফিতে! ১৪ 
= ২২০ নেতাজী স্ুভ্ডাম্ব টা লা শা-১' ন__ব্যাক--৫৮৯৯ সত ৫৮৮৯ % ই 
1510]]]1] ীীঘাটাটিটিটিটিটীিাতিলিিটিিাটিিটীি টি 







আমরা কিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এম” সকল 


প্রকার কাজ দ্রুত করিয়া থাকি. 
মাল, শুদামজাত করার 
কন্ট্রাটও আমরা ' লইয়া থাকি 


দি ইণ্ডিয়া মার্কেটাইল এজেশী 
হুক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াভিং বিটি 


নিউ কাম হাউস 
কলিকাতা 








২৩ হরর মক ীট পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা, | 
মিলের শ্বান _সোদপুর, ২৪ পরগণা .. 


সৃত। প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাঁড়ীতে |. 
[পৌছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


'মেসাস' a TEE লিঃ 






LEE ব্যাঙ্ক) ফোন 


্রা্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয় । 










# be 









| হেড অফিদ-_২৪, নেতাজীুসুভাষ রোড, 8 ডক ৃ 





| জী শি ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 
মর ্ £ লে Es CHROME DMEM SS CME OPONF ERD 


আথিক জগতের 
_ নিয়মাবলী 
" প্আথিক জগৎ” প্ৰতি সপ্তাহে সোম- 
বাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
, উহার বাধিক যু, সডাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মূলা সাক ৪০ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 


। হইয়'না। বৎসবের যে কোন সমযে টাকা 


জমা দিয়! গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত, অল্পযূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 


| | হইয়া থাকে প্রতি সংখ্যার মূল্য 2. আনা। 


| আধিক জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রিযতীক্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, | 
সম্পাদক, 'আধিক জগৎ_-এই ঠিকানায় 


. প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 


আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
'হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ, করা হুইবে,': 
তাহা পূর্ববর্তী: সপ্তাহের অন্ততঃ 
'বুহস্পতিবাবের মধ্যে আধিক জগতের 


"অফিসে পৌঁছান চাই.। :.. 


টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোস্টাল 
অর্ডার, চেরু ইত্যাদির 'মারফতে প্রেরণ 
করা চলে। 'তবে কলিকাঁতার বাহিবের 
ব্যাঙ্কের উপব চেক দিলে চেকেব' টাকা 
সংগ্রহের খরচ! সহ চেক দিতে হইবে । 

“আধিক জগতের বিজ্ঞাপনের হাব 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। ফেসপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে'' প্রকাশিত হইবে |. 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের |. 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই । 


বিনীত- ম্যানেজার, 

আধিক জগ অফিস 

.:,৬৯নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
" গান্ধী ম্যাঁনসন, কলিকাতী-১২, 











ত্রয়োদশ বর্ষ ] 


MONDAY, 20th NOV., 1950. সোমবার, ৪ঠ। অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 


[২৮শ সংখ্য 

















দেশে পর্য্যাপ্ত কর্ম্মসুযোগ স্থষ্টির পক্ষে 
ও পল্লী অঞ্চলের লোকদের আয়বৃদ্ধির জন্য 
কুটীর শিল্প ও ছোট শিল্প সর্বদা অঙ্গুকুল। 
উহা দ্বারা আঞ্চলিক স্বযং-সম্পূর্ণতাও 
বহুল পরিমাণে গড়িয়া তোলা যায়। সেচ 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কুটীর শিল্প উন্নয়নকে 
তাহাদের অগ্ভতম বড লক্ষ্য হিসাবে 
গ্রহণ করিষাছিলেন। দেশে স্বাধীনতা 
আসিবাব পর এবং কংগ্রেস নেতারা দেশের 
শাসনভার গ্রহণ করিবার পর সেই লক্ষ্য 
পথে অগ্রবত্তী হওয়া সন্ধে সমুচিৎ 
পরিকল্পনা ও বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইবে বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল । 
কিন্ত গত তিন বৎসরে সেদিক দিয়া কাজ 
বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। কংগ্রেসের 
গঠন মুলক কার্ষ্যস্থচীতে কুটার *শিল্প এখনও 
বড় স্থান অধিকার করিয়াছে, আর নিষ্ঠাবান 
কংশখ্রেন নেতাবা এখনও বক্তৃতা ও 
বিবৃতিতে কুটীব শিল্প উন্নধনের উপব জোর 
দিতেছেন সত্য, কিন্তু কংগ্রেস জাতীয় 
সরকারেব পুবোধার। সে বিষয়ে এতদিন 
বিশেষ কিছু মনোযোগ নিবন্ধ করার 
স্থযোগ পান নাই। যাহা হউক, ন্ত/শনেল 
প্ল্যানিং কমিশন কুটার শিল্পের, কথ! 
বিশ্বত হন নাই; তাঁহারা 'দেশের 
আধিক উন্নয়নের পরিকল্পন; রচনা করিতে 
গিষা কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প প্রসারের 
কার্যনীতিকেও উহাব অন্তভূক্ত করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই শ্রেণীর শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা ও সমস্তার বিশ্লেষণ করিয়া 


তাহার পুনরুজ্জীবণ ও বহুল প্রচলন সম্পর্কে 
কাধ্যকরী নির্দেশ, দিবার জন্য কমিশন 
একটি প্যানেল বা সাব কমিটি গঠন 
কবিয়াছেন। সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এ 
প্যানেলেব এক অধিবেশনে কুটির শিল্প 


ও ছোট শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত 
অ।লোচনা হুইযাছে ! এ ধরণের শিল্পের 
উন্নয়ন সম্পর্কে কতকগুলি গঠনমূলক 
প্রস্তাবও স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
= — 
বিষয়-স্চী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
কুটীর শিল্প উন্নষন ৩৪৫-৩৪৬ 
পাট নিয়ন্ত্রণে প্রহসন ৩৪৭-৩৪৮ 
সামধিক প্রসঙ্গ হাত 
নানাকথা ৩৫৩-৩৫৫ 
আথিক দুনিয়ার খববাখবব ৩৫৫-৩৫৭ 




















প্যানেলের সদন্তদের মতে এদেশে 
কুটিব শিল্প ও ছোট শিল্পেব বর্তমান 
অবস্থা প্রাষ সকল দিক দিষাই নিরুৎসাহ 
ব্যঞ্জক। ষ্তায্যদরে এইসব শিল্পের কুঁ।চা- 


মাল ও যন্ত্রপাতি সবববাহের কোন 
সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে অব- 
লম্বিত হষ নাই যেসব লোক কুটিব 


শিল্পে ও ছোট শিল্পে নিয়োজিত আছে 
তাহাদের আয় বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকদের 
তুলনায় অনেকক্ষেত্রেই নিতান্ত কম! 


মধ্য ব্যবসায়ীবা শিল্প ও শ্রমিকদেব স্তায্য 
পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া উহাদের 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য দ্বারা প্রচুর মুনাফা অর্জন 
করিতেছে। মধ্য ব্যবসায়ীদেব এই শোষণ 
ও মুনাফাবৃত্তি বঞ্ধ করিবার মত সঙ্ঘশক্তি 
আন পৰ্য্যন্ত দেশের ছোট শিল্পী কারিগরদের 
ভিতর গড়িষা উঠে নাই। এই সব কারণে 
কুটয়ে শিল্পের সার্থকতা সম্পর্কে অনেক 
হিতবাণী উচ্চাবিত হওয়া সত্বেও দেশের 
জনসাধারণ এ সবের প্রতি কাধ্যতঃ 
তেমন কিছু আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ 
করিতেছে না। দেশের দারিজ্য মোচন 
করিতে হইলে, অধিকাংশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং জিনিস-পত্রের 
দুষ্প্রাপ্যতা দুর করিতে হইলে প্যানেলের 
মতে সমুচিৎ প্রতিকরমুলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিষা কুটীরশিল্প ও ছোট শিল্পের মোড 
ঘুরাইতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও 
রাজ্য গবর্ণমেণ্ট সমুহকে এই সব শিল্পের 
উন্নয়নের জন্ত আন্তরিকভাবে মনোযোগী ও 
উদ্যোগী হইতে হইবে। 

কুটাব শিল্প ও ছোট শিল্প উন্নয়নের 
উৎসাহ ব্যগ্রক সবকাবী কার্ধানীতির স্বন্নপ 
ও ধার! কি হুইবে গ্ভাশনেল প্ল্যানিং কমিশন 
কর্তৃক গঠিত প্যানেল সে সম্পর্কে কতকগুলি 
খসভা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 
উহাদের প্রধান নির্দেশ হইতেছে এই যে 
কুটারশিল্প প্রসারে দায়িত্ব মুখ্যতঃ রাজ্য . 
গবর্ণমেপ্ট সমুহের উপব প্রন্ত বলিয়া কেন্দ্রীয 
সবকাবেব পক্ষে এ বিষয়ে উদাসীন ও নিশ্টেষ্ট 
থাকা ঠিক হইবে না। কৃষি উন্নতির 
দায়িত্ব রাজ্য গবর্ণমেন্ট সমূহের হাতে অপিত 
থাকা সত্বেও দেশের লোকদের সমষ্টিগত 


৩৪৬ 





কল্যাণে ভারত গবর্ণমেপ্ট পে বিষয়ে 
নিজেরাও বিশেবভাঁকে উদ্যোগী হইয়াছেন। 
খান্ের উৎপাদন নিশ্চিতভাবে "বুদ্ধি করি- 
বার জন্ত তাহারা রাজ্য গবর্ণমে্ট সমূহকে 
সমুচিৎ নির্দেশ ও সাহায্য প্রদীন 
করিতেছেন। খাছ ফলাও আন্দোলন 
বাবদ কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে ইতিমধ্যে 
বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। খান্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধির দাধিত্ব যেভাবে কেন্দ্রীয় 
সরকার আতস্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন 
প্যানেলের মতে কুটির শিল্প ও ছোট 
শিল্প উন্নয়নের কাজেও তাহাদিগকে সে- 
ভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। নতুবা 
কুটির শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনেকটা উপেক্ষিতই থাকিয়া যাইবে। 
তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে 
যথাসম্ভব আগাইয়া আসিবার নির্দেশ 
দিলেও রাজ্য গবর্ণমেন্ট সমূহের কর্তব্য 
তাহাদিগকে করণ করাইয়া! দিতে প্যানেল 
বিস্বত হন নাই। তাহারা বলিয়াছেন, 
অস্ত নানাদিকের খরচ বাঁচাইয়া রাজ্য 
গবর্ণমেন্ট সমুহকে এখন হইতে কুটির 
শিল্প প্রসারেব জন্ভ বেশী অর্থ বরাদ্ধ 
করিতে হইবে। আস্তরিকভাবে নানা 
উন্নতিমূলক বিধিবিধান কাধ্যকরী করিতে 
হইবে। সেভাবে যাহাতে কান্ত অগ্রসর 
হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ লক্ষ্য 
বাখিবেন। প্রষোজনীয় নির্দেশ ও অর্থ 
সাহায্য দিষা বাদ্য গবর্ণমেণ্ট সমূহের 
গঠনমূলক কাধ্যধারা তাহার! ত্বরাম্বিত 
করিবেন। 

কুটীব শিল্প ও ছোট শিল্প উন্নয়নের 
গঠনমূলক পরিকল্পনায় কিসব ধরণের 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিৎ প্যানেল 
তাহা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। আধুনিক বুগে কুটার শিল্পকে 
সুদ ভিত্তির উপব দাড় করাইতে হইলে 
ও তাহা দ্বারা অধিক লোকের অর্থাগমের 
পথ প্রশস্ত করিতে হইলে প্যানেলের মতে 


আধিক জগৎ 


[২০শে নভেম্বর) ১৯৫০ 





কাচা মাল সরবরাহের সুব্যবস্থা, শিল্পদ্রব্য 
উৎপাঁদনেব উন্নত 'প্রণালষ্ট প্রবর্তন, উপযুক্ত 
মূলধনের সংস্থান এবং উৎপন্ন পণ্য 
বিক্রয়েব সুবন্দোবস্ত একান্ত প্রয়োঞ্জন। 
সেদিক দিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ও বাজ্য 
গবর্ণমেণ্ট সমূহের যথেষ্ট করণীয় রহিয়াছে। 
উহাদের সমবেত ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় 
সে কর্তব্য ভালভাবে সম্পন্ন হইতে পাবে ।' 
আর তাহাতে কুটার শিল্লেব সুদিন দেখা 
যাইতে পারে। . 

তবে কুটার শিল্প উর্যন সম্পর্কে এমন 
কতকগুলি বিষষ আছে যথা রাজ্য গবর্ণ- 
মেন্ট সমূহের ক্ষমতার আওতাষ পড়ে না। 


' বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার স্ট্রীট কলিকাতা হইতে 
৬১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত গান্ধী 
ম্যানসনে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । আর্থিক 
জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র .এই 
ঠিকানায় প্রেরিতব্য ৷ বিনীত-_ 

কর্মাধ্যক্ষ 


সেসব বিষয়ে কাধ্যধার! অবলম্বনের দায়িত্ব 
মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় সরকাবের উপরই 
স্তস্ত রহিয়াছে । সেরূপ বিষয়ে হিসাবে 
প্যানেল কুটার শিল্পের সংরক্ষণ 
ও নূতন কল কাবখানার স্থান নির্বাচনের 
কথ| উল্লেখ করেন। বিদেশী জিনিষেব 
উপর প্রযোজন মত রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন ছাড়া 
কোন অনুন্নত দেশে শিল্প প্রসারের পথ 
প্রশস্ত হইতে পারে না। ভারতে বড ও 
মাঝারি শিল্পের সুবিধার জন্য. সংবক্ষণ 
ব্যবস্থা অবলক্ষিত হুইতেছে। কিন্তু কুটীব 
শিল্প সম্পর্কে সেরূপ স্থবিবেচন।ব কোন 
পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। 
সস্তা দরের যে কোন বিদেশী শিল্প দ্রব্য 
দেশের হাট বাজ।বে অব্যাহত প্রবেশাধিকার 
পাইলে তাহার প্রতিযোগিতার সমক্ষে 








দেশেব কুটীর শিল্প ও ছোট শিল্পের পক্ষে 
টিকিয়! থাকা কঠিন। কাজেই কুটির শিল্পের 
কল্যাণ, দেখিতে হইলে উহাব প্রতিযোগী 
বিদেশী জিনিষপত্রের উপর আমদানী পঙ্ক ও 
রক্ষণ শুষ্ক বসাইবাব বিচার বিবেচনামূলক 
কাধ্যনীতি ভাবত গবর্ণমেণ্টকে অবশ্তই 
অবলম্বন করিতে হইবে। কেৰল বিদেশ 
জাত ভ্রব্যাদি নহে; এদেশের কলকারখানা 
সমুহে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও কুটির শিল্পের 
সহিত অবাধ প্রতিযোগিতার সুবিধা 
গাইতেছে! এই অবাঞ্চিত অভ্যন্তরীণ 
প্রতিযোগিতাও দমিত হওয়া উচিত। 
কুটারে যেসব দ্রব্যাদি (অনেক ক্ষেত্রে যেসব 
ধরণের দ্রব্যাদি ) উৎপাদন করা সুবিধাজনক 
তাহা কুটির শিল্পীদের জন্য নির্ধারিত 
রাখিলে এবং বড় কলকারখানা সমূহের 
পক্ষে সে সব জিনিষ তৈযাব করা নিষিদ্ধ 
হুইলে তাহাতে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ 
করিয়া দেশীয় কুটীব শিল্পের উন্নতির পথ 
প্রশস্ত হইতে পারে। প্যানেল কেন্সীয় 
সরকারকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে 
মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন! এদেশে 
কল কারখানার স্থান নির্বাচনে অনেক- 
ক্ষেত্রেই কোন বিবেচনা সম্মত কার্য্য- 
নীতি অন্ুস্থত হয় না। সমৃদ্ধ কুটির 
শিল্প অঞ্চলের ক্ষতি করিয়া অনেক 
সময়ে নিধিচারে যে কোন স্থানে -বৃহৎ 
শিল্পের গোডা পত্তন কবা হয়। প্যানেলের 
মতে ভবিষ্যতে এ ধরণের কাধ্যনীতি 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে হইবে। সনৃদ্ধ কুটির শিল্পের 
ক্ষতি করিয়া যে কোন অঞ্চলে যে কোন 
শ্রেণীর কারথান। যাহাতে ভবিষ্যতে 
গড়িয়া তোলা না যায় সেজদ্ত '্সছুমেদন 
ও লাইসেন্সের কড়া নিয়ম, প্রবর্তন করিতে 
হইবে। কুটির শিল্প উন্নয়ন সম্পকে 
প্যানেলের এইসব নির্দেশ বাস্তব ছুবদৃষ্ট 
সম্মত ও সৰ্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই 
আ[মরা মনে করি। 


ন্ত্রণের প্রহসন . 





পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে কিছু 
দিন যাবত নিয়ন্ত্রণের যে প্রহসন চলিতেছে 
তাহ] বিশ্লেষণ করিলে সবকারেব নিযন্ত্রণ 
নীতির বিরাট ব্যর্থতা এবং নিয়ন্ত্রণের 
গুপ্পথে এক শ্রেণীর ধূর্ত স্বার্থান্বেষী 
ব্যবসায়ীকে মুনাফা লুঠনের স্থযোগ প্রদানের 
কথাই প্রমাণিত হয়। পাকিস্থান হইতে 
পাট আমদানী ব্যাহত হওয়ায় ভাবতীয় 
চটকলসমূহেব স্বার্থে বিদেশে কাচা পাটেব 
রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । দেশের 
অভ্যন্তরে যে পরিমাণ পাটের যোগান, 
রহিয়াছে তাহা সঙ্গতভাবে চটকলসমূহেব 
মধ্যে বণ্টন করিযা দেওয়ার জন্ক একজন 
পাট কন্ট্রোলারও নিধুক্ত কবা হইয়াছে। 
পাটের সৰ্ব্বোচ্চ মুল্য নির্ধারিত হইয়াছে 
এবং চটকলপমূহের পক্ষে পাট সংগ্রহের 
অন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 
হইয়াছে । ভাবতে পাট চাষ প্রসারের যে 


পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে তাহার 


ফলে বর্ধমান মরক্তমে প্রাষ চারি লক্ষ বেল 
মেস্ত। সহ মোট প্রায় ৪৫ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারী স্থত্রে সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত-ব্যবন্থ। সত্বেও 
সম্প্রতি জাডিন হেওারসন কোম্পানী 
পরিচালিত ছষটী চটকল বন্ধ হওয়ার সংবাদ 
প্রকাশিত হওষ।র পব সরকাবী দপ্তরে কর্ম 
ব্যস্ত! বুদ্ধি পাইযা গিয়াছে এবং ঘন ঘন 
বৈঠক বপিতেছে। সংবাদে প্রকাশ একটী 
নূতন অভিনান্দের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ নীতি 
আরও কঠোরভাবে কার্ধ্যকরী করা হুইবে। 
অিনান্পটির বিধান কি হইবে তৎসম্বন্ধে 
এখনও কিছু জানা যায় নাই। তবে একথা 
আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে আইন 
বা অডিনান্দের ভাষা এবং বিধিনিষেধগুলি 
যত কঠোরই হউক না কেন প্রভাবশালী 
মুনাফাশিকারীদের উপর কেন্দীয় ও রাজ্য- 


সরকার সমূহের যে অহেতুক প্রীতি বহিয়াছে 
তাহা ক্কপ্ন না হুওযা পৰ্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণের এই 
প্রহসন বন্ধ হইবে না। 

অন্তান্ত চটকলেব মজুদ পাট হইতে 
সরবরাহ দিয়া জাডিন হেগারসনেব ছয়টি 
চটকলের কাজ অবশ্য পুনরায় চালু কবা 
হইয়াছে। ইহাতে সাময়িক সম্ভার কোন 
প্রকার সমাধান হইল । কিন্তু এই ব্যাপাবে 
পাট নিয়ন্ত্রণ নীতির যে গলদ প্রত্যক্ষ করা 
গিয়াছে নিষস্ত্রণ ব্যবস্থার আমূল পবিবর্তন 
ব্যতীত তাহা দূব হওযাঁর সম্ভাবনা নাই। 
নৃতন পাট বাজারে আসিয়া পৌছে বলিয়া 
বৎসরের এই সমযে চটকলসমূহে মজুদ পাটের 





পরিমাণ “হাস পাইয়া থাকে। উক্ত ছযটি 
চটকল বন্ধ হওয়ায় মাত্র সপ্তাহকাল পূর্বে 
ভারত সবকারের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীবুক্ত 
শ্রীপ্রকাশ ঘষণ। করিয়াছিলেন যে চটকল- 
সমূহেব হাতে পাঁচ সপ্তাহের প্রয়োজনীয় 
পাট মজুদ আছে এবং নূতন পাট আমদানীর 
সঙ্গে সঙ্গেই চটকলসমূহের পক্ষে আর কীচা 
পাটের কোন সমস্তা থাকিবে না। 

বর্তমান বৎসরে পাটের উৎপাদন 
শতকবা 'প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইষা ৪৫ লক্ষ 
বেলে পরিণত হওয়ার সংবাদ পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। নূতন পাট উঠিবার পূর্ব 
পর্য্যন্ত চটকলসমূহের কাঁজ চালাইয়া যাওয়ার 


দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্থাপিত 2 ১৯২২ 
রেজিঃ অফিস--৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-_-১ 


বিগত ২৬ বৎসর যাবৎ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য 
ভাবে ব্যাঙ্কিং কার্য করিয়া আমিতেছে। 


মু কলিকাতা স্থ শাখাসমূহ £ ৮, নেতাজী সুভাষ র্লোড, ৯৯এ, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, 
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ই i: গাহি (ফোর্ট বোছে) 
কৃষ্ণনগর নাবায়ণগঞ্জ নওগা! কলবাদেবী 
যেদিনী নিতাইগঞ্জ তিনস্থৃকিয়া (ৰোছে) 
পূৰ্বৰ বাংলা পাবনা * বিহার মাদ্রাজ 
বরিশাল পুজীণবাজার পাটনা ৪০, মুকুর নাল! 
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| ব্রা্গণবাড়িয়া আসাম দ্বারভাজা যুক্তপ্রদেশ 
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টাদপুব ডিব্ৰুগড় মজঃফরপুর এলাহার্বাদ 
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আধিক জগৎ 





মত পাটও বাজারে বহিয়াছে বলিয়! 
বিশেষজ্ঞ মহলের ধাবণা!। ইহা সত্বেও চটকল 
সমুহ কাচা পাটের অভাবে বিব্রত হইযাছে 
কেন এবং কেনই বা ছয়টী চটকর্ল কাজ বন্ধ 
করিযা দিতে বাধ্য হয? খাগ্শন্ত, বস্ত্র ও 
ওষধপত্রের ভ্তাষ পাট জনসাধারণের 
ব্যবহাধ্য পণ্য নহে! ইহার উৎপাদন 
ভারতের ৩৪ টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। রপ্তানী 
নিষিদ্ধ হওয়ার পর পাটের চাহিদাও নিদ্দিষ্ট 
সংখ্যক চটকলসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া 
'গিয়ছে। এই অবস্থায থাদ্চশস্ত ও বনত 
প্রভৃতি পণ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা পাটের মূল্য 
ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত সহজ 
বলিয়াই আমরা মনে কবি। কিন্ত নিষস্ত্রণের 
এই সুযোগ বর্তমান থাকা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট 
তাহার সদ্যবহাব করিতে পারেন নাই বা 
করা যে যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই ইহাই 
বর্তমান পাট সমস্তার গোড়ার কথা। 
সর্বোচ্চ মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও এক 
শ্রেণীর ধূর্ত ব্যবসায়ী বেশী দরে পাট ক্রয় 
বিক্রয় করিতেছে । কোন ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে দয়! করিয়া কেন্দ্রীয় সংগ্রহ সংস্থার 
( Central Jute Disposal Section ) 
নিকট পাট বিক্রয় করিলেই আহইনাঙ্ুগ 
উপায়ে তাহা চটকলসমুছের মধ্যে বণ্টন 
করা হয়। বাধ্যকরী সংগ্রহ ব্যবস্থার পরিবর্তে 
এই শ্বেচ্ছামূলক বিক্রয় প্রথা বর্তমান 
থাকাতেই চৌরাবাজারে পাট মজুদ 
হইতেছে । পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন স্তরে 
লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন, প্রতি সপ্তাহে 


প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব 
পবাক্ষা এবং অগ্গমতি পত্রের সাহায্যে 
আভ্যন্তরীণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা 
দৃঢ়তার সহিত কাধ্যকরী করিলে পাটের 
এই চোরাবাজার বন্ধ কর! সম্ভব হইবে 
বলিয়া আমরা মনে করি। 

এই ব্যাপারে চটকল সমূহেবও বিশেষ 


দায়িত্ব রহিয়াছে । চটকলসমৃহও পবোক্ষভাবে. 


এই চোরাবাজারকে উৎসাহিত করিতেছে। 


কেন্দ্রীয় সংগ্রহ সংস্থা প্রয়োজনীয় পাট 
সববরাহ কবিতে অক্ষম হওয়|য কোন কোন 
চটকলের কর্তৃপক্ষ বেস্ট মূল্য দিয়া চোরা- 
বাজার হইতে পাট সংগ্রহ কবিয়া-থাকে 
বলিয়া অভিযোগ আছে। চট ও থলের 
উচ্চ মুলাই চটকলকর্তৃপক্ষকে এই শ্রেণীর 
অসাধু উপায় অবলম্বন কবিতে প্ররোচিত 


.করে সন্দেহ নাই। বিদেশে পাট রপ্তানী 


বন্ধ থাকায় বর্তমানে চটকলসমৃহুই পাটের 
একমাত্র ক্রেতা । চটকলসমৃহ সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
যদি চোরাবাঁজারের সহিত কোনপ্রকার 
সম্পর্ক না রাখিতে দ্রটগ্রতিজ্ঞ হয় তবে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কেন্দ্রীয় সংগ্রহ সংস্থার 
নিকট পাট বিক্রয় করা ব্যতীত লোভী 
ব্যবসায়লিগণেব উপায়াস্তর থাকিবে না। 
পাটের দ্কায় পার্টজাতদ্রব্যের বাজারেও 
নিয়ন্ত্রণের ছিন্রপথে দুর্নীতি ব্যাপক হইয়া 
দেখা দিয়াছে। থলে ও চটের সর্বোচ্চ 


নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও 


প্রকাশ্য বাজীরেই শতকরা ৪০২ টাকা 
হইতে ৫০২ টাকা বেশী মূল্যে চটের 
বিকিকিনি হইতেছে। থলের বাজাবনূল্য 
এই হারে বৃদ্ধি না পাইলেও ইহা সৰ্ব্বোচ্চ 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যের উপরে উঠিয়া গিয়াছে। 
এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির দরুণ দেশের 
অভ্যন্তরে থলে ও চট ব্যবহারকারী জন- 
সাধারণ এবং ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । পাটজাতদ্রব্য বৈদেশিকমুন্রা 
বিশেষত ছুর্ঘতযুদ্রা ডলাব অর্জনের অন্ততম 
প্রধান পণ্য। বিদেশে ইহার যথেষ্ট চাহিদা 
আছে। আমেবিকার আমদানীকারকগণ 
থলে ও চটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত মূল্য জ্ঞান৷ 


সত্বেও তথাঁকাঁর চাহিদারজন্ত বন্ধিত হারে 
মূল্য দিয়া ভারতীষ পাটজাত ব্রব্য ক্রয় 


করিতেছে! বদ্ধিত মূল্যের জন্ঠ 
রপ্তানীন্তকক দ্বারা গভর্ণমেন্ট রাজস্ব 
বুদ্ধি কবিতে পাবিতেন। কিন্ত 


দীর্ঘকাল এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া 
গতর্ণমেপ্ট বৈদেশিক আমদাঁনীকাবকর্দিগকে , 
মুনাফা লুটিবাব সুযোগ দিয়াছেন । 
আমাদের যতদূর স্বরণ হয় শেঠ বামকৃষ্ণ 


[ ২০শে নভেম্বর, ১৯৫* 





ভালমিযা সংবাদপত্রের মারফৎ এই বিষয়ে 
সরকারের নিশ্চেষ্টতা সম্পর্কে সর্বগ্রথমে 

প্রকগ্ত অভিযোগ উত্থাপন করেন। ' 
সমালোচনার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার 
উপায় নাই দেখিয়া গতর্ণমেন্ট পাটজাত- 
দ্রব্যের রপ্তানী সম্পর্কে শুন্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 
করিলেন। প্রথমে শ্ুক্কের হার টন প্রতি 
৮০২ টাকার স্থলে ৩৫০২ টাকায় বৃদ্ধি 
করা হইল। পাটগ্জাতদ্রব্যের বাজাবমূল্যের 
অচ্ছপাতে এই বঞ্ধিত শুক্কের হারও কম 
ছিল। অবশেষে সম্প্রতি তাহা বৃদ্ধি করিয়া 
প্রতি টনের শুল্ক ৭৫০২ টাকায় পরিণত 
করা হইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
রপ্তানী শুদ্কের হার বৃদ্ধি করিলে এই 
বাবদ গতর্ণমেন্টের যে আরও কোটী কোটী 
টাকা আয হইত সরকারী অদুরদশিতা 
এবং গড়িমশির ফলে গভর্ণষেণ্ট তাহা 


হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । | 


পাটজাতদ্রব্যের ব্যবসায়ে দুনীতি 
প্রতিরোধ কর! অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য । 
থলে ও চটের বৈদেশিক চাহিদা! এবং 
রপ্তানী-ব্যবসার হইতেই. এই দুর্নীতির . 
উদ্ভব হইয়াছে। বিদেশে পাটজাতত্রব্যের 
রপ্তানী রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য হিসাবে গভর্ণমেণ্ট 
স্বয়ং গ্রহণ করিলে ইহার প্রতিকার হইতে 
পারে। বিবষটা ভারত সরকারের বিবেচনা- 
ধীন আছে বলিয়া সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ। 
এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ক্ষতির কোন 
আশঙ্কা নাই এবং কর্মপরিচালনার অন্য 
সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপনেবও আবস্তকতা নাই। 
চটকলের উৎপাদন পরিমাণ এবং বিদেশের 
চাহিদা বিচার করিয়া বিভিন্ন দেশের জন্ক 
রপ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে । 
অতঃপর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রগ্ডানীযোগ্য চট 
ও থলে চটকল হুইতে সংগ্রহ করিয়া 
রপ্তনীর ব্যবস্থা করিলেই হয়। এই 
ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য 
পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ অস্থধাবন করা যাইবে 
এবং পাটজাতত্দ্রব্যের ব্যবসায়েও স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিবিয়া আসিবে । 


বক্র সমস্যা 
ভারতের বস্ত্রের বাজাবে বর্তমানে একটা] 
সঞ্চট ঘনাইয়া আসিতেছে! উহার কারণ 


এই যে বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন বস্ত্র দ্বাবা গ- 
তের অধিবাসীদের সাধারণ দাবী দাওষা পূরণ 
করা যাইতেছে না। তাহার উপরে বর্তমানে 
নূতন মহাযুদ্ধের তোভজোড সুরু হওযায় 

কারণে বঙ্ধেব চাহিদা নূতন কৰিয়া 
দ্বিপাইতেছ। সামরিক প্রস্তুতি হিসাবে 
গালাগুলিব সঙ্গে বঙ্ মজুতের উপরও 
কতিপয গবর্ণমেপ্ট মনোযোগ নিবদ্ধ 
করিষাছেন। এদিকে বেশী বস্ত্র তৈয়ারের 
উপযোগী তুলা এখন আর অনেক দেশের 
পক্ষে যোগাড় কব! সম্ভবপর হইতেছে না। 


মাফিণ বুক্তরাষ্ হইতে এতদিন বাহিরে: 


বিস্তর তুলা রপ্তানী হইতেছিল। সম্প্রতি 
গর দেশের গবর্ণমেন্ট তুলার রপ্তানী বিশেষ- 
ভাবে হাস করিয়াছেন। এই অবস্থায় 
চাহিদার তুঁলনাষ দুনিয়ায় ক্রমেই বস্ত্র 
বেশী রকম অভাব দেখা যাইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করা যাঁইতেছে। সেই আশঙ্কা 
হইতে তুলা ও বস্তু ক্রয় করিয়া রাখা সম্পর্কে 
চারিদিকে একটা হিভিক দেখা দিয়াছে। 
ল্যাঙ্কশায়।রের কাপডের বাজাব ইতিমধ্যেই 
এ কারণে চড়িম্া উঠিয়াছে। নানা দেশের 
থরিদ্দাববা এ বাজার হইতে বস্ত্র ক্রয়ের 
আগ্রহ দেখাইতেছে। 'জাপান একটি বড 
বস্তু উৎপাদনকারী দেশ। 'বাহিবে বেশী 
দরে বস্ত্র রপ্তানীব সুবিধা দেখিষা এ দেশেব 


কলমালিকর] অধিক সময় কাজ চালাইয়া 
বস্ত্রেরে উৎপাদন বাভডাইবাব চেষ্টা 
করিতেছে । বিদেশী তুলার জন্গ তাহারা 
চড়া দর হাকিতেছে। অতিরিক্ত মূল্য 
দিয়া তাহারা তুবস্ক হইতে বিপুল পরিমাণ 
তুল! ক্রয় করিয়াছে। পাকিস্থানকে বদ্ধিত 
মূল্যের লোভ দেখাইয়া সেখান হইতেও 
বিস্তর তুল! টানসিযা লওয।র চেষ্টা করিতেছে। 
এই অবস্থায় ভারতেও বন্ধের বাজার চড়িয়া 


সাময়িক, প্রসঙ্গ 


উঠিবার সম্ভাবনা রাছধীছে। ভারতের 
কাপড়েব কলগুলি নিয়গ্রিত দূরে ভ।বতীয় 
তুলা ক্রয়ের সুবিধা পাইতেছে সত্য, কিন্ত 
বিদেশী তুলা উহ্াদিগকে বেশী দরেই ক্রয় 
করিতে হইতেছে! ভবিষ্যতে বিদেশী 


তুলাব অন্ত আরও অধিক মূল্য দিতে 
হইবে। উহাতে ভবিষ্যতে ভাবতে বস্ত্রেব 
আভ্যন্তরীণ দব বাড়াইবাব জন্ত ভারত 
গবর্ণমেণ্টেব উপর চাপ পড়া] অবগ্ঠন্তাবী। 


বাডিষাছে তাহাতে নূতন করিয়া উহা 
চাইতে গৈলে দেশের লোকের উপব 
তাহা গুরুভাব হইয়! দীডাইবে। একমাত্র 
ভরগাব কথা ভার্তীয় কলসমূত বাহিরে 
রপ্তানী বস্ত্রেব জন্য এখন হইতে বদ্ধিত 
মূল্য পাইবে। সেই বদ্ধিত পাওনার জন্য 
কলমালিকদের পক্ষে ভারতে বস্ত্রের মুল্য 


কিছুটা নিয়ন রাখা সম্ভবপর । ভারত গবর্ণ- 
মেণ্টেব উচিত জনস্বার্থেব থাতিরে সেবিষয়ে 


কিন্তু ইতিমধোই দেশে বন্ত্রের দব যেনপ দেশী কলমালিকদেব উপর চাপ দেওয়া! 
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ক্যালকাটা শ্যাশন।ল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌, মিশন রো; কলিকাতা 
রক্ষণশীল ধতিহাসম্পর্ন; এক সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানূপে “ক্যালকাট! 
চ্যাশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জন করিয়াছে । জনসাধারণের আস্থা এবং 
ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও হ্বচ্থঙ্ঘল পবিচালনা আজ “ক্যালকাটা চ্ভাশনালণকে ইহার বর্তমান 
গৌরবময় আসনে হ্থপ্রতিষ্ঠিত কবিষাঁছে। 


ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ ঃ 
কলিকাতা ্ি্ল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ 
বালিগঞ্জ লক্ষৌ কলবাদেবী নাগপুর 
ভবানীপুর কানপুর শ্তাগুহাষ্ট“রোড় নাগপুব সিটি 
বড়বাজার গয়া আহমেদাবাদ জব্বলপুর 
ক্যানিং স্ত্রীট পাটনা এলাহাবাদ জব্বলপুর 
হাটখোলা বানারস কাটর! ক্যাণ্টনমেণ্ট 
হাইকোর্ট আজমীভ অমবাঁবতী 
শ্তামবাজার ' আলানসোল বেরিলী রায়পুর 


সমগ্র দেশব্যাপী শীখাসযূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা স্ত/শনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাক্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফাব, মেল ট্রান্সফার 
অথবা ডিমাও ডাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাক! আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্ভে “ক্যালকাটা ম্ভাশনাল” করিয়া দিতে পারে। 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও কব হইযা থাকে। 

মাত্র দুইশত টাকা জম! দিয়া আপনি “ক্যালকাটা স্ভাশনাল” ব্যাঙ্কে একটি 
কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জম! দিয়া একটি সেভিংস 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। সেভিংস ব্যাঙ্কে ভ্রম! টাকার উপর বাধষিক শতকরা 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়! হয়। ছয়মাস ও এক বৎসরের জন্ত স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ কব। হয় এবং প্রতি অর্দ্ধবৎসরাস্তে যথাক্রমে শতকরা বাধিক ২৯ টাকা ও 
২]০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

‘ক্যালকাটা ন্তাশনালে” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন । 
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| চিনির সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


ভারতের অধিবাসীদের ব্যবহারের 
জন্য বৎসরে *কমপক্ষে, সাড়ে দশ লক্ষ টন 
কলের চিনি দরকার । সেস্কুল ১৯৪৯-৫০ 
সালে এদেশের কল সমূহে চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে মাত্র ৯» লক্ষ ৮০ হাজার টন। 
চাহিদার তুলনায় চিনির ষোগান কম 


বলিয়া গতবৎসর দেশে উহা ছুক্প্রাপ্য ও - 


ুর্শূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের 
সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট তখন নির্ধারিত 
মূল্যে মাথাপিছু সপ্তাহে ছুই ছটাক করিয়া 
চিনি যোগাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৯ 
৫০ সালে চিনির উৎপাদন যেভাবে 
হাস পাইয়াছে তাহাতে শ্রহারেও রীতিমত 
চিনি সরবরাহ. করা কঠিন। অবস্থার 
গতি দেখিয়া দেশের জনসাধারণ বিদেশ 
হইতে চিনি আমদানী করিবার জন্ত 
পূর্ব হইতে ভারত গবর্ণমেশ্টের উপর 
চাপ দিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের, 
চেষ্টায় ত আমদানী সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা 
হইয়াছে ইহা সুখের বিষষ। ভাবত 
সরকারের থাগ্যসচিব শ্রী কে এম যুন্দী 
জানাইয়ছেন, ভাবত গবর্ণমেপ্ট ব্রিটিশ 
সরকারের খাদ্য বিভাগের নিকট হইতে 
৬৫ হাজার টন চিনি ক্রয় করিয়াছেন। 
দেশের উৎপন্ন চিনি ও আমদানী কৃত 
চিনি যোগ করিয়া তাহা দ্বাবা উপরোক্ত 
হারে এবৎসর রীতিমত চিনি ষোগানো 
যাইবে বলিয়া তিনি নসাধাবণকে 
আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

প্রীযুক্ত মুন্সীর এই বিবৃতি অনেকটা 
ভরসাব্যঞ্ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে 
সাধারণের উদ্বেগ ও ক্ষোভ দূর হইবে 
ন|। রেশন প্রথায় মাথাপিছু সপ্তাহে 
দুই ছটাক হিসাবে যে চিনি সরবরাহ করা 
হইতেছে তাহা লোকের প্রয়োজনের 
তুলনায় কথা। দেশের উৎপাদন ও 
বাহিরের আমদানী দ্বারা এবৎসব শুধু 
সেই হারে চিনির সরবরাহ বজায় রাখা 


আধিক জগৎ 
সম্ভবপর হুইবে__ইহা খুব সম্তোষের বিষষ 
নহে। তাহাছাডা যেরূপ বেশী দবে 
বিদেশ হইতে, চিনি আমদানীর ব্যবস্থা 
হইয়াছে তাহাতে রেশন হিসাবে সরবরাহ 
কৃত চিনির দর যে অদূব ভবিষ্যতে চড়াইয়া 
দেওয়া হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা 
নাই। শ্রীবুক্ত মুন্সী নিজেই জানাইয়াছেন, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খাগ্ধ বিভাগের নিকট 
হইতে যে চিনি খরিদ করা হইয়াছে 
তাহার দর দাঁড়াইয়াছে প্রতি হন্দর ৫৬ 
টাকা হইতে ৬২ টাকা। ভারতে চিনির 
যে দর চালু আছে উহা তাহার তুলনায় 
বেশী। এই অবস্থায় হয় গবর্ণমেপ্টকে 
ক্ষতি স্বীকার করিয়। জনসাধারণকে 
বর্তমান দরে চিনি যৌগাইতে হইবে না 
হয় সরবরাহ কৃত চিনির ভন্য জনসাধারণের 
নিকট হইতে বাডতি দর আদায় করিতে 





হইবে। উভয় পগ্থাই দেশের দিক হইতে 


ক্ষতিকব। কিউবা. ও অন্ত কতিপয় দেশে 
চিনির মুল্য তাবতের তুলনায় খুবই কম । 
পাকিস্থান সম্ভাদরে এ সব দেশ হইতে 
চিনি পাইতেছে বলিযা প্রকাশ। এই 
অবস্থায় ভারত গবর্ণমেপ্ট কেন এত চড়া 
দরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
চিনি ক্রয় করিলেন তৎসম্পর্কে জনসাধারণ 
অবশ্ই একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে 
পাঁরে। 


আন্রয়প্রার্থীর সম্মত্তির 
বিলিব্যবস্থা 


পাকিস্থানের সহিত ভাবতের বর্তমান 
যে সব বড় বড় বিষয় লইযা বিরোধ 
চলিতেছে তাহার মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীব 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বিলি- 
ব্যবস্থা অস্ততম। ভারত _ও পাকিস্থান 
উভয় দেশ হইতেই লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
ও হিন্দু শত শত কোটা টাকার স্থাবর 
সম্পত্তি ফেলিয়া পাকিস্থান ও ভারতে 
আশ্রয় লইয়াছে। বর্তমানে উভয় দেশেই 


[ ২০শে নভেম্বর, ১৯৫০ 


একথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে 
যে আশ্রয়গ্রার্থীরা যদি উহাদের 

সম্পত্তির জন্য উপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ ন 

তাহা হইলে কোন দেশেই আশ্রয়প্রাথ 
পুনবরসতিব অন্ত সুষ্ট ্যবস্থাকরাসম্ভবপর হইতে 
পারিবে না। এই সম্পর্কে ভারত সরকার 
পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করেন 
যে আশ্রয়প্রাথীদের সম্পত্তি সম্পর্কে উভয় 
দেশের গ্বর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা হিসাব 
নিকাশ হইয়া একটা রফ! হইবে। কি 
ভারত হইতে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী? 
যে পরিমাণ টাকার সম্পত্তি ছাডিয়া গিয়া 
তাহার তুলনায় পাকিস্থানের হিন্দু আশ 
প্রার্থীগণ অনেকগুণ বেশী টাকার সম্পত্তি 
ফেলিয়া আসিয়াছে । কাছেই এই বিষয়ে 
উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একট! 
বুঝাপডা করিতে গেলে পাকিস্থান গবর্ণ- 
মেপ্টকে বহু কোটা টাকা প্রদান করিতে 
হয়। এই কারণে বহু চেষ্টা সত্তেও পাঁকি- 
স্থান গবর্ণমেণ্ট এই বিবষে ভারতের সহিত 
একটা মীষাংসা করিতে অগ্রসর হন নাই। 
এদিকে ত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ না হওয়ায় 
জন্তু ভারতস্থিত হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীগণপ নানা- 
ভাবে বিপন্ন হইতেছে। এই সম্পর্কে গত ১৪ই 
নবেদ্বর তারিখে ভারতীয় পার্লামেণ্টে 
উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের য়াষ্ট্রপতি ডাঃ 
রাজেন্্র প্রসাদ ষে মস্তব্য করিয়াছেন 
তাহাতে আশ্রয়প্রার্থাগণের আশা ভরসার 
কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। 
রাষ্ট্রপতি বলিযাছেন যে এই বিষয়টীর 
মীমাংসার ভার একটা সব্ষোচ্চ বিচাবা- 
দালতের হাতে প্রদান করা. হউক বলিয়া 
ভারত পাকিস্থানের নিকট প্রস্তাব 
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অক্ষ্যকুমাৰ লাহ| 


রংয়ের দোকান 


১নং ধৰ্ম্মতল! ষ্টীট, কলিকাতা 






২০শে নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


| এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে 

[নের পক্ষে বরং ভালই হুইবে। 

1 উহার ফলে পাকিস্থান আশ্রয়- 
প্রার্থীদের সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার 
বারও সময় পাইবে। অতঃপর বিচাবা- 


লতে পাকিস্থানের পক্ষের যে সব বিচারক 
শকিবেন তাহারা ভারতীয় বিচাবকদের 
[হিত মতভেদ হেতু আদালত হইতে 


আথিক জগৎ 


সবিয়া পড়িতে পারিবেন। মোটের উপর 
এই ধরণেব বিচারকদের গদ্বাবা আশ্রয়- 
প্রার্থীদের কোন সুবিধা হুইবে ন!। 
পাকিস্থানের সহিত গত তিন বৎসর ধরিয়া 
নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়া 
ভারত সরকার যে তিক্ত অভিজ্ঞত! অর্জন 


৩৫১ 


সহায়ে বিচারাধীন বিষয় মীমাংসা সম্বন্ধে 
আশাম্বিত রহিয়াছেন তাহ! *বুঝিয়া" উঠা 
কঠিন। ভারত সরকারের এই মনোভ|বে 
যদি ভারতস্থিত আশ্রয়প্রার্থীগণকে াগ্সা 
দিয়া সময়ক্ষেপেব একটা কৌশল বলিয়া 
অভিহিত করা হয় তাহা হইলে উহাতে 


করিয়াছেন তাহার পরও কেন যে উহাব! উভষ অন্তায় হইবে না। 


দেশেব প্রতিনিধিদের দ্বারাগঠিত বিচারাদালত 
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৩৫২ 
ভারতের খ্াগ্ত পরিশ্থিভি 


ভারতের খাঁন পরিস্থিতি সম্বন্ধে গত 
১৬ই নভেম্বর তাবিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে 
আর এক দফা বিতর্ক হইয়া গেল। 
ইতিপূর্বে গভর্ণমেণ্টেব তরফ হইতে ঘোষণা 
কবা হইয়াছিল যে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে ভাবত থাস্ভের ব্যাপাবে স্বাবলম্বী 
হুইবে এবং উহার পবে বিদেশ হইতে 
ভারতে কোন খথাদ্ধশস্ত আমদানী করা 
হইবে না| কিন্ত গত ১৪ই নভেম্বব তারিখে 
ভারতের বা্রপতি ভারতীয় পার্ণামেণ্টে ষে 
বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে 
১৯৫২ সালের মার্চের পূর্বে এই আদর্শ 
সিদ্ধ হইবে না! ইদানিং নান! প্রারুতিক 
ছুর্য্যোগে ভাবতে থাগ্যশব্যেক যে অপচয় 
হইয়াছে তাহাতেই বোধ হুয তিনি খাগ্থা 
শম্যের ব্যাপারে ভারতের স্বাবলম্বী হইবার 
ভারিখ এই ভাবে এক বৎসব পিছাইয়া 
দিয়াছেন। যাহা হউক রাষ্ট্রপতির এই 
উক্তি পার্লামেন্টের অনেক সদন্তদেরই 
মনঃপূত হয় নাই। উহারা -বলেন যে 
ভারত থাগ্ঘশঘ্যের ব্যাপারে দিন দিন 
অধিকতর পরযুখাপেক্ষী হইয়া উঠিতেছে। 
এরূপ অবস্থায় পুনঃপুনঃ ভারতেব এই 
ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার তারিখ ঘোষণা 
করিয| লাভ কি? উহাদের এই বুক্তিব 
আমবা কোন হেতু খুজিয়া পাইতেছি না। 
গবর্ণমেণ্টের আযত্তের বাহিরেব কাবণ পর- 
ম্পরার ফলে খাগ্যশষ্যের ব্যাপারেব স্বাবলম্বী 
হওযার সময় পিছাইবা যাইতে, পাবে। 
কিন্তু এই আদর্শ গিদ্ধির জন্ত একটি সময 
নিদ্দিষ্ট করিয়া তদছুষায়ী কার্দ করিষ! 
যাইতে বাধা কি? বিশেষতঃ সদস্তগণ ভারত 
খাত্যের ব্যাপারে দিন দিন অধিকতর 
পরমুখাপেক্ষী হইতেছে বলিয়া যে মন্তব্য 
কবিতেছেন তাহ! সত্য নহে। এই প্রসঙ্গে 
কোন কোন' সদ্য এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে ভারতে প্রকৃত প্রস্তাবে 





খাগ্ভশম্যের কোঁন ঘাটতি নাই। গবর্ণমেন্ট 


আধিক জগৎ 


নিয়ন্ত্রণ প্রথায় দেশের কোটী কোটা 
লোকের থাছ্যশহ্& সববরাহ করিবার দায়িত্ব 
গ্রহণ কবার ফলেই গবর্ণমেপ্টকে বিদেশ 
হইতে থাছ্যশ্ত আমদানী করিতে হইতেছে। 
এই কথাগুলি উপেক্ষার বিষয় নছে। 
গবর্ণমেণ্ট সমস্যার এই দিকটা! বিশেষভাবে 
পৰ্য্যালোচনা কবিয়া দেখিলে ভাল হয়। 


ভারতের অন্তর্ধাণিজ্যে 
বিধিনিষেধ 


ভাবতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির 
রাজত্বেব সময়ে ভারতের নানা স্থানের 
বহু সংখ্যক শুল্ক বেষ্টনী ছিল এবং ভারতের 
এক স্থান হইতে অস্ত স্থানে মালপত্র 
আমদানী রপ্তানী কবিত্তে হইলে তাহার 
উপর আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক দিতে হইত 
উহাতে ভারতের অন্তর্ববানিজ্যে, বিস্ন সৃষ্টি 
হইয়া দেশের সমূহ অনিষ্টের উদ্ভব 
হইয়াছিল। পরবর্তীকালের ইংরাজ শ(সক-. 
গণ এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়া 
ভারতের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
অবাধে মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। 
দুঃখের বিষয় ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত 
শাসন প্রবন্তিত হইবার পর হইতে 
পুনরায অনেকটা এই অবাঞ্ছিত অবস্থার 
উদ্ভব হইয়াছে । এক্ষণে অবশ্ত ভারতের 
এক রাজ্য হইতে অন্ত রাজ্যে মালপঞ্জের 
আদান প্রদান করিতে হইলে তজ্জন্ত 
আমদানী বা বপ্তানী শুষ্ক দিতে হয় না। 





"কিন্ত ভারতের বহু রাজ্য গবর্ণমেপ্ট 


এক্ষণে খাঁমখেযালীভাবে নি নিজ রাজ্য 
হইতে ভাবতের 'অন্ত রাজ্যে মালপত্র 
বপ্তানী বেমালুম বন্ধ কবিয়া দিতেছেন।। 
এই সম্পকে একটী সর্বশেষ দৃষ্টান্ত 
হইতেছে .. আসাম ' গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
পশ্চিমবঙ্গে সরিষা ও সরিষা তৈল 
বপ্তানী বন্ধ কবিয়া চোওযা। পশ্চিম বজে 
এই সব জিনিষেব অভাব বহিয়াছে এবং 
এজন্য পশ্চিমবলকে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ 
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হইতে সরিষা ও সরিষার তৈল আমদা 


কবিতে হয়। অথচ বিধিনিষেধ 
থাকিলে পশ্চিম বঙ্গ উহাব নিকট 
আসাম প্রদেশ হইতে উহাব সরিষা ও 
সবিষার তৈলের অভাঁব অনেকটা মিটাইতে 
পারে। কেবল আসাম নহে। বর্তমানে 
মহীশুর, আজমীড়, সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ, 
মধ্যভারত গবর্ণমেণ্টও ও সব বাজ্য হইতে 
ভারতেব অন্তান্ত রাজ্যে সরিব| ও সরিষাব 
তৈল রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন 
মাদ্রাজ অন্য রাজ্যে থইল রগানী' 
করিয়াছে। মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ 
নিজ রাজ্য হইতে ভারতেব অন্য রাজ্যে 
ডাল ও মসলা রপ্তানী করিতে বিধিনিষেধ 
সৃষ্টি করিয়ছে। মহীশৃব প্রভৃতি অনেক- 
গুলি রাজ্য দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধ্যগ্রদেশ 
ও কতিপয় রাজ্য গরু ও ভেড়া, ' উত্তর 


| ইট মাঠ 
টয়া ব্যান 
লিঃ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা ৷ 
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দমদম, (কলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাঁকুড়া, 
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প্রদেশ প্রভৃতি কতিপয় রাজ্য খড ও পতপ্তর 
থাম্ব, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় রাজ্য 
জ্বালানী কাঠ, কাঠিকয়লা ও কয়লা, মার্রাজ 
প্রভৃতি কতিপষ রাজ্য হাড হাডের গুডা 
ও ডিম, মাদ্রাজ প্রভৃতি কতিপয় বাঁজ্য 


গোলআলু এবং মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি 
কতিপয় রাজ্য তরকারী মাছ মাংস অন্ত 
রাজ্যে বানী নিষিদ্ধ করিয়াছে । 


এই ভাবে জনসাধারণের পক্ষে 
অত্যাবস্তুকীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানীতে বাধা 
কষ্ট করিবার ফলে ভারতের শস্তর্বাণিজ্য 
সমুহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং অনেক স্থানে 


বু 

ডাঃ প্রচু্চঙ্গ ঘোষ এবং. বাঙ্গালার 
আরও প্রায় একশত কংগ্রেস কর্ম 
কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 
কষক-প্রজা-মক্ছুর দল নামে একটি পৃথক 
রাজনীতিক দল গঠন করাতে সমগ্র দেশে 
বিশ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে কংগ্রেসের 
যে দলের হাতে ভারতেব কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য গবর্মষেন্টগুলির শাসনতার গ্ঠ্ত 
রহিয়াছে তাহাদের সহিত ডাঃ ঘোষের 
যে নানা বিষয়ে মতভেদ “ছিল তাহা 
অনেকেরই জানা ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি 
বিগত ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া একনিষ্ট- 
ভাবে মহাত্বাজীর অঙুস্থত পথে কংগ্রেসের 
সেবা করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে' এই 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক এবূপভাবে 
বিচ্ছিন্ন করিবেন তাহা কেহ ভাবিতে 
পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ 
একটী বিবৃতিতে বলেন যে “দেশে ছুনীতি, 
ও চোর! বাজারের প্রভাব ঘটিয়াছে এবং 
উহার ফলে দেশের অর্থনীতিক ধ্বংস 
আসন্ন হইয়াছে॥ কিন্ত কংগ্রেসের বর্তমান 
কর্তৃপক্ষ এবং যাছাঁদের হাতে দেশের 
শাসনতার গ্কস্ত রহিয়াছে তাহারা সময় 


আথিক জগৎ 
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জনসাধারণ উহাদের প্রয়োজনীয় খাঁস্তদ্রব্যের 
সরবরাহ পাইতেছে না। অথচ উদ্থাব 
নিকটবর্তী রাক্্ে উহার প্রচুর যোগান 
থাফিতেছে। এই ব্যবস্থা কেবল দেশের 
অর্থনীতিক উন্নতির পক্ষেই ক্ষতিকর নহে। 
উহা! ভারতীয় শাঁসনতস্ত্রের মূলনীতির 
বিরোধী । কারণ ভারতীয় শাসনতত্ত্রে 
ভারতের ধন ঘম্পদে প্রত্যেক ভারতবাসীর 
সমানাধিকার স্বীকৃত হইযাছে এবং সমগ্র 
ভারতের জন সমষ্টিকে একটি মাত্র পরিবার 
তুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হইয়াছে। 
অবপ্ত একথা বলা যায় ন! যে ভারতের 


সময় ছুর্নাতি পরায়ণ ব্যক্তি ও ' চোরা 
বাক্সাবিগণকে ভীতি প্রদর্শন ছাড়া কাধ্যতঃ 


কিছু করিতেছেন ন!। কংগ্রেসের ভিতরে 
থাকিয়া এই অবস্থার প্রতিকার. করিবার 


কোন আশা ভরসা নাই। এই জন্যই 
আমি ও আমার সহকম্মিগণ কংগ্রেসের 


সম্পর্ক ত্যাগ করিলাম ।” 

দেশের মুষ্টিমেয় ধনী চোরাকারবারি 
ও ছুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তির কারসাজ্ির 
ফলে দেশে খা্যদ্রব্যের মুল্য 'দিন দিন 
যেভাবে বুদ্ধি পাইতেছে এবং সময় সময় 
থাস্ঘদ্রব্য সংগ্রহে জনসাধারণকে যে 
প্রকার  এবর্দনীয় দুঃখ দুর্দশা! ভোগ 
করিতে হইতেছে তাহাতে ডাঃ ঘোষ 
স্বয়ং এবং তাহার গঠিত নূতন রাজনীতিক 
দল হইতে চোরাকাঁজ।র ও ছুর্নীতি সম্বন্ধে 
যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তত্প্রতি দেশের 
জনসাধারণের সহাম্থৃভৃতিশীল হইবে সন্দেহ 
নাই। ডাঃ ঘোষের দল যদি হুর্নাতি ও 
চোরাবাজার সম্পর্কে দেশের শাসকগণের 
কাধ্যকলাপের সঠিক বিবরণ দেশবাসীর সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে 'পারেন তাহা হইলে জন- 


' শ্বার্থ লক্ষ্য 


কোন অঞ্চলে জনসাধারণের অত্যাবশ্তকীয় 

কোন পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক অভাব ঘটিলে 

এ অঞ্চল হইতে উক্ত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী 

বন্ধ করা উচিত নছে। কিন্তু এই বিধি- 
ig 

নিষেধের একটা সীমা থাকা আবশ্যক । 


আমর! শুনিয়া সুখী হইলাম যে ভারত 
সরকাবের বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে 


দিল্লীতে এই “বিষয়টির আলোচনার আস্ত 
শীঘ্রই একটা বৈঠক বসিবে এবং উহাতে অর্থ 
বিভাগ, কৃষি বিভাগ শিল্প ও এবং সর- 
বরাহ বিতাগেব গ্রতিনিধিগণও উপস্থিত 
করিবেন। উক্ত বৈঠকে বিষষটির একটি 
সঙ্গত মীমাংসা হইলে আমরা সুখী হইব । 


সাধারণ ষে তাহাদিগকে সর্ধপ্রকারে সমর্থন 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিগত 
প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময়ে লয়েড 
জর্জ্জের নেতৃত্বে ইংলগ্ডের উদারনীতিক দল 
এবং দ্বিতীয় বিশ্ববাগী মহাযুদ্ধের সময়ে 
চাচ্চিলের নেতৃত্বে উক্ত দেশের রক্ষণশীল দল 
দেশকে এক একটি জীবন মবণ সঙ্কট হইতে 
উদ্ধার, করিয়াছিল। কিন্তু এই ছুই 
মহাযুদ্ধের অবসানে যখন দেখা গেল যে 
উদ্বারনীতিক ও রক্ষপশীলদল জনসাধারণের 
করিয়া চলিতেছেন না 
তখন ইংলগ্ডের অধিবাসীগণ এই ছুই 
দলেরই সমর্থন প্রত্যাহার করে। 
ভারতে কংগ্রেস দল ভারতের স্বাধীনতা 
আনয়ন করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এক্ষণে এই দল জনসাধারণের স্বার্থের 
অনুকূল পথে চলিতেছে লা বলিয়া যদি 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে এই 
দলের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করিতে 
কেহই দুঃখ বোধ করিবে না। 

আগামী এপ্রিল 'ও মে মাসে ভারতে 
নূতন শাসনতন্ত্র অঙ্থ্যায়ী সাধারণ নির্ধ্বাচন 
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হইবে বলিয়া ভারতের প্রধান নির্বাচন 
কমিশনার দেশবাসীকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস 
দিয়াছেন। সেদিন* স্বয়ং ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী জওহবল।ল নেঁহেকুও এই 
বিষয়ে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ার্ছেন। 
উহার পব আগামী নবেম্বরের শেষভাগ 
কি ডিসেম্বরেব প্রথমের আগে এদেশে 
সাধারণ নির্বাচন হইবে না বলিষা ভারতের 
রাষ্ট্রপতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে যে ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র দেশবাসী 
নিরাশ হইয়াছে। ভারতের ও বিভিন্ন 
রাজ্যের বর্তমান পার্লামেপ্টের সদম্তগণ 
যখন নির্বাচিত হন তখন দেশের শতকরা 
১২১৩ জন মাত্র লোকের ভোটাধিকার 
ছিল। দেশের গবর্থমেণ্টের উপর দেশ- 
বাসীর কোন কর্তৃত্ব ছিল ন! বিধায় এবং 
তদানীত্তন পার্লামেপ্টগুলি ক্ষমতাহীন ছিল 
বলিয়া তখন দেশের লোক নির্বাচনে 
বিশেব কোন উৎপাহে প্রদর্শন করিত 
না। ফলে বর্তমানে যাহারা কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য পার্নামেপ্টগুলির সদস্ত তাহারা 
দেশের অধিবাসীর শতকরা ৬1৭ জনেরও 
সমর্থনপুষ্ট কিনা তাহাতে সন্দেহ 
রহিরাছে। উহাদের শাসনকাধ্য সম্বন্ধে 
গত তিন বৎসর কালের অভিজ্ঞতা হইতে 
দেশের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাব্রের ভোটে 
নির্বাচিত জনসাধারণের প্রতিনিধি 
স্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে দেশের শাসন 
ভার অপিত করিবার জন্য দেশবাসী ব্যগ্র। 
তজ্জন্ত আগামী এপ্রিল কি মে মাসে 
ভারতে সাধারণ নির্বাচন হইবে জানির! 
দেশবাসী বিশেষ আশান্বিত ছিল। এক্ষণে 
উহা ৮৯ মাস পিছাইয়া দেওয়াতে সকলেই 
দুঃখিত হইবে । কতকগুলি বাজে অজুহাত 
দেখাইয়া এইভাবে দেশে সাধারণ নির্বাচন 
পিছাইয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। 

কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে রোগীর 
চিকিৎসা সম্পর্কে যে অব্যস্থা চলিতেছে 


আখিক জগৎ 


তত্প্রতি “স্টেট্সম্যান? পত্র পুনরায় কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিরা দেশবাসীব কৃতজ্ঞত! 
ভাজন হইয়াছেন। &কিছু দিন পূর্বে 
স্টেটুসম্যান পত্র একটি সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে 
এরূপ প্রকাশ করেন যে হাসপাতালগুলিতে 
ঘুষ না দিলে কোন রোগী এক গ্লাস জল বা 
বেডপ্যান পায় না! উক্ত প্রসঙ্গে আরও 
প্রকাশ করা হয় যে কলেরা রোগীর মলপুর্ণ 
কম্লগুলি না ধোয়াইয়! পুণরায় নূতন রোগীর 

তাহ! ব্যবহৃত হয়। গত ১৩ই নভেম্বর 
তারিখের কাগজে উক্ত পত্র হাসপাতালগুলি 
সম্পর্কে এক্প প্রকাশ করিষাছেন যে অনেক 
সময়ে হাসপাতালে প্রস্থতির স্থান না 
দেওযা হেতু রিক্‌সাতে বা অন্ত কৌন যান- 
বাছনে শিশু প্রসব হইয়া পড়ে। উক্ত 
পত্রে আরও প্রকাশ হুইয়াছে যে হাসপাতাল- 
গুলি সম্পর্কে অন্য দেশে যে সব অভিযোগ 
হইলে তৎসম্বন্ধে প্রকাশভাবে তদন্ত হইত 
এখালে কর্তৃপক্ষের নিষ্ছিয়তা হেতু তাহাঁও 
হয় না। স্টেট্সম্যানের মন্তব্য ছাড়িয়া 
দিলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে 
প্রত্যেকেই একথা বলিতে পারিবেন ষে 
হাসপাতালে কোন কাজের জন্য প্রবেশ 
করিলে ডাক্তার ও নাসে'র নিকট অপমানিত 
মা হইবা কেহ বাভীতে ফিরিতে পারেন না। 
উহাও সর্বজনবিদিত যে ভারপ্রাপ্ত 
ডাক্তারকে ২।৩টি মোটা ভিজিট না দিলে 
কেহ হাসপাতালে গেলে সিট পায় না । যে 
দেশের শীসকশ্রেণীর সামাস্য মাত্রও কর্তব্য 
বোধ আছে সেই" দেশে রাজধানীর উপবে 
এইব্ধপ দুর্নীতি ও অব্যবস্থা কেহ কল্পনাও 
করিতে পারে না। জনসাধারণের মতামত 
ও সুখ দুঃখের প্রতি শাসুনশক্তির চুড়ান্তরূপ 
উপেক্ষাই উহার কারণ। 

দিনাজপুর জেলায় গোপালপুর ইউনিয়ন 
বোর্ডের সভাপতি শ্রীললিত মোহন রায়ের 
বাড়ীতে বিগত ৭০ বৎসর কাল ধরিয়া 
সমারোহের সহিত লক্মীপুজা হইয়া 


[ ২০শে নভেম্বর, ১৯৫০ 


আ(সিতেছে। এবার পৃজার পূর্বে স্থানীয় 
সশস্ত্র পুলিস ও আনসারগণ নাকি তাহাকে 
এই বলিয়া ভয দেখায় যে ইসলামিয রাষ্ট্র 
পাকিস্থানে কাহারও মূর্তি পুজার অধিকার 
নাই। কাজেই শ্রীধুক্ত রায় যদি পুজ! 
করেন তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। 
ফলে তিনি পূজা হইতে বিরত হইতে বাধ্য 
হন। বিষয়টী সত্য হইলে নিতান্ত দুঃখের 
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২০শে নভেম্বর, ১৯৫০ 1 


আধিক জগৎ 





বিষয়। পাকিস্থানের হক্রপাত হইতে 
ুর্ববজে হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্মে নানাভাবে 
ঘাত হৃষ্টি করা হইতেছে। খোদ ঢাক। 
ধর্মান্ধ মুসলমানদের প্রতিবন্ধকতার 

দ্নন্ত গত তিন বৎসব কাল ধরিযা বহু 
বৎসরের প্রাচীন অনুষ্ঠান অন্মাষ্টমীর মিছিল 
বন্ধ আছে। পল্লী অঞ্চলে হিন্দুদের পক্ষে 
শত্ঘ ঘণ্টা বাদ্মও বিপদজনক । যাহা হউক 


এবার অনেক স্থানেই মুসলমানগণ অগ্রণী 


হইয়া হিন্দুদিগকে দুর্গোৎসব করিতে 
নাহাষ্য করিয়াছেন। অনেক স্থানে এই 
ধয়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতেও সাহায্য 

হইয়াছে। উহার ফলে পূর্ব ও 


পশ্চিয উভয় বঙ্গেই হিন্দু : মুসলমানের: 


দহ্সীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনাক্পুরেব 
হটনা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহাকে 
চতিপয় সঙ্ধীর্ণচেতা ও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তির 
খয়াল ছাড়া আর কিছু বলা যাইবে না। 
মাশা করা যায় যে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এই 
বিষয়ে তদন্ত করিয়া জনসাধারণের সযক্ষে 
প্রকৃত তথ্য প্ৰকাশ করিবেন । 


শশী শাশীশীট 


বিগত ১৯২৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
র হইতে কলিকাতা এবং বাঙলার বিভিন্ন 


নে সার্বজনীন পূজা প্রচলিত হয়।, 


দ্বেশ্ত ছিল হিন্দু সমাজের স্কল শ্রেণীর 
যক্তির সমন্বয়ে পুজা অশন্তনার প্রবর্তন 
বিয়া হিন্দু সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবন্ধ ও 
ক্রিশালী করা। দুঃখের বিষয় এক্ষণে 
ই সার্বজনীন পূজা একটি দলাদলীর পপ্থা 
ইয| দাড়াইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতার 
ধত্যেক ওয়ার্ডে একাধিক সার্বজনীন” 


পুজা হইতেছে এবং কে কাতার অপেক্ষা 
অধিক বাহাবা লইতে পরে তজ্জগ্য অর্থের 
চূডান্বর্ূপ অপচয় হইতেছে! অবশ্য সহরের 
দরিদ্ধ ও মধাশিত্ত শ্রেনীর ব্যক্তিলকলকেই 
একপ্রকাব বাধ্য হহয়া এই অর্থ জোগাইতে 
হইতেছে .।এপ্দপ অবস্থায় সম্প্রতি পশ্চিম- 
বঙ্গের থাস্ক ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী শ্রগ্রফুল্প 
সেন কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটীর 
বেশী সার্বজনীন পুজা হওবা উচিত নহে 
বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা খুবই 
সময়োচিত হইয়াছে । আমরা আশা করি 
পূজার উদ্যোক্তাগণ ভাবষ্যতে মন্ত্র 
মহোদয়ের এই উপদেশ স্মরণ রাখিবেন। 

এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বর্তমানে 
যে কোন ব্যক্তি হুভিক্ষ বা বন্তাপীড়িত ব্যক্তির 
সাহায্য, আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য, জাতি কব 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বারোয়ারী পূজা ইত্যাদির 
নাম করিয়া সাধারণের নিকট হইতে অর্থ 
সংগ্রহ করিতে পারে। এই অর্থের বার 

আনা যে অভীব্দীত উদ্দোস্তে সিদ্ধির জন্ত 

ব্যয়িত হয় না তাহা, নিঃসন্দেহে বলা 

যাইতে পারে। এরূপ "অবস্থায় যে কোন 
কাজের জন্ত সাধারণের নিকট হইতে 
টাদা আদায় করিতে. হইলে ত্রম্ত 
লাইসেন্সের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্তক এবং 


সংগৃহীত অর্থের হিসাব নিকাশ যথারীতি 
অডিটার, কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাহা 
গবর্ণমেণ্ট সকাশে পেশ হওয়া গ্রয়োজন। 
এই ব্যবস্থা হইলে জনহিতের বা পুক্ধার্চনার 
নাম করিয়া সাধারণের প্রতারণার পথ 
অনেকটা! বন্ধ হইবে । 


৩৫৫ 


রাজস্থান গবর্ণমেণ্ট উহার কর্ম্মচারীদের 
জষ্ঠ একটা বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা মতে যে 
সব রাজকর্মচারীন বেতন ২০ টাকা বা 
ততোধিক এবং যাহাদের বয়স ৫০ বৎসর 
উত্তীর্ণ হয় নাই তাহাদের সকলকেই 
বাধ্যতামূলকভাবে জীবন বীমা করিতে 
হইতেছে গবর্ণমেপ্ট প্রতিমাসে প্রত্যেক 
কর্মচারীর বেতনের শতকবা ৫. টাকা 
হিসাবে কাটিয়া লইয়া তাহা! দ্বারা বীমার 
প্রিমিয়াম প্রদান কবিতেছেন | কোন 
কর্মচারীর বেতন বুদ্ধি হইলে তাছার 
বীমার, পরিমাণ তদছ্ছপাতে বুদ্ধি করা 
হইতেছে। এই ব্যাপারে ১৯৪৩ সাল 
হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ৯ হাজার 
পলিসিতে মোট ৫৮ লক্ষ ৪৭ হার টাকার 
বীমা করা হইয়াছে। আমরা এই পরি- 
কল্পনাটির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
সমাজের মধ্যে জীবন বীমার ব্যাপকভাবে 
প্রচলন হইলেও এখন পধ্যস্ত এরূপ বহু 
ব্যক্তি দেখা যায় যাহার কোন বীমা করেন 
নাই। অনেকে উহার আয়ের অন্থপাতে বীমা 


করেন নাই-_এরপও দেখা যায়। উহাদের 


সম্বন্ধে বাধ্যতামূলকভাবে বীমা ব্যবস্থ। 
প্রবর্তন করা আ'বশ্তক। যেহেতু যাহারা 
বীমা করেন না তাহাদের পোষ্যবর্গ অনেক 
সময়েই আত্মীয় শ্ব্জন বা. জনসাধারণের 
ভারবহ হুইয়া উঠে। এই অবাঞ্ছিত 
অবস্থায় অবসান হওয়া প্রয়োজন । 


_আধিক.দুনিয়ার খবরাখবর 


চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিনের কারখানা 
হিজামের নিকটে চিত্তরঞ্জনে ষে ইঞ্জিনের 
থানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ১৯৫০ 


€৩ সালে.৬৬টি এবং ৫৪ সালে ৯০টি ইঞ্জিন 
প্রস্তুত হইবে। ইঞ্জিনের জন্য যে সরঞ্জাম 
প্রয়োজন উক্ত রারখানায় ১৯৫১ সালে 


[লে ৩টি, ৫১ লালে ৩৩টি, ৫২ সালে.৪৫টি, তাহার ৩০ ভাগ, '২'সালে.৭০ ভাগ, ৫৩ 


সালে ৮০ ভাগ এবং ৫৪ সালে ১০০ ভাগ 

সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে। | 
পাকিস্থানের শিল্পে অর্থ সাহায্য 

পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট উক্ত দেশের বিভিন্ন 


৩৬ 





শিল্পে অর্থসাহায্যেব জন্য ৪ কোটা টাকা 
মূলধন লইষা উক্ত দেশে একটি ইগ্ডাট্রিয়াল 
ফিল্ম কর্পোবরুশন গঠন করিবেন স্থির 
করিক্সাছেন। এই প্রতিষ্ঠানের টাকা হইতে 


প্রধানতঃ পাট শিল্প, কাগজ পিল্প, ভারী, 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প 
ভারী রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প ও সার 
শিল্পে অর্থ দেওয়া হইবে। 
.ম্যালেরিয়ার নূতন ওষধ-__-আমেরি- 

কার যুক্তরাষ্ট্রের একজন ডাক্তার ম্যালেরিয়! 
রোগের একটা গধধ আবিষ্কার করিয়াছেও। 
ওষধটির নাম দেওয়া হইয়াছে প্র।ইমাকুইন | 
উহা নাকি ম্যালেরিয়। আরোগ্যে অস্ত 
ওঁষধের ৪ গুণ শক্তিশালী এবং উহার নাকি 
কথনও ব্যর্থ হয় না। 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুল। রপ্তানী_চলতি 
বৎসরে আমেরিকাষ যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ২০ 
লক্ষ বেলের বেশী তুলা রপ্তানী কবিবে না 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। উহা! পরে 
বন্ধিত করিয়া ২১ লক্ষ ৪৬ হাক্জার বেল করা 
হয়। এক্ষণে জানান হইয়াছে ষে আগামী 
৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরে উক্ত দেশ 
হইতে বিদেশে ৩৪ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল 
তুলা রপ্তানী করা হইবে। 

জাম্যমান দিবি হরর 


একটা সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকারের ' 


ডাক ও তার বিভাগ ভারতের দিল্লী 
বোদ্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাত' সহরে 
ল্রাম্যমান পোষ্টাফিদ খুলিতে স্থির 
করিয়াছেন! ' এক বৎসর পুর্বে নাগপুরে 
পরীক্ষামূলকভাবে এই ধরণেব পোষ্টাফিস 
খোলা হয এবং উহা! সাফল্যযণ্ডিত 
হইয়াছে। এই ধরণের পোষ্টাফিসগুলিকে 
ঠেলা গাড়ীর সাহায্যে সহরের বিভিন্ন 
অঞ্চলে চাঁলাইয়! লইয়া যাওয়া হইবে 


এবং উহার মারফতে মণিঅর্ডার হত্যাদি:- 


গ্রহণ করা হইবে। . 
কলিকাতায় বসন্ত--গত ১১ই নবেম্বর 
তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 


গণও আছে ১ 


আধিক জগৎ 


কলিকাতাষ বসন্ত রোগে ৬৭ জন লোক 
মারা গিয়াছে এবং ৯০ জন এই রোগে 
আক্রাস্ত হইযষ্টছে। তজ্জন্ত কলিকাতায় 
বসস্ত রোগের মড়ক লাঁগিয়াছে বলিয়া 
কর্তৃপক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। 
জনসাধারণকে টীকা ও জন্যও অনুরোধ 

করা হইয়াছে 

আশ্য়প্রার্থা শিবির : বন্ধ_ প্রকাশ 
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ৩১শে 
ডিসেম্বর তারিখ হইতে এই বাদ্ধ্ের 
সমগ্র আশ্রয়প্রাথী রিলিফ বন্ধ করিয়া 
দিবেন। গব্ণমেণ্ট - ৫ কোটী টাকার 
একটি পরিকল্পনা. প্রস্তুত করিয়াছেন। 
এই. পরিকল্পনামূলে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের 
সমস্ত লোকের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা 
হইবে। 

যুক্ত সামরিক বিস্তালয়ের জঙ্য 
প্রার্থী মনোনয়ন_.দেরাছনের যুক্ত 
সামরিক “বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অন্ত মোট 
১৪২৩ জন প্রার্থী আবেদন করিলেও 
ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশন কর্তৃক 
গত জুলাই (৯৯৫১) মাসে গৃহীত পৰীক্ষায় 
মাপ্র ১০৭) জন প্রার্থী যোগদান করে। 


তাহাদের মধ্যে ৪১৮ ঘন লিখিত পরীক্ষা 


উত্তীর্ণ হইয়াছে । এ সকল উত্তীর্ণ প্রার্থাকে 
মনোনয়ন লাভের উদ্দেশ্যে সামবিক 
মনোনয়ন মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইতে 
হইবে। মনোনয়ন.লাঁভ করিতে পাবিলে 
তাহারা আগামী জাষ্ঠয়ারী (৯৯২১) মাস 
হইতে উক্ত যুক্ত সামরিক বিস্তালয়ে ভত্তি 
হইতে পারিবে । 

যে ৪১৮ জন প্রার্থী ইউনিধন পাবলিক 
সাভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রার্থী- 

(১) দাস সুজিত রঞ্জন (২) মালিক 
রবান্্র নাথ (৩) দত্ত ভি,সি, (৪) গু 
অনিল কুষ্ণ (৫) ভট্টাচার্য্য, আর, 
বলি স্থশীল কুমার (৭ ) মুখাজ্ি, পি, (৮) 


(৬), 


[ ২০শে নভেম্বর, ১৯৫* 


বৈস্ত এ, কে (৯) চাটাঞ্জি অনিন্দ (১০) 
বীরেন্দ্র বি, সিং (১১) প্রপ্ত নরেন্দ্র না 
(১২) গাঙ্গুলী স্থল্রেন্ব (>৩) মুথাজ্জি, 

জি, (১৪) ভট্টাচাৰ্য্য, জি, সি, (১৫) 

বমেজ্্র (১৬ ) লাহিডী মলষ কুমাব (১৭) 
চৌধুরী জে, কে, (১৮) শ্রীরঞ্জন দাস (১৯) 
দত্ত প্রতোৎ কুমার (২০) মুখাজ্জি ডি, বি, 
(২১) দত্ত প্রদীপ কুমার (২২) ধর সিদ্ধার্থ 





(২৩) ভৌমিক অরুণ কুমার (২৪) বিশ্বাস 


সত্যব্রত (২৫) চৌধুরী দেবব্রত (২৬) 
মহাপাপ্র বি, কুমার (২৭) চৌধুরী 
(২৮) মল্লিক সতীশ চন্দ্ৰ (২৯) 
এ, কে, (৩০) দাস শ্রীংপ্রবীর কুমার (৩৯ 
সেন যশঞ্জিৎ (৩২) গুপ্ত সুরেশ চন্দ্র (৩৩) 
মিত্র শৈলেন্্র নাথ (৩৪) পাল স্থনিৰ্ম্মল 
(৩৫) চাটাজ্জ্রি কে, কে, (৩৬) মিশ্র অজিৎ 
কুমার (৩৭) ভদ্র জয়স্ত কুমার (৩৮) 
ভট্টাচার্য, এম, কে, এবং (৩৯) মুখাঞ্ছি বি, । 
ভূমি ক্ষয় ও তাহার প্রতিকার-__ 
হিরোপিম! ও নাগাদিকিতে ষে বিরাট 
ধ্বংসলীলা সাধিত হইয়াছিল মারণাস্ত্র 
আবিষ্কারে মাছুষের প্রতিভার বিকাশই 
1র জন্য দায়ী! তুমিক্ষয়ের দরুণ যে 
ধ্বংস কাধ্য চলিতে' থাকে তাহার প্রন 
কিন্তু দায়ী প্রকৃতি দেবী স্বয়ং । 
আমেরিকায় তুল! উৎপাদন 
গত ১৯৪৯ সালে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে 
১ কোটী ৬১ লক্ষ ২৭ হাজার বেল তুলা 
উৎপন্ন হইখাছিল। চলতি ১৯৫০ সালে 
উহাব পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৯৮ লক্ষ ৬৯ 
হাজার বেলে পরিণত হইয়াছে । 
পাকিস্থানে বশ উৎপাদন 
পাকিস্তান গবর্ণমে্টের একটী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্থানের 
কাপডের কলগুলিতে প্রতি বেলে ১৫ শত 
গজ ধরিষা ৭৫ হাজার বেল এবং তাত সমূহে 
দেড় লক্ষ বেল কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। 
পূর্ব বৎসরে এই ছুই শ্রেণীর বসন্তের 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬ 






২০শে নভেম্বর) ১৯৫০ ] 





হাজার ৪৪৯ বেল ও ১ লক্ষ ৩৭ হাজার 
বল। 
দিল্লীতে বাসগৃহ প্রস্তুতের 
কারখান। দিল্লী নিকটে তৈয়ারী 
( prefabricated ) বাসস্থান নির্ম্মাণের 
যে কারথানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে 
বর্তমানে প্রতিমাসে ১০০টী করিয়া বাড়ী 
নিশ্সিত হইতেছে । আগামী জাহয়ারী 
মাপ হইতে উহার সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখ! গিয়াছে যে ৮ জন 
মজুর সকাল ৭টা হইতে কাজ আরম্ভ 
করিলে সন্ধ্যাব মধ্যে উহার! কারখানা 
হইতে ‘সবঞ্জাম লইয়া ২টা বাড়ীর নির্মাণ 
কাধ্য সমাপ্ত কবিতে পারে। প্রকাশ যে 
এই ধবণের বাডীর ছাদের প্রতি বর্গ 
ইঞ্চি ছাদ ১২ শত পাউণ্ড ভাব বহন 
করিতে পারে। পক্ষান্তরে ইটের বাড়ীর 
ছাদের প্রতি বর্গ ইঞ্চি ৬ শত পাউণ্ডের 
বেশী ভার বহুন করিতে পারে না। 
আমেরিকা ও ইংলণ্ডে কুটার 
শিল্প_ভারত চেম্বার অব কমাসের সভা- 
পতি  শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোষেক্কা একটি 
বক্তৃতায় এরূপ প্রকাশ করিধাছেন যে 
উন বুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এরূপ 
৩৮ লক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিষাছে, যাহ!তে 
এক হইতে চার জন মাত্র মঞ্জুর কাজ 


করে। উক্ত দেশের শতকরা ৯২৫ ভাগ 


শিল্প প্রতিষ্ঠান ছোট আকারের এবং, 
উহাতে আমেরিকাষ নিষুক্ত মোট ম্জুবের . 


শতকরা ৪৫ অন নিবুক্ত রহিয়াছে। 


ইংলণ্ডের যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫ হইতে , 


৩০জ্পন লোক কান্ধ করে তাহাতে উক্ত 


দেশে নিযুক্ত মোট মঞ্জুরেব” শতকরা, 


২৯ জন নিধুক্ত রহিয়াছে এবং এই সব 
প্রতিষ্ঠানে ইংলণ্ডে উৎপাদিত মোট শিল্প 
দ্রব্যের শতকরা ১৯ ভাগ শিল্পদ্রব্য রপ্ত 


হইয়া থাকে। 


আণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ 
প্রস্তত--শিকাগে।র বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক 


আধিক জগৎ 





শক্তি'ছইতে' ' বিদ্যুৎ প্রস্তুতের একটি পন্থা: 


আবিষ্কার করিয়াছেন। & .. ২ 

কৃত্রিম আন্র_ভারতেব খনি হইতে 
যে খনিজ অভ্র পাওয়া যায় তাহার 
অধিকাংশ আমেরিকাব হুক্তবাষ্ট্রে রগু।নী 
হইয়া থাকে। বর্তমানে একপ সংবাদ জানা 
গিয়াছে যে উক্ত দেশে একপ্রকার কঞ্জিম 
অভ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা অপ্রের 
অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। 
ভজ্জন্ত উক্ত দেশে একটি বড় রকমের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে । 

রেলের ওয়াগণ অরবরাহু-__এক 
সবকারী বিজ্ঞপ্তিতে . প্রকাশ, 
সালে বিভিন্ন শ্রেণীর রেলগাডা তৈরী 
করিয়া দিবার অন্ত রেলওয়ে বোর্ড 


১৯৫১-৫২ 


হাওড়ার বার্ণ এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতার . 


ব্ৰেথওয়েট এণ্ড কোং এবং জেসপ 
্যাণ্ড কে।ং ও বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাও্ডার্ড 
ওষাগণ ওয়ার্কস্-এর সহিত যে কথাবার্ত্ব 


চালাইতেছিলেন তাহা' সম্পুর্ণ, হইয়াছে। 
বর্তমান পরিস্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠানের ষে 


পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা আছে তাহার 
নিকট সেই পরিমাণ অর্ডার দেওযা হইয়াছে। 
১৯৫১-৫২ সালের বিভিন্ন গেজের প্রায় 
৬,০০০ ওয়াগণ নির্মাণের অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। ইহাতে'প্রায় ছর কোটী টাকা 
ব্যয়, হইবে। দেশীয় প্ৰতিষ্ঠানগুলি যদি 
নয ত। এবং শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি 
প্রতিকূল অরস্থা সত্বেও সময়মত উক্ত 
অর্ভবগুলি সরবরাহ করিতে পারে তবে 
১৯৫২-৫৩ সালে এবং পববন্তী ছুই বৎসরও 


ত হাদিগকে অস্থপ অর্ডব' দেওষা হইবে 1 


বেলওষে বোর্ড ওষা! গন. প্রভৃতি নিশ্মীণের 
জণ্ড দেশীয় প্রতিষ্ঠ'নগুলির উপর যতদূর 
সম্ভব ভাব দিবেন এবং যেগুলি ভারতে 
প্রস্তুত হইতে পারে না কেবল সেইগুলির 
জন্তই বিদেশে অর্ডার দিবেন" 

' উড়িস্তার . শ্রীববদ্ধিকক্সে মহানদীর 
সেতু নির্্মণ--সলপুব মহানদীর উপর 


৩৫৭ 


দিয়া যে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নিৰ্ম্মাণ আরস্ত 
হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হওয়ায় হীরাকুণ্ড 
পরিকল্পন। রূপায়ম কাব্য 'অনেকথানি অগ্রসর 
হইল। এঁই পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের 
উপর অনগ্রসর উভিষ্যার ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি 
বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বর্ষাকালে 
মহানদী অনতিক্রমনীয় হইয়া পড়ে। ফলে 
উডিষ্য| রাজ্যটি দ্বিধাবিতক্ত হইয়া যায় এবং 
স্থলপথে এক অংশের সঙ্গে অস্ত অংশের 
যোগাষোগ ছিন্ন হইয়। যায়। এই জন্ত 
হীরাকুণ্ড পরিকল্পন। অস্নযায়ী নির্মাণকার্ধ্য 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । কারণ অত্যাবপ্তক 
দ্ৰব্যা'দ সোজাপথে ন৷ আনাইয়া ঘুরাইয়া 
অন্ত পথে আনাইতে হইয়াছে । এই সেতু ' 
নির্শাপকাধ্য সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন বৎসরের, : 
সকল সময়েই প্রয়োজনীয় নির্মাপে।পকরণ 
কার্ধ্যগ্লে পৌছিতে পারিবে। কাজেই 
এই ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নিশ্বায়মান 
বাধটির নির্্াপকাব্য ত্বরাম্বিত হইবে | 


“সেতুটি দেখ্যে প্রায় অর্ধ মাইল উহা 
নিৰ্ম্মাণ করিতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় 


হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে 
কেন্দ্রীয় জলশক্তি,, সেচ. ও নৌ-চলাচল . 


'কমিশন কর্তৃক হহার [নর্দমাণকাধ্য আরম্ভ 


হয় এবং গত রা আগষ্ট (১৯৫০) সম্পূর্ণ 
হয়। সেতুর উপরে ২৭ ফুট প্রশস্ত রাস্তা 
আছে; উচছার দুই পারছে পাঁচ ফুট প্রশস্ত পথ 
রহ্ষাছে। উহার উপর দিয়া রেল গাড়া 


ও অন্তান্ত যানবাহন চালতে পারিবে । 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিণ বারের 
কারধান1--মাকিন যুক্তরাঞ্রে বর্তমানে 
কিম রব!ব প্রস্তুতের কাজে ১৮টা কারখানা 
নিয়োঞ্জিত আছে এবং উহাতে ;বৎসরে ৫ 
লক্ষ টন সাধারণ শ্রেণীর ও.৭€ হাজাব 
টন বিশেষ ধরণের কৃত্রিম, ববার উৎপন্ন 
হইতেছে। তবে উক্ত দেশে 2টি ককৃত্জিম 
রুবারের এরূপ কারখাণ। রাখা হইয়াছে . 
যাহা প্রয়োজন হইলেহ ক্ৃত্রিয রেশম 
প্রস্তুতের কাঞ্ডে ব্যবহত হইত পারে। 


HAAR RLF MR CFCR SRR LA SR A SS LFLF RCL লিলি TTT TTS STENT TNT 


আজ সারা* ভারতের 
টি প্রধান সমস্যা 


খাদা 


খাঁন্যোতৎপাদনের 
প্রধান উপাদান 


উৎ্কুষ্ট সার 


আপনার সব্বশক্তি দিয়া খাসা 
সমস্তার প্রতিকার কম্পে 
অধিক খাগ্যোতৎপাদনের 
দিকে মনোযোগ দিন: 
বহু .বৎসর 'ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। - 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই:.দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন 
এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 


ভন্ন ফসলের বিভিন্ন সার 
৩। সালফার ফ্লাওয়ার 
$1 অন্যান্য শাক সার 


মিজি ভীতি লিন 







১। অপার ফসফেট 
২। যুরিয়েট অফ পটাশ 


বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


তালুকদার এণ্ড কোং (আটলইস)লিঃ 


'গ্রামলুকদার ফোন-- ব্যান্ধ ৫৮৮৯ 


২০, নেতাজী সুভাষ রোড £8 88 £৪8 কলিকাতা ১. 
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ত্রয়োদশ বর্ষ ] 


MONDAY, 27th NOV., 1950. সোমবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 


[ ২৯শ সংখ্য। 














ভারতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার 


এদেশের মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থাব সংস্কার 
ব্যতীত কষি এবং দেশের মোট জনসংখ্যার 
প্রায় ৭৫ ভাগ ক্কষকের উন্নতি সাধন যে 
অসম্ভব তাহা একাধিক বিশেষজ্ঞ, কমিটি 
ও কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হুইয়াছে। কৃষি 
এবং ক্কষক জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর 
মেরুদণ্ড বলিয়া ভূমি ব্যবস্থার আমূল 
সংস্কার ব্যতিরেকে আমাদের অর্থ নৈতিক 
উন্নতি সাধনও অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র 
মনে করা হুষ। প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থায় 
ভারতের কৃষক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অজন্মা, 
খাজনা, সুদ, মধ্য ব্যবসায়ীর মুনাফা, কুটার 
শিল্পের অবনতি এবং জমি ও কৃষিকার্য্যের 
সহিত সম্পর্কহীন ভূম্যধিকারীদের অত্যা- 
চারে পিষ্ট হইয়া জীবম্মত অবস্থায় 
তগবান ও অনৃষ্টের উপর নির্ভর কবিয়া 
কালযাপন করিতেছে । বৈদেশিক শাসন 
এবং বৃটিশ বণিকদেব স্বার্থে বিগত দুইশত 
বসব মধ্যেই কৃষক নামধেয় ভারতের 
জনসাধাবণের এই বৃহত্তম অংশ অবনতির 
চরম সীমায় উপনীত হইযাছে। বুটিশ 
আমল হইতেই কর্ষণযে!গ্য জমির উপর 
মহাজন ও বনিকদের প্রলুদ্ধ দৃষ্টি পতিত 
হুয়। প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার আইনে 
কৃষককে ভূমি হইতে উৎখাত কবার যে 
সুযোগ স্থবিধা রহিয়াছে তাহাব ফলে 
শতকবা ৭৫ জন কৃষক ভূমিহীন । ইহারা 
জোতদার, জখিদাব, তালুকদার প্রভৃতিব 
জমিতে চাষাবাদ করিয়! জীবিকা নির্ববাহ 
করে। গ্াত্যধিক থাভ্রনা, ধণ ও 





মোকদ্দমা ইত্যাদির ফলে কর্ষণযোগ্য 
জমির প্রায় এক চতুর্থাংশও কালক্রমে 
শতকরা মাত্র পাচভাগ সম্পন্ন কৃষকের 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছে। জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি 
না পাওয়ায় ভূমিহীন কৃষক এবং কৃষি- 
শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ 
ধারণ করিয়াছে । অপরদিকে কুটারশিল্পের 
ক্রমাবনতি এবং পল্লী অঞ্চলে উপার্জনের 

















বিষয়-সুচী 
বিষয় পৃষ্টা 
ভারতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ৩৬১-৩৬৩ 
জমির সার সংগ্রহের ব্যবস্থা ৩৬৩-৩৬৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ '৩৬৬-৩৬৯ 
নানাকথা ৩৬৯-৩০১ 
আথিক দুনিয়ার খবরাখবব =৭২-৩৭৩ 
( 








পথ ক্রমশঃ ক্ষুন্ন হইতে থাকাষ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে ককষির উপর চাপ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১ সাল হইতে 
পরবর্তী চল্লিশ বৎসরের তথ্যতালিকা 


* পর্যালোচনা করিলে দেখা বায় এই সময 


মধ্যে কৃষিব উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার 
শতকবা ৬১ ভাগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া 
৭৫ ভাগে পরিণত হইয়াছে । 

জাতীষ কংগ্রেসের ঘোষিত কর্ম্মস্ুচীর 
মধ্যে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার বিশিষ্ট স্থান 


লাভ করিয়াছিল। বৈদেখিক শাসন 
অবসানেব পর কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা 
সংগ্রাম হইতে মুক্ত হুইয়! দেশের শাসনভার : 
গ্রহণ করিল তখন অগণিত জনসাধারণের 
মধ্যে এই আশার অঞ্চার হইয়াছিল বে 
ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সত্বর সংসোধিত 
হইবে এবং ইহার ফলে কোটি কোটি 
নিপীড়িত কৃষক ও পল্লীবাসী নূতন জীবনের 
সন্ধান লাভ করিবে। কিন্তু বর্তমান 
শাসকগোষ্ঠী ও আইনপ্রণেতাদের 
মারপ্যাচে এই সম্পর্কে দেশের সর্বত্র আজ 
হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হুইতেছে। 
জমিদাবী প্রথা বিলোপ ভূমি ব্যবস্থা 
সংস্কারের প্রাথমিক এবং সর্বপ্রধান 
পৰ্য্যায় । কিন্তু এই ব্যাপারেই -সৃবচেয়ে 
বড প্রতিবন্ধক দেখা দিল ।' কয়েকটি 
প্রদেশে জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার 
জন্য ক্ষতিপূরণের হার সম্পর্কে বহু 
বাদাহ্ছবাদের পর আইনের খসডা প্রস্তুত 
হইল। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকার সমূহের অর্থাভাব দেপা দেওয়ায় 
ভাবত গবর্ণমেণ্ট পাইকারী ভাবে ফতোয়া 
জারী 'করি মিদাবী বিলোপের প্রশ্ন 
মুলতুবী রাখা হউক। ২১টি রাজ্যের 
উৎসাহী মন্ত্রীম্ডল ইহাতে দমিত না হইষা « 
প্রস্তাবিত আইন কার্ধ্যকরী করিতে, 
অগ্রসর হইলেন! আইনসভায় বিল 
পাশও হইয়া গেল। কিন্তু আইনের 
সাহায্যে কায়েমী স্বার্থের মালিকগণ এই 
প্রয়াস বাতিল করিয়া দিলেন। হ্বপ্রীম 
কোর্টেব বিচারে রাজ্য সরকাব্র আইন 
রাষ্ট্রীয সংবিধানের বিধিবহিভূততি বলিয়া 
ঘোষিত হইল এবং কাষেমীম্বার্থ হাফ 


৩৩২ 


আধিক জগৎ: 








ছাড়িয়া বাচিল। যে সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রীসভা 
জমীদাব, ব্যবসায়ী ও ধনিকসম্প্রদায়ের 
প্রভাবাধীন তথায়” এই শ্রেণীর আইন 
বিধিবদ্ধ করার কোন প্রয়াসই হস্টুল না। 
সমালোচনার উত্তবে বলা হয় জমীদাবী 
প্রথা বর্তমানে তুলিয়া দিলে কৃষক ও 
প্রজাব বিশেষ সুবিধা হইবে না এবং 
ইহাতে সামাক্সিক বিপর্ধযয দেখা দিবে। 
ক্রমে ক্রমে এই প্রথা বিলোপ করার 
উদ্দেশ্য যে গভর্ণমেণ্টের আছে তাহাও 
"সময়ে সময়ে ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসেব 
আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভূমি 
ব্যবস্থার সংস্কার করা হুইবে বলিয়া যে 
ধোবণা করা হইয়াছিল প্রাষ চারি বৎসর 
কংগ্রেস শাসনে তাহার এই শোচনীয় 
পরিণতি ব্যতীত জনসাধারণ আর কোন 
. প্রচেষ্টার পরিচয় পাইতেছে না। ভূমি- 
ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ১*]রিশ করার 
জন্ত কংগ্রেস কর্তৃক একটী কমিটী গঠিত 
, হৃইয়াছিল। এই কমিটীর রিপো্টও বন্ধ- 
পূর্বে প্রকাশিত হুইযাছে। কিন্তু সুপারিশ 
সমূহ এখনও সুপারিশ আকারেই সরকারী 
দপ্তরে বিরাজ করিতেছে। 


তুমিব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বর্তমান: 
কংগ্রেস সরকারের অসাফল্য ও দোছুল্য- 
মান মনোভাবের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি 
হইযাছে তাহাতে এই বিষয়ে আরও 
ভাবিবাব প্রয়োজন হুইয়াছে। বামপন্থী 
সম[জতন্বীদলেব নীতি ওঞনাদর্শ সম্পর্কে 
আমরা বহু ক্ষেত্রে একম /' শা হইলেও উক্ত 
. সমাজতন্ত্রীবল ভূমিব্যবস্থাব সংস্কার ব্যাপাবে 
ষে পরিকল্পনা কবিয়াছেন তাহাব আলো- 
চন! ও প্রচার আমরা সঙ্গত মনে করি। 
সমাজতন্বীদের এই পরিকল্পনা উক্ত দলের 
সাধারণ কাউন্সিল কর্তৃক এখনও গৃহীত 


হয নাই। দলেব সভ্যদের মতামত 
সংগ্রহের জন্তু ইহা প্রচারিত হইয়াছে 
মাত । 


সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনায় অতীতের 


সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কবিয়া 
ভূমি ব্যবস্থাকে নূতন. আকারে ঢালিয়া। 
সাজার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা 
সমস্ত মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটিবৰে এবং 
রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে একটী সহজ ও 
সরল সম্পর্ক নির্দেশ কবা হইবে। ইহাব! 
ক্ষতিপূরণের নীতি সমর্থন করেন না। 
তাহাদের মতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভবও 
নহে বাঞ্চনীয়ও নহে। ইহার জন্ রাষ্ট্রীয় 
বিধান সংশোধন করাব প্রযোজন থাকিলেও 
তাহা কবিতে হইবে। প্রত্যেকটী রুবক 
পরিবাব যাহাতে মাসিক নিম্নতম ১০৯ 
টাকা হইতে সৰ্ব্বোচ্চ ৩০০২ টাকা পর্যন্ত 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার স্বীট, কলিকাতা হইতে 
৬১ নং চিত্তরপ্রন এভিনিউস্থিত গান্ধী 
ম্যানসনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আর্থিক 
জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র এই 


ঠিকানায় প্রেরিতব্য ৷ বিনীত 
কন্মাধ্যক্ষ 

















উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্ত 
দেশেব মোট জমি পুনর্ধণ্টণের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । কোন, পরিবারই ১২ 
একরের কম অথবা ৩০ একবের বেশী 
জমী পাইবেনা। কুটীব ও পল্লীশিল্পেব 
প্রসাব এবং সেচ, উন্নত বীজ ও অষ্যান্ 
উপায়ে উৎপাদন বুদ্ধি করাও উক্ত পবি- 
কল্পনার অন্তর্গত করা হইয়াছে । অন্তর্বর্থা- 
কালে সকল প্রকাব মধ্যস্বত্ব লোপ কর! 
সম্ভব হইবে না বলিয়া আজমীর চাষীকে 


ফসলের যথাযোগ্য অংশ প্রদান এবং * 


জমী হইতে তাহাকে উৎথাত কব! 
হইবে না. বলিষা প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে । 
জমীব মালিক কৃষিকাধ্যে অংশ গ্রহণ না 
করিলে জমীব খাজনার দ্বিগুণেব বেশী 
আদাষ করিতে পাবিবে না। গ্রাম্য 


[ ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০ 


পঞ্চায়েত গঠন করিয়া ইহার মারফতে 
ভূমি পুনর্ধণ্টন করা হইবে এবং কৃষক ও 
মালিকেব বিরোধ উক্ত পঞ্চায়েতই হীমাংসা 
করিবে। অমীর খাজনা উক্ত পঞ্চায়েতের 
তহুবিলেই জমা হইবে । আযকর সম্পর্কে 
অল্প আয বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে যে ভাবে 
কম হারে কর ধার্য করা হয় তদন্থপাবে 
জমীর খাজনাও কৃষকের আয় বিবেচনা 
করিয়া নির্ধারণ কবিতে হইবে । কৃষিখণ 
সম্পূর্ণ মকুব করা হইবে এবং কৃষি শ্রমিক 
ও কারথানা শ্রমিকের অস্ত নিন্নতম মজুরী 
নির্ধারণ করিতে হইবে। বনজাত পণ্যের 
ব্যবসায়ি সম্পূর্ণ ভাবে পার্বত্য অধিবাসী- 
দের যৌথ প্রতিষ্ঠানেব জন্ত রক্ষিত রাখা 
হইবে। অতীতে গ্রামে গ্রামে গোচারণ 
প্রভৃতির অন্ত সর্বসাধাবণের ব্যবহাধ্য যে, 
ভূমি ছিল লোভী ধনী ব্যক্তিগণ তাহা 
গ্রাস করিয়াছে । এই সমস্ত জমী, পুনরায় 
জনসাধারণের ব্যবহারার্থে ফেরত দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


সমাজতম্থী পরিকল্পনায় কোন কোন 
প্রস্তাব আংশিকভাবে কার্যকরী করার 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিস্নতম 
মজুরী নির্ধারণ ও সেচ এবং বীজ প্রভৃতির 
সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান প্রচেষ্টা 
উল্লেখ করা যায়। ক্ষতিপূরণ ন! দেওয়ার 
প্রস্তাব আমরা সরাসরি সমর্থন করিতে 
পারি না। শত শত বৎসরেব ভূমি 
ব্যবস্থায় যে লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্বের উত্তব 
হইয়াছে ক্ষতিপূরণ না দিলে তাহাদের 
জীবিকাব পথ একেবাবে রুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। উক্ত আয় বিশিষ্ট জনীর মালিক- 
গণকে প্রদেষ ক্ষতিপৃবণের পরিমাণ অবশ্তই 
কম হছইবে। কোন কোন প্রস্তাব স্থানকাল 
পাত্র হিসাবে অযৌক্তিক বলিয়াই আমবা 
মনে করি। দৃষ্টাত্তশ্বরূপ কৃষিকার্য্যে অংশ- 
গ্রহণ কারী নষ জমীর এরূপ মালিকগণকে 
থাজানার দ্বিগুণের বেশী না দেওয়ায় 
্রস্তাবটী উল্লেখ কবা যায়। চিরস্থায়ী 


১৭শৈ নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


'আঁথিক জগৎ 


৩৬৩ 








বন্দোবস্তের স্ন্তর্গত অঞ্চলসমূহে খাজানার 
হর খুব কম। বহুক্ষেত্রে ২০২৫ এমন কি 
৫০ বৎসরের মধ্যেও খাজানা বৃদ্ধি হয় 
নাই। এই অবস্থায় জমীর মালিককে 
থাঞ্জনার দ্বিগুণ যাত পাইতে বাধ্য করিলে 
নিতান্ত অযৌক্তিক হুইবে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন 


করিষা ভুমিব্যবস্থা সংস্কাবের দায়িত্ব ও 
ক্ষমতা ইহাবউপবূ অর্পণ করাব ষে প্রস্তাব 


' আছে আদর্ণেব দিক দিয়া তাহা সমর্ঘন- 


যোগ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান অন্তত কিছুকাল পর্য্যন্ত অত্যাচার 
ও অর্বচারেব যন্ত্ম্বক্ূপ হইয়া দাডাইবে 
কিনা তাহাই বিচাধ্য। 





সমাজতন্ত্রীদল ভূমিসংক্কারের যে পরি 
কল্পনা করিতেছেন তন্মত অন্তান্ত বাম- 
পশ্থীদলগুলিও যদ্দি তাহাদের চিন্তাধারা 
অঙ্ুযায়ী এই, বিষয়ে প্রীস্তাবাদি; প্রচারিত 
করেন তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টী 
আলোচনা করা জনসাধাবণের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে বলিয়াই আমাদের 
ধারণা। 


জমির সার সরবরাহের ব্যবস্থা 


ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে ৩১ লক্ষের 
উপর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু লোকের 
আহার্য্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যের যোগান সে 
অন্থপাতে বাডিতেছে না। ইহাতে লোকের 
অভাব অনটন ও দুঃখ ছুর্দশা দিন দ্বিনই 
প্রকট হুইযা উঠিতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ 
' খাস্মশস্ত উৎপন্ন হয় না বলিয়া অন্নাভাব ও 
হৃতিক্ষের ছাঁহাকার ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
ধ্বনিত হইতেছে । তুলা, পাট, প্রভৃতি 
কাচামীলের যোগান কম বপিয়! শিল্পেব 
ভিত্তি ও বহির্ব্বাণিজ্যের ভিত্তি ছুর্ববল হুইবা 
পড়িতেছে। ঘাটতি পূরণের জন্ত বাহির 
হইতে খাদ্য ও কীচামাল আমদানী করিতে 
গিয়া দেশ ফতুর হইতেছে । এই শোচনীয় 
অবস্থার প্রতিকারের জগ্য আজ যে জিনিষটি 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহা হইতেছে 
এদেশের কুৃষিকে সুগঠিত করা_-অমিতে 
একব প্রতি বেশী ফসল ফলাইবার পাকা 
ব্যবস্থা কবা। সেচ প্রণাঁলীব উন্নতি, সমুন্নত 
বীজ প্রয়োগ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাব 
ব্যবহারের উপর ভূমির উৎপাদন শক্তি 
বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনের প্রশ্ন 
একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে জমিতে উৎকৃষ্ট 
সার প্রয়োগের সমস্তা নিয়া আলোচনা 
করিব । 


মাটির ভিতর, বিশেষ করিয়া নিকৃষ্ট 
ধরণের মাটির ভিতর শম্ত ও গাছপালার 
খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে নিহিত থাকে না। 
ভাল ফসল পাইতে হইলে মাটিতে সার 
প্রয়োগ করিয়া শন্ত ও গাছপালার সে থাগ্া- 
ভাব পূবণ করিতে হয়। সেখানেই সারের 
প্রধান সার্থকতা । প্রাচীনকাল হইতে 
ভারত কৃষি প্রধান দেশ! কুষি ফসল 
উৎপাদনের সুবিধার জন্ভ এদেশে গোবর, 
পৈল, হাড প্রভৃতি সার প্রফোগের বীতি 
বহুকাল হইতে প্রচলিত। সাব হিসাবে 
গর সমস্ত অতিতে খুবই উপযোগী বলিয়া 
বিবেচিত হইত। চাষভূমি কম ছিল বলিয়া 


এ সমস্ত উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করাও 
যাইত। কিন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে 
আধুনিক যুগে নান! রকমের রাসায়নিক সার 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। সাধারণ সারেব 
তুলনায় উহার কাধ্যকারিতা বহুগুণ ' 
বেশী। কাজেই জগতের উন্নতিশীল দেশে 
আজ সাধারণ সারের বদলে বেশী কবিয়া - 
ওঁ সমস্ত সারই ক্কুষিজমিতে প্রযুক্ত 
হইতেছে। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে 
যে, শস্তের ফলন বাড়ানোর অন্য 
প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, ফস্ফেট ও পটাস 
এই তিনটি উপাদানযুক্ত সারই বেশী 
প্রযোজন। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 


যে কোন প্রকার বীমার জন্য-_ 
“জীবন” “অগ্নি” “সাষুদিক", 
দুর্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


_ হাওড়| ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পানী লিমিটেড | 
৩০নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন-ব্তাঙ্ক ১৬৫৭ 
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আধিক জগৎ - 








রাখিক়াই বিভিন্ন নামেব ও বিভিন্ন 
প্রকারের রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা 
হয়। কাজেই এসব ঠিক ঠিক রূপে 
ব্যবহার করা হইলে কম* পরিমাণ সার 
দ্বারাও অধিক পবিমাণ ফসল লাশ্ভ কব! 
ষায়। গোবর সারের তুলনায় এমোনিয়াম 
সালফেটের মত রাপায়নিক সাবে নাই- 
ট্রোজেনের পরিমাণ অনেক বেশ্টী। সেজন্ত 
এদেশের চাষভূমিতে বেশী পরিমাণ ফসল 
উৎপাদনের পক্ষে এমোনিয়াম সালফেট 
খুবই আবশ্তক বল! চলে। তাহা ছাড়া 
সার একটি কারণেও ভারতের জমিতে 
রাসাষনিক সার প্রয়োগ করা আজ অপরি- 
হার্ধ্য হইয়া ধীড়াইয়াছে। এদেশের বন্ধিত 
জনসংখ্যার আহার্য্য সংস্থানের প্রয়োজনে 
চাষস্ুমির পরিমাণ আজ যথাসম্ভব বৃদ্ধি 
করিতে ছইতেছে। অথচ এত বেশী 
পরিমাণ জমিতে প্রয়োগ করিবার উপাঁ- 
দান গোময় ও খৈল পাওয়া ছুষ্কর। 
খৈলের যোগান কম, পশুথাস্ত হিসাবেও 
উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোময় সবটা 
সারের জন্ত পাওয়া যাষ না। সস্তা জালানী 
ছিসাবে উহ! দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । কাজেই অবস্থার চাপে 
আজ এদেশে রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
উপর বেশী করিয়া জোর দেওয়া গ্রয়োজ্রন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। সেই প্রয়েজজন উপলব্ধি 
করিয়া ক্রাতীয় পরিকল্পনা কমিশন রাসাষ- 
নিক সারের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি 
সম্পর্কে উদ্ছোগী হইয়াছেন! প্ল্যানিং 
কমিশনের অন্যতম সদন্ত শ্রী জি এল 
মেহতার সভাপতিত্বে ভারত সরকারের 
কৃষি ও শিল্প বিভাগের বিশেষজ্ঞ এবং 
দেশের সার শিল্পের প্রতিনিধিদের নিয়া 
সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে এক বৈঠক বসানো 
হইয়াছিল। ওঁ বৈঠকে রাসায়নিক সাবেব 
চাহিদা বিবেচনা করিয়া উহাব উৎপাদন 
বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিস্তাবিত 
আলোচনা করা হইয়াছে । সারের উৎপাদন 


[ ২৭শৈ নভেম্বর, ১৯৫০ 





বৃদ্ধিব নূতন কর্মস্থচী নির্দাবণেরও চেষ্টা 
হইযাছে। রি 

ভারতে গত দেন্ক বৎসরে এযোনিয়াম 
সালফেট নামক নাইট্রোজেন যুক্ত সাব 
ছুই লক্ষ টন পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
আগামী দুই ব্সবে এই সারের বাৎসরিক 
চাহিদা সাডে চারি লক্ষ টন পর্যস্ত বাডিবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । ক্রমে ক্রমে কষি 
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির যে পঁবিকল্পনা 
ভারত গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
রাসপষনিক সারের উপযোগিতা 
সম্পর্কে ক্ুষকদের ভিতর প্রচারকার্ধ্য 
চালাইবার যে ব্যবস্থা তাহারা করিবেন 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহাতে ১৯৫৫-৬৬ 
সাল পর্ষ্যন্ত এদেশে এমোনিয়াম সাল- 
ফেটের বারেক চাহিদা ৬ লক্ষ টনের উপর 
ধাড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে 
পারে। অথচ এদেশে এ সাবের উৎপাদন 
এখন পধ্যস্ত খুবই কম। উপরোক্ত 
বৈঠকেব কার্যযবিববণী দৃষ্টে জান! যায 
ভারতে বর্তমানে এমোনিষাম সালফেট 
তৈয়ারের ছয়টি কারখানা চালু আছে। 


.উহার্দেক ভিতর বৎ্সবে ৮০ হাঁঞ্জার টন 


পরিমাণে ওঁ সার উৎপন্ন হওয়ার কথা। 
কিন্তু কাৰ্য্যত: ১৯৪৯ সালে ওঁ সাব উৎপন্ন 
হইয়াছে মাত্র ৪৯ হাজার টন। বিহারের 
লিন্ধী নামক স্থানে ভারত গবর্ণমেপ্ট যে 


রাসায়নিক সাবের কারখানা স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে ১৯৫১ সালে 
এমোনিয়াষ সালফেট তৈয়ারের কাঁজ 


সুরু হইবে। কাবথানাটি পুরাপুরি চালু 
হইলে উহাতে বৎসরে ০ লক্ষ ৫০ হাঁজাব 
টন পরিমানে এ সার প্রস্তুত সম্ভবপর 
হইবে। মহীশূর ও জ্রিবাঙ্কুরের সার 
কারখানা সমূহে সার উৎপাদনের অধিকতর" 
ব্যাপক ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার কথা 
আছে। মহীশূর গবর্ণমেন্ট ভদ্রাবতীতে 
সার উৎপাদনের নুতন" কারখানা স্থাপন 
করিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। 






প্রসব ধবপের বিভিন্ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী হইলে এদেশে এমোনিয়াম 
সালফেটেব উৎপাদন উল্লেখষোগ্যব্ূপ 
বাডিবে এবং তাহা দ্বারা দেশের চাহিদা 
অনেকদূর পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা কব! 
যাইতেছে। 

কেবল নাইট্রোজেন সার দিষা শন্তেব 
প্রয়োজন মিটিতে পারেনা । শশ্তের ফলন 
ভাল করিবার জদ্ভ উপযুক্ত পরিমান 
ফস্ফেটিক সার এবং পটাশ সারও 
জমিতে প্রয়োগ করা দরকার । স্থখেব 
বিষয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের 
উদ্ভোগে নূতন দিল্লীতে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল তাহাতে সেই সার সম্পর্কেও 
আলোচনা হুইয়াছে। এ আলোচনা 
হইতে জানা যায় ভারতে রাসষনিক 
প্রথায় ফসফেট সার তৈয়ারেব ১৪টি 


ইউনাইটেড 
ই বান্ধ 


( স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা 


ফোনঃ ওষেষ্ট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান ঃ শ্রীষছুননাথ রায় 


দমদম, (কলি), 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়া, 


২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


আধিক জগৎ 





প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ওঁ সমস্তের ভিতর 
বৎসরে দেড লক্ষ টন পরিমিত সার 
| হইবার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ 
উৎপাদন ততটুকু দীড়াইতেছে না। ১৯৪৯ 
সালে ৪৬ হাজার টন ফস্ফেট সার 
উৎপন্ন হইযাছে। ১৯৫০ সালে উৎপাদন 
৫০ হাঁজাব টন দীভাইবে বলিয়া বুঝা 
যাইতেছে] অথচ ভারতে ক সাবের 
চাছদা বর্তমানে বাৎ্সবিক ৯ লক্ষ টনের 
কম নহে। ভবিষ্যতে ষে চাহিদা আরও 
বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই । কাজেই এখন 
হইতে এযোনিযাম সালফেট উৎপাদনের 
সঙ্গে সঙ্গে ফসফেট সারেরও উৎপাদন 
বাড়াইয়! যাইতে হইবে 1 


জমিব উন্নতি সাধন ও ফসল বৃদ্ধির 
প্রয়োজনে এদেশে পটাশ সাবের উৎপাদন 
বাড়াইবার প্রশ্ন নিয়াও উপরোক্ত বৈঠকে 
আলোচনা হয়। ওঁ আলোচনার মধ্যে 
যে সব নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে ও প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে জাতীয় 
' পরিকল্পনা কমিশন এদেশে সার শিল্পের 
উন্নতি সম্পর্কে শীঘ্রই একটি' পরিকল্পনা 
রচনা করিবেন বলিষা প্রকাশ । 

জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার প্রয়োগ 
ব্যবস্থা, ছাডা এদেশে শস্তের উৎপাদন 
উপবুক্ত রূপ বৃদ্ধি কবা কঠিন। সে 
হিসাবে স্তাশনেল প্লানিং কমিশন জাতীয় 
উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিতর সার উৎপাদন 
ও তাহা উপযুক্ত পরিমাণে সরববাহ 
করার ব্যবস্থাও অন্তভূক্তি করিতে চান 
ইহা ভাল কথা। কিস্ত উপরোক্ত বৈঠকের 
কাধ্যবিবরণীতে যাহা 'প্রকাঁশ পাইয়াছে 
তাহাতে উহারা আপাততঃ কেবল 


রাসায়নিক সার সম্পর্কেই আলোচন। , 


করিয়াছেন বলিয়। বুঝা যায়। রাসায়নিক 
সার জমিতে বেশী ফসল ফলাইবার পক্ষে 
খুবই উপষোগী। কিন্তু কেবলখাত্র ও সব 
ধরণের কোন একটি সার (যথা এমোনিয়াম 
সালফেট ) ব্যবহার করিতে গেলে তাহাতে 


৩৬৫ 





পরিণামে ভাবতে কৃষি জমির উপর নানা- 
রূপ কুফল দেখ] যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 
চষি জমিকে সমৃদ্ধ ক্লবিতে হইলে ও 
স্বাধীভাবে উহাব উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হলে রাসায়নিক সারেব সঙ্গে 
অর্গেনিক বা জৈব সারও কতক পবিমাণে 
অবশ্তই ব্যবহার কবিতে হইবে । জৈব 
সারেব মধ্যে গোবব কম্পো্ ও সবুক্জ 
সার অন্ততম। চীন, জাপান গুভৃতি 
দেশে গ্রাম ও সহরের আবর্জনা নষ্ট না 
কবিয়া তাহা হইতে সার তেযাব কবাব 
ও উহাতে কৃষি জমিতে প্রষোগ করাব 





রীতি বহুল প্রচলিত । এদেশেও সেভাবে 
অর্শেনিক সাবের যোগান বাডাইতে হইবে | 
(কলিকাতার_২০ নং নেতাজী সুভাষ 
বোডস্থ বেঙ্গল এগ্সিকালচাবেল এণ্ড 
ইওাষ্টযাধ কর্পোরেশন লিমিটেড 
অবগ্যানো নামে এরূপ এক সাব প্রস্তুত 
কবিষা বর্তম।নে তাহা বিক্রয় করিতেছেন )1 


পর সব সাব প্রস্তুত ও ব্যবহার সম্পর্কে 
উৎসাহ এবং সাহায্য দেওয়া জাতীয় 


পরিকল্পনা কমিশন তথা ভাবত গবর্ণ- 
মেশ্টেব খুবই কর্তব্য। 


রুষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মীণ- 
. কাবী --এরা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা- 
এগ্রিকো-র বেল্চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই 


EE IE ০475 
সস্তা পড়ে! গড়নটি অন্তান্ত বেল্চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, 
ফলে এই বেল্চা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সম্ষও বাঁচে! 


উাষ্টর-ত্ 


কা HARK 


'লিকেস হাজছপ্পযতি 


শাখাসমূহ : বোদ্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, জলম্ধর 
নাগপুর, বিজ্রযনগর ও সেকেন্দ্রাবাদ 


এগ্রিকে! কিনে মিভব্যয়ী হ'ন। 











নস্ত্রের রণ্তানা হাস কনার 
সিদ্ধান্ত 
দেশের বস্ত্র সমস্তা সম্পর্কে আলোচনার 
অন্ত সম্প্রতি বোঙ্গাইয়ে «কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট 
ও রাজ্য গবর্ণমেপ্ট সমুহের প্রতিনিধিদের 
এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। দেশের 
লোকের চাহিদ।.মিটাইবার সুবিধার্থে এই 


সন্পেলন ১৯৫১ সালে বিদেশে তাবতীষ 
বন্ধের রপ্তানী হ্রাস করিবাব সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন । ১৯৫০ সালে এদেশ হইতে 
বাহিরে ১০০ কোটি গজ বস্তু রপ্তানী করার 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫১ সালে 
রপ্তানীর পরিমান সেইস্থলে ১০ কোটি গজে 
সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হইয়াছে। বস্ত্রের 
উৎপাদন বৃদ্ধির জগ্গে স্বতার যোগান 
বাড়ানো এবং সাধারণের পক্ষে চ্ভায্য দরে 
বন্র পাইবার স্ুবিধার্থ বেশী সংখ্যক ফেয়ার 
প্রাইস্‌ সপ. স্থাপনের প্রশ্ন নিষাও সম্মেলনে 
আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷ 

বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী হাস কর! সম্পর্কে 
সরকারী প্রতিনিধিদের এই সিদ্ধান্ত আমর! 
খুব সুসঙ্গত বলিযাই মনে করি। বিদেশী 
মুদ্র। অর্জনের আগ্রহাতিশয্যে ভারত 
গবর্ণমেন্ট বস্ত্রের রপ্তানী গত ছুই বৎসরে 
ক্রমাগত বুদ্ধি করিয়। চলিয়াছিলেন। 
ইহাতে একদিকে যেমন বাহিরের দায় 
পূবণের সুবিধা হইয়াছে অপরদিকে তেমনই 
দেশের অভ্যন্তরে গুরুতর বস্ত্র সঙ্কটের স্চনা 
হইয়।ছে। তুলার অভাব, শ্রমিক ধর্মঘট 
ও কল পরিচালনার ক্রটি বিচ্যুতির ভদ্থা 
ভারতের কাপডের কল সমুহে ১৯৪৮ সালের 
তুলনায় ১৯৪৯ সালে বন্ধের উৎপাদন হাস 
পাইয়াছে। সালে উৎপাদনের 


ato 


পরিমান আরও হ্রাস পাইবে বলিয়াই মনে" 


হইতেছে। এক বোম্বাইয়ের শ্রমিক 


ধর্শঘটের জন্যই বস্ত্রের উৎপাদন ৩1০ কোটি 
গজ্জ কমিয়া গিয়াছে। ধর্মঘট বর্তমানে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


পরিসমাপ্ড, হইয়াছে সত্য, কিন্তু তূল।র শভাব 
দুর না হইয়া দিন দিনই তাহা বেশী 
পরিমানে প্রকট হইয়া দীড়াইতেছে এই 
অবস্থার ফলে সাঁধাবণেব ব্যবহার্য বস্ত্র 
ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সেই 
দুশ্রাপ্যতার স্থযোগে দেশে বস্ত্রের চোরা- 
কারবার নৃতন করিষা প্রপার লাভ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। এহেন সন্কট দ্্ব 
কবিতে হইলে বসন্তের বপ্তানী হাস করা 
ছাডা উপায় নাই। জনস্বার্থে সেবিষয়ে 
সময়োচিত' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভারত 
গবর্ণমেণ্ট স্থুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন 
সন্দেহ নাই। 


ভারতে .টিনির উৎপাদন 

গত ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের চিনির 
কল সমূহে ১০ লক্ষ ৬ হাজার টন চিনি 
উৎপন্ন হইয়াছিল। অঁ পরিমান চিনি 
দ্বারা দেশের চাহিদা মিটে না বলিয! ভারত 
গবৰ্ণমেণ্ট ১৯৪৯-৫০ সালে কলওযালা- 
দিগকে ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করিতে 
নির্দেশ দিরাছিলেন। এবিষযে উৎসাহ 
সঞ্চারেব জন্য গবর্ণমেণ্ট কলের উৎপন্ন 
অতিরিক্ত চিনির উপর (১১৪৮-৪৯ সালের 
তুলনাষ ) কোন উৎপাদন শুন্ধ আদাষ কবা 


হইবে ন! বলিষা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ( 
কিন্তু ইহা সত্তেও ১৯৪৯-৫০ সালে দেশের 
কল সমুহে চিনির উৎপাদন ১৯৪৮-৪৯ 
সালের তুলনায় শতকরা ৩৪ ভাগ হ্রাস 
পাইয়া মোট ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টন 
দাডাইয়াছে।. বিহার ও মাজ্রাদ্দের কল- 
গুলিতে অবশ্য পূর্ববারের তুলনায় কিছুটা! 
রেশী চিনি প্রস্তুত হুইয়াছে। ' কিন্ত 
বুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা 
প্রভৃতি অন্ত সব রাজ্যেই উৎপাদন কমিয়া 
গিয়াছে । ভারত গবর্ণমেটের নির্দেশ ও 
তাহাদের ঘোষিত শুষ্ক সুবিধা সত্বেও কেন 


১৯৪৯-৫০ সালে দেশে চিনির উৎপাদন 


সমষ্টিগতভাবে হাস পাইয়াছে ইণ্ডিয়ান 
সুগার মিলস্‌ এসোপিয়েশন সম্প্রতি এক 
রিপোর্টে তাহা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 
তাহারা বলিষাছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট 
কল হইতে বিক্রিত চিনির মূল্য মন কর! 
২৮॥ আনার মত নিয়ন্তরে নির্ধারিত রাখায় 
কল মালিকবা বেশী চিনি উৎপাদনে 
তেমন আগ্রহ বোধ কবিতেছেন না। 
কল সমুহে সরবরাহকৃত ইক্ষুর মূল্য মনকরা 
১৮০ আমাষ নির্ধারিত থাকায় আখ- 
চাষীর'ও কলসমৃহকে বেশী ইচ্ষু যোগাইতে 





বত বস্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত 





| মিলম্‌ লিঃ= 


ee i 





নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া) 


২নং ২ হনং মিল 
বেলঘরিয়। ২৪ বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) 





ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং. 


২২ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-_১ 








২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


প্রস্তুত নহে। গুড় ও থান্দসবী চিনির মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বেশী লাভের সুবিধা 
বুঝিয়া তাহারা এদিকে অধিক ইক্ষু 
ব্যবহার করিযাছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে দেশে 
চিনির কলগুলি যে স্থলে ১ কোটী টনের 
উপর ইক্ষর যোগান পাইযাছিল সে স্থলে 
সালে উহাবা ৯৮ লক্ষ টন 
ইক্ষুর যোগান পাইয়াছে ॥ প্রধানত ইশ্ষুব 
যোগান কমিয়া যাওয়াতেই শেষোক্ত মর- 
শুমে দেশের কলসমূহে চিনিব উৎপাদন হাস 
পাইয়াছে। নূতন মরশুমে কলের চিনি 
উৎপাদন সম্পর্কে উৎসাহ হ্যট্টির অস্ত ও 
এ বিষধে কার্ধ্যকরী সুব্যবস্থার জন্ত ইণ্ডিয়ান 
সুগার মিলস এসোসিয়েসস ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে চিনি ও ইক্ষুব মূল্য অপেক্ষাকৃত 
চড়! হাবে নির্ধাবিত করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

চিনির উপযুক্ত যোগানের অঠাবে 
যেখানে জনসাধারণকে দুঃখ . হূর্দশা ভোগ 
করিতে হইতেছে সেখানে নূতন কবিথা 
দেশে উহাব উৎপাদন হ্রাস পাওয়া খুবই 
পরিতাপের বিষয়। তবে চিনি ও ইক্ষুব 
নিয়ন্ত্রিত দব বৃদ্ধি কবিলে এই অবস্থার সম্যক 
প্রতিক।বেব পথ প্রশস্ত হুইবে বলিষা ইণ্ডিয়ান 
সুগার মিলস এসোসিষেসন যে দাবী 
করিয়াছেন আমরা তাহ! সঙ্গত বলিয়া 
মানিয়া লইতে পারি না। কল হইতে 
বিক্রিত চিনিব মূল্য মনকবা ২৮৷৷ আনা ধাৰ্য্য 


১৯৪৯-৫০ 


হওয়াতে কলওবালাদের স্যায্য মুনাফা 
দীডাইতেছে না ইহাই হইতেছে 
এসোসিযফ্েসনেব অভিযোগ । অথচ কল 


পরিচালনার ব্যয় ও মিলমালিকদেব সঙ্গত 
মুনাফা বরাদ্দ করিয়া টেরিফ বোর্ড ১৯৫০- 
৫৯ সালের মবস্টমে চিনিব মৃল্য মন প্রতি 
২৪৪০ আন৷ নির্ধাবিত করিবার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । ইহাতে কলওষালাবা বস্তুতঃ 
মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য হইতেই মূল্যবৃদ্ধির দাবী 
উপস্থিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। 
কলের ব্যবহারের জন্তু উপযুক্ত পবিমাঁপ 


আধিক জগৎ 


ইক্ষু না পাওয়া গেলে চিনিব উৎপাদন 
বাডিতে পারে না ইহাঃসত্য কথা । কিন্ত 
তাহাব সুসঙ্গত প্রতিকার ইক্ষু চাষীব দাবী 
অঙ্থ্যায়ী আথেব মূল্য অত্যধিক চডাইয়া 
দেওযা নহে । কলেব চিনির মত গুড এবং 
খান্দসরী চিনিব দরও সবকাবী ভাবে নিমন্ত্রণ 
কবা। তাহা হইলে অন্যদিকে বেশী লাভের 
আশায আখচাষীরা কলসমূহে হক্ষুব সরববাহ 
হ্রাস কবিতে পাবিবে ন!। আব কলপমূহে 
তখন গীতিমত কাজ চালানোর সুবিধা 
হইবে। 





ভারতে খান স্কট 
শ!বতের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে থান্যমঞ্্রা যে বিবৃতি দিয়াছেন 


তাহা পাঠ করিয়া দেশবাসী আতঙ্কগ্রস্ত 


হইবে। খাস্মন্ত্রী বলেন যে সাশ্রতিক 
ভূমিকম্প, বন্তা ও বৃষ্টির অভাব হেতু ভারতে 
চলতি বসবে ৬০ লক্ষ টন খাদ্শম্ত নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । উহার ফলে ভারতের যে 
সব বাছ্যে খাগ্যশস্ত উদ্বত্ত হয মেই সব 
রাজ্য অন্য রাজ্যকে পূর্বের মত থাদ্যশস্ত 
সববর।হ করিতে অসমর্থ হইয়!ছে। 
পক্ষাস্তয়ে ভারতের যে সব রাজ্যে খাস্ভশস্তের 
ঘাটতি রহিয়াছে সেই সব রাজ্যে রাজ্যের 
শরভ্যন্তব হইতে আশাচুরুপ সম ক্রযস্ত করিতে 
অসমর্থ হইযষা ভাবত সরকাবের নিকট 
অতিরিক্ত পরিমান খাদ্যশস্ত দাবী কবিতেছে। 
গবর্ণষেন্ট যদি এই দাবী পূরণ না করেন 
তাহা হইলে ভাবতেব একাধিক রাজ্যে 


রেশন প্রথা বানচাল হইবে এবং দেশে সমূহ 


অনর্থেব স্ুষ্টি হুইবে। এই কারণে ভারত 
সরকার চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ১৫ 
*লক্ষ ঈনেব পবিবর্তে ২? লক্ষ টন খাস্যশন্ত 
আমদানী করিবেন বলিয়া ভাবতীষ 
পার্পামেন্টে ঘোষণা কবা হইধাছে। কিন্ত 
এই পরিমাণ খাগ্শশ্ত দ্বাবও দেশের অভাব 
মিটিবে কি না সন্দেহ । শেষ পৰ্য্যন্ত ভারত 
সবকাব চলতি বৎপবে বদি বিদেশ হইতে 


০৬৭ 





৩০ লক্ষ টন--এমন কি উহা অপেক্ষাও বেশী, 
পরিমাণ খাগ্যশস্ত আমদানী কবিতেবাধ্য হন 
তাহা হইলে উহতে আমরা বিশ্মিত হইব না। 
পাট সগ্র্কে সরকারী নীতি 
বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে পাটের 
আমদানী অনেকটা অনিশ্চিত হওয়ার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গে পাটের ব্যবসায়ে যে চোরা- 


- নিজস্ব 
যোগাযোগের টেলিফোন 





| সেক্রেটারী 


| ম্যানেজার | 
| হিসাব | 
| বিক্রয় | 
[প্রচার | 
| উৎপাদন | 
দি ইণ্ডিরা ইলেকটি,ক ওয়ার্কস লিঃ 
এভাধেষ্ট হাউস 


৩১, ধর্মতলা স্ত্রী, কলিকা ত1-১৩ 
ফোন £ সেপ্টণাল ৯১০২ 








৩৬৮, 


আধিক জগৎ 





বাজারের উদ্ভব হইয়াছে এবং উবার, ফলে 
চটকলগুলি সময়মত উহাদের প্রয়োজনীষ 
পাট না পাওয়ার দরুণ কোন কোন কলে 
যে কান্দ বন্ধ হইয়াছে তৎদ্বিষঙ্ধে আমরা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। গবর্ণমেন্টের 
পাট নিয়ন্ত্রণ নীতি যে একটা প্রহসনে 
পরিণত হইয়াছে তৎসম্পর্কেও গত সপ্তাহে 
আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
শুনা গিয়াছিল যে এই অবস্থার প্রতিকারের 
জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত একটি বোর্ডের 
হাতে পশ্চিমবঙ্গে পাট ক্রয়ের একচেটিয়া 
অধিকাব প্রদান করা হইবে এবং এই বোর্ড 
প্রত্যেকটি চটকলের প্রয়োজনমত পাট 
যথাসময়ে সরবরাহ করিবে। এরূপ ব্যবস্থা 
যে সর্ববাজন্নন্নার হইত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু সরকারী কোন বোর্ডের হাতে 
এইভাবে ক্ষমতা দিলে অল দেশের যেসব 
ব্যক্তি পাটের প্রকাশ্য ও চোরাকারবার 
করিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে 
তাহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায় দেখিয়া 
উহাদের গ্রতিনিধিশ্বানীয় বণিক সভাগুলি 
_গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত প্রস্তাবে বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এন্সপ ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে পাটের ব্যবসায় নিজ 
হাতে গ্রহণ করা আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের 
অভিপ্রেত নছে। গবর্ণমেন্ট প্রতিপদে কি 


ভাবে কায়েমী স্বার্থের নিকট আত্মসমর্পণ 


করিতেছেন এই ব্যাপারে তাহার আর 
একটি দৃষ্টান্ত মিলিল । 


শেঠ ডালমিয়ার অভিযোগ 


পাট সম্পর্কে ভ্রান্ত নীতিব ফলে দেশের 
জনপাধারণের অর্থের কিরূপ অপচয় 
হইতেছে তৎসম্পর্কে আর একটী বিষষ 
এখানে উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে জগতের 
বিভিন্ন ' দেশে পাটজ্বাত চট ও থলের 
চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে 
পূর্ববঙ্গ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পাট 
আমদানী না হওষাঁতে ভারতীয় চটকল- 
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গুলিতে থলে ও চটের উৎপাদন উল্লেখ- 
ষোগ্যভাবে ত্রাস্খ পাইযাছে। ফলে 
সমগ্র জগতে এই সব জিনিষের মূল্য খুব 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকার এই 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গোড়া হইতে যদি 
ভারত হইতে রপ্তানীকৃত থলে ও চটেব 
উপর উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানীস্তন্ক বাধ্য 
করিতেন তাহা হইলে এই বদ্ধিত মূল্যের 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রপ্তানী ্রন্কের 
আকারে ভারত সরকারের কোষাগাবে 
আসিত। কিন্ত গবর্ণমেপ্ট তাহা না করিয়] 
প্রথমে রধ্বানীক্ৃত চটের প্রতি টনের 
উপর মাত্র ৫০২ টাকা ছারে শ্তদ্ধ বসান। 
উহার কয়েক মাস পরে উহার। এই শুষ্ক 
বন্ধিত কবিয়া ৭৫০২ টাকাষ পরিণত 
করেন। এক্ষণে উহ! পুনবায় বৃদ্ধি করিয়া 
১৫ শত টাকা পরিণত কবা হইবাছে। 
প্রথম হইতে উপযুক্ত রূপ রপ্তানীস্তন্ক 
ধাধ্য না কবার দরুণ চটকলওয়ালারা 
এতদিন পৰ্য্যন্ত বিদেশের বাজ্জাবে অতিরিক্ত 
মুল্যে চট ও পাটজাত অন্ান্ত জিনিষ 
বিক্রয় করিয়াছে। এই টাকার কোন 
শংশ ভারত সরকার ও চটকলের 
অংশীদারগণ পান নাই। উক্ত বিষষ 
সম্পর্কে গত ১৪ই নবেম্বর তাবিখে শেঠ 
ডালমিয়া এক্সপ অভিযোগ করিয়াছেন 
যে গবর্ণমেণ্টেব, এইরূপ কার্যানীতির ফলে 
এই পৰ্য্যন্ত উহবা ৩০ কোটী টাকায় 
বিদেশী মুদ্রার সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছেন। শেঠ ডালমিষযার এই অভি- 
যোগের একাংশও যদি সত্য হয় তাহা 
হইলে বলিতে হইবে ভাবত সরকাবের 
বাণিজ্য বিভাগ নিতান্ত অকর্মন্ত এবং এই 


বিভাগের আমূল সংস্কার হওষা গ্রযোজন । 


এতদিন পধ্যস্ত ভাবত হুইতে রপ্তানীরুত 
থলেব ও পাটজাত অন্ান্ত দ্রব্যেব মুল্য 
অপেক্ষা বিদেশের বাজাবে এই সব 
জিনিষের মূল্য বে অনেক বেশী ছিল 
তাহা বাণিঞ্য বিভাগেব ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি 


গণ ধারণায়ই আনিতে পারেন নাই। 
এজন্য ভাবতেব কোটী কোটী টাকা ক্ষতি 
হইয়া গেল। 


ভান্তায় প্রাফ্যিক শিল্পের বিপদ 


গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে যে 
সব নূতন শিল্প গড়িষা উঠিযাছে তাহীর মধ্যে 
পরাষ্টিক শিল্প অষ্কতম। পূৰ্ব্বে এদেশে 
সেলুলয়েড ছাড়া অন্ত কোন প্লাষ্টিক জাতীয় 
জ্রিনিষের প্রচলন ছিল না । বিগত মহাযুদ্ধের 
পরে জগতের বিভিন্ন দেশে প্লাষ্টিক জাতীয় 
আরও বহু প্রকার জিনিষের উদ্ভাবন হয় 
এবং এই সব প্লাষ্টিক জাতীয় জিনিষের 
ভারতে বহুল প্রচলন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতে এই সব জিনিষ প্রস্তুতের শিল্পও 
গড়িয়া উঠে। প্রকাশ যে বর্তমানে ভাবতে 
১০০টি প্লাষ্টিকেব কারখানা আছে। এই শিল্পে 
৬ কোটী টাকার মূলধন খাটান হইতেছে 
এবং উহাতে ১০ হাজার শ্রমিক নিবুক্ত 
রহিয়াছে । এদেশে বর্তমানে বৎসরে ৭ 


হাজার টন করিয়া প্রাষ্টিক জাত বিবিধ 
জিনিষ ব্যবহৃত হয়। ভারতে বর্তমানে 
উহ্থার জন্ত যেসব কাবখানা স্থাপিত হইয়াছে 








হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্তীট 
বি,বি, ৪৯৮ ১৯২৯ বি,বি, ২৯৮০ 


পবর্তক ব্যান লিঃ 


হেড অফিস :-_-৬১নং বনুবাজার গ্রীট 
কলিকাতা শাখা ঃ 


৮১নং নেতাজী স্থভাষ বোড 
৮২1২-এ, রুর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 
অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, বাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুডি। 


সুদের হার ঃ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আন! 


, বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 
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তাহাতে বসবে এ! হাজার টন করিয়া প্লাষ্টিক 
গত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। স্ৃতবাং ভাবত এই 
শিল্পে অর্ধেক শ্বাবলম্বী হইয়াছে এবং 
উহার ফলে ভারতের প্রতি বৎসব কয়েক 
কোটী টাক। কবিয়া বাচিবা যাইতেছে। 
বর্তমান তাহাতে বোতাম, ছাতাঁব বাট, চুডী, 
চাষের কাপ ও প্লেট, আংটী, জাম! 
ঝুলাইবার ফ্রেম ইত্যাদি যে প্রকাব গলিত 
দ্রব্য প্রস্ততে প্রান্তিক ব্যবহৃত হইতেছে 
তাহাতে ভারতে উহার প্রচলন দিন'দিন 
আরও বন্ধিত হইবে আশা করা যায়। 
এই সব দেখিয়া ভারত সরকার এই শিল্প 
জাত দ্রব্যের আমদানীর উপর শতকরা ৩০ 
টাক! হারে শুদ্ক বসাইয়। উহার উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিয়ছেন। ভারতে এই শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ভাবতের নিকটবর্তী বহু 


গত ১৯৪৯ সালের ২৫ শে জুলাই 
তারিখের পর পাকিস্থান হইতে যে সমস্ত 
ব্যক্তি আশ্রষ প্রাথী হিসাবে ভাবতে 
আসিয়াছে ভারতের আগামী নির্বাচনে 
তাহাদিগকে ভোটাধিকার প্রদান কর! 
হয় নাই। উহাদিগকে ভারতের নাগরিক 
হিসাবে গণ্য করিষা ভোটাধিকার প্রদানের 
জন্ত পূর্ববঙ্গের প্রায় এ! লক্ষ আশ্রয়প্রার্থা 
ডাঃ প্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মারফতে প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেছেরুর নিকট আবেদন 
পাঠীষ। এই আবেদন পাঠাইবার সময়ে 
সকলেরই এরূপ ধারণা ছিল যে আগামী- 
এপ্রিল কি মে মাসে ভারতে সাধারণ 
নির্বাচন হইবে। সেই হিসাবে এত" 
অল্প সময়ের মধ্যে ছুতন ভাবে কয়েক 
লক্ষ লোককে ভোটার তালিকায় স্থান 
দেওয়ার বিপক্ষে একটা যুক্তি ছিল! কিন্ত 
এক্ষণে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে 


দেশে ভারত প্লাষ্টিকজাত ' দ্রব্য রপ্তানী 
করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। 

হুঃখেব বিষষ &ষ এই শিল্পের বর্তমান 
এক সঞ্চট উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত 


শিল্পের জন্ত যে সব উপাদান প্রয়োজনীয় 


তাহাব মধ্যে .ফবমেলডিহাইভ নামক 
মোল্ডিং পাউডার ভারতে প্রস্তুত হইতেছে । 
কিন্ত উহাতে পলিস্ট্রেন নামক আর যে এক 
প্রকার মোন্ডিং পাউডার অপরিহাধ্য তাহা 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী 
করিতে হয়। এক্ষণে আমেরিকা হইতে 
উহার আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। উহার কারণ এই যে উক্ত 
মোজ্ডিং পাউডার তৈযার করিতে ট্টাইরিণ 
মনোমার নামক একটি জিনিষ ব্যবহৃত হয়। 
কিন্ত কোরিয়ার বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 


নানা কথা 


যে আগামী নবেম্বর কি ডিসেম্ববেব পূর্বের 
ভাবতে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে না। স্থৃতরাং 
এক্ষণে আর সমযাভাবের অন্জুহাতে খাটিতে 
পারে না। আমরা আশা করি গবর্ণমেপ্ট 
ভারতের লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী নাগরিককে 
উহাদেব ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিবেন না। 

ভারতীষ পালামেন্টে একটা প্রশ্নের 
উত্তরে জানা গিষাছে যে গত জুন হইতে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪ মাসে ভারতীয় বেল 
পথে ৬৫৩টী দুর্ঘটনা হইযাছে। অবস্ত 
উহার মধ্যে মাত্র ৪৭টী দুর্ঘটনা উল্লেখ- 
যোগ্য । কিন্তু উহাব ফলে ৫৪ জন লোক 
মার! গিয়াছে। এই সব হুর্ঘটনাষ কত 
লোক আঁহত হইয়াছে প্রশ্নোত্তর হইতে 
তাহা জানা যায নাই। তবে উহার 
সংখ্যা ষে কয়েক শত হুইবে তাহাতে 





হইতে এই জিনিবটি গ্রধানতঃ কৃর্ত্জিম ররার 
প্রস্তুতের কাজে নিযোজিত হইয়াছে। 
ফলে উক্ত দেশে, পলিস্ট্রেন মোন্ডিং 
পাউডারের ভাব ঘটিয়াছে বিধাষ ভারতে 
উহা আমদানী হইতেছে ন1। 

ভারতে এই জিনিবটির আমদানী বন্ধ 
হওযার ফলে প্লার্টিকের কারথানাগুলিতে 
যদি কাজ বন্ধ*হইয়! যায় তাহা হইলে 
ভারতের যে সমূহ ক্ষতি হইবে তাহা বলাই 
বাহুল্য। এজন্য নিখিল ভারত প্লাষ্টিক 
উৎপাদন সমিতি ভাবত সরকারের নিকট 
এই বিষয়ে সাহায্যের অস্ক আবেদন 
করিষাছেন। আশ! করা যায় যে ভারত 
সরকার এই শিল্পটিকে সময়োচিত সাহাব; 
করিতে যত্ববান হইবেন । 


সন্দেহ নাই। রেল দুর্ঘটনার অনেকগুলি' 
কাবণ ছুক্কৃতকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্য । 
কিন্তু রেল কর্মচারীদের কর্তব্যের ক্রুটা 
এবং রেল লাইন, ইঞ্জিন প্রভৃতির গলদও 
যে বহু দুর্ঘটনার অগ্ দায়ী তাহা সহজেই 
অন্থমান করা যাইতে পাবে। সমস্তার 
এই দ্িকট। সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ অবহিত 
আছেন উহ! জানিতে পাবিলে দেশবাসী 
আশ্বস্ত হইত। 


কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি ডাঃ নলিনী 
রঞ্জন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে একটা সভা 
করিয়া__ভারতীয় পালধমেন্টে হিন্দু কোড 


নূতন টেলিফোন নং--0IT'Y. 2765 


অক্ষয়কুমার নাহ 


রংয়ের দোকান 
১নং ধৰ্ম্মতলা! গ্রীট, কলিকাতা 
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আধিক জগৎ 





বিল নাযে যে আইনের থসড়া বিবেচনার্থ 
উপস্থিত করা হইযাছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছেন। উহা যে কলিকাতা বাসী 
অথবা পশ্চিমবঙ্গের" হিন্দু অধিবাসীদের 
অধিকাংশের মত নহে তাহা জামর! 
জোর করিষাই বলিতে পারি। হিন্দু 
সমাঞ্জে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকাব' 
না থাকা, বিবাহ বিচ্ছেক্ষের ব্যবস্থা না 
থাকা ইত্যাদি গলদের জন্য সমাজে যে 
নানা অনর্থের স্থষ্টি হইয়াছে তাহা 
ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। আলোচ্য 
বিলটী আইনে পরিণত হইলে দেশের 
মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিরই কিছুটা অন্বিধা 
হইবে। মধ্যবিত্ত ও দবিদ্র ব্যক্তিদের 
উহাতে ভয়ের কোন কাবণ নাই। এদেশে 
যাহারা সপ্ততি বর্ষে বিপত্ধীক হুইয়া 
পুনরায় দার পরিগ্রহ “ধর্মের” অঙ্গ বলিয়া 
মনে করেন, ছেলেদের অন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা 
ব্যাক্কে তমাইয়াও মেয়ের বিবাহে ২৪ 
হাজার টাকা খরচ করিলে ধীহারা মনে 
করেন যে সর্বস্বাস্ত হইয়৷ গেলেন তাহারাই 
বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার 
লাভের কথা শুনিয়া আতকাইয়া উঠেন। 
বর্তমানে দেশে এই ধরণের লোকের সংখ্যা 
খুবই কম। 

রেশন কার্ডের ঠিকানা বদলাইতে 
এষং জীর্ণ রেশন কার্ডের বদলে নৃতন 
কার্ড পাইতে সহরবাশীকে যে হয়রানী 
হইতে হয় তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিয়া “হিন্দুস্বান ষ্টাণডার্ড” পত্রে অগণিত 
ব্যক্তির মনের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। 
কেবল ঠিকানা বদলাইতে ও জীর্ণ কার্ডের 
বদলে নৃতন/“কার্ড পাইতে নহে কোন নূতন 
লোকের পক্ষে কার্ড করাইতেও বছ সপ্তাহ 
ধরিয়া হয়রানী হইতে হয়। ইতিমধ্যে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে চোরাবাজ্ধার হইতে 
চাল ক্রয় করা ছাডা উপায় থাকে না। 
বস্তুতঃ রেশন কার্ড সম্পর্কে অব্যবস্থার ফলে 


সহরে চোরাবাদ্বারী কারবারেরই অনুকূল 
অবস্থা সুষ্টি হইতেছে। সহযোগী “হিন্দুস্থান 
্াপার্ড” পত্রের সঙ্গে ,সঙ্গে আমরাও এই 
বিষয়ে অব্যহিত হুইবাব জন্তু কর্তৃপক্ষের 
নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


০০০ 


পাকিস্থান গণপর্ষিদের মৌলিক নীতি 
কমিটি ষে ভাবে পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসী 
গণের ন্াষ্য অধিকার হরণ করিতে প্রয়াসী 
হইয়া তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন 
তাহার' বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের 
আন্দোলন অনেকটা সুফল প্রসব করিয়।ছে। 
কর্তৃপক্ষ পাকিস্থান গণপরিষদে কমিটির 
এই রিপোর্টের আলোচন ১০ সপ্তাহের 
জন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন এবং এই রিপোর্টের 
সুপারিশের বদলে বিরুদ্ববাদীদের বক্তব্য 
কি তাহা জানিবার জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এই অভিপ্রায় কি তৎ সম্বন্ধে 
কর্তৃপক্ষের কি কোন ধারণা নাই? পূর্বব- 
বঙ্গে পাকিস্থানের মোট অধিবাসীর শত- 
করা ৫৮ জনের বাস। পাকিস্থান পার্লা- 
মেণ্টের মোট সদস্তের মধ্যে শতকরা ৫৮ 
ভ্রনকে যদি পূর্ববঙ্গ হইতে. গ্রহণ করা 
হয় এবং পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদপ্তেব 
অভিপ্রায মত শাসনকাধ্য চালাইবাব পক্ষে 
যদি কোন অন্তরায় স্ুষ্টি করা না -হষ 
তাহা হইলেই তো সমস্ত বিপদ চুকিয়া 
যায়। জনাব লিয়াকৎ আলী কি এতই 
নির্বোধ যে এই সহজ কথাটা তিনি 
বুঝিতে পারেন না? 


ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
বর্তমানে যে দল 'ভারতের কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য গবর্ণমেন্টগুলিতে শাসকপদে অধিষ্ঠিত 
আছেন তাহাদের কাধ্য কলাপে অনেকেই 
সন্তষ্ট নহেন। এইরূপ মনোভাবের ফলেই 
কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য 
কূপালনী কংগ্রেসের তিতরে ভিমোক্রেটিক 
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ফ্ৰণ্ট নামে একটি উপদল গঠন করিয়।- 
ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ ঘোষ প্রমুখ 
কতিপয় কংগ্রেসনেতা কংগ্রেসের ভিতরে 
থাকিয়া উহার কাধ্যনীতি সংশোধনের 
কোন সম্ভাবনা, নাই দেখিয়া কংগ্রেসের 
বাহিরে একটী দল গঠন করিয়াছেন। এই 
ছুই দলই ভারতীয় পার্লামেন্টে যেসব 
কংগ্রেসী রহিয়াছেন তাহাদের বাহিরের দল। 
উহারা ভারতের আগামী নির্বাচনে ভারতীয় 
পার্লাষেণ্টে নিজেদের দল হইতে সদস্ত 
নির্বাচিত করাইয়া তাহাদের সাহায্যে 
দেশ শাসন ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতি 
পরিবর্তিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় যে বর্তমানে ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে কংগ্রেসী দলের সদন্ত সংখ্যা 
খুব বেশী এবং এই সব সাস্তের প্রায় 
বোল আনা বর্তমান গবর্ণমেপ্টকে যে ভাবে 
নির্বিচারে সমর্থন করিতেছেন তাহাতে 
বাহিরে ষত বিরোধি দলই থাকুক না কেন 
আগামী ১ বৎসর কাল পর্য্যস্ত তাহাদের 
দ্বারা ভারতের শাসন ব্যবস্থার কোন 
সংস্কার হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে 
বর্তমানে অধ্যাপক কে টি সাহ, ডাঃ 
শ্যামাপ্রদাদ মুখাজ্জী কতিপয সদগ্ত মিলিয়া 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি বিরোধী দল 
গঠন কবিতে উগ্ভোগী হইয়াছেন জানিয়া 
আমরা সুখী হইলাম | উহারা যদি কতিপয় 
প্রভাব শালী সদন্ত লইয়া একটি গবর্ণমেন্ট। 
বিরোধী দল গঠন করেন তবে তাহার 
ফলে বর্তমান গবর্ণমেণ্টের পতন হইবে না 
বটে-_কিন্তু উহার ফলে বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট 
যেভাবে জনমত অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের 
খুশী ও খেয়ালমত চলিতেছেন তাহার 
ক্লিছুটা পরিবর্তন হইতে পারে। পৃথিবীর 
নকল দেশেই পার্পামেন্টে শাসকদের একটি ' 
শক্তিশালী বিরোধাদল না থাকা অন- 
সাধারণের পক্ষে একটা বিপদ। ভারতে 
সেই বিপদ উপাস্থত হইয়াছে। 
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বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বোস্বাইয়ের সন্পিকটে 
একটি দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিষা 
চা হইতে বোম্বাই সহরের অধিবাসীদের 
ধ্য স্তায্য মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ 
করিতেছেন। গবর্ণষেণ্টের এই কাধ্যক্রম 
বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি 
বোত্বাই গবর্ণমেন্ট সহরের লিকটবর্তী 


অঞ্চল হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া, তাহা 


শোধন করতঃ প্র হুপ্ধ আহমদাবাদ, পুপা, 
হুবলী প্রভৃতি সহরেও বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। প্রকাশ যে উহার ফলে এ 
গহরের আশপাশের জনসাধারণ ছৃষ্থ- 
গাভী ও মহিষ ক্রয়ে বিশেষ 
উৎসাহিত হইয়াছে এবং এজস্ঠ গবর্ণমেন্টও 
খণ দিয়! কৃষকগণক্কে সাহায্য করিতেছেন ! 
ফলে বোদ্াইয়ের বিভিন্ন সহরের অধি- 
বাসীর পক্ষে দুগ্ধ পাইবার পথ গ্গম 
হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও হরিণ- 
ঘাটাতে দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছেন এবং সম্প্রতি উহারা সাধারণেব 
নিকট হইতে শৃদ্ধ ক্রয় করিয়া তাহ! 
শোধন করতঃ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দুগ্ধ 
উৎপাদন, দুগ্ধ সংগ্রহ এবং দুগ্ধ উৎপাদনে 
বনাসাধারণের উৎসাহদান এই ত্রিমুখী কর্ম্ম- 
-পস্থাব বোম্বাই সরকার যে পরিমাণ সাফল্য 
অর্জন করিয়াছেন সেই তুলনাষ পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার অনেক পশ্চাদপদ। আমরা 
এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
অধিকতব উদ্ধেগ প্রত্যাশা করিতেছি । 
ভারত সরকার সম্প্রতি বিদেশ হইতে 
যে চিনি ক্রয় করিয়াছেন তাহা আরও 
১ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করা 
যাইত বলিয়া শ্রীমহাবীর ত্যাগী ভারতীয় 
পার্পামেন্টে যে অভিযোগ উত্থাপন করেন 
ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী যুনসী তৎ সম্বন্ধে 
কোন তদন্ত করা হইবে না বলিয়া 


অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কবিযষাছেন। এদিকে 


প্রধান মন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহেরু এরূপ 
মত প্রকাশ কবিয়াছেন যে এই 
অভিষে!গ সম্বন্ধে তদন্ত ? হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


উহাতে খথাস্তমন্ত্রী অত্যন্ত প্র 
হইয়াছেন এবং কোন কোন মহলে 
তাহার পদত্যাগের গুজবও শুনা 


যাইতেছে। ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত 
গড়াইবার কোন কারণ ছিল না। খাচ্চ 
বিভাগ ভারতের এক কোটা তেত্রিশ লক্ষ 
টাকা অপব্যয় করিয়াছেন বলিয়া যখন 
দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেব তরফ হইতে অভিযোগ 
উঠিয়াছে তখন এই বিষয়ে তদস্ত করাইতে 
কি আপত্তি ছিল? খাদ্ধমন্ত্রী যদি এরূপ 
মনে করিয়া থাকেন 'যে উপরোক্ত 
অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই তাহা হইলে 
তদন্তের ফলে তাহার সুনামই বৃদ্ধি পাইত। 
উহা ত্বাবা জনমতেব প্রতিও তাহার শ্রদ্ধা 
প্রমাণিত হইত। 
(লেখ গময় 

লা অক্টোবর ১৯৫০ হইতে রেলওয়েব 

সংশোধিত সময় তালিকা নিয়ে প্রদত্ত 


ই ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 


হাওড়া ৮ ছাড়ে 
দিল্লী মেল *** বেলা ১০-৫ রাত্রি ৭-৩৫ 
(প্র্যাণ্ড কর্ড হইযা ) 
বোম্বাই মেল *** বেলা ১-৫ রাত্রি ৮-৪০ 
(শ্র্যাপ্ড কর্ড হইয়া ) 
পাঞ্জাব মেল *** বেলা ১০-৩০ বান্তি ৭-১০ 
(মেন লাইন হহয়। ) 


তুফান এক্সপ্রেস বৈকাল ৪-০০ বেলা ১২-৪০ 
(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়! ) | 
ছুন এক্সপ্রেস ::- সকাল ৭-৫ 
(গ্র্যা্ড কর্ড হইয়া ) 

দিল্লী এক্সপ্রেস --* সকাল ৫-৫ রাত্রি ৯-৩০ 
(*মেন লাইন হইযা) 

জনতা এক্সপ্রেস সকাল ৭-০০ রাুত্র১০-১৫ 
(মেন লাইন হইয়া) . 

বনারস ক্যাণ্টনমেন্ট 

এক্সপ্রেস *** বেলা ১১-৩০ বেলা ১২-২০ 
(মেন লাইন হুইয়া ) 


রাত্রি ৮-১৫ 


৩৭২ 
হাওড়া পৌঁছে ছাড়ে 
দিল্লী এক্সপ্রেস *** রাত্রি ৭-৫ বেলা ৯-৩০ 


( মেন লাইন, লক্ষৌ ও মোরাদাবাদ হইয়া) 
দানাপুর ফাষ্ট ", 

প্যাসেঞ্জার *-* সকাল ৭-৪৪ বেলা ১-৩৫ 
(সাহেবগঞ্জ ছইয়া ) 


মোগল সরাই 
প্যাসেঞ্জার :-- সকাল ৬-৩৮ রাত্রি ৯২০ 
(মেন লাইন হইয়া! ) * 
শিয়ালদহ পৌছে ছাড়ে 


নর্থ বেঙ্গল মেল বেলা ১০-৩৫ রাত্রি ৬-৪০ 
আসাম যেল-". রাত্রি ৬-৫০ বেলা ১১-৫ 
চট্টগ্রাম মেল. রাত্রি ১১-৪০ সকাল ৬-৩০ 
ঢাকা মেল *** বেলা ৮-২০ রাত্রি 
ঢাকা প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫৯ রাত্রি =-৫ 
বরিশাল এক্সপ্রেস বেলা £-৫ বেলা, ১২-৪০ 
আসাম লিঙ্ক 
এক্সপ্রেস 
লালগোলাঘাট 
প্যাসেঞ্জার *** বেলা ২-২৫ বেলা ১-৩০ 
এ *** সকাল ৬-৩৫ রাত্রি ৮-৪০ 
এ **১ রাত্রি ১০-০০ সকাল ৪-৩৪ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১২.২০ রাত্রি ৯.২৫ 
(সাহেবগঞ্জ ও বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইয়া ) 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 
হাওড়া পৌছে ছাড়ে 
বোম্বাই মেল *** সকাল ৬-১০ রাত্রি ৮-৪০ 
মাদ্রাব্ত মেল *** বেলা ১০-০০ রাত্রি ৭-৪৫ 
পুরী এক্সপ্রেস. সক্কাল ৬-৪৫ রাত্রি ৮-৫০ 
রাচী হাজারীবাগ = 
এক্সপ্রেস *** সকাল ৭-৪০ রাত্রি 2-৫৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৪-৪৫ বেলা ৯-১৫ 
(১১ ভাউন ও ১২ আপ) 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-১০ রাত্রি ১০-৫ 
(১৩ ডাউন ও ১৪ আপ) নর. 
পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪- € রাত্রি ১০-১৫ 
মান্রাজ্ প্যাসেঞ্জার বেলা ৩-২০ বেল! ১১-২৫ 
আদ্রা টাটানগর 
প্যাসেঞ্জার -** সকাল ৪-৩০ রাত্রি ৯-০৬ 
গোমে প্যাসেঞ্জার রাত্রি ৭-২ সকাল ৬৪-৩০ 


৮-৩০ 


রাত্রি ৯-2৫ বেলা 


a-8e 


আর্ধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


আকের ছিবড়ে হইতে মোড়কের 
কাগজ-_আকের ছিবড়ে হইতে মোড়কের 
কাগজ এবং পাটের বস্তার বিকল্প হিসাবে 
কাগজের বস্তা প্রস্তুত করিবার সম্ভাবনা 
সম্পর্কে ডেরাছবনের *বন গবেষণাগারে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে। ভারতীয় বন 
বিভাগের ১৪৮ নং বুলেটিনে (১৯৪৯) 
ইহার ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে। 
চিনির কারথানাগুলিতে আক ম়াড়াইয়ের 
পর যে ছিবড়ে থাকে এখন তাহা 
বয়লারের জালানী হিসাবেই ব্যবহার 
করা হয। কিন্তু কারখানাগুলিতে যদি 
ছিবড়ের পরিবর্তে কষলা ব্যবহার করিতে 


দেওয়া হয় তবে মোড়কের কাগজ প্রস্তুত 


করিবার জন্য বহু পরিমাণ ছিবডে পাওয়া 
সম্ভব। ভারতে বর্তমানে মোট 
টিরও বেশী চিনির কল আছে। এই 
গুলিতে প্রত্যহ .৮৫ হাজার টন আক 
পর্য্যন্ত মাড়াই হইতে পারে। গড়পড়তায় 
এই কারথানাগুলিতে বৎসরে ১৪২ দিন 
কাজ হইয়া থাকে এবং মোট ৯ কোটী 
২০ লক্ষ টন আক মাড়াই হয়। আক 
মাড়াইয়ের পর শতকরা ৩২-৩৩ ভাগ 
ছিবড়ে পড়িয়া থাকে। হিসাব করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, চিনির কারখানাগুলিতে 
যদি. ৩০ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহাব করিতে 


১৫৩ 


দেওয়া হয় তবে এখান হইতে মোডকের, 


কাগজ প্রস্ততের জন্য ৩৫ লক্ষ টন ছিবডে 


পাওয়া সম্ভব । এই সব দিক বিবেচনা, 


করিয়া মনে হয় কাগজের কারখানাগুলি 


ষদি চিনির কারখানাগুলির নিকটে স্থাপন 
কর! হয় তবে তাহ! আরও লাভজনক, 


হইবে । গবেষণাগারে এবং পরীক্ষামূলক- 
ভাবে একটি কল স্থাপন করিয়া আক হইতে 
কাঁগজ্ধ প্রস্তুত. করিবার সম্ভারনা সম্পর্কে 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে! আকের 
ছিবডের মণ্ডেবক সহিত দীর্ঘ আঁশযুক্ত 


কোন মণ্ড পন লইতে হয়। 
তেঁতুলের বিচির গোলার সহিত মি 
লইলে ভাল হয়; না লইলেও চলে। এই 
দ্রব্য হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা 
দিয়া ভাল বস্তা প্রস্তুত করা চলে । আবার 
শুধু ছিবড়ে হইতে খুব শক্ত মোডকের 
কাগজ প্রস্তত করা যায় এবং তাহাতে 
খরচও অনেক কম পডে। 

ভুমি ক্ষয় ও ভাহার প্রতিকার- 
হিরোসিমা ও নাগ।দিকিতে ষে বিরাট 
ধ্বংসলীলা সাধিত হইযাছিল মারণাস্ত্র 
আবিষ্কারে মাছষের প্রতিতাৰ বিকাশই 
তাহার জগ্ভ দায়ী। ভুষিক্ষয়ের দরুণ যে 
ধ্বংস কাৰ্য্য চলিতে থাকে তাহার জন্য কিন্তু 
দায়ী প্রকৃতি দেবী স্বয়ং । 

প্রখ্যাত ভূতত্তববিদ্‌ গ্তার আচ্চিবল্ড. 
গিকি ছিসাব করিয়া দ্েখাইয়াছেন যে, 
প্রতি বৎ্সব ‘৩৫,১6০,০০০ টন উর্বর 
মৃত্তিকা গঙ্গানদী কর্তৃক বিধৌত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হুয। এই বৃত্তিকার 
পরিমাণ > ফুট গভীর ৯০০ বর্গমাইল 
পরিমিত ভূমির সমান। 'এই মৃত্তিকা 
আর আমরা ফিরিয়া পাই না। একবার 
বস্তার ফলে যে পরিমাণ মৃত্তিকা নষ্ট 
হয় তাহার এক ইঞ্চি মৃত্তিকা আবার 
আমাদিগকে ফিরাইয়া দিতে প্রকৃতি ৩০০' 
হইতে ১০০০ বৎসর সময় নেয়। পাঞ্জাবের 
অগ্ভতম বন-সংরক্ষক স্যাব হারল্ড, 
গ্লোভারের মতে ভারতে ১৫,০০,০০১০০০ 
একর ক্ষয়িষ্ণু ভূমি আছে। বনরাজি 
ধ্বংসের ফলে যে পরিমাণ প্রাণদায়িনী 
ভূমি নষ্ট হয় তাহা এই হিসাবে ধর] 
হয় নাই। 

পূর্বকালে ভারতে বনরাজি টি 
ভূমি সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইত। এই 
বনরাজি ভূমিকে রক্ষা করিত এবং বৃষ্টিধারার , 
গতিরোধ কবিয়া ধীগুলিকে নুত্তিকার 


“মী বস্তা দেখা দিতে লাগিল। 


অত্যন্তরে প্রেরণ করিত। যতই বনরাংি 
নিৰ্ম্মল কর! হইতে লাগিল, বারিধারা ততই 
অবাধে নদীতে যাইয়া পতিত হইতে 
লাগিল--এবং নদীবক্ষ স্ফীত হুইয়া ধবংস- 
ধু 
তাহাই নহে, এই বারিধারা ঘুত্তিকা ক্ষয় 
করিয়া নিয়া জলাশয়গুলিতে ফেলিতে 
লাগিল এবং ফলে ত্রগুলিকে অব্যবহার্ষ্য 
কবিয়া তুলিল। ষে ভূমি হইতে এই 
সরস মাটি সরিয়া যায় তাহার বব 
শক্তি কমিয়া যায়-ফলে ইহাদের 
উৎপাদন শক্তি হ্রাস পায়। এইভাবে 
বহু আবাদী জমি চাঁষের অন্ুপযোগ্ী 
হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে দেশে খাতোৎ- 
পাদন হ্রাস পাইতেছে। হিসাব করিয়া 
দেখু গিয়াছে যে, যোট কৃষি জমির 
এক তৃতীয়াংশ ক্ষয়িষ্ণু এবং লক্ষ লক্ষ 
একর জমি এইভাবে চাষের অনুপযোগী 
হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বর্গ বলা 
যাইতে পারে যে, উত্তর প্রদেশে ২৫,০০০ 
বর্গ মাইল জমির অবস্থা এরূপ হইয়াছে 
যে, এইগুলির প্রতি এখন হইতেই বিশেষ 
দৃষ্টি না দিলে এইগুলি অচিরেই কৃষির 
অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। সমগ্র উত্তর 
প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ জমিই যখন এই- 
রূপ ক্ষয়িষ্ণু হুইয়া পড়িয়াছে তখন যে সত্ব 
পরিকল্পনার দ্বারা এই সকল জমির উর্বরতা 
শক্তি বৃদ্ধি কর! প্রয়োদ্রন তাহা বলাই 
বাহুল্য । | 
সুচারু সেচকার্য্য, পালাক্রমে শস্তভ বপন, 
উন্নত ধরণের বান্ধ ব্যবহার, সার প্রয়োগ, 
উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উদ্‌ভিদ্‌ রোগ 
বিনাশের ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি ব্যবস্থার 
কথা কৃষকদের অজ্ঞাত নহে। এই সকল 
ব্যবস্থা যদি তাহারা অবলম্বন করেন তবে 
আমাদের পাঁষ্তোৎংপাদন অবস্তই বৃদ্ধি 
পাইবে। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 


২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০ ] 


ভূমি ক্ষয়ও বহুলাংশে নিবারিত হুইবে। 
ফলে শুধু যে আমরাই উপকৃত হইব তাহা 
নহে, আমাদের সম্তান-সম্ততিগণও ইহার 
সুফল উপভোগ করিতে পারিবে (ভারত 


সরকারের ইনফরমেশন অফিসারের 
সৌজগ্ে প্রাপ্ত) 
আমেরিকায় শহর নির্মাণের নূতন 


পন্ধতি--৭০,০০০ লোক বাস করিতে 
পারে মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ একটি শহর 
নিশ্বাণ কর! হইতেছে । শহরটি নিৰ্ম্মাণ 
করা হইতেছে পূর্বব হইতে পরিকল্পন৷ 
করিয়া। শহরে ১৭,০০০ বাড়ী থাকিবে, 
তা ছাডা থাকিবে পার্ক, খেলাব মাঠ, স্কুল, 
গির্জা ও একটি বাজার । পূর্ব্ব হইতে পরি- 
কল্পনা করিয়া এত অধিক বাস গৃহ পৃথিবীর 
আর কোথায়ও নিৰ্ম্মাণ কব! হয় নাই। 
শহরটা নিৰ্ম্মাণ করিতে ১৮ মাস সময় 
লাগিবে এবং উহাতে ব্যয় পড়িবে ১৩॥ 
কোটী ডলার । 

শহরের বাডীগুলির আকার ও আয়তন 
হইবে বিভিন্ন রকমের। প্রত্যেক বাড়ীতে 
দুই তিনটি শয়ন ঘর থাকিবে এবং আরও 
থাকিবে একটি করিয়া গ্যারেজ, গ্যারেজে 
একটি কি দুইটি মোটর রাখা চলিবে ৷ তাহা 
ছাডা খাবার ঘর, বসিবার ঘর; বান্নাঘর, 
বাথরুম প্রভৃতি থাকিবেই। বাড়ীগুলির 
আয়তন হুইবে ৮৫০ হইতে ১০৫০ বর্গ- 
ফিট এবং মুল্য হইবে ৭৫০০ হইতে ৯০০০ 
ডলার । 

পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিমাসে এক 
সহন্রটি করিয়া বাড়ী নির্মাণ করা হইতেছে। 
যে পদ্ধতিতে একসঙ্গে বহু দ্রব্য নির্মাণ 
করা হয় সেই পদ্ধতিতেই একসঙ্গে বহ 
বাড়ী তৈয়ার করা হইয়া থাকে । এক সঙ্গে 
বহু বাড়ীর ভিত্তি খনন করা হয়। তাহার 
পৰ এক সঙ্গেই উহাতে কংক্রিট ঢালা হয়। 
বাড়ীর দেওষাল, দরজা, জানালা প্রভৃতি 
নির্মাণ করিতে যে সকল তক্তা ও কাঠ 
প্রয়োজন সেগুলিও পূর্ব হইতেই মাপজোগ 


আধিক জগৎ 


করিয়া কাটিয়া তৈয়ারী করিয়া রাখা হয 
তাহার পর সেগুলি ট্রাকে বোঝাই করিয়া 
একেবারে যেখানে বাড়ী নির্মাণ করা হয় 
সেখানে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেগুলিকে 
যথাস্থানে ফিট করিষা দেওয়া হয়। বাড়ী 
নিশ্মাপে অন্তান্ত যাহা কিছু প্রয়োজন ভাহ1ও 
পূর্বব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয় এবং 
সেগুলি আনিয়া উপযুক্তস্থানে লাগাইয়া 
দেওয়া হয়। . 

শহরটি নিৰ্ম্মাণ করা হইতেছে লস এঞ্জে- 
লেসের ( ক্যালিফণিয়া ) লেক উড পার্কে! 
শহরটির আয়তন হইতেছে ৩৪০০ একর। 
শহরেব বাঁধান রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য হইবে 
৩৮০ মচল। 


ভারত হইতে বজ্র বপ্তানী-_চলতি 
বৎসরের জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ছয় 
মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১০০ কোটা 
গজ মোটা ও মাঝারী ধরণের বস্ত্র রপ্তানী 
হুইয়াছিল। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন 
যে আগামী ১৯৫১ সালের এই ৬ মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে উপরোক্ত ধর€পব 
১০ কোটী গজের বেশী বস্ত্র রপ্তানী কবা 
হইবে না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিধিগণেব একটী বৈঠকে ভারত 
সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে। 

অক্টোবরে ভারতের বহির্বানিজ্য-_ 
গত অক্টোবর মাসে ভাবত হইতে জল ও 
স্থলপথে বিদেশে ৫৮ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভাঁরতে 
৩২ কোটী ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছে । 


কৃষি অৰ্থনীতিক সন্মেলন-_আগামী 
১২৪,২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বৰ তারিখে লক্ষৌয়ে 
ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিক সম্মেলনের 
একাদশ বাধষিক অধিবেশন হইবে । 

ট্রাক্টর চালনা সম্বন্ধে শিক্ষাদান 
বর্তমান সপ্তাহে ভূপালের নিকট বৈরাগড 
নামক স্থানে ট্রাক্টর চালনা সম্বন্ধে 
শিক্ষাদানের জন্ত একটা বিভ্ভালয় শ্বাপিত 


৩৭৩ 


হইয়াছে । এই হ্থুলে ছুইভাগে মোট 
৬ সপ্তাহ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে । 

পূর্ববঙ্গ হইতে পাট রপ্তানী--গত 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর হইতে,৩ মাসে 
পূর্ববঙ্গ হইতে বিদেশে ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার 
বেল'প।ট রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে 
১০ লক্ষ ৮৭ হাজ্জার বেল ভারতে রপ্তানী 
হ্য়। 

আশ্রয় প্রার্থীর সাহাষ্য-_চলতি 
১৯৫০-৫১ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে ভারতে 
আগত আশ্রয়প্রাথীদেব সাহায্যের জ্ম্ 
ভারত সরকার পূর্বে ৫ কোটী টাকা মঞ্জুর 


করিয়াছিলেন। বর্তমানে এতদতিরিক্ত 
আরও ৮ কোটী টাক। মঞ্জুব কব! হইয়াছে । 
ভারতে ' মাথাগুণতি--ভারতীয় 


পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গিয়াছে আগামী =ই ফেব্রুয়ারী তারিখ 
হইতে ভারতে মাথাগুণতি আরম্ভ হইয়া 
উহা ১ল মার্চ তাবিখে শেষ হইবে। 
চুডাস্ত গণনা শেষ হইতে আরও তিন দিন 
সময় লাগিবে। এই মাথাগুণতির জন্য ১| 


{ 
কোটী টাকাব মত ব্যয় হইবে । 


কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ মুক্ত--কলিকাতা 
শিল্পাঞ্চলের বাহিরে পশ্চিমবজের সর্বত্র 
পূর্বেই কেরোসিন নিষস্তরণ যুক্ত হইয়াছিল। 
গত ১৭ই নভেম্বর তারিখ হইতে উদ 
কলিকাতাতে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে 
যে কোন ব্যক্তি যে কোন পরিমাণ 
কেরোসিন ক্রয় করিতে পারিবে। 

ভারতে খাস্ভশত্য আমদানী = 
ভারতীয় পার্লামেন্টে খাগ্ধ মন্ত্রী এপ্ূপ 
জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে বিদেশ 
হইতে ভারতে ১৫ লক্ষ টন খাদ্বশন্ত 
আমদানী করা হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির 
হইয়াছিল। এক্ষণে স্থির করা হইয়াছে যে 
চলতি বৎসরে ২২ লক্ষ টন খা দ্যশস্ত আমদানী 
করা হইবে। 

কলিকাতায় ট্রাম গাড়ীর সংখ্য। 
বৃদ্ধি_বর্তমানে কলিকাতা ও হাওড়ার 
রাস্তায় ৩২০টি ট্রাম গাড়ী চলিতেছে! 
বর্তমান মাঁস শেষ হইবার পূর্বেই উহার 
সংখ্যা ৬৬০এ বদ্ধিত করা হইবে । 


| আজ Hi a চটী জাগার 
আজ সারা* ভারতের 
প্রধান সমস্যা. 


খাদ্য 


i টি 


‘ খান্তোৎপাদনের 
প্রধান. উপাদান. 


উৎকুষ্ট সার 


আপনার সর্ববশক্তি দিয়া খান্ত 
সমস্যার প্রতিকার. কম্পে 
অধিক খা স্যোৎপাদনের 
‘| দিকে মনোযোগ দিন 
বছ বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন 
৮ এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 


বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন সার_____ 
১। সুপার ফসফেট .৩। সালফার ফ্লাওয়ার . 
২। যুরিয়েট. অফ পটাশ | , 8। অন্যান্য শাক সজীর 


বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


তালুকদার এণ্ড কোং গলি: 


' গ্রাম লুকদার  ফোন-ব্যান্ক ৫৮৮৯ 
২ ৮ নেতাজী সাফ রোড 3২. 3৪. £8 কলিকাতা ১ 


এলসজালদদালসাজালদাগলাদাপীকাালজজিজ uN RRR RRR AR RRR 
জাতীয় মুদ্রণ, 1৭, ধর্ম্মতলা ট্রীট, কলিকাতা হইতে দিত ও ৬5, চিত্তরঞ্জন এভিম্ন হইতে শ্রীষতীন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। 
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ARTHIK JAGAT « VY 
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ত্রয়োদশ বর্ষ 1 MONDAY, 27th NOV., 1950. সোমবার, ১৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ { ২৯শ সংখ্য! 


00000000007 
অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 


_.-..অরগ্যানো- 


ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 

 অনগ্যানো_-জমির উর্ববরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। 
প অনগ্যানো- জাপানে এই জার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা! বিঘা প্রতি শস্ত উৎপাদন বহুগুণে 
* বেশী হুইয়া থাকে। 

 অরগ্যানো- জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ 
@& অরগ্যানো--দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
গ অনগ্যানো-__চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাম্ভপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 

সরুস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
® অনগ্যানো-_লন্ুব্বর পাথুরে অথবা 'বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
Y করিয়া তোলে। 

গু অরগ্যানো_ব্যবহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খাডপ্রাণ প্রীচুর্য্যে পূর্ণ। 

দেশের এই দুর্দিনে অথিক্ত শস্য শ্লন্নেল আস্লোজনে এই: জৈবসাস্ 

এতসন্রুগ্যঠানলো” অতি অল্পতে সন্পন্বক্পাহ কব্রাত্ম ব্যবস্থা কবল হইন্্রাছে। 

থান, পাট, আনু, ইক্ষু, তামাক পাতা ও অন্যান্য সম্লল্লেন্প উপষোগী ব্িভ্তিন্ম 
স্পন্ভিন্ল “অক্পগ্যানে্ো” সন্পবল্পাহ কলা হয়। 
দামে ও. গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিষয়ে ০ 


বে রিকাম্চারাদ্‌ ও যান বর্ণে বেশ রঃ 


২০১ নেতাজ্তী স্ুভ্ভাম্ম তি নি -_ ব্যাঙ্ক ৫৮৯৯ ত ৫৮৮৯ 
|||] |] [টাটা টি TTT ttt 121 


hmm nT nine 


[5] 


ডি ঠাপ 


তীগাঁটিজীাটিটি টাটা টিটি টি 


ি 





আমরা ক্লিয়ারিৎ ও ফরওয়ার্ভিং এর সকল 


প্রকার" কাজ দ্রুত করিয়া থাকি 


মাল গুদামজাত করার 
টি টি লইয়া থাকি 


দি ইজি মারে রী 


৯ক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেণ্টদ== 





সোদপুর লন টিলল লিঃ 


৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, নিত 
মিলের শ্বান_-সোদপুর, ২৪ প্ররগণা 


সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাড়ীতে 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হুইতেছে | 


মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


০১০০১১-১ 





ব্রাঞ্৯_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, 
- সকল প্রকান্ন ব্যাক্কিং কাধ্য কনা হয়| : 
শত এল ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার, 








কেছ ব্যাঙ্ক) ফোন__ 
হেড ডা নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতী। ব্যাঙ্ক ৫১৮৯ | 
বসিরহাট ও খুলন। 





আথিক জগতের 
_ নিয়মাবলী 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সৌম- 
বারে প্রকাশিত হুইয়া থাকে । 

উহাব বাধিক মূল্য সাক ৮২ এবং | 
বাম্মাসিক মূলা সডাক ৪1০ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের ষে কোন সময়ে টাকা, 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। গ্রৃতি সংখ্যার মূল্য ৬ আনা। |! 

আধিক জগতে প্রকাশের জঙ্ঠ প্রবন্ধ. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্ৰীষতীন্্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক ভ্রগৎ--এই ঠিকানায় 


'প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 


অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত |, 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ .করা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অস্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 


টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার,' পোর্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চল্লে। তবে কলিকাতাব বাহিরের 
ব্যাঙ্কের উপর চেক.দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে। 

“আধিক অগতে”র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হুইবে 
তাহার পৃর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ, শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আগ্িক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। .॥ 


বিনীত-_ ম্যানেজার, 

আঁথিক জগৎ অফিস 

৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 
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ত্রয়োদশ বর্ষ ]' 





MONDAY, 4th DEC., 1950. সোমবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ 


[ ৩০শ সংখ্য 














দক্ষিণ-পুর্বব এশিয়ার উন্নয়ন 
_.. পরিকল্পন 


ভারত, পাকিস্থান, সিংহল ব্ৰহ্মদেশ, 
মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি কৃষি, শিল্পের 
দিক দিয়! পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় 
খুবই পশ্চাৎ্পদ | ফলে এইসব অঞ্চলের 
বিপুল, জনসংখ্যার উপবুক্তরূপ আয় ও 
আহাধ্যের সংস্থান হইতেছে না। শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য ও মন্ধুষ্যোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব দিক 
দিয়া উহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন 
থাকিয়া যাইতেছে। ক্রাতিগ্ত একক 
প্রচেষ্টায় সত্বর এই অবস্থা কাটাইয়া উঠা 
*৪ সমুচিৎ আধিক উন্নতির ব্যবস্থ। করা 
সম্ভবপর নহে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার দেশসমূহ যদি পারস্পরিক সাহায্য 


ও সহযোগিতার: ভিত্তিতে নিজেদের, 


আথিক কল্যাণসাধনে ব্রতী হয় এবং 
বাহির হইতে প্রযোজনীয় মুলধন, পটু 
কারিগর ও মাল মসল্লা সংগ্রহের জন্য ষদি 
সঙ্ববন্ধ চেষ্টা হয় তবে এসব দেশের অগ্র- 
গতির পথ অব্্যই অনেকদুর প্রশস্ত হইতে 
পারে। গত জামুয়ারী মাসে কলম্বোতে 
কমনওয়েলথতুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র 
বিভাগের মন্ত্রীদের, এক সম্মেলনে" দক্ষিণ 


“এশিয়ার দেশসমূছের সেই প্রয়োজনীয়তার 


কথা বিশেবভাবে আলোচনা হয়। এসব 
দেশের আধিক উন্নয়ন. সম্পর্কে সমুচিৎ 
কাধ্যন্চী, স্থির করিবার জন্ত' সম্মেলন 


বিভিন্ন কমনওয়েলথ দেশের সহকারী 
প্রতিনিধিদের নিয়া একটি কনসালটেটিভ 
কমিটি বা পরামর্শ সমিতি গঠন কবেন। 
গত মে মাসে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে এ 
সমিতির বৈঠক বসে । সেই বৈঠকে দক্ষিণ 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের জন্ত 
একটী ষষ্ঠ বাষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা! প্রণয়নের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 


কমিটি বিভিন্ন দেশকে উহাদের নিজস্ব 








বিষয়-সুচী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়ন 
পরিকল্পনা ৩৭৭-২৭৯ 
নিয়ন্ত্রণ না বিনিয়ন্ত্রণ ৩৭৯-৩৮১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ‘5৮২-৩৮৫ 
নানাকথা ৩৮৫-৩৮৭ 
আধিক ছুনিয়ার, খবরাখবর ৩৮৮-৩৮৯ 














প্রয়োজন অহ্থযায়ী' সেইরূপ পরিকল্পনা 
তৈয়ার করিবার নির্দেশ দেন। কৃষি শিল্প, 
“যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যাবস্তকীয় 
উন্নয়নমূলক প্রস্তাব, সমস্ত কাধ্যে পরিণত 
করিবার জন্ত' অর্থ ও মাল-মসঙ্লা নিয়োগের 
বরাদ্ধ এবং অর্থ ও উপকরণের. কতটা 
নি: দেশে পাওয়া, সম্ভবপব, কতটা বাহির 
হইতে" পাওয়া, দরকার" সেবিষয়ে যথাযথ 


হিসাব এসব পরিকর্মসায় অস্তভূক্ত করিতে 
বলা হয়। উক্ত কমনওয়েলথ পরামর্শ 
সমিতির নির্দেশ শম্ুযারী ভারত, 
পাকিস্থান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, মালয় 
দ্বীপপুঞ্জ ও বৃটিশ বোনিওর গবর্ণমৈটসমূহ 
উহাদের শ্ব শ্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা..রচন! 
করেন। পেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে সেইসব 
পরিকল্পনা কমিটির নিকট পেশ করা হয়। 
২৫শে সেপ্টেম্বর কমনওয়েলথ পরামর্শ 
সমিতির এক বৈঠকে সেসমত্ত নিয়। 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা হ্য়। কমিটি 
কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত হুওয়ার 
পর বর্তমানে সেইসব পরিকল্পনা সাধারণের 
অবগতির জন্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। 
১৯৫ -৫২ সাল হুইতে ভারত, পাকিম্থান, 
সিংহল, অস্ট্রেলিযা, মালয দ্বীপপুঞ্জ ও বোনি- 
ওতে যুগপৎ এসব পবিকল্পনা কাধ্যকরী করা! 
ও ব্যবস্থা চালু করা হুইবে। প্রস্তাবের পরিসর 
ও অর্থ ব্যয়ের বরাদ্ধ এক এক দেশের জন্ত 
বিভিন্ন রূপ হইলেও সমস্ত পরিকল্পনাই 
মূলতঃ একক্থত্রে গ্রথিত। সমগ্রভাবে উহা! 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের 
জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্ধ গ্রহণ 
করিবে। সমগ্রভাবে পরিকল্পনাটির নাম 
দেওয়া হইয়াছে Colombo Plan বা. 
কলম্বো পরিকল্পনা । আপাততঃ ১৯৫৬- 
৫০ সাল পৰ্য্যন্ত ওঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
সংগঠন কাৰ্য্য চালালো হইবে। ব্ৰহ্মদেশ, 
ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে 
ওঁ উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইতে বল! 
হইয়াছে । ভবিষ্যতে উহারাও এ বিরাট 
গঠনমূলক পরিকল্পনাব সহিত নিজেদের 
যুক্ত করিবে বলিয়া আশা কর! যাইতেছে। 


চে 


নি 


৩৭৮ 





আন অত আনু ধিক 


উন্নয়নের, জচ্য এই ধবণের সন্্িলিত ও 


সমবায় প্রচেষ্টা *পুবের আর কখনও হয় 

নাই। সে হিসাবে এই উদ্যম খুবই 

প্রশংসনীষ | 
ভারতের অন্ত যে ষষ্ঠ বাধিক উন্নয়ন 


. পরিকল্পনা কলম্বো গ্ল্যানের ভিতর অস্তভূক্ত 


" উহাতে রহিয়াছে । 


হইর|ছে তাহা দেখিয়া দেশবাসী মাত্রই 
উল্লসিত 'হইবেন সন্দেহ নাই। উহাতে 
কৃষি, শিল্প যানবাহন প্রভৃতি সমুচিৎ্ভাবে 
গড়িয়া; তোলার এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
বাগান, প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশবাসীর 
জীবন: মান উন্নীত করার সুদূর প্রসারী 
প্রস্তাব বহিয়াছে। অর্থ ও উপকরণের 
যোগান এবংকিতাবে সেসব প্রস্তাব কার্ধ্যকরী 
করার ব্যবস্থা হইবে তাহার নির্দেশও 
ভারতের জন্ত রচিত 


প্র চম বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনাটির জঙ্য 


মোট ব্যয় বরাদ্ধ ধর! হইয়াছে ১৩৭ কোটি 
৯০ লক্ষ পিউ বা > হাজার ৮,৩৯ কোটি 
৬০ লক্ষ টাকা। উহাব মধ্যে ৬০৮ কোটি 


, টাক। কৃষি উন্নয়ন বাবদ, ৭০২ কোটি টাকা 


রাস্তাখাট "ও" যানবাহন উন্নয়ন বাবদ, 


' ১৮০ কোটি টাকা শিল্প সম্প্রসারণ বাবদ, 


€৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা জ্বালানী ও 
বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ এবং ২৯১ কোটি 
৩০, লক্ষ টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান 
ফি, “বিধিব্যবস্থা বাবদ খরচ করা 
হ্ইবে। ‘প্রত্যেকটি দফার জন্য নির্দিষ্ট 
ধরণেরে' ক প্রস্তাব পরিকল্পনাটিব 


ডিতর অন্ততৃক্তি করা হইয়াছে। 


ভারতে কৃষি উন্নতি ' জন্ত পরি- 
কল্পুনাটিতে দ!যোদৰ উপত্যকা উন্নয়নের 


| বীম, হীরাকুণ বাধের স্বীম এবং পাঞ্জাবের 


.হইবে। 
সীম “কার্যে পরিণত হইবে ও উহাদের 


ভাকর! নদী নিয়ন্ত্রণের স্কীমকে প্রাধান্ত 
দেওয়া হ্ইয়াছে। এসমস্ত দ্বারা" একসঙ্গে 
জমির জলসেচৈর ও জলআ্রোত হইতে 
বিদ্যুৎ, শক্তি উৎপাদনের সুব্যবস্থা ক্রা 
'১৯.৬-৫৭ সাঁলেব মধ্যে এঁসৰ 


_আধিক জগৎ ' 
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হারা একরিকে ৫ লক একর নূতন জমিতে 


জলসেচের ও ৭ লক্ষ, কিলোওয়াট পরিমিত 
বিহ্বাৎ উৎপাদনের সুবিধা হইবে. বলিয়া, ge 
শহ্ের ফলন ও" 


অনুমিত হইয়াছে। 
উৎপাদন বাডাইবার আগ্ পতিত জমি 
সংস্কারের ও চাষাবাদ প্রণালীর উন্নয়ন 
সাধনের ব্যাপক কাঁধ্যনথসী স্থিরীকৃত 
হইয়াছে।, নদী নিয়ন্ত্রণ ও শল্তবৃদ্ধির এ 
চইটি স্বীম 'যধাযথ  কাধ্যকরী. 

তাহাতে ভারতে অতিবিক্ত ৩* লক্ষ টন 
খাদ্য, > লক্ষ ৯৫ হাজার টন তুলা, ৩ লক্ষ 
৭৫ হাজার টন পাট এবং ১৫ লক্ষ টন 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
আর্থিক জগৎ কাধ্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার দ্বীট, কলিকাতা হইতে 
৬১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত গান্ধী 








ম্যানসনে স্থানান্তরিত হইয়াছে । আর্থিক 


জগৎ সম্পঙ্কিত' যাবতীয়. চিঠিপত্র এই 


ঠিকানায় প্রেরিতব্য ৷ বিনীত-_ 
কম্মাধ্যক্ষ 


তৈল বীজ উৎপাদনের পথ প্রশত্তহইবে 
বলিয়া বরাদ্দ' করা হইয়াছে। 

যানবাহন উন্নতির প্রস্তাব হিসাবে 
রাস্ত।ঘাটের প্রসার ও রেলওয়ে উন্নয়নের 
উপর .জ্বোর দেওয়া হইয়াছে। রেল 
চলাচল ব্যবস্থার সম্রসারণের অগ্ত' নৃতন 
লাইন; নৃতন পুল, নৃতন ইঞ্জিন কারখানা 
প্রভৃতি. গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইবে। 
এস্মস্তের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সমুচিৎ 
উৎকর্ষ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা 

শিল্প' উন্নয়নের, পরিকল্পনায় এদেশে 





শিল্প, কারখানা সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা * 


অঙ্গুযায়ী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার 
নির্দেশ রহিয়াছে। লোহা ও-ইম্পাত নানা 


“কাৰ্য্যে অপরিহাধ্য.বরিয়া এই শিল্প. বিশেষ- 
' ভাবে; প্রসারিত করিরার কথ। বলা হইয়াছে। 
‘লোকের কর্মসংস্থানের নাহ বাড়াই 


i 


হইলে ' 


টেলিফোন LGTY 2765], 








এত পলী শির উন প্রস্তাবও শিল্প 


পরিকল্পনার :'অস্তভূ ক্র ইয়াছে। ১সমীজ 


কল্যাপের বিধিব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষা গু 
স্বাস্থ্য উ্ষনের এবং - লোকের; বাসস্থান , 
সংস্কানের বহুবিধ প্রস্তাবও মূল ষটবাধিকী ' j 
পরিকল্পনায় যুক্ত করা! হইয়াছে । ১a৫e- | 
৫৭ মালে সমথা পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত: 
হইলে খাদ্য, বন্প প্রভৃতির যোগান, বাড়িয়া 
এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে 


অবস্থার উন্নতি ঘটিয়া এদেশে লোকের 
জীবনযাত্রার: সুখস্থাচ্ছন্দ্য উল্লেখযোগ্যরূপ 


বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই । 

হটবাধিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী 
করিতে মোট-যে ১ হাজার .£৩৯ কোটি 
৬০ লক্ষ টাকা দূবক!র হইবে তাহার 
সংস্থান সম্পর্কেও পবিকল্পনাটিতে নির্দেশ 
রহিয়াছে । ভারতের সরকারী আয় ও 
এদেশে বেসবকারী মূলধন নিষে।গের 
বর্ত্তমান ধাবা বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনার 
রচয়িতারা আশা করিতেছেন, আগামী 
১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যস্ত উপরোক্ত 'ভাতীষ 
উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভারতে ১ হাজার 
৩০ কোটি টাকা পরিমাণ মূলধন আহরণ 
করা যাইবে। প্রয়োজনীয় মূলধনের মধ্যে 
বাকী ৮১০ কোটি টাকার মত মূলধন বাহির 
হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে । বাণিজ্যের 
উদ্ধত্ত ও উদ্ধত্ত ষ্টালিং পাওনা দ্বারা ও 
প্রযোজনের কতকটা মিটিবে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু বেশীর ভাগই বৈদেশিক. দাদন: ও 
বৈদেশিক খণ হিসাবে সংগ্রহ করিতে 
হইবে। ..এসম্পর্কে কমনওয়েখ ভুক্ত দেশ- 
সমূহ ( প্রত্যেক দেশেই উন্নয়ন পরিকল্পন৷ 
কাঁধ্যকরী করার জন্ত বিদেশ হইতে, মুলধন 
পাওয়। ্রযোদ্দন? সম্মিলিতভাবে. সচেষ্ট « 
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হইবেন; আ্তটাতিক' প্রতিষ্ঠান" হইতে 
মার্কিণ। গবর্ণমেন্ট”ও মাফিণ ধনকুবেরদের 
নিকট হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনার .ভঙ্ক 
মূলধন আহবণের চেষ্ট! হইবে! অত্যাবপ্তকায় 
যন্রপাতি,, কাচ! মাল ও সপঢু কম্পীদল 
আম্দানীর [ভতব বিযাই খুখ্যতর ঘেরূপ 
বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা হইবে। 
ভাবতের স্বকীয় চেষ্টায় এতদিন বিদেশী 
মূলধন: বিশেষ কিছু পাঁওষা সম্ভবপর হয় 
নাই। - বৃটেনের নেতৃত্বে কমনওয়েলথ ভুক্ত 


আথিক ভ্বুগৎ 


- ৩৭০ 





দেশ সমূহের সঙগবন্ধ প্রচেষ্টায় এদেশে , 
উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা জন্ত প্রয়োজনীয় 
বৈদেশিক, মূলধন পাওয়া যাইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । 

ভারতের জদ্ভ বচিত এই বা 
উন্নয়ণ পবিকল্পনঃটি দেখিয়। আমবা ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে খুবই আশান্িত হইযাছি। উহা 
ঠিক ঠিকভাবে কাধ্যে পরিণত হইলে 
তাহাতে দেশের অভাব ও জনগণেব দুঃখ 
হুর্দশা যে অনেক LE বিদূরিত 


হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে 
শাসনযন্ত্র পরিচালনার ধার! ,এখন পর্য্যন্ত 
মোটেই উন্নত, ও ক্রটিহীন নহে। এই 
অবস্থায় *গবর্ণমেণ্ট অপচয় ও অব্যবস্থা 
এড়াইয়া ঠিক ঠিক ভাবে উহা. কাৰ্য্যকৰী 
করিতে পারিবেন কিনা . তাহাই প্রধান 
চিন্তার বিষয়। সের্গপ ক্রটি বিচ্যুতি যাহাতে ' 
না ঘটিতে পাবে সেজগ্ত ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে অবহিত 
হওয়া উচিৎ। 


৷ নিয়ন্ত্রণ না বিনিয়ন্ত্র 


পার্জামেন্টের কংগ্রেস পার্টি নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে অগ্থসন্ধান ও স্ুপাবিশ করার 
জন্য বিগত এপ্রিল মাসে পণ্ডিত ঠাকুরদাস 
ভার্গৰের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন 
করিয়াছিলেন বিগত সপ্তাহে তাহার 
রিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। গান্ধীভীর 
জীবদ্দশ। হইতে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রবল 
মতভেদ ও বাদাহুবাদের শৃষ্তি হইয়াছে । 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গলদ প্রত্যক্ষ করিয়া 
গান্ধীজী স্বযং ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার অনবস্ত 
ভাষায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মাছুষ পরনির্ভরশীল হইয়া 
পড়ে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত 
হয়না- নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে ইহাই ছিল 
গান্ধীজীর ' প্রধান যুক্তি। মহাত্বাজীর 
প্রভাবে ভারতপরকার বিনিয়ন্ত্রর নীতি 
গ্রহণ কবিতে বাধ্য হইলেন। একের পর 
এক বিভিন্ন পণ্যের মূল্য, বণ্টন ও চলাচল 
নিয়ন্ত্রণ রহিত করা হইতে লাগিল। কিন্ত 
এই সুযোগে কৃত্সিম অভাব সৃষ্টি ও মূল্যবৃদ্ধি 
করিয়া ' খাস্যশন্ত, বন্ত ও চিনির ব্যবসাষী 
এবং উৎপাদনকাবীগণ এরূপ এক অবস্থা 
ৃষ্টি করিলেন. যাহাতে স্বতঃই বিনিয়ন্্র 
“ নীতি অযৌক্তিক বলিয়া প্ৰমাণিত হইল । 
বিনিয়ন্্রণের বিরোধীগণের অভিমত প্রাধান্ত 


তে 


"পাইল এবং গবর্ণমেপ্ট পুনরায় সগ্ভনিষস্ত্র- 
যুক্ত পণ্যসমূহ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণপ্রথ৷ প্রবর্তন 
কবিলেন। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন 
সম্পর্কে গবর্ণষেণ্টেব এই ব্যগ্রত। সঙ্গত হয 
নাই বলিয়া কেহ কেহ মনে কবেন। 
ইহাদের অভিমত এই যে বিনিষস্ত্রণের 
কাধ্যক!রিতা সম্যক্‌ পরীক্ষা না করিয়াই 
পুণরাষ নিবস্ত্রণের নীতি নৃতনভাবে 
কাধ্যকরী করা হইফাছে। বজ্র, চিনি 
প্রভৃতি পণ্যে নিয়ন্ত্রণ রহিত করার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা অতফিতে 
বুদ্ধি পাইল এবং সুযোগ বুঝিয়া অসাধু 
ব্যবসায়িগণ যুনাফাশিকারের লোভে এক 
ব্যাপক কালোবাজার স্ষ্টি করিল। নিয়ন্ত্রণ 
বিরোধীদলের বক্তব্য এই যে কিছুকাল 
অতীত হইলে জনসাধারণের এই 
অস্বাভাবিক চাহিদা হ্রাস পাইত এবং 
পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক স্তরে নামিয়া 
আসিত। কিন্তু গবৰ্ণমেণ্ট এই পরিপতি 
*পর্যযস্ত অপেক্ষা না করিয়াই পুনরায় নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা চালু করিয়া দিলেন। 


জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। কি বিনিষজ্রণের এ 
পক্ষপাতী তাহা ভাবিয়া ও বিচার করিয়া, ' 


লাত নাই। যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রকৃত 
ব্যবসায় অপেক্ষা পাবমিট ও লাইসেন্সের 


মারফতে মুনাফা লুটিতে চায় তাহারা মুখে 
বলিলেও মনে মনে নিয়জণ বার রাখাবই 
পক্ষপাতী । নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ' সরকারী 
দণ্তরসমূহও পর্ধদা তথ্যতালিকা সহ. 
বিনিয়ন্ত্রণের অযৌক্তিকতা গ্রদশন করিতে 
প্রস্তুত থাকে । কিন্তু ইহাদেব বাদ দিয় 
গান্ধীজী প্রভাবিত একদল -” নিষ্ঠারাঁন 
কংগ্রেসকল্পী এবং রাষ্নৈতিক নেতা নীতি 


হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার 


স্থাপিত 
১৯২৯ 


হেড অফিস ক্লাইভ ষ্ট্রীট 
বি.বি, ৪১৮ বিবি, ২৯৮০ 


গর্ব ব্যান্ক লিঃ 
হেড অফিস ₹-৬১নং বনুবাজার গ্রীট 


কলিকাতা শাখ। £ 
৮১নং নেতাজী স্থুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ স্রাট 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি! 
সুদের ভার 2. 
সেভিংস্‌ ২৯. টাকা ফিক্সড ৩]০ আন৷ 
' বাজার চলতি শেয়ার ক্রয় ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 


৩৮০ 





পক্ষপাতী ৷ পার্লামেন্টের কংগ্রেস পার্টিভেও 
এরূপ একাধিক সদশ্ত রহিয়াছেন। নিয়ন্্রণ- 
সম্পর্কে ইহারা গঁবর্ণমেন্টের “মতান্থবর্তী না 
হইয়া ভিন্ন মত পোষণ করেনু বলিয়া 
পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস দলে মতভেদ 
দেখা দেয় এবং পার্লামেণ্টের প্রকাশ 
অধিবেশনেও ইহারা» গবর্ণমেন্ট এবং 
গবর্ণমেপ্ট সমর্থকদের সমালোচনা করিতে 
কম্থুর করেন নাই। 
মতছৈধতা দূর করির! বিনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী 
সদম্তগণকে গবর্ণমেন্টে সমর্থকে পরিণত 
করাব প্রচেষ্টা হইতেই পণ্ডিত ঠাকুবদাস 
তার্গবের সভাপতিত্বে আলোচ্য কমিটী 
গঠিত হইযাছিল বলিষা মনে করিলে 
অন্তায করা হইবে না৷" 


নিষন্ত্রণ পুনঃ প্রবর্তনকারী বর্তমান 
ভ'বত গবৰ্ণঘ্ণ্ট এবং তীবেদাব রাজ্জা- 
সবকার সমৃহও, নিযস্ত্রণ দীর্ঘকাল বহাল 
রাখা হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
থাকেন। পণ্যের অভাব, চাহিদা বৃদ্ধি ও 
ব্যবসাযীদেব অসাধুতাব' দরুণ বর্তমান 
অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ নীতি যে সরাসরি পরিত্যাগ 
কর| যায না সরকারের ইহাই বক্তব্য । 
ভাৰ্দাবকমিটীব “ পারিশেও এই সরকারী 
অভিমতের পুনবাবৃত্তি হইয়।ছে। বর্তমান 
অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে পক্ষে দেশের 
পক্ষে ক্ষতিকর হইবে কমিটির ইহাই সুচিন্তিত 
অভিমত । তবে সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ইহাও 
সুপারিশ করিয়াছেন যে এখন হইতেই 
বিনিযস্ত্রণের তোডজোড় আরম্ভ কর! কর্তব্য । 
নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কমিটার এই 
মূল ম্থপাবিশ ব্যতীত “ক্রমিক বিনিষস্ত্রণ 
নীতি কার্যকবী করার জন্ত কমিটী যে 
বার দফা কর্ম্মস্ুচির সুপারিশ করিয়াছেন 
তাহাতে বিশেষত্ব আছে। বরাদ্দপ্রথাব 
এলাকা এবং অন্ততুক্তি জনসংখ্যা ক্রমশঃ 
হ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব লাঘব করা 
কমিটী সঙ্গত মনে করেন ।; ঘাটতি এলাকা 


এবং ষে সমস্ত সহর ও শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যা 


লোকচক্ষে এই ' 


আথিক জগৎ 


[ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫* 








এক লক্ষের উপর মাত্র তথায় বরাদ্দ প্রথা 
সীমাবদ্ধ রাখিয়া $ ৯৫০২ টাকা পৰ্য্যন্ত 
আয়বিশিষ্ট লোকের জন্য নাব্যমূল্যের 
দোকান খুলিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের 


রপ্তানীষোগ্য খাস্তশ্ত অথবা ঘাটতি রাজ্য 


হইলে ইহাতে কি পরিমাণ খাস্শস্ত 
আমদানী করা প্রয়োজন তাহা পুর্বে 
নির্ধাবণ করা কমিটী সঙ্গত মনে করেন। 
উদ্ধ ত্ত রাজ্যে Monopoly Procurement 
বা গবর্ণমেন্ট কর্তক একচেটিয়া খাদ্মশস্ত 
সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে 
এবং নির্ধারিত পরিমাপ উদ্বত্ত শশ্ত 
সংগৃহীত হওয়ার পর এ রাজ্য 


হইতে "খাতধশতত রপ্তানী সম্পর্কে কোন 
বিধিনিষেধ থাকিবে না। রাজ্যের 
লীমানার মধ্যে খান্বশগ্তের আভ্যন্তরীণ 
চলাচলেও কোনপ্রকার বাধ! আরোপ করা 
সঙ্গত হইবেন! । কমিটি রেশন এলাকায় 
খাগ্যশস্তের প্রকাশ্ত বাজাব বজায় রাখার 
গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে ঘাটতি কিংবা উদ্ধত 
অঞ্চলের রেশন এলাকার অধিবীসীগণ 
প্রকাস্ত বাজার হইতে অতিরিক্ত খাদ্যশস্ত 
ক্রষ করিতে পারিবে । রেশন ব্যবস্থাষ 
খান্তশস্তেব কোন শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না 
-যোটা ও মিহি চাউল একই মূল্যে 








টাটা এশ্রিকো-ব বেল্চা বিশেষ ধরণের হাই-কার্বন ইস্পাত দিয়ে 
তৈবী হয়, আর তাতে পরখ-কর! শক্ত কাঠেব বাট লাগানো থাকে । 
কাজেব পক্ষে এই বেল্চা খুব জুতসই -- এতে মেহনত কম লাগে, 
সময বাচে! খুব মজবুত আব টেকসই জিনিস ব'লে শেষ পর্যন্ত 


সব কাজ সস্তায় হয়! 


এপ্ডিকো কিনে মিতব্যয়ী হম! 





টাটা-ব্ এক্সিভ্রেন যন্জপাতি 


শাখাসমূহ : বোশ্াই, মাব্রাজ, কানপুর, জলন্ধর 


নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেন্দ্রাবাদ 


* কাছাকাছি লোহাব দোকানে খোজ নিন বা সোজাসুজি আমাদের কাছে লিখুন 








৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 


একসলে বণ্টন করা হইবে। খাস্ভশন্তের 
একটি মজুদ ভাক্তর শ্বা্টির জন্ত কমিটী 
১৯৫১ সালের মা্চমাস শেষ হওয়ার 
পূর্বে বিশ লক্ষ টন খাস্তশম্ত বিদেশ হইতে 


আমদানী করার সুপারিশ করিয়াছেন। 


বিভিন্ন রাজ্যে পণ্যযূল্যের সমতা রক্ষা 
উপরও কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন এবং যে কোন ছুইটী রাজ্যে 
পণ্যমূল্যের পার্থক্য চলাচল ব্যয় অপেক্ষা 


যাহাতে বেশী নাহয় তাহার ব্যবস্থা করা, 


বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। অধিক খাস্ফলাও আন্দোলন কি 
উপায়ে সাফল্যমণ্তিত করা যায় তদ্বিষয়েও 
কমিটী কয়েকটা সুপারিশ কবিয়াছেন। 
অবান্তর বোধে এইসমস্ত সুপারিশ বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল না। 
বিপোর্টের শেষদিকে কমিটী স্পষ্টভাবেই 
উপদেশ দিয়াছেন যে সকলপ্রকাঁর পণ্য 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রপপ্রথা চালু করার প্রয়াস 
বন্ধ করতে হইবে। দুনিয়ার সর্বত্র পণ্য- 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। "এই অবস্থায় 
নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে জোর করিয়া সকল 
পণ্যের মূল্য হাস করার প্রচেষ্টা বিফল 
হইবে এবং ইছা বিপদকেই ডাকিয়া আনিবে। 

নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণের ঝগড়া কবে 
এবং কিভাবে বন্ধ হইবে .বলা যায় না। 
বর্তমান গভর্ণমে্ট নিষন্বণের পক্ষপাতী । 
কাজেই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
দেখা না দিলে বর্তমান গতর্ণযেণ্টের 
আয়ুফাল পৰ্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ একেবারে উঠিয়া 
যাইবে বলিয়া মনে করার হেতু নাই। 
সম্প্রতি ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
মন্ত্রী শ্রীহবেরুষ্জ যহাতব “হরিজন পত্রে 


এক পত্র প্রকাশ করিয়া ‘মুক জনসাধারণের” 


পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রধান 


বক্তব্য এই যে 'মুক জনসাধারণই, , 


নিয়ন্ত্রণ চায় এবং তাহাদের স্বার্থেই 
গভর্ণমেপ্ট ইহা রহিত করিতে অক্ষম। 


আধিক জগৎ 


৩৮১ 





কিন্তু জনসাধারণ যে বর্তমান নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার স্কায় কটিপূর্ত নিয়ন বয ব্যবস্থা চায় না 
তাহাও সত্য। পারমিট ও লাইসেন্সের 
প্রসাদ বিতরণ, আশ্রিত বাৎসল্য, চোরা- 
বাজার, ঘুষ প্রভৃতি নানাকপ ছুর্নাতি নিষন্ত্রণ 
ব্যবস্থার অলিগলি দ্বারা কাষেমী হইয়া 
চলিয়াছে। এই সমস্ত দুর্নীতি দমন না 
করিলে অথবা দযনেব কঠোর ব্যবস্থা না 
হইলে যে মুক জ্বনসাধাবণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ 
রহিযাছে তাহাদেরই সর্বাপেক্ষা বেশী 
ক্ষতির কারণ। ক্রটিপূর্ণ এই বিরুত নিয়্্রপ 


ব্যবস্থার পরিবর্তে বিনিয়ন্ত্রণ শ্রেয় বলিলে 
অন্ঠায় হইবে না। ১৯৪৮ সালে গভর্ণমেন্ট 
গান্ধীজ্জীর প্রভাবে ' স্কে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি 
গ্রহণ ও কাধ্যকরী করিয়াছিলেন তাহার 
সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয় নাই বলিয়াই আমরা 
মনে কবি। ভার্গব কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে এই নীতি 
সত্বর কাধ্যকবী "করা বিধেয়। আমর! 
আশা করি ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
কমিটীর এই স্থপাবিশ যাহাতে কাধ্যকরী 
হয় তদ্বিবয়ে পার্লামেন্টারী কংগ্রেস পার্টি 


বিশেষ অবহিত হইবেন। 





ব্যাঙ্কের 


কলিকাতা দিল্লী 
বালিগঞ্জ লক্ষৌ 
ভবানীপুর কানপুর 
বড়বাজ্জার গয়া 

ক্যানিং ষ্ট্ৰীট পাটনা 
হাটখোলা বানারস 
হাইকোর্ট 

ষ্যামবাজ্ঞার আসানসোল 








ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা 


রক্ষণশীল এঁতিহৃসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ ভাবতীয় প্রতিষ্ঠানূপে “ক্যালকাটা 
গ্কাশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জন করিয়াছে। জনসাধারণের আস্থা এবং 


সুষ্ঠ ও সুশ্থষ্থল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা গ্ভাশনালস্কে ইহার বর্তমান 
গৌরবময় আপনে রি করিয়াছে। 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসযূহের সহায়তাষ “ক্যালকাটা স্ভাশনাল” আপনার 


বোম্বাই মাদ্রাজ 
কলবাদেবী নাগপুর 
স্তাওহার্ট রোড় নাগপুর সিটি 
আহমেদাবাদ জব্বলপুর 
এলাহাবাদ জব্বলপুর 
কাটরা ক্যাণ্টনমেণ্ট 
আজ্মীড অমরাবতী 
বেরিলী রায়পুর 








যাবতীয় ব্যাঞ্কিং প্রয়োজন যিটাইতে সমর্থ। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার 
অথবা ভিমাও ড্রাফটে টাকা! পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্থে “ক্যালকাট। ন্তাশনাল” করিয়া দিতে পারে । 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও করা হইয়া থাকে । 

মাত্র দুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা গ্যাশনাল” ব্যাক্কে একটি 
কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে প!রেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জমা দিয়া একটি সেতিংস 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর বাধিক শতকরা 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। ছয়মাস ও এক বৎসরের জস্ক স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি অর্দধবৎসরাস্তে যথাক্রমে শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 
২|০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

‘ক্যালকাটা ম্তাশনালে” আপনার একটি একাউন্ট রাখুন। 











পাকিশ্থানা টাকার মূল্য 
“ হাসের প্রশ্ন ' 

পাকিস্থান ভারতের সঙ্গে সঙ্গে ডলারের 
হিসাবে উহ্থার টাকার মূল্য হাস না কবাতে 
এবং উদার ফলে ভাবতের টাকার সহিত 
পাকিস্থানের টাকার যে বিনিময় হাব 
দীডাইয়াছে ভারত সরকার তাহা স্বীকার 
করিয়া না লওষাতে বর্তমানে এই ছুই দেশের 
, মধ্যে বাণিজ্যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছে । 'গত এপ্রিল মাসে বার্টারবা 
পণ্যদ্রব্যের বদলে পণ্যদ্রব্য দিবাব সর্তে 
উভয় দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি হয় 
সেপ্টেম্বব মাসে তাহারও মেয়াদ শ্ষে 
হইয়াছে। উহার পরে 'পণ/দ্রব্যের বদলে 
পণাদ্রব্য'পাইবাব সর্ে পাকিস্থানের সহিত 
কোন বাণিজ্য চুক্তি সম্পদন করিতে ভারত 
সরকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
ফলো, এক্ষণে উভয় দেশেব মধ্যে বাণিজ্য 
এক 'প্রকার' বন্ধ হইয়। গিয়াছে। এক্ষণে 
উভয় দেশেব ব্যবসায়ীগণ বেসরকারী বাজার 
হইতে উভয় দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া 
তাহার সাহায্যে উভয় দেশের পণ্যন্্ব্য 
আমদানী রপ্তানী করিতেছেন বটে, কিন্ত 
পাক-ভারত বাণিজ্যের যে স্ুযোগ সুবিধা 
রহিয়াছে সেই তুলনায় এই বাণিজ্যের 
পরিমাপ নগণ্য । , 


পাকিস্থান বিদেশে পাট, তুলা, গম, ' 


পশম, চামড়া, চা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া! যে 
অর্থ উপার্জন করে সেই তুলনায় উহা 
বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে না। 
মোটের উপর উহা একটি রপ্তানীকারক 
‘.দেশ। যে সব দেশ বুদ্রামূল্য হাঁস করিয়াছে 
সেই সব দেশে অধিকতর মূল্যে রপ্তানী 
যোগ্য পণ্য বিক্রয় করিবার মনোভাব 
লইয়াই উহ , উহার মুদ্রার মূল) হ্রাস 
করে নাই। কিন্ত উহার ফলে পাকি- 
স্থানের কোন লাভই "হয় নাই। কেননা 


bd 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


-. ভারতই পাকিস্থানের তুলা, গম, পাট, 


প্রভৃতির বড় ক্রেতা এবং ভারত পাকি- 
স্থানের টাকার নৃতন বাট্রাব হার স্বীকার 
করিয়া লইয়া সেই মূল্যে পাকিস্থান 
হইতে উপরোক্ত মালপত্র ক্রয় কবিতে 
রাজী হয়.নাই। ফলে মুদ্রামূল্য সম্পর্কিত 
বিরোধ স্থষ্টি হওযার অব্যবহিত পরে 
পাকিস্থানের বপ্তানীযোগ্য মালপত্রের মূল্য 
কমিয়া যাওযায় উহার সমূহ বিপদ 
উপস্থিত হয়। উহার পর পাকিস্থান 
আস্তজ্াতিক অর্থভাগারেব সদশ্ত হয়। 
উহার ফলে আশা কব গিযাছিল ষে 
আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার পাকিস্থানের 
টাকার .অতিরিক্ত মুল্য কমাইযা দিয়া 
তাহা ভারতীষ টাকার সমান না হউক 
অন্ততঃ উহার কাছাকাছি হারে ওঁ টাকাব 
দর বলবৎ করিবার অন্য নির্দেশ দিবেন। 
বস্তুত: ভারতেব অর্থসচিব শ্রী চিন্তামণ 
দেশমুখ লণ্ডনে কমনওষেলথ অর্থসচিবদের 
বৈঠক হইতে, প্রত্যাবর্তন করিষা এন্ধপ 
প্রকাশও করিয়াছিলেন যে নবেম্বর মাসের 
মধ্যে এই বিষয়ে একটা মীমাংসা হইবে । 
কিন্ত কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ভবিষ্যতে 
কবে যে এই বিষয়ে একটা মীমাংসা 
হইবে তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
হইয়া দীড়াইয়াছে। 

আন্তজ্জাতিক অর্থভাগ্ডাব, কর্তৃক পাঁকি- 


- স্থানী: টাকার মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবার 


পক্ষে এইরূপ টাল বাহনার ছুইটী কারণ 
অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ অর্থভাগ্ারে 


যে সব দেশেব প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী . 
সেই সব দেশ ভারতের সহিত পাকি- * 


স্থানের বিরোধ জিয়াইয়া রাখিয়া পাকি- 


স্থানের বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 


করিবার পক্ষে আগ্রহশীল। এই জন্যই 
উছ্বারা কোন 


না। দ্বিতীয়তঃ ইদানীং বিশ্বব্যাপী, , মহা- 


মীমাংসা হইতে দিতেছে, 


যুদ্ধের একটা আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় 


"জগতের সকল দেশই খাদ্ড শন্ত, কাঁচামাল 


ইত্যাদি যথাসস্তব অধিক পরিমাণে মজুদ 
করিয়া রাখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
পড়িয়াছে এবং উহার ফলে পকিস্থান 
হইতে রপ্তানীবোগ্য গম, চামড়া, চা, তুলা, 
পশম প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য বেশ: চড়িয়া , 


গিয়াছে। কাজেই টাকার উচ্চযুল্য বজায় 


রাখা সত্বেও পাকিস্থানের পক্ষে উহার রপ্তানী 
যোগ্য কোন মালপত্র বিক্রয় করিতে কোন 


বেগ পাইতে হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
পাকিস্বানের পক্ষে এক্ষণে মাথা হেট করিয়া 


উহার টাকার মুল্য হ্রাস না .করাই' 
স্বাতাবিক। অবশ্ত পাকিস্থানের পাটের 
দুই তৃতীষাংশ িক্রয়েব জন্য পাকিস্থান 


"(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা । 
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চেয়ারম্যান £ শ্রীযদুনাথ রায়. 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ 8: . 
্রীপ্রিয়নাথ রায় 


{ বালীগঞ্জ, 
দমদম, (কলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাকুড়া, 





৪ঠ। ডিসেম্বর;-১৯৫০ ] 


k 


আধিক বুগৎ 





ভারতের উপর নির্ভরশীল এবং ভারতের 
সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের 
পাটচাষাব সমুহ ক্ষতি হইতেছে। কিন্ত 
পূর্ববঙ্গের অন্ত করাচীর কর্তাদের কোন 
সময়েই কোন দরদের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। সুতরাং টাকার মূল্য সম্পর্কে 
পাক-ভারত বিরোধ তথা পাক-ভারত 
বাণিজ্োর অচল অবস্থা যে আবও অনেক- 
দিন বলবৎ থাকিবে তাহা এক্ষণে বেশ বুঝা 


| ' যাইতেছে । 


৩৯ সালে এদেশে মূলধন খাতে সরকারী 
ব্যয়ের পরিমাপ ছিল, ভ্রনপিছু ৬। আনা। 
১৯৫০-৫১ সালের বাছেট অঙ্গসারে তাহা 
মাথাপিছু ২৪%* আনা 
জাতি গহন ও অ্রনকল্যাণমূলক কাধ্যে 
১৯৩৮ ৩৯ সালে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ 
ছিল মাথাপিছু ৬॥ আনা, বর্তমানে তাহা 
মাথাপিছু ৮/০০ আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইযাছে! কিন্তু রচ বাডিলে কি 
হইবে? ব্যয়িত টাকার বেশী অংশ আসলে 


সাপরারণের টাকা কোথায় যায় ? দুর পরিচালনা করিবার বিশেষ করিয়া 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র শীসম্পৎ 
আয়েঙ্গার সম্প্রতি ‘Where your money 
8০৪5’ প।য দিয়৷ একটি পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেন্ট' 
'সমূহ ট্যাক্সের মারফতে সাধারণের নিকট 
হইতে যে অর্থ আহরণ করেন উহা কোথায় 
যায় এ পুস্তিকাটিতে তাহা অবধারণ করার 
চেষ্টা হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণ- 
মেন্ট যে উচ্চহাবে ট্যাক্স আদায় করি- 
তেছেন তাহার ফলে শিল্পব্যবসায়ী, সাধারণ 
আয়জীবি ও যৌথ প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে 
বিশেষ কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতে পাবিতেছে 
না। উহাতে অর্থ দানের পথে এবং 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িষ! তোলাব 
পথে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে! ব্যক্তিগত 
ও কোম্পানীগত আয় এইরূপ বেশী 
পরিযাণে সরকারের হাতে টানিয়া লওয়া 
. অহ্চিৎ | গবর্ণমে্ট এ টাকা যদি 
সামাজিক ও অর্থনৈতি ₹ কল্যাণে, পরিপূর্ণ- 
রূপ সন্ধ্যবহার করি.৩ পারিতেন এবং 
দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি যদি তাহা দ্বারা 
গড়িয়া উঠিত তবে হয়ত উহার একটা 


সার্থকতা দেখা যাইত! কিন্তু অর্থ ব্যষেব' 


ধারা ও গতি প্রকৃতি দেখিয়া সে বিবষে 
মোটেই আশাম্বিত হওয়া যায় না। সরকারী 
আয় বাঁড়িবার সঙ্গে অনকল্যাণের নামে 
ও উন্নয়নকার্যের নামে অর্থ ব্যয়ের পরিমান 
দিন দিন বেশ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩৮ 


চাকুরীয়াদের মাহিনা ও ভাত।- মিটাইতেই 
নিঃশেষ হইতেছে! উৎপাদন বৃদ্ধিব কা, 
জনকল্যাণ সাধনের কাজ কাধ্যতঃ তেমণ 
কিছু অগ্রবর্তী হইতেছে না। 

শ্রীযুক্ত আষেক্গাবের এই অভিযোগের 
মূলে যথেষ্ট সত্য নিহিত রহিষাছে। 
সাধারণের নিকট .হইতে কর আদা 
করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি মুখ্যতঃ দপ্তব পরি- 
চালনাতেই তাহা ব্যয় করিয়া ফেলেন 
তবে তাহা! দ্বারা গ্রনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের 
আদর্শ পরিপৃরিত ও প্রতিফলিত হইবে না। 


ব্যয়িত টাকা অনুপাতে প্রকৃত গঠনমূলক | 
কার্যের অগ্রগতির নিদর্শন অবশ্যই তাহা- | 


দিগকে দেখাইতে হইবে । 
স্বায়কর আদায়ের সমস্যা 


এদেশে যে সমন্ত-ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের | 
আয় আয়কর ধার্যষোগ্য তাহাদের মধ্যে | 
অনেকেই উহাদের দেষ আয়কর হইতে এ. 
এই | 
| আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও. 


বাবদ গবর্ণমেন্টেব প্রতি বৎসরে কত | 
বিক্রেতা উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ সুবিধা 
॥ ও উদার সর্তাবলী প্রাপ্ত হন। 
১০ কোটা | কর্মানষ্, পরিশ্রমী ও সহিষ্ 

| কৰ্ম্মী এজেঙ্সি দ্বারা প্রচুর আয় 
| করিতে পারেন। ম্যানেজারের 


| নিকটে আজইআবেদন করুন! 


গবর্ণমেপ্টকে ফাকি দিয়া থাকেন। 


টাকা ক্ষতি হয় তৎসম্বন্ধে নানাতনে নানা 
মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন যে 
* উহা বৎসরে ৫০ কোটী টাকা_কেহ 
বলেন যে উহার পরিমাণ 
টাকার কম নহে। যাহা হউক এই দফায় 
গবর্ণমেণ্টের যে বৎসর বৎসর বিপুল 
পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয এবং এই টাকা 
আদায় করিতে পাবিলে এদেশের-জন্কল্যা 


দাডাইয়াছে। 





৩৮৩ 





মূলক কাজগুলি যে ত্বরা্বিত করা 
তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্ণমে্ট 
এই বিষয় উপলব্ধি করিয়া দেড় বৎসরকাল 
পূর্বে আয়কর তদন্ত কমিশন নামে, একটি 
কমিশন গঠন করেন।,. উহাদের হাতে 
মোটমাটি ১৮৮ রকমের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
১৩৪৯টি মামলা .দেওয়া হয়। গত দেড় 
বৎসর কালের মধ্যে কমিশন মাত্র ৩২৫টী 
মামলার তদস্ত কবিয়াছেন। এই ৩২৫টি 
ক্ষেত্রের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই কমিশন এন্প 
প্রমান পাইয়!ছেন যে গবর্ণমেন্টকে আয়- 
কব ফাকি দেওয়া হইয়াছে । কমিশনের 
সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত ১২৫টি ক্ষেত্রে গবর্ণ- 
মেপ্টকে মোট ১০।০ কোটি টাকার উপর 
ধা্যযোগ্য আয়কর ফাকি দেওয়া হইয়াছে। 
এই ১০০ কোটি টাকার নধ্যে ৭ কোটি 
টাকার উপর আয়কর আপোসে নিদ্দিষ্ট করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী টাকার উপর 
জবিমানা সহ আয়কর আদায়ের জন্য নির্দেশ 
দেওয়া হইয়।ছে। 

উপরোক্ত ১০০ কোটি টাকা আয়ে 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ফোন £ ব্যাস্ক ৩৭১৭ 


১৩৫ ক্যানিং ্ীট, কলিকাতা +*, 
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উপব মোট কতটাকা আয়কর ধার্য 
হইয়াছে তাহা জানা যায নাই। কিন্তু 
কমিশন : যে কিছুটা কাজ," করিয়াছেন 
সন্দেহ ..নাই। এই কমিশনেক। কাজ 
আরও ত্বরান্বিত হইলে দেশবাসী 
সুখী হইত। প্রয়োজন বোধ করিলে 
একাধিক আয়কর তদন্ত কমিশন গঠন 
করিলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা গত 
দেড বৎসর কালের মধ্যে ১৩৪১টি মামলার 
মাত্র ৩২৫টির সম্বন্ধে তদন্ত হইয়াছে । বাকী 
এক হাজারের উপব ক্ষেত্রে এখনও কোন 
তদস্ত হয় নাই। এই বিলম্বের সুযোগে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, যে উহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
গোপন 'করিয়! ফেলিয়া গভর্ণমেণ্টকে বৃদ্ধানষ্ঠ 
দেখাহইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? 
কমিশনের 'কা্যনীতি সম্বন্ধেও আমাদের 
' বিশেষ অভিযোগ রহিয়াছে। যাহারা 
আয়কর, ফাকি দিয়াছে তাহারা যাহাতে 
কোনও প্রকার বিব্রত না হুইয়া উহাদের 
দেয় টাকা দিতে পারে তজ্জন্ত উহাদিগকে 
৯, ৩ এমন কি ৬ বৎসরের সময় দওয়| 
হুইয়াছে। প্রতারকদিগকে এইভাবে সময়, 
দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে কেছ ষে 
গবর্ণমেপ্টকে আয়কর ফাকি দিতে ভয় 
পাইবে না তাহা সহজেই অন্থম,.ন করা 
যায়। কারণ, তাহারা এই মনে করিবে যে 
যদি ধরা না পড়ে তাহা, হইলে, তো ভালই, 
'আর যদ্দি ধরা পড়ে তবে ৪1৫ বৎসরের 
কিস্তিতে আয়কর দিলেই চলিবে । বস্তুতঃ 
যাহারা আয়কর ফাঁকি দিয়াছে তাহাদের 
প্রতি' এরূপ সদয় ব্যবহার করার, কোন 
যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া. যাক/না। এদেশে 
_ কারবারী, বাভীওয়ালা, জমিদার প্রভৃতি 
শ্রেনীর, সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বরাবর ছুর্ব্বল ও 
ব্বিধাণ্রস্ত' নীতি অবলম্বন করিয়া 
আসিতেছেন।, . উহার ফলে উহারা জন 
প্রিয়তাও। বহুল৷ পরিমাপে. হারাইয়াছেন। 
যাহারা আয়কর, ফাকি দের. তাহাদের, 


আধিড়ু জগৎ 


[ ৪১ ডিসেম্বর, ১৯৫০ 








সম্পর্কে অনুহ্ত' নীতিও অনুরূপ বেথা 
যাইতেছে । ং j 


ভারতের স্বয়ং সঙ্গৃর্ততা . 
লাভের চেষ্টা 


দেশ বিভাগের ফলে ভারত বর্তমানে 
খাস্শশ্, চিনি, পাট, তুলা ইত্যাদির 
ব্যাপারে অনেকাংশে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
পড়িয়াছে। এই পরমুখাপেক্ষিতা দূরীকরণ 
সম্পর্কে ভারতের খাস্থমন্্রী শ্রীযুক্ত মুনসী, 
ভারতীয় পার্লামেপ্টের কংগ্রেস দলতুক্ত 
সদস্তদের কাছে একটি পরিকল্পনা দাখিল 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ১৯৫২ সালের' 
এপ্রিলের মধ্যে ভারতে ১০ লক্ষ টনের 
একটি খাস্ভশত্তের ভাণ্ডার স্থাপন করা! 
হইবে, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ভারতকে 
খাতশন্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জন্ভ 
“অধিক খাচ্চ ফলাও, নামে যে পরিকল্পনা 
অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণতা 
বিধান করা হইবে, তুলা ও চিনির' 
ব্যাপারে ভারতকে স্বাবলম্বী করা হইবে, 
ভারতকে প্রয়োজনীয় পাটের শতকরা 
৮২ ভাগ পাট ভারতে উৎপাদন করিবার 
ব্যবস্থা করা হইবে এবং একমাত্র শিল্প- 
প্রধান অঞ্চল ছাড়া দেশের অন্ত সমস্ত স্থান 
হইতে রেশনিং প্রথা তুলিয়া। দেওয়া হইবে। 
তিনি আরও বলেন. যে যদি কোন 
প্রাকৃতিক হুছূর্বিপাক [না ঘটে তাহা হইলে 
১৯৫২ সালের মার্চের পরে ভারত বিদেশ 
হইতে কোন খান্তশত্ত আমদানী করিবে 
না। খাস্চমন্ত্রী বর্তমান সময় হইতে এক 
বৎসর চার মাসের মধ্যে ‘কোন ফসলের 
কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে তাহারও 
একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন! খাভূশত্ত সম্বন্ধে * 
তিনি বলেন যে.বর্তমানে' ভাবতের বৎসবে 
৪০. লক্ষ, টন: খাস্তশন্তেরঅভাব: রহিয়াছে । 
উহার মধ্যের চলতি ১৯৫০-৫১ সালেই 
অতিরিক্ত হিসাবে ১৭ লক্ষ উন এরং 
আগামী, ১৯৫১-৫২ সালে তদ্তিরিক্ত আরও 


২৩ লক্ষ টন খাস্শস্ত উৎপন্ন কবা হইবে। 
এই প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী এপ্প মত প্রকাশ 
করেন যে থান্তশস্তের জমিতে পাট, 
তুলা ইত্যাদি ফসলের চাষ হওযাতে 
ভারতে খাস্তশক্তের উৎপাদন হাস পাইয়া 
ভারতের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া যে 
অভিযোগ করা হইতেছে তাহা! যুক্তিযুক্ত 
নহে। কেননা চলতি ১৯৫০-৫১ সালে 
থান্ডশন্তের জমিতে তুলার চাষ, হেতু ৩ লক্ষ 
টন কম খাদ্ধশস্ত উৎপন্ন হওয়ায় ভারতের 
= কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে, 
বটে কিন্তু এজছ্ভ যে ৮ লক্ষ ৭ হাজার 
ৰেল অতিরিক্ত তুলা অন্গিয়াছে তাহা 
হইতে ভারতের ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছে। আগামী বৎসরে খান্- 
শস্তের জমিতে তুলার চাষ হেতু ভারতে। 
১৩ কোটি টাকা মূল্যের ৪ লক্ষ টন খান্ধ- 
শশ্তের উৎপাদন ব্যাহত হইবে বটে, কিন্ত 
তজ্জ্য যে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার বেল অতি- 
রিক্ত তুলা জদ্মিবে তজ্ন্ত ভারতের আয় 
বাড়িৰে ৫১ কোটি টাকা। সেইরূপ 
১৪৫০-৫১ সালে ভারতে খাত্মশস্তের 
জমিতে পাটের চাষ হওয়াতে ৪ কোটি 
১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৯ হাজার টন 
থাস্তশম্ত উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে বটে, ' 
কিন্তু তজ্জন্ত যে অতিরিক্ত পাট জমিয়াছে 
তাহা হইতে ভারতের ১৬ কোটি টাকা 
লাভ হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই 
তাবে খান্তশস্তের জমিতে পাটের উৎপাদন 
হেতু ভারতে ৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা 
মূল্যের ১ লক্ষ ৪৫ হাতার টন খাছাশশ্তের 
উৎপাদন ব্যাহত হইবে, ৰটে, কিন্ধু তজ্জস্ত 
যে অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইবে তাহাতে 
ভাবতের,২৫ কোটি টাক' বাচিয়া যাইবে । 
শ্রাধুজধ মুব্সী বলেন যে ভারতে ১৪৫০-৫১ 
সালে. ১১ লক্ষ টন এবং ১৯৫১-৫২ সালে 
১২ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা 
হইকে এরং তজ্জগ্ক কোন, খান্তশস্তের 
জমিতে ইক্ষুর চাষের, প্রর্নোজন হইবে না। 


'৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 


আধিক জং 





এইভাবে ভারতে যদি স্থসমঞ্স, ভাবে, 
পাট, তুলা ও ইক্ষুর উৎপাদন বুদ্ধি করা 
হয় তাহ! হইলেও থাগ্শন্তেব ব্যাপারে 
ভারতের স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষে কোন 
বিষম জম্মিবে 7। অধিকন্ত ভারতে পাট, 
তুলা ও ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে 
আধিক দিক দিবা ভাবতেব বহুল 
পরিমান লাভ হইবে। এই বিষয়ে 
তিনি এতই দৃচসঞ্গপ্ল যে উক্ত পরিকল্পনার 
কোনরূপ ব্যতিক্রমকে একটা বিশাসভঙ্গের 
সামিল হুইবে বলিয়। তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন। খান্ত মন্ত্রীর এই উদ্দম 
কতদূর সিদ্ধ হইবে তৎ্সম্বন্ধে অনেকেই 
সন্দিহান হইবেন। তবে তাহার এই 
উদ্যম যে খুবই প্রশংসনীয় এবং দেশবাসীর 
পৃষ্টপোষকতার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কষক-প্রজা-মন্ত্রর দলের 

কার্যক্রম 

ডাঃ গ্রফুল্লচ্জ ঘোষ এবং অন্ধান্ত 
অনেক প্রবীণ কংগ্রেসকম্ী কংগ্রেসের 
সহিত উহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কৃষক- 
প্রজা-মজদুরদল নামে যে একটী পৃথকদল 
গঠন করিয়াছেন সম্প্রতি তাহার উদ্দেস্ত 
ও কর্ম্মনীতি ঘোষিত হইয়াছে! দলের 
উদ্দেশ্ত-_হুইতেছে গণতান্ত্রিক এবং শ্রেণী 
বিহীন একটা সমাজ গঠন করিয়া'যাহাতে 
কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে না পাবে 


কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণর 
সর্দার আবদুর রব নিসতার এইরূপ মস্তব্য 
করেন যে ভাবতের ৪ কোটী মুসলমানের 
রক্ষার অস্তই পাকিস্থানের পক্ষে সামরিক 
বলে বলিয়ান থাকা প্রয়োজন। ভারতের 
সামরিক বিভাগের মন্ত্রী সর্দীর বলদেব পিং 
উপরোক্ত মন্তবো আপত্তি জানাইয়াছেন। 
তিনি, বলেন যে ভারতের ব্যাপারে 
পাকিস্থানের কোন হস্তক্ষেপ সন্থ করা 


£ 


এইরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি করা। এই 


উদ্দেশ্য সিদ্ধির জ্রন্ত, ন্ম্িলিশিত  কর্মপদ্থা, 


গ্রহণ করা হইবে দেশে কৃষক মজুর 
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক শিল্পী 
ইত্যাদির মধ্যে কোন ভেদ থাকিবে না, 
সকলেই দেশের সমষ্টগত স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া 
কাজ করিবে, দেশের সকলেই যাহাতে 
পর্যাপ্ত অন্ন বস্ত্র বাসগৃহ ওঁষধ ও শিক্ষা 
পাইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে, 
বেকারদের কাজের সংস্থান করা হইবে, 
জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা 
হইবে, দেশেব মৌলিক শিল্পসমূহ ব্যাঙ্ক 
বীমা কোম্পানী এবং আমদানী রপ্তানীব 
ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করা হইবে, কষকগণকে জরমিথ মালিক 
করা হইবে, দেশে কেহ সর্ব শম্ম বেতন- 
ভুক ব্যক্তিদের তুলনায় সর্ববোচ্চ ২০ 
গুণের অধিক বেতন গ্রহণ করিতে পারিবে 
না, কালে এই পার্থক্য ৫ গুণে পরিপত 
করা হইবে, জনসাধাবণের প্রয়োনীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর মূল্য হ্রাস কবা হইবে, জনপাধাবণেব 
বাসগৃহের অভাব বিদুরিত 'করা হইবে, 
বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে গলদ রহিয়াছে 
তাহার অবসান করা হহবে, শাসন কার্যের 
ব্যষ বাহুল্য হাস করা হইবে, আশ্রয়প্রা থাঁদের 
পুনর্বসতির ব্যবস্থা কবিতে হইবে, ' কুটীর 
শিল্পেব উন্নতি করা হইবে, দেশ হইতে 


হইবে না। কিন্তু সর্দারজী কি একথা 
জানেন না যে ভারতে মুসলমানদের উপর 
কোন অত্যাচার হইলে পাকিস্থানে হিন্বু- 
দিগকে ঠেঙ্গাইয়া তাহার প্রতিকার করা 
হুইবে--এইরূপ মনোভাব লইয়াই পাকি- 
স্থানের দাবীর উদ্ভব হইয়াছিল। এক্ষণে 
পাকিস্থা্র কায়েম হইয়াছে। এখন যদি 


. পাকিস্থানের কর্ণধারগণ ভারতের মুসলমাঁন- 


দের সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রহণ করেন তাহ 


bs 


৩৮৫ 


,চৌরাকারবারের. উচ্ছেদ করা হইবে এবং 


দেশের শিক্ষা ব্যবস্থ'র. উন্নতি সাধন করা 
হইবে। রী se 
ককবকতপ্রজ।-মদ্রথর দলেব ' উপরোক্ত 
কর্মপন্থা পাঠ কবিলে যে কোন ব্যক্তিই এই 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন যে বর্তমানে দ্েশ- 
বাসীব সমক্ষে যতঞ্প্র্ধার সমস্ত! বহিয়।ছে 
তাহার কোনটিই উহ্ছাবা উপেক্ষা কবিবেন 
না। কিন্ত যতদিন পর্যন্ত এই,দলের হাতে 
দেশের শাসনযস্ত্র অপিত না হয় ততদিন 
পর্য্যন্ত উহারা অভীগ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অঙ্ক 
কি ভাবে কজ করিবেন তাহা, প্রকাশ কর! 
হয নাই। বিশেষতঃ দেশ হইতে বেকার 
সমন্তার অবসান, দেশে পণ্য দ্রব্যের মূলা . 
হাস ইত্যাদি টাল সমন্ত(র সমাধানে উহার! 
কিরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবেন 
তাহা উহাদের বিবৃতি হইতে বুঝা 
যাইতেছে না। দলের উদ্বোক্তাগণ যদি 
দেশবাসীর সমক্ষে এই সব সমন্তার সমাধান 
সম্পর্কে কার্যকরী উপায়ের নির্দেশ দিতে 
পাবেন তাহা হইলে দেশের অগনিত লোক 
যে উক্ত দলেব সমর্থন করিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। নচেৎ কংগ্রেসেব ঘোষিত 
জনকল্যাণমূলক বহুমুখী কর্ম্মপন্থাব ন্যায় 
উপরোক্ত কর্মপন্থাও দেশবাসীর মনে কোন 
উৎসাহ সষ্টি করিতে সমর্থ হইবে ন!। 


ur 


হইলে উহাতে আপত্তি করিলে চলিবে, 
কেন! El 

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঘুদ্দী ভারতীয় 
পার্লামেণ্টের কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্তদের 
সভায় এরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে 


, ধানের জমিতে;পাট বা তুলার চাষ করিলে 


তাহাতে কোন" 'ক্ষতি নাই। : যেহেতু 
ধানের জমিতে পাট-ও তুলার চাষ করিলে 


৩৮৬ 


আখিক জগৎ 


se 
od 


"[ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ 








বিলত হহতে চাউল বা গম আমদানী, 


করিতে যে অর্থ বায়": হয় তদমুপাতে 
অতিরিক্ত হিসাবৈ উৎপাদিত পাট ও 
তুলার জ্রগ্য- দেশের অনেক রেশ্ী টাকা 
বিচিয়। যায়। শ্রীযুক্ত মৃন্দীর এই যুক্তি 
, দেশে. অনেকেই সমর্থন করেন। কিন্ত 
-সম্প্রত্তি শিলং হুইটত* এই মৰ্ম্মে একটি 
সংবাদ আসিয়াছে যে আলাম রাজ্যে 
- পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উক্ত রাজ্যে 
' খাস্ভশস্তের অভাব ঘটিতেছে বিধায় উহাতে 
পাটের চাষ কমাইয়! দেওয়া হুহবে। 
যদি উহা! সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে পাট তুল! প্রভৃতির ব্যাপারে 
স্বয়ং, সম্পূর্ণতা ল।ত করিবাব জন্য ভারত 
সবকার যে চেষ্টা করিতেছেন আসাম 
সরকাব তন্মতে কান্দ করিতে রাজী নহেন। 
* ভারতের যে সব রাগ্য্যে খান্যশস্তের ঘাটতি 
রহিয়াছে সেইসব রাজ্যের অভাব পূরণের 
" অন্ত যে সব রাজ্যে খাগ্যশত্ত উদ্ধত হইতেছে 
সেই সৰ রাজ্যের গবণমেণ্টসমূহ নিজ নিজ 
রাজ্য হইতে আশামুর্ূপভাবে থাদ্বশস্ত 
সংগ্রহ করিতেছেন ন! বলিয়া অভিষোগ 
উঠিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে 
পাট তুলা প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যাপারেও 
কোন কোন রাজ্য সক্কীর্ণ নীতির আশ্রয় 
নিতেছে। এই কারণেই এদেশের অনেক 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিও ভারতে প্রদেশগুলির 
বিলোপ সাধনের পক্ষে মত প্রকাশ 
করিতেছেন। | 
গত ২৫শে জুলাই তারিখের পর 
পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী 
_ হিসাবে ভারতে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
_ যাহারা স্থায়ীভাখে ভারতে বসবাস করিতে 
চাহে তাহাদিগকে ভারতেব নাগরিক 
"বিকার প্রদান করিয়া আগ্রামী নির্বাচনে 
ভোটাধিকার প্রদান রুরিবার জন্ত পশ্চিয- 
বঙ্গের ভাঃশ্তামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করিষাছেন। 


আমরা শুনিয়া সুখী হুইলাম যে ভারত 


সরকার এই দাবী&মানিয়া লইয়াছেন এবং ' 


এক্রদ্ক ভারতীয় পার্ণামেণ্টে শীঘ্রই একটি 
আইন পাশ করাইয়া লওয়া হইবে। 
পূর্বে ভারতে আগামী এপ্রিল কি মে 
মাসে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। 
এক্ষণে উহ! ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পিছাইয়া 
দেওয়া হুঈয়াছে। কাজেই এক্ষণে ২৫শে 
জুলাই তারিখের পরে আগত আশ্রয়- 
প্রাথীদের নাগরিকের অধিকার না দেওয়ার 
পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ভারত সরকার 


আশ্রয়প্রাথীদের পক্ষের এই দাবী মানিয়া, 


লইয়া সমীচীন কাই করিয়াছেন। 


রা আশ্রয়প্রাথীদের পাজি 


জঙন্ভ ভারত সরকার পুর্বে ৫ কোটি টাকা 


মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এরূপ 
প্রকাশিত হয় যে তারত সরকার এই 
উদ্দেশ্তে আরও ৮ কোটি টাকা ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সংবাদটি 
প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ 
পঞ্জে এই মর্দে একটি সংবাদ প্রকাশিত 


হইয়াছে যে পূর্বেকার প্রতিশ্রুত € কোটি: 


টাকার বধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 


পর্য্যন্ত মাত্র ২ কোটি টাকা পাইয়াছেন। 
উহা হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ মনে 


“হইতে পারে বে ভারত সরকার পূৰ্বববঙ্গেব 


ব্যয় মঞ্চার করিলেও. অভিপ্রেত উদ্দেশ্ 
সিদ্ধির জন্ত সেই পরিমান টাকা পাওয়া 
যাইতেছে না। কিন্তু ইতিপূর্বে অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে জনকল্যাণ 
কাজের জন্ত ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে 
অনেক টাকা যঞ্চুর করলেও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নিজেদের অকর্মগ্তার ফলে এই 
টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হন নাই। এরূপ 
অবস্থায় আশ্রয় প্রার্থীদের অগ্ভ ৫ কোটি 
টাকা মঞ্জুর হইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যে ২ কোটি টাকার 'বেশী পাইলেন না 
তঙ্জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দায়ী কিনা 
তাহা জানা আবশ্যক | 


আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য কয়েক কোটি - 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার 
কর্তৃক বাস সার্ভিসের মালিকানা ও পরি- 
চালনা গ্রহণ সম্পর্কে ভাবতীয় পার্লামেন্টে 
গত সপ্তাহে বোভ , ট্রান্সপোর্ট বিল নামে, 
একটি আইনের খসডা পাশ হইয়াছে। 
মূল বিলটির সিলেক্ট কমিটি অনেক 
রদবদল করেন। উহার মধ্যে বাস সার্ভিসের 
মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উহারা বলেন 
যে যালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ভার 





যে কোন প্রকার বীমার জন্য 
“জীবন” “অগ্নি” "সামুদ্রিক, 

. ্ৰু্ঘটনা” “মোটরগাড়ীপ ইত্যাদি... 
হাওড়। ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পানী লিমিটেড 

৩*নৎ ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন--ব্যান্ক ১৬৫৭ . 





' ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 


সরকারী কর্শচারীদের হস্তে স্স্ত না করিয়া 
তজ্জন্ত একটা পৃথক আইন পাশ করিয়া সমস্ত 
আটঘাট বাধিয়া দেওয়া. উচিদ্ত। উহারা 
আরও প্রস্তাৰ করেন যে কোন রাস্তার জঙ্ক 
লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিতে হইলেও তজ্জ্ঠ 
বাসের মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে। পার্লামেন্ট কর্তৃক এই সব সংশোধন 
সহ বিলটি পাশ হইয়াছে। উহা হইতে মনে 
হইতেছে যে এই বিলেব সিলেক্ট কমিটি এবং 
পার্লামেন্টের সদস্ত-উহাদের সকলের মধ্যেই 
বাসসার্তিসের মালিকদের স্বার্থের সমর্থক 
দলের সংখ্যা ভারী ছিল। তবে সিলেক্ট 
কমিটি একটি প্রস্তাব করেন যে বাসসাভিসের 
সমস্ত লাভ কর্মচারীদের বোনাস বা বাসের 
যাত্রীদের হুখস্থাচ্ছন্দ্যের অস্ত ব্যয় না করিয়া 
উহার একটা অংশ এই সব কাজে ব্যয় 
হইবে এবং বাকী অংশ 'বিভিন্ন রাজ্য 
গবর্ণমে্টের হাতে দেশের রাস্তাঘাটে 
উন্নতির জগ্ প্রদান করা হইবে। এই দিক 
হইতে মুল বিষয়টীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে বলা যায়। 

নেপালের শাসন ব্যবস্থায় উক্ত দেশের 
জনসাধারণের দাবী উপলক্ষ করিয়া 


নেপালের শাসকগপের সহিত ভারত . 


সরকাবের বর্তমানে যে বিরোঁধ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহাতে দেশের সকলেই মনঃক্ষু 


হইয়াছেন। সুখের বিষদ এই বিরোধের 


মীমাংসাব অন্ত উভয় পঙ্গই আন্তরিক ভাবে 
চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে দিল্লীতে তারত- 
সরকার এবং নেপাল সরকারের প্রভাবশালী 
প্রতিনিধিদের মধ্যে ষে সব কথাবার্তা 
চলিতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া 


আমরা আশা করিতেছি। এই সম্পর্কে * 


দুইটি প্রশ্ন বিশেষ গুর্ুত্বপূর্ণ। নেপালের 
অধীশ্বব--যিনি নেপাল হইতে ভারতে 
আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে 
পুনরাঁষ নেপালের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার 
করা হইবে কি না এবং 'নেপালের জন- 


1 


আধিক গং 
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সাধারণকে দেশ শাসনে অধিকার দেওয়া 
হইবে কি না। উনার মধ্যে শেষোক্ত 
প্রশ্নই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । কারণ 
নেপালের অধিবাসীগণ বর্তমীন অধীশ্বরকে 
বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি কবিয়া থাকে। কাজেই 
উহাদের হাতে যদি দেশ শাসনের ক্ষমতা 
অপিত হয় তাহা হইলে নেপালেশ্বরের 
পক্ষে পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন 
হইবে না। কিন্তু বর্তমানে নেপালের 
শাসনভার যাহাদেব হাতে ন্তস্ত তাহারা 
প্রজাসাধারণের হাতে কতটা ক্ষমত! 


‘দিবেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে 


না। ইতিমধ্যেই “ষ্টেটসম্যান” পত্র রব 
তুলিয়াছেন যে--“এক কথায় কাধ্যকরী- 
ভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কর! 
চলে না। উহার জন্তু সময়ের দবকাব |” 
উক্ত পত্র হায়দ্রাবাদের গোলমালের 
সময়েও নিজেদের পক্ষ সমর্থনে এইরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল! যাহ! হউক 
নেপালের বর্তমান শাসকগণ এইসব কথায় 
কান না দিয়া প্র সাধারণের হাতে 
যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং 
অপুর ভবিষ্যতে ভারতের সহিত নেপালের 
পূৰ্ণ স্চহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে উহাই 
আমরা আশা করিতেছি । 


এক বৎসর পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীওহরলাল নেহেরু পাকিস্থানের প্রধান- 


মন্ত্রী জনাব .. লিয়াকত আলীর নিকট 
এই মর্খে একটী প্রস্তাব করেন যে 
ভারত ও পাকিপ্টীান এই ' উভয় 
দেশের, মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলির 
মীমাংসার জন্ত কোন দেশ যুদ্ধের আশ্রয় 
গ্রহণ কবিবে না এবং সমস্ত বিরোধই. 
আপোষে মীমাং্ার্দ অন্ত উভয় দেশ চেষ্টা 
করিবে বলিয়া উভয় দেশের পক্ষ হইতে 
ঘোষণা করা হউক। বহু পত্রালাপের পর 
দেখা গেল যে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী 
বিনা সর্ভে এই ঘোষণা করিতে রাজী 
নহেন। ফলে আপাততঃ এই চেষ্টা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । তবে জনাব লিয়াকৎ 
আলী! তাহার শেষ পে শ্রাজওহরলাল 
নেহেরুকে আরও আলাপ আলোচনার 
জন্ত করাচী যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
নেহ্রেজী আপাততঃ কয়েক সপ্তাহের 


মধ্যে করাচী যাইতে সময় পাইবেন না 
বলিলেও এই আমগ্্রণ প্রত্যাখ্যান করেন 
নাই! তৰে কদ্বাচীতে আলোচনায় যে 
অধিকতর কিছু সফল হইবে তাহা মনে 
হয় না। উহাতে দুঃখিত হুইবারও কিছু 
নাই। পাকিস্থান যদি ভারতের সহিত 
বিরোধীভূত কোন বিষয়ের মীমাংসার 
জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে 
ভাবত তাহার সমুচিত জবাব দিতে সমর্থ 
হইবে । একথা নেহেরুজী নিজেও একা- 
ধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন । 


বাংলার বস্ত্রশিণ্পের রি 
=মোহিনা মিল লিঃ 


নিরিহ 


নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া) 


২নং | ২নং মিল 
বেলঘরিয়া বেলঘরিয় ২৪ পরগণা) |. 





ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ £ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২ ক্যানিৎ ট্রীট, কলিকাতা--১. 





১, 

১ ভারতে” আমদানী, 

: সরকারের বদি মুদ্রার 
, ভারত সবকার আগামী ১৯৫১ লালের 

প্রথম ছয় মাসে. বিদ্ধ হইতে জিনিষ- 

পত্রের . 'আমদানী বৃদ্ধি করিবেন স্থির 

করিয়াঁছেন'। এই সময়ে ধ্যাবরেটারির 


বৃদ্ধি--ভারত 
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স্বচ্ছলতা হেতু 


« সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, . কাগজ, - 


' পোসোলিন: জাত ভুব্য, কাচের জিনিষ, 
‘লোহার জিনিষ, ইস্পাতের ফাইল, অনু- 
*ৰীক্ষণ: ক্যামেরা, কৃত্রিম - ভিটামিন, ওঁষধ 


বৃ, রাসায়নিক ব্য, সুপ্ত চুর্ণ, কৃষি যন্থ, ' 


. “ছোলা, ‘ডাল প্রভৃতি জাতীয় এরূপ বহু 
,- জ্রিনিযের ,আমদ্বানী করিতে. দেওষা হইবে 
যাহার. আমদানী “এতদিন বন্ধ ছিল। 
... অনেক; জিনিষের টাকার হিসাবে বেশী 
.. পরিমানে? আঁম্দানীর অমুমতি দেওয়া 
 হইবে।. 'ভারতৈ আবপ্তকীয় পণ্যদ্রব্যের 
* মুলা হাসই,এইভাবে বেন পরিমানে আম- 
দানী করিতে দেওয়ার উদ্দেশ্য । 
বিদেশী চিঠির মাশুল বৃত্ধি_ভারত 
"; সরকার" গত '১লা, ডিসেম্বর তারিখ হইতে 
“ বিদেশে চিঠিপত্রের মাসুল বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


পুঁতনব্যবস্থায় বিদেশে এক আউন্স ওজনের : 
চিঠির অন্ত '৪ আনা এবং এতদৃতিরিক্ত, 


+, প্রত্যেক আউন্স বা উহার কোন অংশের ভঙ্ত 
"- আড়াই আন) মাুল দিতে, হছইবে। সিঙ্গল ও 
রিপ্লাই পোষ্টকার্ডের মাস্তল' লাগিবে 
যথাক্রমে :'২৷০ ও ৫ আনা। ব্যবসায় 
সংক্ৰান্ত কাগজ. পত্রের ১০ আউন্স পর্যন্ত 
“$ আনা এবং এতদতিরিক্ত প্রতি ২ আউদ্দ 
ৰা উহার ভগ্লীংপের অন্ত ২ আন! হারে 
মাশুল লাগিবে। তরে এডেন, সিংহল, 
রি “নেপাল, পাকিস্থান, ও" পর্ভূগীব্জ ভারতে, 


চে তার রত লে 


 যাঞজলেই চিঠি দেওয়া, 'যহিবে? AN রঃ 
Kk আমেরিকা হইতে ভারতে তুলা 
আমদানী--আগারী হলে খাজ: পর্যাস্ত 


সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্্র হইতে মোট 
৩৪ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল তুলা বিদেশে 
রপ্তানী হইবে। উহার মধ্যে ভারতকে 
১ লক্ষ ৭৮ হাজার বেল তুল! দেওয়া হইবে 
স্থির হইয়াছে । ইংলণ্ড ২ লক্ষ ৩৫ হাজার 


- বেল এবং জাপান ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার বেল 


তুলা পাইবে। 

আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ. 
পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কতজন ' 
আশ্রয়প্রার্থী রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ-: 


মেণ্টের সংখ্যা নির্ঘারণ বিভাগ তৎসম্বদ্ধে 


একটা তদস্ত করিতেছেন । তজ্জপ্ত ৪ শত 
কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। উহার! 
প্রত্যেক আরযপ্রার্থী পরিবারের পূর্ববঙ্গের 
কোথায় বাস ছিল, পশ্চিমবঙ্গে উহার! 
বর্তমানে কোথায় বাস করিতেছেন, পূর্বে 
উহাদের কি ভাবে জীবিকা! নির্বাহ করিতেন, 
বর্তমানে কি 'ভাবে'.জী|বকা চলিতেছে, ' 
বর্তমানের আয়, কত, গবর্ণমেপ্ট [এই পর্য্যন্ত 
উহাদিগকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছেন 
এবং 'অদ্বূর ভবিষ্যতে উহাদের কি সাহায্যের 
প্রয়োজন ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
৪ মাসের 'মধ্যে এই বিবরণ গবর্ণমেস্টের 
নিকট পেশ করিবেন। | 
বিদেশে হায়দ্রাবাদের টাকা 


জানা গিয়াছে" যে প্রাক্তন হায়দ্রাবাদ 


গবর্ণমেক্ট কর্তৃক প্রেরিত প্রায় € কোটী. 
টাকা বর্তমানে ইংলও ও পাকিস্থানের 
্যাক্ষ সমূহে মজুদ রহিয়াছে। ইংলখ্ডেয় 
টাকা আদায় করিবার 'জন্ত আইনমত চেষ্টা 
হইতেছে। কিন্তু পাকিস্থানের ব্যাঞ্চে যে 
পৌনে তিন কোটী টাকা মজুদ আছে 


তৎ্সম্বন্ধে কি চেষ্টা হইতেছে তাহা এখনও 


জানা যায় নাই৷ 
ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার ডিও 


মযূবাক্ষী সেচ পৰিকল্পনা: মূলে মেসাঞ্জোবে 


যে সর্ব বৃহৎ, বাধ, নির্ষিত হইবে আগামী, 


দুনিয়ার খবরাখবর. রঃ 


জাময়ারী' মাসে ভারতের. ইল ডাঃ 
রাজেজুপ্রসাদ তাহার" ভিত্বিস্থাপন করিবেন , 
বলিয়া জানা গিয়াছে ইতিমধ্যে সিউড়ির 
নিকটে তিলপাড়া! 'নামক স্থানের অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুপ্াকার বীধের , নির্পকার্যা” প্রায় শেষ 
হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনার জন বায় 
হইবে ১৬ কোটী টাকা। | ৰা 

নিবি 4 
কলিকাতা. বিশ্ববিতালয়ের',, বিভিন্ন 
পরীক্ষার তারিখ নি্নলিখিতরূপে নির্দি 
হইয়াছে_আঁই-এ ও আই-এস-সি, ২৮শে 
‘ফেব্রুয়ারী 5 মেটি টকুলেশন-২৮শে মার্চ 
বি-এ ও. বি-এস- সি--২৩শে এপ্রিজ; ) 
বি-টি-১৪ই'মে বি-কম -২১শেমে। ' 

সেচ:কার্ধ্যের জন্য খণ--ভারতীয় 
পার্বামেন্টে এরূপ জানানো হইয়াছে বে 
ভারত সবকার গত ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত 
ভারতের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনার ' জন্ত 
মোট ২৯ কোটী, 1৫8 লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা' 
খণ দিয়াছেন। উহার মধ্যে উড়িম্বার , 
হীরাকুণ্ড পরিকল্পনার জন্ত ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ, 
টাকা, বিহারে দামোদর 'উপত্যকা পরি; 
কল্পনার দ্ধ ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা, পশ্চিমবঙ্গে উক্ত পরিকল্পনার স্ 
৪ কোটি ৯০ লক্ষ €৩ হাজার টাকা, 
পশ্চিমবঙ্গে যমুর্রাক্ষী পরিকল্পনার '"জদ্ভ 
১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবের ভাকরা 
নাঙ্গাল পরিকল্পনার জন্ত ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা এবং উক্ত প্রদেশের , ফিরোজপুর 
পরিকল্পনার জন্ত ১৮ লক্ষ টাকা . দেওয়া ' 
হুইয়াছে। ৃ 
'াশ্রয় প্রার্থীকে কারিগরী শিক্ষা- 
দান ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পগ্রতিষ্ঠান পূর্ব- 
বঙ্গের € শত আশ্রয়প্রার্থী যুবককে 
এপ্রে্টি। হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজা 
হইয়াছেন, উহার মধ্যে ২. শত জনকে 


৪51 ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] : 


হাব্জনয়ারিং কারখান। স্ঞ্চে এবং ১ শত 
জনকে চটকলে শিক্ষা দেওয়া ছইবে। 
প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণকে এক. বৎসর 
কাখা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর [শিক্ষার্থীগণকে 
৬ মাস শিক্ষার্থী হিসাবে কাজ করিতে 
হইবে এবং এইসময়ে উহাদিগকে মাসে 
২৫ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হইবে। 
এই কাজের তদারক করিবে পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেন্টের পুনর্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের 
আঞ্চলিক ডিরেক্টর । 

প্রচুর পরিমানে আর্ডিল উৎপাদন 
_ইংলণ্ডে চীনা বাদাম হইতে “আ্ডিল” 
নামে যে বয়ন তন্ভ প্রস্তুত হইতেছে তাহা 
আগামী বৎসর বিক্রয়ের অন্ত প্রচুর 
পরিমানে উৎপাদন করা সম্ভব : হইবে 
বলিয়া প্রকাশ। বাৎসরিক উৎপাদন হার 
১০,০০০ টন হুইবে। আডিলের কৃত্রিম 
বস্তু পশম' বন্ত্রের স্তায় দেখিতে হইবে, 
ইহার উৎপাদন মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৪ শিলিং। 
পশম বস্ত্র অপেক্ষা ইহা নিঃসন্দেহে সস্ত। 
হইবে৷ ইহাতে কখনও. কোনন্ষপ ভাজ 
পড়িবেনা বা ইহ! পৌকায় কাটিবে না। 
*আডিল” নির্দাতাগণ সম্প্রতি ঘোষণা 
করিয়াছেন যে তাহারা ' টেরিলিন 
(Terylene) নামক অঙ্ক আর একপ্রকার 
* তন্তু উৎপাদনের জগ্ত উইলটনে ১০,০০০,০০০ 
পাউণ্ড ব্যায়ে কারখানা স্থাপন করিবেন। 
এই তস্ত দেখিতে রেশমের স্ভায় এবং 
কার্পাস তন্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ শক্ত 

মার্কিণ বেসরকারী দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানের ' দান__মার্কণ যুক্তরাষ্ট্রের 
বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমুহ ১৯৪৯ 
সালে সর্বসমেত ৪০* কোটি ডলার দান 


করিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি ‘নিউইয়র্ক-টাইমস্‌’ * 


সংবাদ দিয়াছেন। বিবরণীতে প্রকাশ, 
১৯২৯ সালে মার্কিণ রাষ্ট্রের বেসরকারী 
দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির মোট দানের 
পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ডলার, ১৯৪৯ 
সালে উহা দাড়াইয়াছে 


80s 


॥ 


ই আধিক জগৎ =" 


ডলারে। দারদ্র ও মধ্যবিত্ত পারবারের 


“ ধানের পরিষাণই সর্বস্পন্ষ! বেশী হইয়াছে 


এই তথ্য সংগ্রহ হইতে ইহা জানিতে 


পারা গিয়াছে৷ সমুদয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের 


সম্পর্কেই ইহা বলা হুইয়াছে। 

যে সকল পরিবারের বাধিক আয় ৩ 
হাজাব ভলারেরও কম তাহাদের ব্যক্তিগত 
দান হইতে প্রতিষ্ঠানের মোট সংগ্রহের 
শতকরা ৬০" ভাগ এবং বাহাদের বাধিক 
আয় ৫ হাজার ডলারের নীচে তাদের 
ব্যক্তিগত দান হইতে মোট সংগ্রহের 
শতকরা ৮২ ভাগ জম! হইয়াছে । ইহা 
হইল ১৯৪৩ সালের হিসাব । | 
| প্লী্টিকের বোতল ---প্ৰাষ্টিকের বোতল 
মার্কিণ-রাষ্ট্রে প্রথম তৈরি হয় ১৯৪৬ সালে। 
৯৯৪৮ সালে বাৎসরিক উৎপাদনের পবিমাণ 
দাড়ায় -১ কোটি ৮০ লক্ষতে এবং ১৯৫০ 


সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যে হারে উৎপাদন. 


চলেছে তাতে তা বাধিক ৬ কোটি ৫০ 
লক্ষতে গিয়ে দীডাবে মনে হয়। বছর" 


খানেক আগে প্লাষ্টিকের যত রফমের 


শিশি বে।তল কৌট। তৈবি হয়েছে তাদের 
সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০, এখন তৈরি হচ্চে 
৪০০ রকমেরও ,বেশী। যে বস্তুটি থেকে 
প্রাষ্টিকের শিশি বোতল, তৈরি হচ্চে তাব 
নাম হলো গলিধাইলিন। খুব, গব্ম 
অবস্থায় কাচের মতই ক, দিয়ে দিয়ে 


যে কোনও আকারের জিনিষ তৈবি করা 


হয় গলিথাইলিন থেকে । আবার অন্ত 
রকমেও কব! হয় £--বস্তুটির বিভিন্ন অংশকে 
গরম অবস্থায় ছাচে ফেলে তৈয়ারি করে 
নিয়ে সেগুলিকে আবার গরম করে জুডে 
নিলেই হলো]। ছুটি বস্তুর ঠাই এই 
প্লান্টিকের বোতলে হর না। একটি হলো! 
স্থগদ্ধি আতর তৈরির তেল, .অপরটি হলো! 
গ্যাস জাতীয় পদার্থ। পলিমাইলিনের 
দেহাবরপ ভেদ করে ওরা বেরিয়ে যায় 
বোতল থেকে । 


কোটি ভাঙ্গা শিশি বোতল বিক্রীওয়ালাদের 


৩৮৯ 
মৃও বড় বড় খলেঞ্ডাল তবু তাশ্ত হয়ে 
উঠছেই ! কাচের উপরে এমিক সেদিক 
দিয়ে টেক্কা “দিতে পারলৈও প্লাষ্টিকের স্থান 
এখনও কোচের নিচেই রয়ে গেল, যেহেতু 
প্লা্টিকের বোতলের দর কাচেব বোতলের 
দরের চাইতে উঁচুতে। এই অস্ভেই এখনও 


(১৯৪৯ সালের শর্গুগাবে) বছরে ১২০ 
কোটি কাচের বোতল তৈরি হচ্চে মার্কিণ 
রাষ্ট্রে। মাকিণবার্তী 


খাভশস্তয সংরক্ষণ বিভা! শিক্ষাদান 
_ সম্প্রতি দিল্লীতে একপক্ষ কাল ধরিয়া, 
রাজ্য গবর্ণমেপ্ট সমূছের কর্চারীদিগকে . 
খাদ্যশস্ত মজুত করার আধুনিক প্রণীল 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । উহার উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে ভারত গতর্ণমেণ্টের থাগ্ভ দপ্তরের 
সহকারী মন্ত্রী মিঃ থিরোমল রাও বলেন 
যে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ হইলেও 
এখানকার খাস্তশস্ত সংরক্ষণ প্রণালী নিতান্ত 
নৈরাহ্ত্জনক | দেশে বর্তমানে যে নিদারুণ 
খান্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে উক্ত 
প্রণালীর সামগ্রিক উন্নয়ন নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়াছে । ভারতের গ্রামাঞ্চলে 
বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ত গোল! রহিয়াছে এবং 
ধ্রগুলিতে খাগ্ভশস্ত বৎসরাধিককাল - 
ভালভাবে রাখা চলে। ' কিন্ত আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত শহ্যগোলা নিৰ্ম্মাণ কার্যে যে 
প্রভূত পরিমাণ অর্থ আবশুক হয় তাহা 
ব্যয় করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। 
দেশে খাস্ভশন্ত সংগ্রহ ও বিলি-ব্যবস্থার 
কার্যে গবর্ণমেন্ট ক্রমশঃই অধিকতর তৎপর 
হইতেছেন। সংগৃহীত থাস্ভশস্তের অপচয় 
নিবারণ বিষয়েও গবর্ণমেপ্টকে আবশ্যিক- 
ভাবেই অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। 

বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৯০ জনের অধিক 
কর্মচারী উক্ত শিক্ষা গ্রহণার্থ নয়া 
দিল্লীতে সম্মিলিত 'হইয়াছিলেন। স্থানীয় 
অঞ্চল সমূহের সমস্ত৷ সম্পর্কিত আঞ্চলিক 
শিক্ষাদান হইতে উক্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্থ। সেখানে সর্বভারতীয়, 
ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও 
থাস্ভশস্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিদর্শন প্রস্ৃতি 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া-হুইয়াছে। 
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১ রে ১ ফসল ফলন্রে অভিনব উপাদান. 


বি রে ক 





® উপ বি দায় করিতে অতুলনীয়.। : 
. রঃ 9 অনয্যুনো জাপানে ছি 


ভারত অপেক্ষা বিঘা শরতি” শস্য উৎপাদন গুণে 
+" বেশী হইয়া “~ এ | 
®$ অৱনগ্যানৌ-জামর ও'চাষের ইনি? ও টা বানি অদ্বিতীয় ৷” | j 


গ অরগ্যানোই-ছাম প্রচলিত, সারের'- অপেক্ষ। খুবই .কৃম। . -? 


রা. 'অরগ্যানো__গলা বাঞুছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও বাণ সদ কাল তিক 


"৮. সরস; সিক্ত ও নরম রাখে ও.ফলন'হয় বেশী: 


8 অরশ্যানো_্পরর পাথুরে : ‘অথবা: বালুকাময় জমিকেও' ' ফসল উৎসাদনের উপযোগী 


* করিরী তোলো ।। Lr ES 
© অৱগ্যানৌ--ব্যবহাতে' ফলন. হয় .সবল, পরতে, খান্ত খাস্তপ্রাণ প্রাচুর্য Ef 7 
দেলো সর (এই: দু্দ্দিনে , অধিক শস্য সুলতা আই্বাজত্ন এই. কজেলসান্ল; 
এ: তমন্তি আ্লত্তে স্ল্পবক্পাহ ককাক ব্যবস্থা, করা হইয়াছে । :' 


১ পাঁউ,' আজু, ইল, তাসাক-:পাঁত! ও অন্যান্য, সল্প ডপশ্োোগী বিভিন 


১ সক্ভিল্প “অল্রলগ্যানো” সল্পবক্রাহ ‘কুল্র! হস্ত); ও 
‘দামে ও গুণে অরগ্যানো, চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


' বিশেব দ্রষ্টব্য £ আসি বিনা ব্যুরে জমি বিডিপকেরিযা উহা কোন ফলের উপরুক্ত 
' এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন ভরিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকি। 
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(সিডিউনড ব্যাঙ্ক) 


পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি 


cp 


"আমরা .. /কি়ারিং ও করওয়ার্ডিং এর সকল 


"প্রকান্র কাজ দ্রত কিয়! যাকি 
, মাল গুদামজাত কার 


দি ইণ্ডিয়া মার্কেটাইল এনেখী 
২ ক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেণ্টস== 


সোদপুর কটন মিলস্‌ বিঃ 


৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাভা. 
' মিলের শ্বান-_সোদপুর,.২৪. পরগণা 


' [সুতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিদ্মিত মিল-বাড়ীতে 
দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


(সাস চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিং. 


ছা il এজেণ্টসূ 
















l . ফোন__ 
| হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড; কলিকাতা ৷ ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ : 
াঞ্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও খুলনা 
সকল্প প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য,.করা হয় । ' 
_ এ দি, যানি, এ, কর মালা 
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..'আধথিক জগতের . 
নিয়মাবলী 


.“আধিক জগৎ" প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

উহার বাধিক মুল্য সডাক ৮২ এবং 
ষান্মাসিক মুলা সডাক .৪॥০ টাকা 
ছয় মাসেব কম সময়ের অস্ঠ গ্রাহক করা 


হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা + 


ক্রম! দিয়া গ্রাহক হওয়া! যায়'। ছাত্মগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজী সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য / আনা। 
. আধিক জগতে প্রকাশের জগ্ঠ প্রবন্ধ. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীঙ্ন৷থ ভট্টাচাৰ্য্য, 


সম্পাদক, আধিক+ জগৎ__এই ঠিকানায় |. 
প্েরিতয্য সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত |' . 


অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেক্জার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভম্ত |. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি ‘প্রেরণ কব| হইবে, 
তাহা' পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আঁধিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 


| টাকাকড়ি, মনিঅর্ভার, পোষ্টাল 


" অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 


করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের 


,ব্যাক্কের উপর চেক দিলে চেকের' টাকা 
"সংগ্রহের খবচা সহ্‌ চেক দিতে হইবে! 


(“আধিক জগতেপ্র বিজ্ঞাপনের হাব 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

'বিনীত- ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ অফিস 
'৬৯নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ. " 


রি টু ম্যানুদন, কলিকাতা-॥২ 
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জনে মহাপ্রয়াণ 


ববি ৭৮ বৎসর বযসে পণ্তিচেরী 
আশ্রমে তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ 
কবিয়াছেন। এদেশের লোকের সাধাবপ 
আযুদ্ধালের কথা বিবেচন' কবিলে পঁবিণত 
'বধসে তাহাব এই মৃত্যুতে শোক করার 
“কিছু নাই। কিস্কু একজন , বিশ্বৰ্শ্ৰিত 
বাঙ্গালী মনীষী, জননেতা ও সাধকক্পে 
দেশ ও বিদেশের লোকেব সমক্ষে যে 
সন্মান ও মর্য্যাদাব আসন তিনি অধিক।ব 
রুবিযাছিলেন তাহাতে তাহার এই 
আকস্মিক মহাপ্রয়াণ.একটা বিশেষ মর্শ্মত্দ 
ঘটনাই বলিতে হইবে]: এই সঙ্কটের 


দিনে তাহাকে শ্রাবাইয়া আমবা একটা ' 


শৃগ্চতা ও অসহাষতা বোধ করিতেছি। 
আলোক বত্তিকা, হন্তে তিনি দুঃখ গ্লানি 
টা বিশ্বমানৰ সমাজকে নুতন পাথেব 

দিবার সুমহান দাষিত্ব গ্রহণ 
রা এই জ্যোতিৰ্ম্ময় পুরুষের 
লোকাঁস্তব গমনে আমরা আজ নৃতন 
" কবিষা পথহারা ও দিশাহারা হইতে 
বসিষাছি। বাংলা তথা ভারতে বহু 
রাজনৈতিক কন্দী ও 'সমাজসেবীব তিনি 
ছিলেন মন্ত্রগুরু। অনেককে তিনি নিজ 
হাতে কর্মত্রতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
' কর্মজীবন হইতে -সরিয়া দীডাইযাও পরবর্তী 


যুগে তিনি তাহাব, বচনা ও বাণী ছাবা, 


উ্বাদিগকে জ্াতিসেবা ও জনসেবাব, পথে 
অস্থপ্রাণিত করিতে ভুলেন নাই |. এহেন 
বিরাট, ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধানে "তাহার 


অগনিত শিষ্য' ও অঙ্গত কল্পীর'দল আছি ' 


= de 


নিজে ' 
* ছিলেন। 


ও সমধিক শোকাভিভূত হইয়া- 
ছেন। দার্শনিক চিন্তাধারা ও আধ্যত্বা 
সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীঅববিন্বের প্রতিভা ও: 
শক্তি প্ৰদীপ্ত মহিমাষ দীপ্তমান হুইয়।, 
উঠিষাছিল। এই জ্ঞানবৃদ্ধ মহাযোগীর 
কণ্ঠবাণী ছুঃখ তাপ ক্রিষ্ট মাটির পৃথিবীতে 
আশার, আলো! সঞ্চারিত কমি) 
তাঁহার তিরোভাবে এদিক দিযা যে ক্ষ 

হইল তাহা পুবণ হইবার নহে! 
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শ্রঅরবিদ্দু তাহার জীবনে নান! 
মর্তিতে ও নান! ভূমিকায় লোক সমক্ষে 
আত্মপ্রকাশ করিষাছিলেন ও অগণিত 
নরনারীর পূজা ও শ্রদ্ধাঞ্জলী লাভ করিয়া 
কেম্বিজ বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
সসন্ানে সর্বোচ্চ শিক্ষা: লাভ. .কবিয়া 
তিনি ভারতে ফিরিয়া আপিলেন শিক্ষাব্রতী 
রূপে বরোদী কলেজের উপাধ্যক্ষ 
হিসাবে তিনি অধ্যাপনার কাজে বত 
'হইলেন। 
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সুরু 'হওয়াব পব দেশপ্রাণতার উন্মাদনায় 
তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন "বাংলার 
সংগ্রাম ক্ষেত্রে। আবিভূতি' হইলেন 
তিনি জাঁতীষ আন্দোলনে অসগ্ভতম 
পুরোধা রূপে । 'বন্দেমাতরমে র সম্পাদক 
"রূপে তাহার লেখনী মুখে ধ্বনিত হইতে 
লাগিল জাতিসেবার ' ওজস্বিনী প্রেবপা 
বাণী ও'বিপ্রবের মন্ত্র। বিদেশী গবর্ণমেন্টকে 
ঘায়েল করিবাব ভুস্ত গড়িয়া .তুলিলেন- 
ুর্য বিদ্রোহী দল। রাজনৈতিক লাঞ্ছনা 
ও কারাবাসের পর তিনি তাহার জীবনের 
মোড ঘুরাইলেন 'আধ্যাত্ম সাধনার, দিকে ৷ 
প্রথমে চন্দননগর পরে পণ্ডিচেরীর আশ্রম 
হইল তাহার সে আধ্যাত্ম জীবনের 
পীঠভূমি। শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক, 
জাতীয় আন্দোলনের নেত! .ও বিপ্রবযজ্ঞের 
পুরোহিত এবং সর্বশেষে সাধক ও 
চিন্তাবীব--তাহার জীবনের সকল অধ্যায়ই 
সমান গৌরবোজ্জল | কর্ম্মবীর ও জাতীয় 
নাষক হইতে যোগী ও সাধক রূপে 
শ্রীমববিন্দের জীবনের পট পরিবর্তন 
অনেকেব নিকট বিদ্মষের বস্তু বলিয়া 
প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু মুলতঃ 
তাহা একই কর্ধাদর্শের ভিন্্রূপ ছাভ। 
আর কিছু নহে। মী সাধন! ও আধ্যাত্ম 
বিকাশ ছাড়া, ব্যক্তি ও সমাজের পরম 
প্রগতির পথ প্রশস্ত হইতে পাঁরে না, 
ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস । সে 'জন্তই 
পরবর্তী জীবনে প্র দিকে তিনি তাহার 
একান্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।. 


. ফাছষের।, সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 


করিয়া 'পরোক্ষতাবে তিনি তাহাদেরই 
হিতলাধনায় আত্মনিয়োগ : করিয়াছিলেন। 


- সাধনার মূল লক্ষ্য 


৩৯৪ 


আধিক জগৎ 





পাপতাপ ও স্বার্থপরত্যার গ্লানি. দুর করার” 
অন্ত লোকের জীবনে; ভাগবৎ শক্তির 
বিকাশ, সমাজ হতে জ্ঞন ও শক্তির 
নবতর সোপান 'রচনী__ইহাই ছিল'তাহার : 
প্রথম জীবনের 
দেশসেবা ও জনসেৰু এইভাবে শেবপর্য্যস্ত 
শাশ্বত মাহৃষের সেবা ও জাগতিক 
কল্যাণের পরম তপস্তায় পূর্ণতা লাভ 
,করিয়াছিল। এই সাধনা ও লক্ষ্যের 


পথে যে তিনি চূড়ান্ত সীমায় অগ্রীসর হইয়া- 


ছিলেন তাহার রাঁচিত ‘লাইফ ডিভাইন! 


[১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫* 
করিয়াছেন তাহা যুগে যুগে সকল দেশের 


: মানুষকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করিবে । 


নামক গ্ৰন্থই উহার নিদর্শন) এই ক্ষেত্রে 


“তাহার মৌলিক চিন্তাধারা ও সাধক 
জীবনের সত্যোপলন্ধি মানব সমাজের 
অগ্রগতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল 
অধ্যায় রূপে পরিগণিত হইবে সন্দেহ 
নাই। আত্মশক্তি বিকাশের ও উন্নত 
জীবনাদর্শ স্থাপনের যে পথ তিনি প্রদর্শন 


বায় সঙ্কোচের প্রশ্ন 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের 
১৯৫০-৫১ ‘সালের বাজেট পেশ করিতে 
গিয়া প্রাক্তন অর্থসচিব এ বৎসরের শেষে 
ভারত সরকারের >» কোটী লক্ষ 
টাকা উন্ধত্ত দাডাইবে বলিয়া বরাদ্দ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশরক্ষা, খাস্ভ. ও 
আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন দফায় সরকারী 
ব্যয পূর্ব বরাদ্দের তুলনায় যেভাবে 
বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে উদ্ব ত্রের বদলে 
শেষ পর্য্যস্ত ভারত সরকারের ৪০ কোটা 
টাকা হইতে কোটী টাকার মত 
ঘাটতি দীড়াইবে বলিয়া আশঙ্কা কর! 
যাইতেছে। দেশবাসীর উপর ইতিমধ্যেই 
নানাভাবে যেরূপ বেশী পরিমাণ ট্যাক্সভার 
্তস্ত হইয়াছে তাহাতে নূতন ট্যাক্স 
বসাইয়া সরকারী আয় বৃদ্ধির সুযোগ 
খুবই কম। , এই. অবস্থায় বাজেটের ভার- 
সাম্য' রক্ষার জঙ্ক ও সরকারী আধিক 
সঙ্কট দূর করার জন্ত ব্যয় ছাটাইয়ের 
ব্যাপক কার্যানীতি অগ্গসরণ কগা ছাড়া 
আজ গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না.। 
অথচ ব্যয় সক্কোচের প্রস্তাব বারবার 
উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়া. সত্বেও 
তাহা ঠিক ঠিক ভাবে কাধ্যকবী হইতেছে 
ন]। ভারত সরকারের "বর্তমান, অর্থসচিব 
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শ্ৰী চিন্তামণ দেশমুখ সম্তি পার্লামেন্টে 
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এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, অর্থ 
বিভ গর নির্দেশ অগ্রসারে ভারত সর- 

এ বিভিন্ন মন্ত্ীদপ্তর তাহাদের কাধ্য 
না ব্যয় হাস সম্পর্কে কতকগুলি 
প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত পেশ করিয়াছেন। তবে 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার স্ত্রী, কলিকাতা হইতে 
৬১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত গান্ধী 
ম্যানসনে স্থানাস্বরিত হইয়াছে। আর্থিক 
জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র এই 





ঠিকানায় প্রেরিতব্য।  বিনীত-_ 
কন্মাধ্যক্ষ 
র্যয় বহর কাধ্যতঃ তেমন কিছু সঙ্কুচিত 
হইবার আশা নাই। 
ভারত সরকারের ব্যয় ক্রমে বাডিতে 
বাডিতে বর্তমান ১৯৫০-৫১ সালে 
তাহা ৩৩৮ কোটা টাকায় পরিপত 
হইয়াছে । সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির 


এই গতি ভারতের মত দরিদ্র দেশের 
সঙ্গতি ও সামর্থ্য অন্থপাতে সাধারণের 
নিকট খুব বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে। 
উহার ফলে বিভ্রাট ও" বিপধ্যয়ের সুচনা 


এই সমস্ত এতই অন্ুপর্ধ্যাপ্ত যে তাহা দ্বারা 
nant ttt ES I 





তাহার প্রদর্শিত পথে হয়ত ব; ভাবী 
সমাজ খাঁটি আনন্দ অমৃতের সন্ধান পাইয়া 
ধচ্চ হইবে। এই সুমহান কর্মী ও সাধক 
পুরুষের অমর আত্মার উদ্দেশ্বে আমরা 
আজ আমাদের ব্যথিত মনের গভীর 
শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। 


হইবে বলিয়া কোন কোন মহলে আশঙ্কা 


করা হইতেছে। কিন্ত জাতীয় গবর্ণমেপ্ট 
দেশের কল্যাপে ও  নিঞ্জেদের 
স্বার্থে সেই ব্যব বহর ছাটাই 


করার কোন সদুপায় এখনও স্থির করিতে 
পাবিতেছেন না, ইহা নিতাস্ত দুঃখের 
বিষয়। ব্যয়সঙ্কোচ সম্পকে প্রধান অস্সুবিধা 
হইতেছে এই অত্যাবশ্তকীয় বিষয়ে বিভিন্ন 
মন্ত্রী দপ্তরের আন্তরিকতার অভাব। 
বে-ছিসাবী ধবণের খরচপত্রে তাহারা 
এমনই অত্যন্ত হইয়া পভিয়াছেন যে, ব্যয় 
ছাটাইয়ের ছোটখাট প্রস্তাবেও তাহারা 
আজ আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। দপ্তর 
পরিচালনার ব্যষ বাছল্যকেই আজ তাহার! 
সুশাসন ও জনকল্যাণেব আদর্শ বলিয়া 
মনে করিতেছেন। ইহা কেবল তথাকথিত 
সমালোচকদেরই ধারণা নহে। অনেক 
কংগ্রেস নেত! ও কশ্মীদের মুখেও আজ 
এই ধরণের মস্তব্যই শুনা যাইতেছে। 
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক পত্রে 
সম্প্রতি এক প্রবন্ধে ব্যয়সক্ষোচ সম্পকে 
সরকারী গাফিলতীর তীব্র নিন্দা করা 
হইয়াছে! কোন্‌ দিক দিয়া কিভাবে 


ভারত পরকারের ব্যয় ছাটাই করার 
সুযোগ রহিয়াছে সেবিষয়ে উহাতে - 
সমষোচিত নির্দেশও প্রদান কবা হইয়াছে! 
সেই যুক্তিধারা অন্ুরণ করিয়া ব্যয়সক্কোচ 
সম্পর্কে কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা! উপস্থিত করিব । 


১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 


আঁথিকৃ জগৎ , 








১৭৩৮-৩৯ সালে ভারত সবকার 
বেসরকারী দপ্তর সমুহ পরিচালনাৰ ১০ 
কোটি টাকা ব্যয় কবিষাছিলেন। সেই 
ব্যয ক্রমে বাড়িয়া ১৯৫০-৫১ সালে ৫০ 
কোটী টাকাষ দাডাইযাছে। পূর্ক্বের তুলনায় 
জ্রিনিষপত্রেব মূল্য তথা জীবনযাত্রাব ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইযাছে। স্বাধীনতা আসিবার পর 
নানাদিক দিক দিয়া সরকাবী কাধ্যধারা 
প্রসারেরও প্রযোজনীয়তা দেখা দিয়াছে। 
কিন্তু তাই বলিয়া বেসামরিক বিভাগ 
পরিচালনাব ব্যয় শতকরা ভাগ 


৪০০ 


৩৯৫ 
সেই স্থলে তিনজন ইজিণ্য়ার নিযুক্ত '. বানুদ ভাণত গবর্ণমেন্টের ৩ কোটি ১৪ লক্ষ 
হইয়াছেন। ' এই বিভাগের কার্য) টাকা খর হইয়াছে।-' এইরূপ বেহিসাবী 


বিভাগ সংক্রান্ত 'সাকুর্লার” ৪টি হইতে 


২০টি এবং “ডিতিসনস্* ১৭টি হইতে ৮৩টি 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে । কেরানীর 
সংখ্যাও নান] বিভাগে যথেষ্ট পরিমাণে 
স্ফীত করা হইয়াছে। অফিসার ও 
কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে মাহিনাও 
ভাতার বাবদ প্রদেয় টাকার অঙ্ক খুবই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাহা খরচও অপরিমিত 
অত্যধিক হইয়া দীডাইয়াছে। 


১৯৪৮-৪৯ 


বাডাইষ! দেওষ। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে সালে কাগজ ও অগ্য ষ্টেসনারী দ্রব্য 


নিতাস্ত বেহিসাবী ও অনুরদর্শী কাধ্যনীতিই 
বলিতে হইবে । তাহা চাডা একট! বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, 
প্ৰকৃত গঠনমূলক) কাঙ্দেব জন্যই এই ভাবে 
ব্যয় বৃদ্ধি পাষ গ।হ। ব্যয় বাডিয়াছে 
মুখযতঃ কর্ম্মচারীর সংখ)! বৃদ্ধি এবং বেতন ও 
ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির অন্য । প্রথমতঃ 
মন্ত্রী দধ্বরের সংখ্যা বাভানো হুইয়!ছে। 
পূর্বে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষি এই তিনটি 
বিষয়ই একটা বিভাগেব আমলাধীন ছিল! 
এক্ষণে তংস্থলে তিনটি মন্ত্ীদপ্তব গড়িয়া 
তোলা হইযাছে। পূর্বে হিপ্ডিযান 
কাউন্সিল অব এগ্রিকালচাবেল বিসার্চের 
এর বিশেষজ্ররাই থান্ত ও কৃষি সম্পর্কে 
সরকারী বিশেষজ্ঞের কাজ চালাইতেন । 
এক্ষণে কৃষি ও খাদ্য বিভাগ আলাদা বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন 
মন্ত্রী দপ্তবেব জন্তু সেক্রেটারী, জয়েন্ট 
সেক্রেটাবী. এসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারী. ডেপুটী 
সেক্রেটাবী প্রভৃতির পদ হামেশাই ৃষ্টি 
কবা হইতেছে ৷ পূর্বের নয়জন বিভাগীয় 
সেক্রেটাবী দ্বাবা ভারত সবকাবের দপ্তব 
পরিচালনার কাজ নির্বাহ হইত। এক্ষণে 
সেইস্থলে ২১ জন বিভাগীয় সেক্রেটারী 
কাজ করিতেছেন । সালে 
পূর্ত বিভাগেব অধীনে একজন প্রধান 
ইঞ্জিনিয়ার কাজ- কবিতেন। বর্তমানে 


১৯৩৮-৩৯ 





ভাবে খরচপর্ল বাডিয়' চালতে থাকিলে 
ভারত *«স্রকারের 'পক্ষে তাহ মিটানে! 
ক্রমেই ভঃসাধ্য হইয়া দাভাইবে। সেকথা, 
প্রবণ করাইষা দিয়া নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির প্র্ঘপেত্রে প্রকাশিত উক্ত 
প্রবন্ধে গবর্ণমেপ্টকে অবিলম্বেই ব্যয় হ্রাসের . 
নীতি অবলম্বন কবিষা সবকারী - আধিক 
ভিত্তি সুদুচ করিতে বলা হইয়াছে। 
পদের সংপ্যা কমাইষ1, মাহিন! ও ভাতার 
হার ছাটাই করিয়া এবং সর্বোপরি কাজ 










১৯৪৯-এর সাক্ল্য 
মৃত্তল বীমা *--১৩,৩৬,*০৬,২৪ ৪২, 
মোট চলতি বীমা ৬৯,৭৩২ ৩১২ ১৮৯ 
প্রিমিয়ামের আয়" ৩,২০,৯৩১৭১৫২ 


বীমা তহবিল -*" ১৪,২*৬১,৯৪১২ 
তহবিল বৃদ্ধির 

পরিমাণ ২১১৩১৪১১৪৭৯ 
মোট সম্পত্তি -* ১৫,৬৪,২৯,৭৭১২ 
দেয় ও প্রদত্ত 
ছাবীর পরিমাণ +4 ৭১,৯২,৫০৯, 








এই ইতিহাস সেবা ও সাফল্যের 
ইতিছাস | ১৯৪৯ সালের মতে 
দুর্বংসরে ও হিন্দুস্থান কো-অপায়েটিত- 
এর ক্রেমোক্গতির ইতিহাসে একটি ২ 
বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। ২ 









১ 


৪ হিন্দস্থানবিন্ডিংস ৪৪ নং চিত্তরপ্তন এস্ডিনিউ০কলিকাতা 


সি, 


? 
চিত El মি 


_আধিক ভগ 


৬. 


[.১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ 





দয বারা কর বেনামযিকী 


মন্ত্রী" দপ্তর সমুহের ব্যয়” উল্লেখযোগ্যরূপ- 
হাস' করাঃ যাইতে পারে ইহা ' থৰ 
প্রবন্ধেরামূল প্রতিপাদ্য বিষষ। *'' 
"ভারত শূরকারের মোট আয়ের প্রায় 
" অৰ্দ্ধেকভাগ: ৫ ' দপ্তরে 
{, হইতেছে? “দেশের কঁট্টাণে ও সরকারী 
অর্থ নৈতিক ভিত্তি সুত করার প্রয়োজনে 
ধিক দিয়াও যথাসম্ভব বায় সঙ্কোচের 
নীতি 'অহ্থসরণ কর! কর্তব্য বলিয়া উপরোক্ত 
প্রবন্ধে, মন্তব্য করা হ্ইয়াছে। উহাতে 
বলা হইযাছে স্বাধীনতার আমলে দেশ- 
রক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি “সাধন করার 
প্রয়োজনীয়তা ' দেখা . দিয়াছে--জাতীয় 
গবর্ণমেণ্টের. পক্ষে সে বিষয়ে অবহিত লা 


হইয়া উপাষ মাই। ইহাও " ‘সত্য রে 


কিন্তু সঙ্গতি ও সামন্ত না রাখিয়া 
বিষয়ে স্রবচপত্র উদ্দাম গতিতে টি 
চলিলে তাহাতে আধিক বিপর্য্যযের কাবণ 
* দেখা যাইতে পারে । ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশ- 
রক্ষা বিভাগের জন্ত ৫ কোটি টাকা ব্যয়িত, 
হইয়াছিল | বর্তযানে.(১৯৫০-৫৯) এ 


৫:১৯ 


1 


. খরচ+ 


স্থলে" এ বিভাগের “ জন্ত " অর্থ- ১ব্যয়িত 
হইতেছে ৯৮ কোট টাকার' "উপরে 
ইস ব্যয়বহ্র ষে ভারতের মত দরিদ্র 


‘দেশের সাধ্যাতীত, দেশরক্ষা বাবদ ক্রমাগত 


. এক্প বেশী অর্থ ব্যয়িত হইলে যে জন- 
‘কল্যাণমূলক ও গঠনমূলক, কাৰ্য্যের, জন 
বিশেষ কিছু অর্থ নিয়োগ করা “যাইবে না 
ইহা আজ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই 'হৃদয়ঙ্গম 
রাখা দরকার যে সৈন্ত বিভাগের জন 
বেশী খরচপত্র হওয়াই ' দেশরক্ষাজনিত 
সুব্যবস্থার পরিচায়ক নহে। প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীওহরলাল নেহেরু নিজেই বলিয়াছেন 
সংখ্যা দ্বারা দেশরক্ষা সম্পর্কে কোন শসৈল্ত 
বাহিনীর কাধ্যকারিতা প্রমাপ হয় না, 
সৈগ্ঘ বাহিনীর. কার্যকারিতা প্রমাণ হয় 
উহাদের যোগ্যতা দ্বারা । ‘সেইরূপ দৃষ্টি- 
ভঙ্গী দিয়া সংখ্যার চেয়ে যোগ্যতার উপর 
বেশী করিয়” জোড় দেওয়া হইলে ভারতের 


দেশরক্ষা ব্যয় হাস কৰার, সুযোগ ভারত 


গবর্ণমেন্ট অবশ্তই পাইবেন সন্দেহ নাই। 
সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ মিসির ভারত 


কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক পত্রে' প্রদত্ত 
ধীসব নির্দেশ 'আম্রা খুব বিবেচনার 


যোগ্য * বলিয়াই মনে করি। তথাপি 
ভারত . সরকার ব্যয় সঙ্কোচে 
করার কোন সন্পায় 'স্থির কবিতে 


পারিতেছেন না ইহা নিতান্ত ' দুঃখেব 
বিষয়। বায় সঙ্কোচ সম্পর্কে প্রধান 
অস্থবিধা হইতেছে এই অত্যাবপ্তকীয় 


ব্যাপাবে বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরের আন্তরিকতার. ;, 


অভাঁব। বেছিসাবী ধরণের খরচপত্জে 
ভাহাবা এমনই ' অভ্যস্থ হইয়া পডিরাছেন 
যে ব্যয় ছাটাইয়ের ছোটখাটো প্রস্তাবেও 
তাহারা আজ আতঙ্কিত হইয়া: 'উঠিতেছেন। 
দপ্তর পরিচালনার ব্যয় বাহুল্যকেই আজ 
তাহাবা .স্থশাসন ও জনকল্যাপের বড় 
আদর্শ ও নিদশন বলিয়াঃমনে করিয়াছেন । 
উহা কেবল তথাকথিত সমালোচকর্দেরই 
মধ্যে নহে দেশের বহু কংগ্রেস নেতা ও 
কন্মীব যুখেও আজ এই ধরণেব সমালোচনাই - 
শুনা যাইতেছে। সম্প্ৰতি অল ইত্ডিযা 
কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক মুখপত্রে যে মস্তব্য 
কব! হইয়াছে তাহাই উহার প্রকাশ। 


শর্করা নিয়ন্ত্রণের নৃতন অধ্যায় 


পরিকল্পনা ও পরীক্াবিশারদ ব্যান 
১ .ভারত সরকার চিনির কলের মালিকদের 
', প্রভাবে গুভ ও শর্করা নিয়ন্ত্রণের যে 
ব্যবস্থা ঘোষণা কবিয্লাভিলেন রাজনৈতিক 
চাপে তাহা রাতারাতি সংশোধন কবিয়া 
।তাহারা নিয়ন্ত্রণের এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
:, করিতে রাধ্য হইয়াছেন। চিনির উৎপাদন 
হ্রাস পাইতেছে, এই অভিযোগের উত্তরে 
চিনির কলের মালিকগণ গুডের উচ্চ- 
মূলোব দোহাই দিয়া আপিতেছেন। 
অনিয়ন্ত্রিত গুডের মুল্য উচ্চহারে বর্তমান 
থাকায় বহুপরিয্যপ..ইক্ষু গুড়- উৎপাদনে 


ব্যয়িত হয় এবং চিনির কলসমৃহের পক্ষে 


মে 


প্রযোঞ্জনীষ ইক্ষু সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া 
পড়ে কলওয়ালাদের ইহাই বক্তব্য। 
চিনির । কলেব মালিকদের যুক্তি গ্রহণ 
করিয়া ভারত সরকার উদ্ধ ত্ববান্যসমূহে 
এগুডের সর্বোচ্চ মূল্য প্রতিমণ ১৬২ ধার্য্য 
করিলেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে গুড়ের “চলাচল নিয়ন্ত্রিত 
কবিলেন এবং 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স 
গ্রহণ করিতে বাধ্য করার 'ব্যবস্থা করি- 
'লেন। গুড় এবং - গুড়শিল্প সম্পর্কে এক- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক". নেতার,“ঘে বিশেষ 


কুটীরশিল্প প্রথা য় গুড় 


হইয়াছে 


প্রথমে তাহা অস্থধাবন করেন নাই - 
কিম্বা অম্ধাবন করিলেও তাহা বিবেচনা 
করিতে সন্মত হন নাই। কিন্ত স্বয়ং 
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবুক্ত ট্যাুন হইতে 
আবন্ত করিষা ব্হার ও উত্তরপ্রদেশের 
পার্লামেণ্ট সদশ্তগণ --ভারত সরকারের 
গুড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যেরূপ তীব্র সমা- 
লোচন! করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টি 
পুনব্রিবেচনাস্তে ভারত সরকারকে বাধ্য 


হইয়া গুড ও শর্করা নিযষন্ত্রণের, একটি 


[ক্াধ্যকরী করিতে 
জনস্াধারগের নিত্যব্যবহাধ্য , 


সংশোধিত ব্যবস্থা 


পক্ষপাতিত্ব বহিয়া গিযাছে' ভারত সরকার ৷ পণ্যাদি সম্পর্কে -- শুন্য ব্যবস্থা একপ - 
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5১ই, ডিসেম্বর; ১৯৫০] 
দ্রুত পরিবর্তন. যে বাঞ্চনীগ্র' নহে তাহা 
বলা বাহুল্য। 'জনসাধারণের প্রয়োজনেই 
নিয়ন্ত্রণ, চালু করা 'হইয়াছে।। কিন্তু এই, 
শ্রেণীর পরিবর্তন দ্বারা 'জনসাধারণই সর্ব” 
ধিক 'ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুনাফাশিকারী, 
ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। : 
যে সমস্ত কারণে ' সরকারী; . নীতির 
ঘন ঘন পরিবর্তন সংসাধিত হয় তাহা 


 আধিক জগৎ 


উৎপাদন মৃল্য-প্রতিমণ ছু টাকা হিসাব 
গবর্ণভমযণ্ট এখন পর্ববোচ্চ, 


করা হইয়াছিল। 
নিয়ন্ত্রিত মূল) ১৬২ টাকা, হইতে ১৯২ 
টাকায় বুদ্ধি, করার ফলে উৎ্পাদনকারীর! 
আইনতই শতকরা, ৯০২ টাকা! .মুনাফা 
পাওয়ার অধিকারী হইল । 
গুড়ের সর্বোচ্চ মৃন্্য কাগ্রজেপত্রেই বাঁধিয়া 
দিষাছেন। এই নিয়ন্ত্রিত মুল্যের পড় তা 


' . বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অধিকাংশ দামে জনসাধারণ গুড সংগ্রহ করিতে 


ক্ষেত্রেই মূলে রহিয়াছে": সংশ্লিষ্ট ঘপ্তরের 
তথ্যতালিকা ও দুরদৃষ্টির অভাব অথবা 
ব্যক্তি ও দলবিশেবের প্রতাব। অল্প 
কষেকদিশের ভন্ধ, রেলের কামরার শ্রেণী 
পরিবর্তন করিয়া ভারত সরকার কয়েক 
লক্ষ টাকা খেসারত দিয়াছেন! পাটজাত 
দ্রব্যের রপ্তানীত্ুদ্ষ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সমস্ত 
কেলেক্কারী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও 
সরকারী দপ্তরের অকর্ম্মণ্যতা ' ধরা 
পড়িয়াছে। বন্ত্রশিল্পের মালিকদের প্রভাবে 
ভারত সরকার বস্তু উৎপাদন ও বণ্টন 
সম্পর্কে? নয়ন্্রণ ব্যবস্থা উপঘুপরি পরিবর্তন 
কবিষাছেন। বলা ' বাহুল্য জনসাধারণ 
ইহাতে উপকৃত হয় নাই। অসাধু মিল- 
মালিক এবং ব্যবসায়ীরাই এই শ্রেণীর 
পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জন- 


সাধাবপের কোটী কোটী টাকা আত্মসাৎ 


করিয়াছে । 


গুড় ও চিনি সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের যে 
নবব্যবস্থা' কাধ্যকরী হইল তাহাতে ৬ 
উৎপাদনের অবাধ স্বাধীনতা বজায় রাখা 
হইল এবং ' উৎপাদনকারীদিগকে কোন 
লাইসেন্স গ্রহণ করিতৈ বাধ্যকরা হইবে 
না। গবর্ণমেন্ট গুডের নিয়ন্ত্রিত মূল্যও 
বৃদ্ধি করিষা দিলেন। উদ্বৃত্ত রাজ্য- সমূহে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গুড়ের মূল্য ১৬২ টাকার 
স্থলে ১৯২ টাকা ধার্য্য হইল এবং ঘাটতি 
_ রাজ্যসমূহে এই শ্রেণীর গুড়ের মুল্য ২০১ 
টাকা হইতে ২৯ টাঁকার মধ্যে, নির্ধারিত 


করা হইল। সরকারী. তদস্তের পর গুডের 


১৭, iY 
’ 
ছু 


সক্ষম হইবে কিনা তদ্বিবযে সরকারের কোন 
ব্যবস্থা নাই। 


আলোচ্য ঘোষণায় চিনির নিয়ন্ত্রণ 


কিন্তু গবর্ণমেন্ট, 


" ৩৯৭. 





2২ ভাটি পতিত -৯ 


সম্পর্কেও উল্লেখযোগ) পরিরর্তন পরিবর্ধন 
হইয়াছে। ইক্ষুর . উচ্চমূল্য, শ্রমিকদের, 
মজুরী ও অষ্তান্ত আঙ্গিক ব্যায়বৃদ্ধির 
অঞ্জুহাতে, চিনির কলের মালিকগণ চিনির 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধি করার দাবী করিতে- 
ছিলেন। তাহাদের এই দাবী গবণমেণ্ট 
কর্তৃক স্বীকৃত হইয়চুঞ্ এবং চিনির সর্বোচ্চ 
ক।বথানা মূল্য ( Ex factory Price ) 
প্রতিমণ ২৮॥ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৯৪০, 
আনীয় ধাৰ্য্য কব! "হইয়াছে। চিনির 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্থণ বছিত করার 
অগ্যও কোন কোন মহল হইতে দাবী করা 
















কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ* 
কারী -_এ'রা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা- 
এগ্রিকো-র বেল্চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই' ' 


BE AEP UE TOBE 
সম্তা গড়ে! গড়নটি অন্যান্য বেল্চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, 
ফলে এই বেল্চা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাচে! 





টাটয-ত্ 


হেভি আন্রামতি 


, শাখাসমূহ £ ঃ বোম্বাই, মাদ্ৰাজ, কানপুর, জলম্ধর 


, নাগপুর, বিজয়নগর ও মেকেন্দ্রাবাদ , 


এশ্রিকো কিনে মিতব্যয়ী; হন ! 


৩৯৮ | 
হইতেছিল। গবর্ণমেন্ট ইহাতে শ্বীরুত 
হন নাই এবং চিনি সম্পর্কে নিযন্ত্রণ পূর্বববৎ 
চানু থাকিবে বলিয়া ঘোষণা কবা হইয়াছে। 
কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের পশ্চাৎদ্বার দিয়! 
গবর্ণমেপ্ট চিনির কলওষালাদিগকে মুনাফা 
বুটিবার একটি আইনসিদ্ক ব্যবস্থা করিষা 
দিষাছেন। বর্তমান ভ,রতে উৎপক্ন 
১০ লক্ষ টন চিনি সম্পর্কেই এই নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু কোন 
চিনির কলে চল্তি বসবে ১৯৪৮-৪৯ 
অথবা সালের উৎপাদনের 
শতকরা ১০৭ ভাগের বেশী চিনি উৎপাদনে 
সমর্থ হইলে এই অতিরিক্ত চিনি কলের 
কর্তৃপক্ষ অনিয়ন্ত্রিত মূল্যে যে কোন স্থানে 
'এবং বে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট 
বিক্রয় করিতে পারিবে। চিনিব উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ঠ কলওয়ালাদিগকে উৎসাহ দান 
করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সন্দেহ লাহ। 
কিন্তু বন্ত্রশিল্পের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা 
বলিতে পারি যে ইহা ঘাবা চিনির কলের 
মলিকগণকে মুনাফা লুটিবারই সুযোগ 
দেওয়া, হইয়াছে । জনসাধারণ ইছাতে 


১৯৪৯-৫০ 


ভারতে তুলার যোগান 

ভারতের শিল্পসমূহের মধ্যে বন্স শিল্পের 
মতঃ বৃহৎ শিল্প আর নাই। এই শিল্পে 
সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান 
হুইতেছে। উক্ত শিল্পের মাবফতে বৎসরে 
' ৫ শত কোটা টাকা মূল্যের কাপড় ও স্থতা 
প্রস্তুত হইতেছে । তারতে এন্সপ অন্ত 
কোন শিল্প নাই যাহার মারফত ভারতের 
এত অধিক ধনসম্পদ উৎপন্ন হয়। ভারত 
বিভাগের পুর্বে এই শিল্পের সমগ্র 
কাচা মাল ভারতেই উৎপন্ন হইত। এ 


সময়ে একমাত্র মিহি কাপভ ও স্থতা- 


প্রস্তুতের জন্য বিদেশ হুইতে সামাচ্ক 


আথধিক জগৎ 


বিন্দুমান্রও উপকৃত হইবে কিনা সন্দেহ । 


বঙ্জউৎপাদন বৃদ্ধির* অন্ত কাপডেরকলের 
মালিকগণকেও এন্সপ অতিরিক্ত উৎপন্ন 
বস্তু অনিয়ন্ত্রিত বাজারে বিক্রয় করার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য- 
ক্ষেল্দসে দেখা গিয়াছে যে এই অতিরিক্ত 
বস্ত্রের সহিত প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত 
বন্ও পাচার হইয়া গিয়াছে এবং দেশের 
বন্ত্রসমন্তা হাস পাওয়া দূরে থাকুক ইহ! 
ক্রমাগতই বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। চিনির 
কলের মালিকগণকেও অতিরিক্ষ চিনি 
অবাধ বিক্রয়ের বে স্বাধীনতা দেওয়া হইল 
তাহার ফল অন্প্ূপ হুইবেই বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । 

নৃতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ইক্ষুব মূল্যও 
মণ প্রতি দুই আনা বুদ্ধি করিয়া ১1৮০ 
হইতে ১৪০ আনা নিৰ্দ্ধাবণ করা হইয়াছে। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে 
ইন্ফ্লেশন দমনের প্রাথমিক স্তর হিসাবে 
গবর্ণমেপ্ট অত্যাবশ্তক পণ্যসযূহের মূলঙ্থাস 
করার নীতি ঘোষণ। করিয়াছিলেন। এহ 
নীতি অনুযায়ী হক্ষুর মূল্য প্রতি মণে চারি 


[১১ই ডিসেম্বর. ১৯৫৭ 


আনা হাস করাব জন্য বিহার ও উত্তর- 
প্রদেশ সরকারকে অঙ্ুরোধ জ্ঞাপন কর! 
হইযাছিল। কিন্তু বিহার ও উত্তরপ্রদেশ 
গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সন্মতি জ্ঞাপন 
করেন নাই । বর্তমানে চিনি ও গুডের 
নিয়গ্ত্রিত মুল্য বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে 
ইক্ষুর মূল্যও যে তাবে বাভাইয়া দেওয়া 
হইল ইক্ষু চাষীর দিক হইতে তাহার 
যৌক্তিকতা থাকিলেও এই ব্যাপার হইতে 
সরকারী নীতির যে দৃঢ়তার পরিচয় পাও 
বায় না তাহা সহজেই অমুমেয় ৷ 

নৃতন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় চিনির কলেব 
মালিক লাভবান হইলেন, গুড উৎপাদন- 
কারী এবং গুড় ব্যবসায়িগণের ভাগ্যেও 
অল্পবিস্তব মুনাফার সুযোগ ঘটিল। ইক্ষু 
চাষীও বাদ গেলনা। কিন্ত এই ব্যবস্থায় 
চিনি ও গুড় ব্যবহারকারী কোটা কোটা 
জনসাধারণের কি উপকার হুইল তাহা 
অন্থধাবন করা শক্ত। জনসাধারণকে 
পূর্ববাপেক্ষা বেশী দরে চিনি ও গুড় ক্রয় 


করিতে বাধ্য কর! ছাড়া নৃতন নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থাব আব কোন সার্থকতা প্রতীয়মান 


হয় না। 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


পরিমাণে লঙ্বা আশ যুক্ত তুলা আমদানী 
করিতে হইত। তবে প্র সমযে ভারত 
হইতে অপেক্ষাকৃত লম্বা আঁশ যুক্ত এত 
তুলা বিদেশে রপ্তানী হইত যে উহা দ্বারা 
বিদেশ হুইতে ভারতে তুলা আমদানীর 
খরচা পোবাইয়াও অনেক টাকা উদ্ব ত্ত 
হইত। ছুঃখেব বিষয় ভারত বিভাগেব 
ফলে তাবতেব তুলা উতৎ্পাদনক!বী জমির 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্থানের 
ভিতরে পড়াতে ভাবতের এই সর্ববৃহৎ 
শিল্পটী এক্ষণে একাস্তভাবে বিদেশেব উপব 
উহ্ার কাঁচামাল তুলার জন্ত নির্ভবশীল 
হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে তুলাব বৎসর 


সেপ্টেম্বর হইতে আগষ্ট পধ্যস্ত গণনা করা 
হইয়া থাকে। গত আগষ্ট মাসে যে তুলার 
বৎসর শেষে হইয়াছে মুখ্যতঃ তুলার 
অভাবের জন্য এ বৎসরে ভারতেব বস্ত্রের 
ও সুতার উৎপাদ্দনও উদ্লেখযোগ্যভাবে 
কাস পাইয়াছে। যদি বিদেশ হইতে 
ভারতে তুলা আমদানীর পৰ্য্যাপ্ত স্ষোগ 
সুবিধা থাকিত তাহা হইলে ভারতীয় 
বন্তুশিল্লের এত বিপদ হইত না। কিন্ত 
বর্তমানে সমগ্র আগতে চাহিদার অনুরূপ 
পরিমাণ ভুলা উৎপন্ন হইতেছে না। বিগত 
যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র জগতে বৎসরে ৩ 
কোটী ৫ লক্ষ বেল করিয়া তুলা উৎপন্ন 


১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫০'] 


হইত! কিন্তু বর্তমানে ১৯৫০-৫১ সালে 
সমগ্র জগতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ ২০ 
হাজার বেলের বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে 
না বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। ভারতের 
সর্িকটবন্তী পাকিস্থানে রপ্তানীযোগ্য বহুল 
পরিমাণে তুলা অদ্মিতেছে। কিন্তু বাটার 
হার সম্পর্কিত বিরোধ ও অন্ভান্ক কারণে 
পাকিস্থান হইতে ভারত তুলা পাইতেছে না। 

যাহা হউক গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
যে নুতন তুলার বৎসর আরস্ত হইয়াছে 
তাহাতে তুলার দিক হইতে ভারতের 
অনেকট! ম্বচ্ছলত! ঘটিবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে সব 
তথ্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে গত ৩১শে আগষ্ট 
ভারিখে-_অর্থীৎ গত তুলার বৎসরের 
শেষ তারিখে ভারতের কাপড়ের কল 
সমূহ ও তুল! ব্যবসায়ীদের কাছে ১৬ 
লক্ষ বেল তুলা উদ্ধত ছিল। চলতি 
বংসরে ভারতে ৩২ লক্ষ বেল তুলা 


উৎপন্ন হইবে আশা কবা যাইতেছে। , 


সুতরাং চলতি বৎসরে যদি বিদেশ হইতে 
৭ লক্ষ বেল ভুলা আমদানী করা: হয় 
তাহা হইলে ভারতে মোট তুলার যোগান 
হইবে ৫৬ লক্ষ বেল। উহার মধ্যে ২০ 
লক্ষ বেল ক্ষদ্র আঁশ যুক্ত তুল! বিদেশে 
রশ্তানী করা যাইবে এবং ভারতের সমস্ত 
কাপড়ের কলে সমগ্র বৎসরে ৩৮ লক্ষ 
বেলের বেশী তুলা খরচ হইবে না। 
কাজেই চলতি বৎসরের শেষে ভারতের 
হাতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার বেল তুলা উদ্ধত্ত 
থাকিষ! যাইবে। আমদানী সম্বন্ধে উহা 
উল্লেখযোগ্য যে চলতি বৎসবে ভাবত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতেই ১ লক্ষ ৭৮ 
হাজার বেল লম্বা আশ যুক্ত ভুলা পাইবে । 

তারতেব সর্ববৃহৎ শিল্পটী যে চলতি 
বৎসরে কাচা মালের দিক হইতে অনেকটা 
স্বাবলম্বী হইবে উহা খুব স্থখের বিষয় 
সন্দেহ নাই। তবে সমগ্র ভারতের দিক 


আধিক দ্বগৎ 
হইতে বন্্রশিল্পে কাঁচামালের অভাব না 
হইলেও ভারতের সকল’ অঞ্চলে কীচামালের 
প্রয়োজনাস্থরূপভাবে যোগান হইতেছে না। 
এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের 
কলগুলিই সবচেয়ে বেশী বিপন্ন । এই 
অঞ্চলে যাহারা কাপড়ের কলগুলি 
পরিচালনা করিতেছেন তাহারা এই অঞ্চল 
হইতে তুলার কোন ষোগানই পান না। 
উহাদের এমন অর্থসঙ্গতিও নাই যে উহার! 
বারমাসপ ঘর হইতে খরচা করিয়া 


প্রয়োজনীয় তুলা মজুদ করিয়া রাখিতে 


পারেন। ফলে এই অঞ্চলের কাপডের 
কলগুলির কাজ অনেক সমযেই তুলার 
অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। একথা বলাই 
বান্ল্য ষে কাচা মালের অভাব বা অন্ত কোন 
কারণে ভারতের যে কোন অঞ্চলে যে 
কোন কল-কারখানার ক্ষতি হইলে তজ্জন্ক 
সমগ্র ভারতই সমষ্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া থাকে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের 
কাপড়ের কলগুলি যাহাতে সর্ব সময়ে 
উহাদের প্রয়োজনীয় তুলার যোগান 
পাইতে পারে তৎপক্ষে সর্বপ্রকার বিধি- 
ব্যবস্থা করা ভারত সবকাবেব কর্তব্য বলিয়া 
আমরা যনে কবি। 


কলিকাতায় ট্রাম লাইনের 
বিস্তার 


দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি তথা 
দেশের অর্থণীতিক উন্নতি যে 
উপবুক্তর্ূপ যানবাহনের উপর নির্ভরশীল 
তাহা নূতন কবিয়া বলিবাব কোন 
আবশ্যকতা নাই। কলিকাতা ও উহার 


শিল্পাঞ্চল ভারতের সর্ববৃহৎ শিল্প বণিজ্য 


প্রধান অঞ্চল। দুঃখের বিষয় বিগত 
বুদ্ধের সময় হইতে এই অঞ্চলে বানবাহনের 
যে অভাব দেখা দিয়াছিল এখন পর্য্যন্ত তাহা 
বিদুরিত হইবার কোন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না। বর্তমানে সহবাঞ্চলে যেসব 


রেল গাড়ী, মোটব লরী, গরু ও মহিষের 








৩৯৯ 


গাড়ী এবং ঠেলা গাড়ী রহিম্কাছে তাহা 
সহর ও উহার আশপাশে প্রয়োজনীয় 
মালপত্র ও আশপাশের কল-কারখানাতে 
উৎপর প্পণ্যত্রব্য বহন করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। সহুরাঞ্চলে যেসব মোটর 
গাড়ী, ট্রাম গাড়ী, ব্যস, ট্যাক্সি, মোটর, 
সাইকেল, ঘোভার গাভী ও রিক্সা রহিয়াছে 
তাহাও যাত্রীসাধারণ বহনের কাজ কুলাইয়া 
উঠিতে পারিতেছে না। উহার একটি 
কুফল এই হইতেছে যে যানবাহনের খরচা 
বেশী হওয়ার দরুণ পণ্যদ্রবের উৎপাদন 
ও চলাচলের খরচাও অত্যধিক বুদ্ধি 
পাছয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার এবং 
কলিকাতার লোকের ভিড় কমিয়! যাহাতে 
সহরের আশপাশে জনপাধারপের বাসস্থান ' 
গড়িয়া উঠে তজ্জগ্ভ “হিন্দস্থান ষ্টাগ্ডার্ড” পত্রে 
শ্রীকানাই লাল বস্তু নামক জনৈক লেখক 


রা ব্যান 


সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস ? ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা। : 







ফোনঃ: ওয়েট ১৪৪৯ 


চেয়ারম্যান ঃ শ্রীযদ্ুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ £ 
শ্রীপ্রিয়নাথ রায় 
_শাখাসমুহ_ 
বড়বাজার, 
হাটখোলা, 
দমদম, (কলিঃ), 
নারায়ণগঞ্জ, পাটন। 













শ্যামবাজার, 

বালীগঞ্জ, 
হাওড়া, 
বাঁকুড়া, 












2 ধু ৩ 


আিক জগৎ 





১ ১১ই ভিসেশ্বর,,১৯৫৫ 











কলিকাতার ' আশপাশে সাম লাইন 
বিস্তারেব' জন্ত ঘরে সুচিত্তিত' ও তথ্যবহুল 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন* 'তাহা খুবই 
' সমমোচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা, মনে 
করি। শ্রীযুক্ত বসু প্রস্তাব 'করিয়াছেন 
যে কলিকাতার ট্রম্ু. লাইনকে উত্তরে 
ব্যারাকপুর পধ্যস্ত প্রসার করা হউক এবং 
শাখা লাইনের মারফতে উহাকে সোদপুর, 
পানিহাটী, আগরপাডা, কামারহাটি, বেল-, 


ঘরিয়া, দক্ষিপেশ্বর, বরানগর, কাশীপুর ও ph 


পাইকপাড়ার সহিত সংযুক্ত করা হউক । 
আন্তান্ঠ ' অঞ্চলের মধ্যে তিনি দমদম 
‘গোরা বাজ্ঞার, দমদম বিমান বন্দর, বেঙ্গল 
১ কেযিক্যালের কারখানা, জোড়া মন্দিব, 
মাঠপুকুর, যাদবপুব; বেলভেডিয়ার, শেখর 
বাজার ও' মেটিযাবুরুক্ষ পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন 
বিস্তারের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
সম্পর্কে" তাহার প্রস্তাব এই. যে বোটা- 
নিক্যাল গার্ডেন, 'রামরাজাতলা, কদমতলা 


বেলুড, লিলুষা ও বালী ' পর্য্যন্ত ট্রাম, 


লাইনের সম্প্রসারণ কবা হউক! ট্রাম 
সম্পর্কে তাহার আর একটা মৌলিক 


প্রস্তাব এই যে কেবল মাত্র মালপত্র 


বহনেব জন্য মধ্য রাক্রিতে কয়েকঘণ্টা 
কাল ট্রাম লাইনে গাভী চলাচলের ব্যবস্থা 
i করা হউক । 

এইভাবে কলিকাতা, হাওড়া, ও শিল্প- 
অঞ্চলে ট্রাম লাইনের প্রসার হইলে নান! 
' দিক দিয়া কত প্রকার সুবিধা হইবে, 
এই কাজের জন্ত কিভাবে অর্থ সংগ্রহ 
হইবে ইত্যাদি বিষয়েও প্রবন্ধ লেখক 
অতি ' নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 
বর্তমানে কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর 
সহিত একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদনে 
বিষয়ে কথা উঠিয়াছে। তজ্জগ্ভ ট্রাম 


কোম্পানীর পরিচালকদের তৃরফ হইতে 


দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ কুলিকাতাষ পৌছি- 
য়াছেন। আশা কর। যাষ যে চুক্তির 
মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহরের চতুদ্দিকে 


হাওডা, 


ট্রাম, লাইনের বিভ্তার সম্পৰ্কিত সমস্তাটীও 
আলোচিত হইবে।" জনসাধারণের, *চলা- 
চলের সুযোগ, যানবাহনের সমশ্তাব সমাধান, 
বেকারদের চাকুরীব সংস্থান” ''মালপত্রেব 
শিল্পের প্রসার ইত্যাদি সকল দিক হইতে 
ট্রাম লাইনের প্রসাবের প্রস্তাবটা, বিশেষ 
সহাছৃভূতির সহিত ' বিবেচনার ‘যোগ্য 
বলিয়া আমরা মনে করি । 


_. খাস মন্ত্রী সম্মেলন 

অদ্য ১১ই ডিসেম্বর হইতে দিল্লীতে 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের. থাগ্ছমন্ত্রীদের 
যে সম্মেলন আনত হইবাছে তাহা অশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বর্তমানে ভারতের 
বহু অঞ্চলে দারুণ খাদ্তাভাব উপস্থিত 
হইয়াছে. এবং এই সমশ্তার সস্তেোষজনক 
সমাধানের উপব ভারতের ভবিষ্যৎ বহু- 
লাংশে নির্ভর করিতেছে । আলোচ্য সন্ষে- 
লনে আগামী ১৯৫১ সালে বিদেশ হইতে কি 
পরিমাণ খাত্বশস্ত আমদানী .কবা হইবে, 
দেশেব স্ভ্যস্তর হইতে কি পরিমাণ খান্ত 
শল্গ সংগ্রহ কবা হইবে এবং কোন 
রাজ্যকে কি পরিমান খাদ্ভশহ্ত দিয়া 
সাহায্য করা হইবে ইত্যাদি বিষয় স্থিরীরূত 
কবা হইবে। 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা 
গিয়াছে ষে আগামী বৎসরে ভাবতের 
ঘাটতি রাজ্যগুলিতে মোটমাট ৬০ লক্ষ 
টন থাস্ত শশ্তের ঘাটতি পড়িবে। উহার 
মধ্যে একমাত্র বিহরেই ২০ লক্ষ টন এবং 
মাদ্রাজে ৫ লক্ষ টন খাত্বের ঘাটতি পড়িবে। 
এই ঘাটতি পূরণের জগ্ভ আগামী বৎসরে 


সরকারের খান্ত বিভাগ বিদেশ হইতে 


৩০ লক্ষ। টন খাস্তশন্ত আমদানী করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। কি্ড এই ব্যাপাবেও 
মুস্কিল হইতেছে যে আগামী বৎসরে 
চাউলের ঘাটতি হইবে খুব বেশী এবং 
বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী একদিকে 


সম্প্রতি ষে সমস্ত বিবরণ, 





যেরূপ ব্যয় বহুল মেইরূপ হা পাও) 
কষ্টকর 1 $ 

,. ভারতের এই রিড: জগত 
পশ্চিমবঙ্গেরই:. সবচেয়ে . অধিরু . উদ্বেগের 
কারণ .ঘটিবে। পশ্চিমবঙ্গ. কেবল যে খান 
শ্তের ধ্যাপারে একটি ঘাটতি রাজা এপ 
শহে। উহা প্রায় সাকুল্য পরিমাণে 


চাউলের উপর নির্ভরশীল ।- অথচ জগতে 


চাউল, রপ্রানীকারক দেশের সংখ্যা কষ 
এবং চাউলের মূল্য গম, ও গমজাত দ্রব্যের 
মূল্যের, তুলনায় বেশী। এই কারণে 
পশ্চিমবঙ্গের. খাস্থমন্ত্রী কয়েকদিন পূর্বে 
পশ্চিমবজের জনসাধারণকে এই  বলিয়! 
সতর্ক করিয়| দিয়াছেন যে এই প্রদেশে 
নম্র খান্ধশন্তের অভাব বিদুরিত হইবার 
সম্ভাবলা নাই। বিশেষতঃ. সময় সময় 
এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসীগণকে ছু'বেলা, রুটী খাইয়া থকিতে, 
হইতে পারে। তবে তিনি বলিয়াছেন 
যে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তর হইতে থাদ্যশন্ত 
সংগ্রহের জন্ত যে বিলিব্যাবস্থা হইয়াছে 
তাহাতে এই প্রদেশে কোন প্রকার 
মাবাত্বক ধবণের খাসথপরিস্থিতির. উত্তর 
হওয়ার কোল আশঙ্কা নাই। বর্তমান 
খাত্ত সঙ্কটের দিনে ইহাই ভরসার কথা । 
ম্যালের্িয়ার ধিক্দ্ধে অভিযান 
যুক্তপ্রদেশের কোন , কোন অঞ্চলে 
ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ক্রমেই খুব মারাত্বক" 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ওয়ার্লড 


হেলথ, অর্গেনাইজেসন বা আন্তর্জাতিক 


স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যুক্তপ্রদেশ 
গবর্ণমেন্ট ১৯৪৯ সাল হইতে কয়েকটি 
অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ধ্বংসের কাজে বিশেষ- 


ভাবে উদ্ভোগী হুইযাছেন। উহাদের 
নিয়োজিত কক্ট্রীদল ম্যালেরিয়া! বিধ্বস্ত 
এলাকাগুলি তদস্ত করিয়া উপযুক্ত 


প্রতিষেধক দ্বারা এই রোগের ধ্বংসলীল! 
স্বাধীতাবে অপনোদন করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। . বীজাণুবাহী._ মশককুলের 






১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫ 


আবাসস্থল ডোবা ও বনজঙলেব উপর 


ডি ডি টি পাউডার ছডাইয়াই মৃখ্যতঃ এই. 
রোগ প্রতিরোধের অভিযান চালানো 
হইতেছে। যাহারা এই বোগে ইতিমধ্যে 
আক্রান্ত হইয়াছে গ্রামাঞ্চলে ঘুবিয়া কন্মীদল 
উপযুক্ত ওবধ-পন্র দিনা তাহাদিগকে 
রোগমুক্ত কবিবার দায়িত্ব লইযাছেন। 
এ পর্য্যন্ত ১৫ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী 
জায়গাষ ডি ডি টি পাউডার ছভানো 
হইয়াছে। ১ হাঞ্জার ৪৬টি গ্রামের 
অধিবাসিদেব ম্যালেধিয়ার ওষধ ও 
ইনজেকসন দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব অনেক 
গ্রামেই শতকরা ৫০ হইতে ৬০টি শিশুর 
দেছেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছিল। 
ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযান 
চ[লাইবার পর শিশদের উপব এই রোগের 
প্রকোপ একেবারে বদ্ধ হইয়াছে বলিষ! 
তনগ্ডেব ফলে প্রমাণিত হইযাছে। এক 
বৎসর সেই ধরণেব কান্দ স্থগিত রাখিলে 
নৃতন করিষা মশক অসম্মাইবার ও 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যাওয়ার অ|শঙ্কা 
আছে। প্রকাশ সেকথা বিবেচনা! করিয়! 
বুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট ক্রমান্বয়ে ২৩ বৎসর 
ব্যাপকভাবে ভি ডি টি প্রয়োগেব ব্যবস্থা 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে  যুক্তপ্রদেশ 
সরকারের এই অভিযান খুবই প্রশংসনীয় । 
ম্যালেরিয়ার রোগের ফলে প্রতিবৎসর 
যেরূপ বেশী পবিমাণ লোক মারা যায় এবং 
ম্যালেরিয়। জনিত অক্ষমতা ও অকর্ম্মপ্যতার 
জন্ত লোকের অর্থনৈতিক কার্ধ্যধারা 
যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাতে এই 
বোগের যথোচিৎ প্রতিকার সম্পর্কে সকল 
রাজ্য গবর্ণমেণ্টেরই মনৌযোগ বিশেষভাবে 
নিবন্ধ হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে 


ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী। 
সেহিসাবে বুক্তপ্রদেশ সরকারের অন্থকবণে 
এই রাজ্যে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদে আন্তরিক- 
ভাবে উদ্যোগী হওয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে একাস্ত সঙ্গত। | 


ট্যাক্স-ফান্লির টাকা 

গত সপ্তাহে আমরা আয়কর আদায়ের 
সমস্তা ও এ সম্পর্কে আয়কর তদন্ত কমিশনের 
কা্যধার! নিয়া আলোচনা করিষাছিলাম। 
সম্প্রতি পার্লামেপ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে 
ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রচিন্তামন 
দেশমুখ এবিষয়ে কতকগুলি নৃতন তথ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
আয়কর ফাকি সম্পর্কে মোট ১,৩৪১টি 
অভিযোগ কমিশনকে তদন্ত কবিতে বলা 
হইয়াছিল। কমিশন গত ১লা নভেম্বর 
পর্য্স্ত উহার মধ্যে মাত্র ২৪৫টি অভিযোগ 
সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
সকলক্ষেঞ্জেই গব্ণমেপ্টকে আয়কর ফাকি 
দেওয়া হইয়াছে বলিধা প্রমাণিত হইয়াছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
সমূহ তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া- 
ছেন। . মোট ৬ কোটি ১৮-.লক্ষ টাকা 
আয় সম্পর্কে আয়কর ফাকি দেওয়া 
হইয়াছিল। এইসব ক্ষেত্রে, গবর্ণমেণ্টের 
প্রাপ্য আয়করের পরিমাণ ২ কোটি 
১৬ লক্ষ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হুইয়াছে। 
উহার মধ্যে ৫২ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট 
এপধ্যস্ত আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের আপত্তি 
ও বিরোধীতা সত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে 
আয়কর ফাকির অভিযোগ প্রমাণিত 
হইয়াছে এবং ভদছ্ছসারে গবর্ণমেপ্ট 
তাহাদের প্রাপা দাবী করিয়াছেন। এই 
শেষোক্ত দফায় (disputed ৪99693- 
I॥ent5 ) এপর্যন্ত মোট ৩৩ লক্ষ টাকা 
আদায় হইয়াছে । ১৯৫০ সালের ১লা 
মাচ্চ হইতে গত ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত 
আয়কর তদস্ত কমিশন বাবদ ভারত 
গবর্ণষেন্টের খরচ দীাডাইয়াছে € লক্ষ 
৬০ হাজার টাকা। আগামী মার্চ মাসের 
শেষে কমিশনের কাধ্যকালের ২ মেয়াদ 
শেষ হুইবে। আয়কর ফাকি সম্পর্কে 








১ হাজার ৯৬টি অভিযোগ এখনও তদন্ত 


করা হয় নাই। সেই তদন্তের কাজ 
চালাইষা যাবার জন্ত* ভারত গবর্ণমেন্ট 
আযকর» কমিশনের কার্যকলাপ প্রসারিত 
কর! সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া 
অর্থপচিব প্রকাশ করিয়াছেন। এ , 
অধিকাংশ অজ্গিযোগ সম্পর্কেই তদন্তের 
কাজ যেখানে বাকী রহিয়াছে সেখানে ' 
আয়কর তদন্ত কমিশনের কাঁধ্যকলাপের 
মেয়াদ বাড়াইষা দেওয়াই সঙ্গত। তবে 
কমিশনের জগ্ত যেরূপ অধিক অর্থ ব্যয়িত 


হইতেছে সে অহ্থপাতে তাহাদের কাজ 


মোটেই ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে না, ইহা 
নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এইরূপ শুক 
গতিতে তদস্ত ও বিচার বিবেচনার কাজ 
নিষ্পন্ন হইলে বাকী) অভিযোগগুলির 
নিষ্পত্তি হইতে যে বহু বৎসর ল:গিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্বত্ত, সম্পর্কে 


‘বিলম্ব হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 


সমুহ সম্পত্তি গোপন করিয়া ট্যাক্স কাকির 
অভিযোগ প্রমাণ করাও দুঃসাধ্য করিয়া 
তুলিবে। এখন হইতে তদস্তের 
কাজ তরান্বিত করা খুবই প্রয়োজন । 
ট্যাক্স-প্রতারকদের সম্পর্কে উদারতা ও 
অবাঞ্ছিত সদয় ব্যবহারের মাত্রা যদি 
হাস কবা হয় এবং মামলা নিষ্পত্তি সম্পর্কে 
সরাসরি ধরনের বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
ক্ষমতা যদি আয়কর কমিশনের উপর ন্তত্ত 
হয় তবে কষ সময়ে সমুচিৎ সুফল লাভের 
পথ অবশ্থই প্রশস্থ হইতে পারে। 


নূতন টেলিফোন নং CIT"Y.2765 


অক্ষয়কুমার নাই 


রংয়ের দোকান 
১নং ধর্মতল। ট্রাট, কলিকাতা 





ভারত হুইন্ডে রপানীকু * গঁটজাত ' 
জব্যের উপর সময় মত উপযুক্ত পরিমাণে 


+ রপ্তানী শুক ধার্ধ্য না করার দরুণ ভারতের 


বহু কে টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া 
২ যে অভিযোগ উধ্বাপিঙ্ত হইয়াছে ভারতের 
বাণিজ্য মন্ত শ্রী শ্রীপ্রকাশ তাহার সত্যতা 
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে 
এত ভারত সরকারের ৩৮ কোটা টাকা 
ক্ষতি হইয়াছে ।' 'কিন্তু পার্লামেন্টের এবং 
ষ্টেট, 'ট্রডিং কমিটার অন্ততষম সদনত 
' শ্রীগোয়েক্া বলেন যে এজস্ভ গবর্ণমেণ্টেব 
ক্ষতির পরিমাণ ৫০ কোটী টাকার কম 
'নহে। এই সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টেরে তরফ 
. হছে বৈফিয়ং দেওয়া হইয়াছে যে 
' বাজারের অবস্থা ' বিবেচনা করিয়া ক্রমে 
ক্রমে রপ্তানী শু্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই 
এই! ক্ষতির কারণ। গবর্ণমেন্ট হঠাৎ 
রপ্তানী শুন্ক অত্যধিক বুদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত 
মনে করেন নাই। কিন্তু আমেরিকাতে 
ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধির সংখ্যা কম 
নহে ।, , উহারা কি সময় মত ভারত 
সরকারকে আমেরিকাতে পাটজাত 
জব্যের দর কি তাহা জানান নাই? অন্ত 
:' দেশে; হইলে দেশের এই ক্ষতির আন্ত 

“বাণিজ্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা অনাস্থার 

প্রস্তাব পাশ হইত। 

' কাশ্মীরের ব্যাপাবে ভাবতেব সহিত 
পাকিস্থানের কোন মীমাংসা না হওয়ার 
দরুণ পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব 
লিয়াক্থ আলী থান দুঃখ প্রকাশ 'করি 
যাছেন। তিনি বলেন কাশ্মীরের বিরোধের 
অন্ত ভারত ও পাকিস্থান মিলিয়া মিশিয়া 
কান্ধ করিতে পারিতেছে না। এশিয়ার 
মধ্যে" ভারত ও পাকিস্থানেই বর্তমানে 


সুদৃঢ় ও শক্তিশালী গবৰ্ণমেণ্ট, রহিয়াছে '. 
এবং এই ছুই দেশ মিলিতভাবে এশিয়ার ' 


ই 
~ 


নি 


.নানাক 


শাঁডি রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিতে 
পারে। জনাব লিয়াকৎ আলী খান'য়ে এত 
দিন পরে ভারত ও পকিস্থানের পারস্পরিক 
সহযোগিতার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা বিশেষ আনন্দের 
কথা। কিন্ত কাশ্মীর সম্পর্কে স্তাব ওয়েন 
 ডিজ্সন এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে ভারত 
ও পাকিস্থানের পারস্পরিক আলোচনা 
দ্বারা উহার মীমাংসা হওয়া উচিত। 
জনাব লিয়াকৎ এই উপদেশ 
মানিয়া না লইয়া সন্মিলিত 'জাতিসজ্বের 
দিকে চাহিয়া আছেন।' এরূপ মনোভাবের 
দ্বারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব 
কিছুতেই সষ্টি হইতে পারে না। 


পাকিস্থানের বড়লাট__খাজা নাজিযুদ্দীন 


_কুমিল্লাতে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 


পূৰ্ব্যবজে চলতি বৎসরে যে পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহাব সাকুল্য অংশের জন্ 
সমগ্র জগতে চাহিদা রহিয়াছে বিধায় 
উহ্থা বিক্রয়ের জন্ত কোন ভাবনা নাই। 
কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এবার ' যে পাট জন্মিয়াছে 
ভারত ছাডা আন্ত বিদেশে তাহার এক 


তৃভীয্মাংশের বেশী বিক্রয় হওয়ার কোন 


সম্ভাবনা নাই। একমাজ ভারতই 
ুর্বববৃজ্গের পাট বিক্রয়ের সমন্তার সমাধান 
করিতে পারে। কিন্ধু যুন্রামূল্য সম্পকিত 
বিরোধের ফলে ভারতেষ সহিত 
পাকিস্থানের বাণিজ্যের অচল-- অবস্থার 
সৃষ্টি হইয়াছে। খাজা নাজিমুদ্ীনের 
গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে একট] আশু সমস্তার 


জ্রন্ত যদি আত্তর্াতিক অর্থতাগ্ডারকে* 


তাডা দেন তাহা হইলেই, পাট সমন্তার 
সত্বব সমাধান হইতে পারে।' 
চলতি বৎসরে মেস্তা লইয়া ৪৫ লক্ষ 
বেল; পাট উৎপর হইয়াছে। স্মথচ 


ভারতের চটরুলগুলির জঙ্ক এবার ৬০ লক্ষ 


রি 


ভাবতে - 






বেল পাটের প্রয়োজন রহিয়াছে। 
এরূপ 'অবৃস্থায় মুদ্রামূল্য সম্পর্কে বিরোধের 
অবসান হইলে ভারত যে পাকিস্থান হইতে 
প্রভূত গরিমান পাট ক্রয় করিবে এবং 
উনার ফলে পূর্ববঙ্গের পাটচাষী যে সমূহ 
উপকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের একজন মুখপাত্র 


৭ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে গত ফেব্রুয়ারী 


ও মাঁচ্চমাসে পূর্ববঙ্গে' যে হাঙ্গামা হয় 
তাহাতে মাত্র ৫২৮ জন হিন্দু নিহত ও 
৯৫৯ জন আহত হইয়াছে । তিনি বলেন 
যে এই সময়ে হিন্দুদের যে সম্পত্তি নষ্ট ও, 
লুষ্টিত *হুইয়াছে তাহার মুল্য ,সাড়ে 
আট: লক্ষ টাকার বেশী হুইবে না। 
তাহার মতে উক্ত সময়ে মাত্র ৯৮ জন হিন্দু 
নারী অপহতা হয় এবং" উহার মধ্যে মাত্র 
২ জনের উপর বলাৎকার হয়। পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের উক্ত মুখপাত্রের বিবরণ পাঠ 
করিয়া আমরা বিশ্ষিত হইলাম। পূর্ববঙ্গের 
হাঙ্গামার অব্যবহিত পরে ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বেতার যোগে 
যে বক্তৃতা দেন তাহাতে একমান্র ঢাকা 
সহরেই ৭ শত হইতে ৯ হাজীর হিন্দু নিহত 
হইয়াছে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। 
' এই সময়ে বিভিন্ন: সংবাদপত্রে ' এরূপ 
প্রকাশিত হয় যে একমাত্র টাকা সহরেই 
হিন্দুদের ২ কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি 
লুষ্ঠিত ও বিনষ্ট হইয়াছে । পরবত্তীকালে 
বরিশাল, ময়মনসিংহ, প্রভৃতি ' জেলাতে 
হত্যা, লুঠন, নারীধর্ষণ প্রভৃতির যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ হয় 
নাই। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গ গবর্ণষেণ্টের 
মুখপান্রের উপরোক্ত ধরণের উক্তির কোন 
হেন পাওয়া যায় না| বর্তমানে পূর্ববঙ্গের 
হাজাম! সে পূব গবর্মেপ্টের নিযুক্ত 
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" একটী কমিটী ভা কারে ওল মহ 
সরকারী মুখপাত্রের বর্ণনা যদি উক্ত কমিটীয় 


চি 


টন ভগৎ 


লালের ভক পর্ন হতে 
যে সমস্ত : হিন্দু আঁশ্রয়প্রার্থা হিসাবে 


n 





রিপোর্টের পূর্বাভাস হয় তাহা হূইলে বলিতে ভারতে আসিয়াছে তাহাদিগকে নিজ নিজ 


হইবে মিথ্যাচার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে | 


Cette আপন 


এট , EE "_পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় উক্ত রাজ্যে সংবাদপত্র যুদ্রপের 
কাগজ প্রস্ততের অন্ত যে কল (Nepa Mil!) 
বসাইবাব উদ্ভোগ চলিভেছে তাহাতে 


মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট ৬ লক্ষ টাকার শেয়ার , 


ক্রয় করিয়াছেন এবং কলের জস্ ১ কোটা 
। ২৫ লক্ষ টাকা খপদান করিয়াছেন। সম্প্রতি 
খপের পরিমাণ আরও ৪০ লক্ষ টাকা 
বৃদ্ধি কবা হইয়াছে। কিন্ত তাহাতেও কলের 
কাজ অগ্রসর হইতেছে না বলিয়া এই 
কাজে অর্থ সাহায্যের অন্ত ভারত সরকারেব 
নিকট আবেদন করা৷ হুইয়াছিল। কিন্তু 
ভারত সরকার কোন অর্থ সাহায্য করিতে 
পারিবেন না বলিয়া কবুল অবাব দিয়াছেন । 
এক্ষণে এই কলটির ম্যানেজিং এজেন্সী 
বিড়লা ব্রাদার হাতে দেওয়ার কথা 
হইতেছে এবং খুব সম্ভবতঃ  বিড়লা 
ব্রাদাস শীম্বই এই কলটির পরিচালনা ভার 
গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় শিল্পে, পূর্ণ ভাবে 
রাষ্ট্রের মালিকানা এবং পরিচালনা ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের চেষ্টা এক প্রকার ব্যাহত 
হইয়াছে । কেননা গবর্ণমেন্ট স্বয়ং যে কয়টি 
বড় বড় কলকারথানা' স্থাপন, করিয়াছিলেন 
তাহার পরিচালনার ভার এক্ষণে এক একটি 


বোর্ডের হাতে অর্পণ করিতে তাহারা . 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া 
অনেকে মিশ্রিত অর্থনীতি ( mixed 
economey') অবর্লম্বনে শিল্প 'প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উপর সরকারী ও বেসরকারী 
ব্যক্তিদের মিলিত পরিচালনা ও মালিকানা 
প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে যে এই মিলিত ব্যবস্থাও 
ব্যর্থ হইতেছে । নেপা মিলের পরিচালনা 


ব্যাপারের শেষ পরিণতি' উহার এরুটি প্রকৃষ্ট 


বাসভূমিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার অন্ত 
ভারতে একটী সদিচ্ছা! মিশন প্রেরণ করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা এই উদ্ভোগেব 
প্রশংসা করিবার ভাষ! খুজিয়া পাইতেছি 
ন|। আমাদের ধারণা যে * পূর্ববঙ্গের 
যে সমস্ত কংগ্রেসী নেতা ভারতে অবস্থান 
করিতেছেন তাহারা বদি হিন্দু আশ্রর প্রাথী- 
গণকে নিজ নিজ বাসভূষিতে প্রত্যাবর্তনের 
জন্ত অছছরোধ জ্ঞাপন করিতেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেরা পুর্ববঙ্গে গিয়া আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধ্যে বসবাস করতঃ উহাদের 
মনে সাহস সঞ্চার করিতেন তাহা হইলে 
অল্প সময়ে অনেক সুফল হইত। কিন্ত 
নানা প্রতিকূল অবস্থার জম্ত তাহা সম্ভব 
হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় বরিশাল 
উকীল সভার উদ্মের উপর নির্ভর করা 
ছাড়া উপায় নাই। বর্তমানে নিজ বাসভূমি 
ছাড়িয়া হিন্দু ও মুনলমান কোন আশ্রয়- 
প্রার্থীই €খী নহে। উহাদ্দিগকে নিজ বাস- 
ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অন্ত যিনি যেভাবেই 
সাহাযয কবেন তিনিই প্রশংসার যোগ্য। 


দক্ষিণ পূর্বব এশিয়ার দেশ সমূহের 
উন্নয়ন-কাধ্যের জন্ত যে পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে তাহাতে ভারতের উন্নতি কল্পে 
সাগামী ৬ বৎসর কালের মধ্যে > হাজার 
৮৩৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। 
এই. ব্যয়ের মধ্যে ভারতে ১ হাজার ৩০ 
কোটী টাক' সংগ্রহকর! হইবে এবং বাকী 
টাকা ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে ও 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে দেনা করিযা 
সংগ্রহ করিতে হইবে। এই পরিকল্পন 
মূলে ইংলণ্ড ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে 
ভারতকে ২০৮ কোটী টাকা, খণ দিবে। 
কিন্তু অন্তাপ্ত, দেশ হইতে - কত: টাকা 
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জাহয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের 
প্রধান, মন্ত্রী  যুখন ' ॥ ইংলগে - ' বৃটিশ 
রাখার বির অঞ্চলের প্রতিনিধিদের 
সহিত * বৈঠকে মিলিত, হইবেন সেই, 
সময়ে এই বিষয় 
তবে ভারত সরকার, ইতিমধ্যেই উক্ত, 
পরিকল্পনাকে চারু করিবার. সম্পর্কে. 
অবহিত হুইযাছ্েন বলিয়া মনে হইতেছে। ' 
সম্প্রতি প্রকাশ যে উহার তারতের 
বিভিন্ন রাছ্যের গবর্ণমেণ্টের নিকট'উহারা 
কি কি পরিকল্পনা মতে কাৰ্য্যে প্রবৃত 
হইয়াছেন, ও সব কাজ কতদূর: অগ্রসর 
হইযাছে এই সব ক, *', | 
গবর্মেন্টগুলি মোট কি পরিমাণ টাকা রর 
দিতে পারিবেন, এই সব কাজে এই 
পর্য্যস্ত তাবত সরকার মোট কত টাকা. 
সাহায্য করিয়াছেন ইত্যাদি জানাইবার" 
জন্ত নির্দেশ দিয়াছেন |, “ভারত সরকারের 


এই ভাবে তোড়জোড়ের ফলে' বিভিন্ন " 


রাজ্য গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশার 
স্বষ্টি হইয়াছে যে উহারা অর্থাতাবের 
জগ্ঠ যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজ স্থগিত 


' করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেই সব কাজ 


অদূর ভবিষ্যতে পুনবায় চালু করা হইবে । 


১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 


সম্তোবজনক দ্ধ ত্ত 
(55চlus ) হইয়াছে। 


খণ হিসাবে, পাওনা ,হইবে তৎ সহন্ধে |. 


কিছু জানা 'যায় নাই ।' সম্ভবতঃ আগামী: 
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আলোচনা ' হইবে ' 


. আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ' 


রেশন ব্যবস্থার বিলোপ- ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে খাস্ছম্ত্রী 
একে এম মুন্দী এরূপ জানাইয়াছেন যে 
ভারতের বিভিন্ন রত্ঘ্যের পল্লী অঞ্চলে 
বর্তমানে থাস্তশশ্তের ষে রেশন ব্যবস্থা 
বলবৎ আছে তাহা উঠাইয়া 'দেওয়া যায় 
কিনা তৎসম্পর্কে ভারত সরকাব বিচার 
বিবেচনা করিতেছেন। 

ভারতে নারিকেলের উৎপাদন 
বৃদ্ধি__ভারতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে 
যে পরিমান নারিকেল তৈল ও শুদ্ধ 
নারিকেল আমদানী হয় তজ্জন্ত ভারতকে 
১৫ হইতে ২০ কোটি টাকা দিতে হয়। 
ভারতে নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি 
কবিষা, এই অবস্থাব প্রতিকাবের অন্ত 
ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিষাছেন। তজ্জস্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি 


পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা মূলে কাজ করা. 


হইবে। স্থির হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতি বৎসর উৎক্কষ্ট শ্রেণীর ২৪ হাজার 
করিয়] নারিকেল বৃক্ষ রোপন করা হইবে। 

ছুটির সংখ্য! ক্রাস--ভারতে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোৎ্সব ও অন্তান্ক কারণে 
কলকারখানা শ্রমিকগপকে পুরা বেতনে 
যে ছুটি দেওয়া হয় তাহার ফলে দেশে 
শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে বলিয়া 
এপোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স“ ভারত 
সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে 
এক্সপ ছুটির সংখ্যা যেন বৎসরে ১০ দিনের 
বেশী না হয়। 

আশ্তরয়প্রার্থীর প্রত্যাবর্তনের সময় 
রৃদ্ধি-_নেহরু-লিয়াকত সংখ্যালঘু চুক্তিব 
এরূপ একটি সর্ত ছিল যে চলতি ১৯৫০ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে 
যেসব আশ্রয়প্রার্থী নিজ নিজ বাসভূমিতে 
প্রত্যাবর্তন করিবে তাহাদিগকে তাহাদের 
ত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইবে। 


ণ 


বর্তমানে এই সময় ১৯৫১ সালেব ৩১শে : 


মার্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 

খান্ভ্রব্যের স্বয়ং সম্পুর্ণত| সম্বন্ধে 
সন্দেহ-_ভারতের খাছমন্ত্রী এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছেন ষে ১৯৫২ সালের মধ্যে 
ভারতকে খাগ্শম্তের ব্যাপারে স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ করা হইবে । বাঙ্গালোবে 
ভারত সরকার যে কেন্ত্রীয় ফুড টেকনে! 
লব্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট রহিয়াছে তাহার 
ডিরেক্টর ডাঃ সুব্বারায়ণ এই বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করিষাছেন। তিনি বলেন যে 
ভারতে প্রতি বংসর.৪০ লক্ষ করিয়া লোক 
বাড়িতেছে। কিন্তু সেই তুলনায় থাস্বশম্ভের 
উৎপাঁদণ বাডিতেছে না । 

দামোদর পরিকল্পনা_আমেরিকায় 
সেচকার্যে বিশেষঞ্ঞ ডাঃ এ এন ক্যামেরাকে 
বৎসরে ২৫ হাক্জার ডলার বেতনে দামোদর 
পরিকল্পনার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে নিষুক্ত 
করা হুইযাঁছে। এখন মনে হইতেছে যে 
এই পরিকল্পনা সম্পুর্ণ করিতে ১০০ কোটি 


' টাকা লাগিবে। 


ভারতে স্বর্ণের উৎপাদ্ধন_গত 
১৯৪৯ সালে দক্ষিণ ভারতের. যহীশূর স্বর্ণ 
খনি হইতে ৫১ হাজার ২২৬ আউন্দ, 
নন্দীক্রগ খনি হইতে ৩৬ হাজার ৯১৭ 
আউন্স এবং চ্যাম্পিয়ন রিফ স্বর্ণথপি হইতে 
৫১ হাজার ২২ আউন্স শ্বর্ণ উত্তোলিত 
হইয়াছে। প্রতি ভবি ১১০ টাকা হিসাবে 


' উহার মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা। ভাবতে 


প্রতি বৎসর ১০ কোটি টাকা যুল্যেব স্বর্ণ 
খরচ হইয়া থাকে । 

জগতে চাউলের অন্ভীব-_সম্গিলিত 
জাতিসজ্ঘের রিপোর্ট অদুসাবে সমগ্র জগতে 


৩০ লক্ষ টন চাউলেব অভাব রহিয়াছে। 


জগতের যে সব দেশে চাউল উদ্ধ ত্ত হয় 
তাহাব মধ্যে পাকিস্থান অন্ততম। চলতি 
বৎসরে উহাতে > লক্ষ টন চাউল উদ্ধত 


হইবে বলিয়া জানা গ্রিয়াছে। ভারত 


' আগামী ১৯৫১ সালে বিদেশ হইতে ৩ লক্ষ 


টন চাউল ক্রয় করিবে । উহার সাকুল অংশ 
যাহাতে ব্রহ্ষদেশ হইতে আমদানী করা 
যায় অমুল্য এখন হইতেই কথাবার্তঃ চালান 
হইতেছে। চলতি বৎসরে ভারত উক্ত 
দেশ হইতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন চাউল 
আমদানী করিবে। ইতিমধ্যেই ১৩ লক্ষ 
৬২ হাজ্জার টন চাউল আসিয়া পৌছিয়াছে। 


আশ্রয় প্রার্থীর জন্য সহর-_তারতীর 
পার্লামেন্টে একটী প্রশ্নের উত্তর হইতে 
জানা গিয়াছে যে বর্তমানে ভারতের নানা- 
স্বানে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ত ৯৪টী ছোট 
সহব নিৰ্ম্মিত হইতেছে । তজ্জন্ত ব্যয় হইবে 
২২ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে 
আশ্রক়প্রার্থীদের ভন্ত ৬ হাজার বাড়ী 
নির্মিত হইয়াছে । শীগ্রই আরও ৫ হাজাব 
বাড়ী নিৰ্ম্মিত হইবে । 

বিহারে বাধ্যতামুলক চাষ-_বিহাব 
সরকার একটা অগিনান্স বলে এরূপ আদেশ 
দিয়াছেন যে বাহাঙ্গের চাষযোগ্য কোন 
অমি গত ২৪শে নভেম্বর পধ্যস্ত এক বৎসব 
পর্য 1 ত রহিয়াছে তাহাদিগকে এই 
জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে । নচেৎ, 
গবর্ণমেণ্ট এই জমি খাস করিয়া অস্তের 
নিকট চাষ করিতে দিৰেন | 

পুর্ববব্ে সুপারির ব্যবসা পূর্ববঙ্গ 
হইতে প্রতি বৎসর ৩ হইতে ৪ লক্ষ মণ 
সুপারি বাহিরে রপ্তানি হয়। মুগ্রামূল্য 
সম্পর্কিত বিরোধেরগ্কলে ভারতে পূর্ববঙ্গের 
সুপারি আমদানী, না হওয়াতে উহার মুল্য 
বর্তমানে প্রতি মণ ৪৫ হইতে ৫০ টাকার 
পরিবর্তে ২০ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। 

ভারতে খান্তশহ্তের অপচয় 
ভারতে ইন্দুর পোকা-মাকড় ইত্যাদিব 
আক্রমণ এবং খান্তশন্ত মজুদ করিবার ক্রটীর 
জন্ক প্রত্যেক বৎসর ২০ লক্ষ টন খাগ্তশন্তেব 


”১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫* 


অপচয় হয়। উছার -প্রতিকারার্থ. ভারত 
সরকার বিভিন্ন রাজ্যের ৪ শত জন. 
লোককে খাতশস্ত সংরক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান " 
" করিয়াছেন। 

সিংহলে কাপড়ের কল সিংহল 
গবর্ণমেপ্ট উক্ত দেশে ১ কোটী ৭০ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে একটা কাপড়ের কল স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কলে 
:২৫ হাজার টাকু ও ৫ শত তাত থাকিবে 
এবং উহাতে "বৎসরে ১ কোটা ৪৫ লক্ষ 


গঞ্জ কাপড় প্রস্তুত হইবে। কলচীর অন্ত 
ব্যয় হইবে ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা। 
সিংহলে বৎসরে ১০ কোটী গঞ্জ কাপড় 


দরকার হয়। 

মাদ্রাজে জমিদারী খাস -যাদ্রাজ 
গবর্ণমেণ্ট পূর্বেই উক্ত রাজ্যের বৃহদাকার 
জমিদারীগুলি খাস করিক়্াছিলেন। বর্তমানে 
উহার ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী 
জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে উক্ত 
রাজ্যের বাকী জমিদারীগুলি খাস করা 


হুহবে। KE 
উত্তর প্রদ্বেশে পাটের চাব_ উত্তর 
প্রদেশে পাটের চাষ প্রবর্তনের জন্ত 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উক্ত প্রদেশে ৫ জন 
াশরয়প্রার্থী পাটচাষীকে প্রেরণ করিবেন 
স্কির করিয়াছেন। 

সিদ্ধুতে গো-মহ্িৰ বধ নয় ্রণ_ 
সিন্ধু গবর্ণমে্ট এরূপ আদেশ জারী 
করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে কি সামরিক 
কি বেসামরিক ব্যক্তিদের খানের উদ্দেশে 
" কেহ তিন বৎসরের নিম্নবয়ক্ক গে। ও 
মহিষ, ঝাড় ও পুং মহিষ, বলদ ও স্ত্রী 
জাতীয় মহিষ এবং দশ বৎসর নিয়বয়স্ধ 
গাভী ও যহিব। বধ করিতে পারিবে না। 

কাশ্মারে অস্ট্রেলিয়ার ভেড়া_ 
_ কাশ্মীর রাজ্যে উৎকৃষ্টতর ধরণের পশম 
উৎপাদনের উদ্দেপ্বে উক্ত রাজ অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে কতৃকগুলি মেরিপে! জাতীয় ভেড়া 
আমদানী করা'হইবে স্থির হইয়াছে । 


কি 


অধিক জগৎ - 


| কলিকাতা বন্দরের আয় ব্যয় 
গত ১৯৪৯-৫০ সালে. * কলিকাতা. বন্দরে 
মোট ৮৭ লক্ষ ৭3 হাজ্জার ৮২১ টন মালপত্র 


জাহাজে উঠান ও জাহাজ হইতে নামান 
হইয়াছে। 


এই বৎসরে বন্দরে ১২৮০ টী 
_জাছাজ প্রবেশ হইতে ১২৩৪ টী জাহাজ 
বন্দর হইতে ছাড়িয়া যায়। চলতি 
বৎসরে এই বন্দরে ৩৮৩৪৪ হাজার ৯৯১ 
টন মালপত্র ' আমদানী হয় এবং এই 
বন্দর দিয়া ১৯ লক্ষ ২* হাজার ৮৩৭ টন 
মালপত্র রপ্তানী হয়। এই বৎসরে 


বন্দরের মোট আয় হয় ৭ কোটা ৬৮ লক্ষ 


৮১ হাজার ৯৬০ টাকা এবং ব্যয় হয় 
৭ কোটী ২৪ লক্ষ ৭৮ হভ্রার 2৪৩ টাকা। 

জগতের খাভ পারাস্থাত-__্গতের 
থাত্ত ও কাব প্রাতষ্ঠাপের সত।পাত : লড 
ক্রপ এরূপ মতামত কাগয়।ছেন যে বত্তনানে 
জগতে বাত্তের ডখপ দণের প।গ্ম।ণ ১৯৩৬ 
সালের কোঠার খাস ।গয়াছে বচে 
[কন্ধ বশত ১৩ এখ্শগের মধ্যে জগতে 
লোকসংখ্য। ২০ কোচ] খাদ্ধ পাহয়াছে। 
তান আরও বলেন খে ।বগত ' যুদ্ধের 
পূর্বের অ।মোরক। বুক্জগাষ্ট্ ও কানাডা 
জগতের ১০ ভাগ থাস্ত।ভাখ ধুর কারত। 
এক্ষণে ডঞ্জ হু দেশে ১৫ শাগ থা 
ফলাহতে হহতেছে। 

মুদ্রা মুল্য. স্সের সুফল-_গত 
সালের সেপ্টে্বর পথ্যস্ত এক 
বৎসরে ভারত বিদেশ হহতে ৬৩৭ কোটা 


৯৯১৯ 


»৬০ লক্ষ চাকার মালপত্র আমদাণা হয় 


এবং ভারত হহতে খদেশে ৪০৩. কোটা 
৮ লক্ষ টাকা মালপ্ রপ্তানী হয়। ফলে 
এই বৎসরে বেদোশক বা1পজ্যে. ভারতের 


*ঘ!টতি হয় ২৯৩ কোট ৮০ লক্ষ .ঢাক৷। 


১৯৪৯. সালের সেপ্টেম্বর ভারত ডহার 
টাকার মুল্য ডলারের তুণনায় কমই দেয়। 
এছ বৎসরের অক্তোবর হহতে গ্ত 
সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হহতে 
৪০৪ কোটি ** লক্ষ্য টাকা মূল্যের মাল" 


৪*৫. 


~ 





পত্র আমদানী হয়.. এবং বিদেশ ভারত 
হইতে “বিদেশে ৮১২ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার মালপন্ত' রপ্তানী হয়। ফলে এই 


বৎসরে ভারতের বহিবানিত্যে ৮ কোটি 
৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে।। 


বোন্বাইয়ের ধৰ্ম্মঘটে”. ক্ষতি 
বোষ্বাইয়ের ক!পড়েদ' কলগুলিতে কিছুদিন . 
পূর্বের যে ২৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘট হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে ২৩ হাজার ৯১০-'জন 
শ্রমিক' যোগ দেয় এবং উহার ফলে মোট 
৯৪ লক্ষ ১৭ হাতার ১৩৪ দিনেরঃকাজ নষ্ট 
হয়। উহাতে ২'॥ কোটী গজব ৫ কোটী ৮০ 
লক্ষ পাউও সুতার উৎপাদন কিয়! যায়। 

নাবিকের কাজ শিক্ষার বিভালয_ 
‘ভারত সরকার জাহাজে নাবিক বিদ্ধ! 
শিক্ষা দিবার জন্তু বোথাইয়ে একটা 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। : উত্তর. 
আয়র্লগডের ক্যাণ্ডেন জন মেলিনী এই 
বিদ্তালয়ের অধ)ক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন । 

রেলে আশ্রয় প্রার্থী নিয়োগ_ 


‘ভারতীয় পার্সামেণ্টে রেল বিভাগের মন্ত্র 


শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার আনাইয়াছেল 
যে ভারতীয় রেলপথসমূুহে মোট ১৫ 
হাজার আশ্রয়প্রাথী যুবক নিযুক্ত করা 
হইবে । উহার মধ্যে গত সেপ্টেম্বর . 


পর্য্যন্ত ৩ হাজ|র ৭৮০ জনকে নিবুক্ত 
করা হুইয়াছে। 


পাকিস্থানে কয়লার অভাব-__' 
পশ্চিম পাকিস্থানে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার 
উন এবং পূর্ব পাকিস্থানে ৮ লক্ষ ৪০ 
হাজার "টন কয়লা লইয়া পাকিস্থানে 
বৎসরে ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টন্‌ কয়লা 
খরচ হয়। উহার মধ্যে ৫ লক্ষ টন কয়ল! 
পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। বাকী কয়লা 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 
উহার মধ্যে গত ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮ 
৬৭১ টন, ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৯ লক্ষ ৩৫ 
হাত্রার ৩৮৮ টন, এবং ৯৯৪৯-৫০ সালে 
১৯ লক্ষ ৯১, ‘হাজার ৩৩৬ টন কয়লা 
ভারত সরবরাহ করে। 
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700000000000 EE 
অধিক ফদল ফলনের অভিনব, উপাদান i £ 


-.অরগ্যানো- 


০ ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার. 

© অরগ্যানো জামির উর্করাশক্তি বৃদ্ধি দী্স্থারী করিতে অতুলনীয় 

ভ অনগ্যানো__জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্য উৎপাদন বছগুণে 

| বেশী হুইয়। থাকে। 

| ® অণুগ্যানে|__জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ 

ও অরগ্যানো--দঘাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম।. j 

 অনগ্যানো- চার! বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও থান্তপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে ' 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন ছয় বেশী । ' 

@ অন্নগ্যানে|-_অন্র্ববর পাথুরে অথবা বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়। তোলে। Ae 

". @ অরগ্যানো_ ব্যবহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খাস্তপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। 

লেস্রেন্র এই দুর্দিনে অলিক শস্য লেন্স আস্মোজলে এই জৈবসাব্ব 

“অন্রগ্যালো!” অতি স্ুলভ্ে সন্সবক্রাহ কর্রাত্ম ব্যবস্থা! কনা হইস্ৰাছে। : 

নন্ন: পীউ, ' ? তামাক পাতা. ও অবস্যাল্য ক্দসলেন্প ভপন্বোপী লিভিজ্ম 
মি “অসন্পগ্যানো” সল্পব্ক্লাহ কল্পা হয় । 
দামে ও গুণে 'অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু. 


বিশেষ জ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলেব উপযুক্ত 
এবং কোন ফসূলে-কি সার প্রয়োজন .তদ্বিষয়ে উপদেশ দিযা 1 | 


বে এখিকাল্চাৱাম্‌ এণ্ড ইণাটীয়ার ক্ধ [রেশন দিঃ 


২০১ নেতা ক্ী আজূভান্ব ০ ফোন = ব্যাঙ্ক _৫৮৯৯ তু ৫৮৮৯ 
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আ থিক জগতের 
,. নিয়মাবলী 

“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোষ- 
বাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

উহার বাধিক মুল্য সদ্রাক ৮২ এবং 
ষান্মাসিক মূলা সভাক ৪1০ ' টাকা। 
| ছয় মাসের কম সময়ের ন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সবররাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মুল্য ০০ আনা। 
| আধিক জগতে প্রকাশের জদ্ক প্রবন্ধ, 

. চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্ৰীযতীঙ্গন৷থ ভট্টাচার্য্য, 
সম্পাদক, আধিক ভ্রগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে, প্রকাশের ভন্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা. হুইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
॥ | বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
| অফিসে পৌছান চাই। . 

'টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোষ্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির" মারফতে প্রেরণ 
কবা চলে। তবে কলিকাতার বাহিবের |. 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
| |, সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হুইবে। 

“আিক জগতের বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হুইবে | . 
| তাহাব পূৰ্ব্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের |." 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই । 






আমলা , ক্লিয়ারিৎ ও করওয়ার্ডিং 'এর ' সকল 


প্রকার" কাজ দ্রুত করিয়া থাকি. 
মাল গুদামজাত করার 
কন্টাইও 'আমর! লইয়া থাকি 


দি ইয়া মার্কেন্টাইল এনেশী 
'ক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস== 


নিউ কাঃম হাউস 
_ কলিকাতা_- 


jl সোদপুর কটন মিলম্‌ লিঃ 
| ৩, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বা্ন__সোদপুর, ২৪ পর্রগণা - 


| সূা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাঁড়ীতে 
পৌঁছিয়াছে এবং 'মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইভেছে। 


মেসার্স শি টেক্সটাইলদ্‌ লিঃ 


BSc Sail সে 










(সিডিউন্ড ব্যাক) . ' ফোন 






্‌ | বিনীত-ম্যানেজার, 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ আঁথিক জগৎ অফিস 
ব্রা বড়বাজার, শ্ামবাজার, ভবানীপুর, বনগঁ, বসিরহাট ও খুলন। ' ৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 






' _ সকল প্রকার ন্যাক্কিং ক্ষাধ্য করা হয়। 
_ শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 






গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 
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সর্দার প্যাটেলের মহাপ্রয়াণ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম 
_ প্রধান সেনাপতি, মহাত্বা গান্ধীর অষ্কতম 
প্রধান পার্ষদ এবং স্বাধীন ভারতের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ সংগঠনকর্তী সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেল আর ইহজগতে নাই। গত 
১৫ই ডিসেম্বর তারিখ প্রাতে ৯টা ৩৭ 
মিনিটের সময় তিনি বোদ্বাইয়ের বিড়লা- 
ভবনে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
দেহত্যাগের সময়ে সর্দারজীর বয়স 
হইয়াছিল ৭৫ এর উপর। কিছুদিন যাবত 
তিনি পাকাঁশয়ের গোলযোগ, হৃদযন্ত্রের 
দুর্বলতা এবং রক্তের চাপে ষেভাবে পীড়িত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে দেশের কোটী 
কোটী জনসাধারণের মনে তাহার সম্বন্ধে 
দ্বেগের কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর 
তিন দিন পূর্বে তাহাকে বিমানযোগে 
বোথ্বাইয়ে প্রেরণের পর তাহাব স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে তাহার, গুণমুগ্ধ অগনিত , দেশ- 


বাসীর মনে এই আশার সৃষ্টি হইয়াছিল - 


যে তিনি আরও কিছুদিন দেশের সেবায় 
নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু সেই আশা 
শন্তে বিলীন হুইয় গেল৷ 

সর্ধঘারজীর মহাপ্রয়াণে দেশের যে কি 
ক্ষতি হইল তাহার পবিযাপ কর! কাহারও 
সাধ্যায়ত্ত নহে। আজ সমগ্র জগতে 
পুনরায় এক বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের কৃষ্ণচ্ছাষা 
পতিত হইয়াছে। ভারতের সীমান্তবর্তী 
নেপাল, ভূপাল, চীন প্রভৃতি দেশ বর্তমানে 
উদ্বেলিত এবং ভারতে উহার নানাবিধ 


তন ছি দেখা দিবার আশঙ্কা দেখা 
দিয়াছে। পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীর ও 
অস্তান্ত ব্যাপারে ভারতের এখন পর্যস্ত কোন 
মীমাংসা হয় নাই। দেশের অত্যস্তরে 
প্রার্দেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির 
কদর্ধ্য অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। পণ্য 
মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের জনসাধাবণ 
দিন দিন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছে। দেশের 


অর্থনীতিকক্ষেত্রে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সর্দীর প্যাটেলের মহাপ্রয়াণ ৪০৯-৪৯০ 
অর্থসচীবের ভাষণ ৪১০-৪১৩ 





শতাধিক তথাকথিত 











-আকার ধারণ কবিতেছে। 
চূড়ান্তরূপ ছুঃসময়ে সর্দারজীর স্কায় একজন, 


পার্লামেন্টে পাট প্রসঙ্গ ৪১৪-৪১৬ 
সাময়িক প্রসঙ্গ 8১৭-৪২০ 
নানাকথা ৪২০-৪২১ 
দেখা দিতেছে। থাপ্যাভাব মারাত্বক 


দেশের এই 


সাহসী, দৃঢ়চেতা, কর্ম্মকুশশ ও অভিজ্ঞ 
অঁননায়কের তিরোভা'ৰ যে কতদুব মৰ্ম্মান্তিক 
তাহা ভাষায় প্রকাশকরা কঠিন। 

দেশের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির 
তিরোভাব ঘটিলেই সচরাচর আমরা 
একথা বলিষা থাকি যে তাহার মৃত্যুর 
জগ্য যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ 


হইবার নহে। কিন্তু সর্দারজীর সন্ধে 
একথা যেরূপ অক্ষরে অক্ষরে. সত্য 
সেরূপ খুব কম ব্যক্তির- সম্বন্ধে বলা যায় । 
ভারত স্বাধীনতা লাভ "করিবার পরে 
দেশের যে সব বরেণ্য ব্যক্তি মছাপ্রস্থান 
কবিয়াছেন তাহার মধ্যে একমাত্র মহাত্মা 
গান্ধীর সহিতই তাহাকে Ll ' করা 
যাইতে পারে। 

বস্তুতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে 
বারদৌলীর সংগ্রাম ও অন্য বহু ক্ষেত্রে 
সর্দারজী যে সাহসিকতা ও সংগঠন' শক্তির 
পরিচয় দিয়াছিলেন ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। 
ভারত স্বাধীনতা লাভের পর : যখন ৬ 
এম্বাধীন* দেশীয় 
রাজ্যের ঘুর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া "সমগ্র 
ভারত তলাইয়া! যাইবার উপক্রম 
হইষাছিল তখনও একমাত্র সর্দীরজীর দৃঢ়- 
সঙ্কল্প, দৃরদৃ্টি, সাহস ও কর্শকুশলতাঁর 
গুণেই ভারত এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া এক সংগঠিত ও. ক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে 
পরিণত হয়। সর্দারজীর এই. কাজের : 
গৌরব কখনও কেহ অতিক্রম করিতে 
পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রুশ 
বিপ্লবের অব্যবহিত পরে মাফিন-ইউরোপীয় 
রাষ্টরসমূহের চক্রান্ত্জাল ছিন্ন করিয়া যে, 
ভাবে জননায়ক উ্রটস্কি দোভিয়েট ' রাষ্ট্রকে 
চূড়ান্তরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন 
স্বৈবাচারী দেশীয় রাজাদের নাগপাশ 
হইতে মুক্ত করিয়া ভারতকে এক্যবন্ধ 
করিয়াও সর্দারজী , অন্নরূপভাঁবে ভারতকে 
রক্ষা করিয়াছেন । অন্য কাজের জন্ভ না 
হউক, মাত্র এই একটি. মহান কাছের: জস্যই, 


8১০ 


'ভারতবাসী চিরদিন সর্দীরজ্ীকে আস্তরিক, 
গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে । 
সর্দীরজী কেবল যে *নন্তকর্শ্ম হয়৷ 
দেশের মঙ্গলের অন্ত পূর্ণভার্রে নিজেকে 
নিয়োজিত করিয়াছেন তাহা নহে। দেশের 
চূড়াস্তরূপ দুঃসময়ে যখন সমগ্র দেশ 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল সেই সময়ে যে 
ভাষার কথা বলিলে তাহা দেশের সমগ্র 
জনসমষ্টির, অস্তর স্পর্শ করে সেই ভাবায় 
তিনি সমগ্র দেশের মনে সাহস সঞ্চার 
করিয়াছেন। ভাঁবতের্‌ গণপবিষদের প্রথম 
অধিবেশন যখন কুচক্রীদের চক্রান্তে পণ্ড 





_ হইবার উপক্রম, হয় তখন সর্দীরজী 


সিংহনাদ করিলেন--প্যদি আকাশ ভালিয়া 
পড়ে এবং মেদিনী বিদীর্ণ হয় তথাপি 
গণপরিষদের অধিবেশন বন্ধ হইবে না।” 
সমগ্র দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন 
জ্বলিয়া উঠিল-_ বিদেশী শাসকের সহিত 
জোট পাঁকাইয়! সাম্প্ুদাধিকতাবাদীগণ 
“যখন দেশে রুধিরের স্রোত বহাইয়! দিল, 
যাহার ফলে ভারতের জনসমষ্টির বার আনা 
লোক নিজেদের অস্তিত্ব বজ্জার থাকিবে 
কিনা তাহা ভাবিয়া আকুল-_তথন সর্দারজী 


-আধিক জগৎ 


১৮ই- ডিসেম্বর, ১৯৫০ 





পুনরায় সিংহনাদ করিয়া বলিলেন “তরবারি 


দ্বারা তরবারীর প্নাস্ফালন বন্ধ করিতে 


হইবে।” আজিকার দিনে সর্দীরজীর 
এই সব উক্তি ইতিহাসেব কথা। কিন্ত 
ষে সময়ে, যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে 
তিনি এই সব কথা বলিয়া সমগ্র দেশেব 
মমোবল অটুট রাখিয়াছিলেন তাহার কথা 
স্বরণ করিলে আজ উহাই মনে হুইবে যে 
ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা 
রক্ষার ব্যাপারে সর্দীরজী সত্য সত্যই 
একজন অগ্রতিত্বন্্ী সেনানাষক ছিলেন। 
সর্দ।বঙ্গীব পবলোকগমনে আক্ত দেশের 
কোটা কোটা লোক ভবিষ্যৎ ভাবিয়! ব্যাকুল 
হইয়া পভিষাছেন। নিঃসন্দেহে সর্দারজীর 
আসন গ্রহণ করিবার মত যোগ্য লোক 
আজ ভাবতে একজনও : নাই। ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার সত্যসত্যই কাবণ 
রহিয়াছে। কিন্ত ভারতকে পরাদীনতাব 
নিগঢ় হইতে মুক্ত এবং দেশীয় রাজ্যের 
বন্ধন হইতে দেশকে এ্রক্যবদ্ধ করিবার মহান 
ব্রত উদ্যাপনঅস্তে আজ পরিণত বয়সে 
সর্দীবজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার, 
অধ্যবসায়, সাহস, কর্ম্মপ্রতিভা, ত্যাগ, 


 অর্থসচিবের ভাষণ 


ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রীচিন্তামণ 
, দেশমুখ ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিক সঙ্ঘ 
এসোসিষেটেড চেস্বার্প অব. কমার্সেব 
বাধিক সভায় যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাতে 
দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক 
আশা ও ভরসার ভাব ধ্বনিত করা 
হইযাঁছে। খাদ্ভ সমস্তা, বাজেটে ঘাটতি, 
উৎপাদন সঙ্কট, শ্রমিক মালিক বিরোধ ও 
পণ্যযূল্যের উদ্ধগতি দেখিয়া দেশের লোক 
ক্রমেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। 
অর্থসচিব তাহার আশাবাদী মনোভাব 
নিয়া সকলরে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা 


1 


কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বর্তমানের 
অস্থবিধা ও সঙ্কটেব ভিতর ভবিষ্যৎ উন্নতি 
ও স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখিয়া আমি 
আশ্বাস বোধ করিতেছি। প্রকৃত আত্ম- 
বিশ্বাস নিষা কার্যে অগ্রসর হইলে, 
জনসাধাবণ গবর্ণমেশ্টের সহিত পূর্ণভাবে 
সহযোগিতা করিলে এবং মালিক-শ্রমিক 
সম্পর্কের উন্নতি ঘটিলে আভ্যন্তরীণ সমস্ত 
ও অব্যবস্থা কাটাইযা উঠা কঠিন হইবে 
না। শ্রীযুক্ত দেশমুখেব এইরূপ উক্তি 
তাহার বলিষ্ঠ মনেব পরিচায়ক সন্দেহ 
নাই। কিন্তু কতকগুলি ‘যদি’ ও ‘তবে’ 


শ্বদেশপ্রেম ইত্যাদি সমস্তই কি ব্যর্থ হইবে? 
আজ ৩৫ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কি 
এমন লোক মিলিবে না যিনি সর্দারজীর 
আদর্শ, দৃঢ়চিত্ততা ও শৌধ্যবীর্য্যে অঙ্গ্রাণিত 
হইয়া দেশকে বৃহত্তর ও মহপ্তর ক্ষেত্রে 
পরিচালিত কবিতে সমর্থ হইবেন না? 
উহা কদাচ সম্ভবপব নহে। আমাদের 
এই ভারত ভূমিতে যুগে যুগে কত মহান 


সকর্ম্মবীর, ত্যাগী ব্যক্তিব আবির্ভাব হইয়াছে 


যাহারা প্রত্যেক বারই ভারতকে চুড়াস্তরূপ 
সঙ্কট হইতে বক্ষ! কবিয়াছেন। উহা ' 
সর্ধবনিয়স্তা ভগবানেব বিধান। তিনিই 
ভাবতকে রক্ষা কবিবেন। আজ আমর! 
ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিকট এই প্রার্থনা 
করিতেছি-তিনি যেন আমাদিগকে 
সর্দারজীর চরিত্রের মহান গুণ সমূহ 
অন্থকরণ করিবার শক্তি দেন। আমর! 
যেন সত্যসত্যই সর্দাবজীর প্রতি শ্রদ্ধাতক্তি 
প্রদর্শনের শক্তি ও যোগাতা অর্জন করিতে 
পারি। ' এখন শোকের সময় নহে। কর্ম্ম- 
দ্বারাই সর্দারজীর আমরা যেন শ্রদ্ধা তর্পণ 
করিতে পারি। 


যোগ করিয়া যেভাবে তিনি আশার আলোক 
সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে লোকে 
তাছাব বক্তৃতা শুনিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
বাস্তবিকই কোন ভরসা বোধ করিবে 
বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেণ্টের অদুর- 
দশিতা ও অকর্মপ্য লীতিবাদের জন্যই দেশ 
আজ নানারপ জটিল সমক্তার' সম্মুখীন 
হইয়াছে। এই অবস্থা অর্থনৈতিক 
উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড প্রয়োজন 
হইতেছে অব্যবস্থা ও অপচয়ের স্থযোগ 
না রাখিয়া সকল সমস্তা সমাধানের অন্ত 
সুপরিকল্পিত ও স্ুসঙ্কল্লিত কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করা। শ্রীযুক্ত দেশমুখ ফাকা 
কথায় বাশার 'জাল বুনিয়াছেন। সমস্তা 
সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুসঙ্কলিত 


১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ 


কাধ্যনীতি অন্গসবণের আভাষ প্রায় কিছুই 
দেন নাই-। বিভিন্ন প্রকাবের স্বার্থ বজায় 
রাখিয়া মাযুলী প্রথায় 'ধরি মাছ লা ছুই 
পানি’ নীতিতে গবর্ণমেন্ট তাহাদের কাজ 
চালাইয়া যাইতে চাঁন। কিন্তু ইহাতে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সাধারণের 
কল্যাণের পথ শীঘ্র প্রশস্থ হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। 

ইনফ্রেশন ও পণ্যমুলাবৃদ্ধিব অশুভ 
গতি ভারতীয় অর্থ নীতিক্ষেত্রে বিপধ্যয়ের 
সুচনা করিয়াছে । উহাতে শিল্পকারথানার 
পরিচালণাব্যয তথা উৎপাদনব্যয় অযথা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনযাত্রার ব্যয় খুব 
বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণকে চরম দুঃখ 
দুর্দশীর ভিতর দিন যাপন করিতে 
হইতেছে। স্বাধীনতার আমলে জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট সর্বপ্রযত্ধে এই অবস্থার 
প্রতিকার . করিবেন বলিয়া সকলে 
আশ! করিয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 


ক অত্যাবগ্তকীয় বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত ' 


কোন সাফল্যই দেখাইতে পাবেন নাই। 
তাহাদের দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ ও আংশিক 
বিধিব্যবস্থায় সমস্তার সমাধান হইতেছে 
সা। আত্মনিয়ন্ত্রিত শীসনব্যবস্থার আমলেও 
পণামূল্য ক্রমাগতই চড়া থাকিয়া যাইতেছে। 
গবর্ণমেন্ট গত বৎসর অক্টোবর মাসে 
সরকারীভাবে সরবরাহকৃত খাঞ্চের দর 
কিছু কমাইয়া দিয়াছিলেন। বস্ত্র, স্থত৷ 
ও ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত মৃল্যও কতক 
পরিমাণে হাস করা হইয়াছিল । উহাতে 
৯৯৪৯ সালের ডিসেপ্ব মাপে ভারতে 
পণ্যত্রব্যের পাইকারী মূল্যের সুচক সংখ্যা 
কিছু কমিয়া (প্র সালের অক্টোবরের 
তুলনায় ) ৩৮১৩ দীড়াইয়াচিল। কিন্ত 
ুদ্রামূল্য হাসের পর আমদানী দ্রব্যের 


মূল্য ক্রমে ক্রমে চড়িয়া যাইতে আরম্ভ . 


করে। তাহাব ফলে ১৯৫০ সালেব 
জাহুয়ারী হইতে পণ্যমূল্যের “সুচক সংখ্যা 
নৃতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জুলাই 
মাসে চক সংখ্যা ৪০৫৭ দীড়ায়। 


আধিক জগৎ 
কোরিয়ার ধুদ্ধেব ফলে পরে তাহা বুদ্ধি 
পাইয়া অক্টোবর মাঞ্টল ৪১৩৫ পর্যন্ত 
উঠে। - পণ্যমূল্যেব এই বৃদ্ধি জনসাধারণের 


জীবনযাত্রার দিক হইতে খুবই মারাত্মক 
তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্তু অর্থসচিব এ 





৪৯৯ 


সম্ভার সমাধান করিবেন কি তিনি উহ! 
একটা তেমন কিছু বড় সমস্ত! বলিয়াই 
মনে করিতেছেন না।” তিনি' তাহার 
এসোসিয়েটেড চেম্বাসে'র বক্তৃতায় বলিয়া" 
ছেন কোরিয়ার যুদ্ধ ও নৃতন সমরাঁয়োজনের 


একা স্মরণীয় দিন! 
১৮ই ডিসেম্বর ৫০1! 


আজ-+১৯৫০ এর ২৮ই ভিপেম্বর-- ভারতীয় ব্যাক্কিং ইতিহাসে, 
বিশেষ করে বাংলার আধিক অধ্যায়ে, একটি স্বরণীয় দিম। 


আজ দি বেল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, দি কুমিল্লা 
ব্যান্ধিং কর্পোরেশন লিমিটেড, দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান 
লিমিটেড এবং দি হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড _বাংলার এই 
চারটি বিশিষ্ট ব্যান্ধিং প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হয়ে একটি 
প্রতিষ্ঠান-জূপে কা জারস্ত করছে। 


আজকের এই স্মরণীয় দিনে আমরা আপনাদের অতিনন্দন ও 


শুভেচ্ছা জালাচ্ছি। 

এই চারটি প্রতিষ্ঠান বহুদিন আপনাদের সেবার গৌরব অর্জন 

করেছে--আপনাদের সহযোগিতায় আজও এ সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 

রি সেবার এতিহ্া অন্থর রাখতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় 
& ৮ পাননি LSE 








টড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি: 


রেজিষ্টার অফিস, ৪নং ক্লাইভ, ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


৪১২. 


ফলে অনেক দেশেই পণ্যমূল্যের উপর 


বিরূপ . প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইযাছে। 
ইংলগড ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে . পণ্যমূল্যের 
নুচক সংখ্যা -পূর্কেব তুলনায় ৭18 পয়েন্ট 
বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে 
১ সম্প্রতি জিনিষপত্রের দর বাড়িয়া গিষাছে 
দেখিয়া বিশ্বিত হওয়ার কিছু নাই। এই 
যেখানে অর্থসচিবের মনোভাব সেখানে 
আশা ও তরসার কি আছে! আমাদের 
প্রথম : কথা হইতেছে এই যে দ্বিতীয় 


মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 


জিনিষপত্রেব দর উল্লেখযোগ্য ব্ূপ কমিয়া 
গিয়াছিল। এই অবস্থায় কোরিয়া যুদ্ধের 
ফলে নূতন করিয়া পণ্যযূল্য ৭1৮ পয়েপ্ট 
চড়িয়া যাওয়! প্রসব দেশের পক্ষে তেমন 
অন্থবিধাজনক ও, ক্ষতিকর নছে। কিন্তু 
ভারতে সে স্থলে যুদ্ধের পর পণ্যমূল্য হাঁস 


পায় ন্তাই, বরং ক্রমাগত্ই চড়া থাকিয়া. 


যাইতেছিল সেস্থলে এদেশে কোরিয়া যুদ্ধ 
বা অন্ত যে কোন আন্তর্জাতিক ঘটনার 


জন্য পণ্যমৃল্য নৃতন . করিয়া কিছুমাত্র: 


চড়িয়৷ উঠাও বিপজ্জনক। দ্বিতীয়তঃ 


কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধিবার পর ভারত 


গবর্ণমে্ট এদেশে মন্জুতদারী ও মুনাফাবৃত্তি 


দমন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ ' ক্ষমতা. 


গ্রহণ করিয়াও কাধ্যতঃ পণ্যমৃল্যবৃদ্ধি রোধ 


করিতে পারেন নাই।' ইহা তাহাদের পক্ষে '- 
শোচনীয় অকৃতকাধ্যতাই বলিতে হইবে ' 


জিনিষপজ্রের “দর ' ক্রমান্বয়ে 'বাডিয়া 
যাইতেছে, কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বণ্টন 
ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে অভিনাচ্গ জারী 
করা হইয়াছে তদম্থসারে কার্য্যতঃ পণ্যের 
মূল্য সুসঙ্গত স্তরে বাধিয়া দেওয়ার এখনও 
কোন ব্যবস্থা হয় লাই | বন্ত্রের যত অত্যাবস্ত- 
কীয় দ্রব্যের মূল্য নূতন করিয়া বৃদ্ধি 
. ক্ররিবারই পরিকল্পনা হইয়াছে বলিয়া শুনা 
যাইতেছে । এইভাবে কাজ চলিলে জন- 
কল্যাণের আদর্শে এদেশে অর্থনীতির মোড় 
ঘুরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই বলা চলে। 


/ 


আঘিক জগৎ 


ভারত সরকাবের ব্যয়বহর ক্রমাগত, 


বৃদ্ধি পাইতেছে, ধার প্রতি বৎসরই 


বাজেটে ঘাটতি দেখা যাইতেছে । আয়ের 
তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় তাহা দেশে 
ইনফ্রেশনের তীব্রতা বুদ্ধি করিতেছে বলিয়া 
সাধারণের ধারণা! অর্থসচিব শ্রীযুক্ত দেশমুখ 
বাজেটে ঘাটতির কথা স্বীকার কবিয়াছেন। 
কিন্তু ও ঘাটতি দেশে ইনফ্লেপনের চাপ 
বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়| তিনি মনে করেন 
না। তিনি তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 
১৯৪৪-৪৭ সাল হইতে এপধ্যস্ত মূলধন খাতে 
ভারত সরকারের ৫০০ কোটী টাকার 
মৃত ঘাটতি পড়িয়াছে। এ সময়ে 
বাহিরের সহিত দেনা পাওনার থাতেও 


ভারতের বিস্তর দায় দাঁড়াইয়াছে। সেই 


দায় পরিশোধ করিতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বিদেশস্থ সম্পত্তি ৮০০ কোটী টাকা পরিমাণে 
খোয়াইয়া গিয়াছে।.. কাজেই কেন্সীয় 
সরকারের ঘাটতির জন্ত আসলে ইনফ্লেশনের 


কোন কারণ স্প্টি হয় নাই তবে, দেশের . 
স্বার্থে ও সরকারী আধিক ভিত্তি উন্নত করার - 
জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কিছু 


পরিমাণে ছাটাই করা দরকার তাহা তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। ভারত সরকার 


"বর্তমানে ' ব্যয় সঙ্কোচেব বিষয় বিবেচনা 


করিতেছেন বলিয়া তিনি. জানাইয়াছেন। 
বাজেটে ঘাটতি ও ইনফ্লেশন সম্পর্কে 
তাহার চাপ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেশমুখের মন্তব্য 


“ কতদূর সঙ্গত সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে 


কোন বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাই না। কিন্ত 
ভারত সরকারের ব্যয় বহর ছাটাইয়ের 
প্রয়োজনীয়তা বারবার স্বীকার করিয়াও 
পূর্বতন অর্থসচিবরা ও বর্তমান অর্থসচিব 


' যে কাধ্যতঃ এ বিষয়ে বিশেষ কোন সাফল্যই 


দেখাইতে পারিতেছেন না এবং তাহাদের 
সতর্কবাণী সত্বেও যে খরচপত্র রীতিমত 
বাড়িয়া চলিয়াছে তাহ! আমরা খুব দুঃখের 
সহিত লক্ষ্য করিতেছি।. এই সমস্তার 
একটি সম্তোষজনক সমাধান ছাড়া কিভাবে 





| [ ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫০: 
সরকারী অধিক ভিত্তি শদৃঢ় হইবে এবং 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত. 
হইবে তাহ! আমর! বুঝিতেছি ন!। 

দেশে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার 





'জদ্ধ মূলধন ও কীচামালের যোগান সম্পর্কে 


সুব্যবস্থা করা দরকার। শ্রমিক মালিক 
সম্পর্কে সমুচিৎ উন্নতি সাধন প্রয়োজন। 
অর্থসচিব এসোসিয়েটেভ চেম্বার অব. 
কমাসে'র সভাষ যে বক্তৃতা করিয়াছেন 
তাহাতে ওঁ বিষয়ে নৃতন কোন সুসঙ্কলিত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ-নাই। তিনি 
বলিয়াছেন__গবর্ণমেপ্ট ও শিল্পপতিদের 
ভিতর ক্রমেই প্রীক্য মতের ও বুঝাপড়ার 
ভাব ৃষ্টি হইতেছে; পারস্পরিক সম্প্রীতি 
ও দহিষুভার তাব নিয়া শিল্প কারখানার 
মালিক ও শ্রমিকরা তাহাদের বিবাদ 
বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হুইবে 
বলিয়া আমরা আশা ' করি; কাঁজেই 


দেশে আভ্যন্তরীণ শাস্তি তথা উৎপাদন 


বৃদ্ধির পথ সকল দিক দিয়। প্রশস্ত ইইবে। 
সেইরূপ 'অবস্থা 'হষ্ট হইলে দেশের 
লোকেব! শিল্পব্যবসায়ে অধিকতর" মূলধন 
নিয়োগে উৎসাহিত : হইবে। বিদেশী 
পূঞত্জিপতিরাও ,এদেশকে অর্থ সাহায্য 
প্রদানে আগাইয়া আপসিবেন। , মূলধন 
সমস্তার "সমাধান ও শিল্প সঙ্কটের অবসান 
সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেশমুখের এইসব উক্তি 
আমাদের নিকট অবাস্তর কল্পনা বিলাসের 


এ. 


মতই মনে হইতেছে। শিল্পপতিরা ও 


যূলধনীরা অর্থনচিবের ফাকা হিতবাণী 
শুনিয়া শিল্পসংগঠন ও উৎপাদন - বুদ্ধির 
পথে আগাইয়া আসিবেন না। শ্রমিকদের 
সহযোগিতাও শুধু সছুপদেশ দারা মিটিবে 


নুতন টেলিফোন নং 0]প্ড. 2765 


অক্ষযকুমাৰ লাহ| 


. রংয়ের দোকান. 
- ১নং ধৰ্ম্মতলা রুট, কলিকাতা 
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না। যে সব গলদ ও অব্যবস্থীর অন্ত 
দেশে মূলধনের অভাব, ।শিল্পপতিদের 
অসন্তোষ ও শ্রমিকদের অসহযোগিতার 
কারণ দেখা দিয়াছে সে সমস্ত অনুধাবন 
করিয়া উপযুক্ত প্রতিকারযূলক ব্যবস্থা 
গবর্ণমেন্টকে সুসঙ্কল্পিতভাবে অবলম্বন 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই 





জাধিক জগ, 


8১৩ 





শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে আস্থা ও বক্তৃতাষ দেন নাই। ইহাতে তাহার 
অর্থনৈতিক ০ উন্নতিৰ 


ভরসার ভাঁব- সষ্টি হুইয়া আস্তরিক মুখে 
উহাতে লোক ভূলখুনো স্তোকবাক্যের 
অব্যাহত শুনাইছেছে। 


সহযোগিতা সৃষ্টি হইবে। 
আস্তরিক সহযোগিতা ও 
কাধ্যধাবার সুযোগ প্রসারিত হইবে। 
অর্থপচিব শ্রীবুক্ত দেশমুখ সেভাবে কার্যে 
প্রবৃত্ত হওয়ার কোন আভাষ তাহার 


ঢমওকানু আনল্নাম বোধ করিবেন 


1/৫ আনায় ১০টি 


AA 


The Imperial Tobacco Company of India 





সাত 


= fo ১৪ 
Limited, Successors to W. 0. & H. O. Wills, Bristol & London. Cigarettes made in 11018, . 





বাণী 


মতই 





ভারতীয় স্তব্ধ আঁইন সংশ্বৌধন বিলের 
আলোচনাকালে সম্প্রতি পার্লামেন্টে পাট 
সম্পর্কে যে উত্তেজনামূলক বিতর্ক হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে পাট সমস্তাব কোনরূপ 
সমাধান না হইলেও ইহ। হইতে সরকারী 
দুরের অকর্শণ্যতা এবং ব্যবসায়ীদের 
" চূড়ান্ত দুর্নীতির আর এক দফা! প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। পাটজাত দ্ৰব্য, পশম 


ও তুলার রপ্যানীস্ত্ধ বৃদ্ধিব প্রপ্তাবসহ 


উক্ত আইনেব খসড়া ভারত সরকারের 
বাণিজ্যদপ্তর পার্লামেপ্টে ' উপস্থাপিত 
, করিয়াছিলেন। রপ্তানীশুক্কের হাব হাস- 
বৃদ্ধি করাব ক্ষমতা সম্পর্কে শ্রীমহাবীর 
ত্যাগীর একটি শাসন্তাপ্িক-প্রশ্নের সমাধান 
হইলে মাদ্রাজের সদন্ত শ্রীবামলাল গোয়েক্কা 
পাটজাত, দ্রব্যের কালোবাজাব দমনে 
সরকারী অক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে 


অদুরদশিতার ফলে গতর্ণমেণ্টের প্রভূত 


আধিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিয়া তীব্র 
ভাষায় বাণিজ্যদগ্তরের সমালোচনা করেন। 
. _ ডিভ্যাবুয়েশন বা মুন্রামুল্য হ্রাস কবাব 
পর পাকিস্থান হইতে কাঁচা পাটের 
আমদানী ব্যাহত হওয়ায় ভারতের চটকল- 
সমূহের উৎপাদন হ্রাস পাইযাছে 
পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হাস পাওষাষ 
ইহার মূল্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। 
সরকার পাট সমশ্তার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া কীচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের 
সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারিত করিয়া দিলেন। 
কিন্ত এই নিয়ন্ত্রিত মূল্য কার্যকরী করার 
কোন ব্যবস্থা হুইল না।' প্রকান্তেই কাচা 
পাট ও পাটজাত দ্রব্যের কালোবাজার 
সৃষ্টি হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে নিয়মিত- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের পাশাপাশি কালো- 
বাজারের দামও প্রকাশিত হইতেছে । 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য বর্তমান থাকা সত্বেও 
চটকলসমূহ কালোবাত্ার হইতে পাট 


ক্রয় করিতেছে। এই কাঁলোবাজারী 
পাটেব মূল্য বেশী বলিয়া পাটজাত 
দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইয়!ছে 
এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ইহাও 
আব একটি প্রধান কারণ। . 

ভারতে উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যেব 
শতকবা মাত্র ১৫ হইতে ২০ ভাগের অন্ত 
দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা আছে। বাকী 
৮০1৮৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানী, হয়। 
পাটজাত দ্ৰব্য বিশেষত চটের এই কালো- 
বাজার ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ 
দেখিষা এক শ্রেণীর ধূর্ত ব্যবসায়ী গভর্ণ- 
মেণ্টকে ফাকি দিযা গোপনে মুনাফা 
নুটিতে আরম্ভ করিল. ইহারা নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য -অপেক্ষা বেশী দবে আমেরিকার 
আমদানীকারকদের নিকট চট বিক্রয় 
করিয়া গোপনে আমেরিকায় ডলার মুদ্রা 
সঞ্চয় করে। এই মুনাফাঁব কারবারে 
মাকিন ব্যবসায়ীদের সহিত ভাবতীয় 
রপ্তানীকাবকদের যোগসাজস রহিয়াছে! 
রপ্তানীক্কত চটের মূল্য প্রায়ই প্ররুতমূল্য 


অপেক্ষা কম করিয়া দেখান হয এবং 
ভারতীষ 


অপ্রকাশিত অতিরিক্ত মূল্য 
রপ্তানীকারক ও আমেরিকান আমদানী- 
কারক পকেটস্থ করে। . 

নিয়ন্ত্রিত মূল্যের এই সুযোগ নিয়া 
মু্রামুল্য হাঁস পাওয়ার পর হইতে এই যে 
মুনাফাব খেলা চলিতেছে তাহাতে সরকাবী 
রাজস্বেবও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। চটেব 
নিষস্ত্রিত মূল্য এবং আমেরিকার বাজারে 
ইহার বিক্রয়মূল্যের যে ব্যবধান রহিয়াছে 
বপ্তানীশুক্কের হার সময়মত বৃদ্ধি করিয়া 
গবর্ণমেপ্ট তাহার বেশীর ভাগই আদায় 
করিয়া নিতে পারিতেন। ইহাতে সরকারী 
রাজস্ব বৃদ্ধি পাইত, আমেরিকায় গোপনে 
ডলার মুদ্রা সঞ্চয় বন্ধ হইত এবং মুদ্রা- 
শ্ফীতি দমনেও সাহায্য হইত। কিন্ত 


পালামেণ্টে, পাট-প্রসঙ্ 


ভারত সরকারের বাণি্য দপ্তর এই 
ব্যাপারে দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া কোটা 
কোটী টাকা মুনাফালোভী ভারতীয় 
রপ্তানীকারক ও আমেরিকান আমদানী- 
কারকদের পকেটস্থ হইবার সুযোগ প্রদান 
করিযাছেন। সংবাদ পত্র এবং পার্লামেন্টে 
সমালোচনার পর বাণিজ্যদগ্ুরের নিজ্রাভ্গ 
হইল। কিন্তু তখনও গবর্ণমেণ্ট এই 
বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
অতিরিক্ত মুনাফার টাকাটা টানিয়া 
নেওযার সাহস পাইলেন না। টীলবাহনার 
পর পাটজাত দ্রব্যের রপানী শুন্ধের ছার 
প্রতি টনে ৮০২. হইতে ৩৫০২ টাঁকায় 
বৃদ্ধি করা হুইল। সমালোচনার কশাঘাতে 
ইহার' কিছুদিন পরই শুক্ষেব হার ৭৫০২ 
টাকা নির্ধারিত হইল। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 
প্রমাণিত হইল যে. এই হারে শুন্ক 
প্রদান কবিষাও চটের নিয়ন্ত্রিত মূল্য 
এবং আমেরিকার বাজারে ইহার বিক্রয় 
মূল্যেব মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকিয়া যায়। 
সরকারী অকর্মণ্যতার সমালোচনা বুদ্ধি 
পাইল এবং আরও কয়েকমাস অনাবধ্যক 
অপেক্ষা করার পর ভারত সরকার 
রপ্তানীশুক্ক বৃদ্ধি কবিষা প্রতি টনে ১৫০০২ 
টাক! নির্ধারিত করিলেন। আমেরিকায় 
ভাবতীয় চটেৰ চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির , 
সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীত্তন্ধের সময়মত বুদ্ধি না 
করায় সরকাবী রাজস্বের প্রায় ৫০ কোটী 
টাকা এ যাবত ক্ষতি হইযাছে বলিয়া 
বেসরকারী মহল এবং 
কতিপয সদন্তড অনুমান করেন। , গবর্ণ- 
*মেণ্টের তরফ হইতে এই ক্ষতি অস্বীকার 
করা হয নাই। তবে ক্ষতির পরিমাণ 
সম্পর্কে বেসরকারী হিসাবের সহিত একমত 
না হইয়া বাণিল্যয্্রী শ্রীবুকত শ্রীপ্রকাশ 
বলিয়াছেন যে এই ব্যাপারে ৩৮ কোটা 
টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাণিজ্য" দপ্তরের 


ti 


পার্লামেণ্টের * 












সাইকেল টায়ারে রয়েছে একটি বিখ্যাত 
নাম এবং নুন! । তৈরী করেছেন 
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আখিক জগৎ 





অকর্ম্মণ্যতার দরুনই যে এই-বিরাট ক্ষতি 
হইল তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের 
অবকাশ নাই। অঁবস্ত কৈছিয়ৎ স্বরূপ 
বাণিজ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে ঞ্টানীশুদ্ষ 


হঠাৎ বৃদ্ধি করা গবর্ণমেন্ট যুক্তিযুক্ত মনে, 


করেন নাই। বলা বাহুল্য ক্ষতির পবিমাঁণ 
বিবেচনায় বাণিজ্যমন্ত্রীর এই কৈফিয়ত 
কাহাকেও সস্তষ্ট করিবে না। বাণিজ্য 
দপ্তরের নিছক ভুল ও ওদাসীগ্ভ বশতই 
, এই ক্ষতি হইয়াছে--অথবা -এই ব্যাপারে 


অন্ত কোন প্রভাব বর্তমান রহিযাছে একটি. 


নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা জনসাধারণকে 
তাহা জানাইয়। দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
আমর! খুবই সঙ্গত মনে করি । 

. চট রপ্তাণী ব্যপদেশে গোপনে যে ডলার 
মুদ্রা সঞ্চিত হয় তাহা দ্বারা হংকংএ স্বর্ণ 
ক্রয করা হয় এবং এবং এই স্বর্ণ বোস্বাই, 
পত্ডিচেরী ও গোয়া বন্দর মারফৎ ভারতে 
অবৈধভাবে আমদানী হইতেছে ' বলিয়া! 
শ্ুক্ত গোয়েক্কা আর একটী অভিযোগ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই 
প্রায় এককোটা টাকা মূল্যের এরূপ. স্বর্ণের 
সন্ধান পাহয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোয়েক্কা 
বলেন এককোঁটী নহে ২০৩০ কোটী 
টাকা মুল্যের বৈদেশিক চোরাই শ্বর্ণ 
আমদ।নী' হইয়াছে কিছুদিন যাবত 
এদেশে স্বর্ণের 'মৃল্য যে হ্রাস পাইয়াছে 
তাহার, প্রধান কারণ স্বর্ণের এই গোপন 
আমদানী বৃদ্ধি। 

_ শ্রীদুক্ত গোয়েক্ক! এবং হিম্মত সিংকা 
প্রমুখ সদশ্তগণ গবর্ণমেন্টের পাট নিয়ন্ত্রণ 
নীতির ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করিয়া সরকারী 
অদুরদূশিত! এবং একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের 
দুর্নীতির স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন সত্য । 
কিন্ত প্রতিকাব হিসাবে তাহারা চাহিয়াছেন 
বিনিয়ন্ত্রণ। বিনিয়ন্রণের ফলে চট ও 
কলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, কালোবাজার 
দূর হইবে .এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া 


আসিবে বলিয়া তাহারা আশা করেন। 
কিন্তু আমাদের দৃঢঃ বিশ্বাস  বিনিয়গ্রণের 
ফলে কাগজপত্রে কালোবাজারের অস্তিত্ব 
না থাকিলেও ইহাতে "অবস্থার উন্নতি 
হইবে না। মজুতদারী এবং মুনাফা- 
শিকার ইহাতে বন্ধ হইবে না রা রপ্তানীকুত 
চট ও থলের মূল্য বেশী দেখাইয়া গোপনে 
ডলার সঞ্চয় এবং ইছা দ্বারা অবৈধ স্বর্ণ 


আমদানীও রোধ করা যাইবে না। পাট ও. 


পাটজাতজ্ব্যের নিয়ন্ত্রণ রহিত .করা 
হইবেনা বলিয়া অর্থমন্ত্রী এবং বাঁণিজ্য- 
বিভাগের উপমন্ত্রী যে ঘোষণা করিয়াছেন 

সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমবা 
মনেকরি। তবে এই নিষস্ত্রণ যেভাবে 
কার্যকরী হইতেছে- তাহা আদৌ আমরা 
সমর্থন করিতে পাবিনা। পাট ও পাট- 


" জাতন্্রবোর সর্বোচ্চ মুল্য বাধিয়া দেওয়া 


হইয়াছে । কিন্তু তাহা কাধ্যকরী করার 
ব্যবস্থা নাই। ' অনিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রকাস্তে 
বিকিকিনি হইতেছে'। ইহা রোধ করার 
কোন সংস্থা নাই__প্রচেষ্টাও নাই। এরূপ 


অভিনব নিয়ন্ত্রব্যবস্থার তাৎপর্য হৃদয়ঙম ' 


করা যায় না। এই অসম্পূর্ণ এবং নামেমান্র 
লিয়ন ব্যবস্থার দরুণই যে হুর্নাতি 
ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে “সন্দেহ 
নাই। 


নিয়ন্ত্রণ নীতির রি এবং পাট ও. 


পাটজাতদ্রব্যের ব্যবসায়ে দুর্নীতির কারণ 
অন্থসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ইহাব মূলে 
রহিয়াছে পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্য -বন্ধ 
হওয়ায় পাটের যোগান হাস। দেশের 


অভ্যন্তরে যে পাটের যোগান রহিয়াছে ' 
তাহাও মন্জুতদীর এবং মুন[ফাশিকারীদের _ 


কবলিত হুইতেছে। পাকফুদ্রার মূল্য 
নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত পাটের বাজাবে 
এই লীলাখেলা শেষ হইবে না। 

চট রপ্তানী করিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি ও 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোটী কোটা টাকা 
অন্ঠায় মুনাফা! করিয়াছে এবং গবর্ণমেপ্টকে 








[ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ 


প্রতারিত করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে' 
-একটা তদস্ত হওয়া বিধেয় বলিয়া আমরা 

দাবী করি। এই সমস্ত রপ্তানীকারকের 
সংখ্যা খুব বেশী নছে। আমেরিকার 
রাষ্ট্রদূত এবং সরকারী বাণিজ্য প্রতিনিধিদের 
দ্বারা ইহাদের কাধ্যকলাঁপ সম্পর্কে 

অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ 

করা কঠিন হইবে বলিয়া যনে হয় না। 

প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া গেলে সরাসরি 
বিচার ব্যবস্থা দ্বারা ফাকি দেওয়া আয়করের 

স্কায় চট বপ্তানী “বাবদ অতিরিক্ত অবৈধ 
মুনাফার কোটী কোটী টাকাও 
আদায় করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা ' 
মনে করি। 





.( স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিভিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
. হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী গ্লেস্‌ 
কলিকাতা । 


£ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


দমদম, (কেলি), 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাঁকুড়া, 





ননযুগ 

অদ্য ১৮ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে কুমিল্লা 
ব্যাক্কিং কর্পোরেশন, কুমিল্লা ইউনিষন ব্যাঙ্ক, 
বেঙ্গল সেণ্টল ব্যাঙ্ক এবং হুগলী ব্যা্ব__ 
বাঙ্গলার এই ৪টি স্বনামথ্যাত ব্যাঙ্ক একত্রী- 
ভূত হইয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
নাম পরিগ্রহ করতঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইল। সম্মিলিত এই ব্যাঙ্কটির আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা 
এবং মজুদ তহবিলেব পরিমাণ ১ কোটি 
, ১৯ লক্ষ টাকায় দীাড়াইল এবং উদ্ধার ফলে 
ব্যাঙ্কটি ভারতের সর্ধবৃহথ €টি ব্যাঙ্কের 
অন্যতম ব্যাঙ্কে পরিণত হইল। বর্তমান 
ব্যাঙ্কটী ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী শ্রীকে. সি নিয়োগীর 
সভাপতিত্বে গঠিত একটি শক্তিশালী 
পরিচালক বোর্ডের অধীনে পরিচালিত 
হইবে এবং ভারতের সর্বত্র এই ব্যাঙ্ক 
শাখা অফিস স্থাপন করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যাপাবে 
বাঙ্গালীর স্থনাম প্রতিষ্ঠিত 
কেবল বাঙ্গলার নহে-ভাবত্বের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাষের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা একট! 
নবযুগের ক্চনা কবিল। আমবা “এই 
উপলক্ষে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে 
সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। 
_ বিগত যুদ্ধের ফলে দেশে চুড়ান্তব্ূপ 
ুদ্রান্কীতির সুযোগে বাঙ্গলার্ব বহু ব্যক্তি 
ব্যাঙ্ক ফাদিয়া বসিয়াছিল। ব্যাঙ্ক পরি- 
কল্পনায় উহাদের অধিকাংশকে কোন 
অভিজ্ঞতা ছিল না। অনেকের সততারও 
অভাব ছিল। ফলে শেষপধ্যস্ত এইসব 
ব্যাঙ্কের অধিকাংশের কাববার গুটাইতে 
হইয়াছে। এই অবস্থার দরুণ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের উপর লোকের আস্থাও হ্রাস 
পাইয়াছিল। কিন্তু অমঙ্গল হইতেই 


। 


করিবে ।' 


" মঙ্গলেব উদ্ভব হইযা থাঁকে'। অতীতের 


অভিজ্ঞতা হইতে আজ বাজলার সমস্ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী সঙ্ঘবন্ধভাবে কার্যযক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ: হইবাব অত্যধিক প্রযোজনীষতা 
উপলদ্ধি কবিয়াছেন। বাঙলার ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাকে উহার সুফল যে অত্যন্ত সুদুর- 
প্রসাবী হইবে তৎ্সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই । 

ভারতে শিল্প সংগঠন 

পশ্চিমবঙ্গেব শিল্প বিভাগেব ডিবেক্টর 
প্রীদেবেন্ত্র নাথ ঘোষ সম্প্রতি ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি অব ইঞ্জিনিযার্সের বাথ্িক মৃতায় 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এদেশের শিল্লোন্নতির 
ধারা ও সমস্তা নিযা আলোচনা করিয়া 
ছেন। যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়া 
তাহার মারফতে মূলধন সংগ্রহ এবং শিল্প 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর! 
আধুনিক যুগের রীতি হইষা দীড়াইয়াছে। 
ভাঁবতবর্ষেও বর্তমানে মুখ্যতঃ এ রীতিতেই 
বড় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ গিয়া, 
উঠিতেছে। কাজেই শিল্পব্যবসায়ের অগ্র- 


গতির ধারা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীধুক্ত . 


ঘোষ তাহার মানদণ্ড হিসাবে এদেশে 
যৌথ কোম্পানীর বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের 
কথ। বিশেষভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন। 
যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও উত্থান পতনের 
সংখ্যা বিবরণ দ্বারা তিনি এদেশব(সীর 
ব্যবসায়িক কাধ্যধারার গতি নির্ণয় করি- 
বার চেষ্টা করিষাছেন। তিনি দেখাইয়া- 
ছেন, ভারতবর্ষে গত ৯৪৬-৪৭ সালে মোট 
যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২২ হাজার 
৪০১ টি ও উহাদের মোট আূদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাপ ছিল ৪৮৮ কোটি ৬৪ 
লক্ষ টাকা । উহার মধ্যে ১৬৯ কোটা 
আদায়ী মূলধনযুক্ত ৮ হাজার ৫৭৬ টি 
কোম্পানী বাংলায় সংগঠিত হইয়াছিল । 


t 


শিল্প ব্যবস্তায়েব ক্ষেত্রে বাংলা ও বোষ্বাইয়ের 
স্থান বিশেষ অগ্রগণ্য । মোট আদাযী 
মূলধনেব শতকরা ৩৪'৫ ভাগ ও শতকরা 
৩০ ভাগ যথাক্রমে ওঁ ছুই প্রদেশেই 
নিয়োজিত ছিল। দেশ বিভাগের ফলে 


দি ইণ্ডিয়া ইলেকটি ক ওয়ার্কস লিঃ 
এভারেষ্ট হাউস 
৩১, ধর্মতলা দ্র, কলিকাতা-১৩.. 
ফোন £ সেপ্ণল ২১০২ 








পি 


৩১৮ 


_ যৌথ কোম্পানী সম্পর্কে ভারতের বিশেষ 


কোন ক্ষতির কারণ ঘটে নাই। অবিভক্ত 
বাংলার ৮,৫৭৬ টি নীর মধ্যে ৩ 
কোটী টাকা আদায়ী. মূলধন যুক্ত ১,২০৫টি 
কোম্পানীই স্তধু ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ধবঙ্গে 
, স্থানাস্তরিত হইয়াছে। 

ভারতে চলতি যৌথ কোম্পানীর 
সংখ্যা ও তাহার মূলধনের পরিমাণ 
এদেশের শিল্প ও ব্যবসাগত উন্নতির 
, একটা সন্তোষজনক পরিচয় বলিয়াই শ্রীযুক্ত 
ঘোৰ বৰ্ণনা করিয়াছেন। তবে তারতেব 
মৃত বিরাট দেশের কল্যাণে এদিক দিয়া 
অধিকতর উন্নতির সুযোগ দেশবাসীকে 
দেখিতে হইবে, ইহাই তাহার মত। 
ই কোম্পানীর সংখ্যা ও গড় মূলধন ছুইই 
বাড়াইতে হইবে । প্রতি বৎসর কতক- 
' গুলি কোম্পানী ফেল পড়িযা অংশীদার- 
দের যবে ক্ষতি হইতেছে এবং মূলধনের 
যে অপচয় ঘটিতেছে তাহা বন্ধ কবাঁব 
চেষ্টাও অবশ্তই করিতে হইবে। ১৯২০-২১ 


সাল হইতে ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত এক 
বাংল! দেশেই ৬২ কোটি টাকা মূলধনযুক্ত : 


৩৭০০টি যৌথ কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। 
শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত 
ক্রুটি-বিচ্যুতিই এই ধরণের শোচনীয় ক্ষতিব 
জন্ত মুখ্যতঃ দায়ী। এই: অব্যবস্থার 
সমূচিৎ প্রতিকাব সম্পর্কে .তিনি দেশেব 
ইঞ্জিনিযাবদের ও অন্তান্ত শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ- 
দের সময়েচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত 
ঘোষেব এই আলৈ!চনা খুবই তথ্যপূর্ণ 
এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের পরিচাঁলনাগত 
ক্রটি-বিচ্যুতি দূব কবিষা মূলধনের অপচয় 
নিবাবণ সম্পর্কে তাহাব নির্দেশ খুবই 
মূল্যবান সন্দেহ নাই। 


ইক্সাত শিল্মের সগ্সারণ 


ভাবতে শিক্পপ্রসারের কাজ, রেলপথ 
নির্মাণের কাজ ও বাভীঘর নির্মাণের কাজ 
প্রধাবিত করিবার জন্ত লোহা ও ইস্পাতের 


£. 


আধিক জগৎ 


[ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫০. 





যোগান বাড়ানো খুবই প্রয়োজন হইয়াছে । 
কিভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে 
সম্প্রসারণ কবা যায় সেবিষয়ে আলোচনাব 
জন্ত সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে গ্ভাশনাল 
প্যানিং কমিশনেব উদ্যোগে এ শিল্পের 
প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইযা গিয়াছে। 
গর বৈঠকেব আলোচনা সম্পর্কে যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় 
ভারতের প্রধান ইম্পাত কারখানাগুলিতে 
এপর্যন্ত ৬৮ কোটি টাকা মূলধন খাটাঁনে! 
হইয়াছে এবং এ্পমস্তের ভিতর ৬৮ হাজারহ 
শ্রমিক কাজ করিতেছে । কারখানাসমূহে 
বৎসরে ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টন ইস্পাত 
ও ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টন ঢালাই লোহা 
উৎপন্ন হওয়াব কথা। কিন্তু ১৯৪৯ সালে 
উহাদের উৎপাদন দাড়াইয়াছে যথাক্রমে 
মাত্র ৯লক্ষ ২৭ হাজার টন ও ১৫ লক্ষ 
৭৯ হাজার টন। অথচ আগামী তিন 
বৎসর গড়ে বৎসরে ভারতে ২০ লক্ষ টন 
পরিমাণে ইম্পাতের চাহিদা দড়াইবে 
বলিয়া শম্মেলন বরাদ্দ করিযাছেন। ও 
চাহিদা ভবিষ্যতে বুদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক 
২৫ লক্ষ হইতে ₹৮ লক্ষ টন দাড়াইতে পারে 


* বলিয়া! তাহারা মন্তব্য করিয়াছেন । বর্তমানে 


চলতি ইম্পাত,, কারখান! সমুহ, বিশেষ 
করিয়া বাংলার. ষ্টরল কর্পোরেশনের 
কারথানার কাজ সম্প্রসারণ সম্পর্কে কয়েকটি 
পরিকল্পনা নিয়া সম্মেলন বিচার বিবেচনা 
করিয়াছেন। তবে এ সব পবিকল্পনা ঠিক 
ঠিকভাবে কার্য্যকবী হইলেও কাবখানা 
সমুহে ইম্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমানের 
তুলনায় বাৎসরিক সাড়ে চারিলক্ষ টনের 
বেশী বৃদ্ধি পাইবার আশা নাই। সেকথা 
বিবেচনা করিয়া এদেশের চাহিদা পূরণের * 
জন্য ৬ লক্ষ টন. ইম্পাত উৎপাদনের 
উপযোগী একটি নূতন কারথানা স্থাপন 
করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া সম্মেলন 
সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই নূতন কারখানার 


মুলধন যোগানোর প্রশ্নটি ভাবত গবর্ণ- 


মেন্টের নিকট উপস্থিত করা হইবে 


ক 


বলিষা প্রকাশ। ভাবত গবর্ণমেন্ট ষ্টীল 
কর্পোরেশনের কাধ্য সম্প্রসারণের অন্ত 
ইতিমধ্যেই উহাকে কয়েক কোটি টাকা 
খণ দিয়াছেন। তথাপি যখন এদেশের 
ইস্পাতের চাহিদা পৃবণ সম্ভবপর হইতেছে 
না তখন সরকাবী অর্থে একটি নূতন 
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব অবশ্যই তাহারা 
বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। কোথায় নৃতন ইম্পাত কারখানা 
স্থাপন করা যায় সে বিষষে তদন্ত ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ ইতিপুর্কেই সমাপ্ত 


হইয়াছে। ইহা এ বিষয়ে আশ্বাস ও ভরসার 
কথা। 


আন্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি 
পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত - 


.আশরয়প্রার্াদের পুনর্বসতি সম্পর্কে সং্রতি 


ভারত সবকারেব তরফ হইতে যে তথ্য- 
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
মনে হইতেছে যে পশ্চিম পাকিস্থানের 
আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির সমস্তার 
অনেকদূর সমাধান হইয়াছে। ভারত 
সরকারের মতে এই পর্যযস্ত পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে ৫০ লক্ষ এবং পূর্ববপাকিস্থান হইতে 
৩২ লক্ষ একুনে ৮২ লক্ষ, আশ্রয়প্রার্থীর' 
ভারতে * আগমন হইয়াছে। পশ্চিম 
পাকিস্থান হইতে যে ৫০ লক্ষ লোক 
আসিয়াছে তাহার মধ্যে ৩০ লক্ষ পল্লী 
অঞ্চলের এবং' ২০ লক্ষ সহ্বাঞ্চলের 
অধিবাপী। কিন্তু পল্লী অঞ্চল হইতে যে, 
৩০ লক্ষ লোক আসিয়াছে তাহার মধ্যে . 
অন্ততঃ ৫ লক্ষ লোক এক্ষণে, সহরাঞ্চলে 
বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। কাজেই 
এক্ষণে পশ্চিম পাকিস্থানের আশ্রষপ্রার্থী- 
গণের মধ্যে ২৫ লক্ষ পল্লীবাসী ও ২৫ লক্ষ 
সহববাসী বলা চলে। পল্লী অঞ্চলের ২৫ 
লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভারত সরকার এই 
পথ্যস্ত ৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৩ শত পরিবারকে 
পাঞ্জাব, পেপস্থ, রাজস্থান এই তিনটা প্রধান 
অঞ্চলে এবং ভূপাল, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি 


১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 


আধিক জগৎ 





অস্ত ১১টী অঞ্চলে জমি দিয়) পুনর্ধসতির 
ব্যবস্থা করিষাঁছেন। উহাদিগকে জমির 
সঙ্গে সঙ্গে ৫ কোটী ৪ লক্ষ ১৬ হাজার 
টাকা অর্থ সাহায্যও করা হইষাছে। 
বর্তমানে পল্লী অঞ্চলের মাত্র ১: হাজাব 
পরিবারকে জমি দিতে বাকী আছে। 
উহাদের মধ্যে ১০ হাজাব পরিবারকে 
দেওয়াব জন্ত বিভিন্ন রাজ্যে জমি স্থির 
হইয়াছে এবং বাকি ৫ হাজার পবিবারের 
জমির জন্তু খোজ কবা হইতেছে। 
সহরাঞ্চলের যে ২৫ লক্ষ লোক রহিয়াছে 
তাহাব মধ্যে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজাব লোক 
মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ী ঘরে, ৩ লক্ষ 
৩০ হাজার লোক আশ্রয়প্রার্থীর অন্য নিন্মিত 
বাড়ীঘরে এবং ২| লক্ষ লোক সাঁমবিক 
বিভাগের ছাউনী সমূহে বাস করিতেছে। 
উহা! ছাডা বাঁড়ীঘর নির্মাণের জন্ত আশ্রয- 
প্রার্থীগণের মধ্যে ২৪ হাজার জমির কিত্তা 
বিতরণ কর! হইয়াছে । উহাতে সোয়া 
লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী বসবাস করিতে পারিবে । 
বর্তমানে ভারতের দশটি রাজ্যে এই 
শ্রেণীর আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ছোট ছোট 
১২টি সহব গভিযা তোলা হইতেছে। 
এইসব সহবে ৭৭ হাজার বাভী নির্মাণ 
করা হইবে । এই সব আশ্রয়প্রাথী যাহাতে 
চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদির মারফতে স্বাবলম্বী 
হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা 
হইতৈছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ. ৪০ হাঁজাব 
লোককে চাকুরী দেওয়া হহযাছে এবং 
আরও ১২ হাজার ২ শত. লৌককে শানা- 
ধরণেব কাবিগরি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। ছোটখাট ব্যবসার জন্ত এই 
কার্যে আশ্রয়প্রাথীদের অন্ত ১৯ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকা খণ ও সাহায্য দানেরও 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 

এইসব বিবরণ হইতে মনে হয় যে 
ভারত দরকার বর্তমানে পশ্চিম পাকি- 
, স্থানের আঁশ্রয়প্রার্থী সমস্তাব সমাধানের 
পথে অনেকদূর অগ্রসর হুইয়াছেন। 


পূর্ববঙ্গের আশ্রধপ্খীদেৰ পক্ষে উহা 
একটি সুসংবাদ। কেননা ভারত সরকার 
এক্ষণে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের পুন- 
ব্বাসনের দিকে অধিকতর শ্রম ও অর্থ 
নিয়োগে সমর্থ হইবেন। 


ষষ্ঠ বাধিক পরিকজ্সনার 
ভবিষ্যৎ 


, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব কতিপষ দেশের 
উন্নয়ন পরিকল্পনাব অঙ্গ হিসাবে ভারতের 
অন্ত যে ৬ বৎসরেব পরিকল্পনা করা হইয়াছে 
তজ্জগ্ভত মোট ব্যষ, নির্ধারিত হইযাছে 
১ হাজ।র ৮৩৯ কোটি টাকা । এই টাকাব 
মধ্য ভাবতেব কেন্ত্রীয় গবর্ণমেন্ট ও বাজ্য 
গবর্ণমেন্ট সমূহের রাজস্ব হইতে এবং 
জনসাধারণের নিকট হইতে ১ হাজার 
৩০ কোটি টাকা পৰ্য্যন্ত সংগ্রহ করা 


হইবে। কাজেই বাকী ৮০৯ কোটি 
টাকা বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে 
হইবে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি বৃটিশ 


গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত সরকারের 
একটা রফা হইয়ছে। উক্ত রফা সুত্রে 
ইংলণ্ড আগামী .১৯৫১ সালের জুলাই 
হইতে ৬ বৎসর কালের মধ্যে ভারতকে 
মোটমাট ২৮০. কোটা টাকা দিবে স্থির 
হইয়াছে। উহাতে, 





হইবে 


৩১৯ 


হইবেন! কেননা ইংলগ্ডের নিকট 
ভারতের বর্তমানে ৬৯ কোটা ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড অর্থাৎ ৮২৫ কোটী টাকার ' উপর, 
পাওনা রহিয়াছে । উহাব মধ্যে আগামী 
৬ বসব কালেব মধ্যে ইংলণ্ড ষদি ৫ 
শত কোটী টাকাব মত. প্রদান করিত 
তাহা হইলে বাকী ৩০৯ কোটী টাকা 
ইংলণ্ড ছাডা অন্ত দেশের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিবার জন্তু ভারত চেষ্টা করিতে 
.পারিত। 

যাহা হউক বর্তমানে ইংলণ্ড হইতে 
যাহ! পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে 
তদতিরিক্ত টাকা অন্ত স্থান হইতে. 
সংগ্রহের অন্ত অবগ্তই চেষ্টা করিতে 
হইবে! এই ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে কতকট সাহায্য পাওয়া 





যাইতে পারে। কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় 


তাহা অতি নগন্য হইবে। এই বিষয়ে 
যদি আমেরিকার গবর্ণমেপ্ট এবং ব্যবসায়ী ' 
সম্প্রদাষ উদারভাবে সাহায্য করে তাহা 
হইলেই ভারতের বষ্ঠবাধিক পরিকল্পনা 
সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। যদি তাহা! 
না হয় তাহা হইলে ভারতকে বাধ্য হইয়1 
বিদেশ হইতে আমদানী যথাসম্ভব সঙ্কুচিত 
করিয়া উহার বিদেশী মুদ্রা বাচাইতে 
এবং পরিকল্পনার আকার খর্ব 
১১১৩ 





ল্যাকটেট, 


৯ কারী, ক্যালসিযম 
কোডিন ফসৃফেট, খিয়োকল, 
টারপিন হাইড্রেট পরন্তৃতি দ্বারা 


প্রস্তুত ।  শ্বাসপ্রশ্থাস যন্ত্রের 
, যাবতীয় অস্ুস্থতাষ ইহ! অতুলনীয় 


৪২০ ' | 
করিতে হইবে। উহার ফলে শেষ পর্য্ত 
ভারতের তথা খ্রক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
উন্নয়ন পরিকল্পনা বানচাল. হইতে পারে! 

এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভারতের 

-লেনদেন বিভাগের গবেষণা বিভাগের 

" পরিচালক এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া 
পরিকল্পনার অষ্ততম রচয়িতা শ্রী পিএস 

নারায়ণ প্রসাদ সকলকে সতর্ক .কবিয়া 

দিয়াছেন। তিনি বলেন যে বাহির হইতে 
যদি উপবুক্তরূপে মুলধন না পাওয়া যায় 
তাহা হইলে পরিকল্পনার অনেক দফা! খাটো 
করিতে হইবে এবং কোন কোন দফা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । এজন্ত দেশে 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হুইতে পারে। 
উহাতে লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে । বাজেটে 

ঘাটতি শ্জন ক্রিয়াও কোন, কোন 

' পরিকল্পনার অর্থাভাৰ উপশম করা যাইবে। 

কিন্তু উহার ফলে দেশে নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 

ধুব বৃদ্ধি করিতে হইবে । এই সব ব্যবস্থার 
ফলে দেশে বেকার সৃমস্তার তীব্রতা বৃদ্ধি 
পাইয়া, লোকের জীবন যাত্রার আদর্শও 
খর্ব হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । শ্রীনারাষণ 
গ্রসাদের এই সব উক্তির একমাত্র 
আমেরিকাই যথাষথ জবাব দিতে পারে। 
কিন্ত সেই দিক হইতে এই বিবয়ে এখন 
পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই! 
খাগ্ঠন্ত্রী সশ্সেলনের সিদ্ধান্ত 
বৌঘ্বাইষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
খাগ্য-মন্ত্রীদের গত সপ্তাহে যে সম্মেলন 
হইয়া গেল তাহাতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 


পূর্ববঙ্গের গবর্ণর মালিক ফিরোজ খান 
নূন জোরের সহিত একথা বল্যাছেন 
যে পাকিস্থান উহার মুদ্রাব মূল্য কমাহবে 


- না এবং যাহারা একথা মনে করিতেছেন যে 
, , পাকিস্থান উছার মুদ্রার মূল্য হাস করিবে 
তাহারা আলেয়ার পেছনে ঘুরিতেছেন।' 


দরে বিক্রয় হইতেছে। 


আধিক, জগৎ 


সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া ৷ সম্মেলন এই বিষয়ে. 


একমত হইয়াছেন যে নানা প্রাকৃতিক 
দুৰ্য্যোগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খা্ত- 
শন্তের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে আগামী 


১৯৫১ সালে ভারতেব থাদ্ভ পরিস্থিতি 


অত্যন্ত সঙ্ছটজনক হুইবে । বিশেষতঃ 
বর্তমানে অন্তর্জাতিক পবিস্থিতি যে প্রকার 


“অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিদেশ 
হইতে ভারতে থাগ্ভশল্ত আমদানী যে কোন, 


সময়ে বন্ধ হইয়া যাইতে পাবে। এই সব 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া খাস্বমন্ত্রীগপ এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক্ষণে থাগ্ভশস্তের 
উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ' প্রত্যাহার করার 
কোন প্রশ্নই উঠিতে পাবে না। তবে 
সনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। কি ভাবে বলবৎ রাখা 
হইবে তাহা প্রত্যেক রাজ্য গবর্ণমেন্ট 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সঙ্গে, পরামর্শ করিয়া 
স্থির করিবেন। সম্মেলনে এরূপ যত 
প্রকাশ' করা হইয়াছে যে আগামীতে 


 খাশস্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে অধিকতর 


কৃম্ছুতা মুলক ব্যবস্থার অধীনে আসিতে 
হইতে পারে। 

খান্ভশস্ত সংগ্রহ সম্ঘদ্ধে সম্মেলনে স্থির 
হইয়াছে যে আগামী বসবে বিদেশ 
হইতে ৩৭ লক্ষ টন খাস্যশত্ত ,আমদানী 
করা হইবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তর 
হইতে ৩৬ লক্ষ টন গম ও চাউল লইয়া 
মোট ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার টন খাছাশস্ত 
সংগ্রহ করা হইবে। বিদেশ হইতে যে 
৩৭ লক্ষ টন থান্তশস্ত আমদানী কর! হইবে 


নানা কথা 


বর্তমানে যুদ্ধের আশঙ্কায় জগতের সর্বত্র 
কীচামালের অত্যধিক চাহিদা দাড়।ইয়াছে 
এবং পাকিস্থানের কাচাঁমালসমূহ সোনার 
এরূপ অবস্থায় 
যতদিন কীচামালের এইরূপ চড়! দর 
বর্তমান থাকিবে ততদিন পাকিস্থানের 


১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ 
তাহা হইতে ৩২ লক্ষ ৫০ হার উন 
থাস্শস্ত বিভিন্ন ঘাটতি রাজ্যগুলিব মধ্যে 
বণ্টন করা হইবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, 
যে ১৯৫২ সালের মার্চের পরে বিদেশ 
হইতে ভাবতে কোন খাদ্ধশস্ত আমদানী 
কব৷ হইবে না বলিষা পূর্বে যে সিদ্ধান্ত 
কৰা হইয়াছিল সম্মেলনে তাহা পুনরায় . 
ঘোষণা করা হুইয়াছে। 

খাস্তসম্মেলনের উপরোক্ত বিববণ হইতে 
উহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে উহাতে 
প্রচলিত ব্যবস্থার ' অতিরিক্ত কোন 
সিদ্ধান্তই হয় নাই। বস্তুতঃ অন্ত কোন 
সিদ্ধান্তের কোন স্থযোগও শাই। বর্তমান 
বৎসরে ভারতের ৪টী রাজ্য ছাড়া, অদ্ক 
“সমস্ত রাজ্যেই থাগ্ঘশন্তের অল্পবিস্তর ক্ষতি' 
হুইয়াছে। দেশের যে সব স্থানে প্রয়ো- 
জনাতিরিক্ত খাগ্যশশ্ত উৎপন্ন হয় তাহা 
হইতে থাগ্তশন্ত. সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি 
অঞ্চলেব অভাব পৃরণও সম্ভবপর নহে। 
এইজন্তই বিদেশ হইতে ৩৭ লক্ষ টন 
খাস্তশন্ত আমদানী করিতে হইতেছে! 
কিন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা ' যে প্রকার সঙ্গীণ 
তাছাতে আগামী বৎসরে এই পরিমান 
থাস্তশস্ত আমদানী করা যাইবে কিনা তাহাও 
অনিশ্চিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় থাস্তমন্ত্রী শ্রীবুক্ত মুন্সী ভাবতের - 
থাস্তাবস্থা যে “অত্যন্ত গুরুতর ও সঙ্গীন” 
বলিয়। ঘোষণা করিবেন তাহাতে বিম্ময়ের 
কিছু নাই। 





পক্ষে উহার টাকার মূল্য হাঁস করিতে . 
সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। ছুঃখের 
বিষয় ভারতেব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই , 
বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদহুযায়ী উহাদের 
কার্ধ্যনীতি নির্ধারণ করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন না। সেদিন ভারতের বাণিজ্য 
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মন্ত্রী শ্রীশ্রীপ্রকাশের বক্তৃতা হইতে উহাই 
মনে হইতেছে যে উহারা, পাকিস্থান 
উহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবে এবং 
উহার ফলে ভারত উহার চটকলগুলির 
প্রয়োজনীয় পাট পাইবে সেই আশায় 
চাতকের মত চাহিয়া আছেন । 

পাকিস্থান টি রা পব হইতে 
ববাবরই পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্থানী 
হানাদারদের আক্রমণ চলিতেছে । তবে 
ইদানীং উভষ দেশের বাজ্রকর্মচারীদের 
মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে এই 


ধবণের আক্রমণ অনেকটা হাস পাইয়াছে। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 


--বিশেষভাবে নদীযা জেলার বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে পূর্ববঙ্গস্থিত পাকিস্তানী 
সৈন্যদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের সংবাদ 
পাওয়া! যাইতেছে । এই সব ঘটনার 
পেছনে পূর্ববঙ্গের সামরিক বা বেসামরিক 
কর্তাদের কোন সমর্থন আছে বলিয়া 
আমরা মনে করি না।" নিঃসন্দেহে এই 
সব ঘটনা এরূপ অল্পসংখ্যক ছুষ্কৃতকারীর 
কাজ যাহারা মনে কবে যে এইভাবে 
চারতভূমি পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিলে 
ভারত তাহার কোন প্রতিকার করিতে 
সমর্থ হইবে না। যাহা হউক উভয় দেশেব 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে বিষয়টির 
আলোচনার ব্যবস্থা হইতেছে ।, আশা 
করা যায় যে ভবিষ্যতে এই ধরণের 
বিরক্তিকর ঘটনার অবসান ঘটিবে। 
উড়িষ্যার বতনলাল নামক স্থানে নেপাল 
বাবা নামক . একটি ১২ বৎসর বয়স্ক 
বালক মনুষ্য শরীরের সমস্ত প্রকার রোগের 
এক অব্যর্থ ওষধ প্রদান করিতেছে 
গুজবে উক্ত স্থানে সহ সহন্র লোকের 
সমাগম হইতেছে। অতি সহজে রোগ 
আরাম করিবার আশাষ পশ্চিমবঙ্গ হইতেও 
অনেক লোক উডিয্যার দিকে ধাবমান 


হইতেছে বলিষা আমন্তা সংবাদ অবগত 
হইতেছি। উহা যে কুসংস্কার, প্রস্থত 
ধারণা তৎসম্বদ্ধে ভারতের স্বনামপ্রশিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক ভাঃ সিভি রমণ সকলকে সতর্ক 
করিয়া দিয়াছেন | এই বিষয়ে উড়িষ্য! গবর্ণ- 
মেন্ট একটি তদন্ত কমিটি বসাইয়াছিলেন। 
উক্ত কমিটি মন্তব্য করিষাছেন যে নেপাল 
বাবার ওষধে শতকবা ৯০টি রোগীর 
কোন উপকারই হয় নাই। বাকী ১০টি 
ক্ষেত্রেও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার দেখা 
যায় নাই। উহার পর পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
আর কেহ ভ্রান্ত আশায় উড়িষ্যার দিকে 
ধাবমান হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না আশা 
করি। 

ভাবতে জনসাধারণেব জীবনযাত্রার 
পক্ষে অপরিহার্য পণ্যদ্রব্যের খুল্য বিগত 
বৎসরাধিক কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বুদ্ধি পায় নাই বলিষা এসো সিয়েটেভ 
চেম্বার” অব কমাসের সভায় ভারতের 
অর্থমন্ত্রী শ্রচিস্তামণ দেশমুখ যে সাম্বনা 
অন্থভব করিয়াছেন আমরা তাহার কোন 
যুক্তি খুঁজিা পাইতেছি না। সরকারের 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য এবং পণ্যক্জব্যের পাইকারী 
দরেব উপর ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্ট 
পণ্যযূল্যের উঠতি পড়তির 'ষে হিসাব 
পাঁন তাহার সহিত জনসাধারণ কর্তৃক 
প্রদত্ত খুচরা মূল্যের কোন সম্পর্ক নাই। 
বাজারে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের কোন পণ্যই 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাওয়া যায় না। এদিকে 
পণ্যদ্রব্যেব পাইকারী মূলোর তুলনায় 
খুচরা দর অনেক বেশী হুইয়া থাকে। 
ফলে গবর্ণষেপ্ট যে স্থলে যনে করিতেছেন 
যে পণ্যদ্রব্যের মুল্য গত বৎসরের 
ডিসেম্বরের তুলনায় শতকরা মাত্র কয়েক 
ভাগ মাত্র বুদ্ধি প'ইযাঁছে সেই স্থলে 
জনসাধারণ উহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য- 
দ্রব্যের অন্ত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 
মুল্য দিতেছে । উহাব ফলে দেশের 
স্বল্পআয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধ্বংসের পথে 
উপনীত হইতেছে । গবর্ণমেন্ট এই 
সমস্তার যদি আশু মীমাংসা করিতে না 
পারেন তাহা হইলে শত প্রকার জ্ঞন- 
কল্যাণমূলক কাজের তোডজোড দেখা ইয়াও 
উহারা দেশবাসীকে শান্ত রাখিতে সমর্থ 
হইবেন না। অর্থ সচিবকে আর একটু 
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বাস্তব দৃষ্টি লইয়া তাহার মত প্রকাশ 
করিতে আমর) অনুরোধ করি । 

ভারে বনম্পতি নামীয় উদ্তিজ তৈলের 
প্রচলন বন্ধ করিবাব জন্ভ পণ্ডিত ঠাকুর-, 
দাস ভার্গব ভারতীয় পার্লামেন্টে যে 
প্রস্তাব উত্থাপন কবিয়াছিলেন ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী ভারতে গব্য দ্বতে ভেজাল 
দেওয়া সম্পর্কে একটি তদন্ত কবাইবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওষাতে উক্ত প্রস্তাবটি 
প্রত্যাহ্ৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ভার্গবের 
প্রধান যুক্তি ছিল যে গব্যত্বতে ব্যাপক 
ভাবে বনম্পতি ভেজাল দেওয়া হয়। যাহা 
হউক বনম্পতির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে 
বর্তমানে যে সব পরম্পববিরোধী মত 
প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে জনসাধারণ 
বিভ্রাস্ত হইতেছে। অথচ ভেজাল দ্বতের 
মূল সমন্তার সমাধান হইতেছে না। এই 
সম্পর্কে যে কমিটি বসিতেছে তাহা যদ্দি 
স্বতের ভেজাল নিবাবণে কার্যকরী পদ্থার 
নির্দেশ দিতে পারেন এবং বনম্পতি সম্পর্কে 
প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের নিকট প্রকাশ: 
করিতে পারেন তাহা হইলে একটা 
কাজের মত কাজ হুইবে। 

বিগত যুদ্ধের সময় হুইতে জাতীয় 
জীবনের সর্বস্তরে ছুর্নাতির প্রসার হইয়াছে 
এবং সমগ্র দেশে ঘুষ, চোরাবাজারী কার- 
বার, ভেজালের কারবার ইত্যাদির প্রসার 
হইয়াছে । কিন্তু ভাকবাল্পে চিঠি ফেলিলেও 
যে তাহা নিরাপদ নহে একথা কেহ 
কল্পনাও করিতে পারে নাই। সম্প্রতি 
প্রকাশ যে ডাক বিভাগের একজন পিয়নের 
বাড়ীতে ৫ শত খামের চিঠি পাওয়৷ 
গিয়াছে । উক্ত পিয়ন এই সব চিঠি হইতে ' 
ষ্টাম্প খুলিয়া তাহা বাজারে বিক্রয়ের 
চেষ্টায় ছিল। এই সব চিঠির মধ্যে কত 
ব্যক্তির কত জীবন মরণ সমস্তা সম্পকিত 
সংবাদ ছিল এবং এই সব চিঠি মাঠে 
মারা যাওয়ায়, কত ব্যক্তির কত ভাবে 
অনিষ্ট হুইযাছে তাহার পরিমান করা 
কঠিন বিশেষতঃ এই কাজে এক ব্যক্তি 
মাত্র ধরা পডিয়াছে এবং এক্নপ কত ব্যক্তি 
আছে ও উহাদের জন্ত কত সহ চিঠি 
এইভাবে নষ্ট হইয়াছে তাহা কে জানে! 


এই শ্রেণীর অপরাধীগণকে ধরিয়।! 
তাহাদিগকে আদর্শ শাস্তি প্রদানের অবিলখে 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ৷ 
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ETE 
অধিক ফনল ফলনের অভিনব উপাদান 


-.অরগ্যানো- 


| ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎরুষ্ট সার 
@ অনগ্যানো--জনির উর্বধর।শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । 
‘@® অময়া ন =-জাণাদে এই জার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা: প্রতি .শস্তু উৎপাদন বহুগুণে 
' বেশী হুইয়া থাকে।. 
 অনগ্যানো__জামর ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাজ তিতীর 
@ অনগ্যানে!-দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। | 
© অরুগ্যানো__চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাঁওয়। ও ৰাও সঞ্চার করিয়। কে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
 অরশ্যানে।-_মন্ুর্বর পাথুরে, অথবা বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়। তোলে । 
গু অরগ্যানো__ব্যবহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খাস্তপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ । 
লেশোত এই দুর্দিনে আনি শস্য ফলন্সেন্স আত্মাজত্ল এই জৈবসাক্ 
জনলপপা।লো” তি জলত্ভে সক্পত্রল্লাহ কল্পান্ত স্যল্স্থা কলা হইয্াছে। 
থান, সাউ, ile < ইক্ষু, শামাক্ত পাতা! গু অন্যান্য ফচ্সলেনেত্ উপ্বোগী ব্িচ্ডিন্ম 
হত্ভি-্ “আব্রগ্যানো!” সালাহ কলা হয্স। | 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্ররুত বন্ধু 


বিশেষ জষ্টব্য £ আমবা বিনা বায়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
* এবং কোন' ফসলে কি লার প্রয়োজন তদ্বিষষে উপদেশ দিয! থাকি। ' 


বা এ্রিকান্চারান্‌ এণ্ড ইণ্াষ্ীয়াল কণোবেশন লিঃ 
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নিয়মারলী 


“আধিক জগৎ প্রতি সপ্তাহে সোম- 
' বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। | 
উহাব বাধিক মূল্য সঢাক ৮২ এবং |' 
যান্মাসিক মুলা সডাক ৪! টাকা। 
ছয় মাপের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক কবা 
‘হয না; বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
‘| জ্যা দিষা গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে, 
অপেক্ষ।কুত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকো (প্রতি সংখ্যার, মূল্য /০ আনা। 
আধিক ভগতে প্রকাশের জন্ত প্রবন্ধ | 
| চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য।, সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
'অন্ সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেবণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জন্ত |. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 
টাকাকড়ি, মুনিঅর্ডার, টার 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফুতে প্রেরণ 
‘| কবা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে 'চেকের' টাঁকা 
সংগ্রহের খরচা .সহ-চেক দিতে হইবে। | 
“আধিক জগতে”্র বিজ্ঞাপনের হার 
'চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের |. 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হুইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের + 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আধিক জগতের | ' 
অফিসে পৌছান চাই। 
























. আমরা * ক্রিয়ারিং ও ET ‘বব সকল. 
' প্রকার কাজ দ্রুত করিয়া থাকি 
মাল গুদামজাত করার 
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[দি ইণ্ডিয়া মার্কেন্টাইল এজেন্দী 
| == ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেপ্টস- 


নিউ কাঁঃম হাউস ২ 
_কলিকাতা_ 


| সোদপুর কটন মিলদ্‌ রি 


৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রাট, পোঃ হাটখোলা, ভিত? 
মিলের শ্বান--সোদপুর, ২৪ পরগণা . 


জুতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি. নব-নিম্মিত মিল-বাড়ীতে | 
. [পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলমূ্‌ লিঃ 


০৫০ ঞ্যাগু এজেণ্টস্‌_ 








(মিডিউক্ হয ব্যাঙ্ক ) বিনীত-__ম্যানেজার, 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁতা। ব্যান্ক ৫৯৮৯. | আঁধিক জগছ অফিস 
ব্রাঞ--বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বনগঁ, বসিরহাট: ও খুলন! , ৬১নং,চিত্তরঞ্জন:এভেনিউ 

| সকল প্রকার ব্যার্কিং কার্য্য-কলা হয়। ' ‘বাৰ্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 
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পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সঙ্কট 


মহাযুদ্ধের ফলে জনসাধারণের খাস 
" এবং অন্থান্ত নিত্য প্রয়োজনীষ অত্যাবশ্যক 
পণ্যাদির যে সমস্তা দেখা দিয়াছিল তাহার 
সমাধান হওয়া দূরে থাকুক বৎসরের পর 
বৎসর এই: সমস্তার তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে দেখিয়া দেশের লোকের ধৈর্য্য 
ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে । বুদ্ধ- 
সমাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিযা আসিবে এবং অভাঁব- 
অভিষোগগুলি দুব হইবে বলিয়া আশা 
করা গিযাছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পর 
অবস্থার ক্রমাবনতিতে সেই আশা ফলবতী 
হয় নাই। তবুও জনসাধারণ বিশ্বাস 
দি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের শাদন- 
ব্যবস্থায় শ্ববস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইরে। 
কিন্তু সাড়ে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা 
হইতে সাধারণ লোকও অঙ্ণুভব করিতেছে 
যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ(ভরসার কিছুই 
নাই। আস্তজ্জণতিক পবিস্থিতি, ইন্ক্লেশন, 
জীবনযান্রাব বন্ধিত ব্যয়, উৎপাদন হাস. 
থাগ্ভাভাব, চে।রাবাজ্জার এবং গবর্ণমেণ্টের 
অকর্ম্মণণাত। প্রভৃতি মিলিষা যে পাপচক্রের 
সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইতে আত্মরক্ষার 
উপায় নাই বলিষাই যেন জনসাধারণের 
মনে বদ্ধমূল ধারণ। জন্মিতেছে। 
খান্সমন্তার কথাই আলোচনা করা 
যা'ক। পঞ্চাশ সালের মাছবের . সৃষ্ট 
হৃভিক্ষের কথা আমবা ভুলিতে পারি 
নাই। ছুভভিক্ষ প্রশমিত হইলেও দেশের 
খাগ্ঠাভাব মোচন হ্য় নাই। ঘাটতি 


অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতই 
থানক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী ছুর্দশা 
ভোগ করিতেছে । চল্তি বৎসরে প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ বশতঃ বিহারেও ছুতিক্ষের করাল 
ছায়া পতিত হইয়াছে এবং আসাম ও 
উড়িম্যার স্তায় উদ্ধত্ত অঞ্চলও ঘাটতি 
অঞ্চলে পরিণত হইযাছে। কিছুদিন পূর্বের 
বোদ্বাইয়ে যে থাদ্ধমন্ত্রী সম্মেলন অস্থষ্ঠিত 
‘হয় তাহাতে দেশের অভ্যন্তরে শস্তক্ষতি 














বিষয় , পৃষ্ঠা 
পশ্চিমবঙ্গের খাস সঙ্কট ৪২৫-৪২৬ 
আগামী আদমন্ুযারী ৪২৭-৪২৮ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪২৯-৪৩১ 
নানাকথা ৪৩১-৪৩৪ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবব ৪৩৪-৪৩৭ 

















এবং বিদেশ হইতে খাগ্ঘশস্ত আমদানীর 
অনিশ্চয়তা অনুধাবন কবিয়া আগামী 
' সালে ভাবতেব থাস্ত পবিস্থিতি 


১৯৫৯ 


অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইবে বলিয়া জনস।ধারণে 


প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে । 
এই সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের খাত্যমন্ত্রী সম্প্রতি প্পল্লীমঙল 
সমিতির” এক সভাষ রাজ্যের থান্াবন্থা 
সম্পর্কে যে সমস্ত উদ্বেগজনক তথ্যতালিকা 
প্রকাশ করিয়াছেন, বোত্বাই সম্মেলনের 


আলোচনার সহিত তাহা বিশ্লেষণ কবিলে 


প্রতীয়মান হইবে যে পশ্চিমবঙ্গও গুরুতর ১ 


থাস্ধস্ঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে এবং বিদেশ. 
হইতে প্রযোজনীয় খাদ্ধশস্ত আমদানী 


না হইলে আগামী বৎসর এই বাজ্যে- 


দুভিক্ষের আকারেই খাস্ভাভাব প্রকট হইবে। 

চল্তি ১৯৫০. সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট 
৩৭ লক্ষ টন থাস্ভশন্ত ( গ্রাধানতঃ চাউল) 
উৎপন্ন হুইয়াছে। বীজ এবং অষ্তান্ত 
কারণে ক্ষয়ক্ষতি বাদে ইহা হইতে ৩৩ 
লক্ষ ১৩ হাজ্জার টন শত্ত অনসাধুরণের 
থাছ্ভ হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। চল্তি 
বৎসরে রেশন ব্যবস্থার অন্তর্গত সহর ও 
শিল্পাঞ্চলসমূহে মোট ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার 
টন খাগ্যশন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্ত 
এই বাবদ বিগত নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
গবর্ণমে্ট মাত্র ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টন 
থাগ্যশহ্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারত 
সরকার এবৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩ 
লক্ষ ১৫ হাজার টন অতিরিক্ত থাদ্বশন্ত 
সরবরাহ কবিষাঁছেন। এই হিসাবে দেখা 
যায় চল্তি বৎসরেই বেশনিং অঞ্চল- 
সমূহের জগ্ত ১ লক্ষ ১৪ হাজার টন ঘাটতি 
দাডাইবে। ডিসেম্বর মাসে যদি ৫০ 
হাজার টন খাস্তশস্তও গবর্ণমেন্ট সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হন তাহা হইলেও চলৃতি 


রত 


বৎসরে রেশন ব্যবস্থাব অন্তর্গত জন- ' 


সাধারণের জন্য খান্তেব ঘাটতি ৬৪ হাজার 

টনের কম হইবে না। 
আগামী বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচ 

করিয়! খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেন যে .আণু 


মানিক হিসাৰ প্রদান করিয়াছেন তাহা. 


দ্বার চলতি বৎসরের তুলনায়ও আগামী 


৪২৩ 


আথিক' জগৎ 


[ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ 








১৯৫১ সালের অবস্থা অধিকতর সঙ্কট- 
জনক হইবে বদ্িয়া সহক্রেই অনুধাবন 
করা যায়। আগামী বৎসর বীজ ও ক্ষয় 
ক্ষতি বাদ দিয়া উৎপন্ন থাদ্বশন্ত হইতে 
জনসাধারণেব আহার্য্য হিসাবে মোট ৩০ 
লক্ষ ২৬ হাজার টন অর্থাৎ চলতি বসব 
অপেক্ষা ২ লক্ষ ৮৭ হাঁজাঁর টন কম থান্চ- 
শস্ত পাওষা যাইতে পারে বলিয়া অনুমান 
করা হইয়াছে । উৎপাদন হাস পাইলেও 
রেশন ব্যবস্থীব প্রসার এবং রেশন অঞ্চলে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত এই বাবত সার! 
বৎসরে ৯ লক্ষ ৫৩ হাজাব টন অর্থাৎ 
চলতি বৎসর অপেক্ষা ৮০ হাজাব টন 
বেশী থাগ্শঙ্তের প্রযোজন হইবে বলিয়া 
খাস্মন্ত্রী বলিয়াছেন । প্রকিওরমেণ্ট বা 
সরকারী শন্ত সংগ্রহের পরিমাণও আগামী 
বৎসর চলতি বৎসরের তুলনায় ৪৪ হাজার 
টন কম*হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিষা- 
ছেন। চলতি বৎসরে রেশনিং ব্যবস্থার 
'অগ্ক যে প্রায় ৬৪ হাজার টন খাদ্যশন্তের 
ঘাটতি অনুমিত হয় আগামী বৎসর খাস্ত- 
মন্ত্রীর হিসাবে তাহ ৫ *লক্ষ ৫৩ হাজার 
টনে পরিণত হইবে। বিদেশ হইতে থাগ্- 
শল্ত আমদানী করিয়া! ভারত সরকার এই 
ঘাটতি পূরণে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করিতে 
সক্ষম হইবেন কিনা তাহাই বর্তমানে 
বিচাৰ্য্য বিষয়। চল্তি- ব্পবে ৩ লক্ষ 
১৫ হাজার টন থাস্তশত্ত সরবরাহ করিয়াও 
কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্েব ঘাটতি 
নিবারণ করিতে পারেন নাই। আগামী 
বৎসর আসাম ও উভিষ্যার মত ছুইটা 
প্রধান উদ্বত্ত অঞ্চলে শন্ত হানিব জস্ঠ 
প্রকিওরমেন্ট কার্ধা পূর্বের দ্যায় যে চলি- 
বেনা তাহা উল্লেখ করা নিশ্রযোজ্ন। 
বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্ভান্ঠ 
অঞ্চলেও থাস্যসঙ্কট প্রকট ইইষা উঠিয়াছে। 
এই অবস্থায় আগামী বৎসর বিদেশ 
,হুইতে ৩৭ লক্ষ টন থাস্তশস্ত আমদানীব 
যে পরিকল্পনা ভারত সরকারের : আছে 


তাহা সফল না হইলে দেশেব ঘাটতি 
অঞ্চলসমূহে ব্যাপক খাগ্যাতাব এবং খাদ্য- 
শণ্তের চোরাবাঁজার দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী । 
কিন্ত এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই 
অপেক্ষাকৃত অধিক সঙ্গীন হইষা দঈ।ডাইবে 
বলিয়া, আশঙ্কা হয়। থাদ্যমন্ত্রীব অস্ু-, 
মান মোটামুটি ঠিক হইলে আগামী 
বৎসরের ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টন থাদ্য- 
শন্তের ঘাটৃতি কিরূপে পূবণ হইতে 
পারে? চল্তি বসবে ভরত সরকাব- 
পশ্চিমবঙ্গকে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টনেব 
বেশী খাদ্যশস্ত ১এবববাহ কবিতে 
পাবেন নাই। বিভিন্ন দেশে সরসজ্জার 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় ১২২ নং 
বৌ-বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 
৬১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত গান্ধী 
ম্যানসনে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । আর্থিক 
জগৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র এই 


ঠিকানায় প্রেরিতব্য। বিনীত-_ 
কন্মাধ্যক্ষ 


যেরূপ প্রস্ততি চলিতেছে তাহাতে 
আগামী বৎসব থাগ্তশহ্ত আমদ[নীর 
অবস্থা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বলিষাই মনে 
হয়। অথচ এই অনিশ্চিত আমদ|নীব 
উপব নির্ভর করিয়াই আমাদের থাত্যশল্তের 
সমাধানের পথ দেখিতে হইবে। 

খাস্তশঙ্তেব অভাব ঘটিলে ফলমুল, 
শাকশব্জী ও মাছমাংস প্রভৃতি পরিপুবক 
থাছ্য জনসাধাবণেব খগ্যিসম্পরে যথেষ্ট 
সহায়ক হইয়া থাকে । বস্তুতঃ সহবাঞ্চল-_ 
বিশেষতঃ কলিকাতার আযসম্পন্ন লোকজন 
এই শ্রেণীব খাস্থ বেশী ব্যবহাব কবে 
বলিয়া খাছ্ছশত্ত সম্পর্কে তাহাদের 
নির্ভরতাও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্ত 
পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন 
হওয়াব পব সমগ্র বাজ্যে এইস্মস্ত পণ্যের 

















যোগান বিশেষ হাস পাইয়াছে। আসাম, 
ব্রিপুবা, এবং দাজ্জিলিং হইতে নানারূপ 
মৌন্মী ফল এবং গোলআলুব আমদানীও 
ব্যাহত হইয়াছে । আমরা অবগত হইলাম 
যে সম্প্রতি বিহার গতর্ণমেন্টেব এক 
নিষেধাজ্ঞার ফলে বিহাব হুইতেও ফল, 
তরিতবকারী, গোলআনু, মাছ, স্বৃত, মাখন 
প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানী বন্ধ হইযা গিযাছে। 
বিহাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কলিকাতা, 


বর্ধমান, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, খঙ্জগাপুব 


এবং অন্যান্ত শিল্পাঞ্চলে বৎসরের প্রায় 
সকল খ্তৃতেই বহু পরিমাণে এই শ্রেণীর 
পণ্য আমদানী হয়। বিহার সরকাবের 
এই আদেশের ফলে এইসমস্ত অঞ্চলের 
লোকজনের কি অসুবিধা হইবে তাহা 
সহজেই অহ্থমেয়। এই শ্রেণীর পচনশীল 
পণ্যের যোগান হাস পাইলে জীবনযাত্রার 


বায় বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
খান্যশন্তের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। 
ভাবুতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য 
চলাচলে যেসমস্ত বাঁধানিষেধ আছে তাহা 
রহিত করার জগ্ত ভারত গবর্ণমেন্ট উদ্যোগী 
হইষাছেন এবং এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি 
নয়াদিলীতে একটী বিশেষ সন্মেলনও 
আহত হইয়াছিল। এই অবস্থায় বিহার 
সবকাব কিভাবে হঠাৎ এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলেন তাহা অঙ্গমান কবা 
শক্ত। বিহারে যে খাদ্বসঙ্কট দেখা 
দিযাছিল তাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য | 
কিন্তু নৃতন ফসল - উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার তীব্রতা তথাষ সাময়িকভাবে 
বহুলাংশে হাঁস পাইয়াছে মনে কবিলে 
অসঙ্গত হইবে না। এই আদেশ কেবল 
যে পরনির্ভরশীল পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই 
ক্ষতিকব তাহা নহে। পত্বস্থ বিহারেব 
কৃষকগণও ইহাতে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
শইবে,। . আমরা আশাকরি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার অতি সত্বর বিষয়টী ' বিহার 
গতর্ণমেন্ট এবং প্রয়োজন হইলে ভারত 
সরকারের 'সছিতও আলোচনা , করিয়া 
এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করাইতে সুচেষ্ট হইবেন। উহার ফলে 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্ভসমস্তার কিছুটা সমাধান 
হইতে পারে । 





১৮৭২ সালে ভাবতেৰ প্রথম আদম- 
সুমাবা বিপোর্ট প্রস্তুত হইযাছিল। তৎপর 
দ্বিতীয়বাব জনগণনাব কাজ্জ সম্পন্ন কবা 
হয ১৮৮১ সালে। ইহার পর প্রতি দশ 
বৎসব অন্তব এদেশের অনসংখ্য। সম্পর্কে 
এক একটি করিষা আদমস্থমারী রিপোর্ট 
প্রস্তুত কবা হইতৈছে। সালে 
নবমবার এই গণনার কাজ সমাধা করা 


১৯৫১ 


হইবে। নূতন আদমস্ুমাবী সম্পর্কে 
ইতিমধ্যেই সবকারী ভাবে প্রাথমিক 
_ বিবিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
বাডীঘবের নম্বব দেওয়া ও তালিকা 


প্রন্ততের কাজ সুরু হুইয়াছে। ১৯৫১ 
সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লোক গপনা 'ও 
এতৎসম্পর্কীত যাবতীয় কাজ প্রত্যক্ষভাবে 
আরম্ভ করা হইবে এবং ওর! মার্চ তাছা 
সমাপ্ত কবা হইবে। সংগৃহীত তথ্যাদিব 


ভিত্তিতে সমগ্র ভারতের আদমন্ুমারী 
রিপোর্ট প্রস্তুত করা হইবে । 


পূর্বে আরও আটবাব দেশে লৌক- 
* গণনার কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল সত্য 
কিন্ত' গবর্ণমেপ্ট- এতদিন আদমস্্মারী 
বিপোর্টের গুরুত্ব ঠিক' ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম 
করেন নাই। বিদেশী আমলাতাস্ত্রিক 
গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কাধ্যনীতি সম্পর্কে 
লোকের আস্থা! ছিলনা বলিবা তাহারাও 
এই ব্যাপারে আন্তবিকভাবে সহযোগিতা 
কবে নাই। ফলে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে 
এতদিন আদমস্মারী রিপোর্ট প্রস্তুতের 
কাজ সম্পাদিত হইয়াছে। শ্বাধীনতা 
আমিবার পব এবং দেশে আত্মণিয়স্ত্রিত 
শাসন ব্যবস্থা গভিয়! উঠিবায় পব এদিক 
দিয়। নৃতন দায়িত্ব ও কর্তব্য দেখা দিষাছে। 
সেই দাষিত্ব ও কর্তব্য ঠিক টিকভাৰ 
পরিচালনা করিবার জন্ত রাষ্ট্র কর্ণধাররা 
বিশেষভাবে সচেতন হইবেন এবং জন- 


সাধারণ এই কাধ্যে পূবামাত্রায় সহযোগিতা 
করিবেন বলিয়া আমরা আশাকরি । 


সেন্সাঁস বা আদমস্তুমাবীর প্রথম লক্ষ্য 
হুইল দেশেব জনসংখ্যা সম্পর্কে পূর্ণ বিববণ 
সংগ্রহ করা! গ্রাম, ইউনিয়ন, সহর ও 
মিউনিসিপ্যালিটিব অধিবাসীদের সংখ্যা 
নিরুপণ কবা এবং তদশ্ুযাধী বিভিন্ন 
বাজ্াযখণ্ড ও মিলিতভাবে. সমগ্র দেশেব 
লে।কসমষ্টিব পবিমাণ নির্ধারণ করা। 
মোট জনসমস্তির সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, 
বিভিন্ন বাজ্যের এবং বিভিন্ন বর্ণের 
নরনারীর সংখ্যা অবধারণ করাও এ সম্পর্কে 
অবশ্য করণীষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 


El 
বিভিন্ন শ্রেণীর EEE দেখিয়া রাষ্ট্রের 
জনশক্তির সম্যক পরিচয় হৃদয়ঙ্গম : করা 
যায়। সহববাসীর সংখ্যা দ্বারা গ্রামত্যাগ 
ও সহ্রমুখী মনোভাবের গতি নির্ণয় করা 
চলে। বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক 
ও বিধবা উপার্জ্জনশীল ও পোষ্য--এই 
সমস্ত বিবরণ দ্বারা লোকের জীবন ধারা 


মোটামুটিভাবে অবধারণ করা যায়। 


তবে বান্ধত: মাথাগুণতির কাজ 
হইলেও আধুনিক যুগে অনেক দেশের 
আদমন্মারী রিপোর্ট প্রস্তুতের দায়িত্ব ও. 








টাটা এশ্রিকো-র বেল্চা বিশেষ ধবণেব হাই-কার্বন ইস্পাত দিষে “ 
তৈবী হয়, আর তাতে পরথ-করা শক্ত কাঠের বাট লাগানো থাকে । 
কাজে পক্ষে এই বেল্চা খুব জুতসই -_ এতে মেহনত কম লাগে, 
সমঘও বাঁচে! তি ভাতা বক হয জাতে 
"সব কাজ সস্তায় হয়! 


এগ্সিকো কিনে মিতব্যয়ী হান! 


ইং টাটা-ভ আগ্রিকে যন্তপাতি 
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শাখাসমূহ : বোষ্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, জলন্ধর 


নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেন্দ্রাবাদ 


* কাছাকাছি লোহার দোকানে খোজ নিন বা সোজাসুজি আমাদের কাছে লিখুন 








৪২৮ 


কর্তব্য কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নাই। 
লোকের আধিক* ও সামাঙ্জিক জীবনের 
বহুবিধ, খুটিনাটি তথ্য আজ “এ রিপোর্টের 
মারফতে সংগৃহীত ও প্রচারিত হইষা 
থাঁকে। আদমন্মারী রিপোর্ট হইতেছে 
দেশের. জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। 
লোকেব বৃত্তি, আয় ও আধিক অবস্থা 
সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। 
কৃষকরা যে জমি চাষ করে, শিল্পী যে শিল্প 
পরিচালনা করে এবং ব্যবসায়ীরা যে 
ব্যবসা করে তাহার হিসাব উহাতে লওয়া 
হয়। 'অবসর কালীন আবিকা বা বৃত্তি 
সম্পর্কে খবর নেওয়া হয়।' পোষ্য এবং 
বেকারদের সংখ্যাও নির্ধারণ করা হয। 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে দেশের সম্পদ ও 
, লোকের আধিক জীবন সম্পর্কে ধারণা ও 
সিদ্ধাস্ত,করা চলে। লোক গণনার কাজ 
পরিচালনা করিতে গিয়া লেখাপড়া জানা 





লোকের সংখ্যা ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা; 


অবধারপ করা হয়। লোকের থাস্ত ও 
বাডীঘরের হিসাধ, বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ ও 
বোগগ্রম্তদের হিসাব ঠিক ঠিক ভাবে 
সংগৃহীত হয়। ইহার ফলে সামাজিক 
জীবনের সুখ-শান্তি ও গ্লানি সকলদিক দিয়া 
আদমন্থুমাবী রিপোর্টে উদ্বাটিত হয়। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও জনগণের জীবন-যাত্রার 
সম্যক উন্নতি সাধনের প্রশ্ন জাতীয় 
 গবর্ণমেন্টের সমক্ষে খুবই বড় হইয়া 
দেখা দিয়াছে। জাতীয় গবর্ণমেন্ট 


সেবিষয়ে পরিকল্পনা গঠনের কাছে 
মনোযোগী 'হইয়াছেন। কিন্তু দেশের 
জনসংখ্যা, দেশের সম্পদ এবং দেশের 
লোকের সত্যকাঁর প্রয়োজন সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ্য সংখ্যা বিবরণ না থাকায় 


যথাযোগ্য পরিকল্পনা স্থির করা কঠিন 
হইয়া দাড়াইয়াছে। বাস্তব অবস্থা ও 
নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে পরিকল্পনা 
রচিত না হইলে তাহাতে অপচয় ও 


আথিক জগৎ 
নপক 

ক্ষতিব আশঙ্কাও যন্রষ্টই থাকিয়া যাইবে। 
এই অবস্থায় নৃতন জনগণনার জুযোগে 
সব দিক দিয়া সংখ্যাতধ্যের উন্নতির 
সাধন করা এবং তাহার পবিধি উপরোক্ত 
প্রণ[লীতে যথাসম্ভব বাড়াইয়া লওয়! 
খুবই প্রয়োজন। নানা বয়সের লোক 
সংখ্যা ঠিক ঠিকভাবে নিরুপিত হইলে ও 
ব্যবহৃত খাদ্য সম্পর্কে যথাযথ খবর লওযা 
হইলে তাহার ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণ 
খান্যোৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করা 
যাইবে। কর্মহীনের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া 
তদমুযায়ী কর্শসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করা যাইবে । ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পের 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবব লইয়া 
গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাঁব 
পুনরুজ্জীবন ও বিস্তৃত সাধনের প্রশ্ন ঠিক 
ঠিকভাবে বিরেচনা করা সম্ভবপর হইবে। 
লেখাপড়া জানা লোকেব সংখ্যা অবধারণ 
করিয়া তদছযাষী . শিক্ষা প্রচারের নব 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা যাইবে । রোগ 
শোকের আধিক্য এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া তদ- 
মুযায়ী অনস্বাস্ত্যের উন্নতি সম্পর্কে নব- 
বিধান প্রবর্তন বরা চলিবে । 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য গবর্ণ- 
মেণ্ট সমুহকে এবার বিস্তারিত আদম 


কাজেই ' 


[ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ 


স্থমাবী বিপোর্ট প্রস্তুতে ও যথাসম্ভব 
নিভূল তথ্য সংগ্রহে আন্তরিকভাবে 
উদ্যোগী দেখিতে চাই। জনসাধারণও 
ধর কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পুর্ণভাবে 
উহাতে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া 
আমবা আশা করি। ১৯৪১ সালে জন 
গণনাব কাজ চাঁলাইতে গিয়া বৃটিশ 
আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট আদম সুমারীর 
রিপোর্টের আধুনিক উন্নত ধারা ও পদ্ধতির 
কোন মর্যাদা রাখেন নাই। লোকের 
বৃত্তি ও অদ্য অনেক আধিক তথ্য বাদ 
দিয়া তাঁহারা. মুখ্যতঃ শুধু লোকের সংখ্যা 
এবং সম্প্রদায় ও বর্ণ সম্পর্কেই বিবরণ 
সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নানা 


অবাস্তর কাজে এই দরিদ্র দেশের অর্থ . 


অপচয় করিতে ধাহাদের কোন সময়ে 
বাধে নাই তাহারা ব্যয় সক্ষোচের 
অজুহাতে আদম স্তমারীর রিপোর্টের 
আয়তন ছাটাই করিয়াছিলেন।. এবার 
জাতীয় গবর্ণমে্টেরে আমলে সেরূপ 
অদুরদর্শী নীতি কোনদিক দিয়াই প্রকাশ 
পাইবে না এবং নূতন জনগণনা উপলক্ষে 


তাহার! লোকের আধিক' ও সামাজিক " 


অবস্থা সম্পর্কে সকল দিকে বিস্তারিত তথ্য 
সংগ্রহের, সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়াই 
আমরা আশা করি | ' 


যে কোন প্রকার বীমার জন্য-_ 


“জীবন” “অগ্নি” “সামুদ্রিক”, 
“দুর্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া ইন্সিওরেন্দ 


কোম্পানী 


লিমিটেড 


৩*্নৎ স্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন-_ ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





N 


, বস্তু বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছে। 


আনান ঘস্ত্রপমস্থা 

ভারতে বসন্তের সমন্তা পুনরায় ‘সঙ্গাণ 
আকার ধারণ করিতেছে । গত আগষ্ট 
মাসে যে তুলার বৎসর শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ভারতের কাঁপডেব কলসমূহে 
মোটমাট ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজাব বেল তুলা 
খরচ হইয়াছে। অথচ পূর্ব্ব বৎসরে 
ভারতীয় কাপডের কলসমূহে ৪২ লক্ষ 
€৫ হাজার বেল তুলা খরচ হুইয়াছিল। 
কলসমূহে__কম পরিমাণে তুল! খরচের 
অর্থই হইতেছে ভারতে কম পরিমাণে 
বস্তু ও সুতার উৎপাদন। 
সালে ভারতে এইভাবে বস্ত্র ও সুতার 
উৎপাদন হাস পাইলেও উক্ত বৎসরে 
ভারত হইতে বিদেশে অধিক পরিমাণে 
এরূপ 
অবস্থায় দেশের অভান্তরে বস্ত্র (যোগান 
হ্রাস পাওয়া এবং তজ্জগ্য বঙ্কেব মূল্যবৃদ্ধি 
হওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু উহাব উপব 
নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। ভারত সবকার 
বর্তমানে বিদেশে অবাধে মিহ্িবন্ক্ের রপ্তানী 
করিতে দিতেছেন এবং মোটা ও মাঝারি 
ধরণের বস্ত্রের রপ্তানী সীমাবদ্ধ কবিয়া 
দিয়াছেন। কাপডের কল সমুহ এজন 
মোটা ও মাঝারি বস্তরের উৎপাদন 
কমাইয়া মিহিবস্ত্রের উৎপাদন করি- 
তেছে এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এডাইযা 
পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আববের বন্দর 
সমূহের মধ্য দিষা বিদেশে ইচ্ছামত বস্ 
রপ্তানী করিতেছে। 'এই সমস্তের ফলে 
গত ২1৩ মপ্ত/হেব মধ্যে বোগাইয়ের বাজারে 
মিহি, মাঝারি ও মোটা সকল শ্রেণীর বস্ত্রের 
মূল্যই অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম- 
বঙ্গ উহার প্রযোজনীয় বস্ত্রের জন্ত বোম্বাই- 
এর উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই রাজ্যের 
বাজারেও উহার প্রভাব পতিত হুইতেছে। 


১৯৪৯-৫০ 


এই সব কারণে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে 


সাময়িক! প্রসঙ্গ 


বসু যদি এক প্রকাঁব অমিলন হয় তাহ! 
হইলে উহ্নাতে বিল্বয়ের বিষৰ হইবে না। 


বাজেট 


গত ফেব্রুয়াবী মাসে যখন ভারত 
সবকারেব চলতি ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট 
উপস্থিত করা হয তখন বেল বিভাগ 
ছাভা অন্ত সমস্ত বিভাগে ভাবত সবক!রের 
মোট আয় ৩৩৯ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা 


| রব 
এবং ম্বেট ব্যয় ৩৩৭ কোটী ৮৮ লক্ষ 
টাকা হইবে এবং উহার ফলে এই বৎসরে 
গবর্ণমেন্টের ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা উদ 
হইবে বলিযা বরাদ্দ করা হইষাছিল। 
এই বৎসর রেল বিভাগে ২১৫ কোটী ৫০ 
লক্ষ টাকা আয় ঈ্াভাইবে এবং উহা হইতে 
সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ভারত সরকাবেৰ 


বাজকোষে বেলেব লাভ হিসাবে ৩১ 
কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা! জমা হইবে বলিয়া 
বরাদ্দ 'কবা হষ। বর্তমানে চলতি 














ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌, মিশন: রো, কলিকাতা 
বক্ষণশ্নীল প্রতিহাসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীষ প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা! 
চ্(শনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অজ্জন করিযাছে। জনসাধারণের আস্থা এবং 
ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও সুস্থত্খল পবিচালনা আজ “ক্যালকাটা গ্তাশনাল”কে ইহার বর্তমান 
গৌববময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবাছে। 


ব্যান্কের অ 
কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাজা 
বালিগঞ্জ , লক্ষৌ কলবাদেবী ' নাগপুব 
ভবানীপুর কানপুব স্তাওহার্ট রোড নাগপুব সিটি 
বড়বাজার গয়া আহমেদাবাদ জব্বলপুর 
ক্যানিং খ্রীট পাটনা এলাহাবাদ জব্বলপুর 
হাটখোলা বানারস কাটরা | ক্যাণ্টনমেণ্ট 
হাইকোর্ট আজমীড অমবাবতী 
শ্তামবাজ্জার আসানসোল বেরিলী রায়পুর 


সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহেব সহাযতায “ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঞ্চিং প্রযোজ্রন মিটাইতে সমর্থ । টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফাব, মেল ট্রান্সফার 
অথবা ভিমাগু ডাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্ত্যে “ক্যালকাটা স্কাশনাল” করিষা দিতে পাৰে । 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও কব! হইয়া থাকে। 

মাত্র দুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা ভ্ভাশনাল” ব্যাঙ্কে একটি 
কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জমা দিষা একটি সেতিংস 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোল! চলে। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর বাধিক শতকবা, 
মা টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। ছয়মাস ও এক বৎসরের অন্ত স্থায়ী আমানত 
গহণ কর! হয় এবং প্রতি অর্থধবৎসবাস্তে যথাক্রমে শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 
২০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

‘ক্যালকাটা স্যাশনালে’ আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন । 
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৪৩০ 


সরকারী বৎপবেব ৯ মাস কাল অতীত 
হইয়াছে। ইতি নুধ্যে গবর্ণৃমণ্ট সিদ্ধান্ত 
কবিয়াছেন যে চলতি বংসপ্মের বাজেটে 
বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় রেল ‘বিভাগে 
অতিবিষ্ত আবও ২১ কোটী ৯৫ লক্ষ ৯১ 
হাজার টাকা, এবং অন্তান্ত বিভাগে 
অতিরিক্ত আরও ৪১ কোটী ৯ লক্ষ € হাজার 
টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে৷ ভারতীয় 
পার্লামেন্টে এইভাবে উভয় বিভাগে 
অতিবিক্ত হিসাবে মোট আরও ৬২ কোটী 
৪ লক্ষ ৯৬ হাজাব টাকা ব্যয় মঞ্জুর করাই 
লওয়া হইয়াছে। পার্লমেন্টে এই বিষয়ে 


' বিতর্কের সময়ে চলতি বৎসরের উক্ত দুইটি 


বিভাগে ভারত সরকারের আয়ু বাজেটে 


 বরাদ্বক্কৃত আয়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে 


কিনা এবং পাইলে তাহা কি পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে তৎ্সন্বন্ধে কিছু জানান হয় 


| নাই। কাজেই অতিরিক্ত বাজেটের কথা 


১৪ 


্মবণ রাখিষা এখন ভারত সরকারের সমস্ত 
বিভাগে মোট কি পরিমাণ ঘাটতি হইবে 
তাহা বুঝা যাইতেছে না। অবশ্ত উপরে 
যে ৬২ কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত 
ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার 
সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাবের ব্যয় নহে। উহার 
কতকাংশ মূলধনের হিসাবে ব্যয় হইবে। 
যাহাই হউক এইভাবে গবর্ণমেণ্টের আয়ের 
তুলনায় ষে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা 
দেশে পণ্য মূল্য বৃদ্ধিব পক্ষে খুব সাহাষ্য 
করিতেছে । বর্তমান অবস্থায় উহা যে একটা 
শোচনীয় ব্যাপাব তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভূতপূর্বব কংগ্রেস সভাপতি শ্রবুক্ত 
জে বি কপালনী গত বৎসর পার্লামেণ্টে 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ভারতবাসী 
ষে স্ববাজ লাভ করিষাছে আভ্যন্তরীণ 
অর্থনৈতিক উন্নতির ভিতর দিয়া তাহার 
সুফল জনসাধারণেব ভিতর ছডাইয়! 
পড়িতেছে না। স্বরাজের যাহা কিছু সুফল 
তাহা লাভ করিয়াছে মুখ্যতঃ বিদেশস্থ 


ন 





! 


[ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫* 





জগৎ 
ভারতীষ দুূতাবাসের$ অপবিষিত সংখ্যক 
অফিসাররা । এদিক দিষা স্বাধীনতার 


সুরু হইতে ভাবত সবকাব অক্কপণ হস্তে 
অর্থব্যয় করিতেছেন! শ্রীবুক্ত কপ|লনীর 
এই মস্তব্য যে কতদূর সত্য তাহা বিদেশত 
ভারতীয় দৃতাবাসগুলির ব্যয়ের অঙ্ক দেখিষ! 
নিঃসংশয়ে হৃদযঙ্গম করা যায়। অনেক 
দেশেই বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিবক্ত 
হইয়।ছেন। মাহ্ষানার অঙ্ক, আফিস 
ভবনের ভাডা ও কর্্চাবীব সংখ্যা = 
সকলদিক দিয়াই দুতাবাসগুলিব মর্ধ্যাদা 
ও মহিমা আজ সুপ্রতিষ্ঠ হইযাছে। 
এদিক দিয়া বেশী অর্থব্যয় ও অতিবিক্ত 
বাহ্থাড দ্বরকেই আমরা দেশেব গোবৰ 
বৃদ্ধি ও বাণী প্রচারের বড অবলম্বন বলিষ। 
যনে করিতেছি । যদিও আমাদের চে।খেব 
সামনেই পাকিস্থান মাত্র চার পাঁচটি 
ছোটখাট ধরণের দূতাবাস দ্বারা সেই কাজ 
ভালভাবেই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে । 
বহু রাষ্ট্রদূত ও অফিসার নিয়োগ করিয়াও 
বাহিরে ভারত সরকারের দায়িত্ব পরিচালিত 
হইতেছে না। নানা আস্তর্জাতিক 
সম্মেলনে ঘটা করিয়া আলাদা প্রতিনিধিদল 


, প্রেরণের বাহ্বাড়ঙ্বর দিন দিনই বৃদ্ধি 


পাইতেছে। অনেক সময় একই পশ্মেলনে 
ছুইদল কবিয়া প্রতিনিধি প্রেবণ কর! 


বাবদ প্রভূত অর্থ প্রতিবৎসর , ব্যয়িত 
হইতেছে । দূতাবাস পরিচালনা ও প্রতি- 
নিধিদল প্রেরণের বর্তমান ব্যয় ভাবতেব 
মত 
বলিযাই আমবা মনে কবি! বর্তমান 
হুদ্দিনে ভারতেব প্রাপ্তব্য বৈদেশী মুদ্রা 


এত বেশী পরিমাণে ও দফায় খরচা হইতে 


দেওয়া খুব অশোভন বলিলেও অত্যুক্তি 
করা হ্যন।। তাঁরতেব সঙ্গতি ও সামর্থ 
বিবেচনা করিয়া এদিকে একটা সীমারেখা 
টানিষা 
আত্যন্তবীন শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া" 
ভারতকে বিশ্বেব সমক্ষে উন্নত মস্তকে 
দণ্ডাযমান হইতে হইবে । সেই শক্তি ও 
সমৃদ্ধিই হইবে বিশ্বের দরবারে ভারতের 
গৌরব ও মর্য্যাদ্দার পত্যকার ভিতি। 
কাজেই দূতাবাস পরিচালনা ও প্রতিনিধি 


,প্রেবণে ব্যয ছাটাই করিয়া আত্যস্তরীণ 
শক্তি ও সমৃদ্ধি বুদ্ধিতে “সরকারী” অর্থ ' 


বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া সমীচিন। 


ভারতের মোটর শিল্প 
ভাবতের মোটর শিল্প সম্পর্কে সম্প্রতি 
যে বিববণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
এদির দিষ! দেশ যুদ্ধেব পবে সমূহ উন্নতি 
লাভ কবিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধেব 


হইতেছে । উহাদের ভাতা ও বাহাখরচ পূর্ধে মাত্র দুই তিনটি ফাম্ম বিদেশী উপকরণ 
বাংলার বস্তু-শিণ্পের i 
Ee OEE SR বোধগম্য হইবে। 





২নং মিল 
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ও সাজ সরঞ্জাম আমদানী করিষা তাহ 
b দ্বারা যোটবষান নির্ম্মাণের কাজে ব্রতী ছিল! 
সেই স্থলে বর্তমানে মোটব নিম্দাণেব জন্য 
১২টি ফার্ম গড়িয়া উঠিষাছে। উহাদের 
ভিতব দেশী ,ও. বিদেশী ছুই শ্রেণীব ফার্ম্মহ 


বহিয়াছে। মাককিণ যুক্তরাষ্ট্রের মেসার্স” 


জেনারেল মোটর লিমিটেড ,ও মেসাস 
ফোর্ড মোট” লিমিটেড প্রথমে এদেশে 
কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। তাহার পর 


হিন্দুম্ান মোটস“ লিমিটেড, গ্রিমিয় 


অটোমবাইলয়। অশোক মোটস লিমিটেড 
প্রভৃতি কতকগুলি দেশী কোম্পানী গড়িয়া 
উঠে। সম্প্রতি কতকগুলি নৃতন বিদেশী 
ফার্মও এদেশে মোটর কারখান৷ গভির 
তুলিতে, উদ্ভোগী হইয়াছে।, বর্তমানে 
যে ১২টি ফার্ম ভারতে মোটর শির্ম্মাণের 
কাজ চালাইয়াছে তাহাদের নিে।ঞ্জিত 
মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটা ২০ লক্ষ টাকা। 
উহাদের কারখানা সমূহে যে, ব্পাতি 
বসানো হইয়াছে তাহাতে উহাদের পক্ষে 
বৎসরে নানাশ্রেশ্র ৮০ হাজার মোটর 
যান নিৰ্ম্মাণ করা সম্ভবপর। তবে মূখ্যতঃ 
বিদেশী সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল বলিয়া 
এত বেশী পরিমাণ মোটরযান এখনও 
কার্যতঃ নিপ্সিত হইতেছে না। " 


“ পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ‘লয।কৎ 
আলী খাঁন গতাম্থগতিধ ভাবে মুসলীম 
রাষ্ট্রের বুলি না আওড়াইয়া. পাকিস্থানের 
সংখ্যালধুগপের প্রতি চ্চায়বিচার করা 
হইলে এবং পাকিস্থানের অন্য নাগরিকের 
চ্যায় সংখ্যালঘুদেরও সমান অধিকার 
থাকিবে বলিয়া যে মন্তব্য করিযাছেন 
তাহাতে সংখ্যালঘুদের মনে একটা নিরাপত্তার 
ভাব হট হইবে। তিনি কায়েদে 
আজমের প্রতিশ্রুতির কথা ম্মরণ করিয়া 
পূর্ববঙ্গে বর্তমানে যে 'সাশ্্রদায়িক পরি- 
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আধুনিক যুগে সর্বত্রই মোটর যানের 
প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কম ভাড়ায় 
যাত্রী ও মাল চলাচলের পক্ষে বেলের 
পরেই উদ্থার স্থান।, ভাবতের মত বিরাট 
দেশে এই শ্রেণীর ষানের প্রয়োজনীয়তা 
খুবই বেশী। সে হিসাবে এদেশে মোটর 
শিল্পের বর্তমান : অগ্রগতি, খুবই স্থখের 
বিবষ। কিন্তু বেশী সংখ্যক মোটরযান 
প্রচলনের প্রয়োজ্জন:য়ত। থাকিলেও 
লোকের দরিদ্র্য হেতু এদেশে মোটরেব 
কাটতি এখনও কষ । রাস্তাঘাট ভালরূপ 
গড়িয়া না উঠায় সেদিক দিয়াই মোটরযান 
ব্যাহারেব গ্ুযোগ সীমাবদ্ধ হইয়া 
বহু ছে। মোটরশিল্প সম্পর্কে ভাবত 
সবক!র যে প্যানেল গঠন করিয়াছিলেন 
তাহাদের মতে এদেশে বর্তমানে সামরিক 
ও বেপামরিক প্রয়োজনে বৎসরে মাত্র 
৩০ হাজার নূতন যোটবযান কাটতির 
স্থযোগ বহিযাছে। এই অবস্থায় এদেশে 
নূতন ' মোটব কোম্পানী ও কারখানা! 
স্থাপনের সুযোগ আপাততঃ আর নাই 
বলা চলে। যেসব কারখানা ইতিমধ্যে 
স্থাপিত হইযাছে তাহা দ্বারাই আগামী 
কয় বংসর দেশের: প্রষোজন ভালভাবেই 


. মিটিবে বলিয়া মনে হইতেছে । কাজেই 


নানা কথা 


স্থিতির উন্নতি হইযাছে তজ্জন্ত আনন্দ 
প্রকাশ করেন এবং সংখ্যালঘুগণকে 
পাকিস্থানকে নিজের দেশ বলিয়া গণ্য 
করিষা পাকিস্থানের স্বার্থ ও উহাদের 
স্বার্থ এক ও অভিন্ন বলিয়া যনে করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন । জনাব লিয়কৎ আলী 


সংখ্যালঘুদের সমক্ষে সমানাধিকারের যে 


আদর্শ ধরিয়া ভুলিয়াছেন কাধ্যক্ষেত্রে যদি 
তাহার কোন ব্যতিক্রম না হয় এবং ধর্ম্ম 
সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদির দিক হইতে 
সংখ্যালঘুদের যে বিশেষু স্বার্থ রহিয়াছে 


নূতন কোন কোম্পানীতে লাইসেন্স 
না! দেওয়াই ভারত গর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
হইবে । * তবে নূতন কারখানা স্থাপনের 
প্রয়োঞ্জনীধতা না থাকিলেও বর্তমান 
কারথানাগু লকে অধিকতর সুসংগঠিত ও 
সুসজ্জিত করিবার আবশ্তকতা অবশ্তই 
রহিয়াছে। মোটর ব্যাটারি ও মোটর 
টায়ার ছাড৷ ভারতীয় উপাদান হইতে 
মোটরের আব কোন সাজ্জসরপ্জামই এদেশে 
বর্তমানে বড একটা তৈয়ার হইতেছে না। 
বিদেশ হইতে সাজসবগ্জাম .আনাইয়া ও 
তাহা মিলাইযা মুখাতঃ ‘দেশী’ মোটর 
নির্মিত হইতেছে । সাজ সরঞ্জাম সম্পর্কে 


বিদেশের উপব এই নির্ভরশীলতা খুবই 
পরিতাপের বিষধ। । এইভাবে কাজ 
চলিলে দেশীয় মোটব শিল্প দ্বাবা, দেশের 


কল্যাণের পথ প্রশস্ত হওয়া কঠিন। 
কাঞ্ধেই এখন হইতে দেশীয় উপাদান 
হইতে মোটরযানের যাবতীয় সবঞ্রাম 


প্রস্তুত কবা সম্পর্কে আমাদিগকে 
বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। 


নূতন টেলিফোন নং CITY. 2765 


অক্ষয়কুমার লাহা 


রংয়ের দোকান 
১নং ধৰ্ম্মতল। ষ্টীাট, কলিকাতা 





তাহাতে যদি কোন' আঘাত না করা হয় 
তাহা হইলে সংখ্যালঘৃগণ উহাদের নিজে- 
দের স্বার্থের জন্যই পাকিস্থানকে উহাদের 
নিজের দেশ বলিয়া মনে করিবে এবং 
তজ্জন্ত উহাদিগকে উপদেশ. দিবার কোন 
প্রয়োজন হইবে না। 
চট্রগ্রামের বক্তৃতায় জনাব লিয়াকৎ 
আলী কাশ্মীর সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে তিনি শাস্তিপূর্ণভাবে এই 
সমস্তার মীমাংসা করিবার পক্ষপাতী। 
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তিনি বলেন যে প্রীতি ও শান্তিহ তাহার 
আদর্শ। তবে "ভারত £দ্রার করিয়া 
কাশ্মীর দখল করিতে চাহিলে গ্ষাকিস্থান 
তাহা সহ করিবে না। কবাচীতে গত 
১৪ই তারিখে বক্তৃতা কালেও তিনি 
শান্তিপূর্ণভাবে কাম্মীবের সমস্তার 
সমাধান কবিতে ইচ্ছুক বলিয়া মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে 
উহাও বলিয়াছেন যে তিনি এই পন্থায় 
পর্বাপেক্ষ। ভাল ফল পাইবেন আশা 
করিতেছেন, বটে কিন্ত এই ব্যাপারে যদি 
চূড়ান্তরূপ খার[পও কিছু ঘটে তজ্জন্তও তিনি 
. প্রস্তত আছেন | জ্রনাব লিয়াকৎ আলী যে 
শীস্তিপূর্ণভ।বে কাশ্মীবেব সমস্তাব সমাধান 
করিতে আগ্রহশীল তাহ। খুবহ সুখের 
বিষয়। কিন্ত প্রতি, পদে . তিনি যদি 
প্রকাবাত্তুবে এরূপ ভাব প্রকাশ করেন.যে 
, তিনি যুদ্ধেব জ্রঙ্ত প্রস্তুত আছেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভারত যদি উহার অনুকরণ করে 
তাহা হইলে তাহা শাস্তির অনুকূল হইতে 
পারে না। ভারত ও পাকিস্থান উভযেই 
উহা জানে যে আপোষে কাশ্মীরের 
ব্যাপারের মীমাংসা না হইলে শেষ পথ্যস্ত 
উভয়কেই যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে। কিন্তু পূৰ্ব্ব হইতেই এই. যুদ্ধের 
হুমকী দেখান হুস্থ মস্তিষ্কের পরিচাষক নহে। 
অবস্থা জনাব লিযাকৎ আলী যদি 
পাকিস্থানের উগ্র প্ররুতি ব্যক্তিদের 
মনস্তপ্টির জন্ত এই ধরণের কথা বলিতে বাধ্য 
হইয়া! থাকেন তাহ। হইলে কিছু বলিবার 
নাই। 


হিন্দু সমাঁঞ্জেব বিবিধ গলদ সংশোধন 
কল্পে ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু কোড 
বিল নামে যে আইনের খসড়া বিবেচনাধীন 
আছে তৎসম্বন্ধে খুব বেশী টাঁলবাহনা কবা 
হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলাম । আশা করা গিয়াছিল-যে ভারতীয় 
পার্লামেন্টের সন্ত সমাপ্ত অধিবেশনে উহা 
পাশ হইবে। কিন্ত এক দিন মাত্র আলো- 


চনাব পর উহার আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের 
জন্ত স্থগিত বহিয়ছে। হিন্দু সমাজেব গলদ 
দুরীকরণার্থে একটী মাত্র ব্যাপক অ।ইনেব 
প্রচলন কবা হইবে বলিষা তের বৎসর 
পূর্বে স্থির হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে 
হিন্দু ল’ কমিটী নামে একটা কমিটা গঠিত 
হ্য। সালে এই কমিটাকে 
পুনরুজ্জীবীত করা হয় এবং ১ ৪৭ সালের 
এপ্রিল মাসে উক্ত কমিটির নির্দেশমত একটি 
বিল ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। 
উহাকে একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে 
বিবেচনার ভজন্ত দেওয়া হইলে পরবর্তী বসব 
আগষ্ট মাসে ক'মটি উহাদের রিপোর্ট পেশ 
করেন। উহার পরে আরও এক বৎসরেব 
অধিক কাল অতীত হইল । কিন্তু আইনটি যে 
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কবে পাশ হইবে তাহার কিছুই এখন পর্য্যন্ত . 


বুঝ৷ যাইতেছে না। বর্তমান গবর্ণমেন্টের 
এইন্ধপ টালবাহনা 
অধিকাংশ ব্যক্তির স্বার্থের বিরোধী কাজ 
হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 


পারে। কারণ হিন্দু সমাজের তথাকথিত . 


উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই 


এই আইনেব বিরোধী নহে । এই শ্রেণীর 


সকলে মনে করে যে হিন্দু সযাজে বিবাহ 
বিচ্ছেদ, ' পিতৃ সম্পত্তিতে কন্তার অধিকার 
ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইলে তাহাতে 


সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুগণ শক্তিশালীই 


হইবে । 
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গৃত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে অযুতসরে 


মাষ্টার তাবা সিংহের দলভুক্ত শিখদের 


গ্রতিনিধিবর্শের এক সভায় এই মৰ্ম্মে এক 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে শিখগণ যাহাতে 
নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতে 
পারে ভজ্জন্ত' তাহাদিগকে ম্বাধীন ভারতে 
একটি অর্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র , দেওয়া হইবে 
বলিয়া গত ১৯২১ সালে পঙতত নেহেরু 
শিখগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন 
তম্মতে ভারতের kl গবৰ্ণমেণ্টেরে কাজ 


যে হিন্দু সমাজের, 


করা কর্তব্য হইবে। ১৯২১ সালে পণ্ডিত 
নেহেরু শিখদিগকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া- 
ছিলেন তৎসম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না। 
এই সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরুই ভাল বলিতে 
পারেন। কিন্তু পণ্ডতিতজী যদি এরূপ 
প্রতিশ্রুতি দিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও 
ভারতের কোন দূরঘৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি উহা 
সমর্থন করিবেন না। আজ যদি শিখদ্িগকে * 





দি ইণ্ডিয়া ইলেকটি ক ওয়ার্কস লিঃ 


এভাটে ্ট হাউস 
৩৯, ধর্মতলা গ্বীট, কলিকাতা-১৩ 
ফোন £ সেপ্টণল ৯১০২ 
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ভাবতেব মধ্যে কোন অর্ধস্বাধীন বাজ্য 
ভাগ কবিয়া (দওধ| হয তাহা হইলে অদূর 
ভবিষ্যতে ভাবতীর যুসলমান, খৃষ্টান, এংলো 
ইত্ডিষান ইত্যাদি সমস্ত সংখালবুদের তবফ 
হইতেও এই দাবী উঠিতে পারে। কাল- 
ক্ৰমে বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও এই দাবী 
উঠা বিচি নহে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে 
ভাবতের পক্ষে উবার কষ্টাজ্জিত শ্বাধীনতা 
রক্ষ। কবা অসম্ভব হইবে। এই বিষয়ে 
ভারত সবকারের তরফ হইতে উহ্নাদের 
সুম্পষ্ট মত ঘোষিত হওষা আবশ্যক । 

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এবং আলাম ও 
ত্রিপুবায় হিন্দু ও মুসলমান স্থানত্য!গীগণ 
উহাদের যে. সমস্ত সম্পত্তি ফেলিয়া 
অসিয়াছে তৎসম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের 
সংখ্যালবু মন্ত্রী যুক্ত বিশ্বাস ও ডাঃ.মালিক 
৩ শে ডিসেম্বর তারিথের মধ্যে একটি 
অভিনাম্দ জারী করিতে নির্দেশ দিয়াছেন 
বলিয়। জানা গিয়াছে । এই অগিনান্স বলে 
উপরোক্ত ৪টি অঞ্চলে এক একজন দরকার, 
মনোনীত ব্যক্তির সভাপতিত্বে তিন তিন 
জন সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি দ্বার৷ গঠিত 
এক একটী “স্থানত্যাগী সম্মত্তি কমিটী” 
গঠিত হইবে। ষে সব স্থানত্যাগী আর 
দেশে ফিরিয়া যাইতে রাজী নহে এই লব 
কমিটী তাহাদেব সম্পত্তির অছি হইবেন 
এবং উহ্াবা ইচ্ছ।মত স্থানত্যাগ্নীর সম্পত্তি 
বিক্রয় বা বিনিময় করিয়। তাহা উহার 
মলিকগপকে প্রদান করিতে পারিবেন। 
এই সব কমিচী স্থানত্য।গীদেৰ বাড়ীঘবের 
ভাড়া আদাষ করিয়াও তাহা স্থানত্যাগী- 
গণকে প্রদান কবিতে পারিবেন। বিগত 
১৪৭ সালে যে সব ব্যক্তি স্থানত্যাগ 
করিয়াছিল তাহাদিগকেও উক্ত ব্যবস্থায় 
সুযোগ দেওষ। হইবে। স্থানত্য।সীর 
সম্পত্তি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা আমবা সস্তোষ- 
জনক বলিষা মনে করি। তবে কমিটীতে 


সংখ্যালঘুদের তরফ হইতে যে তিনজন - 


কবিয়া সদস্ত মনে 


হইবেন তাহারা 
সংখ্যালঘুদের বিশ্বাস ভাঙ্গন ব্যক্তি হইবেন 
কিনা এবং উহাদিগকে নির্ধিগ্নে উহাদের 
কর্তব্য সম্পাদন কবিতে দেওয়া হইবে 
কিনা তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর 
করিতেছে। 
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লর্ড ডালহৌসি যখন ভারতের দেশীয় 
রাজাগণকে গদীচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন সেই সমষে দেশের লোক য্লাজ্রাদের 
প্রতি অনুবক্ত ছিল। সেই জোরে উহারা 
এদেশে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিল। 
বস্তুতঃ অনেকে যে সিপাহী যুদ্ধকে ভারতেব 
একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া মনে করেন 
আমরা তাহা সমর্থন করিনা । উহা ছিল 
মোগল সম্রাটের বংশধর ও দেশীয় 
রাজাদের নিবন্কুশ ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
একটা প্রধাস। যাহা হউক ভারত স্বাধীনতা 
লাভের পর সর্দীর প্যাটেলের চেষ্টায় 
ভারতের দেশীয় রাজ্দদেব ক্ষমতা যে ভাবে 
বিলুপ্ত করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও 
দেশীয় রাজাবা বিদ্রোহ করিতে প্রয়াস 
পাইতেছেন। এবাব অবশ্য টৈম্তবলে 
নহে-আবেদন নিবেদনের সাহায্যে এই 
চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বরোদার 
মহারাজ! সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট 
এই মৰ্ম্মে আবেদন কবিষাছেন যে তাহার 
বাজ্যকে বোম্বাই প্রদেশের অস্ততুক্ত কবা 
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এবং তাহার শাসনক্ষমত বিলুপ্ত করা 
আইন বিগত কাজ এহুইযাছে। ভারত 
সবকার এই আবেদন সম্বন্ধে বিচার 
বিবেচনা করিতে অস্বীক্ৃত হইয়া সঙ্গত 
কাজই করিযাছেন। মহারাজাকে গদীচ্যুত 
করা আইন বিশহিত কার্ড হইতে পারে। 
তবে ইংলগ্ডের রাজা চার্লসকে ফাঁস 
দেওয়া; রুশিয়াব জারকে সবংশে নিধন 
করা, রাজ্জা জেমস ও অষ্টম এডওয়ার্ডকে 
গদীচ্যুত কবা ইত্যাদি ব্যাপারও আইন 
বিগহিত ছিল। এই সমস্তের বিরুদ্ধে 
কেহ কথা বলিতে পাবে নাই। স্বৈরাচার - 
বন্ধ করা এবং জনগণের স্বার্থের অম্ৃকুল 
পথে কাজ্জ করা কখনও আইনভঙ্গের 
যুক্তিদ্বাবা বন্ধ করা চলে না। 


——_———টী 


পাকিস্থানস্থিত ভারতের ভূতপূর্ব হাই- 
কমিশনার শ্রীসীতারাম ভারতের হিন্দুগণকে 
পাকিস্থানস্থিত হিন্দুদের সহিত ঘনিষ্টভাবে 
রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক 


সম্পর্ক স্থাপন করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন 


তাহ! সমগ্র দেশের সমর্থন লাভ করিবে। 
এই বিষয়ে মুসলমানগণ ভারতের হিন্দুদের 
আদর্শ হইতে পাবে। পৃথিবীর যে দেশে 
যত মুসলমান আছে তাহাদের অগ্য দেশের 
মুপলমাশদের প্রতি আন্তরিক সহা হুভূতি দৃষ্টি- 
গোচৰ হয়। এক দেশেব সম্পন্ন মুসলমান- 
গণ অন্ত দেশের যুসলমানগণকে যত 


EET SUS ESHEETS: HSA LUE SES 75115552525 
শরারের অপচয়িত লবণাংশ পূরণ করিতে, নিয়মিত ব্যবহারে 


টি এ সঠিক 






কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিতে, 
অষ্প নিবারণ করিতে যকত 
সক্রিয় রাখিতে অদ্ধিতীয়। 
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প্রকাবে সম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। 
অথচ ভারতী হিন্দুগণ উহার বাডীব পাশেই 
সোয়া কোটী হিন্দুর" ধৰ্ম্ম, সংস্কৃতি “ও 
শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন দেখিয়াও এই ব্যাপাবে 
, একপ্রকার নিপিপ্ত আছে। অথচ ভারতীষ 
হিন্দুরা যদি পাকিস্থানের হিন্দুদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব 
প্রচারের অন্ত সাহায্য করে এবং উহাদের 
- সহিত ষর্দি ঘনিষ্ট -অর্থনীতিক সম্পর্ক 
'স্থাপন কবে তাহা হইলে উহাতে 
পাকিস্থানের হিন্দুদের মনে বল আসিবে । 
, এই ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। 
কিন্ত কোনও প্রকার রাজনীতিক ব্যাপাবে 
জড়িত না হইয়! ভারতীষ হিন্দুগণ যদি 
পাকিস্থানে উহাদের ন্বধর্মীগণকে সাহায্য 
করে তবে “তাহাতে কাহারও আপত্তি 
- : করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই। 

- ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের 
উত্তরে জান! গিয়াছে যে ভারত সরকার 


[ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ 





০৮০ জগৎ ডিসেম্বর, ১ 
কর্তৃক আশ্রযপ্রার্থীগণকে খণ দিবার জঙ্ত আসামের পূর্বব সীমান্তে মধ্যে মধ্য 


রিহেবিলিটেশন 'ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন 
কবিবাব পর হতে গত অক্টোবর পর্য্যন্ত 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণের অন্ত মোট ৫৩৫২টা 
আবেদন পাওয়া ষায়। উহার মধ্যে ৯৯টি 
আবেদনের জন্য মোট ৯৩ লক্ষ টাকা খণ 
মঞ্জুর হয। উহার মধ্যে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত 
৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয। উক্ত বিষয় 
হইতে বুঝা যাইতেছে যে মোট আবেদনের 
শতকবা ২০টি আবেদনও মঞ্চুব হয় নাই। 


' ঞ্কুবীকূত আবেদনের" প্রত্যেকটার জস্ত গড়ে 


এক হাজার টাকা করিয়াও মঞ্জুব হয় নাই। 
উহার মধ্যে দেওয়া হইষাছে মাত্র গড়ে ২৫ 
টাকার মত। আশ্রয়প্রার্থীগণকে খণ দ্বারা 
সাহায্য করিয়া তাহাদের পুনর্ধস্তির কাজ 
যে অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে 


. উক্ত বিষষটি হইতে তাহার' প্রমাণ পাওয়া 


যায। 


চীনা সৈম্ের সমাবেশের কথা স 
পত্রে প্রকাশিত হইতেছে । এই: সংবা 
লোকে মনে এরূপ ভীতির সঞ্চাব হইতে 
যে চীন। সৈন্ত বুঝি ভারত আক্রমণে উদ্যত 
হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য তাহা 
বুঝা যায না। কেননা তিব্বতে প্রবেশের 
জন্তও চীনাগণ আপলামের পূর্ব সীমান্তে 
আসিতে পারে। আজ পধ্যস্ত চীন গবর্ণ- 
মেণ্টের তরফ হইতে একপ কোন ই 
পাওয়া যায় নাই যে উহারা ভাবত আক্র 
করিবেন। বর্তমানে ভাবত ও ভারতের, 
বাহিরে এরূপ অনেক লোক আছে যাহার।! 
ভারতকে চীনেব ভয় দেখাইয়া ইঙ্গ- 
আমেরিকান দলের দিকে ভিভাইতে চাহে। 
ভারত সীমান্তে চীনা সৈন্তের সমাবেশের 
সংবাদ সেই ধরণের প্রচারকাধ্য কি ন৷ 
তাহ! চিন্তার বিষয় । 


২৪০৮ 
৯০৬ 
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'সরকারী কর্মচারীর জন্য বাধ্যতা- 
মূলক বীম! ব্যবস্থা_ভাবভীয পার্পা- 
মেণ্টে একী প্রশ্নেব উত্তরে গবর্ণমেণ্টেব 
পক্ষ হুইতে জানান হইযাছে যে মাদ্রাজ 
সরকার, যেভাবে উহাদের কর্মচারীদের 
সম্পর্কে বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিয়াছেন সেইভাবে ভারত, সবকারের 
কর্মচারীদের জন্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা 
" যায় কিনা তৎসম্বদ্ধে ভারত সরকার বিচার 
বিবেচনা কবিয়া দেখিযাছেন। গবর্ণযেণ্টের 
মতে এই. ভাবে বর্তমানে বীমা ব্যবস্থা 
: প্রবর্ত্ন.করা-সস্তবপব নহে। 

শিল্পে সরকারী দাঁদন-_ভাবতীয় 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তবে জানা- 
গিয়াছে যে গত ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস 
হইতে ১৯৫০ সালের আগষ্ট পধ্যন্ত সময়ে 


ভাবত সবকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে 
মোট ২৭ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা দাদন 
কবিয়াছেন। 

ভারত সরকারের ছুটার দিন 
ভারত সরকার স্থিব করিয়াছেন যে ৯৯৫১ 


সালে মোট ২০ দ্বিন উহাদেব অফিস সমৃহ- 


বন্ধ রাখা হইবে। কিন্ত কোন দিন 
অফিসাদি বন্ধ থাকিবে তাহা নিয়ে দেওষা 
হইল) ব্যাঙ্ক বন্ধের দিন_-১ল। জাহুযারী, 
সাধারণতগ্ন দিবস ২৬শে জামুধাবী, 
শিবরাত্রি ১লা মার্চ, হোলী ২২শে 
ও, ২৩শে মার্চ, গুডফ্রাইডে--উহা হোলীর 
সময়ে ২৩শে মার্চ তারিখে পড়িবে বিধায় 
এক্ন্ধ অন্ত কোন চুটী দেওয়া হুইবে না, 
বৈশাখী ১৩ই এপ্রিল, ইদলফেতব ৭ই 
জুলাই, স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট, 





স্থাপিভ ক্লাইভ স্ত্ীট 
১৯২৯ বিঃবি, ২৯৮০ 


রন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস ;_-৬১নং বহুবাজার গ্রাট 
কলিকাতা শাখ! £ 


৮১নং নেতাজী: সুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ পট 


“অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ জলপাইগুড়ি। 
সুদের হার 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আন! 


বাজার:চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
- করা হয়। 


We 


২৫শে ডিসেম্বর? ১৯৫০ ]' 


জন্মাষ্টমী ২৪শে "আগস্ট, ইছুজ্জোহা ১৩ই 
সেপ্টেম্বর, ' মহাত্মা গান্ধীর "অম্মদিবস ২রা 
অক্টোবর, দশহরাঁ ৮ই হইতে ১০ই অক্টোবর, 
মহবম ১২ই অক্টোবর, দেওয়ালী ৩০শে ও 
৩১শে অক্টোবর, গুরু 'নানকেব জন্মদিন 
১০ই নবেম্বর, ইদ-ই-মিলাদ ১১ই ডিসেম্বর, 
বডদিন ২৫শে ডিসেম্বর, বামনবমী ১৫ই 
এপ্রিল তারিখে পডিয়াছে বিধায় এজন 


পৃথক কোন চুটী দেওয়া হইবে না।' 


মুসলমান পর্ধ-গুলির ছুটী চন্দ্রোদয় সাপেক্ষ । 
পশ্চিমবজে পাটের চাঁষ-গত 
বসবে পশ্চিমবঙ্গে ১॥ লক্ষ একব আউস 
ধানের জমিতে পাটের চাষ হয এবং 
এজন্য পশ্চিমবঙ্গে ৫১ হজার টন কম 
আউপ ধানের চাউল উৎপর হয়। ভারত 
সরকাব ১৪ হাজ্জার টন চাউল এবং কয়েক 
হাজার টন গম দিয়া পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে 
চলতি বৎসবে পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত ১॥ লক্ষ 
একর জমির অতিরিক্ত আরও ১ লক্ষ 
একর আউস ধানের জমিতে পাটের 
চাষের বাবস্থা হুইববে এবং তজ্জন্ত 
ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে 
চাউল ও গম দিযা সাহায্য করিবেন। 
বিদেশে ভারতবাসীর সম্পত্তি 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অন্থসারে গত ' 


১৯৪৮ সালের ৩*শে ছুন তারিখে ভারতের 
বেসরকারী ব্যক্তিদের বিদেশে মোট ১৮২ 
কোটা টাকা মুল্যেব সম্পন্তি ছিল। তবে 
এই হিস|বেব মধ্যে পাকিস্থানে ভারতীয়- 
দের সম্পত্তির হিসাব ধবা' হয় নাই। 
আমেরিকা হইতে খাদ্ধশস্ত ক্রয় - 
ভাবত সবকাবেব পক্ষ হইতে একটা 
রফা ক্রমে মূল্য দিবাব সর্ভে ২০ লক্ষ 
টন গম" দিবার অন্ত আমেবিকাস্থিত 
ভারতীয় রাজদুত লিীবিজ্রযলক্্মী পণ্ডিত 
আমেবিকাঁর গবর্ণমেন্টকে অঙ্থরোধ করিষা- 
ছেন। . শ্রীবুক্তা পণ্ডিত বলেন যে আমে- 
রিকা থুব সহাম্মভূতির সহিত এই প্রস্তাব 


Lu 
এহ 


আক জগৎ, 


বিরেচনা :করিতেছ এবং. এইভাবে খাদ্য- 

“শশ্ত পাওয়ার খুব-আশা রহিয়াছে ।. 
কোম্পানী আইনের সংশোধন 

ভারতীয় কোম্পানী আইনের সংশোধন 


বিষয়ে "পরামর্শ দিবার জন্ক ভাবত 
সরকার - শ্রীযুক্ত ভাবার সত।পতিত্বে যে 


বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিষাছেন গত. 
১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বোদ্বাইয়ে তাহার 
প্রথম অধিবেশন হইয়া গিক্লাছে। আগামী 
জাহুযারী মাসের যুঃঝামাঝি সময়ে দিল্লীতে, 
উহার দ্বিতীয় বৈঠক হইবে । 

'ভারতে-কারিগরি বিস্তার প্রসার 
"ভ্রগতের অনুন্নত দেশগুলিকে শিল্প পরি- 
চাললা সম্পর্কে উন্নত ধরণের কারিগরি 
বিদ্যা শিক্ষা দিবার 'জন্ঠ , আমেরিকার 
প্রেসিডেণ্ট -টু,ম্যান যে চতুদ্দফা পরিকল্পনা 
কবিষাছেন তন্মধ্যে -আমেরিরা প্রথম 
বৎসরে, মোট ৩ কোটা ৪৫ লক্ষ ডলার 
ব্যয় -করিবে স্থির 'করিয়াছে। উহার 
মধ্যে ভারত ১২ হইতে ২৪ লক্ষ ডলার 
পাইবে। এই পরিকল্পনা মতে ৫০ জন 
আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিয়া! 
কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিবেন এবং ১০০ 
জন তারতীয়কে-আমেরিকায় শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। 

বিভিন্ন গ্রহে উদ্ভিদ_-রুশিয়!র -অধ্যা- 
পক টোজোভ নামে একজন বৈজ্ঞানিক 
কয়েক" বৎসর পূর্বে এরূপ দাবী করিয়া- 
ছিলেন যে তিনি মঙ্গল গ্রহে গাছপাল! 
রহিয়াছে এরুপ প্রমাণ তিনি পাইষাছেন। 
এক্ষণে তিনি এরূপ দাবী .করিতেছেন যে 
শুক্র গ্রহে উদ্ভিদ রহিষাছে এরূপ প্রমাণও 
তিনি পাইয়াছেন। 

মাদ্রজে ‘জমিদারী 'খাল--যাদ্রাজ্জ 
গবর্ণমেন্ট এপ ঘোষণা করিয়াছেন যে 
আগামী ৩র! জাছুয়াবী -তারিখ হইতে উক্ত 
প্রদেশের' ৮৫৩টী' জমিদারী ও -তালুকদারী 
খাস করিয়া লইবেন। এজগ্ভ উহাদিগকে. 
১২! কোটী “টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে৷ 





" হাজার 


ফসল পাওয়া গিয়াছে। 


৪৩৫ 


সিনদ্রি কারখানার ব্যয়-সিনক্রিতে 
যে সনের কারথা্গা নিমিত হইতেছে 
তজ্জন্ত ১০ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমিত হইয়া।ছল। 
ভারতীয় পালামেপ্টে শিল্পমত্রী শ্রুমহাতান 
বলিয়াছেন যে এই খরচে কুলাইবে না 
এবং -শেষপধ্যস্ত উক্ত কারপানার জন্য 
২৩ কোটী টাকা ব্যয় হইবে ৷ 

উত্তর প্রদেশে পাটের চাব-_গত 
১৯৪৯ সালে উত্তর প্রদেশে মাঝ ১৭| 
একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছিল। সালে উহা বৃদ্ধি 
পাইয়৷ €« হাজার একরে পরিণত হইষাছে 
এবং এই জমি হইতে সপ্তোবজনক 
আগামী বৎসরে 
এই জমির পরিমীণ আরও বৃদ্ধি করা 
হইবে। | 


ইউনাইটেড | 
toi বান্ধ 


© 
(স্থাপিত ১৯৪০ ) 


সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারনিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌' 
কলিকাতা 


Al 
ওষেট ১৪৪৯ 


১৯৫০ 


ফোনঃ 


চেয়ারম্যান শ্রীযদুনাথ রায় 
ডাইরেক্টার-ইন-চার্জ্জ ? 
শ্ৰীপ্রিয়নাথ রায় 


শ্যামবাজার, 
বালীগঞ্জ, 
দমদম, (কলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়া, 





* 


৪৩৬ 





". বের মুল্য বৃদ্ধি__প্রকাশ যে 
ভারত সবকাব ধ্পাগামী কটা জাহয়াবী 
হইতে ভারতীয় কলসমূছে ‘উৎপল মোটা 
ও মাঝাবী ধবণের বন্তের মূল্য বৃঞ্চি করিয়া 
দিবেন। ভারতীয় তুলার মূল্যবৃদ্ধির অন্ত 
উহা আবপ্তক হইয়াছে। 

ভারতে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা 
গত ৭ই অক্টোবর তারিখে ভারতে রেঝিস্্ী- 
কৃত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩3১। 
উহার মধ্যে .২৩৫টী ভারতীয় এবং বাকী, 
বিদেশী । ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে 
১৩৫টি মাত্র জীবন বীমার এবং ৫০টী জীবন 
বীমার সঙ্গে অন্যান্ত শ্রেণীর বীমার ব্যবসা 
কবে। বাকী ৫০টি জীবনবীম! ছাড়! 
শ্রন্ঠ ধবণের বীমার ব্যাবস।য়ে লিপ্ত রহি- 
যাছে। বিদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে 
৫টি কেবলমাত্র জীবন বীমার, ১৫টি জীবন 
বীমা সহ অন্তান্য শ্রেণীর বীমায় এবং ৮৮টি 
জীবন বীমা ছাড়া অন্ত শ্রেণীর বীমার 
কাজ করিয়া থাকে৷ 

ইট তৈয়ারের কল-_অষ্টরেলিয়ার 
রাজধানী ক্যানবেরা শহরে সম্প্রতি ইট 
তৈয়ারেব -একটী কল বসান হুইয়াছে। 
উহাতে প্রতি ঘণ্টার ১০ হাজার করিয়া 
ইট তৈয়ার হইবে। কলটীর মুল্য পড়িয়াছে 
৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ট!কা। 

পকিস্থানে শ্রমিকের সংখ্যা 

" পাকিস্থানের ৮ কোটা অধিবাসীর মধ্যে 

» শ্রমিকের সংখ্যা ৬৬২,৯০০। উহার মধ্যে 
কলকারখানায় কাজ করে ২ লক্ষ, চাবাগান 
সমূহে ১॥০ লক্ষ, রেলে ১॥০ লক্ষ, জাহাজ- 
ষ্টীযারে ১২৫,৯০০) ডকে ১৫০০০, খনিতে 
৭০০০ এবং অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানে ১৫,০০০ | 

বৃটেনে স্বাস্থ্যরক্ষ! ব্যবস্থার ব্যয় 
জাতীবষ স্বাস্থারক্ষা আইন অঙ্ুযায়ী 
বৃটেনে সর্ধসাধাবণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সমস্ত 
প্রকার ব্যাধি চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করা 


হইয়াছে, বর্তমান আধিক বৎসরে তাহার . 


জন্তু গবর্ণমেণ্টের অস্ুমানিক ব্যয় হইবে 


~~ 


ন 


হইবে ৬২ লক্ষ বেল। 


: জাৰি 
৪৬,৫০,০০,০০০ পাউণ্ড অথাৎ ৬২০ কোটী 
টাকা। এই হিসাব মত ভরনসংখ্যাব “মাথা 
পিছু ব্যয় পড়িবে, প্রায় ১০ পাউণ্ড অর্থাৎ 
১২০ টাকা। 

বিহার হুইতে খান্ভদ্রব্য রপ্তানী 
বন্ধ_প্রকাশ বিহাবে খাস্ত/তাব উপস্থিত 
হওয়াব জন্য বিহার সবকার উক্ত বাজ্য 
হইতে অগ্ভত্র মাছ, আম, কলা, ঘ্বৃত, মাখন, 
তবিতবক।রী, গোলআনু,' রাঁঙ্গাঅআলু, খইল 
ইত্যাদি দ্রব্য রপ্তানী নিধন করিয়া দিবেন। 

স্করতে পাটের যোগান- বিগত 
১৯৪৯ সালের মে মাসে ভারতীয় চটকল- 
সমুহ উহাদের শতকর' ১২॥টী তাতে কাজ 
বন্ধ রাখে এবং পরে কলে কাজের সময় 
কমাইয়া সপ্চাতে ৪২1 ঘণ্টায় পরিণত করে। 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চ্চাশগ্তাল জুট ওয়ার্কার্স 
ফেডারেশনের সভাপতি ডাঃ সুরেশ চন্দ্র 
ব্যানাঞ্জি এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে 
কলগুলিতে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কবিয়া কাজ 
চালান হউক এবং এইসব, কলের যেসব 
তাত বন্ধ করিয়: বাথা হইয়াছে সেই- 
গুলিতে কাজের ব্যবস্থা হউক। 
বলেন যে ভারতেব চটকলগুলির জন্ত 
বৎসরে ৬৫ লক্ষ বেল পাটের দবকার। 
চলতি বৎসবে উহাব মধ্যে মেস্তা লহ্ষা 





জগৎ 


ভারতে ৪৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন ; 
উহ! ছাড়া চলতি 'বৎসবের | 
প্রথমে চটকলগুলির হাতে ৭ লক্ষ বেল | 
এতত্যতীত ইতিমধ্যেই | 
পাকিস্থান হইতে ভাবতে ১৫ লক্ষ বেল | | } 
[ আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
! বিক্ৰেতা উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ সুধিথা | 
[ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। | 


হইয়াছে। 
পাট মজুদ ছিল। 


পাট আমদানী হইয়াছে। কাজেই চটকল- 
গুলিতে পাটেব অভাব হওষ!র কোন আশঙ্কা 
নাই। এই প্রসঙ্গে ভারতীয -পার্পামেণ্টে 
শ্রীগোয়েঙ্কা বলেন যে বর্তমান বৎসরে 


ভারতে যেস্তা' লইয়া ৪১ লক্ষ বেল পাট | 


% কর্মা এজেন্সি দ্বারা প্রদুর আয় | 
| করিতে পাল্নেন। ম্যানেজারের | 


উৎপন্ন হইয়াছে-। কাজেই উপবোক্তভাবে 
চলতি - বসবে মোট পাটেব যোগান 
তবে ভারতীয় 
পার্লামেন্টে শ্রীপ্রভূদষল 


| 


তিনি 


হিম্মতসিঙ্কা | 


[ ২৫শে ডিসেম্বর,. ১৯৫০ 





“বলেন যে চলতি বৎসরে ভারতে মেস্তা , 
লইয়া ৩৩ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন 
হয নাই । 

কলিকাতায় টেলিফোন-__কলিকাতার 
ডালহৌসী স্কোয়ারে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের 
প্রধান অফিসের জন্ত যে প্র।সাদোপম বাডাঁ 
নিশ্মিত হইতেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
ডাঃ কাটজু গত ৯ই ডিসেম্বর তাবিথে 
তাহার ভিত্তি স্থাপনু' করিয়াছেন। এই 
উপলক্ষে ভারতের,ডাক ও তার বিতাগ্বে 
ডিরের্টব শ্রীকুষ্প্রসাদ বলেন যে ১৮৮২ 
সালে টেলিফোন আবিষ্কৃত হওয়ার পাঁচ 
বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৫০ জন গ্রাহক 
লইষা একটি টেলিফোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত, 
হয়। ১৯০২ সালে গ্রাহক সংখ্যা দাড়ায় 
১৯০। ১৯২১ সালে আর একটি নূতন এক- 
চেঞ্জ স্থাপিত হয় এবং গ্রাহক সংখ্যা দাড়ায় 
৬৪০১। উহার ছুই বৎসরের মধ্যেই গ্রাহক 
সংখ্যা ৯৯০০ দাড়ায় এবং ১৯২৪ হইতে 
১৯২৯ সাল পধ্যস্ত বড বাজার, পার্ক ও" 
সাউথ নামে তিনটি নূতন একচেঞ্জ স্থাপিত 















ইন্সিওরেন্স কোং লিং 


ফোন £ ব্যাক্ক ৩৭১৭ 
১৩৫ ক্যানিৎ ্টাট কলিকাতা 
 কর্মানিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহি | 
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২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ ] 
হয়। বর্তমানে কলিকাতায় ১০টা একচেঞ্রে 





২৭ হাজ্জার ৩ শত গ্রাহক রহিয়াছে। 
বর্তমানে ভারত সরকার ১৪ কোটা টাকা 


ব্যয়ে কলিকাতা ও উহার আশেপাশে 
স্বয়ংক্রিয টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিতে সম্মত বইয়াছেন। এই পরি- 
কল্পনা অস্ুপারে আগামী ১৯৫২ সালের 


মধ্যে কলিকাতা ও উহার আশেপাশে, 


১৪ হাজার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বসান 
হইবে।, তবে শেষ পর্য্যন্ত ১৫ টী এক- 
চেঞ্জের মারতে মোট ৫৭ হাজার 
গ্রাহকের জগ্ভ টেলিফোনের ব্যবস্থা করা 
গবর্মেন্টের  অভিপ্রেত / রহিযাচ্ছে। 


প্রয়োজন হইলে এই সংখ্যা যাহাতে ১. 
, হইতে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার.টন থাভ্তশহ্ত 


লক্ষে বন্ধিত করা যায় তন্মতে বর্তমানে কাজ 
হইতেছে। 


ভারতের পাওন। ষ্টালিং বুদ্ধের 
সময়ে ইংলগ্ডের নিকট ভারতের ষে ষ্টাালং 
পাওনা দীড়াইয়াছিল ১৯৪৯ মালের 
মার্চের শেষে তাহার পরিমান ছিল ৬১. 
কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৫০ সালের 
মার্চের শেষে উহা বুদ্ধ পাঁইয়। ৬২ কোটা 
২০ লক্ষ পাউণ্ড দীাড়ায়। বর্তমানে উহার 
পরিমান হইতেছে ৬১ কোটী ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড । এই ষ্টালিং হইতে আগাণী 
১৯৫১ সালের জুলাই হইতে ৬ বংসরে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতকে ২৯ কোটী ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৮০ কোটী টাকা 
প্রদান করিবেন' প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন,। 
উক্ত টাকা দক্ষিণ পূর্ববএশিয়ার উনয়ন 
“পরিকল্পনার মূলে ভারতের জন্তু যে 
' ষটবারথিক পরিকল্পনা হইয়াছে তক্গ্ত খরচ 
" হুইবে। প্রত্যেক বৎসরে ৩ কোটা ৫০ 
লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইবে। তবে 
কোন বৎসরে ভারতের বদি উহ! অপেক্ষা, 
বেলী টাকা গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় তবে 
বুটাশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামশক্রমে 
তাহাও ভারত গ্রহণ করিতে পাঁরিবে। 
অবশ্য পরের বৎসরের কিন্তি হইতে এই 
টাকা বাদ যাইবে। - এই বিষয়ে গত 


১৯৪৮ সালের প্রথ( 






ভারতের' সহিত 
হংলগ্ডের..যে চুক্তি হয় “তাহাতে ভারত 
১৯৪৮-০৯ সালে ৮ কোচী ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
পাইবে এবং ১৯ ০ ও ১৯৫১ সালের জুন 
পত্যস্ত ২ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে ৪ কোটী 
পাউণ্ড করিয়া পাইবে, বলিয়া স্থির 
হইয়াছিল । তবে .৯৪৯ সালেব সেপ্টেম্বর 
পধ্যস্ত ৯ মাসে ভারতের এত টাকা 
গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় নাই । 
পশ্চিমবঙ্গে খানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীব একটি বক্তৃতা 
হইতে প্রানা গিয়াছে যে বর্তমান ইংরেজী 
বৎসতেব গত ২৭শে নবেম্বর তারিখ পর্যন্ত 
পশ্চিমৰ গবর্ণমেন্ট এই রাজ্যের অজ্যন্তর 


সংগ্রহ কবিয়াছেন। গত-বৎসর এই সময 


পর্যন্ত ৪ লক্ষ টন- থাত্তশস্ত সংগৃহীত" - 


হইয়াছিল। তিশি বলেন যে পশ্চিম্বজে 
রেশনেব . মারফতে: গত ১৯৪৭ সালে 
৬ লক্ষ ৮২ হাজার টন এবং .১৯৪৮-সালে 
৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টন এবং ১৯৪৯ সালে 
৭ লক্ষ ৮ হাজার টন খাস্যশস্ত বর্টিত,হয়। 
চলতি ১৯৫০ লালে "৮ লক্ষ ৭০ হাক্রার 
টন ,থাগ্যশস্ত .এইভাবে বর্টত হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। তিনি বলেন যে 
দেশ বিভাগের সময়ে, প্রতি পূর্ণবয়স্ক 
ব্য'স্তকে সপ্তাহে ২সের *ছটাক খাত্যশন্ত 
দেওয়া হইত | ১৯৪৭ সালেব ডিসেম্বরে 


' উহা’ কমাইয| ১ সের >» ছটাক করা হয়। 


পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীসভা ৯৪৮ সালের 


জামুষারী হইতে উহাদের কার্য্যভার গ্রহণ 


করেন। এই বংপবের "অধিকাংশ . সময়ে 
গতি বক্তিকে “সপ্তাহে ২.সের ৩ ছটাক 


করিয়া, খাগ্তশন্ু : দেওয়া, হয়। ১৯৪৯ ' 


সালের ভুল।ই হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
২ সেব ১০ ছটাক কবিয়া খাছ্যশন্ত দেওয়! 


“হইতেছে । তবে কিছুদিন পূর্বে ছুই সপ্তাহ, 


উহ্াব পবিমান কমাইয়া ২ সের ৩ ছটাক 
কবা হইয়ছিল। , 75. 
উত্তর 0 খাস 
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উত্তর প্রদেশে গবর্ণমেন্ট -ভূমিদারা ব্যবস্থাব 
প্রজার নিকটুইতে অর্ধ সংগ্রহের অস্ঠ যে 
তহবিল ঞ্যুলিয়াছিলেন গত নবেম্বর মাস 
পর্যযস্ত তাহাতে মোট ২৬ কোটি ৯০ লক্ষ 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। 

 গ্রহসমুহে জীব্জন্তর লক্ষণ 
শিকাগো বিশ্ববিদ্তালয়ের ডাঃ স্থারজ্ড ক্লিটন 
তবে আণবিক বোমা সম্বন্ধে একজন 
বিশেবজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। এক্গ্ভ তিনি 
নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সম্প্রতি 
তি এক্প মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
পৃথিবী ছাড৷ অষ্যান্ত গ্রহেও' যে জীবজত্ত 
রহিয়াছে তাহার প্রম।ণ পাওয়া গিষাছে। 
তিনি পআরপ্ত বলেন যে পৃথিবীর মহুয্য- 


জাতিই যে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডে' সবচেয়ে অধিক 
/ বুদ্ধিমান জাতি তৎসন্ধে বিশেষ সন্দেহ 
বহিয়াছে। 


পুস্তক পরিচয় 
সমবায়ী-বাংলা পাক্ষিক পত্র। 
সম্পাদক--প্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য । কার্য্যালয় 
--১২নং নেতাদ্দী সুভাষ রোড, কলিকাতা। 
পশ্চিমবঙ্গের স্মবায় আন্দোলনের 
এই পাক্ষিক মুখপত্রটির প্রথম সংখ্যা 
দেখিয়া আমর। সুখী হইলাম | সমাজের 
নানাক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রসার সাধন . 
করা, সমবায় প্রথায় সাধারণকে সভ্যতুক্ত 
করিয়া তাহাদিগকে গঠন মুলক কাজে 
উৎসাহিত করা এই পত্রের উদ্দেস্ত ও 
লক্ষ্য। দেশ ও বিদেশের সমবায় আন্দো- 
লন সংক্রান্ত কাধ্যধারার বিবরণ উহাতে 
নিয়মিতভাবে সঙ্কলিত : ও প্রকাশিত 
হইবে। দমবায়ের মুলনীতি ও ধারা ' 
সম্পর্কে সময়োচিত প্রবন্ধা দিও ' উহাতে ' 
ছাপা হইবে । সমবায়ীর প্রথম সংখ্যা 
নানা তথ্যপূৰ্ণ রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। 


. উহাতে প্র পঞ্জটি উপরোক্ত মহান লক্ষ্য 


ও উদ্দেস্তেব পথ অগ্রসর হইতে পাঁবিবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । আমরা এই পত্রের 
সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকামনা করি। 


রঃ ও 


এজাজ তলা নাপাক জালাল 


: 'আজ.নারা ভারতের ' 
প্রধান ঘুম স্যা... |, 


| 
৮ 
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খাষ্যোৎ্পাদনের 
প্রধান উপাদান | 


 উৎ্কষ্ট সার. 


| আপনার" সর্বশক্তি দিয়া খান্া 
| সমস্যার . প্রতিকার কম্পে 
অধিক খা দন্যোৎপাদ,নের 
“দিকে মনোযোগ দিন 
বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার ' এণ্ড “কোং উট সার সরবরাহ করিয়া আসিভেছেন। 
১: ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন_- 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 
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১। নিজ ই | ত। সালফার ফ্লাওয়ার 
8। অন্যান্য শাক সজীর. 





_ বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


রর তালুকদার এণ্ড কোং, পাইপ লিঃ 
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T0000 
অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান fs 


_-অরগ্যানো- 


ইহা জৈব বা স্বভাবজ উতরুট সার 
গ অনগ্যানা__-জমির উর্ববরা শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থারী করিতে অতুলনীয় । 
গু অনগ্যানো-_লাপানে এই সার ব্যরহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্ত উৎপাদন বহুগুণে 
বেশী হইয়া থাকে । ৃ 
@ অরগ্যানো__জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ | 
গু অনগ্যানো-দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা -খুবই কম। র 
*& অরগ্যানো__চাব্া বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাস্তপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে ' 
লরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
 অরশ্যানো- অনুর্ববর পাথুরে অথবা বানুকাময় জগিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়া ভোলে । 
® অরগ্যানো-_ব্যবারে ফলন হয় সবল. সেম, খানপ্রাণ নি পুর্ণ । J 
দেশোব্র এই দুর্দিনে আলিক শস্য ফলনের আনস্রোজনে এই জৈবসাব্র 
“আসলগ্যান্নো” জঅতি স্সঙন্ভে সল্পবল্পাহ কক্রান্প ব্যনজ্ছা করা হইয়াছে । 
প্রান, পাউ, > ইক্ষু, তামাক পাতা ও..অন্যান্য ফসনেব্ৰ ভউপযোপ্জী ভিন্ডিন্ম 
শক্ভিৎ্ক্ “অহ্পগ্যানে!” 'সব্পবক্পাহ কলা হয়। 
দামে ও গুণে অরগ্যান্! চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ ' আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহ! কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সবার প্রয়োজন তদ্বিযষে উপদেশ দিয়া bl | 


বেক এগ্রিকান্চাবান্‌ এও ইণাটীয়াল কগে(রেশন লিঃ 


২২০১ নেতাজী স্সভ্ভাম্য সহ ভিলা -১- £ | ফোন = ব্যাঙ্ধ_৫৮৯৯ ত্ত ৮৮৯ 
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আমরা “ ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এর সকল 
প্রকার কাজ দ্রুত করিয়া থাকি' 


মাল গুদামজাত করার 
নন নি ক 


০ 


দি ইঙিয়। মার্বেল এদেশী 


-ললক্রিয়ারিৎ এণ্ড ফরওয়াভিং এজেপ্টসর 


নিউ কাম হাউস 


'সোদপুর কটন মিলদ্‌ লিঃ 
৩, হুরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, ৪লিকাড। 
মিলের স্বান-_সোদপুর, ২৪ পরগণা 


সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাড়ীতে 
পৌিযাছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


মেসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলদ্‌ লিঃ 
, সেক্রেটারী 


গ্র্যাণ্ড এজেন্টস্‌ - 





আখিক জগতের 
নিয়মাবলী 

“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

উহার বাধিক মুল্য সাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মূল্য -সডাক ৪॥০ টাকা। | 
ছয় মাসের কম সময়ের দন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাক! 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাব্রগণকে ' 
অপেক্ষাকৃত অল্লমূলো কাগজ্জ সরবরাহ করা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬০ আনা। 
" আধিক জগতে প্রকাশের.জন্ত প্রবন্ধ. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক অগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কবা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী, সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ভার, পোর্টাল |, 
অর্ভার,চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 

করা চলে! তবে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যান্কের উপর চেক দিলে চেকের: টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে । 

*আ.িক অগতেগ্র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে ক্ষানান হয । যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে! 
তাহার পূর্বব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আধিক জগতের, 
অফিসে পৌছাঁন চাই। 










































| লব .. ফোন-- .. বিনীত- ম্যানেজার, 

: হেড সঅফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যান ৫৯৮৯ ধিক ভগৎ অফিস. 
- ব্রাঞ্চ -বড়বাজার, ' শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট ও  খুলন। '. ৬১নং-চিন্তবজন এভেনিউ 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। গা ম্যানসন, কলিকাতা-১+ 





শ্রীধুত এন, সি, ব্যানাজি, এম, এ জেনারেল ম্যানেজার 
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সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ নীতি 


পার্লামেন্টের এষ্টিমেটস্‌ কমিটি ( দুti- 
mates Committee) বা ববাদ্ধ কমিটি 
ভারত সবকারেব বিভিন্ন দপ্তবের কার্য্যধারা 
সমালোচনা করিয়া তাহাদের বিপোর্টে 
শাসনবঙ্্রের গলদ সংশোধন কবা সম্পর্কে 
এবং নানাদিকে সরকারী ব্যয বছব ছাটাই 
কবা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিযাছেন। 
সবকারা কাধ্যকাবিতা বুদ্ধিব জন্তু শাসন- 
যন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কাব সাধন ও বাষ্ট্রের 


আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় কবাব অন্ত গবর্ণমেণ্টের, 


‘কাৰ্য্য ' পরিচালনা ব্যয় ছাটাইষের প্রশ্ন 
কিছুকাল যাবৎ ক্রম।গতভাবে উত্থাপিত 
, হইতেছে । আমরাও ইতিপূর্বে কষেকবার 
তাহা শিষ! আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু 
বিষষটি নৃতন না হইলেও, এ সম্পর্কে 
কার্ধ্যকরী বিধিধ্যবস্থা অবলম্বনেব কাজ 
এখনও বাকা । কাঞ্জেই এষ্টিমেটস্‌ কমিটির 


নির্দেশ সমূহকে’ ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয়, 


শাসন যন্ত্রের গ্রযৌজনীষ সংস্কাব ও কেন্দ্রীয় 
ব্যঘ সংস্কাবেব সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে 
নৃতন করিয়া আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

এদেশে সবকারী আধিক সামর্থ্য ও 
সঙ্গতি কম, অথচ স্থপবিকল্লিত ধরণেব গঠন 
মূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। 
এই অবস্থায় জ্ঞাতীষ সরকারকে উহার 
সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইলে খুব হুসিয়ার 
ভাবে কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে । অপচয় 
ও ক্ষতিব আশঙ্কা না রাখিযা নিছক প্রয়োজন 
বুঝিয়! অর্থব্যষেব নীতি অঙ্ুুসবণ কবিতে 


হইবে। যথাসম্ভব কম খরচে যথাসম্ভব 
বেশী কাজই তাহাদের লক্ষ্য হইবে। কিন্ত 
ভারত গবর্ণমেণ্ট কাধ্যত যে ভাবে তীহ।দেব 
শাসনযন্ত্র ও  ব্যয়নীতি পরিচালনা 
করিতেছেন তাহাতে প্ররূপ চুসঙ্গত 
নীতি ও নিয়মের মর্যাদা মোটেই রক্ষিত 
হইতেছে ন!। কাজের সুবিধা ও প্রয়োজন 
বিবেচনা না কবিয়া খামখেষালীভাবে যখন 


বিষয়-সুচী 
পৃষ্ঠা 


৪৪১-৪৪২ 


ব্ষিষ 





সবকারী ব্যয় সঙ্কোচ নীতি 
ভাবতীষ ভেষজ শিল্পের সমস্তা ৪৪৩-৪৪৫ 




















সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৪৫-৪8৪৮ 
নানাকথ। ৪8৯-3৫২ 
আধিক দুনিধাব খবরাখবব ৪৫২-৪৫৩ 

২ 








কারবার ও ছুনীতি দমন করা 


তখন তীঁহারা নুন দপ্তর ও বিভাগ গভিয়া 
তুলিতেছেন । একই শেপীর কাজ সম]ধার 
দাষিত্ব বিভিন্ন বিভাগের হ'তে তুলিয়া দিয়া 
তাহাবা অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হৃষ্টি 
করিতেছেন । ইহাতে অর্থবায় হইতেছে 
বেশী, কাছ পাওয়া যাইতেছে" কম। 
উপরোক্ত ধরণের শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার 
কয়েকটি তৃষ্টাস্ত এষ্টিমেটস্‌ কমিটি তাহাদের 
রিপোর্টে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহারা 
বলিষাছেন দেশের অভ্যন্তরে চোরা- 
স্বরাষ্ট্র 


£ 


বিভাগেব কাজ । ধীজন্ত উহাদের 
ইন্টেলিজেন্স ব্যুবো রহিযাছে। কিন্ত তাহা 
সত্বেও শিল্প ও সববরাহ দপ্তরের অধীনে 
গবর্ণমেন্ট আলাদা তাবে এজন্য একটি 
'এমফোসর্মেন্ট ডাইরেক্টরে” গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। ওঁ বিভাগের জ্রষ্য বৎসরে 
৭ লক্ষ টাকাব মত খবচ হইতেছে । অথচ 
দুর্নীতি দমনে আজ পর্য্যন্ত কোন আস্তরিক 
চেষ্টা ও কৃতকাধ্যতাব , পরিচয় উহার! 
দেখাইতে পারেন নাই। এই ভাবে শ্তধু 


"শুধু অফিসাব পালনেব জন্ত এতগুলি টাক! 


ব্যয় করা অন্তাযই অবাস্তব। কমিটি তাই 
এনফোসমেন্ট ডাইরেক্টরেট তুলিয়া দিয়া 
চোরাবাজার ও ছুনীতি দমনের দায়িত্ব 
একান্তভাবে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও পুলিশ 
কর্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া ,দিবাব নির্দেশ 
দিয়াছেন। চিনি, চাও কফি এই তিনটি 
বিষষ ,একে অন্তেব সহিত সংশ্লিষ্ট । কিন্ত 
এ সমস্ত বিষয়কে আলাদা আলাদা ননী 
দপ্তরের আমলাধীনে কবা হইয়াছে। কৃবি 
দপ্তর চিনির, বানিজ্য দপ্তব চা এবং শিল্প ও 
সববরাহ দপ্তর কফি সংক্তাস্ত সরকারী 
কাৰ্য্য নিষস্ত্রণ কবিতেছেন। কমিটি 
কাজের সুবিধার জন্তু এ তিনটি বিষয় 
কোন একটি দপ্তরের আমলাধীন কবিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। বানিজ্য বিভাগ 
সাধারণ ভাবে আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত 
কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্ত 
কতিপধষ শ্রেণীর যস্ত্রপাতী আমদাঁনীর দায়িত্ব 
মুখ্যত শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের হাতেই 
গস্ত রাখা হইয়াছে। কমিটির সদস্তগণ 
সরববাহ বিভাগের অফিসারদিগকে এ 
বিষষে প্রশ্ন কবিলে তীহাবা উহার কোন 
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_ হইয়াছে। 


' তরিক্ত অর্থব্যয়! হইতেছে। 


সঙ্গত কৈফিয়ৎ তি পারে নাই। 
সরকারী দপ্তব সঞ্থাকিত এমনই যবণেব, 
কতকগুলি অব্যবস্থার কথা এক্িমটস্‌ কমিটি 
তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন! এবং 
উহার সময়োচিত : সংশোধন দাবী 
করিয়াছেন। আমরা তাহাদের এই সব 
স্থপারিশ খুব সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য 


' , বলিয়াই মনে কার ৷ 


কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় 
ঘায্যত রি পরিমাণে হ্রাস. করা যাইতে 
পাঁরে এষ্টিমেটস্‌ কমিটি সে বিষয়েও ববান্দ 
উপস্থিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া 
তাহাদের নিকট শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের 


“ বায়ই সবচেয়ে অত্যধিক বলিয়া মনে 
এই দপ্তর যেভাবে নানা, 


এজেপ্টের মারফতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র 
রশ করিতেছেন তাহাতে প্রয়োজনা- 
একটি - ষ্টেট 
পার্জেজিং কর্পোরেশন, গঠন করিয়া এই 


. কাজ সুনিয়নত্রিত করিতে হইবে। ওঁ সঙ্গে 


ওয়াশিংটনস্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাপ্লাই ' মিশনটি 


তুলিয়া দিতে হইবে, যাকিন গবর্ণমেন্ট 
, বিদেশে জিনিষপত্র রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ 


নীতি, অবলম্বন করায় বনু" ব্যয়ে এ 
ইণ্ডষ্ীয়াল ' সাপ্লাই মিশন পরিচালনা, 
করার এখন আব কোন লমিচীনতা' দেখা 
যাইতেছে না। নিবস্ত্িত: শিলপ্রব্য মজুত 
রাখিবার জন্য শিল্প ও'সরববাছ বিভাগের 
অধীনে যেসব গুদাম স্থাপন কবা হইয়াছে 


তাহার বিধিব্যবস্থা খুবই ক্রটিপূর্ণ। ' 


সেকারণে ক্ষষক্ষতিও যথেষ্ট ঘটিতেছে। 


“এই ক্ষতি, বন্ধ করার জন্য এখন . হইতে 


উক্ত দপ্তরকে ,বিশেষভাবে সজাগ হইতে 


হুইবে । বহু গডিসপোসেল, মাল বাজার 


মুল্যের চেষে কম দরে বিক্রয় করিয়া. 


দেওয়ার ফলে সেকারণেও শিল্প ও সর-, 
বরাহ বিভাগের অর্থহানি ঘটিতেছে। ওঁ 

শ্রেণীর কার্যাধারা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা 
করিয়া ক্ষতি ও অপচয় বন্ধ করিতে হইবে |, 


বিষষ। 


লা 


[ ১লা জানুয়ারী, ১৯৫১ 





কারবারে লাভের চেষে অধিকাংশ সময়ই 
উহার লোকসান দ্রাডাইযা থাকে। 
বেসরকারী উদ্মোগে যে ধরণের কারবার 
পরিচালন! করিষা মালিক বা পরিচালক- 
দের লাভ দ্বাড়ায় ঠিক সেই শ্রেণীর 
কারবারে ভাত দিয়! গবর্ণমেপ্টকে অনেক- 
সময় অবাঞ্চিত ক্ষতি বরণ করিয়া নিতে 
হয়। ইহা দ্বাবা এদেশে ' সরকারী বিধি- 
ব্যবস্থা ও পরিচালনা, পদ্ধতিব নিদারুণ 
ত্রুটি বিচ্যুতি ছড়ি হইয়া থাকে । 
এষ্টিমেটসু কমিটি এই ধরণের শোচনীয় 
ক্ষতি বন্ধ করিয়া সরকারী অর্থ বাঁচানো 
সম্পর্কে খুবই জোর দ্রিয়াছেন। তাহারা 
শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের কথা উল্লেখ 


করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দপ্তর নিজেদের 


কর্তত্বে কতিপয ধরণের শিল্প কারখানা 
পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু প্রায় 
কোনক্ষেত্রেই তাহারা মুনাফা দেখাইতে 
পারিতেছেন না। বেসরকারী কোম্পানী 
ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেস্থলে লবণ উৎপাদন 
করিতে গিষা অনেকক্ষেত্রেই নিয়মিত 
লাভ দেখাইতে সমর্থ হইতেছে সেইস্থলে 
সরকারী লবণ কারখানা : সমূহের প্রায় 
প্রতি বৎসরই ব্যয়ের তুলনায় আয়ের 
ঘাটতি “দাডাটতেছে। কমখরচে স্থপধি- 
চাল্লা ও অধিক পণ্য উৎপাদনের সমুচ্চ 
আদর্শ স্থাপনই যেস্থলে লোকে গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আশা করিতেছে সেস্কলে গর ধরণের 
অব্যবস্তা ও ক্ষতি নিতান্ত পরিতাপের 
এখন হইতে এই ধরণের মারাত্মক 
ক্রটি বিচ্যুতি গবর্ণমেষ্টকে কঠোর হস্তে 
সংশোধন ' করিতে হইবে। . 
সরবরাহ দপ্তরে বর্তমানে যত লোক 
কাজ্জ করিতেছেন এই্টিমেটস্‌ কমিটি তাহা 
্রয্োদ্বনাতিরিক্ত বলিয়াই মনে করেন। 
সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনে তাহারা, 


প্র দপ্তরের একজন জফেন্ট সেক্রেটারী, 
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এদেশে সরকারী কারখানা ও বাণিজ্য 


প্রতিষ্ঠানগুলিব বিশেষত্ব এই যে; কাজ 


শিল্প ও 


ছুইজন, ডেপুটি সেক্রেটারী, চারিজন, - 
আগ্তার সেক্রেটারী ও ২০০ জন সাধারণ 
কর্মচারীর পদ ছাটাই করিবার জন্য 
সুপারিশ করিয়াছেন। শিল্প ও সরবরাহ 


দপ্তর বাবদ বর্তমানে প্রতি বৎসর যে অর্থ 


ব্যয়িত হইতেছে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে তাহার মধ্যে ২ কোটি, 
১৩ লক্ষ, টাকার মত অবগ্তই বাচানো 
যাষ বলিয়া উক্ত কমিটির ধারণ সরকারী 
ব্যয়সক্ষোচের প্রয়োজন আজ ভারত 
সরকারের সমক্ষে ষেরূপ' অপরিহাধ্য, হইফা 
দাডাইয়াছে তাহাতে, তাহার! এষ্টিমেটস্‌ 
কমিটির এসমস্ত নির্দেশ আগ্রহ সহকারে 
বিবেচনা করিবেন ও সকল বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক .ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন বলিয়াই আমবা আশা করি। 


আমরিকার শিল্পবাণিজ্যে মুল 
বিনিয়োগ-_আমেরিকার শিল্পবাণিজ্যে 
গত ১৯৪৮ সালে ৯০৩৮ কোটী ১০ লক্ষ 
টাকা নৃতন মূলধন নিষোত্রিত হয়। ৯৯৪৯, 





সালে উহা কিছু কমিয়া ৮৫০৭, কোটী + 
টাকায় পরিণত হয়। চলতি ১৯৫০ সালের 


প্রথম ছয় মাপে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭০৭ 
কোটী টাকা। 








হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 
বিবি, ৪১৮ ১৯২৯ বিবি, ২৯৮, 


গরবর্তক ব্যান্ধ লিঃ 
- | € 
হেড অফিস £_৬১নং বন্ুবাজার গ্রীট 
কলিকাতা শাখা : 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড ” 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 


অন্যান্য শাখা: 
চট্টগ্রাম, চন্দনন্গর; রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুডি। 


| সুদের হার: ' 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিল্ড ৩০ আন৷ 


বাজার চলতি শেয়ার জাবির 
করা হয়। : 


ভারতীয় ভেষজ। শিল্পের সমস্য! 


বড়দিনের ' মরন্থুমে কলিকাতায় ষে 
সমস্ত সভাসমিতির অধিবেশন হইযাছে 
তন্মধ্যে বস্তু বিজ্ঞানমন্দিবে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 
ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসের তৃতীয় বাধষিক 
সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোশ্য | জনসাধারণের 
স্বার্থ বিবেচনায় দেশীয় ভেবজ শিল্পের 
উন্নতি ও প্রসার যে কতদূর প্রয়োজনীষ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরস্ভ হওয়ার পর হইতেই 
তাহা অন্ুতব কর! যাইতেছে । ভেষঞ্জ ও 
ঝাসাধনিক শিল্পের প্রসার না হওয়ায় এদেশ 
মূল্যবান ও অত্যাবশ্যক ওষধপত্র এবং 
রাসায়নিক দ্রব্যের জন্ত বরাবরই পরনির্ভব- 
শীল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে 
এই পরনির্ভরতা জনসাধারণের চুডাস্ত 
ছুর্ঘিশাব কারণ হইয়া দীডাইয়াছে। 
যুধ্যমান দেশসমূহ নিজেদের প্রয়োজনে 
" গঁষধ ও. রাসায়নিক দ্রব্যের বপ্তানী হাস 
করিয়া দিল। কেন্ত্রীয়গবর্ণমেণ্টেব আমদানী 
নিয়জজণের ফলে এবং জ্াহীজেব অভাবে 
আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান 


ভেষজ্জ প্রস্তুতকারক দেশ হইতে ওষধপত্র. 


ও রাসাষনিকদ্রব্য আমদানী করাও কঠিন 
হইয়া দীড়াইল। দেশের অভ্যন্তরে 
অল্পসংখ্যক ভেষজশিল্পেব প্রতিষ্ঠান নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর যে কয়েকটি ওষধাদি প্রস্তুত করিয়! 


থাকে তাহারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ. 


সৈম্তবাহিনীর প্রয়োজনে সায়রিক কর্তৃপক্ষের 
হাতে চলিয়া গেল। ফলে প্রয়োজনীয় 
ওবধারি 
বড় বড় সহরেও ছুর্শুল্য এবং ছুশ্রাপ্য হইয়া 
. উঠিল। এই সময় হইতে ওষধ,.ও ইঞ্জেকসন 
প্রভৃতির যে চোরাবাজার সুষ্টি হইল 
সরকারী মুল্য নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থার দরুণ 
তাহা প্রতিহত হয় লাই; বরং উত্তরোত্তর 
প্রসার লাভ কবিতেছে। ওষধ পত্রের এই 


যোগান হ্রাসের ফলে এক শ্রেণীব প্রতারক 
লোক কৃত্রিম ইঞ্জেকসণাদি গোপনে প্রস্তুত 


পল্লীঅঞ্চলের ত কথাই নাই ' 


কবিষা বড বড কোম্পানীর নামবুক্ত লেবেল 


আটিয়া বিক্রয় কবাব ত্বণ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত , 


হইয়াছে। 
বুদ্ধসমাপ্তিব পব ওঁষধপত্ৰ সম্পর্কে এই 
অবাঞ্ছনীষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে বলিষা 


যে আশা কবা গিযাছিল তাহা ফলবতী 


হয নাই। আমদানী নিষস্্রণেব কঠোবতা 
বুদ্ধি-বিশেষত ডিভ্যানুষেশন বা মুদ্রামূল্য 
হাস করার পর হইতে আমেরিকা এবং 
ুর্ন মুদ্রা * অঞ্চলের অন্ান্ত দেশ হইতে 
উধধ, ইঞ্জেকপন এবং রাঁসাষনিক' দ্রব্যের 
আমদানী পূর্বাপেক্ষা আরও সঙ্কুচিত হইযা 
গিয়াছে । ভাবত গবর্ণমেণ্টের আমদানী 
লাইসেন্স মাবফত যে স্বল্প পরিমাণ বধপত্র 
বিদেশ হইতে আমদানী হয নিষস্তিত 
মূল্যে তাহা প্রকান্ত বাজার হইতে সংগ্রহ 
করা একপ্রকার অসম্ভব। ব্যবসাধীদের 
অসাধুতার দরুণ ওষধেব এই যে ব্যাপক 


চোবাবাজাব গড়িয়া উঠিযাছে তাহার 


অবসানের কোন লক্ষণ নাই বা ইহা দমন 
কবারও প্রচেষ্টা নাই। গবর্ণমেণ্ট সরকাবী 
গেজেটে আমদানীকৃত ওধধাদির সর্বোচ্চ 
মূল্য ঘোষণা করিষা থাকেন। কিন্তু 


' চিকিৎসক ও ভা ব্যতীত এই 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সংবাদ কয়জনে রাখে? 
ভারতের দারিদ্র্য ও অন্থন্নত জনস্বাস্থ্যের 
কথা সুবিদিত। ছুত্তিক্ষ, খাদ্তাভাব এবং 
সহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে 
বিগত ৮১০ বসব মধ্যে এদেশবাসীর 
রোগপ্রবণতাও বৃদ্ধি পাইষা গিয়াছে। 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক বিবিধ পরিকল্পনা 
কাধ্যকবী করাব সাথে সাথে অলযূল্যে 
প্রয়োজনীষ ওঁধধপত্র জনসাধারণ যাহাতে 
‘গ্রহ কবিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা 
হওয়া অত্যাবশ্তক। কিন্তু দেশীয় ভেবজ্জ 
শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ওষধপত্র 
সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ অদূর, 
ভবিষ্যতেও তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া ভবসা 
হয়না । fe 
ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ কংগ্রেসের আলোচ্য 
তৃতীয় -বাধিক সম্মেলন উদ্বোধন কালে 
পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাতনামা 
চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্জ্র রায় এই সম্পর্কে 
যে সাবধানবাণী উচ্চাবণ কবিয়াছেন তাহা 
বিশেষ 'প্রণিধানযোগ্য । তৃতীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে ওবধ ও 





কোম্পানী 


যে কোন প্রকার বীমার জন্য 
“জীবন” “অগ্নি” “সামুদ্রিক”, 
| ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


1 হাওড়া ইন্‌সিওরেন্দ 


লিখি'টেড 


৩গ্নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 


৮০ ফোন- ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 
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ওষধেব উপাদান আমদানী সম্পূর্ণ রূপে 
বন্ধ হইয| যাওষটুর সম্ভাবনা বহিষাছে 
বলিষা তিনি আশঙ্কা প্রকাশ £করিষাছেন। 
ঘটনাচক্রে অবস্থাব এরূপ পবিণতি* ঘটিলে 
জনসাধাবণ কি অবর্ণনীয় ছুর্দশীঘ পতিত 
হইবে তাহ। সহজেই. অন্মেষ | ডাঃ বায় 
এই অবস্থাৰ প্রতিকারকল্পে ওঁষধ সম্পর্কে, 
গবৈষণাব প্রসার এবং দেশীয় উপাদান 
হইতে প্রযোজনীষ, উধধাদি প্রস্তুত করার 
জন্য ভেষজ শিল্পেব প্রতিনিধিগণকে আহ্বান 
জান।ইষাছেন। 


সন্মেলনেব সভাপতি হিসাবে খ্যাতনামা 
বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ষে অভিভাষণ 
প্রদান কবিযাছেন তাহাতে ভাঁবতীষ 
ভেষজ্রশিল্পের প্রধান প্রধান সমস্তাগুলি 
বাস্তব দৃষ্টিতঙ্গীর, সহিত আলোচিত 
হইয়াছে। ডাঃ ঘেষও তেষক্ঞশিল্পে 
' গবেষণাত্ম উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
| করিয়াছেন এবং গবেষণা সম্পর্কে ভারতের 
প্রধান প্রধান শিল্পপতিগণেরও যে ওঁদাসীন্ত 


বহ্যাঁছে তাহা উল্লেখ কবিষা দুঃখপ্রকাশ 
কবিযাছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়াছেন 
এদেশের ভেষজ প্রস্ততকারকগণ বহুক্ষেত্রেই 
রি 4 
বিদেশ হইতে পাইকারী হাবে ওষধ 
আমদানী করত বোতল ভর্তি কবিষা 
নিজেদেব লেবেল আটিয়া বিক্রয় করেন। 
গবেষণার অভাবেই যে এই শ্রেণীর এজেন্দী 
ব্যবসাষ প্রসাব লাভ কবিষাঁছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার 
প্রধান প্রধান ভেষজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ বহু অর্থব্যয়ে দীৰ্ঘকাল’ গবেষণ।ব পর 
এক একটা মূল্যবান ওষধ আবিষ্কাব ‘করিয়া 
ইহা হইতে কোটী কোটা টাকা মুনাফা 
এবং পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করিযা 
ধাকেন। ভারতীয় ভেবজ্জশিল্পের পক্ষে 
হয়ত এই শ্রেণীর গবেষণা চালাইফা 
যাওয়ার মত সঙ্গতি নাই। দেশে অভিজ্ঞ 
গবেষকেবও অভাব রহিয়াছে সত্য কথা । 
কিন্তু দ্বেশীষ উপাদান হইতে ভেষজ 


আধিক জগৎ 


প্রস্তুত করার সুযোষ্ঠ, সম্ভাবনা সম্পর্কে 
সঙ্গতি অন্থসাবে যে গবেষণা কবা চলিত 
এদেশে তাহাও হয নাঁই। গবেষণা 
সম্পর্কে ' এরূপ নিরুৎসাহ লক্ষ্য করিষা 


স্বর্গত আচার্য্য গ্রফুল্প চন্দ্র বাষ মহাঁশয়ও, 


বিশেষ দুঃখ প্রকাশ কবিতেন বলিষা 
আমরা অবগত আছি। সকল শিল্লেই 
গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভেষজ 


শিল্পেই ইহাঁব, প্রযোজনীষতা ও গুরুত্ব, 


যে সমধিক তাহা উল্লেখ না করিলেও 
চলে। গবেষণার অভাবে কিরূপ ক্ষতি 


[ চলা 'জান্ুয়ারী, ১৯৫১ 





8 
আলোচনা কবিষা ডাঃ ঘোষ তাহা 
বুঝাইয়া দিষাছেন। 


বিদেশী ওষধের তুলনাষ দেশে প্রস্তুত 
ওষধাদিব স্নাম কম এবং চিকিৎসকগণও 
বহুক্ষেত্রে দেশীয় ওষধেব পবিবর্তে বিদেশ 
ওঁষধ ব্যবস্থা করিযা' থাকেন বলিষা-- 
যে অভিযোগ আছে ডাঃ ঘোষ তৎসম্পর্কে 
বিস্তৃত অঙ্ুলন্ধান কবাব প্রস্তাব কবিষাছেন। 
দেশে প্রস্তুত ভেষজ সম্পর্কে এই প্রকার 
জনমত যে দেশীয় ভেষজশিল্পেব উন্নতির 
বিশেষ. পবিপন্থী তাহা বলা, বাহল্য। 
বর্তমানে আমদানী নিযন্ত্রণের ফলে ইছাব 





হয ইংলপ্ডের বঞ্ঈনশিল্পেব , ইতিহাস 





১৯৪৯-এর সাফল্য 
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'_ মোট চল্তি বীম। ,'.৬৯,৭৩,২৩,২১৬৮৬ 
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মোট লম্পন্তি  ** ১৫৬৪,২৯,৭৭১৭ 
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বিশেষ জধ্যার সংযোজিত হইরাছে। ২২ 









1 
পাঠক 





এই ইতিছালস সেবা ও সাফল্যের উই 
ইতিহাস | ১৯৪৯ সালের মতে! 
ছুর্বংসরৈ ও হিন্দুস্থান কো-্সপারেটি- 
এর ক্রমোগ্তির ইতিহাসে একটি 





টি টং 


bd এত ৪4১০৯ ৩ এত ২৩০০ ক 
ও হিন্দুস্থান বিজ্ডিংস, *৪ লং চিত্তরপ্জন এভিনিউৎ্কলিকাতা 


রণ 


১লা জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


প্রতিক্রিয়া হয়ত বিশেষ অনুভব করা 
যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়! 
আসিলে' এই শ্রেণীর প্রতিযোগিতাষ 
, দেশীয় তেষজশিল্প যে বিব্রত হইয়া পড়ে 
বুদ্ধের পূর্বেই তাহাব অসংখ্য প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। বৈদেশিক প্রতিযোগি- 
তায় তখন 'ভেবজশিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সাবান, স্থগন্ধি তৈল, গো, পাউডার 
প্রভৃতি প্রসাধন সমন্ত্রী ' উৎপন্ন করিয়া 





আত্মরক্ষার প্রয়াস কবিতে বাধ্য হয়।' 


ট্যারিফ বোর্ড অনুমান করিয়াছেন যে 
. এইপ্রকাব- বিরুদ্ধ জনমতের দরুণ বিদেশী 
উয়ধের তুলনায় দেশীষ উষধের মুল্য 
শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইষা যায়। 
প্রয়োজনীয় গবেবণার ব্যবস্থা কবিয়া 
. ভেষজশিল্লের পরিচালকগণ যদি বিদেশী 
ওঁষধের “সমতুল্য ওঁষধ প্রস্তুত করিতে 


ভাল্নতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি 

ভারতীষ চটকলগুলিতে পুরাদমে কাজ 
চালাইতে হইলে তজ্জন্ত বৎসরে ৬০ লক্ষ 
বেল পাটের দরকার। দেশের অভ্যন্তরে 
গৃহস্থালীর কাজে বৎসরে ৫ লক্ষ বেলের 
মত পাটের প্রয়োজন | 
মুদ্রা অর্জনের সৌকর্ধযার্থে ভারতের পক্ষে 
বিদেশে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১৫ লক্ষ বেল 
পাট বপ্তানী কবা প্রযোজন। কাজেই 
ভারতে ৮০ লক্ষ বেল পাটের যোগান হওষা 
দরকার। ভাবত স্বাধীনতা লাভ করিবার 
পর হইতে পাটের ব্যাপাবে স্ববলম্বা হইতে 
চেষ্ট। হইতেছে । কিন্ত তাহা সত্বেও বর্তমান 
বৎসরে ৪০৪২ লক্ষ, বেলের বেশী পাট 
উৎপন্ন হব নাই। ব্যবপায়ী মহলের ধারণা 
যে এবাব ৩৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট হয় 
নাই। যাহা হউক ভারত যে উহার প্রযো- 
জনীয় সাকুল্য পাট উৎপাদনের ব্যাপারে 


উহা ছাড়া বিদেশী : 


আধিক জগৎ ' 

সক্ষম হন এবং প্রচারকঝঁ্য দর! তাহাদেব 
প্রস্তুত ওষধাদিব গুণাগুণ সম্পর্কে জন- 
সাধারণের সন্দেহ নিবসনের প্রয়াস করেন 
তবে এই শ্রেণীর ক্ষতি নিবাবিত হইবে 
এবং অগ্ঠান্ত দেশেও ভাবতীয় ভেষজের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । 

কৃত্রিম ওবধের প্রসার সম্পর্কে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ডাঃ এস. বি দত্ত 
বলিয়াছেন * দেশের অভ্যন্তরে এই শ্রেণীব. 
নকল ওষধ প্রস্তুত করার জন্য বড বড় 
প্রতিষ্ঠান গিয়া উঠিয়ছে। এই তথ্য 


বিশেষ আতঙ্কজনক, এবং ভয়াবহ ৷ 
কোন্‌ ওষধটি খাটি এবং কোন ওষধটি 
কৃত্রিম সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা 
অনুধাবন কবা। অসম্ভব । ভেষজ শিল্প 


ওষধ ব্যবসারীগপ, চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং 
এবং 


এখনও অনেক পণ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। "এই সমস্তার 
সমাধানকল্পে সম্প্রতি শ্রী বি পি ঝুনঝুনওয়ালা 
একটি মৌলিক প্রস্তাব উত্থাপন কবিয়|ছেন। 
তিনি বলেন যে কলিকাতায় চটকলগুলির 


. অধিকাংশ ম্যানেঞ্জিং এজেন্ট বহুসংখ্যক চা - 
বাগানের মাঁলিক। 
এজেপ্টের হাতে চুটকলের মন্জুদ তহবিল ' 
হিসাবে €০ কোটী টাকার উপর মজুদ 


এই সব ম্যানেজিং 


পুলিশ বিভাগ: এই ব্যাপারে 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


‘88৫ 
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সহযোগিতার সহিত কাজ্জ করিলে বহু 
অপরাধী বরা পড়িবে ব্ললিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। অপক্ধীধ প্রমাণিত হইলে কঠোর 
শান্তির বাবস্থা এমন কি মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
হইলেও জনসাধারণের তবফ হইতে এই 
ব্যাপারে কোন আপত্তি উঠিবে না। 
ব্যক্তিগত শিল্প প্রচেষ্টার তিত্তি 
মুনাফা | মুনাফা ব্যতীত শিল্প প্রচেষ্টার 
অর্থ হয় না। ভেষজ শিল্পও - ইহার 
ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু অন্তাঞ্ শিল্প অপেক্ষা 
জনকল্যাণ ও মানুষের জীবন মরণের 
সহিত তেষক্র শিল্পের যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
সম্পর্ক রহিয়৷ গিয়াছে তাহা অঙ্ণুধাবন 
করিয়া ভাব্তীয় ভেবজ শিল্পেব মালিক 
ও পবিচালকগণ যেন তাহাদেব নীতি এবং 
কশ্ধপন্থা নিষ্ধারণ কবেন, ইহাই আমাদের 
অনুরোধ । | 


চটকলগুলি পাটেব ব্যাপারে স্বাবলঞ্বী 
হইবে, চটকলের মজুদ তহবিলের অর্থলাভ- 
জনক পথে নিয়োজিত হইবে এবং বহু সংখ্যক 


- আশ্রয় প্রাথীর পুনর্বসতিব সমস্তার সমাধান 


হইবে। আয়রা অবগত, হইলাম যে 
শ্রীকুনঝুনওয়ালা তাহার এই প্রস্তাব ভারতের ' 
জাতীষ পরিকল্পন। কমিশনের নিকট দাখিল. 
কবিয়াছেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম 
পাকিস্থানের উদ্বাস্বদের সাহায্যে ভাবতকে 


রহিয়াছে । এদিকে পূর্ববঙ্গ হইতে বর্ন [নে তুলার ব্যাপাবে স্বাবলম্বী করিবার অন্য 
যে অগণিত হিন্দুচাবী আশ্রযপ্রার্থী হিস।বে .অন্রূপ একটি কর্ম্মপস্থার নির্দেশ দিষাছেন |+ 


পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে তাহার 
"কাজ. পাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
চটকলগুলির ম্যানেজিং এজেপ্টম্পগণ যদি 
উপরোক্ত মজুদ তহবিলের সাহায্যে পূর্ব বঙ্গ 
হইতে আগত পাটচাষীদের দ্বারা উহাদের 
অধীনস্থ -চা বাগান সমূহেব পতিত জমিতে 


ব্যপিকভাবে পাটের চাষ করান তাহা হইলে 


£ 


উঃ হত আমরা আশা । করি পরিকল্পনা, কমিশন 


শ্রঝুনঝুনওয়ালার এই মৌলিক প্রস্তাবটি 
নৃতন টেলিফোন নং 07%.2765 


অক্ষয়কুমার লাহা। 


রংয়ের দোকান 
__ ১নং ধর্মতলা ট্টাট- কলিকাত! _ 
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৪8৪৬ 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন। এ 
শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিলের পরিণতি 
প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ 
মুখার্ডিব মন্ত্রী কালে তাঁরতীষ পার্লমেণ্টে 





. শিল্পোন্নতি ও নিয়ন্ত্ৰণ বিল ( Industries 


Development & Control Bill) নামে 
একটি বিল উত্থাপিত করা হয়। বিলটির 


মূল বিধান সমূহ এই ছিল যে গবর্ণমেপ্ট . 


কর্তৃক একটি শিল্প বোর্ড গঠিত হইবে, এই 
বোর্ড দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, 
নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দিবেন। 
বোর্ড বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ও 
পরিচালন! সম্পর্কে নির্দেশ দিবেন এবং 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি পবিচ।লকদের 
অযোগ্যতা অথবা দততাব অভাবের ফলে 
উঠিয়া যাওযাঁব উপক্রম হয় তবে গবর্ণমেন্ট 
ধঁ শিল্পর লাইসেন্স বাতিল করিয়া স্বয়ং 
এই শিল্পের পরিচালনাভার গ্রহণ করি- 


বেন। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পেব আশ্রয়ে 


জনসাধারণকে ও গবর্ণমেপ্টকে যে ভাবে 
প্রতারণা, করা হইতেছে তাহাতে 
উপরোক্ত বিলেব বিধান, সমূহ সমগ্র দেশের: 
সমর্থন লাভ ' করিষছিল। আশাকবা 
গিয়াছিল যে পিলটা অচিরে আইনে পরিণত 
হইবে । কিন্ত শিল্পপরিচালকদের বিরোধিতা 
হেতু আজব পর্যন্তও বিলচী পাশ হয় নাই। 
অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ভারতীয় 
পার্পামেন্টেব বিগত অধিবেশনে উহা 
পাশ হইবে । কিন্ত সেই আশাও ব্যর্থ 


. হুইয়াছে। উহ! দ্বারা আর একবার শিল্প- 
পরিচালকদের নিকট 


স্বীকারের প্রমাণ পাওয়া গেল। এপ 
দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত গবর্ণমেপ্ট যে জন- 
সাধারণের কোন উপকারই কবিতে পারেন 
না তাহা বলাই বাহুল্য । 
ভারতীয় াজঙ্কের হালচাল 
ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও রাজ্য 
গবর্ণমেণ্ট সমূহের বৎসরে মোট কত টাকা 


গবর্ণমেণ্টের নতি - 


আধিক্‌ জগৎ 





[ ১লা জানুয়ারী, ১৯৫ 





আয় হয় এবং উহা [কিতাবে খরচ হয় তৎ- 
সম্বন্ধে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনে বিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ডাঃ শৰ্ম্মা একটা চিত্তাকর্ষক বিবরণ 
দিয়াছেন। তাহার মতে ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণষেণ্ট ও রাজ্য 
গবর্ণমেপ্ট সমূহের মোট আয় দীভাইবে 
৭১১ কোটী ৫০ লক্ষ .টাকা এবং ব্যয় 
দীড়াইবে ৭১৩ কোটী টাকা। ফলে এই 
বৎসরে ভারতেব কেন্ত্রীয় "ও রাজ্য 
গবর্ণমেন্টগুলির মোট: ঘাটতি হইবে ১1 
কোটী টাকা। ভারতে কর্পোরেশন, 
মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন 
বোর্ড ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
মারফতেও জনসাধারণের নিকট হুইতে 
কিছু কিছু ট্যাক্স আদায় হয়। উপরোক্ত 
বিবরণে এই সব প্রতিষ্ঠানের আয় অস্ততুক্তি 
হয নাই। যাহা হুউক ডাঃ শৰ্ম্মা বলেন যে 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাছ্য গবর্ণমেন্ট- 
গুলি বংসবে যে ৭১১ কোটী টাকা 
আয করেন তাহাব মধ্যে শতকরা 
৮০ ভাগ প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মারফতে আদায 
হয়. এবং উহার মধ্যে ১৭ কোটি টাকা 
অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ কৃষি আয়কর 
ও আয়কবের মরফতে আদায় হয়।" 
ব্যস সম্বন্ধে ডাঃ শর্মা বলেন ষে মোট 
৭১৩ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে কেন্জ্রীয 
গবর্ণমেন্ট ৩৩৮ কোটি এবং বাঁজ্য গবর্ণমেপ্ট- 
সমূহ ৩৭৫ কোটি টাকা ব্যষ করেন। 
মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিষা 


প্রভৃতি বুক্তরাস্্রীয় (60791) দেশসমূহে . 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের যারফতে , বাজ 
গবর্ণমেপ্টগুলিব অপেক্ষা বেশী ব্যয় হয়। কিন্ত 
তার্তে দেখা যাইতেছে, যে বাজ্য গবর্ণ- 
মেন্টগুলি কেন্তীয় গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা বেশী 
ব্যয় করে। ভারতে বহুসংখ্যক বুহদাকার 
ও জনবহুল রাজ্য (5:69 ) থাকাই বোধহ্য . 
উহার কারণ।, শ্রীবুক্ত শর্ম্ম আর একটি 
বিষয় উল্লেখ করিষাছেন যে ভারতের 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টগুলি আলোচ্য 





বৎসরে ৩১১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট 
আয়েব শতকবা ৪৪ ভাগ দেশের নিরাপত্তা 
বিধানের কাজে-_অর্থাৎ সৈম্ত ও পুলিশ 
বিভাগেব জন্ত ব্যয় করিষাছেন। উহার 
মধ্যে ১৬৮ কোটী টাকা সৈন্য বিতাগেব 
অন্ত ব্যয হুহয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
জনকল্যাণমূলক কাজের জ্রন্য ১৪৯ কোটা 
টাকা__অর্থাৎ মোট আয়েব শতকরা 
২১ ভাগ ব/ষ হুইযাছে। এই গেল 
আয়ব্যষেব হিসাবের কথা । শ্রীযুক্ত শর 
বলেন যে আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ মূলধন খাতে 
২২৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তবে 
উদ্ছার রুতক ব্যয় আবব্যয়ের  হিপাবের 
অস্তভূক্ত হইয়াছে। তাহার. . মতে 


আলোচ্য বৃৎসরে মূলধন ' খাতে ভারত 
ও রান্গ্য গবর্ণমেণ্টগুলির যে আয় হইয়াছে 
তাহার তুলনায় ব্যয় হইয়াছে ৮১ কোটী 
টাকা বেশী। শ্রীযুক্ত শৰ্ম্মার এইসব ছিসাৰ 
যে ভারতীষ রাজ্রস্বের অবস্থার অনেক 






১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সস্তোবজনক .উদ্ব তত 
) হইয়াছে । 





( Surplus 





+ 
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৩৪৭ 





অস্পষ্ট দিকের উপব আলোকপাত করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


ক-ভাৱত বাণিজ্য দুক্ির 
হিসাব নিকাশ 


ুদ্রমূল্য সম্পর্কিত বিবোধের ফলে 


পাকিস্থানের সহিত তাবতের বাণিজ্য 


একপ্রকাব বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এবং 
ভারতীয় চটকলগুলির জন্য পাটের 
আত্তস্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওযাতে 
গত এপ্রিল মাসে ভারতেব সহিত 
পাকিস্থানের একটি বাণিজ্য চুক্তি হয়। 
উহার মেযাদ জুলাই মাসে শেষ হওযার 
কথা ছিল! কিস্ক, পাকিস্থান উক্ত চুক্তির 
সর্ত মতে সাকুল্য পাট দিতে অসমর্থ 
হওয়াতে উহার মেযাঁদ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
বাডাইয়া দেওয়া হষ ৷ যাহা হউক বর্তমানে 
এই চুক্তির অর্থনীতিক ফলাফল : সম্বন্ধে 
একটা হিসাৰ প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত 
হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে 
ভাবত হইতে পাকিস্থানে ১৪ কোটী টাকা 
মূল্যেৰ মালপত্র বগ্ানী হইযাছে--কিন্ছ 
পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিষাছে 
১৮ কোটা ৮২ লক্ষ টাকাব ম)/ল। ফলে 
এই চুক্তির জন্তু ভাবতেব ঘাটতি হইয়াছে 
৪ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। ॥ " 
আলোচা চুক্তিতে পাকিস্থান হইতে 
ভারতে যে ৮ লক্ষ বেল'পাট আমদানীব 
ব্যবস্থা হয তাহাব সমমুল্যের পণ্যদ্রব্য 
ভারত হইতে পাকিস্থ।নে বপ্তানীব সর্ত 
হয়। 
পাকিস্থানেব আমদানী ' 
সাধিত হইয়াছে এবং 


\ 
বন্তানীর সমতা 
তজ্জন্ত ভাবতেব 


কোন ঘাটতি হয নাই। কিন্ত চুক্তিতে ' 


পাকিস্থান হইতে ভারতে ইচ্ছামত তুলার 
বীজ, জুপারি,. ছোলা, চামভা। ইত্যাদি 
আমদানীব সুযোগ দেওয়া হয়। পক্ষান্তবে 
পাকিস্থানকে ভারত হইতে ইচ্ছামত 
পরিমাণে কাঠ, বিডি, লবণ, কৃত্রিম 
' বেশম, মশল্লা, ফল, পান ইত্যাদি গ্রহণ' 


কাজেই এই দিক 'দিষা ভাবত ও , 


করিষাছেন। 


এ 


করিতে জর Ie হয়। কিন্ত 
ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এই সব পণ্যন্ব্য 
পাকিস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে ক্রয় 
করিলেও পাকিস্থানের ব্যবসায়ীগণ ভারত 
হইতে গ্রহণযোগ্য পণ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু 
ক্রয় কবে “নাই। আলোচ্য সময়ে 


ভারতের প্রায় € কোটা টাকা ঘাটতির 
উহাই কাবণ। 


তাবতেব বাণিজ্যমন্ত্রী ডি এরূপ 
মত প্রকাশ করিষাছেন যে ভারতের 
বহির্ববাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি হইতেছে 
এবং ভারতের আমদানী ও রপ্তানীর 
সমতা বিধানই বর্তমানের প্রধান সমস্তা। 
কিন্তু পাকিস্থানের সহিত আলোচ্য চুক্তির 
ফল।ফল দেখিযা মনে হইতেছে যে 
বাণিজ্য মন্ত্রীর ঘোষিত এই নীতি ব্যর্থ 
হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে আমদানীব 
ব্যাপারে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে স্বাধীনতা 
দেওয়া এবং ভারত হইতে পণ্যন্্রব্য ক্রয়ের 
ব্যাপারে পাকিস্থ/নকে বাধ্য না কবাতেই 
এই অনিষ্ট হুইয়াছে। আশা করা যায় 


যে, কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সমস্তার এই দিকট!. 


সম্বন্ধে অবহিত হইবেন । 


শিক্স সংগঠনের হতন 


পন্িকল্মনা 
পার্জামেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্দ, কমিটি 
ভারতে মেসিন টুল টেলিফোনের তাৰ 


এবং জাহাজ নির্দখীণ সম্পর্কে ভারত 
সরক|বের কয়েকটি নুতন পবিকল্পনা 
অন্থমোদন 'কবিয়াছেন। এবিষষে প্রযো- 


ভ্রনীয় অর্থ ব্যষের বরাদ্দও সাহাব! মঞ্জুর 
বেলওষেব জন্ত ও নান! 
সরকারী ও বেসবকাবী কল কারখানার 
জন্তু মেসিন টুল শ্রেণীর যন্ত্রপাতি একান্ত 
আবস্তক। মূখ্যতঃ বাহির হইতে ওঁ 
যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া ভারতের 
প্রয়োজন মিটানো হইয়া! থাকে। এ 
অভাব ও অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জঙ্ঠ 
ভারত স্বক।র an সালেব এপ্রিল 


মাসে ভারতের, মেসিন টুলেব 'কাবখানা 
স্থাপন সম্পর্কে স্ুই্জ্যার্লাণডের একটি 
ফার্মের সহিত আলাপ আলোচনা সুরু . 


করেন। বর্তমানে উক্ত ফার্শের সহিত 
একটা বুঝাপডা হইয়াছে । শীঘ্রই সুইচ 
ফর্ম্মেব সহমোগিতাষ ভারত সরকার 


এদেশে মেসিন টুল 'কারথানা স্থাপনে 
উদ্কোগী হইবেন।, প্রয়োজনীঁষ মূলধনের 
শতকরা দশভাগ উক্ত ফার্মের নিকট 
হইতে পাওষা যাইবে! কারথানাব অন্ত , 
কপট কম্মীদলও আপাততঃ উহারাই 
সরবরাহ করিবেন। বিশ বসব অস্তে 
স্থইচ ফার্খের প্রদত্ত মূলধন মিটাইয়া দিষা 
কারথানাটির মালিকানা স্বত্ব ভারত 
গবর্ণমেপ্ট ইচ্ষ' অনুযায়ী নিজেদেব হাতে 
গ্রহণ কবিতে পারিবেন। ভারতে 
টেলিফোনের ব্যবহার দিন, দিন 


ইউনাইটেড 
ty ব্যান্ 


(স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেঁস্‌ 
কলিকাতা । 


ফোনঃ: ওষেষ্ট ১৪৪৯ 









দমদম, কেলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বাঁকুড়া, 


১৪৮ ঃ 


আথক' জগৎ 
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বাডিতেছে। ' কিন্তু টেলিফোনের অন্ত 
' যে বিশেষ শ্ৰেণীক তাণ ন তাহা 
এদেশে বিশেষ কিছু প্রস্তুত তুষ না। 
এই স্বভাব মিটাইব।র জন্ত ভারত সরকার 
এদেশে টেলিফোনের তাব নির্ম্মুণের 
. একট। সবকাবী কাবখানা স্থাপনের সক্কল্ 
কবিযাছেন। ওঁ কাবখানাব জন্ত ৯৪ লক্ষ 
টাকা পরিমাপ অর্থ ব্যয করিতে হইবে। 
অর্থাভাবে সিন্ধিয়া কোম্পানীব ভিজাগাপষ্টম 


কাবখানায় শৃতন জাহাজ নির্মাণে কাজ বন্ধ, 


হ' ইয়া যাইবাব যোগ।ড হইযাছিল। ভাবত 
সবক!ব পুর্বে ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ব্যষে 
ত্র কাবথানাফ ৩টি নৃতন জাহাজ প্রস্তুতের 
অর্ভাব দিযাঁছিলেন। এক্ষণে উহার উক্ত 


কারখানায আরও তিনটা জ্বাহাজের 
অর্ডার দিবেন থলিষা স্থিব কবিষা- 


ছেন। মেসিন টুল, টেলিফোনে তাব 
এবং 'জাহাঞ্জ_-এ সমস্তই ভাঁবতেব 
পক্ষে একান্ত প্রযোজ্জন। এদেশে এসমস্ত 
তৈয়ারের সুব্যবস্থা না হইলে ভবিষ্যতে 
বুদ্ধের সমযে বাহিব হইতে উহার 
আমদানী বাধাপ্রাপ্ত হইযা দেশের সমৃহ 
অসুবিধার কাবণ ঘ্টিতে পাবে। কাজেই 
তাঁরত সরকাবের উপবোক্ত পরিকল্পনা 
সমূহ আমরা আস্তবিকভাবে সমর্থন কবি। 
পরিকল্পন।গুলি যত শীঘ্র কাজে .র্লপাষিত 
করিয়' তোল!ব ব্যবস্থ। হয ততই মঙ্গল । 


রেলওয়ে চাকুরীতে আগ্রয়প্রার্থী 
নিয়োগের প্রহসন 


বিভিন্ন সরকারী রেলওয়েতে লোন 
নিষোগের ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
আশ্রয় প্রার্থীদের বিশেষ স্থবিধা দেওযা 
হইবে এবং নূতন চাকুবীর বেশীরভাগ 
উহ্াদেব ভম্য সংরক্ষিত রাখা হইবে বলিয়া 
ভারত সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রী পার্লশামেণ্টে 
একটা বিবৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
বিভিন্ন রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের যে কার্য্যনীতির 
নমুন। সম্প্রতি 'ছিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে 
প্রকাশিত হইযাছে তাহা বাস্তবিক পক্ষেই 


নিরাশা ব্যপক । বেলওয়ে তৃতীষ ও চতুর্থ 
শ্রেণী চাকুকীই ( Class IIL and Class 
IV Category) মুশ্যতঃ আশ্রযপ্রার্থীদের 


'ভিতব বন্টিত হওযাব কথা ছিল। সম্প্রৃতি 


ইষ্ট -উ্ডিষা তৃতীয় শ্রেণীর 
চাকুবীতে নৃতন ৮৫০ জন কেবাশী নিয়োগ; 


বেলওষেব 


কবা হঈবাছে | কিন্ত বেলওবে মন্ত্রী উপবে'ক্ত 
ঘোষণাব পর এই নিযোগক'্ণ। সমাধা হইলেও 
আসলে ওঁ ৮৫০ জনের মধ্যে প্ররত আশ্রয় 
প্রার্থী লওয়া হইফাছে ম1৬ ১৫০ ভন। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া বেলওফেতে চতুর্থ শ্রেণীব নুতন 
চাকুবীব মধ্যে ১.৭ -৬টি পদ আশ্রষপ্রাণীদের 
অন্ত সংরক্ষিত বাখাব কথ। চিল। কিন 
কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ মনে'নষন নীতি অবলম্বন 
কবিয়া সাধাবণ প্রার্থীদেব মধ্য হইতে যে 
ভাবে লোক নির্বাচন করিতেছেন তাহাতে 
এ দিক দিষ।ও অশ্রযপ্রাণীবা বিশেষ কোন 
সুবিধা পাইতেছে না। বি এন বেলওয়েতে 


, চতুর্থ শ্ৰেণী নূতন চাকুবীতে ৯,৫০০ লোক 


নিযোগ কবা হইবে। উহাব মধ্যে ১,২০০ 


“পদই আশ্রষপ্রার্থীদেব ভিতব বন্টিত হওযার 


কথা। প্রকাশ, রেলকর্তৃপক্ষ, সেভাবেই 
নৃতন লোক নিষোগ করিতেছেন! কিন্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর নৃতন চাকুরীতে বেশী সংখ্যায় 
আশযপ্রা্থী নিয়োগ সম্পর্কে বি, এন 
রেলওষে কর্তৃপক্ষ কোণ গবঞ্জ দেখাইতেছে 


না। কোন পদ সেজন্ত সংবক্ষিত রাখা 
হয় নাই। সাধাবণ প্রার্থাদেব মধ্য হইতে 

লোক নির্বাচন করা হইতেছে। প্র চাকুবী 

আশ্রয় প্রার্থীবা প্রায় কিছুই পাইতেছে ন]। 

বোদ্ধে বরোদা রেলওযে কর্তৃপক্ষ নিদ্দিষ্ট 
তাবি মধ্যে ৯,৫০০ আশ্রয় প্রার্থীকে কাজে 

নিযুক্ত কবিবেন বলিষা কথা দিয়াছিলেন | 

নিদ্দিষ্ট তাবিথ অস্তে এ বেলওয়েতে 'এখন 

পর্যান্ত মাত্র ৯ ভাগ আশ্রষগ্রথী নিষোগ 

কবা হইয়াছে। । 

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রযপ্রাণীদেৰ 

বিশেব সস্তার কথা চিন্তা কবিষা ভাবত 

সরকাব উহাদের পুনর্বাসন ও. কর্মসংস্থানের 

দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাবত 

সবকাব ও বেল বিভাগেব স্ুষ্পষ্ট নির্দেশ 

সত্বেও বিভন্ন সবকারী রেলওষের কর্তৃপক্ষ 
আশ্রবপ্রার্থী নিয়োগের তেমন কিছু গবজ্ত 

দেখাইতেছে না। তাছাবা দে নির্দেশ 
অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ এডাইবা চলিতে . 
আরম্ভ করিযাছে। ব্যপাবটা যেমন 

অসঙ্গত তেমনই অশোভন বলিয়া আমব! 

মনে কবি। কেন্দীয় বেলওষে মন্ত্রীর উচিং 


এ সম্পর্কে বিভিন্ন বেল কর্তৃপক্ষের নিকট 
কৈফিয়ৎ তলব করা এবং ভবিষ্যতে 
বেলওযের ,বিভিন্ন বিভাগে বেশী সংখ্যাষ 
আশ্রয় প্রাধী নিয়োগ করা সম্পকে 
০ বাধ্য কব! । 


বাংলার বন্্বশিন্পের অগ্রদূত 


মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


ATE এ Ea বোধগম্য হইবে। 









নং মিল 
কুটি (নদীয়া ). 





- ২নং মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ ঃ * চক্রুব্তী সম্প এণ্ড .কোং 


২২ ক্যানিং স্ট্রীট, 


কলিকাতা--১ 


কলিকাতা সহুরে বসন্ত রোগের অত্য- 
, ধিক প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। সাধাবণতঃ 
এই সহুরে এপ্রিল মাসেই উক্ত রোগের 
সবচেষে বেশী প্রাদুর্ভাব ঘটে । কিন্তু 
এইবার ডিসেম্বর মাসেই ইহা মডকেব 
আঁকার ধারণ কবিয়াছে। গত ২৩শে 
ভিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে সহবে ২৮২ জন লোকেব এই 
রোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে। কর্পোরেশন কর্তৃ 
পক্ষ তজ্জন্ত সহরে ব্যাপকভাবে টীকা 
দেওয়ার" ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বসন্ত 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে যদি যতদুর সম্ভব 
পৃথকভাবে বাখিবার এবং ' রোগাক্রান্ত 
অঞ্চলের হাটবাজার ও খাবারের দোকান 
সমূহে যদি অধিকতর পরিষ্কার পচ্ছিন্ততার 
ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে সহরে এই 
ব্যধির অধিকতর প্রকোপ হইবার আশঙ্কা 
দেখ! দিবে । 

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী অনাব লিয়াকৎ 
আলী পূর্ববঙ্গ পবিত্যাগ করিবার পূর্বে 
বেতারযৌগে একটী বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন | 
তাহার বক্তব্য বিষষ প্রধানতঃ এই-_ 
(১) পাকিস্থানের” সংখ্যালঘু ব্যক্তিগণ 
“আমাদের উপর স্তম্ভ একটা পবিত্র 
দায়িত্ব’ (২) মুসলমানগণ যাহাতে ইছলামের 
নীতি অন্ুষায়ী চলিয়া সমগ্র আগতে 
ইসলামের আ'মর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে 
তজ্জন্ঠই পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে । জনাব 
_লিয়াকৎ আলী এ সময়ে একটি সাংবাদিক' 
সভায় যে সব মন্তব্য করেন তাহা হইতে * 
তাহার নিম্নলিখিত অভিমতও উল্লেখযোগ্য 
(৩) আফগানিস্থান পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 
প্রচারকার্য্য করা সত্তেও পাকিস্থান আফ- 
গানিস্থানের কোন অনিষ্ট করিতেছে না, 


যেহেতু আফগানীস্থান একটি মুসলমান : 


পেশ (8) যে সব ব্যাপারে মুসলমান রাষ্ট্র 


5 


নানাকথা 
গুলিব স্বার্থ জড়িত সেই সমস্ত ব্যাপারেই 
পাকিস্থান উহার সছাস্থভূতি জ্ঞান 
করিবে । জনাব লিয়াকৎ আলীর এই সব 
উক্তি হইতে উবাই মনে হয় যে পাকিস্থানের 
হিন্দুগণকে তিনিও জিন্সি ছাড! আর কিছু 
মনে করেন না এবং উহ্ধাদিগকে সকল 
ব্যাপারে সমানাধিকার দেওয়াব যে কথা 
বলা হয় তাহা ধাপ্লা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ 
মুসলমান রাষ্ট্রগুলির যে কোন অন্তায় 
দাবী পাকিস্থান সমর্থন করিবে । মোটের 
উপর ক্রনাব লিয়াকৎ আলীর নিকট 
হইতে পাকিস্থানের কি শ্বরাষ্ট্রনীতি কি 
পররাষ্ট্রনীতি সম্বষ্কে যে আভাষ পাওষ! 
গেল,তাহা পাকিস্থানেব কোন আত্মসন্মান 
জ্ঞান সম্পন্ন হিন্দু মানিষা লইতে পারে না। 
এরূপ ক্ষেত্রে পাকিস্থানকে উহাদের নিজেব 
দেশ বলিষা মনে কবিতে পাকিস্থানের 
হিন্দুগণকে যেসব উপদেশ দেওয়া হইতেছে 
তাহা নিরর্থক । | 
ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেলের পরলোকগমনের ফলে তৎস্থলে 
শ্রীরাঙ্গোপালাচাবীকে ওঁ পদে বসান 
হইয়াছে। ভারতেব দেশীয় রাজ্যের 
বিভাগটী স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই একটা অংশ 
এবং এই বিভাগেব ভাবও সর্দার 
প্যাটেলের হাতে স্তম্ভ ছিল। বর্তমানে 
এই বিভাগেব ভাব শ্রীগোপালস্বামী 
আয়েঙ্গারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতের - প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ 
আলীর সঙ্গে সংখ্যালঘু চুক্তি সম্পাদন 


করিয়া দেশে তাহার জনপ্রিয়তা বহুল' 


পরিমাণে হারাইয়াছেন। এই সম্পর্কে 
অর্থাৎ পাকিস্থান সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে 
শ্ীরাজগোপালাচারীর বদনাম আরও 
বেশী। শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গারও উহা 


$ 
হইতে মুক্ত নছেন। কাজেই ভারতীয় 


মন্ত্রীসভায় এক্ষণে পাকিস্থানের তোষণ 
নীতির সমর্থক দল খুব বেশী ভারী হইয়া 
উঠিল। উহার ফলে সমগ্র মন্ত্রীসভাব 
উপরই দেশবাসীর আস্থা হাঁস পাইবে। 
ট্যাগ্ুনজীর কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে , 
নির্বাচনে উহার কতকটা প্রমান পাওয়া ' 
গিয়াছে । ভারতের আগামী সাধারণ 
নির্বাচনে উহার অধিকতর প্রমাণ মিলিবে 
বলিষ! আমরা আশা করি। 


চি সিটি EE 


৬ 


আসাম গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশে চটকল 
স্থাপন করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের 
নিকট হইতে বিস্তৃত পরিকল্পনা আহ্বান 
করিয়ার্ছেন এবং এন্ত নির্ব্বাচিত্‌ ব্যক্তি 
গণকে জমি, বাড়ী নির্মাণের সরঞ্জাম ও 


যানবাহন দিয়া সাহায্য করিবেন 
বলিয়াছেন। আসামে বৎসরে ৩০ লক্ষ 
মণ পাট উৎপন্ন হয়। সেই হিসাবে 


আসাম চটকল স্থাপনের পক্ষে একটা 
উপযুক্ত অঞ্চল সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতে 
বর্তমানে ভাবতীয় ও পাকিস্থানী পাটের 
যে যোগান রহিয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নহে 
বলিয়া বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের বিপুল 
চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় চটকলগুলিতে 
বহুসংখ্যক তাতে কাজ বন্ধ করিয়া রাখ! 
হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আসামে অথবা 
ভারতের অন্ত কোন স্থানে নৃতন চটকল 
স্থাপন করার কোন যুক্তিযুক্ততা থাকিতে 
পারে না। কলিকাতার নিকটবর্তী 
কতিপয় চটকল আসামে স্থানান্তরিত করা 
যাইতে পারে বটে, তবে এই বিষয়ে অগ্রে 
ভাবত গবর্ণমেপ্টের দিক হুইতে বিচার 
বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক । 

ভারত সরকারের এষ্টিমেট বা ব্যয়বরাদ্দ 
কমিটী এরূপ মন্তব্য কবিয়াছেন যে দেখে 
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আথিক জ্ঞগৎ 





সু 


চোরাবাজারী ..কারবার ও দুর্নীতির 


_ উচ্ছেদের জন্ত গঞ্্মেপ্ট যে এনফোস-সেপ্ট 


বিভাগ খুলিয়াছেন তাহ এই পর্য্যন্ত কোন 
কাজই করিতে পারে নাই। কাজেই 
উহা তুলিয়া দিয়া চোরাবাচ্ছারী কারবার ও 
দুর্নীতি বন্ধ করিবার দায়িত্ব পুলিস বিভাগ 
এবং স্ববাই্ট বিভাগের গুগুচর বিভাগের 
হাতে' দেওয়া হউক। এনফোস'মেণ্ট বিভাগ 
সম্বন্ধে ব্যয় ববাদ্দ কমিটি যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দেশে কোন দ্বিয়ত 


হইবে না। কিন্তু উহাদের কাজ পুলিস বা ' 


গুপ্তচর বিভাগের হাতে দিলেই যে দেশ 
হইতে রাতারাতি চোরাবাজারী .কারবাব 
ও দুর্নীতি উঠিয়া যাইবে. তাহা মনে করা 
ভুল।.. বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেন্ট- 
গুলিব প্রায় প্রত্যেক বিভাগের কর্শচারীদের 


মধ্যে যে ভাবে চোরাবাক্জার ও ছুর্নীতির .. 


সমর্থকের দল ভাঁরী হইয়াছে তাহাতে 


কোন বিভাগ দ্বারাই দেশ হইতে উহার 


" উচ্ছেদ করা 
প্রয়োজন-_বর্তমান গবর্ণমেণ্টের নীতি ও. 


একটি বক্তৃতায় বলেন যে, 


সম্ভবপর: নহে। এজছ্য, 


কর্মপস্থার আমূল পরিবর্তন। কিন্তু বর্তমান 


' গবর্ণমেপ্টের সংস্কার দ্বারা তাহা সম্ভবপর 


বলিয়া মনে হইতেছে না। একজগ্ হয়ত: 
একটা বিপ্লবের প্রয়োজন হইবে । 
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পপি 


হিজ্জলীর ইণ্ডিয়ান ইনটিটিউট অব ' 


টেকনলজির ডিরেক্টর সার 'জে সি ঘোষ 


১৯৫১-৫৭ 


সাল পৰ্য্যন্ত ৭ বৎসরে ভাবতীয় ও রাজ্য 


গবর্ণমেন্টগুলির মারফতে জনকল্যাঁণমূলক 
কাঁজের জ্ন্ত ৩৬০০ কোটী ট।রা ব্যয় 


হইবে বপিয়া প্রথমে পরিকল্পনা হইয়া- 


ছিল। উহার মধ্যে ২৯০০ কোটী টাকা 
দেশের অভ্যন্তর হইতে এবং বাকী ৭০০ 
কোটী টাকা. বিদেশ হইতে সংগ্রহ কবা 
হইবে স্থির হয়। কিন্তু পরে দেখা গেল 


‘যে এই পরিমাপ টাকা, সংগ্রহ করা 


অসম্ভব। এই জন্তই ভাবত সরকার 


প 
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কর্তৃক প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয। এই 


কমিশন বর্তমানে স্থির করিয়াছেন যে 


আগামী জুলাই হইতে ৬ বসবে ১৮৪০" 


কোটী টাকা খরচ হইবে এবং উহ্াব 


মধ্যে দেশেব শুভ্যন্তব হইতে ১০৩০ 


কোটী টাকা সংগ্রহ কবা হইবে। সার 
জে, সি ঘোষ বলেন যে দেশের অভ্যত্বর. 
হইতে যে টাকা সংগ্রহ কবাব কথা. 
হইতেছে তাঁহার মধ্যে দেশেব জনসাধারণের 
নিকট হইতে (শেয়ার বা খণ হিলাবে) 
৫ শত কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে 
এবং উপরোক্ত ১৮:০ কোটী টাকার 
মধ্যে যে ৮১০ কোটী - টাকা ঘাটতি 


পড়িবে ' তাহা বিদেশ -হইতে সংগ্রহ 


কবিতে 'হইবে। বর্তমানে ভারতের পৃঁজি 
পতিগণ যেভাবে হাত গুটাইয়া বসিয়া। 
আছেন তাহাতে দেশের ভিতর হইতে 


উপবোক্তভাবে ৫ শত কোটি টাকা সংগ্রহ ' 
, হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। বিদেশ হইতেও 


৮১০ কোটি টাকা প৷ওষাও অনিশ্চিত। 
বিশেষতঃ পণ্যন্ব্যের মূল্য ও মন্ুরেব মজুবী 
বৃদ্ধিব ফলে উপরোক্ত ১৮৪০ কোটি টাকার 


বরাদ্দ অনেক বাডিয়াও যাইতে পারে।' 


এরূপ অবস্থায় ভারতের জন্ত পরিকল্পিত 
যষ্ঠবাধিক পরিকল্পনা : (যাহা কলম্বো 
পানের অন্ততুক্তি হইয়াছে) কার্য্যতঃ কি 
রূপ ফলপ্রদ হইবে তাহা সন্দেহের বিষষ। 

গত সপ্তাহে পুণাতে, নিখিলভারতীয 
হিন্দ-মহাসতার যে অধিবেশন হইয়া গেল 
তাহাতে দেশের বিভিন্ন সমন্তা সম্বন্ধে 
অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 


কিন্তু এই সব প্রস্তাবের কোনটিতেই হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ উৎসাহ বোধ করিবে- 


না। সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে 
যে নেপালের জনসাধারণের দেশ শাসনের 


ব্যাপারে অধিকার লাভের আন্দোলনে 

‘ভারত, সরকারের: নিরপেক্ষ থাক! উচিত। 
আব একটা প্রস্তাবে হিন্দু কোড বিলের_ 
CO 


. পড়িতেছে। 


mmm শীাী 


প্রত্যাহারের দাবী জানান হইযাছে। 
কান্মীর সম্পর্কিত, একটা প্রস্তাবে শেখ 
আবদুল্লাব ' গবর্ণমেন্টকে 'হিন্দু-বিবোধী 
গবর্ণমেন্ট বলিয়া বর্ণনা, কবা হুইয়াছে-- 


যদিও উহার স্বপক্ষে কেন বুক্তি প্রদর্শন - 


করা যায় নাই। শিখ নেতা মাষ্টার 
তার! স্ংয়েরও সন্তুষ্টি বিধানের ভঙ্গ 
আর. একটা প্রস্তাবে ভাষার ভিত্তিতে 
ভারতের প্রদেশ, বিভাগের অন্ত দাবী। 
জানান হইয়াছে। এইসমস্ত প্রস্তাবের 
কোনটীর মধ্যে হিন্দুমহাসতার কোন 
দুরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল না। এই 
কারণেই হিন্ুমহাসভা আজ পর্য্যন্ত 
ভাবতের হিন্দু জনসাধারণের উপর কোন 
প্রভাব রিস্তার' করিতে সমর্থ হয নীই। 


মি 


উড়িষ্যার 
নেপাল" বাবা নামক এক বালক কর্তৃক 


বিবিধ রোগের ' অব্যর্থ ওষধ দেওয়া 


গুজবে তথায় সহস্র সহ লোৌকেব ভিড় ' 
হয়। উহার ফলে উক্ত স্থানে রলেরার 
প্রাদুর্ভাব ঘটায় আশপাশের অঞ্চলে এই 


. পর্যন্ত দেভ হাজ্জাব লোক মৃত্যুমুখে পতিত " 


হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের যুপিদৃ!বাদ জেলার 
নিকটে , শঞ্করঘাট নামক স্থানে সান 
কবিলে সমস্ত রোগ" সাবিয়। যায়_-এই 
গুঙ্জবে উক্ত স্থানেও ৩০ হাঁল্জাব লোকের 
সমাগম -হইযাছে এবং উহাব ফলে 
চতুর্দিকে নান৷ মাবাম্বক রোগ ছড়াইযা 
উডিষ্যার অভিজ্ঞতা হইতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষষে সকলকে 
সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং প্রয়োজন 
হইলে উক্ত স্থানে ১৪৪ ধারাব আদেশ 
জারী করিষা, জনসমাগম বন্ধ করিয়া 
দেওষা -হুইবে বলিয়া জানাইফা দিষাছেন। 


বর্তমানের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও এদেশেব 


অধিবাসীগণ কিপ্রকাঁর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন 
হইয়া আছে তাহা উপরোক্ত ব্যাপারসমূহ 
হইতে প্রমাণিত হয়। আমরা কেবলই ভাবি- 


বণতলাই নামক স্থানে | 


+ 
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তেছি যে বিদেশের লোকে এরই অবস্থ। দেখিয়া ” 


- আমাদিগকে যদি - মধ্যযুগীয় বর্বর ব্যক্তি 
' বলিয়! 


মনে 'কবে 'তবে আমার তাহার 
কি জবাব দিব! 

| কলিকাতায় জনসাধারণের নিরাপত্তা ও 
স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত কলিকাতা কর্পোবেশনেব 
যে সমস্ত আইন কাম্থুন রহিষাছে কাধ্যতঃ 
তাহার কোনটাই প্রতিপালিত হয় -ন। | 
মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ কোন দিন এই সব 


১ আইনকে বলবৎ করিতে কোন উৎসাহ 


- দেখিয়া আমরা 


প্রকাশ করেন নাই। ফলে সহরে ভেজালেব 
ব্যাপক কারবার চলিতেছে, ফুটপাথে 
গেশাল। খোলা হইতেছে, মিউনিসি- 
প্যালিটির মঞ্জুরী না লইয়া বাড়ী ঘর তৈয়ার 
হইতেছে এবং আরও কত কি হইতেছে 
তাহার ' ইয়ত্তা 'নাই। এতদিন পরে 
কতৃপক্ষের এইসব বিষয়ে চৈতন্ত হইয়াছে 
আশাস্বিত হইয়াছি। 
গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে শতাধিক 
পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত হইয়া জনৈক 
মিউনিসিপ।ল ম্যাজিষ্ট্রেট সহরের রাস্তায় 
বাহির হইয়া পড়েন এবং 
গোষালাকে ধরিয়া উহার! কর্পোরেশনের 
অধুমতি না লইয়া খাটাল বা গোশালা 
রাখিতেছে এই অপবাধে উহাদেব ২৫ টাকা 
হইতে ২০০ টাকা অরিমানা করেন। 
সংবাদটি প্রকাশ হুইবাব সঙ্গে সঙ্গে উহাও 
জানান হয় যে সহরে ধোষা বিস্তার, থাস্ছে 
ভেজাল দান ইত্যাদি. .অপরাধেও এই 
ভাৰে ত্রাম্যঘান আদালত কতৃকি সবাসরি 
বিচাব- হইবে! নিঃসন্দেছে কর্তৃপক্ষ একটী 
ভনকল্যাণমূলক কান্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন | 


আদল উ 


৩২ আল 


ভারতীয় পার্লামেণ্টে  অর্থসচিৰ 
শ্রচিস্তামণ দেশযুখ এরূপ আনাইয়াছেন যে 


নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া চলতি 


বৎসরে ভারত সবকাঁব প্রায় এক কোটী 
টাকা খবচ বাঁচাইতে সমর্থ হইবেন 
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॥ ূ 
এবং আগামী বৎসরে যাহাতে ডা হইতে 
৭ কোটী টাকা ‘কম ব্যয় ‘হয সেই 
ভাবে তারত 'সরকাবেব বাজেট ' রচন। 


করা হইবে। “অর্থ সচিবেব এই উক্তি 


হইতে দেশবাসী কোন সাম্বন। লাভ করিবে 
না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি ১৯৫০- 
৫১ সালেধ বেল বিভাগেব ও অগ্টান্ত 
বিভাগের বাজেট উপস্থিত করার সথধে 
যে ব্যয় ধরিষা তাহা মঞ্চুব করান হইয়াছিল 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা “অপেক্ষা ব্যয় আবও 


'৬&২ কোটী ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাক! বেশী 


হইবে বলিয়া সম্প্রতি একটি অতিরিক্ত 
বাজেটে তাহা মঞ্জুর করাইয়। লওষা 


" হুইষাছে। এইঈজপ অবস্থায় বাজেট “রচনার 


কালে ৬।৭ কোটী টাকা খরচ কমাইলেই 
কি ফল হইবে? বৎসরের শেষে গবর্ণমেন্ট 
হয়তঃ পুনরায় €০।৬০ কোটী টাকা বায় 
মঞ্জুর 'করাইবার জন্ত পার্লামেন্টের নিকট 
উপস্থিত হইবেন। j 


ভারত বিভাগের পূর্ব্বে বর্ধমানে 
ভারতেব'যে অঞ্চল পাকিস্থানের 'অন্ততূ ক্র 
হইয়াছে তাহাতে এরূপ অনেক যৌথ 
কোম্পানী ছিল ষাহ।র অধিকাংশ অংশীদার 
ছিলেন হিন্দু! ন'না অশান্তির ফলে বর্তমানে 
এই সব অংশীদারের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি 
ভারতে চলিয়া আসিবাছেন! কিন্ত 
যৌথ কোম্পানীগুলির সম্পত্তি “স্বানত্যাগীর 
সম্পত্তি” বলিয়া গণ্য না' হওযার দরুণ 
এতদিন স্থানত্যাগী বহু ব্যক্তি উহ!দের 
শেয়ারের. লভ্যাংশ আদায় কবিতে অথবা 
উহা: বিক্ৰয় করিতে সমর্থ হইতেছিল 
না। বর্তমানে পাকিস্কানের যে সমস্ত 
যৌথ কোম্পানীর অধিকাংশ অংশীদার 


' ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন সেই সব যৌথ 


কোম্পানীকেও “স্থানত্যাগীর সম্পত্তি বলিয়া, 


'গণ্য কবা হইয়াছে। উহাতে বহু আশ্রয়- 


প্রার্থীর পক্ষে উহাদের শেয়ার বিক্রয় ও 


‘শেয়ারের লভ্যাংশ "আদায় করা সহজ 
হইবে । 5 
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চীন ও ভাবতের পারন্পাবিক-আদর্শ, 
সংস্কৃতি ও স্বাৰ্থ সম্পর্কে পবম্পরেব মধ্যে 
বুঝাপড়ার উপর জগতের শাস্তি ও সমৃদ্ধি 
নিরব করিতেছে বলিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি 
ডাঃ রাগেন্্রপ্রনাদ যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহা সমগ্র দেশ আন্তরিকভাবে সমর্থন 
করিবে | ইর্দানিং তিব্বতের ব্যাপার লইয়! 
ভারতেব সহিত চীনেব মন কথাকবির 
স্থপাত হইযাছে। উহাতে সমগ্র দেশে গভীর , 
ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে । ইল-মাকিণ দেশ- 
সমূহে ভারত ও চীনের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ_ 
আন্তরিকভাবে কামনা করে। কেননা 
উহার ফলে এই সব শক্তি চীনের বিপুল 
জনবলের বিরুদ্ধে ভাবতের বিপুল জন- 
বলকে নিযোজিত রাখিয়া নিজেরা দুর 
হইতে তামাস! দেখিবার সুযোগ পাইবে। 
দুঃখের বিষষ এই যে ভারতেও এরূপ 
ব্যক্তি অনেক আছেন যাহারা চীনের 
তিব্বত অভিয।নকে একটা আক্ৰমণাত্মক 
ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। 
অথচ উহারহ ভাবত কর্তৃক হায়দ্রাবাদ 
আক্রমণ পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। 
রাষ্ট্রপতিব উপরোক্ত সতর্কবানীর ফলে 
উহাদেব চৈতন্ক - হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। j 


- বিগত যুদ্ধের সময়ে ভারতকে 
জাপানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব)? 
উদ্দেষ্ধ 'লইষাই ইংলও ভারতে শত শত 
কোটী টাকা খবচ করিয়াছিল_-ক্দেই 
পুরাতন অদ্ভুহাত দেখাইয| নামজাদা 
বুটীশ রক্ষণশীল নেতা চাচ্চিল ভারতকে 
উহার প্রাপ্য ষ্টালিং হইতে বঞ্চিত করিবার 
জন্য বৃটীশ. পার্লামেন্টে সম্প্রতি দাবী, তুলিয়া- 
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ছিলেন। ইংলণ্ডের অর্থমন্ত্রী মিঃ গেইটঞ্ষেল 
মিঃ চাচ্চিলের এই গ্াবী কেবল প্রত্যাখানই 
কবেন নাই--ভাহাকে তির্নি এই কথা 
সুস্পষ্টভাবে জানাইয| দিষাছেন যে ইংপণ্ড 
একতরফা ভাবে ভারতেব এই পাওনা 


আথিক জগৎ 


অস্বীকার করিতে পারে না। স্থখের 
বিষয় ইংলণ্ডের অনেক প্রতিপত্তিশালী 
সংবাদপত্রও উক্ত দেশের অর্থবন্ত্রীব 
উপবোক্ত মনোভাব সমর্থন করিয়াছেন। 
ইংলও যদি চাচ্চিলের মত স্বার্থপর ব্যক্তির 





[ ১ল! জানুয়ারী, ১৯৫১ 
কথায় কাণ ন' দিয়া বরাবর ভারতের 
পাওনা স্বম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব বজায়, 
বাথে তাহ! হইলে ভারত ও ইংলণ্ড: 
উভয়ের মধ্যেই তাহা চূডাস্তরূপ মঙ্গলজনক 
হইবে । 


_আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


লিন্ধিয়া কারখানায় নূতন অর্ডার 
'সিদ্দিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর 
বিশাখাপট্টযস্থিত জাহাজ  নিৰ্ম্মাণের 
কাবখানাতে ভারত. সরকার_ ৮ হাজার 
টনের করিয়া ২৪ হাজার টনের তিনখানা 
জাহাজ নির্মাণের * অর্ডার দিয়াছিলেন। 
উহাব মধ্যে প্রথম জাহাজ ছুহথানার নির্ম্মাপণ- 
কাধ্য শেষ হইয়া উহ! জলে ভাসান 
হইয়াছে । ভারত . সবকার - সম্প্রতি 
এই কারখানায় আরও তিনখান! নূতন 
জাহাজের অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া 
জানা গিষাছে । 

ভারতে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি 
-ভারতে বর্তমানে যে সব বিদ্যুতের 
কারথানা চালু বহিয়াছে তাহাতে বৎসরে 
২* লক্ষ ৪ হাজার কিলো ওয়াটের বেশী 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। বৰ্তমানে যে সব 
নৃতন কাবখানা স্থাপনের তোড়জোড় 
হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ হইলে আগামী ১৯৫৪ 
সালে ভারতে ৩৪ লক্ষ «৯ হাজার কিলো- 
ওয়াট এবং ১৯৫৯ সালে ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার 
কিলোওয়াট বিছ্বাৎ উৎপন্ন হইবে আশা 
কব৷ যায়। | 

গো. মহিষের গাড়ীর. গুরুত্ব 
ভাবতীয় পার্লামেন্টে এরূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে তারতের বেলপথগুলির 
মারফতে বৎসরে ১* কোটী উন মাল- 
পত্রের আদান প্রদান হষ। ভারতের 
_ গো-মহিষের গাডীগুলির মারফতেও এই 


পরিমাণ মাঁলপত্রেব আদান প্রদান হইয়া 
থাকে । এই সব গাড়ীব অন্ত ভাবতে 
২৬১ কোটা টাকা মূলধন খাটিতেছে। 
অপন্ধত নারীর সন্ধান--ভারত 
বিভাগের সময়ে দাঙ্গাহাঙ্গাম। কালে 
ভারত ও পাকিস্থানে যে. সব মুপলমাঁন 
ও হিন্দু নারী অপহৃত' হয়. তাছার মধ্যে 
ভারত সবকাব এই পধ্যস্ত ১৩৭৮০ জন, 
মুসলমান নারীকে উদ্ধার ‘করিয়া তাহা- 
দিগকে উহাদের পাকিস্থানস্থিত আত্বীষ 


স্বজনের হাতে অর্পন- করিয়াছেন। কিন্ত 
পাকিস্থান এই পর্য্যন্ত এইভাবে ৬৯৭১ 


জনের বেশী হিন্দু নাবীকে প্রত্যর্পন করে 
নাই। 


ভারতীয় দেশলাই শিল্পের 
অস্থবিধা_ভাবত সবকারের পরিকল্পনা 
কষিটীতে সম্প্রতি ভারতীয় দেশলাই শিল্পের 


উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলো- 


চনাঁয় প্রকাশ পায় ষে ভারতের দেশলাইয়েব 
কারখানাগুলিতে প্রতি বাক্সে ৬০টী কাঠি 
করিয়া এবং প্রতি ৫০ গ্রোসে এক বাক্স 
ধরিয়া ভারতে বৎসরে 
দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু 
কাধ্যতঃ বর্তমানে দেশে প্রতি বৎসরে 
উহার চাহিদ! হওয়ায় ৫ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি 
পাইবে : আশা করা যায়। পরিকল্পনা 
কমিটীতে দেশলাই শিল্পের প্রতিনিধিগণ 
এনূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা 
পর্যাপ্ত পরিমাণে দেশলাইয়ের ফীচামাল 
পাইতেছেন না। ফ্লুধিকন্ধ শ্রমিকের মন্জুবী 


৭ লক্ষ বাক্স, 


বাড়িষা যাওয়াতে দেশলাইয়ের পডতাও 
বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে ' 
দেশলাইয়েব যে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন, দেশে সেই মূল্যে দেশলাই বিক্রয় 
কবিলে লাভ প্রায় কিছু থাকে না। 
উহাবা এদেশে দেশলাইয়ের কাঠের ষোগান 


বৃদ্ধির ভন্তও পব্কিল্পনা কমিশনের নিকট 
আবেদন জানাইযাছেন। 


' জিদ্ধিয়ার কারখানায় নুতন 
জাহাজ-_ভিজাগাপন্টমে সিদ্ধিষা কোম্পা- 
নীর জাহাজ নির্শাণের যে কারখানা আছে 
তাহাতে গবর্ণমেপ্ট যে.তিনথানা ৮ হাজার 
টনের জাহাডের অর্ডার দেন তাহার 
দ্বিতীষ জাহাজথানা গত ২৭শে ডিসেম্বর 
নদীব জলে তাসানো হইয়াছে। এই 
জাহাজথানার নাম দেওষা হুইষাছে 'জল- 
পালক? । জাহাজখানার জলে ভাসানে! 
উৎসব সর্দার বল্লভভাই প্য/টেলেব সমাপ্ত 
কব্বার কথা ছিল। তিনি পবলোক গমন 
কবাতে শ্রী এন ভাণ্ডেকার এই উদ্বোধনকার্ধ্য 
সমাপ্ত করেন। 

গুড়ের রপ্তানী লিয়ন্ত্রণ--ভারত 
সবকাব নির্দেশ দিয়াছেন যে কর্তৃপক্ষেব 
* নিকট হইতে অন্মতি না লইয়া কেহ এক 
রাজ্য হইতে অন্ত রাজ্যে গুড বপ্তানী 
করিতে পারিবেন না। তবে যাত্রীগণ সঙ্গে 


এক সের পধ্যস্ত গুড় লইয়া যাইতে " 
পারিবে । 


পিজ্জীর- কারখানার পরিচালন! 
ব্যবস্থা_তাবত সরকার সিজ্জীব সারের 





১লা জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 
টু কাবখানার পবিচালন। "ব্যবস্থা একটী 
ডিরেক্টার বোর্ডের হাতে অর্পণ করিতে 
‘স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ ভারত সর- 
কারের তৃতপূর্বব বাণিজ্য সচিব ই্রক্ষিতীশ 
নিষোগী এই বোর্ডের সভাপতি এবং কার- 
থানার বর্থমান জেনারেল ম্যানেজার শ্রী 
বি সি মৃখাঞ্জি উহাব সম্পাদক নিযুক্ত 
হইলেন। বোর্ডে অন্ত € ভন ডিরেক্টাব 
ধাকিবেন এবং উহ্বাব মধ্যে ২ জন হইলেন 
ভারত সরকাবেব মনোনীত ব্যক্তি । বোর্ডেব 


. হাতে পরিচালনা ব্যাপারে ' স্বাধীনতা 
হদেওয়া হইবে | তবে গবর্ণমেন্ট বোর্ডের 















পারিবেন। ৰ 
ভারতে পেনিসিলিনের কার- 
_-ভারতে পেনিসিলিন প্রস্ততের জন্ত 


১ল! অক্টোবর ১৯৫০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
> হাওড়া পৌছে 
দিল্লী মেল *** বেলা ১০-৫ 
(প্র্যাণ্ড কর্ড হইযা ) 
বোম্বাই মেল :-- বেলা ১-৫ 
(শ্য্যাণ্ড কর্ড হইয়া ) 
পাঞ্জাব মেল :-. বেলা ১০-৩০ বাতি ৭-১০ 
(মেন লাইন হইয়। ) 


ছাড়ে 
বারি ৭-৩৫ 


রাত্রি ৮-৪০ 


তুফান এক্সপ্রেস বেকাল ৪-০০ বেলা ১২-৪০', 


(গ্র্যান্ড কর্ড হহয! ) 
ছুন এক্সপ্রেস ::. সকাল ৭-৫ 
১ (প্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া ) 
দিল্লী এক্সপ্রেস *** সকাল ৫-৫ রাত্রি ৯-৩০ 
1 ₹. (যেন লাইন হুইয়া ) 
জনতা এক্সপ্রেস সকাল ৭-০০ রাু্র১৭-১৫ 
(এমন লাইন হইয়া ) 
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট '. ৮ ০২ ১. এ 
এক্সপ্রেস *** বেলা ১১-৩০ বেলা ১২৮ 


(মেন লাইন হইয়া ) 


বাক্তি ৮-১৫ 


8:55 0৮১০৮ 


দিল্লী এক্সপ্রেস :** রাত্রি ৭-৫ বেলা ৯-৩০ 





কাজের উপর ইচ্ছা কবিলে হস্তক্ষেপ করিতে 


আধিক জগৎ 


৬ 


ৃ ২ 8৫৩ « 





যে কারখানা স্থাপিত হইবে তাহার জঙ্ 
বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান € জা. লু. 0. ) ৩৫ লক্ষ 
ডলার সাহায্য করিবেন এবং ভারতীয়গণ 
য।ছাতে এই কারখানার কাঞ্জে দক্ষ হইয়! 
উঠিতে পারে ভজ্জন্ত ব্যবস্থা করিবেনু। 
এই কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি সম্মিলিত 
জাতিসজ্বের একটা প্রতিষ্ঠান সরবরাহ 
করিবেন। 
বদলে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
যে উহারা প্রতি বসবে কারখানায় উৎ- 
পাদিত পেনিসিলিন হইতে ভারতের 
প্রস্থতি ও শিশুদের অগ্ক ৮॥ লক্ষ ডলার 


মূল্যের পেনিসিলিন. বিনামুল্যে প্রদান ১৯৫১ সালের প্রয্নোজ্ঞনে নিয়োজিত হইবে 

করিবেন। এবং বাকী ১০ লক্ষ টন ভারতের হিসাবে 
আমেরিকা হইতে ভারতের খান্ত- আমেরিকায় মজুদ রাখা হইবে। 
বেলের সময় | 

হইতে রেলওয়ের সংশোধিত সময় তালিকা দিয়ে প্রদত্ত হইল ১_ 

' হাওড় পৌছে ছাডে শিয়ালদ পৌছে ছাড়ে: 
(মেন লাইন, লক্ষৌ-ও মোরাদাবাদ হইয়া) লালগেলাঘাট রাত্রি ১০-০০ সকাল ৪-৩০ 
দানাপুব ফাষ্ট দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১২-২০ রাত্রি ৯২৫. 
প্যাসেঞ্জার *** সকাল ৭-৪৪ ৰেলা ৯৩৫ ( সাহেৰগঞ্জ বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইয়া ) 
(সাহেবগঞ্জ হইয়া) বেজল নাগপুর রেলওয়ে 

= মোগল সূরাই 'হাওডা পৌছে ছাডডে 

প্যাসেঞ্জাব -** সকাল ৬-৩৮ বাঁত্রি 3-২০ বোস্বাই মেল ... সকাল ৬-১০ রাত্রি ৮-৪০ 
(মেন লাইন হইয়া)... মাঁজাজ মেল ... বেলা ১০-০০ রাত্রি ৭-৪৫ 
শিয়ালদহ পৌছে ছাড়ে পুরী এক্সপ্রেস:-. সক্কাল ৬-৪৫ রাত্রি ৮-৫০ 
নর্থ বেঙ্গল মেল বেলা ১০-৩৫ রাত্রি ৬-০৪ রাচী হাজারীবাগ 
এক্সপ্রেস --. সকাল ৭-৪* রাত্রি ৭-৫৫ ' 


অবসাম মেল.-- রান্ত্রি ৬-৫০ বেলা ১১-৫ 
চট্টগ্রাম মেল :* রাত্রি ১১-৪০ সকাল ৬-৩০ 
ঢোকা মেল :-* বেলা ৮-২০ রাত্রি 
ঢাকা প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫৯ রাজি ৯-৫ 
বরিশাল এক্সপ্রেস বেঙ্গা :-৫ বেলা ১২-৪০ 
আসাম লিঙ্ক 


৮-৩০ 


এক্সপ্রেস ---- রাত্রি ৯:৩৫ বেলা ২-৪০ - 
লালগোলাখঘাট 
* প্যাসেঞ্জার :--- বেলা -২-১৫ বেলা ১-৩০ 
Ee EE কাল ৬৯৩৫ রাত্রি ৮-৪০ 


এই কারখানায় উক্ত সাহায্যের _ 


দ্রব্য ক্রয়--ভারতের গরধানম্ত্ী প্রীওহর 
লালের নির্দেশ্ঠ মতে আমৈরিকাস্থিত ভার- - 
তীয় রাষ্ট্রদূত প্রীবিজয়লক্্ী পণ্ডিত আমে- 
বিকাব গভর্ণমেণ্টের নিকট অপেক্ষাকৃত 
কম যুল্যে এবং কিন্তিবন্দী হারে টাকা 
দিবার সর্ভে যে ২০ লক্ষ টন খান্তত্ব্য, 
চাহিয়াছেন তাহার সন্তোষজনক ফল 
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। তজ্জন্ত 
আমেরিকার গতর্ণমেণ্টের সম্মতি আবশ্তক 
এবং এই সন্মতি পাওয়া যাইবে মনে 
হইতেছে । প্রকাশ উক্ত ২০ লক্ষ টন 
খাচ্চদ্রব্যর মধ্যে ১০ লক্ষ টন খাছদ্রব্য 


নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৪-৪৫ বেলা ৯-১৫ 
(১১ ডাউন ও ১২ আপ) 

নাগপুর প্যাসেঞ্জার সকাল «-১০ রাত্রি ১০-৫ 
(১৩ ডাউন ও ১৪ আপ) 

পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪- ৫ রাত্রি ১০-১৫ 
মাজাজ প্যাসেঞ্জার বেলা ৩-২০ বেলা ১১-2৫ 
আলা ট/টানগর 
প্যাসেঞ্জার **** সকাল ৪-৩০ রাত্রি ৯-০০ 
গোমো প্যাসেঞ্জার রাত্রি ৭-২ সকাল ৮৩০ 


রর 
র 
|. ০৭ ESE বার 
্‌ 
i 
- 





১১১১১ এজাজ জা 
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খান্যোৎপাদনের 
প্রধান উপাদান ; 


উৎকষ্ট সার 





্ 
3 


সমস্যার প্রতিকার ক্পে 

- | অধিক খা স্যোৎপাদনের |. ১8 আট 

দিকে মনোযোগ দিন 8 

বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। !* 
“ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কান্দ করিতেছেন__ 


___₹77_ শ্রই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 





_থিভিন্ ফসলের বিভিন্ন সার: 7 
১) সুপার ফসফেট ূ .  ৩। সালফার ফ্লাওয়ার 
'২। মুরিয়েট অফ পটাশ .. 








বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র হি, 


তালুকদার এণ্ড কোং ।শঃপব্পদ্ লিঃ 


১ গ্রাম নুকদার . ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৮৮৯ 


চলি 

i 
| : 
'. 81 অন্যান্য শাক্‌ সন্দীর রী 
শা, রী 

ৃ 


২০ লতা ভাষ রোড 28 8৪. ই 2০ 


সিজার সপাকাদজার দারদা দস CONT ( 
তীয় মণ, ৭%, ধর্ম্তলা স্ট্রীট, কলিক!তা তা হইতে মৃজিত-ও ৬৮, চিত্তরঞ্জন এডি) হইতে শ্রীযতীস্্রনাথ টাচ কর্তৃক প্রকাশিত; 
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EX ARTHIK JAGAT 

5" মৃল্য-_বার্ধিক সডাক ৮২ সম্পাদক-_গ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য . প্রতি সংখ্য। /* আনা 

র্যা] 

. ত্রয়োদশ বর্ষ 1 MONDAY, 8th JAN. 1951. সোমবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৫৭ 1 ৩৫শ সতধ্য। 
ন্যায্য আয 


__অধিক ক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 
্‌ ইহা জৈব বা ভারি উতর সার 
৷ ও অরগ্যানে|__ফষমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। 
+ অনগ্যানো-_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা! প্রতি শস্ত উৎপাদন বহুগুণে 
5 "বেশী হইয়া. থাকে। রি 
& অরগ্যানো- জমির ও চাবের উন্নতি সাধনে ও ফল বাড়াইতে অদ্বিতীয় । .. 
ঞ অরগ্যানো-দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
e অরপ্যানো__চার। বা গাছের গোড়ার প্রয়োজনীয় জল, হাওয়। ও খাস্ধপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 
"." সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
 অরগ্যানো- অনুর্বর পাথুরে অথবা বালুকাময়্ নিক ফসল উওস।দনের হর 
করিয়। তোলে । 


গঁ অগ্যারনো- ব্যবহারে ফলন হয় সবল. সতেজ, খাম্ভপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পুর্ণ। 
জেত্পের এই দুর্দ্দিনে আপিল স্পশ্য ফহনের আয্রোকনে এই জৈবসাহ্র ' 


“অ্গ্যালো? অতি সুলত্ডে সন্পবর্রাহ ক্ষন্রান্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
নি, পাউ, » ইক্ষু, তামাক্ক পাতা গু অন্যান্য ফসলেন্র উপত্আাী লিভ 
শক্তিত “আঅল্লগ্যানে!” সত্পবল্লাহ কলা হয়৷ 

-. দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্ররুত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন ভতদ্বিষষে উপদেশ দিয়া থাকি। 


বেজ এগ্রিকান্চা্রান এণ্ড ইণডান্ীয়াণ কণোবেধন লিঃ 
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. আখির জগতের, 
নিয়মাবলী: 


, "আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে দোষ: 
. বারে প্রকাশিত ইইয়া 'থাকে। 
উচ্বাব বাধিক মূল্য সডাক ৮১ এবং 
যান্মীসিক মূলা সডাক ৪85 টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাল্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অলমূল্যে কাগজ সরবরাহ কবা 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ আনা। | 
আধিক জগতে প্রকাশের অস্ প্রবন্ধ. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীষতীন্দরনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক অগৎ-এই ঠিকানায়, 
প্রেরিতব্য । সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “য্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভস্: 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কৰা হইবে, 


সোদপুর কটন নিলদ লিঃ 133২ 
| বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
৩, হরচন্দ্র মলিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা ূ | | অফিসে পৌছান চাই। | 

মিলের শ্বান--সোদপুর, ২৪ পল্লগণা || টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, . পোষ্ঠাল |.” 


[পা ক [ক ইত্যাদির নারফতে পরব | 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে। করা চল্লে। তবে কলিকাতার বাহিরের 
টু ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা. | 
মসাস- শি ভি লিঃ ১ || সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে 
5১:4৮ এ্যাণ্ড এজেণ্টসূ চিনি নি ৃ “আধিক জগতের বিজ্ঞাপনের হাব 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 


| তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের |. 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আধিক জগতের 





আমরা, ক্িয়ারিং “ও ফরওয়ার্তিং : "এর . সকল 
{ প্রকার" কাজ রত করিয়া বাকি 
মাল গুদামজাত করান 
কনৃট্রাও আমরা লইয়া থাকি 


দি ইণ্তিয়া মার্কেট্টাইল এন্েশী 
_লক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেণ্টস=== | 


“নিউ কাম হাউস 
Yr ._কলিকাতা-- 










টি অফিসে পৌছান চাই। পু 
₹(িভিউচ্ ব্যাঙ্ক) .. ফোন_- - বিনীত- ম্যানেজার, 
| হে অফিদ--২$ নেতানী মাধ রোড ১০ ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ , : আধিক জগৎ অফিস 
ত্রাঞ্চ_বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, . ও . খুলন! ২. ৬৯লংচিত্তরঞ্জন এভেনিউ - 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কা করা হয়। গাস্ী ম্যানসন, কলিকাতা-৯২ ' 


যুত এন, দি, বানি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 








৫ 
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খাদ্য ১ সঙ্কট 


। ভাবত সরকাবের খাস্বসচিব শ্রী কে 
এম মুন্সী সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া 
ভারতের বর্তমান থাছ্াসঙ্কট সম্পর্কে 
পশ্টিমবজেব কংগ্রেস কর্মী ও আইন্‌ 


পবিষর্দের সদগ্তদের যুক্ত বৈঠকে একটি : 


বক্তৃতা দিষাছেন। এ বৎসব কি ভাবে 
, দেশে খাদ্য সমস্তার জটিলত| নূতন করিয়া 
বৃদ্ধি পাইল এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট কি 
ভাবে সেই সমশ্ত! সমাধানের চেষ্টা করি- 
তেছেন প্র বক্তৃতায় তিনি তাহা শদ- 
ভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন। | 
শ্রীযুক্ত মুন্ন' বলিযাছেন, ভারত সরকার 
,১৯৫১ লালের মধ্যে, দেশকে থান্বেব দিক 
দিষা স্বাবলধ্ধী করিযা তে!লার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়া ছিলেন। দেশের খাগ্ভের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিষ| ক্রমে ক্রমে বাহির 
হইতে খাদ্যের আমদানী কমাইয়! দেওয়াই 
এ পবিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল। সরকাবী 
চেষ্টার ফলে গত বৎসর দেশে খাত্তের 
উৎপাদন বেশ করিষা চলিষাছিল। 
অবস্থার গতি দেখিয়া এ বৎসব বাহির 
হইতে মাত্র ১৫ লক্ষ টন খাদ; আমদানী 
কবিধাই ভারতের প্রয়োজন মিটানো 
‘ যাইবে ,বলিযা সরকাণী কর্খকর্তারা অনুমান 
কবিয়াছিলেন। ফিন্তু পরে নানা কাবণে 
দেশে খাদ্যেব উৎপাদন হাস পাওয়াতে 
সে আশা নিৰ্ম্মল হইয়া গিষাছে। অনা- 
বৃষ্টির দন্ত কোন কোন রাজ্যে এবার 
ফসল মোটেই তাল হয় নাই, কতিপয় 
। অঞ্চলে অতিৰৃষ্টির: জন্ত ফসল নষ্ট হইয়াছে। 


/ 


শ্রীযুক্ত মুঙ্সীব ধারণা এ ধরণের দৈব- 
ছুধ্বিপাকের ফলে ৬০ লক্ষ টন পরিমাণ 
খাদ্যশস্য হইতে দেশবাসী বঞ্চিত 
হুইয়াছে। ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্ত হইল 
এদেশের মোট উৎপাদনের প্রায় এক 
সপ্তমাংশ। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘাটতি 
লক্ষ্য করিয়া গত জুলাই মাস হইতে 
ভারত সরকার নূতন করিয়া আমদানী 





আতঙ্কের কারণ । 











বিষয়-নুচী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
থান্য স্কট 8৫৭-৪৫৮ 
মোটরযান সম্পর্কিত কর ৪৫৯-৪৬১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ , 6৬১-৪৬৩ 
নানাকথা ৪৬৩-৪৬৭ 
আধিক দুনিয়ার খববাখবর ৪৬৭-৪৬৯ 
| 








বাডাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্ত বিভিন্ন 
দেশের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া ও তথাকার 


 গবর্ণমেন্ট সমূহের সহিত যুক্তি কবিয়া খাদ্য 


আমদানী করিতে বিলম্ব অবস্তস্তাবী। 
*কাজেই ' ভারতে লোকের প্রয়োজন 
অনুযায়ী সর্বত্র উপযুক্ত পবিমাণে খাদ্য 
যোগানে! বর্তমানে কিছুটা কঠিন হুইয়া 
দাড়াইয়াছে। তবে শ্রীযুক্ত মুন্দী বলিয়াছেন 
যে দেশে খাদ্য সম্পর্কে যতদূর আতঙ্ক ও 
উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে আসলে দেশের 
খাস্তাভাব তত বেশ নহে নানা ধরণের 


গুজব এবং মুনাফাখোর উৎপাদক ও 
ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কারসাজিই এই 
দেশের কংগ্রেস কর্মী- 
দের উচিৎ এই গু্ব ও অব্যবস্থার প্রতি- 
কারে 'যত্বপর হওয়া এবং সেভাবে আতঙ্ক 
দূরীকরণের চেষ্টা করা। 

গুজব ও আতঙ্কের ফলে খাত সমস্তার 
জটিলতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু খাস্তের অভাব ও 
অপ্রাচূর্য্যই ষে সঙ্কটের «মূল কারণ তাহা 
আর আর, অস্বীকার করা চলে না। লেই 
অভাব দৈব ছুষ্বিপাকের জন্তই ঘটিয়াছে 
বলিয়া শ্রীযুক্ত মুন্সী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। 
লীলাকে এইভাবে খাত্বসমস্তার অস্ত দায়ী 
করিয়া জনসমক্ষে নিজেদের সাফাই গাওয়া 
আতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণধাবদের পক্ষে 
কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ 
রহিয়াছে । বলিষ্ঠ মনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
ভজির বদলে তাহা আমাদের কাছে 
অসহায়ের করুণ আর্তনাদের মতই শুনাই- 


তেছে। 
ধবণেব বিপধ্যয় প্রতিবারেই কিছু না 
কিছু ঘটিয়া থাকে। খাগ্তাভাবের মুখ্য 


কারণ বলিয়া ইহাকে আথ্যাত করার 
চেষ্টা নিতান্তই বৃথা । তাহা ছাঁডা রুধষিব 
জন্তু একাস্তভাবে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকা এবং অতিবৃষ্টি ও বন্কাজনিত 
ফসল হাঁনিকে অবধারিত বলিয়া মানিয়া 
লওয়া আধুনিক ‘ বৈজ্ঞানিক যুগের ধৰ্ম্ম 
নহে। নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থা ও বন্ধ! 
প্রতিরোধের সমুন্নত প্রক্রিয়া দ্বারা 


এ সমস্তের প্রতিকার সম্ভবপর | টা 


a” 


কিন্ত নির্নয় প্রকৃতির , ধ্বংস-- 


ভারতের মত বিরাট দেশে এই : 


পা 


SU 


- 


৪৫৮ 


আধিক জগৎ 


[ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৫১ 








উন্নতিশীল দেশসমূহে তাহা'আজ ব্যাঁপক-, 


ভাবে অনুস্থত হইতেছে। ফসলের 
উৎপাদন ও নিখাপত্তা বুদ্ির জন্ত ভারতে 
সেইসব ব্যবস্থা আজও কেন * অবলম্বিত 
হইতেছে না তাহাই প্রশ্ন। সেই ধরণের 
ব্যবস্থা বিশেষ কিছু অবলম্বন না কবিয়াই 
ভারত গবর্ণমেণ্ট থাছ্ের দিক দিয়া 
দেশের স্থায়ী স্বষংসম্পূর্ণতা গড়িয়া 
তোলার স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং সেই 
স্বপ্নে বিভোব হুইযা ৯৯৫১ সালের প্রথমে 
বাহিব হইতে থাস্ক আমদানীর পরিমাণ 
বেশীমাত্রায় ছাটাই করিষ। ফেলিয়াছিলেন। 
ইছা তাহাদের সুবিবেচনা ও দুবদশিতাব 
পবিচাযক নহে। অদুবদর্শী নীতির 
শোচনীয় পরিণামই আজ দেশবাসীকে 
ভোগ করিতে : হইতেছে। ছোটখাট 
ছুব্বি (কেব ফলে খাত্তের স্বয়ং সম্পূর্ণতার 
পরিকল্পনাবানচাল হইয়! গিয়াছে।_তাডাহুডা 
কবিষ। গৰৰ্ণমেণ্ট বর্তমানে বা [হির হইতে বেশী 
খান্ত সংগ্রহ করিবাব চেষ্টা করিতেছেন। 
কিন্তু তাড়াতাডি কোন সঅ্ব্যবস্থাই সম্ভব 
নহে। কাজেই রেশন ছাটাই করিবার 
ও ব্যবহার্য খাদ্যেব পরিমাণ হ্রাস কর! 
সম্পর্কে সাধারণকে উপদেশ দিবার কাজ 
সুরু হইয়াছে। থাস্তনীতি স্থিরীকরণ ও 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই ধরণেব সবকারী 
ক্রুটী বিচ্যুতি খুব পরিতাপের বিষ্ষ 
, বলিয়াই আমরা মনে করি। 


কেবল বর্তমান বৎসর নহে। খা্ধ 


সম্পর্কে যে জটিলতা স্থষ্টি হইয়াছে তাহা 


.. আগামী বৎসরেও কাটিবে, বলিয়া মনে হয় 

না। ভারত সরকার প্রথমে এবৎসব 
বাহির হইতে ১৫ লক্ষ টন থাগ্তশত্ত আম- 
দানী করিলেই চলিবে বলিয়া, মনে 
করিয়াছিলেন। পরে তাহার! সেই বরাদ্দ 
বাড়াইয়া ৩৭ লক্ষ 'টন নির্ধারণ করিয়া ছেন 
তাহাতেও প্রষোজন যিটিবে না মনে 
করিয়া, এক্ষণে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আরও ২০ লক্ষ টন খাস্শশ্ত সংগ্রহের 


সি 


ভজন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা সুরু করা হইযাছে। 
এইভাবে প্রা ৬০ লক্ষ টন খাস্ত বাহির 
হইতে সংগ্রহ কর! গেলেও যে ভ!বতের 
চাহিদা যথাযথ 'পরিপৃবিত হইবে তাহা 
শ্রীযুক্ত মুন্সী নিশ্চিত কিয়া বলিতে পাবেন 
না। তাছাব উপর বড কথা হইতেছে 
এই য়ে, চাহিলেই বাহির হইতে খান্ত 
পাওষ' যায না। তজ্জন্ত উপযুক্ত বৈদেশিক 
মুদ্রার সংস্থান কবিতে হয। থাস্ত স্বানাই- 
বাব জন্য জাহাজের, সুব্যবস্থাও কবিতে 
হয়। খাদ্য সচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ 
মাকিণ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের বিশেষ ইচ্ছা , সত্বেও উপযুক্ত 
সংখ্যক জাহাজ দিষা এ বিষয়ে ভাবতকে 
সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। কাজেই 
শ্রীযুক্ত যুন্দী সে কথা স্মবণ করিষা রাজ্য 
গবর্ণমেন্টসমূহকে বিশেষভাবে সজাগ হইতে 
বলিষাছেন। 
জন্ত ও রেশন ব্যবস্থা চালু রাখাব জঙ্য 
ভারত গবর্ণমেণ্ট বাজ্য গবর্ণমেপ্টগুলিকে কি 
পরিমাণ খাদ্য যোগাইতে পাবিবেন ও 
যাহা দেওয়ার কথ! তাহা নিয়মিতভাবে 
সরববাহ করিতে পাধিবেন কিনা তাহা 
তিনি নিশ্চষ করিয়া বলিতে পাবেন নাই। 
যাহ! কাধ্যতঃ যোগানো সম্ভবপর হয় 
তাহা লইষাই আগামী নবেম্বর মাস 
পর্য্যন্ত বাদ্য গবর্ণশেপ্ট সমূহকে সন্তুষ্ট 
থাকিতে হইবে। এই অবস্থা 
ধান্যদচিবের মতে বাঙ্য গবর্ণমেণ্টসমৃহের 
কর্তব্য হইল রাজ্যেব অভ্যন্তর হইতে 
যথাসম্ভব বেশী পবিমাপ খাদ্য সংগ্রহ কবা 
এবং তাহা লোঁকেব চাহিদা অনুযায়ী 
স্থবণ্টনেব ব্যবস্থা করা। ঘাটতি যাহা, 
ঘটিবে তাহার অন্ত সন্মিলিত ভাবে সকল * 
লোককে কচ্ছসাধনের নীতিই অবলম্বন 
করিতে হইবে। 

দেশের উৎপন্ন ধান্য দ্বার দেশের 
লোকের অভাব পরিপুরিত হইতেছে না। 
খাটতি পৃরণ্রে. *পযোগী বেশী খাস 





জন্গণেব অভাব মোচনেব' 





বাহিব হইতে দ্রুত সংগ্রহ করাও সম্ভবপর 
নহে। এই অবস্থায় খাদ্য সম্পর্কে যথাসম্ভব 
কচ্ছ,সাধনেব পরামর্শ অগ্রীতিকর হইলেও 
অসঙ্গত নহে। 'তবে কোন অঞ্চলে 
থান্তের উৎপাদন কম বলিয়া কেবল সে 
অঞ্চলে €লোকদিগকে এরূপ কৃচ্ছসাধনে 
বাধ্য না করা হয তাহাই দেখিবার বিষয়! 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন 
খান্যেব দিক দিয!] ঘাটতি অঞ্চলের অভাব 
উদ্ধত্ত অঞ্চলের বাড়তি শক্ত দ্বারা পূরণ 
করার চেষ্টা হইবে। তার পরেও যে 


ইষ্ট ইণ্ডিয় 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


ফোনঃ ব্যান্ক ৩৭১৭ 


| ১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা l 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
বিক্রেতা উভয়েই শ্ৰেষ্ঠ, সুবিধা ! 
ও উদার সর্তাবল্লী প্রান্ত হন। | 
কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু ॥ 
কর্মী এজে্গি দ্বারা! প্রঢুর আয় | 
করিতে পারেন । ম্যানেজারের | 
নিকটে আজই আবেদন ক্ষন | 


অভাব থাকিবে তঙ্জন্ত ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত 
অঞ্চল নিৰ্বিশেষে সকল লো'ককেই সমান 
কচ্ছ,সাধন করিতে হইবে। এই নীতি 
যখোচিততাবে কাধ্যকরী হইলে অভাবের 

চাপ অনেকটা হাস পাইবে এবং ঘাটতি 
এলাকার লোকেরাও তাহাতে বিশেষভাবে 


আশ্বস্থ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমান 
স্বার্থত্যাগেব সেই সুসঙ্গত নীতি বর্তমান 
গবর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে কাধ্যকরী করিবেন 
ও করিতে পারিবেন কিনা তাহাই দিসি 
ডি 


ট্যাক্স ব! করের বোঝা যে রাষ্ট্রীয় প্রগতির 
মাপকাঠি হইয়া পড়িতেছে এই সহজ সত্য 
সাধারণ মাস্ষকে বুঝাইবার পক্ষে মোটর 
‘যানের বিষয় দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । মোটরযান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
ও ররাজ্যসরকার সমূহের যে কত রকমারী 


অঙ্গ প্রত্যঙ্লের উপর আমদানী শুদ্ধ সম্পর্কে 
কিছুদিন পুর্বে , পার্ল।মেণ্টেও বিশেষ 
উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে , এই 
সমস্ত প্রতিবাদ ও সমালোচনার পর ভারত 
গবর্ণমেন্ট যোটরষান সম্পর্কিত কর সমূহ 
বিচার বিবেচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ 


ট্যাক্স রহিয়াছে মোটরবাসের যাত্রী জনসাধারণ করার জন্ত একটি কমিটি (11১৪ Motor 


মোটর লরীতে মালপত্র চালনকারী ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ী বা এই সমস্ত ালপত্রের খরিদ্দারগণ 
অনেকেই তাহার খবর রাখেন না। যে 


Vehicles Taxation Enquiry 
Committee ) গঠন করেল। সম্প্রতি এই 


কমিটির ' রিপোর্ট প্রকাশিত -হইয়াছে। 


কোন শ্রেণীর মোটরগাড়ী বা তাহার অঙ্গ যানবাহন বিশেষত মোটরমান সম্পর্কে 
প্রত্যঙ্গ -বিদেশ হইতে আমদানী করিলে কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য গবর্ণমেণ্ট 
কেন্দ্রীয় সরকারকে মোটা হারে একটী সমূহকে একই প্রকাব নীতি গ্রহণ ও 
আমদানী শুক প্রদান করিতে হয়। দেশের কার্য্যকরী করার উপদেশ প্রদান করিয়াচেন। 
অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশ একত্র করিয়া মোটর কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে মোটরযান 
গাড়ী প্রস্তুত হইলে তজ্জন্ত ভারত সরকার সম্পর্কে একই নীতি প্রবন্তিত হইলে মোটর 


একটি উৎপাদন শুক্ষও আদায় করিয়! 
থাকেন] মোটর চলাচলে যে পেট্রল 
প্রয়োভ্রন হয় তৎ্সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেক 
রাজ্যেই বিক্রয় কর প্রচলিত আছে। এই 
বিক্রয় ক্র ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্যে মোটরযান 
লাইশেন্স ফি, প্রান্তিক কর ( Terminal 
8), মিউনিসিপাল কর (0০৮০) এবং 


যান সম্পর্কিত প্রচলিত কর সমুহের মধ্যে 
যে অসামঞ্জগ্ত দেখা দিয়াছে তাহা দূর করা 
সম্ভব হইবে বলিয়া কমিটি অভিমত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন ! 

মোটরগাডী এবং মোটর গাডীর অংশ 
ইত্যাদি সম্পর্কে আমদানী 'ও উৎপাদন- 
শুদ্ধ বিগত বাজেটে ষেহারে বুদ্ধি কবা 


কোন কোন, রাজ্যে মোটরলরী - প্রভৃতি হইয়াছিল তাহা সত্বর ১৯৫০ সালের পূর্ববর্তী 
দ্বারা যে সমস্ত মালপত্র চলাচল হয় তাহার হারে হ্রাস করার জন্য কমিটি স্থপারিশ 
উপরও কর স্থাপন কর! হইয়াছে দ্বিতীয় করিযাছেন। . পেট্রোলেব আমদানী ও 
মহাযুদ্ধ আযস্ত হওযার পূব বিগত কয়েক উৎপাদনশুদ্ধ হ্রাস করা কমিটী যুক্তিবুক্ত 
বসব মধ্যে এই সমস্ত করের হারও কেন্দ্রীয বিবেচনা করেন না। মোটরয।ন সম্পর্কে 
এবং 'রাজ্য গবর্ণমে্সমৃহ বৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত' সকল প্রকার কর 
দিয়াছেন।- রহিত করাব জ্রন্ত কমিটী সুপারিশ করিয়া- 

অনসাধারপের তরফ হইতে এই 'সমস্ত ছেন। বিভিন্ন বাক্যে পেট্রোলেখ উপব যে 
“কর সম্পর্কে প্রতিবাদ উত্থিত না হইলেও *বিক্রয়কর আছে তাহা তুলিয়া দেওয়ার 
কিছুদিন যাবত ' 'যোটরযান ব্যবসায়ী, প্রস্তাবও এই 'ম্থপারিশের অন্তর্গত। এই 
পরিবাহন ব্যবসায় এবং ব্যক্তিগত মোটর- বিক্রয় কব উঠিয়া গেলে বাজ্যসরকার 
গাড়ীর মালিকগপ মোটরযান সম্পর্কিত সমূহের যে আধিক ক্ষতি হইবে তাহা 
কর বৃদ্ধিতে অভিযোগ উত্থাপন করিতে পরিপুরণের জন্তু কমিটী পেট্রোল সম্পর্কে 
ছিলেন। মোটরগাড়ী এবং মোটরযানের প্রতি গ্যালনে ছয় আনা হারে টা! 

‘ 


মোটরযান সম্পর্কিত কর 


কেন্জীয সারচার্জ্ ধাধ্য করার সুপারিশ 
করিযাছেন্ছ॥। রাজ্য সমূহের প্রতিনিধি 
হিসাবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই সারচার্জ 
ধাৰ্য] কবিবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে পেট্রোল, 
ব্যবহারের পরিমান অন্থসাবে সংগৃহীত 
অর্থ রাজ্য সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া 
হইবে। একটি সাধারণ মোটবযান কর 
ব্যতীত রাজ্য সরকারসমূহ মোটরযান বা 
পেল সম্পর্কে আর কোন' কর ধার্য করিতে 
পারিবেন না।. পেট্রলের মুল্যের সমতা 
বিধানের জঙ্ কমিটী প্রতি গ্যালন পেলে 
দেড় আন! হিসাবে আর একটি কেন্দ্রীয় 
সারচার্জের সুপারিশ করিয়াছেন। বন্দর 
হইতে মফ:শ্বলে পেট্রল , চলাচলের ব্যয় 
পেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ না হয় ইহাই 
উক্ত সারচার্জের উদ্দোন্ত। কিন্তু,ইহার 
ফলে প্রকৃতপক্ষে মফঃস্বলের মোটরযান 
ব্যবহাবকারীরাই উপকৃত হুইবে এবং 
বন্দরের বাসিন্দা মোটরযান ব্যবহার- 
কারীগণ কোনরূপে উপকৃত না হুইয়াই 
প্রতি গ্যালন, পেট্রলে এই দেড আনা 
সারচ।র্জ প্রদান করিতে বাধ্য হহবে। 
কষিটি প্রত্যেক রাজ্যে ভূমিরাজদ্ষের 
উপর প্রতি টাকায় এক আনা হারে 
একটী অতিরিক্ত পথকর ধাধ্য করার আর 
একটা স্থপারিশ করিয়াছেন। এই কর" 
বাবদ আহ্ুমানিক এক কোটি ষাট লক্ষ 
টাকা আষ হইবে বলিয়া হিসাব করা 
হইয়াছে। উক্ত অতিরিক্ত পথকর দ্বারা 
সংগৃহীত সমুদয় অর্থ রাজ্যসমূহের রাস্তা ' 
ঘাট সম্পক্ষিত তহবিলে জমা হুইবে এবং 


নূতন টেলিফোন নং 015.2765 
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রংয়ের দোকান 
নং ধৰ্ম্মতল! ট্রাট. কলিকাতা, 


a 


৪৬০ 


ডিষ্টক্ট বোর্ড, লোকাল: বোর্ড প্রভৃতি 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাস্তাঘাটের 
উন্নতির অন্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে । 
কমিটির এই প্রস্তাব বর্তমান সম্বয়ে জন- 
সাধারণের ' সমর্থন লাভ করিবেন! বলিয়া 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
সমূহের জন্ত বাস্তাঘাটের উন্নতিকল্পে 
_ বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিবাগুস্বের ‘সহিত 
জমির মালিক ও প্রজার নিকট হইতে 
দীর্ঘকাল যাবত পথকর  আদায়- করা 
হইতেছে । এই বাবদ যে কোটী কোটী 
টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তদঙ্কুপাতে রাস্তা- 
ঘাটের প্রসার ও উন্নতি কিছুই হুয় নাই) 
এই কারণে জনসাধারণ বিক্ষ্ধ। এরূপ 
অবস্থার বর্তমান ছুর্দিনে অতিরিক্ত 
পথকরের প্রস্তাৰকে পল্লীবালীর উপর 
ট্যাক্স স্থাপন করিয়া সহরবাসীর সুবিধা 
সৃষ্টি করার প্রয়াস বলিষাই জনসাধারণের 
'মধ্যে বিশ্বাস জম্মিবে বলিয়া আমরা মনে 
, করি। 
কমিটার মতে মোটরযানের উপর 
করের বোঝা অন্তান্ত দেশের তুলনায় 
ভারতেই সর্ধাপেক্ষা বেশী। কেন্দ্রীয় 
গতর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য 
সরকার সমূহ এই সমস্ত করের বেশীর 
..ভাগ আদায় করিয়। থাকেন ,বটে' কিন্ত 
রেন্দ্রের প্রাপ্য অর্ধ প্রত্যর্পণের পর 





রাজ্যসমূহের ভাগে উল্লেখযোগ্য -উদত্ত' 


বিশেষ থাকে না বলিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। 
উলটাইয়া দিয়া কমিটী রাজ্য গভর্ণমেণ্টের 
পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই 
- সম্পর্কিত বিভিন্ন কর সংগ্রহের দায়িত্ব 
অর্পণের সুপারিশ করিয়াছেন। সহব 
এবং 'মিউনিসিপাল এলাকার প্রান্তে অব- 
. স্থিত’ শুদ্ধ বাটি সমূহে যে সমস্ত প্ৰান্তিক 
কর (Octroi, Terminal tax ) আদায় 
করা হয় তাহা রহিত করার জন্ত কমিটীর 


৬ উল্লেখ কথা, হইয়াছে । 


কমিটী মত 


আথিক জগৎ 


[.৮ই জানুয়ারী, ১৯৫ 





এই সমস্ত শুক্ধ ধাটিতে মাল চলাচলকারী 
মোটরযান সমূহকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষমান 
রাখা হয়। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের 
অসুবিধা হয় বলিয়া কমিটী যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা . খুবই সত্য। 
এই প্রান্তিক কর আঁদায়েব ব্যয় খুব 


ও নদীপথে চলাচলকারী ষ্টরীযার, নৌকা 
প্রভৃতির কোন একটীর প্রসারের পথে 
অস্তরাষ সৃষ্টি করিয়া অন্ত একটার উন্নতির 
পথ্‌ প্রশস্ত করা নিতাস্ত অযৌক্তিক 
হইবে বলিয়া কমিটীর সদন্তগণ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন । মোটরযান ও রেল- 


এই প্রচলিত ব্যবস্থা. 


বেশী এবং এই. কব ফাকি দেওযার পথের প্রতিযোগিতা ' সম্পর্কে কমিটীর 
গ্রয়াসও খুব ব্যাপক। 

বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন সম্পর্কে: 
সরকারী নীতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া 
বাঞ্ছনীয় বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়া- 


ছেন। রেলপথ, মোটবযান, গকুরগাড়ী 


যোগিতার কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় 
পাওয়া যায় না. এবং 
বৎসরেও এই প্রতিযোগিতা বর্তমান। 


থাকিবে না। 








ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌, মিশন রো) কলিকাতা ' 
রক্ষণশীল এীতিহ্থসম্পর্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীয় .প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা 
ষ্যাশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অঞ্জন করিয়াছে । জনসাধারণের আস্থা এবং 
ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও নুক্থঙ্বল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল”কে ইহাব বর্তমান 
গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিষাছে। ৃ 





ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ $ 
কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই ' মাজাজ 
বালিগঞ্জ লক্ষৌ কলবাদেবী নাগপুর 
ভবানীপুর কানপুর ষ্তাঙহার্ট রোড নাগপুব সিটি 
বডবাঞজার গয়া আহমেদাবাদ জব্বলপুর 
ক্যানিং স্ট্রীট পাটন! এলাহাবাদ , _ জব্বলপুর 
হাটথোলা বানারস কাটরা' রা 
হাইকোর্ট টি আজমীভ অমরাবতী 
শ্তামবাজ্বার আসানসে'ল বেরিলী বায়পুর 





সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের সহাষতায় “ক্যালকাটা শ্থঃশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন.মিটাইতে সমর্থ। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফাব, মেল ট্রান্সফার ' 
অথবা ডিমাণ্ড ড্রাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্ভে “ক্যালকাটা! স্তাশন!ল” রি i পারে।- 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজও করা হইয়া থাকে। - - - 

মাত্র ছুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্য।লকাটা ্ভাশনাল” ব্যাঙ্কে একটি, 
কারেপ্ট একাউন্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জমা দিয়া একটি সেভিংস 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর বাতিক শতকরা 
১০ টাক! হারে সুদ দেওয়া হয়। ছযমাস ও এক বৎসরের অস্ত স্থায়ী আমানত '' 
গ্রহণ কর! হয় এবং প্রতি অর্দবৎসবাস্তে ষথাক্রমে-শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 


২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন। 

















অভিমত এই যে বর্তমানে এই প্রতি-- 


আগামী কয়েক 


এই অবস্থায় মোটরযান .. 


| 


৮ই জান্নয়ারী; ১৯৫১ ] 


আধিক জগৎ - 








চলাচলের , পারমিট প্রদান . সম্পর্কে 
কোনরূপ বাধানিষেধ চালু রাখা সঙ্গত 


হইবে না বলিয়া কমিটী সুপারিশ 
করিয়াছেন । 
, আলোচ্য রিপোর্টের উপসংহারে 


কমিটী এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে ইহার 'ছুপারিশসমূহ হয় সমগ্রভাবে 
গ্রহণ অথবা বৰ্জ্জন করিতে হইবে । কোন 


! 


ভারতে সমবায় আন্দোলনের 
অগ্রগতি ' 

ভারত সরকারের কবি বিভাগের 

সেক্রেটারী শ্রী কে এল পাঞ্জাবী সম্প্রতি 


মহীশৃরে এক বক্তৃতায় স্বাধীনতার আমলে 
ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির 


কথা বৰ্ণন! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 


গত ২৩ বৎসরে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর 
সমবায় সমিতি ও উহার সন্ত সংখ্যা 
বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর তাহাতে 
পূর্বের তুলনায় সমবায় ' আন্দোলনের 
উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে বুলিয়া-.বুঝা 
ষাইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 
বিভিন্ন. শ্রেনীর সমবায় সমিতির সংখ্যা 
ছিল ১ লক্ষ, ২২ হাজার ও উহার মোট 
সদস্ত সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ ৭০ হাঁজার। 
১৯৪৮-৪৯ সালের .শেষে এই উভয় সংখ্যা 
বৃদ্ধি, পাইয়া যথাক্রমে > লক্ষ ৬৪ হাজার 
ও .১ কোটি ২৭ লক্ষ দীড়াইয়াছে। 
সমিতির সংখ্যা. শতকরা ৩৪৪ ভাগ এবং 
সন্ত সংখা! শতৃকরা ১৩৮৬৭ ভাগ বাড়ি- 


' যাছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে সমবায় সমিতি 


সমুহের চলতি কাধ্যকবী মূলধন ছিল 
১০৬ কোটি টাকা। শতকর! ১০৬ ভাগ 
বৃদ্ধি" পাইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষে 
তাঁহা'২১৬ কোটি টাকায় দ্লীড়াইয়াছে | 





কোন সুপাবিশ বৰ্জ্জন করিয়া আংশিকভাবে 
'কোন কোন সুপারিশ গ্রহণ ও কাধ্যকরী 
করা হইলে মোটরযান সম্পর্কিত, করের 
অবাঞ্ছিত অবস্থাই কায়েম করা হইবে 
বলিয়া কমিটার. অভিমত | একটা সংবাদে 
প্রকাশ কমিটার স্ুপারিশসমূহ ভারত 
গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। 


তবে শ্রীযুক্ত পাঞ্জাবী বলিয়াছেন যে 
ভারতে সমবায়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক 
হইলেও এদেশের গ্রামাঞ্চলে বহু নূতন 
সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার ' সুযোগ 
ও প্রয়োজ শীয়তা রহিয়াছে। 


আরম্ভ করিয়াছে। সেই টাকার সঞ্চয় 
ও ঠিক ঠিকভাবে দাদন ' সম্পর্কে কোন 
সুরাহ! হইতেছে না। উপবুক্ত শ্রেণীর 
সমবায় সমিতির সংখ্যা বুদ্ধি' পাইলে 
উহাদের মারফতে তাহা উৎপাদন: বৃদ্ধির 
কাজে টানিয়া লওয়া "সম্ভবপর হইতে 
পারে। গ্রাম্য সমবায় সমিতিসমূহ এখনও 
শতকর! বাধিক সোয়া ছয় টাকা সুদে 
অর্থ দাদন করিতেছে। উহাদের তহবিলে 
গ্রামবাসীরা বেশী টাকা গচ্ছিত রাখিলে 
অধিক অর্থ সম্পদের বলে সমিতিগুলির 


পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম স্থদে টাকা খণ. 


দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে । শ্রীবুক্ত 


১ পাঞ্জাবীর এই মন্তব্য খুবই মৃল্যবান। 


আমরা লে বিষয়ে সমবায় আন্দোলনের 


উদ্মোগীদের আশু মনোষোগ আকর্ষণ 
করিতেছি। : | 
 সৃতার (যাগান ন্বৃপ্ধির ব্যবস্থা 


স্তার উপযুক্ত যোগানের অভাবে 


দেশের তাত শিল্পকে ক্রমেই জটিল সমশ্তার' 


রাজ্য- 
সরকার সমূহ এবং যানবাহন সংক্রান্ত 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


বুদ্ধের সময়, 
হইতে নানা কারণে গ্রানাঞ্চলের 'লোক-' 
দের হাতে বেশী অর্থ ছড়াইয়া পড়িতে" 


বাড়িয়া চলিয়াছে। ' 


তুলনায় ১৯৫০-৫১ ' সালে ০০ 


৪৬৬ 





উপদেষ্টা কাউন্সিলের সহিত আলোচনার ' 


পর এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। 


কমিটার রিপোর্টে মোটরযান এবং যানবাহন! 
সম্পর্কে ৈসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ' করা” 
হইয়াছে তদ্ধিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের. 


চূডাস্ত সিদ্ধান্তের অন্ত জনসাধারণ নিশ্চয়ই 
আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিবে বলিয়! 
আমরা যনে করি। 


সন্মুখীন" ' হইতে 'হইতেছে।' 
কাপডের কল ও সুতার কল সমূহে' ১৯৪৮ 
সালে' গড়ে মাসে '৮২ হাদ্রার ' বেল তা" 
উৎপন্ন হইয়াছিল । 'সেইস্থলে ' বর্তমানে” 


গড়ে প্রতি মাসে স্থতা উৎপন্ন হইতেছে" 
মাত্র ‘৬২ হাজার বেল। বিদেশ "হইতে ' 
বর্তমানে সুতার বিশেষ কিছু - আমদানী” 
- আভ্যন্তরীণ উৎপাদন! হাস' 
উহার সরবরাহ কমিয়া ' 
আসাতে রীতিমত ভাবে তাত পরিচালনা ' 
"এই ক্ষেত্রে 
বস্ত্রের উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় ' 


হয় না। 
পাওয়ায় এবং 


কঠিন হুইয়া ঈাঁড়াইয়াছে 


তাহাতে দেশের বস্ত্র সমস্তাও স্বভাবতঃই 
বেশী জটিল হইয়া দীড়াইতেছে। এই 


সমস্ভার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত, 
সরকার স্তার যোগান বৃদ্ধি ' সম্পর্কে 
এবং তাত শিল্পকে উহ! বেশী - পরিমাণে” 
সরবরাহ করা সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-/' 
ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইছা ' 
তুলার যোগান কম 


সুখের বিষয় । 
বলিয়াই দেশে' স্বতার উৎপাদন. কম 


হইতেছে।'' কাজেই গবর্ণমেণ্ট - প্রথমতঃ 


তুলার উৎপাদন বাড়ানো সম্পর্কে মনো 


যোগী হইয়াছেন। ' তাহাদের-স্থপরিকপ্পিত- 


চেষ্টার “ফলে ইতিমধ্যেই দেশে তুলাব চাষ 
1১৯৪৯-৫০ " সালের' 


\ 


৪৬২. 





উৎপাদন: ৪1৫ লক্ষ বেল পরিমাণে বেশ 


হইবে, বলিয়া অনুমিত হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ 
গৱৰ্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে *আমদানীকৃত 
৬৬ হাজার বেল তুলা কম দরে.* রিতিনন 
সুতার কলকে সরবরাহ কবিষাছেন। 
উহা! হইতে উৎপন্ন সুতা সমস্তই দেশের 
তত্ধবায়দের .ভিতব বণ্টন করা হইবে। 
ভৃতীয়তঃ দেশের অভ্যন্তরে হৃতার যোগান 
" বৃদ্ধি করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট বাহিরে 
উহার রপ্তানী বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিস 
ছেন। এখন হইতে বত্রিশের নিয় ও 
আশির উদ্ধ নগরের কোন স্থত! বাহিরে 
প্রেরণ করা হইবে না। কেবল হুষ্প্রাপ্যতা 
নহে, স্থতা বণ্টনের অব্যস্থা, হেতুও দেশের 
তাতীর! ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের কাজ 
" পরিচালনাক স্যেগে পাইতেছে না। 
কাজেই চতুর্থ পদ্থ। হিসাবে ভারত গবর্ণ- 
মেণ্ট স্থভজার বণ্টন ব্যবস্থার গলদ দূর কব! 
সম্পর্কেও এখন ' হইতে সচেষ্ট হইবেন 
' ৰলিয়া স্থির করিযাছেন। তাঁত . শিল্পের 
মত সুপ্রাচীন ও সর্ব প্রধান কুটির শিল্পকে 


সাহায্য ও উৎসাহ দানের এই উদ্ছোগ 


আমর] গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একাস্ত সঙ্গত 
বলিষ মনে করি। 


বাঙ্গালীর অর্থবীতিক দুৰ্গতি 


আশুতে|য কলেজের ছাত্রদের বাধিক 


সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বাঙ্গালী জাতির - 


অর্থনীতিক হুর্গঘির কি তাবে অপসারণ 
করা যায় তৎসঘন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্ত ডাঃ 
. ্তামাপ্রসাদ মুখাজি যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছেন তাহা দেশের জনসাধারণ ও 
গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে বলিয়া 
আমর। আশা করি। বর্ত্তমান মন্দাব ফলে 
বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক. ছিল তাহার 
অধিকাংশ দরজা! বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 


বাঙ্গলাদেশে ছোট, ও মাঝারি যে সব শিল্প" 


প্রতিষ্ঠান গড়িষা ' উঠিয়াছিল পাকিস্থানের 


"বাজার বন্ধ হওষায় এবং র্যাঞ্ষের সাহায্যের . 


লেই' সব শিল্প বিপন্ন। 


সি 


অনেক 








আধিক জগৎ [ ৮ই জাছুয়ারী; ১৯৫১ 
শিল কাচা, মালের" অভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত . আপন যদ্ধা ও ভারত | 
হইতেছে।' পশ্চিমবঙ্গে আমদানী রপ্তানীর , সমগ্র জগতে যে' আর একটি বুদ 
কাববার, পাইকারী ব্যবসা, দালালী আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তৎসঙ্বদ্ধে কাহাকেও 


ইত্যাদির মারফতে অগণিত লোক জীবিকা 


নির্বাহ করিতেছে । কিন্তু এই সব ব্যবলায়ে, মাহ 


বাঙ্গালীব কোন স্থান নাই। পশ্চিমবঙ্গে 
ইউরোপীয় এবং অবাঙ্গালীদেব যে. সমস্ত 
বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান, রহিয়াছে তাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে। কিন্ত 
বাহিরেব লোকের ' প্রতিযোগিতার ফলে 
এই সব প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী বড একটা 
সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না। রাজ মিস্ত্রী 
ছুতোর মিস্ত্রী. যানবাহন পরিচালনা 


ইত্যাদি বহু প্রকার জীবিকার ক্ষেত্রেও 


বাঙ্গালীর স্থান নগপ্য। জীবনের 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর চূডাস্তর্ূপ 
পরনির্ভবতা দৃষ্টিগোচর হুয়। উহার ফলে 
বাঙ্গল। দেশ হইতে প্রতি বৎ্সবর-.কোটি 
কোটি টাকা বাহিরে চলিষা যাইতেছে 
এবং বাঙ্গালী ক্রমে দরিদ্র হইযা পড়ি- 
তেছে। এই সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ এবং কিরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অর্থনীতিক বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালী তাহার যথাযোগ্য’ স্থান 
গ্রহণ করিতে পারে তাহা স্থির- করিষা 
তদন্রূপ ভাবে কাজে অগ্রসব” হওষ। 
একান্ত আবশ্যক হইয়া দডাইয়াছে। 
বাঙালীর হাতে যে মূলধন রহিয়াছে 
তাহার সাহায্যে যাহাতে বাঙ্গালীর অন্ন 
সংস্থানের, পথ সুগম করা যায তৎপক্ষে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে , অবতীর্ণ হওযারও সময় উপ- 
স্থিত হুইয়াছে। ডাঃ মুখাজ্জাঁব মত সর্ধ- 
জনমান্য ব্যক্তি যে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ 
সমন্তা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া- 


ছেন তজ্ভগ্ত আমরা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ। 


আশা করি পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এই 
বিষয়ে তথ্য তালিকা সংগ্রহে অবহিত 
হইবেন এবং একটি কার্যকরী .পদ্থা 
অবলম্বনে অগ্রসব হইবেন। 

চা 


বুঝাইযা বলিবার' আবশ্তকতা নাই। বর্ত- 
মানে সমগ্র জগৎ ' দুইভাগে বিভক্ত 


ইউনাইটেড 


সিডিউন্ড ও ক্লিয়ারিং 
হেড অফিস £ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
| কলিকাত।। | 





ফোন £ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


দমদম, (কলি), হাওড়া, 
নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বীকুড়া, 


হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই বিপুল সামরিক 
তোভক্ষোড চলিতেছে। ভারত গ্রনভৃতি 


২৪টি দেশ নিবপেক্ষ থাকিবার গন্য চেষ্টা . 


করিতেছে বটে। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে উহা 
সম্ভবপর হইবে কিনা তাহা খুবই 
সন্দেহেব বিষষ। এরূপ অবস্থায় একটা 


বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হুইলে ভারতে 
তাহার কিন্নূপ প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ভাবিবার সময় 
উপস্থিত হুইয়াছে। এই সম্পর্কে খ্যাত- 


সম্প্রতি ‘ছিন্দস্থান ট্টাপ্ার্ড' পত্রে যে একটা 








‘নামা অর্থনীতিবিদ শ্রী কে এয পুরকাষস্থ , 


, ছুই, . ঘাই'জনুয়ারী। ১০৫১] ১৯৫১] 


আধিক জগৎ, 


৪৬৩ 








প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন করিয়াছেন তংপ্রতি আমরা 
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। শ্রীযূত 
ৃ পুরকায়স্থ বলেন যে ভারত যদি আগামী 
যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে তাহা হইলে ভারত 
বিদেশে যে কয়েকটা দ্রব্য রপ্তানী কবে 
তাহারও রপ্তানী কমিয়া যাইবে। কারণ 
ুদ্ধমান দেশগুলি অনুকল্প জিনিষ দ্বারা 
উহাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করিবে। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের হাতে বর্তমানে সমুদ্র 
গামী জাহাজের পরিমাণ এত কম যে 
' যুদ্ধের সময়ে ভারত তাহার পপণ্যপ্রব্য 
বিদেশে প্রেরণের সুযোগ বেশী পাইবে 
না। তৃতীয়ত" যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারত 
যদি' নিরপেক্ষ থাকে তাহা হইলে ভারত 
বিদেশ হইতে বখাদ্যশস্তভ এবং উহার 
বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচা মাল ও 
অষ্যান্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ কবিতে সমর্থ 
হইবে না। উহার ফলে দেশে শিল্পদ্রব্যের 
অভাব ঘটিবে বটে) কিন্ত উহা সত্বেও 
দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বর্তমানে যে দরে 
বিক্রয় হইতেছে যুদ্ধের সময়ে সেই দরে 
তাহা বিক্রয় হইতে পারিবে না। যদি 
তাহা হয় তাহ! হইলে দেশে বেকার 
সমস্তা প্রবল হইবে । : পক্ষান্তবে ভারত 
যদি কোন পক্ষের সহিত যুদ্ধে যোগদান 
করে তাহা হইলে ভারতকে প্রতি বৎসর 
সাময়িক ব্যয়ের জন্তু অতিবিক্ত হিসাবে দেড 
শত হইতে, দুইশত কোটি টাকা বায় করিতে 
হইবে । উহার ফলে ভাবতেব বিদেশী 
* ৰাণিজ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। 
এরূপ অবস্থায় দেশে মুদ্রান্ষীতির কুফল 
আরও বৃদ্ধি পাইবে। 


 প্রীৃত পুরকায়স্থ দেশের সমক্ষে এই সব 
সমস্ত! উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে 


পি 


নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 


প্রবর্তন সম্পর্কে ভারতের সহিত নেপালের , 


যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার 
সৃস্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলি 


অধিক সুদে খণ গ্রহণে অবতীর্ণ হইতে এবং 
খণলব্ধ অর্থ হইতে দুই এক শত কোটী টাকা 
সেচ কাধ্য ৪ রাস্তাধাটের প্রসারের জন্ত 
ব্যয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহার 
মতে এইক্লপ ব্যবস্থার ফলে দেশে মুদ্রাক্ষীতির 
কুফল আরও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারিবে 
না। তাহার আব একটা প্রস্তাব হইতেছে 


যে যুদ্ধের সময় দেশবাসীর হাতে যে 


অর্থাগম হইবে গবর্ণমেষ্টকে কঠোর হস্তে 
তাহার উল্লেখ 'যোগ্য অংশ টানিয়া লইতে 
হইবে এবং এই অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে 
উৎপাদন ,বৃদ্ধি পায় এন্ূপ পরিকল্পনা মূলে 
ব্যয় করিতে হইবে। তাহার এই সব 
প্রস্তাব যে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য তাহাতে 
সন্দেহ নাই। দেশের শাসনভার যাহাদের 
হাতে ন্যস্ত তাহাদিগকে আমরা শ্রীবুত 
পুবকায়স্থের এইসব প্রস্তাব . বিশেষভাবে 
প্রপিধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিতেছি | 
পশ্চিম বঙ্গে লবণ শিল্পের 


প্রপান্ন 

" পশ্চিমবঙ্গে লবণ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে 
গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় 
পার্লামেন্টে যে বিতর্ক হইয়া গেল তাহা 
অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। ভাবত 
সরকার গত ১৯৪৮ পালে পশ্চিমবঙ্গে লবণ 
শিল্পের সম্ভাবনা! সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ 
কমিটি বসান এবং এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গে 
যে হুর্ষ্ের উত্তাপের সাহায্যে লবণ প্রস্তুত 
সম্ভবপর তাহা সমর্থন করেন। এই সময়ে 
স্থিব হয় যে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ লবণের 
কারখানা বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী লিঃকে উছা- 
দের কাজের সম্প্রসারণের জন্ত সাহায্য করা 


দিল্লীস্থিত নেপালী দূতাবাস হইতে বে 
ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে সমগ্র 


ভারতবাসী আনন্দিত হইবে । ভারত 
সরকার দাবী করিয়াছিলেন যে নেপালের 
|] 


হইবে, এই প্রদেশে একা গবর্ণমেণ্ট অথবা 
পার্লামেণ্ট ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সহ- 
যোগে আর একটি বৃহণীকার ও আধুনিক 
ধরণের একারখানা , প্রতিষ্ঠিত করা হইবে 
এবং উছ্ছার পরেও এই প্রদেশের সমুত্রোপ- 
কৃলবন্তী অঞ্চলে .লবপ প্রস্তুতের যেসব 


স্থান থাকিবে তাহাতে সমবায় প্রণালীতে 
লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা 'হইবে। 
ভারত সরকারের ' বিশেয়জ্ঞ কমিটার এই 
সব নির্দেশের পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এই প্রদেশে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
কতিপয় ফরসী দেশীয় কয়েকটি বিশেষজ্ঞকে 
নিযুক্ত করেন। উহাদের রিপোর্ট এখনও 
প্রকাশিত, হয় নাই। ভারতীয় _ পার্লা- 
মেণ্টে শিল্পমন্ত্রী শ্রীহরেকষ্চ মহাতাব এরূপ 
বলিয়াছেন যে পশ্চিমুবজে লবণ শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করার তাহাদের ইচ্ছা 
নাই বটে-- তবে ব্যয়বহুল কোন কাজে 
হাত দিবার পূর্বেবে তাহারা ফরাসী 
দেশীয় বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের প্রতীক্ষা 
করিবেন 

পশ্চিমবঙ্গে যে লাভজনক প্থায় 
লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পাবে 
তাহা মাত্র ১৯৪৮ সালের কমিটি নহে-- 
উহার পূর্বেও অনেক কমিটি তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। উহার পর. এই 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার ন্ত গবর্ণমেণ্টের -যথা- 


যোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু 
তাহা ন! করিয়। কোন রহস্তজনক-কারণে 


' জানিনা আবার একটি নৃতন কমিটি নিয়োগ 


করা হইয়াছে ।' উহু! এই প্রদেশে লবণ 
শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পণ্ড করার 
একটা চেষ্টা কিনা তাহা এখনও বুঝা 
যাইতেছে ন।। 


~ 


ৰাজা. ভ্রিভৃবন-_বিনি কিছুদিন, পূর্বের 


নেপাল ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকেই রাজ! 


বলিয়া স্বীকার করিয়া, লইতে রর 


৪8৬৪ 


আখিক জগৎ 





' নেপালের শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের, অন্ত 
পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি .মাত্রেবই ভোটে একটা 
গণপরিষদ গঠন* করিতে , হইবে এবং 
‘যতদিন পৰ্য্যন্ত নেপালের নূতন শ্লাসনতন্ত্র 
স্থিরীকৃত না হয় ততদিন পধ্যস্ত নেপালের 
জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীষ . নেতা- 
গণের সহযোগে' একটি মধ্যবর্তী গবর্ণমেণ্ট 
গঠন করিতে হইবে। নেপালের বর্তমান 


প্রধান মন্ত্রী এই সমস্ত সর্তই মানিয়া 


লহয়াছেন। , নেপালে স্বৈরাচার মূলক 
শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে যে এই গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইতেছে তাহার 
ফলে,নেপাল অধিকতর শক্তিশালী হইবে 
এবং 'বেছেই ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল 
দিক হইতে ভারতের . সহিত নেপালের 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহ্যাছে সেই জন্ত নেপালের 
এইভাবে শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতেরই শক্তি 
বৃদ্ধি হইবে। | 

গত জুলাই ও আগস্ট মাসে ভারতে 
চিনির দর হঠাৎ কেন চড়িয়া যায় তৎ- 
সম্পর্কে তদন্তের অন্য ভারত সরকার শ্রী 
গল্গানাথ নামক জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর 
ভার দিয়াছিলেন। প্রকাশ যে তিনি ভারতের 
প্রধান মন্ত্রীর নিকউ তীহাঁব রিপোর্ট দাখিল 
করিয়াছেন। চিনির কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে 
যে..সমস্ত অভিযোগ: উপস্থিত হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে নিষ্ললিখিত অভিযোগ 
গুলি প্রধান--(২) চিনির কলগুলি যাহাতে 
১৯৪৮--৪৯ সালে বাহিরে চিনি বিক্রয় 
করিয়া অত্যধিক মুনাফা: লুটিতে পারে 
তজ্জন্ত :উছাদের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত 
মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, (২) যে 
চিনি ভারতের আস্ত বরাদ্দ হয় তাহার একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে চালান দেওষা 
হইযাছিল, (৩) কারখানা, ও - উহার 


সেলিং এজ্রেণ্টগণ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক নির্ধারিত . 


সৰ্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষাও বেশী দরে চিনি 


০২৪ (৪) পাঁকিস্থানে ৫০ 


হাঁজার টন চিনি' প্রেবণের একটা ষড়যন্ত্র 
হইয়াছিল, যদিও পরে তাহা পরিত্যক্ত হয, 


(৫) ভারত সরকার ও উত্তব প্রদেশের 


গভর্ণমেণ্ট চিনি আটক করিবার যে আদেশ 
জারী করেন তাহা মান্ত করিয়া চলা হয় 


‘নাই, উপরোক্ত অভিযোগণগুলিব প্রত্যেক 


টাই গুকত্বপূর্ণ। শ্রীগঙ্গানাথ এই সব 
অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্টে কিরূপ 
মতামত প্রকাশ কবিযাছেন তাহা 
জানিবার অল্ড সমগ্র দেশবাসী ব্যগ্র 
রহিয়াছে ।' কাঞ্জেই তাহার ' রিপোর্ট 
অবিলম্বে সাধারণ্যে প্রকাশ কব বাঞ্চনীয় । 


পশ্চিমবঙ্গ , সবকার বিবিধ শিল্পকার্য) 
সম্বন্ধে শিক্ষাদানের পন্ড ৪টী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
করিবেন এবং উহার প্রত্যেকটি কেন্দ্রে 
৪ শত গন আশ্রয় প্রার্থীকে সুতা কাটা, 
কাপড় বোনা, সেলাইএর কাজ, কাঠের 


“কাজ, দরজির কাজ, কর্্মকারের কাজ, 
সাবান তৈয়ার ইত্যাদি বহপ্রকার শিল্প 


কাৰ্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন জানিয়া আমরা 
সুখী হইলাম। কিন্ত এই সব কেন্দ্র হইতে 
যাহাবা শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইবে 
তাহাদিগকে যি স্বাধীনভাবে শিল্পব্যবলায়ে 
অবতীর্ণ হইবার মত মূলধন দেওয়া না হয় এবং 
উহারা যে সব শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করিবে 
তাহা বাজাবে বিক্রয়ের গগ্ঠ যদি উপযুক্ত 
ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে আশ্রযপ্রাথী- 
গণকে উপবোক্তভাবে শিক্ষাদানের মুল 
উদ্দেশ্য বার্ধ চইবে। কাবপ বর্তমানের 
এই বৈধ ও অবৈধ প্রতিযোগিতার দিনে 
কোন আশ্রযপ্রাপীই কেবল তাহার স্বল্প 
সমষের অভিজ্ঞতার সম্বল লইয়া শিল্প 
ব্যবসায়ের প্রতিষোগিতায় স্বাবলম্বী হইতে 
সমর্থ হইবে না পশ্চিমবঙ্গের ' শিল্প 
বিভাগের এই ধবণের একটি পরিকল্পনা 
বিগত ১৫1২০ বৎসর ধরিয়া! চালু আছে। 
কিন্ত উহার ফলে কতজন লোক স্বাধীন- 


ভাবে শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বাবলম্বী 
| 
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হইতে পারিতেছে তৎসম্বন্ধে একটু অন্ন 


সন্ধান করিলে আমাদের উপরোক্ত 
মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইবে। 

চীন হইতে ৫০ হাজাব টন চাউলের 
বদলে ভারত চীনকে ৩) হাজার টন পাট 
প্রদান 'করিবে বলিয়া যে চুক্তি হইযাছে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাহার কিরূপ 
প্রতিক্রিষা হইবে তাহা এখনও বুঝা 
যাইতেছে না। কারণ আমেরিকা কশিয়া 
ও উহাব পমর্থক কোন দেশকে উহাদের 
সামরিক প্রয়োজনে লাগিতে পারে এক্ধপ 
কোন জিনিষ দেওর়ী বন্ধ করিয়াছে। 
পাট এন্ধপ একটি জিনিষ। ভারত চীনকে 
পাট দিতে সর্ত ‘করাতে উহা আমেরিকার 
পক্ষে বিরক্তিজনক হইতে পারে! তবে 
ভারত চীনের কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে 
একটি খাঁটী গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে। . 
থাগ্মাভাবও মারাত্বক হইয়া উঠিয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় আমেরিকার বিরক্তির 
ভয়ে ভারত চীন কর্তৃক চাউল, দেওয়ার 
প্রস্তাব প্রত্যাথ্যান করিতে পারে না। 
এস্কলে উল্লেখযোগ্য যে ভারত গত বৎসর 
আমেরিকাব, নিকট ১০ লক্ষ টন গম 
চাহিয়াছিল। কিস্ত আমেরিকা তাহা দেয় 
নাই। 


মাণ থাদ্যশক্ত চাহিয়াছে।, উহাঁও পাওয়া 
যাইবে কিনা তাহা অনিশ্চিত। 


রিক্ত বিপুল পরিমাণ খন্ড মধু হইয়া 
আছে। 


গত সপ্তাহ করাচীদ্থিত 
রাজদূত এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে যে মিশর, সুদান. 





" উহার অন্ততৃক্তি হওয়া যে প্রকার প্রয়ো- 


জনীয় বলিয়া মনে করে - লেইরুপা 


ভারতে বর্তমানে, 


বর্তমনে ভারত আমেরিকার, 
নিকট ২০ লক্ষ টনের কিছু বেশী পরি- 


অথচ' 
আমেরিকায় বর্তমানে উহার প্রয্নোজনাতি- 


মিশরীয় 


এ 


রে 
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কাশ্মীরের পাকিস্থান তুক্তির বিষয়ও প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়া যনে করে। মিশরের ভ্ভায় 
ভারতের বন্ধুস্থানীয় একটা দেশের প্রতি- 
নিধি এইভাবে ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী 
মন্তব্য করিয়াছেন আনিয়া অনেকেই _ 
বিস্মত হহয়াছেন। যাহা হউক আমরা 
দেখিয়া সখী হইলাম যে মিশরের একটী 
প্রভাবশালী দৈনিক পত্র এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারত ও পাকি- 


" স্থানের বিবাদে মিশরের নিরপেক্ষ থাকা 


উচিত। মিশর গতর্ণমেন্ট যদি উক্ত 
সংবাদপজের অভিমত মানিয়া চলেন 
তাহা হইলে দুরদশিতার কাই করিবেন। 
কারণ পাকিস্থান মুসলমানপ্রধন দেশ 
বলিয়াই নিখ্বিচারে উহার সমস্ত “কাজ 
সমর্থন করিবে বলিয়া যদি মিশর স্থির 
করে তাহা হুইলে উহা উহার পক্ষে 
আত্মঘাতী নীতি ছাড়া আর কিছু হইবে 
না। বর্তমানে সমস্ত জগতে ধর্মের গোভামী 
ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত দুইটি মাত্র 
মুসলমান প্রধান দেশ রহিয়াছে_তুরফ্ষ ও 
মিশর। তুর কখনও কোন মুসলমান 
রাষ্ট্রের বিবাদ বিসম্বাদে নিঙ্রেকে জড়িত 
করে না। এপ্রন্ত বর্তমানে উচু সর্বাপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী মুসলমান দেশে পরিণত 
হইয়।ছে। মিশর উহার অনুকরণ করিলে 
চরমে লাভবানই হইবে । 

গত অক্টোবব মাসে মোরাদাবাদে 
ভারতীর হিন্দু সহাসভাব ক!ধ্যকবী সমিতির 
যে বৈঠক হয় তাহাতে এই মৰ্ম্মে একটা 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে দেশের আইন 
সভাগুলির মধ্য দিয়া কাজ করিবার * 
সময়ে মহাসতার * সদস্তগণ-যাহারা হিন্দু 
নহেন এরূপ সদন্তকেও তাহাদের দলে স্থান 
দিবেন। সম্প্রতি পুপাঁতে হিন্দুমহাসভার 
যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই প্রস্তাবের 
তীব্র বিরোধিতা হওয়ার ফলে প্রস্তাবটীর 
আলোচনা স্থগিত রাধা হয়। এক্ষণে 


আধিক জগৎ 
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জানা গিয়াছে যে আগামী মার্চ মাসে 
উত্তব প্রদেশে হিন্দুমহাসভার যে বিশেষ 
অধিবেশন হইবে তাহাতে পুণরায় এ 
প্রস্তাবটা উত্থাপন করা হইবে। হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব বিশেষ সমস্যা 
রহিয়াছে তাহার সমাধানের -উদ্দেস্তেই 
হিন্দুমহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। উহাব 
মধ্যে হিন্দুসমাজের বিবিধ গলদ-_যাহাণ 
জন্য সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের অপ।রলীম 
ক্ষতি হইতেছে তাহা দূরীকরণের সমস্তাই 
ছিল অত্যাবশ্তক। এইসৰ গলদের মধ্যে 
পণপ্রথা, জাতি ভেদের কড়াকড়ি, জলচল, 
বিধবা বিবাহ, বর্ণ প্রদেশে ইত্যাদিগত 
ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি গলদের কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এইসব সমস্ত।র সমাধান 
সম্পর্কে 5হিন্দুমহার্সভা একপ্রকার কোনই 
লইয়া কাউন্সিল এসেম্বলীতে প্রবেশ করতঃ 
আত্মস্বার্থ সাধনের চেষ্টাই হইতেছে হিন্দু 
মহাপভার নেত।দেব অধিকাংশের উদ্দেশ্য | 
ভারতে আগামী নির্বাচন আসন্ন দেখিয়া 
উপরোক্ত উদ্দেশ্ত সিদ্ধিব জন্তই হিন্দু- 
মহাসভার কাধ্যকরী সমিতি এক্ষণে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীা দলগুলির সহিত 
জেট পাকাইতে সন্কল্প করিয়াছেন। 
আমেরাবাদের প্রস্তাবের উহাই তাৎপর্য্য । 
হিন্দুমহাসত। যদি এই প্রস্তাবে শেষ পৰ্য্যন্ত 


+ সাষ দেয় তাহা হইলে উহা উহার 


আত্মহত্যারই সামিল হইবে। 





ভারতের নবনিধুক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব 
শ্রীরাজাগোপালাচারী-দেশে যদি কেছ 
উগ্রনীতি, অবলম্বনে কার করে এবং 
ধংসাত্বক কাধ্যে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে 
তাহাকে দমন করা হইবে বলিয়া দেশ- 
বাসীকে সাবধান করিষা শিয়াছেন। 
নত্যাগ্রহের নামে যদি কেহ সত্যাগ্রহের 
একটা প্রহসন আরম্ভ করে তবে তাহাও 
সহ করা হইবে না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। 


স্ববাই্ মন্ত্রীর এই সব সঙ্কল্লে দেশবাসীর 
সহান্থভৃতি ও সাহচধ্যেক্ক* তিনি আশা 
করেন। কিন্তু দেশের “দায়িত্বশীল 
নেতাদেব” শক্তিবৃত্ধিব জন্ত তিনি দেশবাসীর 
নিকট যে আবেদন জানাইয়ছেন তাহা 
কতদূব ফলপ্রহ্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ 
রহিয়াছে । রাজাজী “সমাজ বিরোধী” 
কাজের নিন্দা করিয়াছেন এবং চোরাঁবাজাবী 
কাববার, মুনাফা শিকার, ঘুষ, আশ্রিত 
বাৎসল্য যে সমাজ বিরোধী কাজ তাহা! তিনি 
অস্বীকাব করিবেন না। তৎকর্তক বণিত 
“দায়িত্বশীল নেতাগণ” যদি উহ্।দেব কর্তব্য- 
কর্মে উপেক্ষা অথবা সক্রিষ সহামুভূতির 
ঘারা এই সব সমাজ বিবোধী ব্যক্তিগণকে 
উহাদের পক্ষপুটে আশ্রয় দেন তাহা হইলেও 
কি এ সব “দায়িত্বশীল” নৈতাগণের শক্তি 
বৃদ্ধির অন্ত দেশবাসীকে সাহায্য করিতে 
হইবে? 
বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন পূর্বববের 
বরিশাল শহরে মুসলমানগণ কর্তৃক নির্বিচারে 
হিন্দু নিধন কাধ্য আবন্ত হয় সেই সময়ে 
লুঠন, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদির অভিযোগে 
ববিশলের খ্যাতনাম! হিন্দুনেতা শ্রীসতীন . 
সেনকে পূর্বরব্ের গবর্ণমেন্ট গ্রেপ্তার 
কবিয়াছিলেন। এতদিন পরে আদালতের 
বিচারে নির্দোবী সাব্যস্ত হইয়! শ্রীযুক্ত সেন 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত সেনের 
মত ব্যক্তি যে লুঠন ইত্যাদি অপরাধে ' 
অপরাধী হইতে পারেন না তাহা তাহার 
সর্বাপেক্ষা বড় শক্রও স্বীকার কবিবে। 
তিনি যাহাতে বিপন্ন হিন্দুগণকে কোনরূপে 
সাহায্য করিতে না পারেন তজ্জস্তই যে 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক বাখা হইযা 
ছিল তাহা! প্রথম হইতেই বুঝা গিয়াছিল। 
কেবল শ্রীযুক্ত সেন নহেন, পূর্ববর্গে এইবপ 
মিথ্যা অভিযোগে আরও বহু নেতৃস্থানীয় 
হিন্দুকে গ্রেপ্ডার করিয়া তাহাদিগকে আটক 


বাখা হইয়াছে। স্বদীর্ঘকাল ধরিয়া উহার 


৪৬৬ 


আথক জগৎ 
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কাঁবাগাবেব অন্ধ কোঠাষ আবদ্ধ রহিয়াছেন। 
ইসলামী রাষ্ট্রের উহ্নাই প্ররুত স্বরূপ. ? 


হায়দ্রাবাদ বাক্যের সেকেন্জ্রাবাদ 
হইতে এই মর্শে একটি সংবাদ আসিয়াছে 
যে সর্দীর প্যাটেলের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় মুসলমান 
কনেষ্টনল দৌলতাবাদ দুর্পে পাকিস্থানের 
পতাকা উত্তোলন কবিয়।ছিল। বিষষটাব 
যথাবীতি তদন্ত হইতেছে এবং অপরাধীর 
শন্তিও হইবে। এই কাজ যে নির্বদ্ধিত। 
, প্রস্থত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমবা 
ভ।বিতেছি যে কবাচী বা ঢাকায় কোন 
হিন্দু যদি অনুরূপ তাবে কোন স্থানে 
. ভারতের পতাকা! উত্তোলন করিত তাহা 
হইলে তাহার কি ফল হইত। এপ 
ঘটন।ব সঙ্গে সঙ্গে ষে বহু সংখ্যক নির- 
পরাধ হিন্দুর প্রাণ যাইত এবং অন্ত 
বহু সংখ্যক নিবপরাধ হিন্দুব বাডীঘব 
লুষ্টিত ও অগ্রিদাহে দগ্ধ হইত তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! আমর| ভারতের 
হিন্দগণকে এইরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন 
কবিতে বলিনা। কিন্কু মুসলমনগণের 
সম্পর্কে ভাবত সবকাব যে নীতি অব- 
লঙ্বনে কাজ করিতেছেন তাহাতে এরূপ 
গলদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে যাহার ফলে 
স্দীর প্যাটেল্রে স্যায় সর্বজ্জনমান্ত নেতাব 
মৃত্যুব দিবদে_যেদিন সমগ্র ভারত শোকে 
মুষ্ধমান--সেই দিনে কোন মুগলমান 
ভাবতভূমিতে পাকিস্থানেব পতাকা উত্তোলন 
কবিযা তাহার পৈশাচিক উল্লাসের পব্চিয় 
দিতে স'হস পাইতে পারে। 


পূর্ববঙ্গেক বরিশাল সহবে সম্প্রতি 
বসন্ত রোগের খুব প্রাহ্র্ভাব ঘটে। 
উহার প্রতিকারের জন্য বরিশালেব কর্তৃপক্ষ 
যে প্রশংসনীষ উদ্ভমের পরিচয় দিয়াছেন 


তাহা ভারতের যে কোন বান্ধ্য গবর্ণমেন্ট 
হণ করিতে পারেন। বসন্তের 


প্রকোপ বুদ্ধি দেখিয়া কতৃপক্ষ একদিন 
বরিশাল সহবে বেলা এগারটা হইতে সন্ধা] 
ছবটা! পৰ্যন্ত ক।রফিউ জারী কবেন। ফলে 
এই সমষে সহরেব কোন অধিবাসী বাডীর 


গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিধুক্ত টীকাদাবগণ বাঁভী: 
বাডী ঘুরিয়া একদিনেই সহক্রে অধিকাংশ 
লোককে টাকা, দিতে বাধ্য কবে। বর্তমানে 
রোগের বিস্তৃতি বন্ধ করিযা দিবাব জঙ্গ 
সহবের,- স্থূল, কলেজ, বাজাব ও সিনেমা 





বাহির হইতে পাবে নাই। এই সময়ে 









কিছু লাগবেনা । 





বাময়ে পড়ে তখন এক পেয়ালা চা খেতে পেলে 
ক্লান্তি দূর হয়, কাজেও উৎসাহ আসে। তাই 
এদের দিনে অন্তত দু'বার চা খেতে দেওয়া মালিক 
আর শ্রমিক দুয়ের পক্ষেই কল্যাণের কথা । 

। কথায় বলে_এক পেয়ালা চা বিপ্রামেরই 
সামিল; আসলে কিন্তু শুধু বিশ্রামের চেয়েও চা 
বেশ কাক করে এবং একথা শ্রীমক মাত্রেই জানে। - 


এ সম্বন্ধে সমস্ত খটিনাটিরু খবর সেপ্টীল টি 
বোর্ডের কাছে পাবেন এবং তাতে আপনার খরচও 


সেশ্বীল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
২৭ এবং ২৯, ব্রেবোর্প রোড, কলিকাতা 
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হাউসগলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
পহরে মাংস বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে! 
রাস্তায় হকার কর্তৃক খাদ্তদ্রব্য বিক্রয়ও বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই সব ব্যবস্থার 
ফলে সহরে বসন্তের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে হাস পাইয়াছে। কলিকাতা সহরেও 
বর্তমানে বসস্তের মড়ক লাগিয়াছে এবং 
" সপ্তাহে দুই শতাধিক লোক ষরিতেছে। 


বরিশালে এই বোগ বন্ধ করিবার জন্য যে. 
সব ব্যবস্থা হইযাছে তাহার সবগুলি কলি- 
কাতায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে বটে । 
কিন্তু জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে 


- বরিশালের কর্তৃপক্ষ যে প্রকাব প্রশংসনীয় 


উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অঙ্ুুকরণ যোগ্য। 


স্পা পাতি 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর: 


ভারতে রেডিয়ো| সেট নির্মাণের ' 


কারখানা-চেকোল্লোভাকিযার টেসিষো 
রেডিয়ো শ্যান্তফেক্‌চারিং কোম্পানী 
বোসম্বাইযে রেডিয়ো সেট প্রস্বতেব 
} আন্ত একটি কাবথান৷ স্থাপন 
করিয়াছেন। এই কাবথানায্ব ভাঁলব 


ছাড়া বেডিয়ো গ্রাহক যন্ত্রের অন্ত সমস্ত 
সবঞ্জাম প্রস্তত হইবে এবং কাবখ|নার 
পবিচ।লকগণ ভারতীয়গণকে বেড়িয়ে 
নির্মাণের কৌশল শিক্ষা দিবেন। টেসিয়ো 
চেকোক্লেভাকিষার্‌ একটি প্রসিদ্ধ কোম্পানী 
এবং দেশ বিদেশেব ৪০টী কারখানার 
সমবাযে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গ ভাড়াটিয়া সমিতি 
কলিকাত। ও প্রশ্চিম বঙ্গের অন্ত স্থানে 
বাডাঁওয়ালাব অত্যাচার হইতে ভ।ড়াটিয়া- 
গণের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ওয়ে 
বেঙ্গল আরবেন টেনেন্টস এসোশিয়েসান 
নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে 
শ্রবিপিন বিহারী গাজুলী আগামী বৎসরের 


গত ৪ঠ! জাহ্য়াবী তারিখ হইতে 
ল'গুনে বৃটিশ কমনওয়েলথেধ বিভিন্ন দেশের ' 
প্রধানমন্ত্রীদেব যে দশদিন ব্যাপী পপ্মেলন- 
বসিয়াছে তাহাতে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী 


যোগদান করেন নাই। সম্মেলনের পূর্বে 
তিনি 'দাঁবী জানাইয়াছিলেন যে উহাতে 
কাশ্মীর সমস্ত৷ সম্বন্ধে আলোচনা কবিতে 
হইবে। কিন্তু কমনওয়েলথের বৈঠকে কমন- 
ওয়েলথের সদস্তভুক্ত দেশগুলির পরস্পরের 


মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সম্পর্কে কোন বিষয় 
আলোচনার গীতি নাই বিধায় তাহার ' 


এইজস্ঠই 


এই 


এই দাবী স্বীকৃত হয় নাই? 
তিনি বৈঠক বয়কট করিয়াছেন । 


'সম্পর্কে বিদেশী কোন কোন সংবাদপত্র 


একার রে ০ 


অন্য তাহার সভাপতি নির্ব।চিত হইয়াছেন। 
উক্ত সমিতিব পক্ষ হইতে নিয়্লিখিত 
ঠিকানার কোন এক ঠিকানাষ ভাডাটিযা- 
গণকে তাহাদের অভাব অভিযোগ 


জানাইব।র জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইযাছে__ 


শী এস এন দত্ত, ৪ বি-ক্কট লেন; মিঃ 
ডব্লিউ. বি স্কট, ৩২ বি মাকুইস "রঃ 
সী ক্রি শেঠ, ১৬ ডি যুগীপাডা বাই লেন; 
মিঃ ই কে সেমুষাল, ২১৮ লোয়াব সাকুলার 
বোড, কলিকাত|। 

চীন হইতে চাউল আমদানী__ 
ভারত সরকার চীন সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের 
সহিত একটী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 


* করিয়:ছেন। এই চুক্তিমতে চীন আগামী 


মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে ৫০ হাজার 
টন চাউল প্রদান করিবে এবং ভারত 
চীনকে ৩৭ হাজার বেল পাট প্রদান 
*কবিবে। 


বিহার হুইতে খান্ভদ্রব্য উতর 


বন্ধ--বিহার গবৰ্ণম্ন্ট পূর্বে উক্ত রাজ্য 


$৬৭ 





এরূপ মন্তব্য করিয়াছে যে পাকিস্থানের 
নেতাগণ অল্প সময়ের «মধ্যে কাশ্ীরকে 
পাকিস্থানের "অন্ততূক্জি করিয়া দিবেন - 
বলিয়া পাকিস্থানের অধিবাসীগণকে যে 
প্রতিশ্রুতি দিযাছিলেন তাহ পূর্ণ না 
হওষ।তে পাকিস্থানের অধিবাসীগণ অতাস্ত 
উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই 
উহাদিগকে সন্থষ্ট করিবার জগ্ত এক্ষণে 
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই বিষয়ে একটা দৃঢ় 
মনোভাব অবলম্বন কব! ছাড়া উপায় 
নাই। যদি এই মন্তব্য সত্য হয় তাহ] 
হইলে বলতে হইবে যে জনাব লিয়াকৎ 
আলী এবং পাকিস্থানের অন্যান্ত কর্ণধারগণ 
কাশ্মীর লইয়া একটা বিপদে পড়িয়াছেন। 


হইতে রেলপথ জলপথ ও রাজপথ দিয়া ' 
বাহিরে মাছ, আম, কলা, স্বত, মাখন, 
লাল আলু, খইল হত্যার্দি দ্রব্য রপ্তানী 
নিষিদ্ধ করিয়া দিষ|ছেন। বর্তমানে উহার! 
বিমান পথেও এইসব জিনিষ রপ্তানী 
নিষিদ্ধ করিয়া দিষাছেন। 

ভারতে খাষন্ভশস্তের আমদানী 
গত ১৯৫০ সালেব .জান্ষারী হইতে 
ডিসেম্বর পধ্যস্ত বিদেশ হইতে ভারতে 
মোট ২০ লক্ষ ৮৮ হাজাঁর ৯৫০ টন খা্- 
দ্রব্য আমদানী হইয়াছে । উহার মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যশস্তের পরিমাণ এই- 
রূপ__গম ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৫০ টন, 
ময়দা ৯৯ হাজার ৫০ টন, চাউল ৩ লক্ষ ৪৫ 
হাজার ৮ শত টন, চীন! ১১ হাজার ৮ শত 
টন, ভুট্টা ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৫* টন, 
সেমোলিনা ৪ হার ৯ শত টন এবং যব 
৪ হাজার ৩ শত টন। এই বৎসরে গ্রবর্ণ- 
মেণ্ট দেশের অভ্যন্তর হইতে ৪৪ লক্ষ ৯৬ 
হাজার ৩ শত টন খাছ্যশম্ত সংগ্রহ করেন। 


/ 






৪৬৮ 


“সংবাদ পত্রের - পৃষ্ঠা -নিযন্ত্রণ_ 


বর্তমানে দেশে সংৰধূদপত্র মুদ্রণের কাগজের . 
‘অভাব ঘটাতে ভারত: সরকার - একটী . 


অভিনান্ম.জারী করিয়া সংবাদ” পত্রের গত জুলাই মাসে -পাকিস্থানের. সহিত . 


আকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া 'দিয়াছেন। উক্ত 
আদেশ মতে কান দৈনিক সংবাদপত্রের 
আয়তন মোটমাট ৪৩২ বর্গ ইঞ্চির- বেশী 
হইতে পারিবে না এবং সপ্তাহেকেহ৬০ পৃষ্ঠার 
অধিক কাগঞজ্ধ ছাপিতে পারিবে না। এই 


আদেশে প্রত্যেক কাগজের পরিচালককে 


প্রতি মাসের ৭ তাবিখের ‘মধ্যে উহার 
হাতে কি পরিমাণ কাগজের সংস্থান আছে 
তাহা কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। 
পশ্চিম বঙ্গ আইন সভার 
,জঅধিৰেশন-আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখ হছুই:ত পশ্চিম বঙ্গ আইন সভার 
বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই 
মাসের ১৬ই তারিখে স য়ে আইন সভায় 
পশ্চিম বঙ্গের ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট 
উপস্থিত করা হইবে ।. ৃ 
পুর্বববঙ্গে পাটের চাব-_পূর্ধ, 
গবর্ণমেপ্ট চলতি ১,৫১ সালে. উক্ত প্রদেশে 
১৯৪০ সালের তুলনায় ৭! আনা জমিতে 
পাটের- চাষ করিতে দিবেন বলিয় স্থির 
করিয়।ছেন। গত ১৯৫০ 
প্রদেশে ১৯৪০, পালের তুলনায় ছয় আনা 
অর্থাৎ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল। তরী বৎসরে 
আব.1ওয়া পাটের জমির - ধুব অহ্কুল 
থাকাতে ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়ছে। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট মনে. করেন 
যে.১৯৫১ সালে উহ! জ্বপেক্ষা বেশী জমিতে 
পাটের চাষ করিবার অন্থমতি দেওযা হইলেও 
চলতি ১৯১ সালে ১৯৫০ সালের সমান পাট 
উৎপন্ন হইবে। গবর্ণমেন্ট আরও মনে কবেন 
.বেবর্তমানে বিদেশে পাটের যেরূপ চাহিদা 
দেখা যাইতেছে এবং চট্টগ্রাম বন্দরের 
সম্প্রসারণ হেতু পাট রপ্তানীর পক্ষে যেরূপ 


| সুবিধা হইযাছে তাহাতে ১৯৫১ সালে 





সালে উক্ত" 


হইতেছে । এজন্ভ স্থির 


আথিক জগৎ 


উৎপন্ন পাট বিক্রয় করা কোন কঠিন কাজ 
হইবে না রী 
সি ভারতের বাণিজ্য-_ 


ভারতের যে বাণিজ্য চুক্তি হয় তাহার ফলে 
ভুলাই হইতে সেপ্টেম্বব পর্যন্ত ভারত 
হইতে পাকিস্ানে ১৪ কোটী টাকা মূল্যের 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে এবং পাকিস্থান 
হইতে ভারতে ১৮ কোটী ৮২ লক্ষ টাকাব 
মালপত্র আমদানী হইয়াছে। 
আমদানী, ও ,রপ্তানীর যোটামুটি হিসাব 
দেওয়া হইল £ আশদানী--পাট ৮ কোটী 
৮ পক্ষ টাকা, তুলার বীজ্ ৩ কোটা ৪ লক্ষ 
টাকা, -গপারী ২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা, 
ছোল' ১ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা, চামড়া 
১ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা, ফল? ৬৯ 
লক্ষ টাকা, মাছ ৫০ লক্ষ টাকা । রপ্তাশী_ 
কাপড ৪ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা, পাটজাত 
দ্রব্য ৮৭ লক্ষ টাকা, কাঠ ৩৩ লক্ষ টাকা, 
বিড়ি ১.কোটী ৭০ লক্ষ টাকা, লবপ ৭৪ 


লক্ষ টাকা, কৃত্রিম বেশম ও রেশমী দ্রব্য 


৫২ লক্ষ’ টাকা, মসল্লা ৭ লক্ষ: ৪৯ হাজ্জার 


টাকা, ফল ৪৯ লক্ষ টাকা, চামডা ৪৫ লক্ষ 


টাকা, পান ৪৩ লক্ষ টকা । 
পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাষ_ পশ্চিম 


বঙ্গের , কাপড়ের কলগুপির প্রয়োজন, 


মিটাইবার উদ্দেষ্তে বর্তমানে এই রাজ্যে 
উন্নতধরণের তুলার চাষের একটা চেষ্টা 
আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে সম্প্রতি 
ভারত সরকারের কটন কমিটীর সেক্রেটারী 
পশ্চিম বর্ণে আসিষা এরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এথানে , উন্নত ধরণের 
‘আমেরিকান’ তুলার চাষ হইতে পারে 
এবং উহ্থা দ্বারা ২ হুইতে ৩০ নম্বরের 
সুতা কাটা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে 
তুলা হইতে বীচি ছাঁড়াইবার কলের ব্যবস্থা 
না থাকায় এই রাজ্যে তুলার চাষ ব্যাহত , 
হইয়াছে যে 
বঙ্গীয় কাপড়ের ,কলওযালা সুমিতি 


নিয়ে 


[৮ই জানুয়ারী, ১৯৫১ , 


মেদিনীপুর, ঝাঁডগ্রীম, বাকুড়া, আপানসোল, 

ও সইখিয়াতে ছোট ছোট কয়েকটা বীচি' 
ছাঁডাইবাঁব কল প্রতিষ্ঠা করিবেন। এইসব 
কলে « হাজার একর জমিতে উৎপন্ন তুলা 
হইতে বীচি-ছাড়ান হইবে |. 

ভারতে ট্রাক্টরের কারখানা- 

মান্রাজে ষ্টাণ্ডার্ড মোটর প্রডান্টস অব 
ইণ্ডিয়া লিঃ ফাগুপন জাতীয় ট্রাক্টর ও 
অন্তান্ত বিবিধ চাষয্ত্র প্রস্তুতের জন্য একটী 
কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি 
এই কারখানায় বিদেশ হইতে আমদানী 
সরঞ্জাম সাহায্যে একটা ট্রাক্টর নির্লিত ' 
হইয়াছে। এইসব ট্রাক্টরের প্রত্যেকটীর 
ওজন ১ টন এবং উহা এক ফুট পধ্যস্ত গভীর 
মাঁটী উপ্টাইয়া গ্মি চাষ করিতে পারে। 
উক্ত কারখাশায় কালে প্রত্যেক যাসে৩৫০টা 
করিষা ট্রাক্টর নির্ন্দিত হইবে এবং এইসব 
ট্রাক্টরের সমস্ত সরঞ্জাম এদেশেই প্রস্তত 
হইবে। ভারতীয়গণ যাহাতে ট্রাক্টর ও 
উহার 'সবঞ্জায নির্ম্মাণে দক্ষ হইয়া উঠে 
তৎপক্ষে উক্ত কাবথান৷ ব্যবস্থা করিবেন । 
অধিকস্ত ট্রাক্টর মেরামত এবং ট্রাক্টরের 
সরঞ্জাম সরবরাহের অন্ত উক্ত কারখানায় 
কর্তৃপক্ষ ছুই বৎসরের মধ্যে ভারতের 
নানাস্থানে *২৫০টা সাভিস ষ্টেশন স্থাপন 
করিবেন। 

ভারতে মাখাগুধতির বিবরণ-__ 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে আগামী ডিসেম্বর 
মাসের পূর্ব্বেই ভারতের জনসংখ্যা গণনার" 
মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইবে । এই 
বিববণ ছুইভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম 
ভাগে সমগ্র দেশ ও বিভিন্ন রাত্রের 


আষতন, দেশের পল্লী ও- সহরের সংখ্যা, 


বাড়ী ঘরের সংখ্যা, স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা, 
গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতের অনসংখ্যা 
বৃদ্ধির বিবরণ, বিভিন্ন সহরের জনসংখ্যা, 
৮ প্রকার জীবিকার মধ্যে কত লোক কি 
ধরণে জীবিকা নির্বাহ করে তাহার বিররণ 
প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয় ভাগে-__ 


দই জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আধিক জগৎ 


৪৬৯ 











জীবিকা সম্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দেশে 
বেকারের সংখ্যা, চাকুরী দাতার সংখ্যা, 


শ্বংধীনভাঁবে যাহারা জীবিক' নির্বাহ করে 
তাহাদের সংখ্যা দেওয়া হইবে। 


ভারতীয় পালণমেন্ট-_-আগামী «ই 
ফেব্রুয়াবী তারিখ হইতে ভারতীয় 
পার্সামেপ্টের বাজেট অধিবেশন আরস্ত 
হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গে খান্ভের অবস্থা-_চলতি 
বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ ৪২ হাজাব 
একর জমিতে আমন ধানেব চাষ হইয়াছে 
এবং উহাতে ২৯ লক্ষ ১৫ হাজ্জাব টন চাউল 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া ববাদ্দ হইয়াছে। 
গত বৎসর ৮৪ লক্ষ ৪২ হাক্াব একর 
জমিতে আমন ধানের চাষ হয় এবং উহাতে 


৩৩ লক্ষ ৬৯ ছাজার টন চাউল উৎপন্ন হয। « 


পশ্চিম বঙ্গেব বর্তমান লো কসংখ্য। ৩০ লক্ষ, . 
আশ্রষপ্রার্থী লইষা ২ কোটা ৮৬ লঙ্ষ। 
উহাদের মধ্যে প্রত্যেক কৃষিজীবীর জদ্য 
১৬ আউন্স, কৃষিজীবী ছাড়া পল্লী অঞ্চলের 
প্রত্যেক অধিবাসীর জন্ত ৯২৮ আউন্স 
" ধরিয়া এবং সহবাঞ্চলের প্রত্যেক 
অধিবাসীব জন্য ১২ আউন্স চাউল ধবিযা 
এই রাজ্যে মোট চাঁউলের প্রযোজন 
বৎসরে ৪০ লক্ষ ৩5 হাজার টন। কিন্ত 
এই রাজ্যে আউস, আমন 38 বুরো 
ধার্ষের চাউল মিলিয়া বৎসরে ৩৩ লক্ষ 
৩৫ হাজার টনের বেশী চাউল উৎপন্ন 
হয় না। 

বিদেম্ট খালাসীর বেতন--পশ্চিম 
বঙ্গের সমুক্রোপকুলে মাছ 'ধরিবার আন্ত 
দেন্মার্ক হইতে যে ছুইটী ছোট মাছ ধরা 
জাহাজ আনা হইয়াছে তাহার খ|লাসীদের 
জগ্ভই মাসে বেতন" ও এলাউন্স লইয়া 


১৬ শত টাকা করিয়া দিতে হইবে বলিয়া * 


আনা গিয়াছে। এই টাকার উপর কোন 
আয়কর লওষা হইবে লা। | 

পশ্চিম বঙ্গে পাট. গষেষণ। কেন্দ্র 
--ভারত- সরকার কলিকাতা” হইতে ২৪ 
মাইল দুববর্তী - টাটাগভে পাট সম্বন্ধে 


ন 


গবেষণার ভরম্ত একটী কেন্দ্র স্থাপন করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজ্ন্থ পশ্চিম বঙ্গ 
গবর্ণমেন্টকে ৯৮ একর জমি খাস করিতে 
নির্দেশ দেওযা হইষাছে 4 

সরকারী কর্তৃত্বে বিদ্যুৎ কোম্পানী 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেন্ট ২ কোটা ৯৩ লক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণ দান সাব্যস্ত করিয়া 
কাণপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর 
মালিকানা ও পরিচালনা স্বহস্তে গ্রহণ 
করিতে লঙ্কল্প করিষাছেন। উত্তব ভারতে 
সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কোম্পানীগুলির মধ্যে 
উপরোক্ত কোম্পানীর স্থান দ্বিতীয়। 

,সৈগ্যদের জন্য বীমা-আমেবিকাব 
আইন সভাষ এই মৰ্ম্মে একটী আইন পাশ 
হইয়াছে যে উক্ত দেশের প্রত্যেক 
সৈনিককে বিনা প্রিমিয়ামে একটী করিয়া 
১০ হাজার ডলারের জীবন বীমার পলিসি 
দেওয়া হইবে । ১৯২০ সালের ২৭শে জুন 
তারিখে অর্থাৎ কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ত 
হইবার পূর্বে যাহার! সৈষ্ক ছিল তাহারাও 
এই সুবিধা পাইবে । 


বোম্বাইয়ে সমবায়-_বোহ।ই সরকার 
উক্ত রাজ্যে -৩০০টা সমবায় সমিতি স্থাপন 
করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! জনসাধারণের 
প্রযোদ্রনীয় সর্ব প্রকার দ্রব্যসামণ্রী বাজার 
দর অপেক্ষা কম দরে সববরাহই এইসব 
নূতন সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যেগ্ত। 
বোধাই সহরে এই ধরণের ২৫টী সমিতি 
গঠন কর! হইবে এবং উহাব মধ্যে 
ইতিমধ্যে ৪টী সমিতি, গঠিত হইয়াছে। 
এইসব সমিতি পাইকাবী হারে বিবিধ 
পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা উহা সকলের 
মধ্যে বণ্টন কবিতেছে। 

কুশিয়ায় উৎপন্ন ফসল- মক্ষো 
রেভিয়োর_ একটী সংবাদে প্রকাশ যে 
১৯৫০ সালে সমগ্র রুশিয়ায় ১২ কোটী 
১৬ লক্ষ টন খাঁছাশস্ত উৎপন্ন -হুইয়াছে। 
উহা যুদ্ধের পূর্বে তুলনায় ৪৮ লক্ষ টন 
বেশী। 


লাইট রেলপথের অপসারণ 
পশ্চিমবঙ্গে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে 


এবং বারাসত বসিরহাট, লাইট রেলওয়ে 


নামে যে দুইটা বেলপথ রহিয়াছে তাহার 
পরিচালনা ব্যবস্থা অতাস্ত অসস্তোষন্তনক 
বিধায় ভাবত সরকারের সন্মতিক্রমে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকাব উক্ত ছুইটী বেলপথের 
স্বানে মোটর বাসের প্রবর্তন করার সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট 
সময় লাগিবে বিধায় আপাততঃ উক্ত 
রেলপথ ছইটীর পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি 
বিধান কবা হুইবে স্থির হুইয়াছে। এক্গ্ 
পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে 
একটা কমিটী গঠিত' করার প্রস্তাব হইয়াছে । 

চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্নতি--পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠার সময়ে চট্টগ্রাম বন্দবের মধ্য দিয়া 
বৎসরে € হইতে ৬ লক্ষ টন মালপঞ্জের 
আদান প্রদ্গান হইত। বর্তমানে বন্দরটার 
এরূপতাবে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে" যাহার 
ফলে এক্ষণে উছ্ছার মধ্য দিয়া বৎসরে ২০ 
লক্ষ টন মালপত্রের আদান প্রান হইতে 
পারে। 


কেন্দ্রীয় রাজত্ব বিভরণ-_-ভারত 
সবকারের রাজস্বের যে অংশ বিভিন্ন রাজ্য 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিতরণ হয় তাহার 
কত অংশ কোন রাজ্য পাইবে তাহা 
বৎসর বৎসর স্থির করিয়া দিবার ন্ত 
ভারতীয় শাসনতস্ত্রের ২৮০ ধারায় একটা 
ফিনাম্দ কমিশন গঠনের কথা বল! 
হইয়াছে । এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত 
করিবার জগ্ত ভারতীয় পার্লামেণ্টের গত 
অধিবেশনে একটা আইনের খসড়া পেশ 
করা হইয়াছে। উক্ত বিল পাশ হইলে 
তৎপর কমিশন গঠন হইবে | হাইকোর্টের 
জজিয়তী করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন, ভারত 
সরকারের রাত্বস্ব ও হিসাব নিকাশ সম্পর্কে 
বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ ৫ জন ব্যক্তি কমিশনের সঁদন্ত 
হইবেন। 


০ 


- 


| আজ দারা ভূঁরিতের ' 
js ০১ প্রধান. মস্ত 


খাদা 


খান্তোৎপাদনের 
প্রধান উপাদান, 


উৎকৃষ্ট সার 


আপনার সর্ববশক্তি দিয়! খান্য : 
সমস্যার প্রতিকার - কম্পে 
অধিক খান্তোত্পাদনের | 
দিকে মনোযোগ দিন 
বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া. আসিতেছেন ) 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাতকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 








_________ বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন সার 
১। তুপার ফসফেট ৩। সালফার ফ্লাওয়ার ' 
২। bli | ৪। হাতির 








বিনা 


বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন EE 


₹ তালুকদার এণ্ড কোং (আটলইগন)লিও 
হর | রি ফোন-_ব্যান্ক ৫৮৮৯, Hl 
০, নেতাজী সুভায,রোড £ঃ_ 88 ৪ঃঃ কলিকাতা ১:- 


ত সন 
BEE YE OE FE OEY SFE OF NE SEF YF জানাজা TT NE OF 
জাতীয় মুত্রণ, ৭৭, র্ম্মতলা স্রাট, কলিকাতা হইতে মুক্রিত ও ৬১. চিত্তরঞ্জন এতিম) হইতে শ্রীযতীঙ্গনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত' 
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মূল্য বার্ধিক সডাক ৮২ সম্পাদক-_গ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা ৬১ আনা 
ঠাসা মাম জামা 
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রিকি ফসল ফলনের ভিন NEA 
: ইহা জৈব রা স্বভাবজ LE সার . 
© অরখ্যানো__জমির উর্ববরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । 
& অরগ্যানো-_-জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা 'বিঘ! প্রতি শত্ত উৎপাদন বহুগুণে 
বেশী হুইয়া থাকে । 
. জয়ী রদ ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ 
 অনগ্যানো-_দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম]. ূ 
@ অরগ্যানো চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খান্ত প্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 
“ সরসু, সিক্ত.ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
.@ অরগ্যানো- অন্ুর্বর পাথুরে অথবা বানুকাময় জমিকেও ফদল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়। তোলে। 


& অগ্যান্ননোব্যব্ারে ফলন হয় সবল, সতেজ, থান্তপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পুর্ণ। 
৷ দেশে এইই দুর্দিনে অআসন্ডিচ শস্য স্ুলানেক্স আস্লোজনে এই জৈবসান্প . 


অআল্পগ্যানো” অতি জুনে সন্পক্লাহ কব্রান্পস ব্যবস্থা, কলা হইয়াছে ৷" 
শ্রা, পাট, আলু, ইচ্ তামাক পাতা ও “অনন্য ফসলেব্র ডপশ্যোপী বিভিন্ন 
. শক্তি “অন্পগ্যানো” সন্পলবল্লাহ কলা হয়। 
দামে ও:-গ্ুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ জম্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
‘এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিষযয়ে উপদেশ দিয়া থাকি। 


ব্রন এণ্রিকাল্চাৱাদূ & ইয়া কো রেশন নি 


২০১ নেতাজী সভা __ব্যান্ত--৫৮৯১ তত ৫৮৮৯ 
Ett TNT 


fs 


[|||] 00500505099 
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নল 


ME ES আথিক জগতের 
আমরা , ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিৎ 'এর সকল্প |. নিয়মাবলী - 









টি | j l te “আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে লোম- 
প্রকার ক্লাজ ড্রত করিয়া থাকি | | বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
মাল গুদাম জাত ' ক রা নন . . | | উহার বাধিক মূল্য সন্তাক ৮২ এবং 
কটাই আসনা লই থাকি :. | বাকগপির র্ন্য সভাক ৪৫০ টাকা। 


| ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা! | 
হয় না। ‘বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 


দি ইণ্ডিয মাই এ রা 


আধিক জগতে প্রকাশের অঙ্ক প্রবন্ধ |. 


' ললক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেপ্টস-লক | | চিপ ইত্যাদি শরঘতীষ্তনাথ ভট্টাচার্য 
| “| | সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় |. 
নিউ কাম হাউস - : ] | প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 


| _ কলিকাতা Ec অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 


সোদপুর টন দি লিঃ 





হইবে। য়ে সপ্তাহে প্রকাশের ভজন্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 

৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাত। 

' মিলের স্বান-_সোদপুর্ন,.২৪ পরগণা 


তাহা' পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
| সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিল্মিত মিল-বাড়ীভে 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে। 


বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 
রী টে লিঃ 
মস চৌধুরী স্টিক ১৯ 









_ টাকাকড়ি, মনিঅর্ভার, পোর্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের 
ক্যান্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে। 

“আধিক অগৃতেশ্র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 





রর 


.(লিভিউন্ড-ব্যা্)' ৯ টি 


চিটিজো EE Std কলিকাতা ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ আধিক জগৎ অফিস 
_ ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, .বসিরহাট ও. খুলনা ৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 


সকল প্রক্ষার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। ' 


শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার "গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 
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শিল্পোন্নতির সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের শিল্প- 


পতি ও ব্যবসায়িসম্প্রদায় নিজেদের দোষ স্মালনের প্রয়াস পাইতেছেন তাহাতে , 


ক্রটী সংশোধনের পরিবর্তে শিল্পোন্নতির 
যাবতীয় সমস্ত] সম্পর্কে সরকারী নীতি এবং 
গবর্ণমেন্টকে দা যী করিয়! আসিতেছিলেন। 
প্রায় প্রত্যেকটি সমস্তা সম্পর্কেই সরকারের 


। 
লজ 


মেণ্টের উপর চাপাইয় দিয়া আত্মদোষ 


শিল্লোন্নতি সম্পর্কে তাহাদের সদিচ্ছা 
সন্দেহাতীত নয় বলিয়া! মনে করিলে 


অযৌক্তিক হইবে না। 
লিয়াকৎ আলী বাজেটে শিল্পব্যবসায়ের 


তরফ হুইতে শিল্পপতিদিগকে সন্ধষ্ট রাখার উপর কর বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীসম্প্রদায় এক 
প্রয়াস করা হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্বেও বিরাট আন্দোলন কৃষ্টি করেন। এই সময়, 
শিল্পপতিগণ নিজেদের দায়িত্ব, ও . কর্তব্য 




















সম্পর্কে সচেতন না হইয়া শিল্পোর্তি ও ' বিষয়-সুচী . 
শিল্পপ্রসারের প্রতিবন্ধক হিসাবে যেভাবে 0 

এখনও  গবর্ণমেন্টকে দায়ী করিতেছেন বিষয় পৃষ্ঠা 
তাহা বিশ্বয়কর বলিয়া, মনে হয়। সরকার | শিল্পোন্নতির সমস্ত! ও 

এবং সরকারী নীতি ভুলল্রান্তির অতীত গবর্ণমেন্ট ৪৭৩-৪৭৫ 
নহে--দোষমুক্তও নহে । সরকারের কোন | ভারতের বীমা ব্যবসায় ৪৭৫-৪৭৭ 
ক্রুটী বা গলদ প্রমাণিত হইলে স্বভাসমিতি, | সাময়িক প্রসঙ্গ 8৭৭-৪৮০ 
সংবাদপত্র ও পার্পামেণ্টে গবর্ণমেণ্টকে নানাকথা ৪৮৯-৪৮৪ 
প্রতিনিয়তই কঠোর সমালোচনার সন্মুখীন | আধিক দুনিয়ার খবরাখবর . ৪৮৪-৪৮৫ 
হইতে হইতেছে ‘এবং সম্তাব্স্থলে এই 





ক্রটা দূরীকরণের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইতে চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কেও সরকারী 
হইতেছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রের গলদ মোচন কাধ্যনার্তি কঠোর সমালোচনার বিষয় 
করিতে গবর্ণমেন্ট অক্ষম বা অপারগ হইযা দাড়ায। গবর্ণমেন্ট পরবর্তী দুইটি 
সেই সমস্ত ব্যাপারেও অক্ষমতা.বা অকৃত- বাজেটে এই করভার লাঘব করিয়া 
কা্যতাব কৈফিষৎ প্রদান করা, দিলেন। বিপুল অর্থবায়ে চলাচল ব্যবস্থারও 
হইতেছে । শিল্পোদ্তির ব্যাপারেও, সর- উন্নতি সাধিত হইল। শিল্পপতিগণ তখন 
কারী দপ্তরের ক্রটি রহিয়াছে। এই স্তাশানেলাইজেশন বা শিল্প জাতীয়করণ 
সমস্ত ক্রটি মোচনের আন্ত . গঠনমূলক -লম্পকিত ঘোষণাকে অবলম্বন করিয়া 
সমালোচনা ও উপদেশেরও বিশেষ .গবর্ণমেন্টের সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
প্রয়োজন: আছে। কিন্ত শিল্পপতি ও হইলেন। উৎপাদন বৃদ্ধিব পন্থা হিসাবে 
ব্যবসায়িগণ যেভাবে সমস্ত দায়িত্ব গবর্ণ- গবর্ণমেন্ট এই ্কাশানেলাইজেশন নীতিও 


ধামাচাপা দিয়া শিল্পপতিগণের 
সন্ত বিধান করিতে প্রয়াস পাইলেন। 
ইহা ব্যতীত শেয়ার বাজারের অবসাদ 
মোচন এবং শিল্পে নুতন মূলধন বিনিয়োগে 
উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় বাজেটে 
করভার আরও হাস করিয়া দেওয়া হইল । 
মূলধন সরবরাহের উদ্দেস্তে ভারত সরকার 
একটী ইণ্ডাষ্রীয়েল ফিন!শ্ল কর্পোরেশনও 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর "আসিল 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনার 
পালা। ইহাতে বিভাগীয় কর্মচারীদের 
অকর্মণ্যতা এবং অসাধুতার দরুণ নানারূপ 
গলদ দেখা দিয়াছিল সন্দেহ নাই | কিন্তু ' 
গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কেও একটা কমিটী 
নিয়োগ করিয়া (তৎপরতার পরিচয় দেন 
এবং কমিটার, সুপারিশসমুহ প্রায় পুরাপুরি 
সরকার কর্তৃক গৃহীত, হওয়ায় , এবিষয়ে 


আর শিল্পব্যবসার হইতে বিশেষ প্রতিবাদ 


উত্িত হওয়ার সুযোগ রহিল না। 

কিছুকাল যাবত সমালোচনার. বিষয়- 
বস্তু পরিবর্তিত হইয়াছে এবং শিল্পি গণ 
র্তমানে বিনিয়ন্ত্রণ এবং আরও করভার হাঁস 
করার দাবী করিতেছেন। গবর্ণমেপ্টের, শ্রম- 
নীতি ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং. শিল্পোন্নতির 
অন্ততম প্রধান অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ 
করা হুইতেছে। রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যের 
পরিকল্পনা : সম্পর্কেও, শিল্পব্যবসায়িমহল 
হইতে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। কিন্ত এই 
পরিকল্পনাও প্রকৃত প্রস্তাবে. পরিত্যক্ত, ' 
হুইয়াছে। বিগত কয়েক মাস মধ্যে 


পি 
bed 
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_ ভাবতেব বিভিন্ন চেম্বাব অব -কমার্সের 
বাধিক বা ত্রৈমাসিক অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাবাবলী এবং অতাঁপতির অভিভাষণ, 
শিল্পপতি ও ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের মুখপাত্র- 
দের বিবৃতি এবং শিল্পপতি পরিচালিত 
সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতেই এই শ্রেণীর 
* সমালোচনার পরিচয় পাওযষা যাঁয়। 
সরকারী নীতি ও কর্ম্মপস্বার এইরূপ সমা- 
লোচন৷ প্রত্যক্ষ করিয়া নিখিল ' ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অর্থনীতিবিষয়ক পাক্ষিক 
পত্রিকায় সম্প্রতি নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করা হহয়াছে। “অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচন- 
কল্পে গবণ্‌যেণ্টের প্রচেষ্টা সম্পর্কে শিল্প- 
পতিদের মনোভাব নিতাস্ত নৈরাপ্তজজনক। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে তাহারা 
নানারপ অন্থবিধার কথা ঘোষণা করি- 
তেছেন। জাতীষর্করণ-নীতি, উচ্চ করভার 
এবং, চলাচলের, অব্যবস্থা-_-এই তিনটি 
বিষয নিয়া তীহারা গবর্ণমেণ্টের সমা- 
লোচশা আরম্ভ করেন। বিগত কয়েক 
বৎসরে তাহাদের সমালোচনার বিষয়বস্তুর 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহাদের নৃতন নৃতন 
দাবী কি তাবে দেখা দেয় তাহা বিচার 
করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তাহারা 
শিল্প সম্পর্কে 
প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী । কংগ্রেস কমিটির 
পত্রিকার এই মন্তব্য বুক্তিপূর্ণ হইলেও 
' সমালোচনা হিসাবে ইহা মৃদু হইয়াছে 
বলিষাই আমরা মনে করি। - আমরা 
আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে 
চাই যে, শিল্পপতিগণ শিল্পপরিচালনা 
সম্পর্কে অবাধ স্বাধীনতা ব্যতীত আরও 
প্রত্যাশা করেন যে গবর্ণমেপ্ট চোরা- 
বাজ্ধারের সুযোগ প্রদান করিবেন, আয়- 
কর ফাঁকি দেওয়ার অন্ত, শাণ্তির' ব্যবস্থা 
হইবে না,'বুটাশ আমলের 'স্কায্ন শিল্প- 
পতিদের অঙ্গুলী । হেলনে শ্রমিকদলনের 


নিখুতনব্যবস্থা হইবে এবং শিল্পব্যবসায়ের ' 


কবভার হাস করিয়া দরিড্র জনসাধারণের 


নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা 
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হইবে কারণ হইয়া দাডাইয়াছিল। বন্ ও চিনি 


উপর তাহা চাপাইয়া দেওয়া হইবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অদ্ভুত যনোবৃত্তির 
মূলে যে লজ্জাকর স্বার্থপরতা গা ঢাকা 
দিয়া রহিয়াছে তাহ! অনুধাবন করা মোটেই 


কষ্টকর শয়। 
রিনিয়ন্ত্রণের যে দাবী উঠিষাছে বস্ত্র, 
চিনি এবং অষ্কান্তভ কোন কোন পণ্য 


সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট তাহা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন। শিল্পপতি ও ব্যবসায়িদের 
অসাধুতা এবং মুনাফা নুটিবার মনো বৃত্তির 
দরুণ বিনিয়ন্ত্রণ নীতি সফল হওয়া দূরে 
থাকুক ইহা জনসাঁধাবণের চরম , ছুর্দশীর 





সম্পর্ষিত দেশব্যাপী কেলেঙ্কারীর পর 
শিল্পপতিগণ কোন্‌ মুখে বিনিয়্ত্রণের দাবী 
করেন, জনসাধারণের ' তাহা? বোধগম্য 
হইবে না। আয়কর কমিশন স্থাপিত 
হওয়ার পর এ সম্পর্কেও গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট 
সমালোচনা হইয়াছে ।' কোন কোন শিল্প 
পতি নিল্পঞ্্ভাবেই প্রকাশ্য প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন যে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অন্ত 
শাস্তির 'ব্যবস্থা বছিত করা হউক | ফাঁকি 
দেওয়া আয়করের একটা নিদ্দিষ্ট অংশ 
মকুব করা হইলে শিল্পব্যবসায়ে নূতন 





কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর, পথনির্মাণ- 
কারী -- এরা প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা- 
এগ্রিকো-র বেল্চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই 


টির জেন 
সস্তা পড়ে। গড়নটি অন্তান্ত বেল্চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, 
ফলে এই বেল্চা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাচে! 


টাটা-ল্ 


এগ্রিক্কো যন্দরস্যর্তি 


A শাখাসমূহ £ বোদ্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, জলন্ধর 


নাগপুর, বিজয়নগর ও সেকেজ্জাবাদ 


এগ্রিকো কিনে মিতব্যয়ী হ’ন! 
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মূলধন নিয়োদ্রিত হইবে কেহ কেহ 
এরূপ অবৈধ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন । 
শ্রষনীতির সমালোচনায় দেশীয় এবং 
বিদেশী মালিকগণ একজোট হুইষাছেন। 
কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের 
জনসাধারণের তথ! শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে য়ে নবজ্ঞাগবণেব হুচনা হইয়াছে 
তাহাতে শ্রমিক শোষণের অতীত অবস্থা 
যে আর ফিরাইষা আন! যাইবে না তাহা 
শিল্পপতিগণ অন্বধাবন না করিলেও জন- 
সাধাবণের পক্ষে ছুর্বোধ্য নহে। 





আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সরকারী নীতি 


ও কর্ধপদ্থা ক্রটীশৃন্ত নহে। শিল্পপতি- 
গণ ষদি যথাযথ তাহাদের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব পালন করিতেন তবে তাহারাও 
সরকারী নীতির উপযুক্ত সমালোচনা 
করার অধিকাবী হইতেন এবং এই 
সমালোচনা ভ্রনসাধারণেবও সমর্থন লাভ 
করিয়া গবর্ণমেপ্টকে নীতিপরিবর্তনে বাধ্য 
করিত। কিছ্ব শিল্পপতি ও ব্যবপায়ি- 
সম্প্রদায়ের একটা বিবাট অংশ প্রত্যক্ষ 
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ও পরোক্ষভাবে কালোবাজারেব সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন, আয়কব ফাকি দিয়া- 
ছেন, নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করিয়াছেন এবং 
ঘুষ ও অন্তাষ প্রভাব বিস্তার কবিয়া 
গ্বর্ণমেপ্টকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
এই সমস্ত কার্যকলাপ দ্বাৰা তাহার! 
প্রকারাস্তরে দেশের দবিদ্র জনসাধাবণের 
উপবই বেশী উৎপীড়ন করিয়াছেন। ইহা 
ব্যতীত অংশীদারদের স্বার্থ বলি দিয়া 
ম্যানেজিং এজেন্সি কর্তক অন্তায় মুনাফা 
লুণ্ঠন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন এবং 
গবেষণা সম্পর্কে উদাসীগ্ভ প্রভৃতিব অন্তও 
এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ কুখ্যাতি 
অর্জন করিয়াছেন। কাবিগবী শিক্ষাৰ 
প্রসাব, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও.শিক্ষা, উন্নত- 
শ্রেণীব পরিচালন| এবং কলকজা প্রবর্তন 
সম্পর্কে শিল্পপতিদের যে সমস্ত দায়িত্ব 
বহিয়াছে এদেশের মালিকগণ অধিকাংশ- 
ক্ষেত্রেই তাহা পালন কবেন নাই। 

বর্তমান গবর্ণমেন্ট'- দেশের শ্রমিক, 
কৃষক, জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং 
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মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া প্রভৃতি জনসাধাবণের 
সকল অংশকেই যে সন্ধট রাখার দৃরহ 
প্রয়াস করিতেছেন অথচ কাহাকেও সন্ত 
রাখিতে পাবিতেছেন না ইহাই হইল অন্তান্ত 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্তার স্কায় 
শিল্পন্নোতিরও মূল সমন্তা। কাধ্যকারণে 
প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেন্টকে যে কর্মপন্থা 
গ্রহণ করিতে হয় তাহা এযাবত শিল্প- 
পতিদেরই অনুকূল হইয়াছে এবং শিল্প- 
ব্যবসায়িগণ ইহাকে তোষণ নীতির সামিল 
বলিয়া গণ্য করিতেছেন। আরও বেশী 
চাপ. দিলে এবং দাবী দাওয়াব বহব 
বৃদ্ধি করিলে তাঁহাদের মনস্তষ্টি বিধানে 
গবর্ণমেপ্ট আরও এক ধাপ অগ্রসর হুই- 
বেন ইহাই শিল্পপতিদের ধারণা বলিয়া 
প্রতীষমান হয়। এই" ধারণা হইতেই 
তাহার! নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে 
সচেতন না হইয়| শিল্পো্গতির যাবতীয় 
সমস্তার জন্য গবর্ণমেপ্টকে দায়ী করিতেছেন 
বলিলে অন্তায় হইবে না। 





ভারত সরকাবের বীমা কন্ট্রোলাব 
জনাব আজিজ আনসারী এদেশের 
বীমা ব্যবসাষ সম্পর্কে সম্প্রতি তাহার 
১৯৫০ সালের রিপোর্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই রিপোর্টে ১৯৫০ সালের 
অক্টোবব পর্য্যন্ত ভারতে রেজেসট্রীকৃত বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা এবং কোম্পানীসমূহের 
গত ১৯৪৯ সালের কার্যযধারার বিববণ 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
দেশের আত্যস্তরীণ অবস্থা ও আত্তর্জাতিক 
রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় 
বীমা ব্যবসায়ের নানা সমস্ত! নিয়া আলোচন! 
করা হুইয়াছে। . আজিকার পরিবন্তিত 
অবস্থায় বীমা প্রতিষ্ঠানের আধিক ভিত্তি 


সুদৃঢ় রাখার উপায় এবং নূতন কাঁজ সংগ্রহের 
ব্যাপারে কোম্পানী সমুহের অবলঘ্বনীয় 
রীতি পদ্ধতি কি হইতে পারে তৎসম্পর্কে 
বীমা কন্ট্রোলার তাহাব বিপোর্টে 
সময়োচিত নির্দেশ দিবারও চেষ্টা 
করিয়াছেন, | 

গত ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে 
ভারতে রেজেস্রীকুত বীমা কোম্পানীব সংখ্যা 
ছিল ৩৩৯টি । ১৯৫০ সালের উপরোক্ত 
মাসে সেই সংখ্যা বাড়িযা ৩৪১ টি 
ধাড়াইয়াছে। এ সব কোম্পানীর মধ্যে 
২৩৫টি ভারতে সংগঠিত ও সমিতিভূক্ত। 
বাকী ১০৬টি কোম্পানী বিদেশী প্রতিষ্ঠান। 
২৩৫টি দেশীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৩৫টি 


- ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। 


কেবল জীবন-বীমার কাজ চালাইষ! থাকে । 
৫০টী জীবন-বীমাঁর সহিত অন্ঠান্ত শ্রেণীর 
বীমা ব্যবসায়ও পরিচালনা কবিষা থাকে। 
বাকী ৫০টি প্রতিষ্ঠান একাস্তভাবে 
জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার 
যুদ্ধের 
সময় হইতে গত ১৯৪৬ সাল 
পর্য্যন্ত নূতন কাজের দিক দিয়া তাবতীয়- 
জীবন-বীমা কোম্পানী সমূহের অভাবনীয় 
অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল | ১৯৪৬ 
সালে দেশীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ ৫ লক্ষ ১৬ 
হাজার পলিসিতে মোট, ১৩১ কোটি ৪৩ 
লক্ষ টাকার নূতন বীমাপক্র প্রদান 


করিয়াছিল। পরে নৃতন বীমার পরিমাণ 
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, ক্রমে হাস পাইয়া 


আথক জগৎ 





ক্রুত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে। গত 
১৯৪৮ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী 
সমূহের নুতন কাজের পরিমাণ দাড়ায় 
মাত্র ১০৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাক!। আলোচ্য 
১৯৪৯ সালে ও দিক দিয়া একটা পুন- 
রুরতির হুচনা লক্ষ্য করা গিয়াছে। এ 


বৎসর দেশীয় ভীবন-বীমা কোম্পানীসমূহ 
* লক্ষ ২৬ হাজার. পলিসিতে মোট ৯২৩ 


কোটি ১৩ লক্ষ. 'টাকার নূতন বীমাপত্র 


প্রদান করিয়াছে। এই ছুদ্দিনেও দেশীয় 
প্রতিষ্ঠান সমূহ ১৯৪৮ সালের তুলনায়: 


উহাদের নূতন কাজের পরিমাপ ১৫ কোটি 
টাকার উপর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


. ইহা উহাদের উল্লেখযোগ্য উদ্ভোগশ্মিলতার 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে : 


ভারতে বিদেশী ললীবন-বীম! কোম্পানী 
সমূহেরও নূতন কাজের পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় *কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ 


সালে উহার এদেশে ১৯ হাজার পলিসিতে 


মোট ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল । ১৯৪৯ সালে উহারা 


সেই স্থলে ১৮ হাজার পলিসিতে মোট . 


১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার নূতন বীমা- 
পত্র প্রদান করিয়াছে। 


তবে -নূতন কাজের দিক দিয়া: উন্নতি _ 


দেখা গেলেও . ভারতীয়. জীবন-বীমা 


" কোম্পানী সমূহ উহাদের গলদ ও অস্থবিধা ' 
কাটাইয়া . এখনও উন্নততর আঁধিক, 
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে 


না।' যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীর 


লপ্নিকৃত, টাকার উপর আদায়ী সুদের 


হার কমিয়া গিয়াছিল। এখনও এ দিক 


| . দিয়া অবস্থার গতি খুব নিরুৎসাহ ব্যঞ্তকই ' 


রহিয়া গিয়াছে । ১৯৪৩ সালে ভারতীয় 
আীবন-বীমা কোম্পানী সমূহ উহাদের 
দাদনীক্কত টাকার উপর গড়ে বৎসরে 
শ্তকরা ৩৮৮ তাগ সুদ পাইয়াছিল। 
১৯:৮ সালে' তাহা 
৩০২ ভাগ দড়ায়।। র 


পা 


শতকরা 


. কারণ দাড়াইত না।. 


১৯৪৯ 


সালেও কোম্পানী সমূহ গড়ে শতকরা 
৩০৫ ভাগের বেশী সুদ পায় নাই। আয় 
কমিবার' সঙ্গে ব্যয়ের অঙ্কও যদি হাস 


পাইত তবে তাহাতে উদ্বেগের কোন 
কিন্তু সেদিক দিয়া 


শপ পপ ১৯ পপ শপ পাশপাশি এ ৬ 


তা.সম্ভবও নয়। কাজের ফাঁকে দিনে অন্ভত 
দৃবার চা খেতে পেলে দেহ ও মনের জড়তা 


হর হয়, কাজও হয় ঢের বেশি। 


কথায় বলে-এক পেয়ালা চা 
শবশ্্ামেরই সামিল;-_ আসলে কিন্তু শু 
' খুবশ্রামের চেয়েও চা বেশি কাজ করে এবং 
একথা শ্রমিক মাঘেই জানে ।- 


এ সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটির খবর সেপ্টাল f 
চি বোর্ডের কাছে পাবেন এবং তাতে আপনার , {| 
খরচও কিছু লাগবে না। 





[ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫১ | 











অবস্থার গতি ভিন্নকূপ দীড়াইয়াছে। ১৯৪৮ 
, সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী 


'সমৃহ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৯০ 
ভাগ কাধ্য পরিচালনার অন্ত ব্যয় করিয়া- 
ছিল৷ 


১৯৪৯ সালে সেপ্বলে ব্যয়ের হার 


সেশ্মাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
২৭ এবং ২৯, ৱেবোর্প' রোড, কলিকাতা 
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১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৯২ ভাগ দীড়াই- 
যাছে। প্রিমিয়াম বাবদ অধিক আয়সম্পন্ন 
প্রধান ছয়টি জীবন বীমা কোম্পানীফে 
বাদ দিয়া বাকী কোম্পানী সমুহের 
হিসাব লইলে দেখা যায় উহারা 
গড়ে উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকর। 


- ৩৩'২ ভাগই কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় ' 
করিতেছে। বীমাকারীদের প্রদেয় অর্থের, 


নিরাপত্তা রক্ষা করা, উহাদের সুবিধার 
জন্য প্রিমিয়ামের হার নিম্ন রাখা এবং 
নিয়োজিত অর্থের উপর উহাদিগকে 
যথাসম্ভব বেশী লাভ যোগানো-_এই যমস্তই 
জীবন-বীমা কোম্পানী সমূহের লক্ষ্য হওয়া 
 উচিৎ।' আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধির এই 
চক্র হৃষ্টি হওয়ায় কোম্পানী সমূহ সেই 
লক্ষ্য পথে ঠিক ঠিক ভাবে অগ্রপর হইতে 
পারিতেছে না। | 
বীমা কন্ট্রোলার তাঁহার রিপোর্টে এই 
সমগ্তা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। দেশে 
পণ্যমূল্যের হার যেরূপ চড়া এবং কোরিয়ার 
* যুদ্ধ ও ছুনিয়াব্যাপী সমরায়োজনের ফলে 
' ভবিষ্যতে দেশে ইনফ্লেশনের তীব্রতা যেক্সপ 
বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে 
তাহাতে বীমা কোম্পানী সমূহের ব্যয় 
হ্রাসের বিশেষ কোন লছুপায় তিনি নির্দেশ 
করিতে পারেন নাই।' তবে অর্গেনাই- 
জেসনের গলদ সংশোধন করিয়া এবং নানা 


দিকে পরিমিত ব্যয়ের নীতি. অনুসরণ 


আধিক জগৎ 
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করিয়া কোম্পানী - পরিচালকরা. ২ 
‘হাসের কিছুটা ! সুব্যবস্থা . করিতে 
পারেন, বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। 
এদ্দেশের অনেক বীম! পবিচালক নূতন 
কাজ সংগ্রহের ' আগ্রহাতিশয্যে অত্যধিক 
হারে অর্থব্যয় কবিতেছেন। অনেকক্ষেত্রে 
বীমাকারীদের আধিক সঙ্গতির দিকে 
লক্ষ্য না রাগরিয়া নূতন বীমার অন্ধ ফাপাইয়া 
তোঁলার ফিকিরে নির্বিচারে পলিসি 
বিক্রয় 'করা: হইতেছে! ইহাতে নূতন 
বীমার জন্ত যেমন খরচ বেশী পড়িতেছে 
অপরদিকে. তেমনই অনাদায়ী চাদাব 
অগ্ভ কতকগুলি, পলিসি অল্প সময়ের 
মধ্যে বাতিল হইয়া যাওয়ায় সেদিক দিয়াও 
নিদারুণ ক্ষতি ও অপচয়ের' কারণ দেখা 
যাইতেছে । এই অবান্ধিত অবস্থার কথা 
স্মরণ করাইয়া দিয়া ভারত সরকারের 
বীমা কণ্টোলার নূতন কাজের অত্যধিক 
কৌক হ্রাস করা" সম্পর্কে কোম্পানী 
পরিচালকদিগকে ' উপদেশ দিয়াছেন। 
তাহার উপদেশ খুব সঙ্গত ও বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি 

অগ্নি বীমা, নৌ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা 
প্রভৃতি ধরণের সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে 
ভারতীয় কোম্পানী সমূহের দিনদিনই 


অগ্রগতি দেখা যাইতেছে । ১৯৪৯ সালে 
ভারতীয় সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের 
অগ্নি 'কোটি 


বীমার দফায় ৫ 


৩৬ লক্ষ টাকা, নৌ বীমার - দফায় ১ 
কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা.এবং এন্তাগ্ভ সাধারণ 
বীমার দফায়* ৩ কোটী এ লক্ষ টাকা 
প্রিমিয়াম আয় দীড়াইয়াছে। ওঁ তিন 
দফায় ভাবতের বিদেশী বীম! প্রতিষ্ঠান 
সমূহের প্রিমিয়াম বাবদ আয় দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ২ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা, ১ কোটী 
৮৪ লক্ষ টাকা এবং ১ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা । 
সাধারণ বীমা ব্যবসাযে ভারতীয় প্রচেষ্টার 
অগ্রগতি দেখিয়া বীমা কন্ট্রোলার সন্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এদিক দিয়া 
কাধ্যধারার পরিপর ও সাফলোর মাত্র! 
সহজেই আরও বাড়ানো যাইতে ‘পারে 
বলিয়াই তাহার ধারণা । ভারতীয় সাধারণ 
'ৰীয়। প্রতিষ্ঠানের কাধ্য পরিচালনার ধারা 
এখনও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মত সমুন্নত 
নহে। বীমার দাবী পূরণের ব্যাপারেও 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ অনেক , বীমায় 
অহেতুক বিলম্ব ও টাল বাহনার ভাব 
দেখাইয়া থাকে । এই সব ক্রী বিচ্যুতি , 
সংশোধন করা হইলে ভারতীয় সাধারণ 
বীনা কোম্পানী সমূহ অধিকতর জনপ্রিয় 
হইবে এবং তাহাদের কাজের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে- ইহাই বীমা কন্ট্রোলারের 
বিশ্বাস। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত 
এক মত। ভারতীয় .বীম! ব্যবসায়ীগণ 
ওঁ নিৰ্দ্দেশ অন্থুযায়ী 'নিক্েদের কাৰ্য্য 
পরিচালনার .ধারা উন্নতি করিতে ..যত্পর 
হউন ইহাই আঁমরা চাই। ; 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


নেশন খাগ্ের্ মূল্য 
কলিকাতায় ও, অন্ত রেশন এলাকায় যে 
দরে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে খাস্ত 
যোগাইতেছেন তাহা লোকের ক্রয় ক্ষমতার 
' অন্থপাঁতে বেশ চড়াই বলিতে হইবে। 
কিন্তু বর্তমানে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই.দরেও লোকে 


খান পাইবে না। গম ও অন্তান্ক আমদানী 
কৃত খাদ্শন্ত বাবদ অপেক্ষাকৃত বন্ধিত মুল্য 
আদায় করা হইবে। নূতন দিল্লী হইতে 
প্রেস ট্রাষ্ট অব. ইণ্ডিয়া (রয়টার) জানাইয়া- 
ছেন যে, রপ্তানী কারক দেশগুলি গমের মূল্য 
চড়াইরা দেওয়ায় এবং উহা! ভারতে 
আনিবার জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায়, 


আমদানীক্কত গমের মুল্য পূর্বের তুলনায় 
শতকরা ১৫ ভাগ বেশী দাডাইবে। ভারত 
গবর্ণমেপ্ট- এই বদ্ধিত মূল্য অন্থুযাঁয়ী রেশন 
খাস্তের দর শী্বই চড়াইয়া দিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এতদিন 
সরকারী-সাবসিভি ৰা অর্থ সাহায্য দ্বারা 
কম মূল্যে জনসাধারণকে খান্ত যোগাইবার ' 
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যে নীতি ভারত গবর্ণমেন্ট অবলম্বন কবিয়া 
আসিষাছেন তাহাও এখন হইতে অনেকাংশে 
প্রত্যাহার করা হইবে।* কলিকাতা, 
আসানুসোল, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ প্রভাত ২০টি 
সহর ছাভা অন্তান্ স্থানে এখন হইতে 
* সাবপিডি দ্বারা কম মূল্যে আমদানীকৃত খাস 
যোগাইবার কোন দায়িত্ব ভাবত গবর্ণমেন্ট 
' গ্রহণ করিবেন না। রাজ্য গবর্ণসেপ্ট সমুহ 
যদি এই সব স্থানে কম মূল্যে খাদ্বশন্ত 
সরবরাহ করেন তবে উহার খরচ উহাদের 
যোগাইতে হইবে । গত বৎসর গবর্ণমেপ্ট 
খান্ত সাবপিভির দফায ২৬ কোটী টাকা ক্ষতি 
ববণ করিয়াছিলেন] আমদানীরুত খাস্ত 
শশ্তের মূল্য যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহাতে এবার ক্ষতি দ্বীড়াইত প্রায় ৩০ 
কোটী টাকা । ২০ টি সরে ছাড়া অন্তস্থানে 
সাবসিডি দ্বারা খান্ত যোগাইবার নীতি 
প্রত্যাহার করা হইলে গবর্ণমেপ্টের ওঁ বাবদ 
১১ কোটি টাকার বেশী ক্ষতি হইবে না 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 

রেশন খান্তের মূল্য সম্পর্কে উপরোক্ত 
দুইটী খবরই বিশেষ উদ্বেগজনক, ইহাতে 
রেশন এলাকার লোকদের দুশ্চিন্তা ও 
আশঙ্কা দুইহ বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ লাই। 
ভাবত গবর্ণমেপ্ট বিদেশ হইতে এদেশের 
দুস্থ লোকদের জন্ত কম দরে থাদ্ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হন নাই। আমদানীককৃত 
খাদ্যশন্তের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাবা সরকারী সাবসিডিও 'অনেক 
পরিমাণে বদ্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । ইহাতে রেশন এলাকার জ্রন- 
সাধাবণের উপর হঠাৎ একটা দুর্বহ বোঝা 
্স্ত হুইবারই যোগাড় হইয়াছে। সাবসিডি 
দ্বারা সস্তা দরে থাদ্য যোগানো সপ্পকে রাজ্য 
গবর্ণমেন্ট সমৃহেব পক্ষে কোন বাঁধা থাকিবে 
না. সত্য, কিন্তু উহাদের সামর্থ্য তাহা 
কুলাইব্রে বলিয়া আশা করা বৃধা। ভারত 
গবর্ণমেপ্ট অগ্ঠান্ত দিকে তাহাদে র.ব্যয় বহব 
ছাটাই না করিষ! খাগ্থ সাবসিভি হাস করার 
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সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা বাছিয়া বাছিয়া 
জনকল্যাঁণমূলক ব্যয় সঙ্কোচ করারই নবতম 
দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। 
শিল্প প্রচেষ্টায় ভারত 
সরকারের দাদন 

সম্প্রতি ভারত সরকারেব অর্থনচিব 
পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন 
যে, স্বাধীনতার গত তিন বৎসরে ভারত 
সবকার শিল্প প্রচেষ্টা মোট ২৭ কোটী 
৪৫ লক্ষ টাকা দাদন করিক্বাছেন। উহার 
মধ্যে ১৭ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা রাসায়নিক 
সার উৎপাদনের কাবথানাষ, ৭ কোটী ৮৭ 


লক্ষ টাকা চিত্তবঞ্জনের ইঞ্জিন নির্মাণ. 


কারখানায়, ১ কোটা টাক! হিন্দুস্থান বিমান 
পোত কারখানায়, ৯২ লক্ষ টাকা টেলিফোন 
কারখানায় এবং ৫৩ লক্ষ টাকা বাড়ীঘর 
নিৰ্ম্মাণ কারখানায় নিযোগ করা হুইয়াছে। 
ভাবত সবকাবের খরচপত্র. যে ভাবে দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অগ্ক অনেক 
দিকে তাহারা যে ভাবে অর্থ ব্যষ 
করিতেছেন সে অন্থপাতে তিন বৎসরে 
শিল্প সংগঠনেব মত অভ্যাবশ্তকীর জাতি 
গঠন মূলক কাজে মাত্র ২৭ কোটী টাকা 
দাদন করা তাছাদের পক্ষে খুব কৃতিত্বের 
পবিচয় নছে। যে টাকা শিল্প প্রচেষ্টায 


নিয়োগ করা হইতেছে তাহার যদি পূর্ণ 
সদ্যবহার হইত তবে হয়ত জনসাধারণ 
কিছুটা সাস্বনা পাইত। কিন্তু কার্ধ্যতঃ সে 
দিক দিয়াও নিদারুণ অব্যবস্থা ও অপচয় 
লক্ষ্য করা যাইতেছে । পরিকল্পনা ও বরাদ্দ 
গঠনেব' ক্রটা বিচ্যুতি হেতু সিন্ধীর রাসায়নিক 
কারখানার ব্যয় দিন ' দিনই ফাপিয়া 
উঠিতেছে। উৎপাদন সুরু করিবার তারিখ 
ক্রমেই পিছাইয়! যাইতেছে । প্রিফেব্ি- 
কেটেড গৃহ নিৰ্ম্মাণের যে কারখানা গবর্ণমেপ্ট 
গডিষা তুলিয়াছেন তাহাতে তৈয়ারী ঘর 
বাড়ী নিতান্ত খেলো ও অকেজো বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । বহু টাকা অবান্তর ভাবে 
ব্যয় করার পর ভারত গবর্ণমেপ্ট এ 
কাবখানাটী তুলিয়া দিবার কথা চিন্তা 


করিতেছেন বলিয়া শ্তনা যাইতেছে। 


এদেশে সরকারী অর্থব্যয় সম্পর্কে অধিকতর 
সুবিবেচন| ও সুব্যবস্থা আমরা জাতীয় 
গবর্ণমেন্টেব নিকট আশা করিতে পারে 
নাকি? 

ভারতীয় শিল্সের বিপদ 

ভারতীয় .শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের 
প্রষৌজনে যে বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য 
এবং লৌহেতর বিবিধ ধাতু ব্যবহৃত হষ 
তাহা প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 





যে কোন প্রকার বীমার জন্য_ 
“জীবন” অগ্নি” “সামুদ্রিক”, 
প্দুর্ঘটনা* “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়| ইন্সিওরেন্দ 


কোম্পানী 


লিমিটেড রি 


৩০্নৎ ষ্টরাণ্ড রোডু, কলিকাতা-১ 


ফোন ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 





১৫ই জাহনুয়ারী, ১৯৫১ ] 
আমদানী হইয়া থাকে । আখেরিকা আর 





-, এক বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অন্ত প্রস্তুতি 


হিসাবে এই সব দ্রব্য এক্ষণে বিদেশে বিক্রয় 
না করিয়া তাহা দেশের ভিতরে প্রভূত 
পরিমাণে মজুদ করিতেছে! উহার ফলে 
ভারতেব পক্ষে এক্ষণে এই সব জিনিষ 
সংগ্রহ করা কঠিন হইযা পড়িয়াছে। এই 
সব জ্রিনিষের সাখাস্ত যাহা কিছু পাওয়া 
যাইতেছে তজ্জন্তও বিক্রেতাগণ অসম্ভব মূল্য 
হাকিতেছে। 

ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কাঁচা 
মাল ও রাসায়নিক ভ্রব্যেব যোগান ন। পাষ 
তাহা হইলে উহার ফলে দেশে শিল্প দ্রব্যের 
উৎপাদন হাস পাইবে, দেশের বহু সংখ্যক 
লোক বেকার হুইবে এবং দেশেব ভিতরে 


শিল্পদ্রব্যের যোগান হ্রাস পাওয়া হেতু উহাব 


মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। উহার ফলে 
বিদেশে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী হাস 
পাওয়া হেতৃও ভাবতেব সমূহ ক্ষতি হইবে। 
মোটের উপব বিদেশ হইতে ভারতীয শিল্প 
সমূহের প্রযোজনীয় সরঞ্জামের অভাব 
ঘটিবার ফলে ভারতে এক সঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছে। 


ভারত সরকার বিষয়টীর গুরুত্ব উপলদ্ধি 
" করিয়া উহার কি প্রতিকাব পন্থা অবলম্বন 
করা যায় তাহা নির্ধারণের জদ্ভত একটা 
কমিটী গঠন করিয়াছেন। প্রকাশ প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীক্জওহছর লাল নেহেরু লণ্ডন সম্মেলনে 
যোগদান করিবার সময়ে এই সম্পর্কে একটা 
স্মারকলিপিও লইয়া গিয়াছেন। 'এদিকে 
কোন শিল্পের প্রয়োজনে অপরিহার্য হিসাবে 
কি কি জিনিষ দরকার তাহ! নির্ধারণের 
ব্ন্থ এক একটি করিয়। ৪ গঠন করা 
হইয়াছে। 

ভারত সরকারে এই সব বিধিব্যবস্থার 
ফলে সমন্তার .কতকটা সমাধান হইতে 
পারে। কিন্ত উহার স্থায়ী স্মাঁধান করিতে 
হইলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে উহার 
প্রয়োজনীয় কেবল কৃবিজ্ঞাত কাচামাল 


আধিক জগৎ 
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নহে__রাসাষনিক দ্রব্য ইত্যাদির ব্যাপারেও 
স্বাবলম্বী হইতে হইবে। ভারতের যে সব 
শিল্পকে কোন অবস্থাতেই স্বাবলম্বী 
কবিবার সম্ভাবনা নাই প্রয়োজন হইলে 
সেই সব শিল্প তুলিয়া দিতে হইবে। 
দেশে শিল্পের প্রযেজনীয় অন্থকল্প দ্রব্য 
প্রস্ততেব কিরূপ স্থযোগ সম্ভাবনা! রহিয়াছে 
তাহাও বিশেষভাবে পধ্যালে|চনা করিয়া 
দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতে যে 
সব শিল্প রহিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি 
শিলুপেই এরূপ ছুই চারটি দিনিষের 
দরকার যাহা না হইলে এ শিল্প অচল 
হইয়া পড়ে এবং যাহার যোগানের জ্রম্ত 
ভারতকে বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া 
থাকিতে হয়। স্বাভাবিক সময়ে এইরূপ 
পরনির্ভরতা তেমন মারাত্মক নহে। 'কিস্ত 
যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে উহা ভারতীয় 
শিল্পের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিতে 
পারে। ভারতীয় শিল্পের এই গলদের 
স্থায়ী প্রতিকার সম্বন্ধে এখন হইতেই 
কর্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


'জাহাজী ব্যবসায় ভারতের 
উন্নতি 


ভারতেব উপকূলবত্তী বিভিন্ন বন্দবের 
মধ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন বন্দবের সহিত 


জগতের অন্চান্ত দেশের বন্দবের যে মাল- 
পত্রেষ আদান প্রদান হয তাহা বহন 


করিবার মত জাহাজ ভাবতবাসীর হাতে 
না থাকায় এবং এই ব্যবসায় ইউরোপীয়- 
দের এক আকার একচেটিযা থাকাষ 
বিগত বিশ্বব্যাপী. মহাযুদ্ধের পূর্বের প্রতি 
বৎসরে জাহাজের ভাভা হিসাবে ভারতের 
৫০৬০ কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া 
যাইত। এক্ষণে বোধ হয ভারতের 
বহির্বানিজ্যের ও উপকূল বাণিজ্যে 
জাহাজের ভাডা হিসাবে শতাধিক কোটি 
টাকা ব্যয় হয়। সুখের বিষয়' ভারত 


. স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই দিক 


দিয়। ভারতের উল্লেখষোগ্যরূপ উন্নতি 
ঘটিয়ছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতের 
উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের ম্ধ্যে যে মাল- 
পত্রের আদান প্রদান হইত তাহার শত- 
করা ৩০৩২ ভাগ মাত্র "ভারতীয় জাহাজ 
সমূহ বহন করিত। এক্ষণে এই বাণিজ্যের 


শতকরা ৭৫ ভাগের মত ভারতীয় জাহাজের , 


করাষত্ত হইয়াছে। এজন্ত ভারতীয় 
জাহাজগুলির বৎসরে সোয়া সাত কোটি 
টাকার মত আষ হুইয়াছে। সম্প্রতি 
ভারত সরকার ঘোষণ! করিয়াছেন যে 
উহ্থারা অবিলম্বে ভাবত্বীয় উপকূল বাণিজ্যে 
ভারতীষ জাহাজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করিবেন! উহার ফলে এই বাণিজ্যে 
ছুই বৎসবের মধো বিদেশী জাহাজের 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন হইতে 


পিস 


বাংলার বন্ত্র-শিস্পের অগ্রদূত 
মোহিনী মিলম্‌ লিঃ= 


রর হারার রত 


ঘন মিংল ২নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া) বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 


, ম্যানেজিং এজেন্টস ই চক্রেবত্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা--১ 
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কমিয়া ৪৮ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে । 
পক্ষান্তরে এই বাণিজ্যে দেশীয় জাহাজের 
পারিমাণ বুদ্ধি পাইয়া গত* ১৯৫০ সালের 
আগষ্ট মাসে ২. লক্ষ ৭০ হাজীব টনে. 
পরিণত হইয়াছে। ভারতের উপকূল 
বাণিজ্যের সমগ্র অংশ ভারতীয় জাহাজের 
,করায়ত্ত হইলে এই দিক. দিয়া ভারতের 
আরও বহু কোটী টাকা বাচিয়া যাইবে। 
ভারত স্বাধীনতা লাভেব পুর্বে এক 
প্রকার কোন ভারতীয় জাহাজই ভারত, 
হইতে বিদেশে যাত্রী ও মালবহনের কাজ 
করিত না। এক্ষণে ুটী ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানী ভারত এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা 
অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
সহিত মালপত্র আদান প্রদান কবিতেছে। 
' কোন কোন 'জাহাড্র যাত্রী বহন কার্যেও 
নিযুক্ত আছে। বর্তমানে এই সর্ব কোম্পানীর 
হাতে ₹৫টী জাহাজ রহিষাছে এবং অদূর 


ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আর বুদ্ধি পাইবে ' 


আশা করা যাইতেছে । ১৯৪৮-৪৯ সালে 
ভারতীয় জাহাজগুলি বিদেশের সহিত 
বাণিজ্যে ৫ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা আয 
করিয়াছিল ।. EM 

ভারতবাসী বর্তমানে উহার বহির্ববাণিজ্য 
ও উপকূল বাণিজ্যের জষ্ বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানীকে এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদিকে যে 
বিপুল পদ্নিমাপে অর্থ যোগাইতেছে তাহাব 
খুব কম অংশই এই পর্য্যন্ত দেশীয় জাহাজ 
কোম্পানীগুলির হাতে আসিতেছে! 
এই ব্যাপারে ভাবতের পক্ষে স্বাবলম্বী 
হওয়ায় অনেক দেরী আছে। তবে 
বিগত তিন বৎসর কালের মধ্যে 
জহাজী ব্যবসায়ের স্কায় একটা গুরুত্বপূর্ণ 


ব্যবসায়ে ভারত যে .উন্নতিলাভ করিয়াছে, 
তাহা উপেক্ষার বিষষ নহে । 


. পূর্ববঙ্গ কয়লা সঙ্কট 


বিভিন্ন হত্রে যে সব সংবাদ পাঁওষা 





~ 
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যাইতেছে তাঁহাতে মনে হইতেছে যে পূর্ব 
বঙ্গে এক মারাস্বককপে কষলা সঙ্কট দেখ! 
দিয়াছে। বলা বাহুল্য যে মুদ্রামূল্য সম্পর্কিত 
বিরোধের ফলে ভারত হইতে পূর্বববঙ্গে 
কয়লা রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে এবং, এই 
ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড, 
পোল্যাও প্রভৃতি গুদুববর্তী দেশ সমূহের 
মুখাপেক্ষী হওযাতেই এই অবস্থা ঘটিযাছে। 
কেননা আসন যুদ্ধের আশঙ্কায় এক্ষণে সকল 


দেশই বাহিবে কষল৷ রপ্তানী করিতে না 
' দিষা তাহা দেশের ভিতরে মন্জুদ করিতেছে। 
' বৰ্তমানে কয়লা আমদানীর জন্ত জাহাজ্েরও 


অভাব ঘটিয়াছে 
ফলে পুর্ববঙ্গে কষল।ব অভাবের জন্ত 
রেলপথে গাঁডী চলাচল অহাক্ত চলাচল, 


- বিদ্যুৎ কোম্পানী, জলের কল ও অগ্যান্থ 


কলকারখানা ইত্যাদির কাজ বহুলাংশে 
বন্ধ হুইয়া গিয়াছে । এজন্য যৈ কয়টা রেল 
গাড়ী ও স্টিমার চলিতেছে তাহাতে 
অত্যধিক ভিডের ফলে যাত্রী সাধারণের 
অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ঢাকা 
নারাষণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ইত্যাদি সহরে 
পরিশ্রুত জল সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে ও 
সন্ধ্যার পরে এই সব সহবে আলো 
জ্বলিতেছে না। প্রদেশের একস্থান হইতে 
অন্ত স্থানে থা্ত জ্pব্যের চালান বন্ধ হওযাতে 
নানাস্থানে খাগ্যপ্রব্যের মূল্যও হঠাৎ চড়ি়! 
গিষাছে। এঞ্ন্ক পাটের ' চালান বন্ধ 


টেলিফোন £ সিটি 2 ৬১৫৫ 


ম্যানির মাপ্লাইং এজেতী 


ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা শিল্পের সার সরবরাহ কারক 
রাসায়ানক, জৈব এবং স্বভাবজ 
সর্বপ্রকার সার এবং খৈল ব্যবসায়ে নিযুক্ত । . 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন ঃ শ্রী, এ, সি, দত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 
সেলিসবেরী হাউস.: ৩।১»ব্যান্কশাল স্ট্রীট, ক্িকাতা-_-১ | 


হওয়াতে ক্ষষকের পক্ষে পাট বিক্রয় বন্ধ 
হইয়াছে এবং প্রদেশের দুর্ভাগ্য অধিবাসী- 
দের জীবনে নানা বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। ক 
এই দুর্ভাগ্যের কবে যে অবসান হইবে 
তাহাব এখন পর্্যস্ত কোন হদিশ পাওয়া! 
যাইতেছে না। 

পাকিস্থান যদি ভারত হইতে কলা], 
সংগ্রহের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে: স্বল্প 


‘সময়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের এই সঙ্কটের 


অবসান হইতে পারে। মাস তিনেক পূৰ্ব্ব 
ভাবতের কয়লার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গের 
পাটের বিনিময়ের অন্য একটা কথাবার্তা 
চলিয়াছিল। কিন্ত. পাকিস্থান উহার পাট 
সম্পর্কে নানা অযৌক্তিক দাবী উথাপন 


, করায় এই কথাবার্তার কোন সুফল হয় 


নাই। এক্ষণে কয়লার অভাবের ফলে' 
পূর্বে যে আথিক বিপধ্যয় দেখা দিয়াছে 


তাহাতে পাকিস্থান পাট সম্পর্কে উহার 


দাবী কমাইতে পারে। এদিকে পশ্চিম- 
বঙ্গের চটকলগুলির অগ্তও পূর্ববঙ্গের 
পাটের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হই- 
য়াছে। এব্সপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বর্তমানে পুনরায় উভয় দেশের মধ্যে কয়লা 
ও পাটের বিনিময় সম্বন্ধে যে কথাবার্তা 
আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে 
তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহা 
যে শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা 
মনে করা যাইতে পারে। 





ঠি পোষ্টবক্স £ নং ৯১৮ 









) 


d 


গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন 
ভারত সরকারের চলতি ১৯৫০-২১ সালের 
বাজেট উপস্থিত করা হয় তখনই বাজেটে 
কতক টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া ববাদ্দ 
করা হইয়াছিল । . উহার পর ভারত সর- 
কার একটি অতিরিক্ত বাজেটে আরও 
বহু কোটী টাকা. ব্যয় মঞ্জুর করাইয়! 
লইয়াছেন। উহা হইতে মনে হইতেছে 
যে চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ভারত 
সরকারের বাজেটে বহু কোটি টাকা ঘাটতি 
দাড়াইবে। ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রীচিস্তাযণ 
দেশমুখ এজগ্ ভারতের চলতি বৎসরের 
বাজেটের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা 
স্বীকাব করিয়াছেন।" তবে তিনি বলেন যে 
আগামী বৎসরের বাজেট-যাছা আগামী 
ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেন্টে উপস্থিত 
করা হইবে তাহা অনেক ভাল হইবে। 
জগতের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে 
ভারতের সামরিক ব্যয় হ্বাস করিলে এবং 
ভারতের জ্রনকল্যাণমূলক কাজ গুলির কাজ 
সঙ্কুচিত করিলে আগামী বৎসরের বাজেটে 
অর্থমন্ত্রী কিছুটা উদ্বত্ত দেখাইতে পারেন। 
কিন্তু তাহা ভারতের পক্ষে কল্যাণদায়ক 
হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। 
ভারতে মুদ্রাস্কীতি জনিত কুফলের উপসম 
হইতেছে এবং ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের 
অবস্থা আশাপ্ৰদ বলিয়! অর্থমন্ত্রী-ষে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহারও বিশেষ কোন হেতু 
খু'ঁজিয়! পাওয়া যায় না। - 





পাকিস্থান গণপরিষদেব সভাপতি* 
জনাব তমিজুদ্দিমন থান কলম্বোতে একটি 
বক্তৃতায় বলেন যে ইসলামিক নীতি 
অনুযায়ী পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচিত 
হইবে বটে-_কিন্ধু উহ! একটি মোল্লাতন্তর 
রাষ্ট্র হইবে না। বোদ্বাইষে একটি বক্তৃতায় 
তিনি বলিয়াছেন যে পাকিস্থান একটি 


সাধারণতাস্ত্রিক দেশ হইবে । এই পর্য্যন্ত 
জনাব তমিজুদ্দিনের কথার অর্থ পবিষ্কার। 
কিন্ধ কলম্বোর বক্তৃতায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
উহাও বলেন যে পাকিস্থান যুগপৎ একটি 
ধৰ্ম্মীয় ও লৌকিক রাষ্ট্র হইবে। পাঁকি- 
স্থানের এই খিচুরী বাষ্ট্রট যে কিরূপ হইবে 
কথাব মাবপ্যাচের মধ্য দিয়া তাহা এখনও 
বুঝা যাইতেছে না। পাকিস্থানের স্রষ্টা 
কাষেদে আজম জিরা পাকিস্থান দাবী 
করিয়া সুদীর্ঘবকাল পর্য্যন্ত পাকিস্থান কোন্‌ 
অঞ্চল লইয়া হুষ্ট হইবে এবং উহার স্বরূপ 
কি হইবে তাহা প্রকাশ করেন নাই। 
পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও উহাব 
নেতাগণ পুণঃপুণঃ পরস্পর বিরোধী ও 
অস্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। উহা 
দ্বারা আর যাহীই হউক জগতেব কাছে 
পাকিস্থানের মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধি পাইতেছে না। 


ভারতের নানাস্থানে ভারত সরকারের 
যে সব ছাপাখানা আছে তজ্জন্ত গবর্ণ- 
মেণ্টেব বৎসরে ৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। 
উহা হইতে গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ তো 
হয়ই ন! ববং অনেক টাকা ক্ষতি হুইয়া 
থাকে। গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদের ছাপাখানা- 
গুলি বন্ধ করিয়া দিয়া উহাদের যাবতীয় 
ছাপাব কাজ বেসরকারী ছ।পাখানায় 
ছাপাইয়া লন তাহা হইলে উহার প্রত্যেক 
বৎসর বহু টাকা বাচিয়া যাইতে পারে। 
এতদিন পরে এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী 
হুইল্যঁম। উহারা এই বিষয়ে তদস্তের জঙ্য 
জার্মানী, সুইজারল্যও অথবা ইংলণ্ড হইতে 
বিশেষজ্ঞ আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
উহাদের তদন্তে পর যদি দেখ! 
শ্যায় যে ছাপাখানাগুলি গবর্ণষেণ্টের 
হাতে রাখিলে কিছুতেই উহা লাভ- 
লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে না 





তাহা * হইলে প্রগুলির পরিচালনাভার 
বেসরকাবী ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করা 
সমীচীন হইবে। সিন্ত্বীর সারের কার- 
থানার পবিচালনাভার একটী আধা 


সরকারী বোর্ডের হাতে অর্পণ কবি! 
গবর্ণমেন্ট যে নীতি ও কর্ম্মপস্থা মানিয়া 
লইষাছেন তাহা গবর্ণমেপ্ট পরিচালিত 
সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই উপর প্রয়োগ 
হইতে পারে। 





হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ সীট 
বি,বি, ৪১৮ ১৯২৯ বিবি, ২৯৮০ 


A 6 
গ্রবর্ঠক ব্যান্ধ নি? 
হেড অফিস :--৬১নং বন্ছবাজার ্রাট 
_.. কলিকাতা শাখা: 


৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 


অন্যান্য শাখা £ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 


দের হার £ 
সেভিংস্‌ ২৯২ টাকা ফিক্পাড ৩০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 


গভীর সমুদ্রে মাছ, ধরিবার জন্ত _- 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দুইটী মাছ ধরা 
জাহাজ ক্রয় কবিয়াছেন তাহা ২৬শে 
ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া 
ওরা জাম্ুয়ারী তারিখে ৩৫০ মণ সামুদ্রিক 
মাছসহ কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 
যে মাছ আসিয়াছে তাহার সাকুল্য 
নাকি সাধারণের খাগ্ভযোগ্য নহে। 
প্রয়োজনের . তুপনায়ও উহাব পরিমাণ 
নগণ্য । কেননা কলিকাতায় প্রত্যেক 
দিনেব জস্ত প্রায়, ৭ হাজার মণ মাছের 


. করিয়াছেন। 
দেশের একটী অতি জটাল ও অর্থনৈতিক . 


“মাসে 


৪৮২ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই জাঙুয়ারী, ১৯৫১ 





প্রয়োক্ধন। তারপর মাছ ধরার পরে 
উহা যে প্রকাঁর দেরীতে কলিকাতায় 
পৌছিতেছে তাহাতে অনেক মাছ নষ্ট 
হইয| যাওয়াই সম্ভব । এদিকে জাহাজের 
প্রত্যেক খালাসীকেই আয়কর মুক্ত অবস্থায় 
১৬ শত টাকা ' বেতন দিতে 
হইতেছে । এইসব দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
ডাঃ রায়ের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার 
পরিকল্পনা যদি শৃন্তে বিলীন হয় তাহা 
রা বিস্ময়ের কিছু হইবে না না। 


শশী দিশা 


| ভারতের আগামী পারি সময়ে 
যেসব তথ্যতালিকা সংগৃহীত হইবে 
ভারত সরকার তাছা স্থির কারয়া দিয়া 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে উহাদের নিজন্ব 
সমন্তাব কোন একটি বিষয়ে তদন্তের জন্ 
সুপারিশ করিতে নির্দেশ" দিয়াছিলেন। 


 তদহুসারে, ১২টী রাজ্য নিজ. নিক অঞ্চলে 


কতজন লোক বেকার রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে 
তথ্য সংগ্রহের জন্ত দাবী জানাইষাছেন। 
এই ১২টী রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবজের 
নাম না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাঁম। 
পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্ত সবচেয়ে শোচনীয় 
এবং আশ্রয় প্রার্থীব আগমণে -উহা অধিকতর 
শোচনীয় হইয়াছে। সর্বাগ্রে এই -প্রদে- 
শেরই এবিষয়ে তথ্য সংগ্রহের অগ্ দাবী 
করা উচিত. ছিল। তাহা না করিয়া 
উহারা তই বাঁজ্যে কৃষি জমির খাজনা 
কত তাহা নির্ধারণের জগ্য সুপারিশ 
"উহাতে মনে হয় ষে উহার! 


সমস্তার প্রতি 
করেন ন!। 


কোন গুরুত্ব আরোপ 


সিমেন্টের উপর নিষস্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রত্যাহার করা হুইবে বলিয়া ভারতের 


, শিক্ষামন্ত্রী শীহরেকৃষ্ণ মহাতাব যে মন্তব্য 


" করিয়াক্ছন তাহাতে দেশবাসী 


বিধিনিষেধ 


*খী 
হইবে! কিন্তু সিমেন্ট বিক্রয় সম্বন্ধে 
গ্রত্যহার করার পরেও 


পিমেন্টের সর্বোচ্চ মূল্য কত হইতে 
পারিবে তাহা স্থির করিয়া রাখা গবর্ণ- 
মেন্টের কর্তব্য হুইবে। সিমেণ্ট যখন 
নিয়ন্ত্রণ যুক্ত ছিল সেই সময়ে ভারতের 
সমস্ত সিমেণ্টের কারখানার মালিকগণ 
জোট বাধিয়া সিমেপ্ট মার্কেটিং বোর্ড 
নামক একটা প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভাবতে 
সিমেন্টের মূল্য অত্যধিক চর়াইয়া রাখিয়া- 
ছিল। গবর্ণমেন্টে যদি এক্ষণে সিমেন্টের 
সর্বোচ্চ মুল্য বাধিয়া না দেন তাহা হইলে 
উপরোক্ত অবস্থার পুণরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। 


ee শা শিট 


সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে ভারতীষ বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের যে অষ্টত্রিংশৎ অধিবেশন হইয়া 
গেল তাহার' নৃতত্ব বিভাগের সভাপতি 
ডাঃ এস এস সবকার বাঙ্গালী জাতির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কযেকটী সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন যে বাঙ্গালী 
সমাজে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া এক গ্রকার 
বাধ্যতামূলক, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ 
দেওয়া না দেওয়া 'ইচ্ছাহীন। ইদানীং 
আরও বিপদ হইয়াছে যে অর্থনীতিক 
ছুরবস্থার দরুণ অনেক অতিভাবকই ইচ্ছা 
থাকিলেও ছেলের বিবাহ দিতে অগ্রসর 
হইতেছেন না। এই সমস্তেব ফলে অনেক 
ক্ষেত্রেই বিবাহে ছেলে ও মেয়ের. বয়সের 
খুব বেশী তারতম্য ঘটতেছে এবং অনেক 
ক্ষেত্রে ণ্য়েরা অবিবাহিত 
যাইতেছে । বাঙ্গালী সমাজের উপর 
উহার কিরূপ প্রভাব পডিতেছে তৎসম্বন্ধে 
অনুসন্ধান হওয়া আবস্তক বলিয়া ডাঃ 
সবকার অভিমত প্রকাশ কবেন। তিনি 
আরও বলেন যে ১৮২০ হুইতে ১৮৭০ 
সালের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে যেঞ্ব মনীষি 
ব্যক্তির আবির্ভব হইয়াছিল তাহাদের 
অনেকেরই বংশ লোপ পাইয়াছে. এবং 
কাহাবও সন্তান সন্ততি যোগ্যতার দিক 
হইতে উহাদের পিতার সমকক্ষ হইতে 
পারেন নাই। ডাঃ (সরকার বলেন ষে 


থাকিয়া | 


এই বিষয়েও পৰ্য্যালোচনা করিয়া প্রতিকার 
পষ্থা' অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । বর্তমানে 
বাঙ্গালী জীবনের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ 
বলিয়া অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেন। এই 
বিষয়ে ডাঃ সরকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া 

যে নির্দেশ দিয়াছেন তত্প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় 


ইয়াল ব্যান 
লিঃ 


( স্থাপিত ১৯৪০ ) 
সিডিউন্ড ও ক্রিয়ারিং 


হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলী প্লেস্‌ 
কলিকাতা। 


£ ওয়েষ্ট ১৪৪৯ 


দমদম, (কলি), হাওড়া, 


নারায়গণণ্জ, পাটনা, বাঁকুড়া, 


পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যা- 
সাগর মহাশষের বাসতবনটি বর্তমানে 
জনৈক মাড়োয়াবী ভদ্রলোকের অধিকারে 
রহিযাছে। এই ৬বনটিকে - উক্ত _ ভূদ্র- 
লোকেব কবল হইতে যুক্ত করিয়া উহাকে 
বিপ্তাসাগব মৃহাশষের উপযুক্ত এক্‌টি স্মৃতি 
, মন্দিরে পরিণত কবিবার অন্য . বিদ্ধাসাগর 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার সদন্ত শ্রীযুক্ত 


দন্ত 


১৫ইইজান্রয়ারী, ১৯৫১ ] 


আঘথক -জগৎ 





যতীন্ত্রকিশোর চৌধুরী যে উদ্ভোগ 


} আয়োজন করিতেছেন তাহ! সকলের সমর্থন 


লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। 
বিস্তাসাগর বাঙ্গালার শিক্ষা বিস্তার ও 
সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে যে পথপ্রদর্শন 
করিয়াছিলেন তাহার ফলেই আদ্র বাঙ্গালী 
জাতি সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালী যদি এ হেন 
ব্যক্তির যথোপধযুক্তভাবে স্বতিরক্ষা করিতে 
অগ্রসব ন! হয় তাহা হইলে উ্৷ নিতান্ত 
অরুতজ্ঞতার নিদর্শন হইবে। 


০০০০ 


ডাঃ প্রফুল্লচন্রর ঘোষ তৎকর্তক নব- 
গঠিত কৃষকপ্রজ্জা ম্ছুর দলের সেক্রেটারী 
হিসাবে সিউড়ীতে একটি বক্তৃতায় এই বলিয়া 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশ গত 
তিন বৎসর হইল স্বাধীনতা লাভ করা 
সত্বেও পৃজিপতিদের শোষণের অন্ত দেশের 
জনসাধারণের আধিক অবস্থা অধিকতর 
শোচনীয় হুইয়াছে। তিনি এজন্য দেশের 
কংগ্রেসী গবর্ণষেপ্টকে দায়ী করিয়া জন- 
সাধারণকে এই ব্যাপারে “নিরপেক্ষ দর্শকের 


- নিকা গ্রহণ ন। করিতে" নির্দেশ দিয়াছেন। 


শের সমগ্র অধিবাসী যে পৃজিওয়ালা, 
চোরাকাববাবি, মুনাফাঁশিকারী, ঘুষখোর 
ভেঞ্জালদাতা ইত্যাদির অত্যাচারে জর্জরিত 
এবং দেশের - কংগ্রেপী গবর্ণমেন্টেব 
নিশ্চেষ্টতাই যে উহাব প্রধান কারণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশবাসীর 
পক্ষে “নিরপেক্ষ দর্শকেব ভূমিকা” গ্রহণ 
না করিষা উপায় কি? বিদেশী শাসকবর্গের 
কুকর্ম ও অকর্ম্মের বিরুদ্ধে মহাত্বা গান্ধী 
যেভাবে দেশের জনসাধারণকে পরিচালিত 
- করিতেন সেই ভাবে দেশবাসীকে পরিচালনা 
করিবার মত দশে নেতা কোথায়? ডাঃ 


| ঘোষ কি এই কাৰ্য্যে অগ্রবর্তী হইবেন? 


পশ্চিমবঙ্গ -ও আসামের শীমাস্তেব 
নিকটবর্তী অঞ্চলের নানাস্থানে পাকিস্থানের 


. 8৪৮৩ 





সৈন্ত ও -আনসার বাহিনীর সমাবেশ ও 
কুচকাওয়াজের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধার্পের মনে একটা আতঙ্কের ভাব 
সৃষ্টি হইয়াছে । উহ! অনেকটা অজ্ঞতা এবং 
অনেকটা ভীতিপ্রস্থত। পাকিস্থানের এরূপ 
কোন শৈষ্কবল ' বা সামরিক সরঞ্জাম নাই 
ষে উহা ভারতভুনি আক্রমণ করিতে 
সাহস করিতে পারে। সেরূপ সাহস 
থাকিলে ভারত কর্তৃক হাষদ্রবাদ আক্র- 
মণের সমষে পাকিস্থান ভারত আক্রমণ 
কবিত। বর্তমানে কাশ্মীর লইষা! পাকি- 
স্থানের নেতাঁগণ যে প্রকার বিপন্ন হইয়া- 
ছেন তাহাতে ক্ষমতা থাকিলে উহার! 
সৈন্যবল সহায়ে কাশ্মীর জয় করিয়া 
নিজেদের যুখ রক্ষা করিতে পারিতেন। 
পাকিস্থান উহা বেশ ভালরূপে জানে যে 
ভাবতের, সামরিক শক্তি পাকিস্থানের 
অপেক্ষা চতুগুণ বেশী এবং এক্ষণে উহা 
যদি ভারতের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় 
তবে উচ্ছার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া অবস্ত- 
স্তাবী। এক্সপ অবস্থায় ভারত সীমান্তে 
কতিপয় সৈগ্ভ বা আনসারেব কুচকাওয়াজ 
দেখিয়া আতঙ্ক গ্রস্ত হওয়াব কোন হেতুই 
থাকিতে পারে না। 


কিছুদিন পূর্বে করাচীব বিভিন্ন 
সংবাদপজে করাচীস্থ মিশবীষ রাজপুত 


আজম বের এই মর্শেব একটী উক্তি 


প্রকাশিত হয় যে মিশর উহাব সহিত 
সুদানের অস্তভূক্তি যে প্রকার গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় মনে কবে সেইরূপ উহ: পাকিস্থানের 
সহিত কাশ্মীবের অন্তভূক্তিও একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে কবে। মিশর গবর্ণ- 
মেণ্টের সববরাহ বিভাগের মন্ত্রী এই 
সংবাদ জানিয়া উহা সমর্থন করেন। 
উক্ত দেশের কতিপয় প্রভাবশালী উলেমাও 
উক্ত উক্তির সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 
এদিকে মিশরের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী 
মন্তব্য করেন যে মিশরে বুটীশ সৈন্তের 


১নং ধৰ্ম্মতল | ট্রাট. কলিকাতা 


অবস্থিতি সম্বন্ধে ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী 
লণ্ডন সম্মেলনে যোগদানের - প্রাকালে 
যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মিশর 
সন্তোষজনঞ্ মনে করে না। এইসব 
ব্যাপার হইতে মনে হইয়াছিল যে 
কাশ্মীবেব ব্যাপাবে মিশর পাকিস্থানের 
পক্ষ অবলম্বন কবিষাছে। যাহা হুক 
মিশরস্থিত ভারতীয় বাজ্দূত জনাব ফৈজী 
এই বিষয়টার প্রতি মিশর গবর্ণমেন্টের - 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অব্যবহিত পরে 
করাচীস্থিত মিশরীয় রাজদুত এরূপ 
প্রকাশ-করেন যে করাচীর সংবাদপত্রসমূহে 
তাহার যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে 
সেইরূপ কথা তিনি বলেন নাই। এক্ষণে 
মিশর গবর্ণমেপ্ট স্বয়ং এইমর্শ্মে একটী 
শিবৃতি প্রকাশ কবিষাছেন যে ভারত ও 
পাকিস্থান উভয়ই মিশরের বন্ধু এবং 
কাশ্মীর লইয়া উভয় দেশের মধ্যে যে 
বিবাদ রহিয়াছে তাহাতে মিশব সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ । এই ইস্তাহারের পরে মিশরের 
নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই 
নাই। 


——— 


গত সপ্তাহে আমরা এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম যে লণ্ডনে বুটীশ কমন- 
ওয়েলথের অন্তভূক্ত দেশগুলির গ্ধান 
মন্ত্রীদের সম্মেলনে কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা 
কবিতে হইবে-_এই দাবী পূৰ্ণ না হওয়াতে 
পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন নাই। পরে প্রধান 
ন্্রীগণ কর্তৃক ঘরোয়াভাবে বিষয়টি বিবে- 
চনা করা হইবে_এইরপ প্রতিশ্রুতি 
পাওয়ায় জনাব লিয়াকত আলী সম্মেলনে 


নূতন টেলিফোন নং 0]+.2765 


অক্ষ্কুমাৰ পাহ, 


রংয়ের দোকান 


8৮৪ 


আধিক জগত 





যোগদান করিয়াছেন। এই বিষয়ে ছুই 
দিন প্রধানমন্ত্রীদেব ছুইটি' ঘরোয়া বৈঠকে 
আলোচনাও হইয়া গিয়াছেশ উক্ত আলো- 
চনার সময়ে পাকিস্থানের প্প্রধানমন্ত্র 
, কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার -পুরাতন বুলি 
আওডান ছাভা কোন নূতন প্রস্তাব দিতে 


পারেন নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই 
সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন ষে যদি প্রধান 
মন্ত্রীদের কাহারও এই বিষয় নূতন . কিছু 
বলিবার না থাকে তাহা হইলে উহার 
আলোচনার জন্ত সমযক্ষেপের কোন হেতু 
নাই। কাজেই লণ্ডন সম্মেলনের পরেও 





[ ১৫ই জাঙ্গুয়ারী, ১৯৫১ 


কাশ্মীরের সমস্তা যেখানে ছিল সেখানেই 
থাকিয়া যাইবে এবং এত তোড়জোবের . 
পরও পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীকে রিক্তহস্তে 
দেশে ফিবিতে হইবে বলিষা মনে 
হইতেছে। 2৮ 


_ _————— 





আিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারত সরকারে জাহাজ ক্রয়__ 
প্রকাশ যে ভারত সরকার চলতি ১৯২১ 
সালে বিদেশ হইতে ৫টি জাহাজ ক্রষ 
করিবেন। এই সব জাহাজ যোগে ভারত 
হইতে অপরিশোধিত ধাতু (০re) রপ্তানী 
কবা হইবে এবং* ফিরিবার পথে এই স্ব 
জাহার্দে ভারতের জন্ত- বিদেশ হইতে 
খাস্তশন্ত - আনয়ন করিবে। উক্ত কাজ 
শেষ হইলে জাহাজগুলিকে হয গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাহাজী কোম্পানীর জাহাজ 
বহরের অস্ততূক্ত করা হইবে অথবা এই 
গুলি - বেসরকারী ভারতীয় জাহাজ 
কোম্পানীর নিকট কিন্তিহ্থত্রে মূল্য 
পরিশোধের সর্ভে বিক্রয় করা হইবে। 
ভারত সরকার সম্প্রতি সিদ্ধিয়র . ভিজাগা- 
পট্রমস্থিত জাহাজ নির্মাণের কারখানা হইতে 
যে ৩ থানা জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন এবং 
নূতন যে ৩ থান! জাহাজেব অর্ডার দিয়া- 
ছন তাহাও কিন্তিবন্দী স্থল্রে ভারতীয় 
জাহাজ কোম্পনীর নিকট বিক্রয় করা 
হইবে৷ 

ভারত সরকারে . গৃহ নিৰ্ম্মাণ 
-ক্রোম্প।নী_-ভারত সরকাব দিল্লী অঞ্চলে 
গৃহ নির্শীণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন 
লইয়া একটি গৃহ নিৰ্ম্মাণ কোম্পানী গঠন 
করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উহার 
মূলধল্মর শতকরা! ৫৯ ভাগ ভারত সরকার 
দিবেন এবং বাকী ৪৯ ভাগ পাঞ্জাব 
গ্ঠাশল্গাল ব্যাঙ্ক প্রদান করিবেন। তবে 


আপাততঃ শেয়ার বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা 
সংগ্রহ করা হইবে। এই কোম্পানী বাঁড়ী 
ঘর তৈয়ার করিয়া তাহা সাধারণের 
নিকট বিক্রয় করিবে। পরে কোম্পানী 
বাড়ীঘর তৈয়ার করিয়া তাহা কিস্তীবন্দী 
হারে মূল্য পরিশোধের সর্তে তাহা আশ্রয়- 
প্রার্থীদের মধ্যে বিক্রয় করিবে। শেষ 
পর্য্যন্ত গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের ' নিকটও 
এই কোম্পানীর পসেয়াব বিক্রয় করিবেন। 
প্রকাশ যে কলিকাতাতেও এইন্ূপ একটা 
কোম্পানী গঠন করা হইবে। 

কলিকাতায় পাটের আমদানী 
গত জুলাই হইতে নবেম্বর পর্যন্ত ৫ 
মাসে' কলিকাতায় বাহির হইতে মোট 
২৩ লক্ষ ১৬ হাজার ২ শত বেল পাট 
আমদানী হইয়াছে । উহার মধ্যে ৮ লক্ষ 
৫৭ হাজার» শত বেল ভারতীয় পাট এবং 
১৪ লক্ষ ৫৮ হাঁঞার ৩ শত বেল পাকিস্থানী 
পাউ। 

ভারতের পাওন। ষ্টালিং--গত 
১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারতের 
পাওনা ষ্টালিংএর পরিমাণ ছিল ৮২০ কোটী 


মাণ গত ৬ মাসের মধ্যে ৮ কোটী টাকা 
বৃদ্ধি পাহয়াছে। 
পুর্্ববঙ্ে কয়লার অভাব-_-কয়লার 

অভাবের জন্য পূর্ববঙ্গের রেলপথ সমূহে 
৪২টী যাত্রী গাড়ীর চলাচল বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে গোয়ালন্দ 
নারায়ণগঞ্জ এক্সপ্রেস প্রভৃতি €টি ষ্টিমার 
সাভিস বন্ধ হইয়াছে। বদি পূর্বে 
শীঘ্ কয়লা আমদানী না হয় তাহা হইলে 
উক্ত প্রদেশের কাপডের কল ও বিদ্যৎ 
কোম্পানীগুলিরও কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছে। কষলা'র অভাবে 
জলের কল বন্ধ হওয়াতে মি 
ঢাকা ও ময়মনসিংহ সহরে পরিশ্রুত জল 
সরবরাহ বন্ধ হইয়াছে । 

পাকিস্থানে ব্যাঙ্কের ব্তবসা-পাঁকি- 
স্বানের যেসব অঞ্চলে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকি- 
স্থানের শাখা অফিস নাই সেইসব অঞ্চলে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ষেব শাখা সমূহে পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্টের টাকাকড়ি আমানত রাখা 
হইত। বর্তমানে পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট 
স্থির করিয়াছেন যে -আগামী ১লা জুলাই 


টাকা। ৬ মাস পূর্বে গত ১লা জুলাই *হইতে স্কাশন্তাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থানের 


তারিখে উহার পরিমাণ দীভায় ৮২৭, 
কোটা টাকা। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৮৩৫ কোটী 
টাকা। ভারত কর্তৃক মৃদ্রানূল্য, হ্রাস এবং. 
বিদেশ হইতে আমদানী সঙ্কুচিত করার 
ফলেই ভারতের প$ওনা ষ্টালিংয়ের পবি- 


হাতে এই কাজ দেওয়া হইবে । এতছুদ্দেস্তে ' 
স্তাশস্তাল ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থান শীঘ্রই পশ্চিম 
পাকিস্থানে টা শাখা অফিস খুলিতেছেন। 
পশ্চিম বের আইন দা _তার- 
তেব নূতন শাসনতন্ত্র অছুবাষী পশ্চিমবঙ্গের 
জন্ত যেআইসসভা গঠিত হইবে তাহাতে 


৮১৩ 


১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আধিক জগৎ - 


8৮৫. 











প্রতি ১ লক্ষ ২ হাজার ব্যক্তির জন্য 


একজন প্রতিনিধি হিসাবে মোট ২৩৮ জন 
সদশ্ত থাকিবেন এবং এই সব পদের মধ্যে 
১ ৪০টী তফশীলী হিন্দুদের জন্ত এবং ১২টা 
তালিকাভূক্ত উপজ্ঞাতিদের জন্ত সংরক্ষিত 
থাকিবে । বিভিন্ন জেলায় সদন্ত, সংখ্যা 
এইব্প--২৪ পরগনা ৪০ (উহার মধ্যে 
তফশিলী হিন্দু ১০ এবং তালিকাভূক্ত 
উপজাতি ০), মেদিনীপুর ৩৫ (৪ ও ৩), 
কলিকাতা ২৬, বর্ধমান ২০ (৬ ও ০), 
হাওড়া ১৬(২ও ০), মুশিদাবাদ ১৬ 
(২ ও ০), ছগলী ১৪ (২ও ১), বাঁকুড়া 
১৪ (৪ ও ২), বীরভূম ১১ (৪৩১), 
নদীয়া ১০ (১৩০), জলপাইগুড়ি ১০ 
(২ ও ৩), মালদ ৯, পশ্চিম দিনাজপুর, 
৬ (২৩১), কুচবিহার ৬ (১৩০) 
দাঞ্জিলিং ৫ (০ ও ১)। বন্ধনীর ভিতরে 
যে অঙ্ক দেওয়৷ হইয়াছে তাহা যথাক্রমে 
তফশিলী হিন্দু ও তালিকাভূক্ত উপজাতির 
সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের হাউস অব দি পিপলে ৩৪ জন 
সদন্ত নির্বাচিত হুইবেন। উহার মধ্যে 
৬ জন তফশিলি হিন্নু এবং ২ জন তালিকা- 
কুত্ত উপজাতির সদস্ত থাঁকিবেন। 

: ট্রাম কোম্পানীর সহিত নূতন চুক্তি 
--প্রকাশ যে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর 
সহিত নূতন . চুক্তি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ও ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের 
কথাবার্তা অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছে। 
নূতন চুক্তিতে নাকি কেবম্পানীকে 
২০ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ্জ চালাইতে 
অঙ্গুমতি দেওয়া হইবে* এবং উহার অস্ত 
-৯৭১ লালে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে 
কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি কিনিয়া লইতে 
পারিবেন | এজস্তট কত মূল্য দেওয়া হইবে 
তৎ্সম্বদ্ধেও এখনই একটা রফা-করা হুইবে । 
বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনেব সহিত 
কোম্পানীর যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাতে 
প্রতি ৭ বৎসর পর পর কর্পোরেশন কর্তৃক 


কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তি ক্রয় করিবার 
অধিকাব প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া রছি- 
য়াছে। এইভাবে কোম্পানীর সহিত যে, 
শেষ চুক্তি হয় তাহার মেয়াদ আগামী 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হইবে। 

ভারতে রেলগাড়ী নির্াণ_-তারতের 
যানবাহন মন্ত্রী শ্রী কে শাস্তানম এরূপ 
প্রকাশ করিষাছেন যে ভারত সরকার 
সকল প্রকার মাল ও ষাত্রীগাড়ী নিশ্মাণের 
জন্তু একটি বৃহদাকার কারখানা স্থাপনের 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। তজ্জন্ত কলকক্জা ও 
কারিগর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুইজাবল্যাণ্ড 
দেশীষ একটি কোম্পানীব সহিত চুক্তি 
করা হইয়াছে। তবে এই কারখানাটি 
হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট কোম্পানীর অঙগীয় 
হিসাবে গঠন কর! হইবে কিনা তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। ৃ 

আমেরিকার সামরিক ব্যয় 
আগামী জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইবে 
তাহাতে আমেরিকার যু* রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের 
ষে র্যর নির্ধারিত হইয়াছিল বর্তমানে 
আপদকালীন ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত দেশের 
গবর্ণমেণ্ট আরও ২ হাজার কোটী ডলার 
ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার 
অধিকাংশই সামবিক প্রয়োজনে ব্যয়িত 
হুইবে। উক্ত অর্থ লইয়া এবার আমে- 
রিকাব গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় দীড়াইবে 
১১ হাজার ৮ শত কোটি ভলার। উহার 
মধ্যে অতিরিক্ত ব্যয় লইয়া সামরিক 
বিভাগের আন্ক ব্যয় হইবে ৪ হাজার ৫ 
শত কোটী ডলার । এন্তর্দতিরিক্ত ৭৮৩ 
কোটী ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার ডলার যুদ্ধকালে 
আবশ্তকীষ পণ্যদ্রব্য মজুদের জন্য এবং 
১০ কোটি ৬০ লক্ষ ডলাব আণবিক শক্তি 
গঠনেব জগ্ ব্যয়িত হইবে । 

জগতে তুলার চাহিদ। ও যোগান-_- 
আত্তজ্াতিক তুলা উপদেষ্টা কমিটী এন্প 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ১৯৫০-৫১ 
সালে (অর্থ ১৯৫১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত 





এক বৎসরে, সমস্ত জগতে মোট ৪ কোটী 
৩৭ লক্ষ ‘বেল তৃলার যোগান পাওয়া 
গিয়াছিল। উহাদের মতে, ১৯৫০ সালের 
১ লা অচ্গষ্ট তারিখে সমগ্র জগতে ১ কোটী 
৬৫ লক্ষ বেল তুলা মজুদ ছিল। এবং 
১৯৫০-৫১ সালে সমগ্র জগতে ২ কোটী 


৭২ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হুইয়াছে। গত 


বৎসরে মজুদ ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ১ কোটী ৪৭ ও ৩ কোটী ১৩ লক্ষ 
বেল। গত ১৯৪৯-৫০ সালে সমগ্র দ্রগতের 
কাপড়ের কল সমূহে মোট ২ কোটী ৯৩ লক্ষ 
বেল তুল! খরচ হইয়াছিল | সেই হিসাবে 
এবার অনেক দেশে তুলার খরচ অনেক 
বাড়িয়া গিয়াছে। গত আগষ্ট হইতে 
নবেম্বর পধ্যস্ত ৪ মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ও কানাডাতে পুর্ণ বৎসরের এই ৪ মাসের 
তুলনায় যথাক্রমে ২৬ ও ২৫ ভাগ বেশী তুলা 
খরচ হইয়াছে। উক্ত বৎসরের প্রথম তিন 
মাসে জাপানে শতকরা ৫৮ তার, পশ্চিম 
জার্মানীতে ৩২ ভাগ, ফ্রান্সে ১৫ ভাগ এবং ' 
ইংলণ্ডে ৫ ভাগ বেশী তুলা খরচ হইয়াছে। 


ভারতে খান্তশত্ত আমদানী__ 
ভারতে বিভিন্ন বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ 
থাদ্যশস্ত আমদানী হইয়াছে"-১৯৪৭-_ 
২৩ লক্ষ ৩৬, হাঞ্জার টন ( মূল্য ৯৩ কোটী 
৭৬ লক্ষ টাকা ) ১৯৪৮-২৮ লক্ষ ৪১ হাজার 
টন (মুল্য ১২৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা) 
১৯৪৯ ৩৭ লক্ষ ৬ হাজার, টন (মুল্য ১৪৪ 
কোটী ৬০ লক্ষ টাকা) ১৯৫০__-২ ০ লক্ষ ৮০ 
হাঙ্জার ৯৫০ টন (মূল্য আনুমানিক ১০০ কোটী 


টাকা) ছিল। ১৯৫১ সালে বিদেশ 
হইতে ভারতে ১৫০ কোটী টাকা 
মূল্যে ৫৭ লক্ষ টন খথান্ত- শন্ত 


আমদানী হইবে স্থির হইয়াছে । উহার 
মধ্যে ১০ লক্ষ টন থাত্তশন্ত মজুদ করিয়া 
রাখা হইবে। তবে এই বৎসরে শেষ পর্য্যন্ত 
আর বেশী পারিমাণ খান্ঠশশ্ত বিদেশ হই 
আমদানী কর! প্রয়োজন হইতে পারে। 
১৯৫০ সালের প্রথমে গবর্ণমেন্টের হাতে 
১৯ লক্ষ টন খান্ধশস্ত মন্দুদ ছিল। বৎসরের 
শেষে উহার পরিমাপ করিয়া ৭ লক্ষ _টনে 
পবিণত হয়। 
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5 ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 


| ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 
ভ অনশ্যানো--জমির উর্ববরা শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। 
গু অরগ্যানো- জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষ। বিঘ। প্রতি শস্ত উৎপাদন বছগুণে 
| বেশী হইয়া থাকে। ১ 
& অগ্যানো-_জামর ও ডাবের উন্নতি সাধনে ও : ফসল ন বাড়াইতে অদ্বিতীয় । 


গু অনগ্যানো--দাঁম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
® অরখ্যানো--চার। বা গাছের গোড়ার প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খান্ত প্রাণ সঞ্চার করিয়। জমিকে 


সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
রি অরগ্যানো-_নম্থর্বর পাথুরে অক্৯বা বান্গুকাম় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়া তোলে। | 


®& আরগ্যানো_ব্যবহারে ফলন. হয় সবল. সতেজ, খাস্ধপ্রাণ প্রাচুর্য পরি 
: জেতস্ল এই দুর্দিনে, জসম্রিক্ত শস্য ফতনন্লেন্প আস্লোজনে এই তজন্রচ্নাল্ 


এও অতি, সুহলভ্ডে সন্পব্ক্পাহ ক্লাস ব্যবস্থা কলা হইজ্াছেহ।, 
১ পাট, 5 ইল” তাম্সান্ক পাতা ও অন্যান্য স্্ললেক্স উদাসী ল্বিড্িন্ন ' 


.. সক্তি্ব “অহ্পগ্যানো” সন্পবল্লাহ -কল্সা হয় । 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রক্কৃত- বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিষা উহা কোন্‌ ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তৰ্বিয়য়ে উপদেশ দিয়া থাকি। 


বের এগ্রিকাল্চারান্‌ এ& ইয়ান কো বেধন লিঃ 


২০১, নেতাজী ক্2্জ্ভান্ণন টি জর ফোন = বযাঙ্ক_৫৮৯৯ ভ৫৮৮৯ = 
TNT TTT 





সক 


11] Re দিলি EE টি দাদার 






























আমরা ; ক্রিয়ারিং ও ফরওঁয়ার্ডিং এর সকল 
0. মাল শগুদামজাত করার 


দি ইণ্ডিয় মার্কেটাইল এব 
সক্রিয়ারিং এগু ফরওয়াডিং এজেস্টস- 


মি কাঁধম হাউস 
ব কলিকাতা | 


| সোদপুর কন তিল লিঃ 
৩, হুরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রী, পোঃ হাটখোলা, হয়া 
মিলের ন্বান- সোদপুর, ২৪ পদ্নশণা 


তা প্রস্তুতের সকল প্রকার রন্ত্রপীতি নব-নিল্মিত মিল-বাড়ীতে 
‘| পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি-দ্রেত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে । 


(মসার্স চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারী ও্যাণ্ড এজেণ্টস্‌ | 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম-. 
বারে প্রকাশিত হইযা থাকে । 

উহার বাধিক' মূল্য সাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মুলা লডাক ৪/০ টাকা, 
ছয় মাসেব কম সময়ের জন্ঠ গ্রাহক করা 
] হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিষা গ্রাহক হওয়!' যায় । ছাঞ্জগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্লমূল্যে কাগজ. সরবরাহ কর 
'হুইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ আনা। 

মাধিক জগতে প্রকাশের জগ্ঠ, প্রবন্ধ 
41 চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীফতীন্নাথ ভট্টাচার্য, | 
সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ধ সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্য(নেজার 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভক্ত. 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কথা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ |. 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের. 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পো 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ |* 
করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের , 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে ' চেকের টাকা 
সংগ্রহের খ্রচা সহ চেক দিতে হইবে । 

“আধিক জগতেপ্র বিজ্ঞাপনের হার, 
চিঠি লিখিলে কানান'হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত : হইবে |. 
তাহার পুরণ সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের - 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 




















































বিনীত- ম্যানেজার, ূ 
আখিক জগৎ অফিস. 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
+" গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-?২ 


(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক). ফোন-- 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাঁত|। ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
_বাঞ-বড়বাজার,  শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা 
| সকল প্রকার ব্যাং কার্য করা হয়। রী 
১ 












ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যান্জোর 
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ভারতের ব্যাঙ্ক বাবসায় 


নূতন ব্যাঙ্ক আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 

২ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে প্রতিবৎসব 

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি করিয়া 

রিপোর্ট পেশ কবিতে নির্দেশ দেওয়া 

হইয়াছে। তদহুসারে উক্ত ব্যাঙ্কের 

কর্তৃপক্ষ ভাবতীয ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গত 

১৯৪৯ সালের অবস্থা ও গতিধাবা বর্ণনা 

করিয়া গত অক্টোবর "মাসে একটি রিপোর্ট 

প্রদান করিয়াছিলেন! সাধারণের অবগতির 

জন্ত ভারত সরকাব সম্প্রতি সেই বিপোর্টটি 

প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক আফিসের 

মোট সংখ্যা, মূলধন, আমানত ও দাদ 

টি সম্পর্কে বিবরণ উপস্থিত করার সঙ্গে 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাতে ভারতীয় 

বঙ্ক ব্যবসাযের কতিপয় ধরণের গলদ 

নিয়াও সমষে।চিত আলোচনা করিয়াছেন। 

দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থাব দিকে 

-_ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে তীহাব। 

॥।  সমুচিং সংশোধন নীতি অবলম্বন কবিতে ও 

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের আথিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিতে নির্দেশ দিয়।ছেন। 

সালে ভাবতে মোট ব্যাঙ্ক 

অফিসের (হেড আফিস ও শাখা, 

অফিস সহ) সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১২৮টি। 

বুদ্ধের সময়, বিশেষ করিয়া ৯৪৩ সাল 

হইতে ১৯৪৫ লাল পধ্যস্ত দেশে অনেক 


১৯৩৮ 


নৃতন ব্যাঙ্ক কোম্পানী গড়িয়া উঠে] , 


শাখা অফিসও দ্রুত বাডিযা উঠিতে থাকে । 
ফলে ১৯৪৭ সালে মোট অফিসের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩ হাজাব ৫৪১টি দাডাষ।- 


অবস্থা বিপর্যষে ১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক অফিসের 
সংখ্যা ৮৫২টি পত্রিমানে হাস পায়। 
তাহার পর হইতে পুনরায় কিছু কিছু 
করিষা অবস্থার উন্নতি ঘটিতেছে। ১৯৪৯ 
সালে শাখা অফিসের সংখ্যা নূতন করিয়া 
কিছু বৃদ্ধি পাইযাঁছে বলিয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
রিপোর্টে বলা হইযাছে। - 

১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক অফিসের সংখ্যা 
৮৫২টি পরিমানে হ্রাস পাওযা খুবই শোচনীয় 
ব্যাপার। প্রধানতঃ দেশ বিভাঁগেব ফলেই 
এই অবগ্থা ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
উহ্নাব মুলে অন্ত কারণও নিহিত রহিয়াছে। 
বিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে সে সব 

















বিষয়-স্চী 
বিষষ “পৃষ্ঠা 
ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 8৮৯-৪৯০ 
ভারতের খনিজ সম্পদ ৪৯০- ৯২ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪৯৩-৪৯৬ 
নানাকথা ৪৯৭-৪৯৯ 
আধিক ছুনিষ।র খবরাখবর ৪৯৪-৫০১ 











কাবণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণন। করা হইয়াছে। 
উহাতে বলা হইয়াছে__যুদ্ধেব সময় ইনফ্লে- 
শনের ফলে লোকের হাতে বাড়তি টাকার 
আধিক্য দেখা ষায় | সেই অবস্থার স্থযোগে 
দেশে ব্যাঙ্ক কোম্পানী গঠনের একটা 


হিড়িক লক্ষিত হয। অনেক ব্যাঙ্ক 


কোম্পানীই নিত্য নূতন শাখা অফিস 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করে। এত বেশী 
সংখ্যক শাখা অফিস পরিচালনা করিবার 
উপযোগী সুদক্ষ অফিসাব পাওয়া এদেশে 


দুর। অনেক নূতন ব্যাঙ্ক বেশী 
মাহিযানার লোভ দেখাইয়া পুরানো 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে অভিজ্ঞ 


কর্মচারী সরাইয়া আনিতে যত্রপুর হষ। 
উহাতে স্থপরিচালকের অভাব পূর্ণ হু 
নাই। বেশী মাহিনার প্রতিযোগিতা এবং 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপর আর্থিক চাপই 
বৃদ্ধি করে। একই সহরে ও একই বাণিজ্য 
কেন্দ্রে বেশী সংখ্যক ব্যাঙ্ক অফিস স্থাপিত 
হওযায় সেদিক দিয়াও এক মারাত্বক 
প্রতিযোগিতা ভাব আত্মপ্রকাশ করে। 
দেয় স্ুদেব হার অন্চিৎ হারে বুদ্ধি করিয়া 
বাঙ্ক প্রতিষান সমূহ একে অন্তেব ব্যবসা 
কাডিষা লইতে উদ্যোগী হয। আমানতী 
জমার উপর. দেয় সুদ অন্ুচিৎ্ভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার 
ভিতর অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা দাদনের 
রেওয়াজ গড়িয়া উঠায় তাহাতে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অঙ্ক কমিয়া আসিতে 
থাকে। সময়ে উপযুক্ত মজুদ তহ'ক্বিল 
গড়িয়া তোলার দিকেও অনেক ব্যাঙ্ক 
সমুচিৎ মনোযোগ নিবন্ধ করে নাই। 
উহাতে এদেশে সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানে আধিক ভিত্তি দুর্বল “হইয়া 
পড়িতে আবস্ত কবে। যুদ্ধোত্তর যুগে 
অনেক নূতন ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে বীতিমত- 


. 8৪৯০ 


আধিক জগৎ 





ভাবে কাজ চালানো কঠিন হইযা পড়ে। 
আধিক সামর্থেযর দিকে লক্ষ্য বাধিয়া 
অনেক ব্যাক্ককে কিছু সংখ্যক শাখা অফিস 
গুটাইয়া ফেলিতে হয। যুদ্ধের পর, বিশেষ 
' করিয়া সালে এদেশে ব্যাঙ্ক 
অফিসের সংখ্যা হ্রাসের ইহাই হইল 
গোভার কথা । 

যুদ্ধোত্তর যুগে এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
সঙ্কোচ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে 
কারণ দেখাইয়াছেন তাহা খুবই সত্য। 
রিপোর্টে বণিত গলদ ও অব্যবস্থা হইতে 
দেশের বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট 
শিক্ষা লাভ করিবার আছে । দুঃখের কথা 
এই যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের অনিষ্টকর গতি লক্ষ্য করিয়াও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিরোধে 
আস্তরিকভাবে উদ্ভোগী হন নাই। 
তারতীয়"ব্যাঙ্ক আইনটিও প্রবর্তিত হইয়াছে 
বহু বিলম্বে। সময়ে উপযুক্ত প্রতিবোধ 
মূলক ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হইলে এত বেশী 
সংখ্যক ব্যান্ক ফেল পডিবার ও তাহাব 
ফলে বিপুল সংখ্যক আমাঁনতক।রী সর্বস্বান্ত 
॥ হওয়ার শোচনীয় বিপৰ্য্যয় দেখা যাইত না। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব বিপোর্ট হইতে জানা 
যায ১৯৪৯ সালের শেষে ভারতে, কার্য্যরত 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা (শাখা 
আফিস্‌ ছাডা) দীড়াইয়াছে ৪৪৮টি। 
উহাদের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের 
পরিমান হইতেছে ৩৯. কোটী টাক|। 
এই মূলধনের মধ্যে ৩৩ কোটী টাকা অর্থাৎ 
শতকরা5 ৮৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


১৯৪৮ 


এগ 


বর্তমান সভ্যতার যূলে খনিজ সম্পদ 
এবং খনিক্ত বিস্তার কত বড় অবদান 
রছিয়াছে আপাতদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের 
হৃদয়ঙ্গম হয় না। জনসাধারণের নিত্য- 
গ্রযোজনীয় দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া 
বিভিন্ন শ্রেণীর বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের 


নূতন 


তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক সমূহেরই সম্পত্তি। 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহেব মজুদ তহুরিলেও 
২৪ কোটী টাকাব মত স্তস্ত রহিয়াছে। 
পক্ষাস্তরে তালিকাভুক্ত শ্রেণীব বহিভূ্ত 
অন্তাগ্ত বাঙ্কের সমষ্টিগত আদায়ী মূলধন 
ও মজুদ তহবিলেব পরিমান হইতেছে মাত্র 
৬ কোঁটী টাকা ও ২ কোটী টাকা । 


যুদ্ধেব সময়ে দেশ্রে বেশী পরিমাণ মুদ্রা, 


প্রচলিত হওযার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
সাধাবণের আমানতী জমাও দিন দিন 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ১১৪৮ সালের 
জুলাই মাসেব পর হইতে প্র বিষয়ে একটা 
বিরূপ গতি লক্ষিত হইতেছে । ১৯৩৯ 
সালে এদেশের ব্যাঙ্ক সমূহে স্থায়ী ও চলতি 
আমানতে সাধারণের মোট ২৪১ কোটা 
টাকা গচ্ছিত ছিল। ক্রমে বাড়িয়া ১৯৪৮ 
সালেব জুলাই মাসে তাহার পরিমান 
দাড়ায় ১ হাজাব ১১৭ কোটী টাকা। 
পরে তাহা হাস পাইয়া ১৯৪৯ সালের 
ডিসেম্বর মাসের শেষে ৮৪৪ কোটা টাকায় 
পধ্যবদিত হষ। ইছার কাবণ বর্ণনা 
করিতে গিযা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
রিপোর্টে, ৯৪৯ সালেব বাণিজ্যে ঘাটতি, 
অতিবিক্ত ট্য।স্ক ও পণ্যযুূল্য বৃদ্ধি জনিত 
লোকের দুঃখ ছুর্দশা এবং স্বাধীনতার পব 
বিদেশীদের এবং দেশীষ রাজ্যেব রাজাদের 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হইতে টাক! তুলিষা লওযাব 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ সমস্ত কারণ 
যে খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 


১৯৪৮ সাল হইতে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা 
বুদ্ধি পাওয়।তে অনেকে আতঙ্ক গ্রস্ত হইয়াও 


শিল্প, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা, কলকারখানা, 
বাসগৃহ প্রভৃতি আধুনিক সভাজ্গতের 
যাবতীয় উপকরণ খনিজ সম্পদ সমূহের 
উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল । দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা এবং বুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণেও, খনিজ্ঞ- 


' [ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১ 


.ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে টাকা 
উঠাইয়া লইতে জ্বারপ্ত করিষাছে তাহা আত 
আর কাহারও অবিদিত নাই। অধিক 
আমানত পাইচত হইলে দেশের ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যবসায়িক সততা 'ও 





দরঢ়তা দ্বার। লোকের আস্থা ও বিশ্বাস নূতন ৷ 


করিষা অৰ্জ্জন করিতে হইবে। 

, সুখের বিষয় এই যে, দেশেব ব্যান্ক সমূহ 
যুদ্ধোত্তর বিপদাপদ হইতে ইতিমধ্যেই অর্থ 
দাদন সম্পর্কে অনেকট' শিক্ষালাভ করিয়াছে 
ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হুপিয়ার হইয়াছে। 
১৯৪৯ সালের শেষে বিভিন্ন দিকে ব্যাক 
সমূহের মোট দাঁদনের পরিমাণ ছিল ৩৭৪ 
কোটি টাক৷ উহার মধ্যে ৩৫০ কোটী টাকাই 
সবকারী সিকিউরিটিতে নিধোজিত ছিল। 
সরকারী সিকিউরিটিতে . বেশীব ভাগ অর্থ 
নিয়োজিত থাকায় এই দাদনেব নিরাপত্তা 
সম্পর্কে আত্ম আর সন্দেহের অবকাশ 
নাই। তবে বিলের জামিনে এখনও 
কিছু সংখ্যক" ব্যাস্ত অস্থচিতভাবে বেশী 
অর্থ (40v৮৭৷০e5) প্রদান করিয়া থাকে. 


বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ 
' করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার 


থাতিরে এবিষয়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে 
সতর্ক হইবার দ্ধ তাহারা উপদেশ 
দিয়াছেন । অবাঞ্ছিত বিপর্যয়ের হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়ার জগ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা এই 
সমযোচিত হিতোপদেশে কর্ণপাত কবিবেন 
বলিযাই আমর। আশা কবি। 


ভারতের খনিজ সম্পদ 


সম্পদেব '্ুরুত্ব অতুলনীয় । 

' ভারত অতি সুপ্রাচীন এবং এ্তিস্থময় 
, দেশ হইলেও অতীতে ছুগর্ডস্ব খনিজ- 
সম্পদের অচ্সন্ধান সম্পর্কে এদেশে বিশেষ 
প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যা 


না। বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ' 


বচ 


8৯% 
একশত বৎসর পুর্বে ১৮৫১ সালে ভাবতেব 
খনিজ অনুসন্ধান সংস্থা বা জিওলজিক্যাল 
সার্ভে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি 
কলিকাতাষ উক্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠার শতব।ধিকী 
উৎসব বিশেষ লমারোছের সহিত সম্পন্ন 
হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি হিসাবে 
খ্যাতনাম! ভৃতান্ত্িকগণ এই উৎসবে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিওলজিক্যাল সার্ভেব 
নীরব কর্ম্মাগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া 
দুর্গম জঙ্গল, পাহাড, পর্বত ও মরুভূমিতে 
দেশের ও দশের হিতার্ধে যে'নীরব' সাধনা 
করিয়া যাইতেছেন শতবাধিকী: উৎসব 
উপলক্ষে জনসাধারণ তাহার কিছু কিছু 
পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 


শতবর্ষ পূর্বে -ভারতরাসীর মঙ্গলের 
জন্ত যে জিওলদ্দিক্যাল সার্ভের পত্তন 
হয় নাই তাহা বল! বাহুল্য । শাসন-ক্ষমতার 
সাহায্যে এদেশের ধনসম্পদ শোষণ 
করাই ছিল বুটিশ গর্ণযেপ্টের উদ্দেস্ত। 
এই উদ্দেপ্ত সাধনের অন্ততম পন্থা হিসাবেই 
ভাবতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভে. প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সরকাবী ভূতাত্বিকগণ ' একের পর 
এক খনিজ সম্পদের অবস্থান নির্ণয় কবিয়া 
যাইতে লাগিলেন এবং বুটিশ বণিক, 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সমস্ত সম্পদু উত্তোলন, 
পরিশোধন ও বিদেশে রপ্যানীর যাবতীয় 
স্থযোগ সুবিধা গ্রহণ করিলেন। বিভিন্ন 
থনির ভারতীয় মালিক কিঞ্চিৎ রষেল্টা 
নিয়া সন্তষ্ট রহিলেন এবং বৃটিশ বণিকগণ 
ভারতের খনিজ সম্পদ বিদেশে বিক্রুষ 
করিয়া কোটী, কোটা: টাকা মুনাফা নুটিতে 
লাগিলেন। বালা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 
পাঞ্জাৰ ও বেলুচিন্থানের কয়লা সম্পর্কে 
জিওলপিক্যাল. সার্ভের অহুসন্ধান কায 
সর্ধপ্রথমে আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘকাল এই 
কয়লা সম্পর্কেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ 
সীমাবদ্ধ থাকে। কোন ভারতীয় ব্যবসাষী 
বা প্রতিষ্ঠান তখন-এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া" 
কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে 


আধিক জগৎ 


[ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫১ 





অগ্রসব হয় নাই। অগ্রসর হইলেও কোন 
ভারতীয়ের পক্ষে এই সুযোগ লাভ করা 
সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ । ফলে নবাবিষ্কৃত 
কয়লাখনিগুলির মালিকাঁন, ও পরিচালনা 
বৃটিশ ম্যানের্জিং এজেপ্টসদেব হাতে . চলিয়া 
যায এবং অসন্তাপিও উৎকৃষ্ট কয়লা খনিগুলি 
বৃটিশ পরিচালনাধীনেই বহিয়াছে। 
কালক্রমে রেলওয়ে বোর্ড“ কয়েকটা 
কযলা খনির মালিক হইলেন। বিখ্যাত 
টাটা কোম্পানীও বড বড় কয়েকটী 
থশিব মালিকানা ক্রয় করিলেন। বিগত 
পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে উদ্ভধমশীল কযেকজন 
ভাটিয়া ও বাঙ্গালী ব্যবপায়ীও এই শিল্পে 
আ'স্বনিয়োগ করিলেন। 

খনিজ সম্পদের জবীপকার্ষে) সবকারী 
জিওলজিক্যাল সার্ভের গায় বিশিষ্ট 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞগণও 
যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ- 
যোগ্য । জিওলপ্রিক্/ল সার্ভেব উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভৰ না কবিয়া কয়েকটা বৃটিশ 
বাবসারপ্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যয়েও 
ভূতাত্তিক নিয়োগ করিয়া জরীপকার্ধয 
করাইযাছেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত প্রমথন।থ 
বঙ্গ মহাশয়ের নাম উল্লেখ না করিলে 
এদেশে ভূতান্বিক জরীপ ও খনিজবিষ্ত। 


চর্চার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। উক্ত 


বসু মহাশয়ের অক্লান্ত সাধনার ফলেই 

বাজলা, বিহার ও উড়িষ্যার মৃত্তিকা ভ্যন্তরশ্থ 

লৌহের সন্ধান পাওয়া গিষাছে এবং টাটা 

ও বার্ণপুরেব বিবাট লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠা 
টেলিফোন £ সিটি £ ৬১৫৫ 


ঘ্যানিৰ ঘাগাইং এজেশী 


সম্ভব হইয়াছে। 

জিওলজিক্যাল সার্ডের শতবাধিকী 
উৎসবে বক্তৃতাপ্রদানকালে ভারতের 
পৃর্তস চিবু রীুক্ত গ্যাড্‌গিল বলিয়াছেন 
কুড়ি বৎসর পূর্বে এদেশে ২০ কোটী 
টাকারও কম মুল্যের থনিজনদ্রব্য উৎপন্ন 
হইত; কিন্ত বর্তমানে উৎপন্ন খনিজসম্পদের 
মূল্য ৭৫ কোটী টাকার উপরে উঠিয়া 
গিষাছে। ইনৃফ্রেশন জনিত মূল্য বুদ্ধির 
কথা বাদ দিলেও বিগত কুড়ি বৎসর মধ্যে 
খনিজপণ্যের উৎপাদন বেশী হইয়াছে 
সন্দেহ নাই এবং কালক্রমে ইহার 
পরিমান যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা 
একপ্রকাব সুনিশ্চিত । কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
ইছা ভূলিলে চলিবে না যে ভারতে উৎপন্ন 
খনিজ দ্রব্যের মোট মূল্যের প্রায় অর্ধেক 


আসে একমাত্র কয়লা হইতেই । পরিমান 


এবং মূল্যের দিক দিয়া কয়লাই এখনও 

এদেশেব সর্ধপ্রধান খনিজ পণ্য । 
এদেশের প্রয়োজন ও লোকসংখ্য। 
বিবেচনায় এপধ্যন্ত যে সমস্ত খনিজ সম্পদ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট বলা 
চলে না। অন্ত্রশঙ্্র এবং হুক্ম বৈজ্ঞানিক 
যন্ধপাতি নিৰ্ম্মাণের জঙ্ক টাংষ্টেন্‌, টীন, 
সীসা, দস্তা, পারদ, গ্রেফাইট এবং পেট্রল 
প্রভৃতি তরল জালানীর যোগান খুবই অল্প। 
অপরিশোধিত লৌহ, অল্প ও অপরিশোধিত 
টাইটানিয়াম নামক ধাতুর যোগান খুব 
বেশী এবং দেশেব প্রযোজন মিটাইয়া 
বিদেশে রপ্তানী করার মত থে উদ্বত্ত হয় 
পোষ্টবক্স £ নং ৯১৮ 





ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা! শিল্পের সার সরবরাহ কারক 7 
ল্লাসায়নিক, জৈব এবং স্বভাবজ 
সর্ব্বপ্রকার সার এবং খৈল ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন £ শ্রী, এ সি, দত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 
সেলিসবেরী হাউস £ ৩1১, ব্যাঙ্কশাল স্্ীট, কলিকাতা) 


৪৯২ 





তাহার পবিমানও যথেষ্ট । অপরিশোধিত 
ম্যাজীনীজ, বক্কাইট, ম্যাগ্নেসাইট, জিপ সাম, 
যেনোজাইট, এবং সি্লেণ্ট প্রস্তুতের 
উপাদান প্রভৃতি কয়েকটা খনিজও এদেশ 
হইতে বেশী পরিমানে রপ্তানী করা চলে। 
কয়লা, অপরিশোধিত এলুমিনিয়াম, স্বর্ণ, 
অপ্রিশোধিত ক্রোমিয়ম, গৃহনিন্মীণের 
পাথর, মার্কেল, প্লেট, এবং সোডিয়াম 
ঘটিত লবণ প্রভৃতি কয়েকটি খনিজ সম্পর্কে 
এদেশকে মোটামুটি স্বাবলম্বী বলা চলে এবং 
অপুর ভবিষ্যতেও চাহিদার তুলনায় এই 
সমস্ত খনিজের অভাব হইবে না বলিয়া, মনে 
হয়। কিন্তু অপরিশোধিত তাত্র, রৌপ্য, 
নিকেল, পেট্রল, গন্ধক, সীসা, দস্তা, চীন, 
পারদ, টাংষ্টেন, প্লাটিনাম, গ্রেফাইট, 
এস্‌ফলট এবং পটাস সম্পর্কে আমরা 
একান্তভাবে পরনির্ভরম্টীল।' দেশের 
, অত্যন্তরে এই সমস্ত খনিজ পণ্যের যে 
প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় সমুদয়ই বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হয়। অধুনা 
পৃথিবীর সর্বত্র যে যুদ্ধোন্মাদনা দেখা 
দিয়াছে এবং যাহার ফলে পাশ্চাত্যের 
বড় বড রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজনীয় কীচামাল 
মজুদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তহাতে 


শীন্বই এই শ্রেণীর অত্যাবগ্যক থনিজপন্ত 


. ভারতের বাজাবে সংগ্রহ কবা অসম্ভব হুইয়া 
উঠিবে। দ্রিওলজিক্যাল সার্ভেব .কম্মিগণ 
এই সমস্ত ছৃশ্রাপ্য খনিজ পণ্যের সন্ধান 
নিতে সক্ষম হইলে তাঁহাদের সাধনা সার্থক 
হইবে এবং দেশের প্রভূত উপকার হইবে । 


ৃষ্তিকার অন্তরালে প্রোথিত কয়লা, লৌহ, 


অন্র ও ম]াজানীজ প্রভৃতি ধাতুর সন্ধান দিয়া 
অতীতে তাহারা যে ভাবে এদেশের 
a 

সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন উপরোক্ত 

ছুস্প্াপ্য ধাতু সমূহের ব্যাপারেও তাহার! 
অঙুন্নপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে. পারিবেন 
বলিয়া দেশবাসী আশা কবিতেছে। 





 অভ্োস থেকেই। রং 


ধিক জগৎ 


[২২শে জানুয়ারী, ১৯৫১ 





ছোটখাটো ব্যবসাতে বারা শারপীরক পাঁরশ্রমের কাজ করে তারা বড়ো বড়ো 
₹লকারখানার শ্রামকদের' মতো অতটা সুযোগ্--সংবিধা বড় একটা পায় না। 


চায়ের কথাই ধরা যাক,হয়ত এই চা-ও এদের 
সবার ভাগ্যে জোটে না।. 


অথচ একথা সবাই জানেন যে একটানা 
পানশ্রমের ফাঁকে দিনে 
অন্তত দু'বার চা খেতে 
পেলে দেহের ক্লান্তি দুর হয়, . 


মনেও উৎসাহ আসে। ৫, 








তা ছাড়া শ্রামকদের মধ্যে BY 2৮ 






মিলোঁমশে কাজ করার 
আগ্রহও বাড়ে একসঙ্গে 
বসে চা খাওয়ার এ 


কথায় বলে_ এক 
পেয়ালা চা বিশ্রামেরই 
সামিল; আসলে 

কিন্তু শুধু বিশ্রামের চেয়েও 
চা বেশি কাজ করে এবং একথা 


. শ্রামক মাত্রেই জানে। 


এ সম্বন্ধে সমস্ত খহাঁটনাচির খবর সেপ্্রাল 
‘8 বোর্ডের কাছে পাবেন এবং তাতে আপনার, 
রেচও কিছু লাগবে না। 





২৭ এবং ২৯, ব্রেবোর্দ রোভ, কলিকাতা 


fcr 4 


উত্তর প্রদেশ জমিদারী প্রথার 
বিলোপ 


দেড় বৎসর পুর্বে উত্তর প্রদেশের প্রায় 
২০ লক্ষ জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্বের 
বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত রাজ্যের 
ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল দাখিল করা হয় গত 
১০ই জাঙ্থুয়ারী তারিখে তাহা পাশ হইয়াছে। 
উদ্ধার পর উক্ত "রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাও 
গত ১৬ই জাহুয়ারী তারিখে 'বিলটা পাশ 
করিয়াছেন। এক্ষণে বিলটি যাহাতে 
ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ কবে এবং 
আগামী ২৬শে জাচুয়ারী তারিখে ভারতের 
সাধারপতন্ত্র দিবসেই যাহাতে উহাকে একটি 
আইন হিসাবে বলবৎ করা যায় তঙ্জন্ত 
উত্তর ' প্রদেশের মন্ত্রীসভা বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে গত ১১ই 
জানুয়ারী তারিখে উত্তর প্রদেশের প্রধান 
মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তাহার 
দুই জন সেক্রেটারীসহ ভারতের রাষ্ট্রপতির 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন | ভাবতীয 
শাসনতন্ত্রে কোন সম্পত্তি থাল করা হইলে 
তাহার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে থাধ্য কবা 
হইবে এবং ক্ষতি পূরণের টাকা কি ভাবে 
দেওয়া হইবে তাহা স্থিব করিবার দায়িত্ব 
যুক্ততাবে কেন্দ্রীয় ও বাজ্য গবর্ণমেণ্টের 
হাতে ন্যস্ত করা হইযাছে। কাজেই এই 
ধরণের সমস্ত বিষয় ভারত “সরকারের 
প্রেসিডেপ্টের সম্মতি সাপেক্ষ। কিন্ত 
প্রেসিডেণ্টও তাহার মন্ত্রীসভাব সহিত 
পরামর্শ না কবিয়া কিছু কবিতে পারেন না। 
কাজেই আগামী ২৬শে জাছুযারী তারিখে 
মধ্যে এই আইনে প্রেসিডেন্টের সন্মতি 
পাওয়া যাইবে কিনা দন্দেহ । এদিকে 
বিলটির বিরুদ্ধবাদী জমিদারগণ উহাব 
বিরুদ্ধে উঠির! 


ইতিমধ্যে বিলটাকে বেআইনী বলিয়া 


পড়িয়া লাগিষাছেন। * 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ঘোষণা করিবাব জন্ভ একটি মামলা দায়ের 
হইয়াছিল। উহা অগ্রাহ হইয়াছে। খুব 
সম্ভবতঃ যাহাতে বিলটি ২৬শে জাহুষারী 
তারিখে আইনে পরিণত হইতে না পাবে 
তজ্জগ্ত উর্ধতন আদালতে আপীল কুন্ছু কর! 
হইবে । 

ভারতে অমিদাবী প্রথার বিলোপ 
সাধনেব প্রযোজনীয়তা কেহ' অস্বীকার 
করেন না। বরং অনেকের মত এই যে 
দেশে খাস্ভে(খপাদন সমস্তার এবং দেশের 
শিল্পের জগ্চ কাচা মালের যোগানের 
সমস্তার সমাধান জ্রমিদারী প্রথার বিলোপ 
সাধন ব্যতিরেকে সম্ভবপব হইতে পারে 
না। এই সম্পর্কে প্রধান সমন্তা হইতেছে 
ক্ষতিপূরণের অর্থের অভাব। তবে নগদ 
টাকা না দিয়া সরকারী খণপত্রের দ্বারা 


ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করিলে এই 


সমস্তার সমাধান হইতে পারে। কিন্ত 
জমিদার শ্রেণীব বিরোধিতা অধিকতর 
শক্তিশালী অন্তরায় হইযা দাভাইতেছে। 
উহারা ইচ্ছা করিলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া 
মামলা! মোকদ্দমার আশ্রয়ে জমিদারী প্রথাব 
বিলোপ সাধনের ব্যবস্থাকে বিলম্বিত 


করিতে পারেন। এই সব দেখিযা অনেকে, 


জমিদারগণকে ক্ষতিপূবণ দেওয়ার বিরোধী 
হইয়া দাড়াইয়াছেন। যাহা হউক ভারতের 
সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা অধিকতব জনবহুল 
ও জমিদারপ্রধান উত্তব প্রদেশে যখন এই 
বিষয়ে একটি আইন পাশ হইয়াছে তখন 
জমিদারদের আয়ু যে আর বেশী দিন নাই 
তাহা খুবই বুঝ! যাইতেছে। নিঃসন্দেহে 


নূতন টেলিফোন নং 05.2765 


অক্ষয়কুমার লাহা 


রংয়ের দোকান 
১নং ধর্দ্দতল। ট্রাট. কলিকাতা 


সমগ্র ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উত্তর 
প্রদেশের * এই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বাপার। 


পাকিস্থানের কয়লা সঙ্কট 

পূর্ববর্গে কয়লার অভাবের ফলে উ& 
প্রদেশে রেল, ষ্টীযার, কলকাবখানা ইত্যাদি 
অচল হুহয়া যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি 
হইয়াছিল বিদেশ হইতে কিছু কয়লা আসার 
ফলে তাহার অনেকটা প্রতিকার করা 
হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কয়লা সম্পর্কে পাকি- 
স্থানের পর্যালোচনা করা অবস্থা মন্দ হইবে 
না। পাকিস্থানে চলতি বৎসরের জানুয়ারী 
হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে ৯ লক্ষ ৬০ 
হাজার টন অর্থাৎ মাসে গড়পরতায় ১ লক্ষ 
৬০ হাজার টন কয়লার প্রয়োজন হইবে। 
তেমন উৎকৃষ্ট কয়লা না হইলেও .পাঁকিস্বানে 


“প্রতি ছয় মাসে ২ লক্ষ ৪০ হাজ্জার টন অর্থাৎ 


প্রতি মাসে ৪০ হাজার টন কয়লা ধনি 
হইতে উত্তোলিত হয়। কান্ই বাকী ১ লক্ষ 
২০ হাজার টন কয়লা পাকিস্থানকে প্রতি 
মাসে বিদেশ হইতে আমদানী কবিতে 
হইবে। 

এই কয়লা সরবরাহের জন্ঠ পাকিস্থান 
দক্ষিণ আফ্রিকা ও গপোলাণ্ডের সহিত 
চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। পাকিস্থানকে দক্ষিণ 
আফ্রিকা প্রতি মাসে হাজার টন 
এবং পোলাও প্রতিমাসে ৪০ হাজার টন 
কয়ল! দিবে স্থির হইয়াছিল| উহার 
মধ্যে চলতি আহছুয়ারী মাসে দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে ৫৩ হান্তাব টন কয়লা 
সহ ৭টা জাহাজ পশ্চিম পাকিস্থানে 
পৌছার কথা। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা 
হইতে ,এটী জাহাজ কয়লা সহ চট্টগ্রামে 
পৌছিয়াছে। কিন্তু পোলাও হইতে কবে 
কয়ল' পাওয়া যাইবে তাহাব কোন খবর 
এখনও জানা যায় নাই। পাকিস্থানে 


৮০ 


পল 


888 


প্রতি মাসে ষে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন কয়লার 


প্রয়োজন তাহার মধ্যে ৯০ হাজার টন 
পশ্চিম পাকিস্থানে খরচ হয়প তবে পশ্চিম 
পাকিস্থানে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টন 


. কলা খনি হইতে উত্তোলিত হয় ‘বিধাষ 


পারে। 


«দশা 


উহাতে প্রতি মাসে ৫০ হাজ্জার টনের 
বেশী বিদেশী কয়লার প্রযোজন হয় না। 
পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে প্রতি মাসে যে ৭০ 
হাঁভাব টন কয়লার প্রয়োজন তাহার 
সকল অংশের জঞন্ত বিদেশের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। বর্তমানে জাহাজের অভাব 
ও অন্যবিধ নানা কারণে বিদেশ হইতে 
কয়লার আমদানী অনিশ্চিত 'হুইয়।ছে, 
বলিয়া এবং পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণভাবে কয়লার 
জন্ত বিদেশের. উপর নির্ভরশীল বলিয়াই 
পুর্বে কয়লার * সঙ্কট এরূপ মারাত্মক 
হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশ হইতে কয়লা 
আমদানী করিয়। এবং কয়লার ব্যবহার 
নানাভাবে সঙ্কুচিত করিয়া 
কোনওর্ূপে কাজ চালাইয়া যাইতে 


বিদেশ হইতে কয়লা আমদানী একেবারে 
বন্ধ হইয়া যাইবে তখন পূর্ববঙ্গের কি 
ঘটিবে? করাচীর কর্তারা কি এই 
বিষয়ে মাথ! ঘাঁমাইতেছেন ? 


কলিকাতায় বস্ত্র দ্রভিক্ষ 

কলিকাতার বাজারে বস্ত্রের পুনরায় 
ছুতিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে । মাঝারি ধরণেব 
সাধারণ আটপৌরে কাপড়ও বর্তমানে 
বাজারে খুঁজিযা পাওয়া যাইতেছে না। 
যদিও ২৪. জোড! পাওষা যাষ তাহার মূল্য 
শুনিলে চক্ষু চডক গাছে উঠে। বস্তুতঃ 
১ব্্ঙ্কানে কলিকাতায় যে বস্ত্র সঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছে এক্স সঙ্কট বিগত' ২ বৎসর 
'কালের মধ্যে আর কখনও- দেখা দেয় 
নাই। এই অবস্থার" কারণ অনেক! গত 
'১৯৪৯* সালে ভারতের কাপড়ের কল- 
গুলিতে ৩৯০,কোটী ৪০ লক্ষ, গঞ্জ কাপড 
এবং ১৩৫ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড স্ৃতা 


পূর্ববঙ্গ 


কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে খন" 


আধিক জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৫০ সালে 
ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ৩৬০ 
কোটী গজ কাপড এবং কোটী 
পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হুইয়াছে। সুতার 
উৎপাদন হাসের ফলে ভাবতেব তাতগুলি 
উহাদের প্রয়োজনীয় সুতা পাইতেছে না 
বলিয়া ১৯৫০ সালে ‘ভারতের তাতসমৃহে 
উৎপন্ন বন্ত্রের পরিমাণও হাস পাইয়াছে। 
চলতি ১৯৫১ সালের অবস্থা যে উহা 
অপেক্ষা ভাল হুইবে তাহা মনে হইতেছে 
না। চলতি" বৎসরেব আগামী আগষ্ট 
মাস পর্য্যন্ত ভারতের কাপভের কলগুলিতে 
৪২ লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন হইবে । 
উহার মধ্যে ভারতে উৎপন্ন তুলা হইতে 
২৫ লক্ষ বেল মাত্র তুলা পাওয়া যাইবে । 
বাকী ১৭ লক্ষ বেল তুলা কোথা হইতে 
পাওয়া যাইবে তাহার: স্থিরতা নাই। 
কারণ যুদ্ধের' আশঙ্কায় সমস্ত দেশেই তুলাব , 
দব আগুন হইয়া উঠিয়াছে এবং তুলা . 
আমদ]নীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক জাহাজ 
পাওয়া যাইতেছে না! বর্তমানেই তুলার 
এক্পপ অভাব দেখা দিয়াছে যে পশ্চিম 
বঙ্গের কতিপয় ক।পডের কলে কাজ বন্ধ 
হইয়া আছে! ১৯৫০ সালে, ভাবতে বন্ধ 
ও সুতার উৎপাদন হাস এবং 
সালে উহা আরও হ্রাস পাইবাব সম্ভাবনা 
দেখিয়া এখন হইতেই কাপড়ের কল- 
ওয়ালা এবং কাপভের ব্যবসারীগণ বাজারে 
মজুদ সমস্ত কাপভ গোপন করিয়া ফেলি- 
রাছে। বাজাব হইতে কাপড অতূস্ত 
হইবার উহাই প্রধান কারণ বলিষা মনে 
হইতেছে । এই, অবস্থা যে কবে প্রতিকাব 
হইবে তাহা কিছুই বুঝা যাইভতছে না। 
কাপড়ের কলওয়ালারা কাপডের মূল্য 





১২০ 


১৯৫১ 


বাভাইয়া দিবার জগ্ভ দাবী করিতেছে। 


এই মূল্য বৃদ্ধির প্রতীক্ষায়ও কতক কাঁপড 
বাজারে গোপন ,হইষা আছে। কিন্তু. 
১৯৫১ সালের উৎপাদনের অবস্থা যেরূপ 
খুবই সঙ্গীণ মনে হইতেছে তাহাতে কল- 


২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


ওয়ালা ও বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ ষে বাজারে 
সহজে কাপড় ছাড়িবে তাহা মনে হয় না। 

আমরা ভারত সরকারকে এই বিষয়টার 
প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দিবার জন্ত অহুরোধ 
জ্ঞাপন করিতেছি। বর্তমানে যেরূপ অবস্থা 
ঘটিয়াছে তাহাতে দেশের সর্বত্র যে যে 
স্থানে কাপড গোপনে মজুদ হইয়া'আছে 
তাহা উদ্ধারের আন্ত গবর্ণমেণ্টকে কঠোর- 
তম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, 
কাপড়ের চোবা বাজার নিৰ্ম্মল করিতে 
হইবে, ভারত হইতে বিদেশে কাপড 
রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতে 





হুইবে। কাপডের কলওয়ালারা জন- 
সাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য ধুতি, সাড়ী 
টিকিন, লংকুথ, আদি, বিছানার চাদর 


ইত্যাদি জাতীয় বন্দর উৎপাদন বন্ধ করিয়া 
যাহাতে যে ধরণের বস্ত্র বিক্রয় করিলে 
উহাদের বেশী লাভ হয় সেই ধরণের 


‘ 


4 


. 


কাপড প্রস্ততে উহাদের যন্ত্রপাতি 
নিয়োজিত করিয়া থাকে। উহা] 
যাহাতে না হয় তাছার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। আমরা এই বিষয়ে. 


গবর্ণমেন্টকে সাবধান করিয়া দেওষা কর্তব্য 
বোধ করিতেছি । চোরাবাজারী ও মুনাফা 
শিকারীর উৎপাতে জনসাধাবণ উহাদের 
ধৈর্য্যেব সীমা অতিক্রম করিতে বসিয়াছে। 
গবর্ণমেণ্ট যদি সময় মত. দেশের বন্তর- 
সমস্তার সমাধান না কবেন তাহা হইলে 
অবস্থা তাহাদের আযত্বেব বাহিরে চলিয! 
যাইতে পারে। 


ভারতের চর্শশিল্স 
ভাবতের চর্ম্মশিল্লের বর্তমান অবস্থা এবং 
‘ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে নয়াদিলীতে কয়েকদিন 
আগে ভারত সরকার এবং ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের চর্ম্মশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি- 
গণের এক যুক্ত আলোচনা সভা হয়। এই 


৬. 


আলোচনায় জানিতে পারা যায় যে বর্তমানে . 


ত।বতে উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রপাতি সমস্বিত মোট 
৪৬টি বৃহৎ চাঁমডাব কাবখানা আছে এবং 
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এই কারথুনাগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা 
হইতেছে ৩১,৮৪,২০০ টুকরা ভেষজ এবং 
১৯,৭৬,৪০০ টুকরা ক্রোম প্রথায় ট্যান 
করা চামডা। এই -বৃহৎ কারখানাগুলি 
ছাডা ভারতে আবও প্রায় ৫০০টি ছোট, 
ছোট চামডাব কারখানা আছে এবং এগুলি 
হইতে মোট ১ কোটী ট্যান করা গবাদি 
পশ্ত চৰ্ম্ম এবং ১ কোটী »০ লক্ষ ট্যান কর! 
অগ্তান্ত পশুচর্্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। .তাব 


* পরই ভাবতীয চর্্বশিল্পে চীন। প্রতিষ্ঠানগুলির 


| 


স্থান। ইহাদের সংখ্যাও প্রায ৫০০ শত । 
যুদ্ধকালে যথন প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি 
সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল তগন ইহারা 
প্রায় ৩০ লক্ষ চ্যান কর! গবাদি প শ্তচর্ম্ম ' 
উৎপাদন কবিয়াছিল। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান- 
গুলি ছাডাও তারতের গ্রামে গ্রামে বহু 
সংখ্যক চর্্মশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের 
কথ! অনেকেই জ্ঞানে না। অথচ এই 
গ্রাম্য শিল্প কেন্ত্রগুলিতে বৎসরে ৮০ হইতে 
৯০ লক্ষ কাচ। গোচৰ্ম্ম এবং প্রায় ৪০ লক্ষ 
ছাগ ও ভেডাব চৰ্ম্ম ব্যবন্মত হই! থাকে । 
এই আলোচনা হইতে আবও জানা যায যে 
ভ্রম যন্ত্রপাতি সম্বিত বুহৎ পাছুকাশিল্প 
কারখানার সংখ্যা ভাবতে মার ॥টি 
এখুলি হইতে বর্তমান বসবে ৪৭ কোটা 
২১ লক্ষ কোড পাকা তৈরারী হইয়া 
থাকে। আব কন যন্ত্রপাতি সমন্থিত এবং 


"হস্তচালিত অগ্ঠান্ত কাবথানাগুলি হইতে 


বৎসরে তৈয়ারী হয় মোট ৮ কোটী ৩০ লক্ষ 
ক্োড়া ভূতা। পাদুকা শিল্প প্রধান হইলেও 
চন্মশিল্পের 'অষ্তান্ত শাখাও আছে। যেমন 
ব্যাগ ইত্যাদি তৈয়ারীর কারখানাও কিছু 
কিছু ভারতে বিদ্তমান। বিস্তারিত ভাবে " 
সমস্ত দিক আলোচন! কবার পব আলোচন। 
সভায় ১৯৫৬ সালেব মধ্যে ভারতীয় 
চর্ম্মশিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার কর! হইবে 
স্থির হয়। 

চর্দদশিল্পের স্থান ভারতে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । রণ্তানী বাণিজ্য এবং তাহাতে 





বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক যুদ্রাই যে এই 
শিল্প শুধু অৰ্জন করিযা থাকে তাহা নহে। 
এই শিল্প হইতে বহুসংখ্যক ভাবতীষ কারিগর 
ও তাহাদের পরিবাঁরবর্গ জীবন ধারণ 
কবিয়া থাকেন। বিবাট সম্ভাবনা থাকা 
সত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটী সরকাব এবং 
দেশীয় শিল্পপতিগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। 


_চর্ম্মশিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতে 


যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাছাড়া বৈদেশিক 
চাহিদা ও বাজার বেশ লাভজ্জনক । তথাপি 


উপযুক্ত কারখানা এবং উৎসাহী কর্ম্মীর 


অভাবে মোট রপ্তানীকৃত চামড়ার একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ কাচা চামড়া হিসাবে 
আমাদিগকে পাঠাইতে হয়। ৯৯৪৮ 


সালে মোট বগ্ানী হইয়াছিল 5৭ কোটী 


৮৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। তার মধ্যে 
কাচা চামড়ার রপ্তানী মৃল্য'ছিল ৫ কোটী 
৯৮ লক্ষ ২৭ হাঞ্জাব টাকা। বলা বাহুল্য 
ট্যান কর! চামড1ব মুল্য কাচা চামড৷ 
হইতে অত্যন্ত বেশী। অথচ সত্তা “দরে 
নিজেদের বিক্রিত কাচা চামডা যখন বিদেশ 
হইতে ট্যান কব! অবস্থায় ভারতে আসে 
তথন নিজস্ব প্রয়োদ্রনেই আমরা বহুগুণ 
বেশী মূল্য, দিষা এ চামডা কিনিতে 
বাধ্য হই। এইভাবে আমরা আমদানী 
বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং এই জ্রাতীয় 


Teagarden Stores. 


9, CLIVE ROW, 


Tele Address : “MAJUMBRO" 


- Assam Branch : 
Jorhat, Assam. 


Office : 9, Clive Row, Calcutta-1 





MAJUMDER BROTHERS 


Dealers in Tea-Ches:s (Imported .& Countrymade), Tea and 
Ready Stock in All Branches. 


Sole Distributors of : 
“ASSAM BENGAL VENEER INDUSTRIES” 
In the Approved List of Govt. of India, Member of the 
Playwood Manufacturers’ 


Factory :- 82, Canal South Road, Beliaghata, Calcutta 
Phone: CENTRAT, 1398 : 


সম্পদটীও যথার্থ ব্যবহার হইতে বঞ্চিত 
হয়। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্ববপ জন- _ 
সাধারণক্লরে 'প্রযোজ্রনীয় চর্ম্মদ্রব্য উচ্চমূল্যে 
ক্রয় করিতে হয়। 

সুতরাং ভাবতে বৃহৎ র্মোৎপাদন 
কারথানার প্রয়োজনীয়তা যে কতদূর 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত- 
মানের রূহৎ চামভার কারখানা! বিশেষ 
করিয়া পাদুকা শিল্পের কারখানাগুলির 
অধিকাংশই বিদেশী। ভারতের সর্ববৃহৎ 
পাদুকা শিল্প প্রতিষ্টান বাটা কোং. একটি 
বিদেশ প্রতিষ্ঠান। অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
অধিকাংশই চীনাদের । ভারতীয় অপেক্ষাকৃত 
ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধনের ও উৎসাহের 
অভাবে অনেক পিছনে পড়িয়া বহিয়াছে। 
গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক উৎপাদন, 
ব্যবস্থা এবং  উপবুক্ত শিক্ষাভাবে 
ধ্বংসের পথে। অথচ এই সব 
প্রতিষ্ঠান যদি এইভাবে ধ্বংস হয় তবে 
ভারতের চর্ম শিল্পের ভবিণ্ডত নৈরাধ্যদ্নক 
হইবে। স্থতর।ং এই ব্যাপারে আস্ত সক্রিয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্তক। এই শিল্পে 
মূলধন বা যন্ত্রপাতির চাহিদা খুব বেশী নয়। 
১৯ ৬ সালের জগ্ঠ নিদিষ্ট উৎপাদনের জন্য 
আনুমানিক ৬ কোটী ৫ লক্ষ টাকার 
মূলধন মাবস্তক এবং ইহাতে বৎসরে প্রায় 
৪ কোটী ৫ লক্ষ টাকার, রপ্তানী বুদ্ধি 









CALCUTTA-! 


Phone : BANK 1438 
North Bengal Branch: e~ 


Jalpaigari. Phone : JAL 117 







Association of India. 






Phone : BANK 1438 
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পাইবে। স্থতরাং ভারতীয় শিল্পপতিগণের 
সমস্ত দিক বিবেচন্তা করিয়া এই শিল্পে মূলধন 
নিষোগ কর! উচিত বলিয়া আমরা মনে 
করি। | 


ইক্ষু চাষের উন্নতি 

ইক্ষুর উপযুক্ত যোগানের অভাবে 
এদেশে ঠিক ঠিক ভাবে চিনির কল 
পরিচালনা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে 
চিনির উৎপাদনও নিয়স্তবে সীমাবদ্ধ 
থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় ইক্ষু 
চাষে উন্নতি বিধান আজ একটা 
বড প্রয়োজন হইয়া দীভাইযাছে। 
ভারত সরকারের - সহকারী খাস্তসচিৰ 
শ্রীথিকমণ রাও সম্প্রতি নৃতন দিল্লীতে 
শর্করা ও ইক্ষু সম্পকিত গবেষনা কর্মীদের 
এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেই প্রয়োজন 
সম্পকে , কর্মীদের আসর মনোযোগ 


আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।' 


তিনি বলিয়াছেন, এদেশে ৩৯ লক্ষ একব 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হুয়। তাহাতে মোট 
€ কোটি ৩ লক্ষ টন ইক্ষু পাওয়া যায়। 


উহার শতকরা «২ ভাগ গুড উৎপাদনে. 


এবং শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র কলের চিনি 
উৎপাদনে নিয়োজিত হষয। কৃলগুলি 
‘বেশী পরিমান ইক্ষুর যোগান পাইলে 
উহাবা চিনিব উৎপাদন বাডাইয়া এদেশেব 
চাহিদা পূরণে সমর্থ হুইত। কিন্তু তাহা 
বর্তমান অবস্থা সম্ভবপর হইতেছে না। 
দেশে থাগ্ভশন্তের অভাব তীব্র হয়া 
উঠায় ধান ও গমেব জমি কমইয়া ইক্ষুর 


জমি বৃদ্ধি করা আজ সঙ্গত হইবে না। 


কাজেই ইক্ষুব যোগান বৃদ্ধির জন্তু মুখ্যতঃ 
একক প্রতি বেশী ফসল উৎপাদনের 
উপরই এখন হইতে জোর দিতে হইবে। 
সেজন্ক উন্নত চারা ও উন্নত চাষাবাদ 
প্রক্রিয়া প্রবর্তন করিতে হইবে । এদেশে 


# 


পরিকল্পনা স্থির করিষাছেন। 


এ বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা চালানো। 
হুইতেছে। কেন্দ্রীয় ইক্ষু উন্নয়ন কমিটি 
এরূপ গবেষণাব গ্রস্ত ১৯৪৪ সাল হইতে 
এপধ্যস্ত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যষ কবিয়!ছেন। 


, কোয়েম্বাটোব, কর্ণ।ল, দিল্লী ও পাটনাস্থিত 


গবেষণা কেন্জরেব মাবফত ইক্ষুর উৎকর্ষ 
বিধান সম্পর্কে চেষ্টাও হইতেছে। কিন্ত 
উহাতে এদেশে ইক্ষু চাষ সম্পর্কে মোটা- 
মুটি একটা উন্নতি দেখা গেলেও একর 
প্রতি ইক্ষর উৎপাদন এখনও অন্তু দেশের 
তুলনায় খুবই কম| জ্রাভা ও ফিলিপাইনে 
গড়ে প্রতি একরে ৬০ টন হুইতে ৭০ 
টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে! সেইস্কলে 
ভারতে ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে গড়ে প্রতি 
একরে মাত্র ২৪ টন। সে কথা উল্লেখ 
করিয়া শ্রীযুক্ত বাও ইক্ষু গবেষণ! সম্পর্কে 


এখন হইতে সবকারী গবেষক ও কর্মী 


দিগকে অধিক মাত্রায় মনৌযোগী হইতে 
উপদেশ দিয়াছেন। তাহার এই উপদেশ 

বর্ধমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত ও বিবেচনাব 

যোগ) সন্দেহ নাই। 

ব্যয়সঙ্কোচ সঙ্র্কে অর্থপটিবের 
| প্রস্তাঘ 


ভাবত সবকারের অর্থসচিব ১৯৫১-৫২ 


লালে রাজস্বথাতে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 


ও মূলধন খাতে ৯৯০ কোটি টাকা পরিমাণে 
কেন্দ্রীষ সরকাবেব ব্যয় হাস সম্পর্কে এহ টি 
কোন দিক 
দিয়া কিভাবে এরূপ বায়সক্ষোচে করিতে 
হইবে তপ্িষয়ে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রীপ্তরকে 
নির্দেশ দিয়াছেন) ব্যয় ছাটাইয়ের প্রকষ্ট 
উপায হিসাবে প্রথমতঃ প্রত্যেক ময়ী 
দগ্তবকে প্রথম শ্রেণীব কর্মচারী "সংখ্যা 
শতকবা ৩৩৬৪ ভাগ পরিমাপে হ্রাস 
করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কোন 


কমিশনার 


কোন “ক্ষেত্রে কার্য সম্প্রসারণ , পরিকল্পনা 
মুলতুবী রাখিবাব ভন্ক সুপারিশ করা 
হইয়াছে। বাণিজ্য পপ্তর বপ্তানী সম্পর- 
সারণের জন্তু অনেক দেশে ট্রেড 
কমিশনাব লিষোগ করিয়াছেন। এ ট্রেড 
পদের মধ্যে ১২ টি তুলিয়া 
দেওষার জন্ভ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তর সালের 
ভজন্ত মূলধন খাতে যে ব্যয়ববাদ্দ পেশ 
করিয়াছেন তাহাতে ওঁ দফায় মোট ব্যষ 
২৪০ কোটি টাকা দীড়াইবার কথা। 
অর্থসচিব এ ব্যয় ছাটাই করিয়া ১৩০ 
কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ বাখিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 'ক্যাপিটেল” 
পত্র খবর দিয়াছেন-__অর্থপচিবের এইসব 
প্রস্তাব ও 'নর্দ্দেশকে কেন্ত্র করিয়া বিভিন্ন 
মনতরীপপ্তরে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। 
নিজেদের ব্যয়বরাদ্দ যথাসম্ভব বছ্ছিত হারে 
বজায় রাখার অন্ত তাহারা দীর্ঘ স্মারক- 
লিপি প্রস্ততে যত্বপর হইয়াছেন। 
সক্কোচের প্রস্তাবগুলি “সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিববণ আমরা পাই নাই। সে হিসাবে 
শ্বতন্রভাবে উহাদের যৌক্তিকতা ও সারবন্তা 
বিচার করিঘা! দেখা আমাদের পক্ষে 
কঠিন। কিন কেন্দ্রীয় ব্যয়বহর যথাসম্ভব 
ছাঁটাই করা যে ভারত সরকারের 
আধিক ভিত্তি সুদৃঢ় কণার দিক, হইতে 
একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে আজ আর. 
কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। সে 
হিসাবে নিতাস্ত অপ্রিয় কাধ্য হইলেও 
ভারত সরকারের অর্থসচিবকে ব্যয়- 
সন্কোচের প্রস্তাব কাধ্যকরী করা সম্পর্কে 
প্অবশ্তই সুসঙ্কল্লিত হইতে হইবে! আর 
দেশের কল্যাণে সেসব ছাটাই প্রস্তাব 
যথাসস্ভব মানিয়া লওয়াই আজিকার দিনে, 
বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরের পক্ষে সঙ্গত হছইবে। 


১৪৫১-৫২ 


বায়, 


শর 


- সংবাদদাতা 


'হিন্বস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রের দিল্লীস্থিত 
জানাইতেছেন যে আগামী 
নবেম্বর মাসে ভাঁরতেব কেন্দ্রীয় ও প্রাদে- 
শিক আইন' সভাসমূহের সাধারণ নির্ব্বা- 
চনের যে কথা আছে তাহা সম্ভবতঃ 
১৯৫২ সালের পরবর্তী কোন সময় পর্য্যন্ত 
স্থগিত থাকিবে। বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণমেন্টের 
আপত্তির, অন্তই নাকি. সাধারণ নির্বাচন 
স্থগিত বাথা হইবে। আমরা এই সংবাদে 
বিস্মিত হুই নাই। বর্তমানে ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্য  গবর্ণমে্টের আইনসভা 
সমূহে যে সমস্ত সদপ্ত রহিয়াছেন নূতন 
নির্বাচনে তাহাদের মধ্যে বন্ধ সংখ্যক 
ব্যক্তির নির্বাচিত হওয়ার আশা নাই। 
বর্তমানে যাহারা বিভিন্ন রাজ্যের শাসনযন্ত্ 
পরিচালনা করিতেছেন নূতন নির্বাচনে 
তাহারা নির্বাচিত হইলেও তাহাদের 
হাতে যে শাদনভ।র অপিত হইবে তাহার 
কোন নিশ্চয়তা নাই। এরূপ অবস্থ।ষ 


, আগামী সাধারণ নির্বাচন যতদুর সম্তর 


বিলম্বিত করার চেষ্টা করু! বিভিন্ন রাজ্য 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই-শ্বাতাবিক। কিন্ত 
আমর! ভাবিতেছি যে উহার কতদিন 
এইভাবে উহাদের হাতে দেশের শাসন 
ক্ষমতা কেঙ্গীভূত রাখিতে সমর্থ হইবেন ? 

' আমরা গত সপ্তাহে এরূপ . বলিয়া- 
ছিলাম যে লগ্ন সম্মেলনের আলোচনার 


পরেও কাশ্মীরের সমস্ত! . যেখানে ছিল, 


সেই খানেই উহা থাকিয়া যাইবে এবং 
এত 'তোড়জোরের পরেও পাকিস্থানের 
প্রধানমন্ত্রীকে রিক্ত ছন্তে দেশে ফিরিতে 
হইবে। , কাধ্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। 
প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনার ফলে 


কাশ্মীর সমস্তার সমাধান একটুও অগ্রপর , 


হয় নাই। প্রকাশ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের 
মাঝামাঝি সমষে. পাকিস্থানের প্রধান 


অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় ছিল।" 


নানাকথা, 


মীর পূর্ববর্তী আমস্ত্রনের ফলে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী প্রধানতঃ কাশ্মীর “সমস্যার 
আলোচনার অন্ত করাচীতে যাইবেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে ভনাব লিষাকৎ আলী 
সাংবাদিক 'সঙ্ষেলনে ভাবতের প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল শেহেরুর সততা সম্বন্ধে 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং এরূপ মত প্রকাশ 


" করিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিসজ্ৰ কর্তৃক . 
কাশ্মীর সমস্তার আলোচনাব পূর্বে তিনি - 


তাহার সহিত দেখা করিবেন না। এদিকে 


+ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী 


থান আবদুল কুইয়াম থান পুনঃ পুনঃ 
একথা বলিতেছেন যে পাকিস্থান অস্ববলে- 
কাশ্মীরের সমস্তার সমাধান করিবে । এই 
সমন্তের পবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 
করাচতে যাওয়া সমীচীন হইবে কিনা 
তাহা খুবই সন্দেহের বিষয় । 

কলিকাতায় বসন্ত বোগের প্রাছুর্ভার 
সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 
একটি কার্ধ/করী: প্রস্তাব উত্থাপন 
করিষাছেন। উক্ত মতি বলেন “শহরে 
পুনঃ পুনঃ এই রোগের মক স্থায়ীভাবে 


বন্ধ করিবার জন্ত একটি দীর্ঘস্থায়ী পরি- - 


কল্পনা -অবলঘনে কান্ত করা আ-শঁক। 
বর্তমানে রোগের মড়ক আরম্ভ হইলে 
কর্তৃপক্ষের চৈতন্ত আসে। ' অথচ মড়ক 
আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই সাবধানতা 
দমিতির 
এই মন্তব্য যে খুবই যুক্তিযুক্ত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে 
আরম্ভ করিয়া ৬৭ মাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গ 


হইতে ৯৫২০ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী 


পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছে এবং উহার 
মধ্যে বহু লক্ষ লোক কলিকাতা ও উহার 
আশ পাশে অবস্থান করিতেছে! উহাদের 


অধিকাংশ পল্লীবাস্ব বিধায় অনেকেই 


টীকা লয় এবং" লইলেও অনেক 
পূর্বে টাকা লইয়াছে। কর্তৃপক্ষের উচিত 
ছিল-এবাব শীতাগমের' অনেক পূর্ব হইতেই 


সকলকে টীকা দেওষাব অন্ত ব্যাপকভাবে 


ব্যবস্থা করা । কিন্তু এই বিষয়ে মনোযোগ 
দিবার কেহই অবসর পায় নাই। এখন 
প্রতি সপ্তাহে ৩ শতের অধিক লোক 
বসস্তে মরিতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষের টীকা 
দেওয়াব আগ্রহ স্থষ্টি হুইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় যেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রস্তাব - 
যে কতদূর সঙ্গত তাহা! সহজেই বুঝা যায়। 
বর্তমানে কলিকাতা ও উদার আশপাশে 
যে শতশত লোক বলস্ত রোগে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতেছে তাহাদের মৃত্যুর জন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ণকারগণকে 


' দায়ী করিলে বিন্দুমাত্র অন্তায় হইবে না।, 


উহার! সময়মত সতর্ক হইলে এত লোক 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। 





বরিশাল ছেলা হইতে যে সমস্ত হিম্দু . 
আশ্রয়প্রার্থী ছিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আগমন 
করিয়াছে তাহাদিগকে উহাদ্দের নিজ 
নিজ কাসভূমিতে .ফিরাইয়! নিবার ডন্ত 
কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমানের নেতৃত্বে 
হিন্দু ও মুসলমানের, গঠিত যে সদিচ্ছা 
মিশন পশ্চিমবঙ্গে আগমণ করিয়াছেন 
তাঁহাদের প্রতি আমাদের আস্তবিক শ্রদ্ধা 
নিবেদন করি। কিন্তু অভীগ্দীত উদ্বেপ্ত 
পিদ্ধির পথে উহারা কতটা সফলকাম 
হইবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ 
রহিয়ছে। পূর্ববজের প্রতোক হি 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতে 
পারিবেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এরূপ - ধর্মভীরু ও স্তায়নিষ্তঠ ব্যক্তি 
আছেন যাহারা কোন অগ্ঠায় অবিচারের 
প্রশ্রয় দেন না এবং, নিজের জীবন তুচ্ছ , 


৪৯৮ 


আধিক জগৎ 


২২শে জাহুয়ারী, ১৯৫১] 





করিয়াও হিন্দুগণকে রক্ষা কবিবার জন্ত 
যাহারা ব্যগ্র। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
মুললমানের সংখ্যা শ্বভাব্ততঃই কম। 
ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীগণ অথব রাজ- 
নীতিক স্বার্থ সিন্ধিব জন্য শিক্ষিত মুসলমাল- 
গণ যখন মিথ্যা গুত্তব ছডাইতে এবং 
নিব্বিচারে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিতে 
আরম্ভ করে তখন এ সমস্ত ধর্মভীরু 
মুসলমানের কথায় কেহই কান দেয় না। 


- অনেক সময়ে রাজনীতিক কারণে করাচী' 


হইতেও পূর্ববঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষের গ্ররে!চনা 


দেওয়। ছয় এবং উহার বিরুদ্ধে কেহ কথা 


বলিতে সাহস পায় না। এরূপ অবস্থায় 


কতিপয় ধর্্মভীরু ও ন্তায়নিষ্ঠ মুসলমান ' 


যদি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হিন্দুগণকে নিজ 
 বাসভূমিতে প্রত্যাবত্তনের অন্ত অনুরোধ 
জানান তাহা হইলেও হিন্দুগণ কোন 
ভরসায় প্রত্যাবর্তন করিবে? গত বৎসর 
ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে যে সব বীভৎস 
ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার যে পুনরাবৃত্তি 
ঘটিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হিসাব মত 
পাকিস্থানে এখনও দেড় কোটা হিন্দুর 
বাস রহিয়াছে। পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র 
কিরূপ হইবে তৎসধ্বন্ধে এই দেড় কোটী 
হিন্দুর কথা বলিবার অধিকার আছে 
এবং মুসলমানদের শরিয়তে যাহাই লেখা! 
থাকুক না কেন হিন্দুদের এই অধিকার 
কেহ বিলোপ করিতে সমর্থ নহে। 
এজন্য সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
প্রতিনিধি সভ| পাকিস্থান স্তাশন্তাল কংগ্রেস 
পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র সন্ধে যে সব 
দাবী উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বিশেব- 
ভাবে প্রণিধান্‌ করিয়া দেখা পাকিস্থানের 
কর্ণধারদের কর্তব্য হুইবে। কংগ্রেসের 
অভিমত,এই যে পাকিস্থান একটী ধর্ম 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ' হইবে, উহার শাসনতন্ত্র 


যুক্তরাষ্রীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত : হইবে 
এবং উদ্থাব অস্তভূক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 
যতদূর সম্ভব বেশী স্বাধীনতা 
হুইবে। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্থান 
হইতে বহু দূরে বিধায় এবং পশ্চিম 
পাকিস্থানের সহিত উহার প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগ নাই বলিয়া এই অঞ্চলকে 
বিশেষাধিকাঁর প্রদানের জন্তু কংপ্রেসওও 
দাবী করিষাছেন! সুখের বিষয় যে 
পূর্ববঙ্গের মুসলীম লীগ পাকিস্থানের 
শ।/সনতন্ত্রের, মূলনীতি স্থিব করিবাব জন্ত 
২১ জন সদম্ত লইয়া যে কমিটী গঠন 


করিয়াছিলেন তাহারাও অহুরূপ - সুপারিশ 


করিষাছেন। কেবল তাহাই নহে উহারা 
পাকিস্থানেব কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের নিয় 
পরিষদে' 'জনসংখ্যার অঙ্থূপাতে সদশ্ত 
গ্রহণ করা হউক, এবং টাকা পষস! সম্পর্কিত 
আইন সম্বন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব 
নিম্ন পরিষদেব উপর দেওয়া হউক বলিয়াও 


দাবী কবিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্থান 
স্তাশন্তাল কংগ্রেসের দাবীকে অযৌক্তিক 
বলিয়া উড়াইয়া দিবাব কোন হেতুই 
থাকিতে পাবে না। 


দিল্লীতে বিদেশী বিশেষজ্ঞের সহাষে 
তৈয়ারী (prebabricated) বাড়ী প্রস্ততেব 
জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাবত সরকার 
যে কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাব 


. নানা প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়াতে 


প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্য গবর্ণমেপ্ট 
শ্রীমুলগাওকাবের সভাপতিত্বে একটি কমিটি 
গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি উহা- 
দের রিপোর্টে এপ্নপ অভিমত : প্রকাশ 
করিয়াছেন যে উক্ত কারখানায় যে পর 
বাড়ী নিশ্মিত হইতেছে ইট স্বরকীর দ্বার! 
তৈয়ারী বাড়ী অপেক্ষা তাহার যে কেবল 
মূল্য বেশী পভিতেছে এরুপ নহে-_-এই 
সব বাড়ীর দেওয়াল ও ছাদের জন্থ-যে সব 


দিতে. 


l স্থির হহয়াচ্ছে। 


পাত (8951) তৈয়ার হইতেছে তাহাও - 
ইট-নুরকীর তৈয়ারী ছাদ ও দেয়ালের 
স্তায় ভাবসহ নহে। কমিটির এই 
রিপোর্টের পরে ভারত সরকারের পক্ষে 
উপরোক্ত কারথান:টি না চাঁলাইয়া উহ! 
ওটাইয়া ফেলাই উচিত হুইবে। তবে 
যাহ!দেব 'অকর্ধন্ভতার জন্য দোশের জন-, 
সাধারণের অর্থের এই বিপুল অপচয় 
হইল তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থাও অবলম্বন 
করা দরকার। . 


ভারতের খান্ধমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সীর পত্নী 
শ্ীষুক্তা লীল।বতী মুনসী দেশে খানের 
অপচয় রন্ধ করা এবং চাউল গম প্রভৃতি 
শন্তহীন খানের প্রচলন করিবার উদ্দেস্তে 
মহিলা খ’দ্ব পরিষদ নামে যে প্রতিষ্টান 
গঠন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্তের সহিত 
সকলেই সহাম্ুভূতিশীগ হইবে। স্বাধীনত| 
লাভের পর বিগত ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত ৩! 
বৎসর কালের মধ্যে বিদেশ হইতে খাস্তশস্ত 
আ[মদানীর জন্ত ভারতের ৪॥ শত কোটী 
টাকার মত ব্যয় হুইয়াছে। চলতি. ৯৯৫১ 
সালে বিদেশ হতে ১॥ শত কোটা টাকা 
মূল্যের খান্তশত্ত আমদানী করা হইবে 
কিন্তু কেহ কেহ বলেন, 
যে কাধ্যতঃ ২ শত. কোটী. টাকা মুল্যের 
খাদ্ধপপ্ত আমদানী প্রয়োজন হইতে পারে। 
এরূপ অবস্থায় শ্রধুক্তা মুনসীর চেষ্টায় 
ভারতের এই বিপুল অপচধের যদি সামাঙ্ক 
(কছু অংশও রক্ষা পায় তরে উহাও বিশেষ 
প্রশংসার কাজ, হইবে। ক্লিস্ক খান্তের 
অপচয় বন্ধ কারবার “কিছুটা সুযোগ 
থাকিলেও শন্ত বজ্জিত খানের প্রচলন 
কিভাবে সম্ভবপর তাহা আমরা বুঝিয়া 
উঠিতেছি না। অগতের উন্নত দেশসমূহের 
অধিবাসীগণ বেশী পরিমাণে 'মাছ। মাংস, 
ফুধ, ফল ইত্যাদি খাইয়া থাকে এবং 
উহাতে খাস্তশস্তের অংশ খুব কম থাকে। 


২২শে জানুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আথক জগং 





জীবন 
আট! 
নির্ভর 


কিন্ত ভারতের দরিদ্র অধিবাসীগণ 
ধারণের জদ্ক প্রধানতং চাউল, 
ইত্যাদি খাদ্শন্তজাত দ্রব্যের উপর 
শীল। এদেশে মাছ, মাংস, দুধ, তরি- 
তরকারী ইত্যাদির যোগান কম এবং 
খা দ্যশস্ত অপেক্ষা উহা অধিকতব ব্যয় 
সাধ্য। শ্রীষুক্তা মুনসী যদি উহা সত্বেও 
" শন্ত বঞ্জিত--অথচ জীবন ধারণের উপযোগী 
কোন খান্যের উদ্ভাবন করিয়া দেশে তাহা 
প্রচলন করিতে পারেন তবে দেশ তাহাব 
নিকট কৃতজ্ঞ হইবে । 


৪ 


ভারতের শিল্পমন্ত্রী গ্রীহরেকষ্চ মহাতাব 
মান্রার্জের গুণ্ট,র সহরে একটি বক্তৃতাষ 


__ আধথিক দুনিয়ার খবরাখবর : . 


আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট-_ 
আগামী ১লা জুলাই হইতে ১৯৫২ 
সালের ৩০শে জুন পধ্যস্ত এক বৎসরের 
জন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উক্ত দেশেব 
ষে ব্যয়বরাদ্দ আমেরিকার পার্লামেণ্টে 
পেশ কবিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় 
যে উক্ত বৎসরে আমেরিকান গৃবর্ণমেন্টের 
মোট ৫৫১৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার আয় 
হইবে। তবে নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা 
আয় আরও ১৬৪৫ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার 
বৃদ্ধি কবা হুইবে। উক্ত বৎসরে ' মোট 
ব্যয় হইবে ৭১৫৯ কোটী ৪০ লক্ষ ডলা'র। 
উহার মধ্যে সমর বাহিনীর জগ্ভ ৪১৪২ 
কোটি. ১০ লক্ষ ডলার, জগতের বিভিন্ন 


দেশকে সামরিক সাহায্য বাবদ ৭৫ 


কোটী ভলাব, আণবিক বোমার অন্ত 
১২৭ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, সামরিক 
সরঞ্জাম উত্পাদন ও' নিয়ন্ত্রণের আন্ত 
১৪০ কোটা ৩০ লক্ষ ডলার, অসামরিক 
নিব/পত্ত। বিধানের অন্ত ৩ কোটী ডলার, 
. সামুদ্রিক কাজেব জন্তু ৩: ,কোটী ৪০ 
লক্ষ ডলার, সামরিক বিভাগের বাভীঘর 


ভাবতীয় ক।পডের কলওস।ল।গণকে এই 


বলিয়া সাবধান কবিয়া দিয়াছেন যে ভারত, 


অদুব ভবিষ্যতে প।কিস্থানে উহাব কাপভেব 
বাজার ছারাইবে। যেহেতু পাকিস্থান 
কাপাডেব কল স্থাপনে মনোনিবেশ কবিযাছে 
এবং তঙ্রন্ভ ভারতীয় পৃজিপতিগণ মুলধন 
যোঁগাইবেন স্থির কবিয়াছেন। শ্রযুক্ত 
মহাতাৰ এই বিষয়টীর প্রতি দেশের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিয়া দেশেব একটী গুরুত্বপূর্ণ 
সমন্তা সধ্বন্ধেই অঙ্গুলী নিণদদিশ করিয়াছেন। 
একথা অনেকেই জানেন ষে ইসপাহানী, 
আদমজী 'দায়ুদ প্রমুখ বিশিষ্ট পুজিপতিগণ 
বর্তমানে উহাদের মূলধনের অধিকাংশ 
পাকিস্থানের উন্নতির জ্রন্ত নিয়োজিত 


বাবদ ১০ কোটী ডলার, গবর্ণমেণ্টের 
বাড়ীঘর স্থানান্তরিত করা বাবদ ১৬ কোটা 
৪০ লক্ষ ডলার, অবসবপ্রাপ্ত সৈনিকদের 
সাহায্য বাবদ ৪০১ কোটী ১০ লক্ষ 


ডলার, রাজপথ সমূহেব জ্রন্ত ৪৭ কোটী 
৩০ লক্ষ ডলার এবং গবর্ণমেন্টের অন্তান্ত 
কাজের জন্য ৭৮০ কোটী ৩০ লক্ষ ডলাব 
ব্যয় হইবে । 

পাকিস্থানে নূতন নেট--পাকিস্থান 
গবর্ণমেন্ট আগামী ১লা ফেব্রুয়াবী তারিখ 
হইতে উক্ত দেশে নূতন ধরণের একপ্রকার 
এক টাকার নোট প্রচলন কবিলেন। 
উহ্বারা অনতিবিলম্বে উক্ত দেশে এক- 
প্রকার নৃতন ধরণের দেড আনা দামের 
ডাকের খামও প্রবর্তন করিবেন । 

ভারতের ইস্পাতের অভাব 
ভারতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন ইস্পাতের 
প্রয়োজ্জন। উহার মধ্যে গত বৎসর 
ভারতে, ৯ লক্ষ “০ হাজার টন ইস্পাত 


উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ হইতে ৩ লক্ষ 


টন ইস্পাত আমদুনী হয়। বর্তমান 
বসবে এই পরিমান ইম্পাতও আমদানী 


৪৯৯ 





করিতেছেন | অথচ উহ্থারা ভারতে 
ব্যবসা চাল|ইয়া এই মূলধন সংগ্রহ করি- 
তেছেন। এই'ব্যাপাবে অবিলম্বে গবর্ণ- 
মেণ্টেব ঠততক্ষেপ কবা বাঞ্ছনীষ। পৃথিবীর 
সকল দেশেই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিদেশে 
মূলধন নিযোগের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 
উহাতে দোষেব কিছু নাই। যে সমযে 
মূলধনের অভাবে ভারতে বনু নৃতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিতেছে না এবং প্রচ- 
লিত শিল্পগুলির সম্প্রসাবণ অত্যন্ত দুরূহ 
হইষাছে সেই সমযে ভারতীয পৃজিপতি- 
গণ পাকিস্থানে কোটি কোটী টাকা মূল- 
ধন বিনিষোগ করিতেছেন উহা নিতান্ত 
ছুঃখের বিষষ। 


করা যাইবে কিনা সন্দেহ। এজন্ত ভারত 
সবকাব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অপেক্ষাকৃত 
কম পরিমান ইম্পাতেব ব্যবস্থা কবিবেন 
বলিয়া জ্ঞান৷ গিয়াছে । ভারতে ইস্পাতের 
এই অভাব দূরীকরণের জন্ত টাটা আয়রণ 
এও ষ্টীল কোম্পানী উহাদের কারখানায় 
বৎসরে আরও ' ২ লক্ষ টন ইস্পাত 
প্রস্তুত কবিবার একটী পবিকল্পনা অবলম্বনে 
কাজ করিতেছেন। এজন্তঠ ২২ কোটা 
টাকা বাধ হইবে। উক্ত বায়ের মধ্যে 
১২ কোটী টাকা কোম্পানী দিবেন এবং 
বাকী ১০ কোটী টাকা ভাবত সরকাব 
খণ হিসাবে প্রদান করিবেন। পরিকল্পনাটা 
সম্পূর্ণ হইতে ৬ বৎসর সময লাগিবে। 
ভারতীয় পালামেণ্টে বাজেষ্টু- 
জানা গিয়াছে যে আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারত 
সবকারেব ১৯৫১-৫২ সালের সাধারণ 
বাজেট পেশ করা হইবে। এই মাসের 
মাঝামারি (সম্ভবতঃ ১৫ই ফেব্রুয়াবী, 


-বৃহস্পতিবাব) সময়ে পার্লামেন্টে রেল 


বিভাগের বাজেট পেশ করা হইকে। ' 


আথিক জগত, ' 





৫০০ 
বিশ্বভ্ভারভী ভারত সরকার স্থির ভারতে বিক্রয় কর_-জান! 
করিয়াছেন ষে বোলপুবে রবীন্দ্রনাথ 


কর্তৃক স্থাপিত বিভারতীর* পরিচালনাভার 
গ্রহণ করিয়া উহাকে একটা পূরাধ্দস্তর বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় হিসাবে পরিচালনা করিবেন। 
ভারতের বাণিজ্যের উন্নতি_গত 
১৯৫০ সালেব শেষ ছয় মাসে বিদেশের 
সহিত লেনদেশে ভারতের সমস্ত দেনা 
কাটিয়া গিয়া কোটা টাক! উদ্বস্ত 
হইযাছে। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের দুল্রাপ্যতা 
উহার মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে কোন 
কোন শ্রেণীর পণ্যদ্রবোর আমদানী কবায় 
কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছার ফলে এইসময়ে 
ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী অনেকট' 


৩৫ 


হাস পায়। পক্ষান্তরে এই সময়ে বিদেশে 
ভারতীয় পণ্যেব্‌, বপ্থানী বৃদ্ধি পায় । 


" উহার ফলেই উপরোক্ত উত্ব ত হইয়াছে। 
ভাব্রতে খাম্ভশম্ত আমদ।নী-__দিল্লীব 


সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৫১ সালে থাস্তশয্য 


আমদানীর জন্ত ভারত সরক।ব ১৫০ কোটী 
টাকা ববাদ্দ কবিয়াছেন। কিন্তু এই 
বৎসরে আমদানীকুত থাছ্চশস্তের মূল্য বৃদ্ধি- 
বাবদ কাধ্যতঃ ২০০ কোটী টাকা প্রযোজন, 


হইতে পারে। 


কলিকাতা দি উপাধি 
দাঁন__গত সপ্তাহে কলিকাতা বিশ্ব- 
[বস্তালয়েব 
হইয়াছে তাহাতে রিভিম্ন প্রকার 
 নিয়লিখিত সংখ্যক উপাধি দেওয়া 
হইয়াছে--ডি-এস-সি ২, ভি-লিট ৩, এম-ডি 
8, এম-এস ১, ডি-ফিল-আটস 
ডি-ফিল (সাষেম্স) ৩১, এম-এ ৬০১১ 
এম-এস- সি ১৬৭, বি-এ ১৭৪৩, বি-এস-সি 
"১১৩১ , বি-কম ১৪৬৬, বি-টি ১৯২, বি-এল 
২৭২, এম-বি ৬৬২, বি-হ ১২৪, ডি-পি- 
এইচ ৪৭, ডিপ্লোমা-ইন স্পিলিং ১, লাই- 
ব্রেরিয়ানশিপ ১৬, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান 
২, ডিপ্লোমা ইন-এম এণ্ড পি ডব্লিউ -২, 
ডি-জি-ও ৬, ডিপ্লোমা-ইন-সোপ টেক- 
 নিক্যালু ৮, এম-ই ( পাব্লিফ হেলথ ) ৭. 


১৩, 


যে সমাবর্তন উৎসব শেষ. 


গিয়াছে 
যে বর্তমানে ভারতের এক রাজ্য হইতে 
রপ্তানী পণ্যদ্রব্যেব উপর অন্তক রাজ্য যে 
বিক্রয় কর ধাধ্য কবিতেছে আগামী 
১লা এপ্রিল তারিখ হইতে তাহা! ধাৰ্য্য 
করিবাব ক্ষমতা ভারত সরকার স্বহস্তে 
গ্রহণ কবিবেন। প্রকাশ যে ঝঁ সমষ 
হইতে ভারত সররাব কতকগুলি পণ্য- 
ভ্রব্যকে প্রযোক্রনীয় (essential) বলিষা 


ঘোষণা করিবেন এবং এইসব দ্রব্যের 


উপর বিক্রয় কর ধাধ্য করিতে হইলে 


তজ্জন্ত ভাবতের রাষ্ট্রপতির ম্ুবী আবশ্যক 
হইবে |, | 


[ ২২শে জাছুয়ারী, ১৯৫১ - 


পাক-ভারত বাণিজ্য--গত সেপ্টেম্বর 
মাসে পাকিস্থানের সহিত ভারতের 


অস্থায়ী বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হইবার পরও ীমাবদ্ধভাবে উভয় দেশের 
বাণিজ্য চলিতেছে এবং বেসরকারী 
বাধার হইতে এই বাণিজ্যের অন্ত টাকা, 
সংগ্রহ, কবা হইতেছে। উক্ত টাকার 
বিনিময় হার হইতেছে পাকিস্থানের 
১০০ টাকা ভারতেব ১০৫ হইতে ৯১০ 
টাকা-যদিও পাকিস্থান সরকারীভাবে 
উহার, ১০০ টাকা ভারতের ১৪৪ টাকার 
সমান বলিষা নির্ধারিত করিষাছে। 
যাহা হউক গত অক্টোবব মাসে পাকিস্থান 








ব্যাঙ্কের 
গৌরবময় আসনে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 


ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। 


২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 








ক্যালকাটা চ্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিজ্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা 
রক্ষণশীল প্রতিহথসম্পঞ্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীষ প্রতিষ্ঠানূপে “ক্যালকাটা 
গ্ভাশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জন করিযাছে। জনসাধারণের আস্থা এবং 


সুষ্ঠু ও সুহুন্খল -পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল*কে ইছাব বর্তমান 


কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ 
বালিগঞ্জ লাক্ষষৌ কলবাদেকী নাগপুর 
ভবানীপুর কানপুব ম্তাগ্তহাষ্টঈ রোড নাগপুর সিটি 
বডবাজাব গয়া আহমেদাবাদ জব্বলপুর 
ক্যানিং স্ত্রী 7 পানা এলাহাবাদ জব্বলপুর 
হাটথোলা বানারস কাটরা - ক্যাণ্টনমেণ্ট 
হাইকোর্ট আজমীড অমরাবতী 
গ্ামবাজার আসানসোল  .বেরিলী * বায়পুর 


সমগ্র দেশব্যাপী শাথাসমূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা স্কাশনাল” আপনার 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং প্রযোজন মিটাইতে সমর্থ । টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফাব, মেল ট্রান্সফার - 
অথবা ডিমাণ্ড ড্রাফটে টাকা পাঠানো. বিলেব টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্তে “ক্যালকাটা স্তাশনাল* করিয়া দিতে পারে। 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়য়ের কাজও করা হইযা থাকে। 

মাত্র দুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” ব্যান্কে একটি 
কাবেন্ট একাউন্ট খুলিতে পার্রেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জম] দিয়া একটি-দেভিংস 
সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপব বাধিক শতকরা 
১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয় ছয়মাস ও এক বৎসবের জন্ত স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ কর! হয় এবং প্রতি অর্ধবৎসবাস্তে যথাক্রমে শতকবা বাধিক ২২ টাকা ও 


‘ক্যালকাটা ন্যাশনাল” আপনার একটি একাউণ্ট রাখুন । 

































৬ 


মালপত্র 


২২শে জানুয়ারী, ১৯৫১] ' 


আথিক জগৎ 





‘হইতে ভারতে ৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার 


মালপর আমদানী হয় এবং ভারত হইতে 
পাকিস্থানে ২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকার 
রপ্তানী হয়। পরবন্তী মাস 
সমুহতেও খালি এইভাবে ভারতের ঘাটতি 
হইতেছে। স্বাভাবিক সমষে পাকিস্থান 
ও ভারতের মধ্যে ২০০ কোটী টাকা 
মুল্যের মালপত্র আদান-প্রদান হইত। .. 
_ পশ্চিমবঙ্গের বা জে ট_-আগামী 
২৯শে ফেব্রুয়ারী, তারিখে পশ্চিমবজেব 
আইন সভাতে এই বাজ্যের ১৯৫১-৫২ 
সালের বাজেট উপস্থিত কথা হইবে। 
আইন সভায় «ই মার্চ তারিণে পশ্চিম 
বঙ্গের চলতি ১৯৫০-৫১ সালের জন্ত একটি 
অভিবিক্ত বাজেটও পেশ করা হইবে। 
দামোদর সেচ পরিকল্পনার ব্যয়__ 
দামোদর কর্পোরেশনের অগ্ঠতম সদস্ত 
শ্রীপি-পি বন্মা সশ্রতি পাটনাতে একপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রথমে দামোদব 
পরিকল্পনার জন্য মোট ৫৫ কোটী টাকা 
ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির কর' হুইয়।ছিল। 
কিন্তু বর্তমানে সাজ-সরঞ্জামের মূল্য 
( কতকটা মুক্রামূল) হাঁস হেতু) যেভাবে 
বাড়িয়া গিয়াছে এবং যদ্দুরীর হার যে 
প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে শেষ 
পর্যাপ্ত এই পরিকল্পনার জনত শতকরা 
৬০ ভাগ বেশী ব্য হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে । তিনি আবও জানাইয়াঞ্ছেন 
যে আগামী ১৯৫ -৫২ পালে এই পবি- 
কল্পনার জন্য মোট ১৩ কোটী ৩৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মারফতে ৬ কোটা 
৭১ লক্ষ টাকা. ভারত সরকারেব মারফতে 
৩ কোটী ৬. লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং 
বিহার সরকাবের মাবকতে ৬ কোটী 


৩. লক্ষ ৯" হাজার টাকা ব্যয় হইবে। 


উপরোক্ত ব্যয়ের মধ্যে ৪ কোটা টাকা 
ডলার হিসাবে ব্যয় হইবে এবং এই * 


পরিমাণ টাকা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হি 
ধার প।ওয়া যাইবে । 


- গবর্ণমেন্টের “হস্তে স্তত্ত 'রহ্য়।ছে। 


ভারতে রেডিয়োর প্রলার- গত 
১৯৫০ সালেব শেষে ভারতের বেতাব 
গ্রাহক যন্ত্রের মোটমাট গ্রাহকের সংখ্যা 
ছিল ৪ লক্ষ ৬০ হান্ডার ২:৩। উহার 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৭৩ হাজ|ব ৩২টী লাইসেন্স 
ছিল। এই তারিখে এক মাত্র কলিকাঁত। 
সহরেই লাইসেন্সের সংখ্য! ছিল ৫১ হাজাব 
৩৩৬টী | | 

বিহার- হইতে রপ্তানী--বিহাব 
গবর্ণমেন্ট একটি বিজ্ঞাপ্তিতে জ্ানাইযাছেন 


'যে উক্ত বাজ্য হইতে বাহিরে কাচা 


লঙ্কা, বসুন, ও আদার রপানী বন্ধ কর! 
হয নাই । তবে তরিতরকাবীব মধ্যে 
পেয়াঙ্গ ও ইচরেব বপ্তানী বন্ধ কবিয়া 
দেওষা হষ্যাছে। 

বিহারে আশ্রয়প্রার্থার পুনর্ববসতি 
পূর্ববঙ্গ হইতে ২১০০ কৃষিজ্ীবী হিন্দ 
পরিবার অবং ২৬০০ অকৃষক হিন্দু পবি- 
বাব বিহাব রাজ্যে আশ্রয় লইযাছে। 
উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদেব 
পুনর্বাসনের জ্রম্ভ বিহাব সরকার পৃলিষা, 
চম্প।রণ ও সাহাবাদ জেলায় ১০ হাজার 
একব জমি খাস করিতে সঙ্কল্প করিয়া- 
ছেন। অঞক্কমক পবিবাবগুলিকে গবা, 
চক্রধরপুর, মৃঙ্গের ও রাচীতে পুনর্ব্বা- 
সনেব ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ যে, 
বিহাবে পূর্ববঙ্গ হইতে ১৭ হাজাব হিন্দু 
আশ্রযপ্রার্থী হিলাবে প্রবেশ করিয়।ছিল। 
উহার মধ্যে এই পর্য্যন্ত মাত্র ১৭০০ 
লোক পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। 

চলচ্চিত্রের - প রীক্ষী-_ভারতের 
সিনেমাগৃহ সমূহে দেশী ও বিদেশী যে 
সমস্ত চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় তাহা জনসাধ।- 
বণের মধ্যে প্রদর্শিত হইবার যোগ্য কিনা 
তাহার বিচারের ভার বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য 
উহ্বার- 
ফলে বর্তমানে ভারতের এক রাজ্যে ধে 
সিনেমা প্রদর্শিত হইতেছে অন্ত -রাজ্যে 
তাহা হয়তঃ আপত্তিজনক বলিয়া উহার 


৫৯) 


প্রদর্শন বন্ধ রহিতেছে। উহাতে ভারতীয় 
সিনেমা শিল্পের ক্ষতি হইতেছে । এই 
অরশ্থার প্রতিকারেব জন্ক ১৫ই জানুয়ারী 


হইতে সিনেমার মঞ্জুরীর ভার ভারত 
সরকার গ্রহণ কবিষাছেন। একজগ্ত বো।ইয়ে 
একটি “হুড অফিস. এবং কলিকাতা ও 





যাঁদ্রাজে দুইটি শাখা অফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । | 
বিদেশী বাণিজ্যে ভারতের জাহাজ 


_ভারত হইতে বিদেশে যে মালপত্র 
রধ্যানী হয় এবং বিদেশ হইতে ভাবতে 
ষে মালপত্র আমদানী হয় গত ১৯৪৬-৪৭ 
সালে তাহার কোন অংশই ভারতীষ 
কোন প্রাহাজ বহন করে নাই। বর্তমানে 
ভারতেব ১৫টি জাহাজ এই বাণিজ্যে 
লিপ্ত রহিয়ছে। 'গত ১৯৪৭-৪৮ সালে 


- এই সব জাহাজ উক্ত ব্যবস।তে ২ কোটা 


৮০ লক্ষ টাকা! উপাৰ্জ্জন করিয়াছিল । ১৯৪৮- 
৪৯ সালে উহাদের উপাজ্জনেব পবিমাপ 
দাড়ায় ৫ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা । এই সব 
জাহাজের কোন কোনটি যাত্রী বহনের 
কাজও করিতেছে । ১৯৪৮-৪১ সালে 
ভাবতের উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ৫৩ 
ভাগ ভারতীয় জাহাজেব করায়ত্ত ছিল 
এবং এই ব্যবসায়ে ভারতীয় পাহাঁজসমূহ 
৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা. উপার্জন করিযা- 
ছিল। এই বৎসবে ভারতীয় উপকূল 
বাণিজ্যে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টনের বিদেশী 
জাহাজ লিপ্ত ছিল। বর্তমানে উহাব আয়-. 
তন দাড।ইধাছে মাত্র ৪৮ হাঞ্চাব টন | ' 
এদিকে ভারতীয় জাহাজের আয়তন 
দাড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার টন ! ভারত 
সরকাঁব ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতের 
উপকূল বাণিজ্যে ত্রমে ভারতীয় জাহাজের 


- গ্রকাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। 


আমেরিকা হইতে ভারতের জন্য 
থান্ভশত্য গ্রাপ্তি_-তার,তর থাগ্ভাভাব 
দূরীকরণের ভ্ঞপ্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
নিকট ভারত যে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশন্ত 
চাহিয়।ছিল তাহা পাওয়ার বিশেষ এসন্ভা- 
বনা আছে বলিয়া আমেবিকাস্থিত ভাবে 
রাষ্ট্রুত শ্রীবিজয়লক্ষী. পণ্ডিত ঘোষণা 
করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে এই. 
২০ লক্ষ টন খান্শর্ত- "ভারতে “পাঠ।ইতে 
২২০টি বড জাহাজের আবশ্তকু এবং" 
বর্তমানে জগতের সকল দেশেই আাহাজের 
অভাব বেশী। 


জাগা দলিল উনিএস তি তত 


আজ মারা ভারতের 
হর সমস্যা 


খাদা |. 


খান্তোৎপাদনের 
প্রধান উপাদান. 
উৎকষ্ট সার 

আপনার সর্বশক্তি দিয়! খাচ্য 
সমস্যার প্রতিকার কম্পে 
অধিক-খা স্যোৎপাদনের, 


দিকে, মনোযোগ দিন 


বন্ বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকুষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী! হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 
চমত ফসলের বিভিন্ন সার 
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| ১1 সুপার ফস্ফেট se ১ ও। এালিকারি He 
1২ ুরিয়েট অফ পটাশ | ৪1. ধার গছি সার 
্‌ ' বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন ক এ 8 
i - - তালু কচ [র এগ. কোং (ফার্টিলাইজাস কাটিলাইজাস) তিন? ৫ 
-প্রাম লুকদার | | ফোন: স্ব্যান্ধ ৫৮৮৯ 
২০ নেতাজী সুভাষ রোড ই. 18. কলিকাতা ১ 
টলমল জালালাবাদ লীন 


জাতীষ মুদ্রণ, ৭৭, ধৰ্ম্মতলা স্ত্রী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও *১, চিত্তরঞ্জন এভিম্নয হইতে শ্রীষতীজ্ঞনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত টি 
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যা ৯৬৬৭ LE 
= “অধিক ফ ফমল ফলনের অভিনব উপাদান'__ = 
৯. : ইহা ৈব বা স্বভাবজ উতউ সার 
= 6 অরগ্যানো-_জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । | = 
= 0 অরগ্যানো__জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি  পস্ত উৎপাদন বহুগুণে ' = 
= বেশী হুইয়া থাকে৷ '”.। 8 
ই. ৪ অরণ্যানো- লি ও চাষের উনি সাধনে ও কমল, বাড়াইতে তীয় = 

@ অনুগ্যানো-দধাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম! '- - = 
এ @& অনুগ্যানো-_চারা বা-গ্রাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয়, জল, হাওয়া ও খাডপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে ৯ 
ই, সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । = 
= . @ অনশ্যানো-_অনুর্ধবর পাথুরে অথবা শিরিন জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 3 
= . করিয়া, তোলে। = 
= আরগ্যাঁনো-_ব্যবহারে ফলন হয়: সবল, সতেজ, খাস্ধপ্রাণ প্রাচুর্য্যে রা a = 
= ছেশেক্স এই ‘দু্দ্দিনে আ্বিক শস্যা ফলনের আস্মোজনে এই' (ইজবসাল্ল , = 
3: অক্পগ্যানলো”? অতি সুলভ্তে সন্পবর্লাহ কল্রান্স ব্যলস্থ| কা হুইয়াছে। = 
= শান, পিউ, ১ ইক্ষু, তামাক পাতা গু অন্যান্য যচ্সলেব্র ‘ডপশ্োোপী বিভিঙ্গ = 
= f স্ক্ভিল.এঅন্পগ্যানো” সব্রবব্লাহ কল্প হয় । = 
ই দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু =. 
= বিশেষ জষ্টব্য £ আমরা বিনা,র্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহ! কোন ফসলের উপযুক্ত ২ * ' = 
3] | 7517 ১ 
=; ২২০১ নেতাজী ক্ভ্ডাম্য ০ উঠত রি | "ফোন = ভি রতি, বহতা টা 
টু! NNT TT TTT থা 





১:৯৭ 



























আথিক জগতের 
"আধিকজগব” প্রতিনসপ্তাহে সোম- 
'বাঝে:প্রকাশিত হইয়াথাকে। 
| উ্ ব্য্িক ৰূল্য সভাক ৮২ এবং |; 
বাম্মাপিক, ' মূল্য : লডাক" ৪8০ টাকা। 
য়.যাসের কম সময়ের জস্ক গ্রাহক করা]. 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে.টাকা |. 
জমা দিয়া গ্রাহক 'হওয়! যায়। ছাঁ্রগণকে | 
"অপেক্ষা কৃত অল্পযূল্যে কাগজ, সরবরাহ করা] 
হইয়া,থাকে। প্রতি সংখ্যার;যুল্লয ০-আনা। 
i ' আাথিক.জগতে প্রকাশের জস্ঠপ্রবন্ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীন্ত্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য, |" 
“সম্পাদক, আঁথিক জগৎ--এই ঠিকানায় |- 
* [-প্ৰেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত |- 
অন্য সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “= T 





রঃ প্রকার বাজ হর বাকি 
: , মাল গু'দাম'জাত; করার 
||" কন্ট্রাটও আমরা লইয়া থাকি 


দি ইষ্ট মার্কেট এনী 


তরি য়ারিং এণ্ড ফরওয়াভিং এজেন্টসল 


. নিউ কাম হাউস- 
কলিকাতা 
EEE 'আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
'হইবে যে. সপ্তাহে প্রকাশের চনত 


₹সোদপুর কটন মিলদ্‌ লিঃ af চিটপন্স ইত্যাদি প্রেবগ করা হইবে, 


তাহা পূর্ববর্তী ' সণ্ডাচ্ের অন্ততঃ ft 
বৃ্স্পতিবারেব মধ্যে আধিক জগতের 
El লে শ্বান_সোদপুর, ২৪ পরগণা! ' 


81" ফিলে পৌঁছান চাই৷ | 

বাড়ীতে "|| টাকাকড়ি, ধনিঅর্ডার,. পোষ্টাল 
সৃতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিশ্মিত মিল ূ 
TE 2 বং দিল আত চান বায কা হৈছে ও 




















(অর্ডার, চেক ইত্যাদির . যারফতে' প্রেরণ 
“করা চঙ্ল।. তবে কলিকাতার বাহিরের 
‘ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
‘| সংগ্রহের খরচ! সহ চেক দিতে হইবে। 

-  প্আধিক'অগতেণ্র-বিজ্ঞাপন্র হার, 
চিঠি লিখিলে জানান হয। যে সপ্তাহের 
|] বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হুইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের, 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আধিক অগতের ' 
অফিসে-পৌছান চাই । | 















[৮ 


১ বিনীত-_ম্যানেজার, 

: আথিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এতে নিউ 

গান্ধী ম্যানসন; কলিকাতা-৯২ 


মি ভি টু রানি 

|. হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
] আচ -বড়বাজার, স্যামবান্ধার, ভবানীপুর, বসিরহাট। ও খুলনা 
০ সকল প্রকার-ব্যাঙ্কিং কাধ্যকরা.হয়:। 
উন সি, ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার ' 
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কের ই ইঙ্গিত 


বিগত ছুই বৎসর কাল মধ্যে রেশন প্রথার 
অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে মজুদ খাস্তশন্তের 
পবিমাণ বিবেচনা করিয়া সাময়িক কারণে 
মাথাপিছু থাদ্ভশস্ডের ববাদদ তাম বৃদ্ধি 
করা হইযাছে। এই কলিকাঁতা সহরেই 
বেশনকর্তৃপক্ষ কতবাঁব যে চাউল, গম ও 
আটার পরিমাণ অতর্কিতে হাস করিষা 
দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জন- 
সাধারণ সামধিকভাঁবে বিপন্ন বোধ কবি- 
রাছে, , গবর্ণমে্টকে নিন্দা করিয়াছে 
এবং চোরাবাজার হইতে উচ্চমূল্য দিয়া 
চাউল ক্রষ করিযাছে। কিন্তু এবারে 
ফসলের মুখে সমগ্র ভাবতে খাস্কশস্তের 
'ববাদ্দ শতকবা ২৫ ভাগ হ্রাস করিয়া! 
দেওষার যে সমস্ত কারণ দেখা যাইতেছে 
, তাহাতে বাঙ্গলাব পঞ্চাশ সালের, দ্তিক্ষের 
স্তায় সমগ্র ভারতব্য/গী আর একটি আসন্ন 
দুভিক্ষেব আশক্কাই মনে জাগন্ধক হষ। 
ববাদ্ধ হ্াসেব কথা ঘোষণা করিয়া খাস্ 
মন্ত্রী শী কে, এম্‌ মুন্পা যে বেতাব বক্তৃতা 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে অবধ্য বল! 
হইযাছে যে এই ববাদ্দ হাস নিতান্ত 
সাময়িক। কষেক সপ্তাহ মধ্যেই বরাদ্দের 
পরিমাণ নয় আউন্স হইতে বৃদ্ধি করিয়া 
বাব আউদ্দে পবিণত কর! সম্ভব হুইবে 
বলিধা থাগ্ঘমন্ত্রী আশাও প্রকাশ" কবিয়া- 
ছেন। কিন্তু পারিপাশ্থিক অবস্থা বিবে- 
চনায় থান্কমন্্রীর এই আশ! আদৌ সফল 
হইবে কিনা এবং সফল হইলেও মাঁথা- 
পিছু বার আউন্স খান্তশস্তের বরাদ্দ বজায় 


রাখা সম্ভব হইবে কিনা তদ্ধিষয়ে আঁমা- 
দের যথেষ্ট সন্দেহ রহিষা গিয়াছে। . 
বর্তমান বৎসরে প্র।র কোটি 
টাকা বষে ৩৭ লক্ষ টন থাগ্শস্ত বিদেশ 
হইতে ক্ষ কবাব সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
এই পরিমাণ খাস্ভশন্ত আমদানীর পরি- 
কল্পনা সফল না হইলে আগামী জুলাই 
হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যে অভাবের 
সন্মরখীন হইতে হইবে তাহা প্রতিকারের 
উদ্দেশ্যেই খাস্ত ববাদ্দ হাস করা হইল 


১৫০ 























বলিয়া শ্রীযুক্ত মুন্সী অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বরাদ্দের পরিমাণ বার, 
আউন্স হইতে হ্রাস কবিয়া নয় আউন্দে 

বিষষ পৃষ্ঠা 

ছুভিক্ষেব ইঙ্গিত ৫০৫-৫০৬ 
‘কুটির শিল্পের সমস্ত! ৫০৬-৫০৮ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫০৯-৫১১ 
নানাকথা ৫১১৫.৪ 

| আথিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫১৪-৫১৭ 

“ নির্ধাবিত করাষ আগামী ১লা এপ্রিল 


তারিখে ভারত সরকারের মজুদ খা্ত- 
শস্তের পবিমাণ দুই লক্ষ টন বৃদ্ধ পাইবে 
বলিষা অনুমাণ করা হইয়াছে । বরাদ্দ 
হাসের এই ব্যবস্থা, কতদিন চলিবে তৎ- 
সম্পর্কে কিছু বলা হয, নাই । তবে অন্দর 


Eo) 





লা 


ভবিষ্যতে যে ইহা বুদ্ধি পাওয়ার 
বিশেষ আশা নাই তাহা বেশ 
বুঝা যাগতছে। বিদেশ হইতে খাস্ঝ 


আমদানীর পরিকল্পনা কতদূর সফল হয় 
তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং গবর্ণমেণ্ট এই 
বিষয়ে সন্দেহে পোষণ কবেন বলিয়াই 
বর্তমানে বরাদ্দ হাস করিয়। ভাবধ্যতের 
সমন্তা সমাধানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। 
দেশের অভ্যন্তরে প্রকিওরমেণ্ট বা সরকারী 
শস্ত সংগ্রহের অবস্থাও যে বিশেষ আ।শাপ্রদ 
নয় তাহা বলা বাছুল্য। বৎসরের এই 
সময়ে হৈমগ্তিক শশ্ত সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ 
হওয়ায় সরকারী গুদাম সমূহে মছুদ 
থাস্তশস্তের পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
কিন্ত চল্তি বৎসরে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে হেমপ্তিক ফল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 
এবাব এই সময়ে মজুদ শম্তের পরিমাণ 
বুদ্ধি করা যে সম্ভবপর হইবে না তাহা 
থাস্মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 
শ্রীবুক্ত যুন্সী তথ্য তালিকা উদ্ধৃত করিয়া 
বলিয়াছেন বিভিন্ন বাজ্য সরকারের গুদামে 
১৯৫০ পালের >লা জানুয়ারী যে পরিমাণ 
শশ্ত মজুদ ছিল চলতি ১৯৫১ সালের ১লা 
াহুয়ারী তারিখে, তাহার মোট পরিস্তাণ্‌ 
নয় লক্ষ টন হাস পাইয়াছে। অবস্থা 


পর্যালে।চনায় প্রতীয়মান হয় যে বিদেশ 


হইতে 'আমদানীর সন্ভাব্যতা এবং 
আত্ন্তরীণ প্রকিওবমেণ্টের সফলতু না 
দেখিযা গভর্ণমেন্ট খাস্তবরাদ্দ বার আউশ্দে 
পুনঃ প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইবেন না। 


র্‌ 


অধিক জগৎ 





বিদেশে গমের মুল্যবৃদ্ধির দরুণ ইভি- 
মধ্যেই গমের নিয়ত্্রণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
' দেওযা হুইযাছে। দেশের *অত্যন্তরে যে 


পরিমাণ খানশ্ত সবকাবী ভাবে “সংগৃহীত, 


হয় তন্মধ্যে গমেব পরিমাণ স্বভাবতই কম । 


ভারুত .সরকারের মজুদ গমেব পবিমাণ 


ইতিমধ্যেই হাস পাইয়াছে, এবং আগামী 
ছুইমাস মধ্যে উপযুক্ত পবিমাণ গম বিদেশ 
হইতে আমদানী করাও যে সম্ভব হইবে না 
তাহা খাদ্যমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতায় স্বীকৃত 
হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড সমগ্তা 
' দেধা দিয়াছে চাউল সম্পর্কে।, চাউলের 
উদ্ধস্ত। অঞ্চল আসাম ও উদ্ভিম্যা এ বৎসর 
ঘাটৃতি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । অন্তান্ধ 
অঞ্চলেও প্রাকৃতিক হুর্যোগের দরুণ প্রচুব 
শশ্তহানি ঘটিয়াছেশ ইত্যাদি কারণে খান 
মন্ত্রী অন্থমান কবিয়ীছেন যে চল্তি বৎসরে 
পূর্বের "তুলনায় সরকারী শম্ত সংগ্রহের 
পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টন কম হইবে। 
বিদেশে রপ্তানীখোগ্য চাউলের যোগান 


অত্যধিক হ্রাস পাওয়ায় চলতি বৎসবে ব্রহ্ম, 


শ্যাম; ব্রেছিল এবং মিশর প্রভৃতি চাউল 
উৎপাদনকারী দেশ হইতে প্রয়োজনীয় 
চাউল আয়দানী করার স্থযোগও বিশেষ 


হাস পাইয়া. গিয়াছে বলিয়া থাস্তমন্ত্রী: ' 


ভানাইযাছেন। ইহার উপর বহিষাছে 
জাহাজের ,অভাব। বিদেশে খান্তশন্ত 
"ক্ৰয় করা সম্ভব হইলেও দাহাজ্জেব অভাবে 
ক্রীত থান্তশস্ত আমদানী কর! যাইতেছে না। 

বর্তমানে তৃতীয় মহ যুদ্ধের আশঙ্কায় 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রয়োদ্রনীয কাচামাল 


+ 
"& 


তারতের মত জনবহুল দেশে সাধাবণের 
কর্মসংস্থানেব সুবিধাব জগ্ভ এবং তাহাদের 


আয় বৃদ্ধি, ও অভাব পূরণের জ্ন্ত কুটীর 


“শিল্পের ব্যাপক প্রসার প্রয্লোজন । . সেদিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া নিখিল ভাবত কংগ্রেস কুটির 


'লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে 


[ ২৯শে হি ১৯৫১ 





মজুদ করার প্রতিষোগ্রিতা আরম্ভ হইয়া 
গিয়াছে। থান্তশন্তও এই প্রতিযোগিতা 


হইতে বাদ থাকিবে না এবং খথাদ্বশন্ত - 


সম্পর্কে ঘাটতি দেশগুলি যে ইতিমধ্যেই 
এই ব্যাপারে মনোনিবেশ; করিয়াছে 


_ বিদেশে গমের মৃল্য বৃদ্ধি হইতেই তাহা 


কতকটা অঙ্নমান করা যায়। মোট কথা 


বুদ্ধ এবং বুদ্তেব আশঙ্কা হইতে যে পবিস্থিতির ' 
‘উদ্ভব হইয়াছে তাহা দ্বারাই এদেশেব 


আগামী এক বৎসরেব 'খাছ্ধ সমন্তা বিচাব 
করিতে হইবে। কোবিয়ার বুদ্ধ ইউরোপ 
এবং এশিয়ার অন্ঠান্ত অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ 
করিয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধেব সৃষ্টি করিবে কিনা 
তৎসম্পর্কে এখনও ' ভবিষ্ব্থানী করা 
চলেনা । কিন্তু ছুই দলে বিভক্ত বিবদমান 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এখন একটা বোঝাপডা 
না হইলে বুদ্ধের প্রস্ততি হিসাবে. যে মহড! 
চলিতে থাকিবে তাহার ফলে বিদেশ 
হইতে ভারতে খাদ্ধশস্ত আমদানীর সুযোগ 
সুবিধা ক্রমশই সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। 


পরিকল্পিত ৩৭ লক্ষ টন খাগ্ত আমদানীর 
'এক তৃতীয়াংশ ক্রয় করার ব্যবস্থাও এখন' 
পর্য্যন্ত হয় নাই। যুদ্ধোন্মাদনা আর এক ধাপ 


অগ্রসর হইলে এই পাযান্ত অংশও পাওষা 
যাইবে কিন। 'সন্দেহ এবং পাওযা গেলেও 
জাহাজের অভাবে আমদানী কবা যে অসম্ভব 
হইবে তাহা একপ্রকার স্থুনিশ্চিত। 
১৩৫০ সালের ছুভিক্ষে বাংলাদেশে 
Cc প্ৰাণত্যাগ 
করিয়াছে এবং কত লোক যে ভগ্মস্বাস্ত্য ও 


অকর্মমণ্য হবা বহিযাছে তাহার হয়ত্তা 


কুটির শিল্পের সমস্যা 


শিল্প উন্নয়নকে তাহাদের, অন্ততম বড় আদর্শ 
হিসাবে গ্রচণ করিষাছিলেন। স্বাধীনতা 
আসিবাব পর পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন 
ব্যবস্থাব-আমলেও সে আদর্শ অহযায়ী দেশে 
কটিব শিল্প বিস্তা {বের সমুচিৎ বিপিব্যবস্থা 


« 


হইয| দাডাইবে ৷ 


নাই। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাস্তবিকই 
আরগ্ হয় অথবা সমর প্রস্তুতির গতি ও 
বেগ যদি বুদ্ধি পায় তবে সমগ্র ভারতে ' 
আমর! এই ছু্তিক্ষের পুনরাবৃত্তিই দেখিতে 
পাইব। বেশন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, 
থাস্তশস্তের ব্যাপক চোবাবাজ্জার দেখা দিবে 
এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় বাথ! অসম্ভব 
এই চরম অবাঞ্ছনীক্প 
অবস্থা হইতে পরিজ্রাণ লাভের জন্ত জন- 
সাধারপেব যে কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে 
তাহা ভারতের ত্রিশকোটী অধিবাসীর 
সকলেরই হৃদয়ঙ্গম কর! উচিত'। থাদ্শস্তেব 
বরাদ্দ হ্রাস 'ব্যাপাব্টাকে কোন কোন 
মহল রাজনৈতিক সন্ত হিসাবে ব্যবহার 


করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন__দেখিয়া আমরা 


দুঃখ অহুভব করিতেছি। যে পরিস্থিতি ও 
অবস্থার চাপে খাগ্যবরাদ্ধ ,হাস ' করিতে 
ঈইয়াছে , তাহা বিবেচনা কবিয়া জন- 
সাধারণকে আমরা এই ববাদ্দ হাস মানিয়া , 
নিয়া সবকাবের সহিত সহযোগিতা করিতে 
আহ্বান :. জানাইতেছি। ' গভর্ণমেন্টও 
চোরাবাদ্ধার এবং মঞ্জ্ুতদারদের কার্ধযকলাপ 
প্রতিরোধ করিতে দৃচ পঙ্কল্পের . পরিচয় 
দিন। গভর্ণমেন্ট যদি দলগত ও ব্যক্তিগত 
প্রভাব প্রতিপত্তির উর্দ্ধে থাকিয়া এই সমস্ত 
সযাব্রধিরোধী কাধ্যকলাপ দমন করিতে 
দুঢতাব পবিচয় দেন তবে জনসাধারণ 
চরম কষ্টস্বীকাব ঝরিতে পরাত্মথ হইবে না। 
আসন্ন ভিক্ষকে প্রতিবোধ করার ইভা 
একয়ান পষ্ঠ।! | 
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'অবলদ্িত , হইতেছে না ইহা নিতান্ত 
পবিতাপেব বিষষ। . বর্তমান জ্রাীয 
গবর্ণমেণ্ট কুটিব শিল্প উন্নমনের প্রযোজনীয়তা 
ও সার্থকতা অস্বীকার করেন না। আঞ্চলিক 
স্থবং সম্পূর্ণতা গডিয়। তোলাব ভগ, এ 


:২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১; ] | 
বিষয়ে'যথোচিৎ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানের 
প্রতিশ্রুতি তাহারা প্রথম হইতেই দিয়া 
আসিতেছেন। কুটীর শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে 
সুনির্দ্দেশ দেওয়ার অন্ত. তিন বৎসর হইল 
তাহারা একটি নিখিল ভারত কুটির, শিল্প 

বোর্ডও গঠন কবিয়াছেন | কিন্ত পুঁজ্িপতি 
দেব প্রভাবে পড়িয়া বৃহৎ শিল্পের স্বার্থের 
সহিত গবর্ণমেণ্ট নিজেদের এমনি জভাইষ! 
ফেলিয়াছেন যে, কুটীর শিল্প উন্নয়নমূলক 
কোন কাজেই তাহারা আজ আর আগাইয়া 





‘যাইতে পরিতেছেন না। ফলে স্বাধীনতার . 


আমলে কুটীর শিল্প ও ছোঁঈ শিল্পের উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হওয়া দুরের কথা, উহার, সমস্ত! 
নানা দিক দিয়) দিন দিনই কেবল বুদ্ধি 
পাইতেছে। গত ২০শে জাহুষারী ভারত 
সরকারের শিল্পসচিব শ্রুহরেকষ্জ যহাতাবের 
সভাপতিত্বে শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারত 
কুটার শিল্প বোর্ডের তৃতীয় বাখিক সম্মেলন 
মুঠিত হইয়াছিল। “এ সম্মেলনে বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়! কুটীর শিল্পের. সমস্তাগুলি 
আলোচনা করা হইবে, এবং তাহার 
প্রতিকার কল্পে সুনিন্ধিষ্ট ধগণেব , কর্ম্মস্বচী 
স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া আশা 
গিয়াছিল। কিন্তু শিল্প সচিবের বক্কৃত' 
ও. সম্মেলনের প্রস্তাব দেখিয়া “আমরা 
অনেকট' নিরাশ হুইয়াছি। যুল গলদ ও 
অব্যবস্থা দুরীকরপের অন্ত ব্যাপকভাবে 
সুসঙ্কল্লিত কাধ্যনীতি নির্ধাবণের প্রয়োজনই 
যেখানে অধিক সেখানে, তাহাবা আংশিক 
ভাবে কতিপয় ধরণের সমন্তা নিয়! 
আলোচন! করিয়াছেন। কুটীর শিল্পের 
স্থায়ী উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ বিশ্লেষণ না 
করিয়া এই সব শিল্পকে জিয়াইয়া রাখিবার 
জন্য উৎসাহ, দানের ছোটখাট কর্ম্মসুচী 
অবলম্বনের নির্দেশই তাহারা শুধু প্রদান 
করিয়াছেন। 

শিল্পসচিব প্রযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব 
যে ভাবণ দিয়াছেন তাহার মূল কথা হইল 
এদেশে কুটীর শিল্প উন্নয়নের জঙ্ স্বদেশী 
দ্রব্য ব্যবহারের পুরানো ' আন্দোলন নূতন 


করা. 


' গতানুগতিক । 





'আধিক জগৎ 





করিয়া জাগাইয়! তুলিতে হইবে ৷ . বিদেশী 


জ্িনিষের পরিবর্থে যথাসম্ভব স্বদেশী জিনিষ 


ক্রয় করা সম্পর্কে জনসাধারণকে স্ুসঙ্কল্পিত 
হইতে হইবে। তাহা হইলেই কুটীব শিল্প 


নৃতন করিবা প্রেরণ। লাভ করিবে । পল্লীতে 
ও কুটিবে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া 
চলিবে। কিন্তূ তাহার এ উপদেশ নিতান্তই 
আজিকার সমক্তাব সহিত 
ইহার বিশেষ কোন সামপ্রস্ত আছে বলিয়া 
আমরা মনে করি না। স্বদেশী দ্রব্য 
সম্পর্কে এদেশবাসীর দরদ ও আগ্রহ 
ষথেষ্টই রহিয়াছে। দেশের উৎপন্ন ভাল 
জিনিষ. উপেক্ষা করিয়া অনুরূপ বিদেশী 
জিনিষ ক্রয় কবিবার বৌক আজ আর 
কাহারও বড একটা দেখা যায় ন।। দেশে 
যাহা পাওয়া যায় সেই ধরণের 
জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানীর সুযোগ 
একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার 
পূর্ণ ক্ষমতাও জাতীয় গবর্ণমেন্টের 
হাতে স্তস্ত বহিয়াছে। এই অবস্থা 
স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি কবাই 
আফ্তিকাব বড কথা নহে । আসল সমস্ত 
হইল দেশে উপযুক্ত মাত্র/ষ ভাল জিনিয 
তৈয়াবেব ব্যবস্থা করা | বর্তমানে সেদিক 
দিয়াই দেশের প্রধান গলদ লক্ষ্য কবা 
যাইতেছে । 


কোম্পানী 


' অসম প্রতিযোগিতা । 


৫*৭ 





দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প্পব্যের যেরূপ 
অভাব. স্থষ্টি হইয়াছে , তাহাতে কুটিরে ও 
কারখানায় ব্রেশী দ্রব্য উৎপাদিত, হইলে 
এবং. হষ্য. মূল্যে তাহা বিক্রয়ের, ব্যবস্থা 
,হইলে থরিদ্দারের অভাবে উহা! অবিক্রীত 
থাকিবার কথা নহে। কিন্তু আসলে দেশে 
উপবুক্ত পরিমাণ জিিনিষপত্র উৎপাদিত 
হইতেছে না । যে কুটির শিল্পে উৎসাহের 
জন্য শিলপসচিব, স্বদেশী দ্রব্য. ব্যবহারের J 
আন্দোলন নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
'চান সেই কুটার শিল্প আজ নানা সম্স্তার 
চাপে ভারাক্রান্ত ।. দেশীয় ক্রেতাদের 
সহাছুভূতির অভাব আজ তাহার অগ্রগতির 
'বাধা নহে। কুটির শিল্পের মূল অন্ুবিধা- 
গুলি হইতেছে উপযুক্ত মূলধন ও কাচা 
মালের অভাব এবং যষ্ুশিল্প জাত দ্রব্যের 
জীবন যাত্রার ব্যয় 
বাড়িয়া চলায় সাধারণের হাতে আজ আর 
কোন অর্থ সঞ্চিত হইতেছে না। সেকারণে 
কুটীর শিল্পের জগ্ভ কাহারও পক্ষে নিজে 
মূলধন নিয়োগ করা বা অন্তেব নিকট 
হইতে উহা সংগ্রহ করা আজ নিতাস্তই 
কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। যেসব সঙ্গতিপন্ন 
লোকের হাতে টাকা রহিয়াছে তাহারা 
কুটীর শিল্পে টাকা নিয়োগের ঝুকি ববণ 
কবিবেন দূরের কথা, সুসংগঠিত বৃহৎ 


যেকোন প্রকার বীমার জন্য— 
. “জীবন” “অগ্নি” 
প্দুর্ঘটন।”.“মোটরগাড়ী* ইতি 


হাওড়া ইন্সিওরেন্দ 


লিমিটেড. 


৩*্নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ ' - 


A ফোন-ব্যান্ক ১৬৫৭ 


'' করেন নাই। 


৫০৮ 


আধথিক জগৎ 








'শিল্পেও আন্দ আর. তাহারা অর্থ দাদন 


করিতে প্রস্তুত নছেন। এই অবস্থায় অর্থের, 
- অভাবে নূতন কুটীর শিল্প'দেলে প্রায় কিছুই 


গড়িয়া উঠিতেছে না। উপযুক্ত *্কাধ্যকরী 
মূলধনেব অভাবে অনেক পুরানো কুটার 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। তাহার উপর কুটীর শিল্পের 


জন্ত প্রমোজ্জনীয় কচ! মাল পাওয়ার সমস্তাও' 


আজ দেশে খুব জটিল হইয়া দেখা 
দিয়ছে। ভারতের সর্বপ্রধান কুটীর শিল্প 
হইতেছে তাত শিল্প। প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ সুতার যোগানের অভাবে, এই 
বন্্ সঙ্কটের দিনেও দেশের তাতগুলি ঠিক 
ঠিকভাবে 'পরিচালনা করা ও বস্ত্রের 
উৎপাদন যথাসম্ভব বাডাইযা দেওয়া 
সম্ভবপর হইতেছে না। অন্থ৪প কারণে 
অন্ত অনেক কুটার শিল্পও অচল হওয়ার 


যে।গাড়হইর|ছে। বৃহৎ শিল্পেব অস্তিত্ব 


ও সকল ক্ষেত্রে তাহার সঙ্ঘবন্ধ প্রতি- 
যোগিতাও কুটীর শিল্পের স্থষোগ সীমাবদ্ধ 
করিয়া রহিয়াছে। সকল দিক দিয়! 
এইরূপ জটিল সমন্ত। সৃষ্টি হওয়ার ফলে 


কুটির শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধির . 


পথ মোটেই প্রশস্ত হইতেছে না। শ্রীযুক্ত 
মহুতাব কোন কোন সমস্ত! নিয়! সংক্ষেপে 
আলোচনা করিয়াছেন সত্য। কিন্তু গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষ হইতে সেই সব সমস্তার 
সমাধানের কেন সুদৃঢ় সঙ্চল্প তিনি জ্ঞাপন 
নানা আভ্যন্তরীণ" গলদ ও 
অব্যবস্থার অন্ত যেখানে কুটির শিল্পের 
উৎপাদন বন্ধ হইবার যোগাড হইয়াছে এবং 


গবর্ণমেন্ট যেখানে সেই গলদ ক।টাইয়া 


উঠাব বন্য যথে।পবুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন সেখানে 
শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহাবের পুলানো 
বুলি আওডাইয়া কুটিব শিল্পের উন্নতির 
পথ কিভাবে উন্মোচিত হইবে তাহা 
আমরা বুঝি না। 

কুটির শিল্পের বহুল প্রসার ও 


বিকেজ্জীত অবনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া 
তোলা সম্পর্কে যে জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
এখনও ' আস্তরিক ভাবে অগ্রসর হইতে 
চান না শিল্পসচিব শ্রীযুক্ত মহতাবেব নির্দেশে 
নিখিলভ!রত কুটির শিল্প বোর্ডের সভায় 
গৃহীত একটি প্রপ্তাৰে তাহার যথেষ্ট প্রযাণ 
পাওয়া গিয়াছে। এঁ বোর্ড একটি প্রস্তাবে 
আপাততঃ বিশেষ কবিয়া শুধু তৈল 
নিষ্কাসন, ধান. হইতে চাউল উৎপাদন, 
তাত বস্ত্র প্রস্তুত এবং চম্্ম শোধন শিল্পের 


উন্নতি সাধনের ওপর গবর্ণমেন্টকে জোব ' 


দিতে বলযাছেন। তিন বৎসর শিল্প 
বোর্ডেব কাজ চলিবার পর' এতদিনে মাত্র 
৪1৫টি কুটিব শিল্প সম্পকে উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব অনেককেই নিগশ 
করিবে সন্দেহ নাই ৷ 

কষেকটি রাজ্যে কুটির শিল্পজাত 
দ্রব্যের উপব বিক্রয় কর নির্ধারিত হওয়ায় 
তাহার বিকছ্ধে অনেকদিন যাবৎ 
আন্দোলন সুরু হইয়াছে । নিখিলভারত 
কুটির শিল্প বোর্ড এবাব একটি প্রস্তাবে 
তাহা প্রত্যাহার করাব নির্দেশ দিযাছেন। 
এই স্থপারিশ কার্য্যে পরিণত হইলে তাহ! 
কুটির শিল্পের পক্ষে সুব্ধার কথা । কিন্ত 
বিভিন্ন রাজ্যেব কর্তৃপক্ষকে তাহা মানিয়া 
লইতে বাধ্য করা কতদুব সহজ হুইবে 
তাহা বিচার কবিবার বিষয় । 

কার্ধাকবী মূলধনের অভাবে, এবং কীচা 
মালের অভাবে যেভাবে কুটির শিল্পের 
কাজ চালানো কঠিন হুইয়া দাডাইয়াছে 
তাহাতে এই সমস্তার সমাধানে কেন্দ্রীয় 
সবকার ও রাজ্য সরকার সমুহেব পক্ষে 
অচিরে আন্তরিকভাবে অগ্রবর্তী হওয়া খুবই 


প্রযোজন। কিন্তু কুটির শিল্প বোর্ড, 


কাচামাল সরবরাহ সম্পর্কে কোন কথাই 
বলেন নাই। মূলধন সরবরাহ সম্পর্কে 
তাহারা ছোটখাট ধবণের একটা প্রস্তাব 
গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে রাজ্য, গবণ- 
মেণ্ট সমূহকে জ্ঞামীন ও সুদ সম্পর্কে 


| ইষ্ট ইণ্ডিয় 





২৯শে জান্তয়রী, ১৯৫১ ] 





ষ্টেট এইডস্‌ টু: ইণ্ডাইত্জ এক্টের কড়া 
কড়ি ত্রাস করিয়া সুবিধাজনক সর্ত্ে 


কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে, সময়োচিত 
খণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া 


হহয়াঠে। 
রাজ্য গরর্ণমেণ্টসমুহ এই সুপারিশ অন্ু- 
ষায়ী কা্যধাবা অবলম্বন করিলে খুটির 
শিল্পের উন্নতির পক্ষে তাহা সহায়ক 
হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলধন সম) 
যেরূপ ব্যাপকভ।বে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
তাহাতে কুটির শিল্পের যথোপবুক্ত 
সাহাষ্যের জন্তু প্রত্যেক রাজ্যে অবিলম্বে 
একটি করিয়া হওডাষ্টরযাল ফিনান্দ কর্পো- 
রেশন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও খুবই সঙ্গত। 
কেন্ত্রীয় ‘সরকারের উচিত এ বিষয়ে রাজ) 
গবর্ণমেণ্টসযুহকে নির্দেশ ও সমুচিৎ 
সাহায্যের প্রতিক্রাত দেওয়া। জাতীয় 
গবর্ণষেন্ট যদি এইভাবে কার্যে প্রবৃত্ত 
না হন তবে কুটির শিল্প উন্নযনের স্বপ্ন 
বাস্তবে দ্রপাধিত হওয়ার কোন আশাই 
আমরা দেথতেছি না। 





ইন্সিওরেন্স কোং. লিঃ 


ফোন £ ব্যাস্ক ৩৭১৭ 


১৩৫, ক্যানিং ছাট, কলিকাতা 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও | 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্ুনিধা | 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। | 
হর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহি | 
কম্মী এজেন্সি দ্বার! প্রচুর আয় | 
করিতে পান্নেন। ম্যানেজানের | 
নিকটে আজইআবেদন কক্ষন। | 





~ 


"সাময়িক প্রসঙ্গ 


যান্লিক ক্‌ষি 

ভারতের জন্সংখ।| বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
দেশে খাস্ভেব অভাব যেরূপ জটিল হইয়া 
দেখ। দিতেছে তাহাতে প্রমিতে একর 
প্রতি বেশী ফসল উৎপাদনের প্রয়ে।জন 
ক্রমেই একাধিক মাত্রায় অনুভূত 
হইতেছে। থাত্ব ফসলের উৎপাদন 
বাডাইতে হইলে বুগোপযোগী বিজ্ঞানসঙ্গত 
উপায় অন্থসরণ করিতে হইবে। ট্রাক্টর 
বা কলের লাজলের সাহাষ) ভূমি কর্ষণের 
রীতি এদেশে প্রচলন করিতে হইবে। 
., জমির জলসেচেব সুবন্দোবস্ত ও তাহাতে 
উন্নত সার ও বান্ধ প্রয়োগের সুব্যবস্থা করিতে 
₹ হইবে। ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষের 
রীতি আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় 
ব্যাপকভাবে অমুচ্থত হুইতেছে। কিন্ত 
ভারতে এই ধরনের যাস্ত্রিক কৃষি এখনও 
তেমন কিন্ত প্রচলন লাভ করে নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের মত জনবহুল রাষ্ট্র ' যেখানে 
থাগ্ছের "প্রয়োজন বেশী অথচ চাষের জমি 
কম সেখানে যান্ত্রিক কৃবিদ্বাব! একর প্রতি 
বেশী ফপল ফলাইবার সুব্যবস্থা একান্ত 
প্রয়োজন বলা বাহুল্য ৷ সম্প্রতি কলিকাতায় 
ফোর্ভদন মোটর ট্রাক্টরের একটি প্রদর্শনী 
খোলা হইয়াছিল। ওর প্রদর্ণনী সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের থাচ্চম্ী 
রী প্রচূল্ল চন্দ্র সেন সেই প্রয়োজনীয়তার 
উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন। তবে 
তিনি ছুঃখ করিয়া বলেন যে, ভারতের 
মত দরিদ্র দেশের পক্ষে শীব্রই বেশী সংখ্যক 
ট্রাক্টর ক্রয় ও ব্যবহার করা কঠিন? 
পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণমেণ্টেব মাত্র ৮টি ট্রাক্টর 
রহিয়াছে । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে 
কোন কোন কৃষকই ইহার চেয়ে বেশী 
পংথ/ক ট্রাক্টর রাখিযা থাকে । কৃষির জন্ত 
শী মূলধন সংগ্রহ করিয়া. তাহা দ্বারা 


উপযুক্ত সংখ্যক ট্রান্টর সংগ্রহের জন্ত শ্রীযুক্ত 
সেন দেশের উদ্যোগী যুবকদের নিকট 
আবেদন জানান। দেশের উদ্োগী' যুবকের! 


“এই কাজে আগাইয়' আসুক তাহা আমরা 


চাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে ইচ্ছা 
করিলে এই রাজ্যের কৃষিকার্ষ্যে সহায়তাব 
জদ্ভ অধিক সংখ্যক ট্রাক্টর ক্রয় কবিতে না 
পারেন .তাহা নহে।, অন্ত নানা দিকের 
অবান্তর ব্যয় বাচাইয়া এই দিকে কিছু বেশী 
অর্থ নিয়োগের বাবস্থা তাহাদের ছার! 
সাধ্যায়ও বলিয়াই আমরা মনে করি। 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা দরিদ্র। তাহাদের 


অধিক।ংশেরই চাষাবাদের জগ্ঠ ট্রাক্টর 
ক্রয়েক সঙ্গতি নাঁই। 


চাবাবাদের রীতি. অন্থসরণ করা হইলে 
কতিপয় সংখ্যক কৃষকের পক্ষে মিলিত 
ভাবে একটি করিয়া ট্রাক্টর ক্রষ করা কঠিন 
নহে। যৌথ প্রথায় অমিচাষ করিতে রাজী 


না হইলেও যুক্ততাবে কলের লাঙ্গল কিনিয়া 


একই গ্রামের বড় কৃষকরা তাহা হাবাহারি 
ভাবে জমি চাবেব কাজে ব্যবহার কবিতে 
পারে। কলিকাতাষ ট্রাক্টর প্রদর্শনীর 
উদ্যোক্তা বিদেশী ফার্মের পক্ষ হইতে থাছা- 
সচিবকে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল 
তাহাতে দেই নির্দেশই দেওয়া হৃইয়!ছে। 
এই নির্দেশ খুবই সঙ্গত। এই বীতিতে 
কাজ চলিলে পশ্চিমবঙ্গে যাস্সিক কৃষির 


প্রচলন ঘটিষা বেশী উৎপাদনের পথ 

প্রশস্ত হইতে পারে। 

মাকিণ যুক্তরাষ্টে জনঙ্বান্ব্যের 
উন্নতি 


চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং এ 
সঙ্গে লোকের খাস্ত ও পারিপাশ্বিক অবস্থার 
উৎকর্ষ বিধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্যের 
অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে। আমেরিকান 
মেডিকেল এসোসিয়েসণের সত।পতি 


কিন্তু যৌথ- 


ডাঃ এলমাব হেগ্াস ন কিছুদিন পূর্বে এক. 
বক্তৃতায় সে বিষষে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক 
সংখ্যা বিবধণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
১৯০০ পালে আমেরিকায় প্রতি লোকের 
গড়. পরমায়ু ছিল ৪৯ ব্সব। ক্রমে 
বাড়িয়া সেই গড় পরমায়ু আজ ৬৮ বৎসর 
দাড়াহয়াছে। শিশুধৃত্যুর সংখ্যা পর্বের 
তুলনায় শতকরা ৬৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। 
বিভিন্ন শেণীর রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে 
মাকিণ গভণমেণ্ট ও জনসাধারণের অভিযান 
বহুল পরিমাণ সাফল্য মণ্তিত হইয়াছে। 
পূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর বিস্তর 
লোক নিউমোনিয়ারোগে প্রাণত্যাগ কবিত। 
বর্তমানে এ রোগে মুত্যু সংখ্যা পূর্ব্বের 
তৃণন!য় শতকরা ৭০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। 
পেনিসিলিন প্রয়োগ করিয়া কয়েকদিন 
মধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত লোকদের রোগ 
উপসম সম্ভবপর হইতেছে । এপেঞ্ডিসাইটিস 
বোগে ১৫ বংর পূর্ব্বে বাৎসরিক ১৭ হাজার 
লোক মৃত্যুঘুখে পতিত হইত। এক্ষণে 
ৃত্যু সংখ্যা কমিয়া বাৎসরিক « হাজার 
দ(ডাইয়াছে। বিভিন্ন সহরে সিফিলিস রোগেব 
বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া আশাপ্রদ সুফল 
পাওয়া গিয়াছে। শিকাগো সহবে এ 
রোগের আধিক্য দেখা যাইত। বর্তমানে 
তাহা যেভাবে দ্রুত হস পাইতেছে তাহাতে 
১৯৫০ সালের পর ও সহরে এই মারাত্মক 
ব্যাধির প্রকোপ একবারে লোপ পাইবে 
বলিয়া চিকিৎসাবিদরা আশা করিতেছেন। 
ট্রেপটোমাইপিন ও বি. পি, জি ইনজেকসন 
দ্বারা যক্ষা রে'গ নিরসনের ব্যাপক প্রচেষ্টা! 


নূতন টেলিফোন নং CI'T"Y.2765 


অক্ষয়কুমার লাহ| 


রংয়ের দোকান * 


১নং ধৰ্ম্ধতল! ্রাট, কলিকাতা! 


৫৯০ 


আধিক জগৎ 


El 


[ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১ ' 








চলিয়াছে। দশ বৎসর মধ্যে. এ বোগও 
মাকিপ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অপরারিত হুইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে 1, 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'অনস্বান্থ্ের এই 
বিশ্বয়কর উন্নতি দেখিয়া ভারতের জাতীয় 
'গভর্ণমেন্ট ও জন সাধারণের যথেষ্ট শিক্ষা 
লাভ করিবার আছে। এদেশে প্রতিরোধ- 
যোগ্য নানা রোগে প্রতি বৎসর বিস্তর 
সংখ্যক লোক প্রাণ হারাইতেছে। এদেশে 


লোকের গড় পরমায়ু এখনও ২৭ বৎসরের 


বেশী নাই। ভগবানের অভিশাপ ও 
নিয়৷'তর খেলা বলিয়। মনে না করিয়া 
পারিপার্থিক অবস্থার উন্নতি ও সুচিকিৎসার 
ব্যবস্থা দ্বারা এই হুঃখ গ্লানির প্রতিকার 
সম্পর্কে গতর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের 
একযোগে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । 
ক্ষুদ্র দাদনকানীর সুবিধা দান 
এদেশে স্বল্পআয় বিশিষ্ট 
ব্যজির সঞ্চয়ের পরিমাণ কম তাহাবা 
যাহাতে উহাদের সামাস্ত পরিমাণ সঞ্চয় 
নিরাপদ অথচ লাভজনক উপায়ে দাদন 
করিতে পারে জ্জন্ত গবর্ণমেন্ট' বহু পূর্ব 
হইতেই পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাক! 
আমানত এবং ডাক বিভাগের সাটিফ্রিকেট 
প্রদানের ব্যবস্থা. করিয়াছেন। যুদ্ধের 
সময়ে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং 
তৎপর শুাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট 
সহায়েও এইভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কাবীগণকে 
* নিরাপদ ও লাঁভ্রনকভাবে টাকা দাদন 
করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে 
গবর্ণমেন্ট ট্রেজারী সেভিংস [ডিপদ্দিট 
সার্টিফিকেট. নামে আর এক ধরণের সার্টি- 
ফিকেটের প্রবর্তন করিয়াছেন। এই 
সাঁটফিকেটের জম্ভ প্রদত্ত, টাকার উপর 
শতকরা - বাধিক' শা টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হইবে, উহাতে প্রদত্ত স্থদের উপর 
আয়কর ধার্য করা, হইবে, লা. এবং দশ 
বৎসর 'অস্তে উহার আসল টাকা প্রনান 
করা হইবে। ইচ্ছা করিপে কেহ দশ 


৯ 


যে সব. 


'মনে করি। 


বৎসরের পূর্বেও আসল টাকা গ্রহণ ক'বতে 
পারিবে। তবে! এরূপ করিলে আসল 
টাকা হইতে কিছু টাকা ডিসকাউণ্ট বা 
বাদ দিতে হইবে এবং আদায়ের সময় 


ভেদে এই ভিসকাউন্টের পরিমাণে ইতর' 


বিশেষ হইবে । কিন্তু নৃতন সার্টিফিকেটের 
সর্বাপেক্ষা ' বড বিশেষত্ব হইতেছে, যে 
উহার স্থুদের টাকাটা বৎসর বংসর দিয়া 
দেওয়া হইবে! ইতিপূর্বে গবর্ণমেন্টে পক্ষে 
পোর্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট হইতে আরম্ভ 
কবিয়া ষত বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট 


প্রবর্তন করা 'হইয়াছে তাহার কোনটিতেই 


বৎসর বৎসর সুদের টাকাটা দিয়া দেওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল না।' 

বর্তমানে ব্যবসা বানিজ্যে যে প্রকার 
মন্দ দেখা দিয়াছে তাহাতে আসল টাক! 
সম্পূর্ণ নিরাপদ বাধিয়া শতকরা বাধিক 
৩াণ টাকা সুদে টাকা দাদন করা এবং 
দাদনী টাকার সুদ বৎসর বৎসর আদায় 
হওয়ার নিশ্চয়তা পাও! খুব কম লোকের 
পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। এরূপ 
অবস্থায় গব্্ণষেন্ট বর্তমানে যে এই নূতন 
ধবণেব সার্টিফিকেট প্রবর্থন কবিয়াছেন 
তাহা খুবই জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমবা 
বর্তমানে কৃষিজাত পণ্যের 
মূল্য এবং মন্তুবী বুদ্ধিব ফলে দেশেব রুবক 
মজুরদেল প্রা সকলের হাতেই কিছু কিছু 
অর্থ মজুদ ভইতেছে। উহাব সমষ্টিগত 
পরিমাণ সৎসবে ৬৩ শত কোটা টাকাব 
কম হুইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। 
এই টাকাটা 'কলকারখানাব শেয়ার বা 
কোম্পানীর কাগজে নিধোজিত হইতেছে ন|। 
উহা! দেশের ব্যাঙ্ক সমূছে কেন্দ্রীভূত হইয়াও 
দেশেব শিল্প বানিজ্য্যের কাজে লাগিতে 
পারিতেছে নাঁ। গবর্ণমেণ্টের উপবোক্ত 
নূতন ধরণের সার্টিফিকেট প্রবর্তনের কলে 
উহার একট! অংশও যদি গবর্ণমেন্টেব হাতে 
কেন্দ্রীভূত হয় তবে উহার সাহায্যে গবর্প- 
মেন্টের পক্ষে একাধিক বৃহদাকার ' জন 


কল্যাপমূলক কাজ পরিচালনা কর! সম্ভবপর, 
হইবে। তবে এই উদ্দেস্ত সিদ্ধি করিতে 
হইলে দেশেব প্রত্যেক সহর ও পল্লীতে 
কৃষক ও মজুরদেব মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রচারকার্য্য করা আবশ্যক হইবে। আশা 
কবা যায় গবর্ণমেন্ট এই কাজে পশ্চা্রপদ 
হইবেন না। 


পাকিশ্বান ও ভারতের বাণিজ্য 
করাচী হইতে 'এই মৰ্ম্মে একটী সংবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে যে ভারত সবার 
পাকিস্থানের সহিত .একটা নূতন বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদনের জগ্ক পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টেব 
নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভারতবর্ষ 'দুমষমত বিদেশ হইতে 
থাত্মশন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হওযায় 
ভারতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া ভাবতের সমূহ 
বিপদ ঘটায় এবং পাকিস্থানের পক্ষে উহার 
উৎপন্ন পাট বিক্রয় কবার এখন আর কোন 
ভাবনা নাই ব্যায় পাকিস্থান গবৰ্ণমেণ্ট 
ভাবত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সন্মত. হন 
নাই। এদিকে সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গে যখন 
কবল! সঙ্কট অতিমাত্রায গুরুত্বপূর্ণ হইযা 
উঠে তখন ভারতে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত 
হইযাছিল যে 'পাকিস্কান ' গবর্ণমেপ্ট 
ভাবতের কৃষলাব বদলে পাকিস্থানে পণ'্ট 
দিতে প্রস্তাব কবিষাছিলেন--কিন্ত ভাবত- 
সবকাব এইভাবে মাত্র সা১টা পণ্যত্রব্য 
সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত কোন চুক্তি 
কবিতে আগ্রহান্বিত হন নাই। 
পক্ষের এই"ধরণের সংবাদের কোনটা সত্য 
তাহ! বলা কঠিন। তবে বর্তমানে খে 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইযাঁছে তাহাতে অদৃব 
ভবিষ্যতে যে পাকিস্থান ও ভারতের 
মধ্যে, কোন ব্যাপক বাণিজ্য ' সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা মনে 'হয় 
না।' প্রা দেড বৎসর পূর্বে ভারত 
এবং ষ্টালিং- অঞ্চলের অষ্যান্ক দেশ যখন' 
* উহার মুদ্রার মূল্য ডলারের হিসাবে হ্রাস 
করে তখন পাকিস্থান উহার মুদ্রার মূল্য 
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২৭শে জানুয়ারী, ১৯৫১ 1, 


হাস'না ,করাতে ষ্টালিং অঞ্চলের সৰ্বত্ৰ 


পাকিস্থানের পণ্যদ্রব্যের "মূল্য শতকরা 
' ৪৪ ভাগ চড়িয়া যায়'। 'উদ্বার ফলে পাকি- 
স্থান হইতে রপ্তানীযোগ্য সমস্ত পণ্যজ্রব্যের 
বিক্রত্রেক পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হয়। 
এ সময়েবং অব্যবহিত পরে করাচীর 
বাজাবে গমের মুল্য এত কমিষা যায যে 
গবর্ণমেপ্টকে গমের দর প্রতিমণ ৬ টাকাব 
নীচে যাইতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ 
দিতে হয়। উহা সত্বেও চোরাবাজারে উহ! 
অপেক্ষা কম দরে গম বিক্রয় হইতে থাকে । 


&ঁ সময়ে ভূলা, পাট, চা, পশম, চাষডা 


ইত্যাদির দরও উল্লেখযোগাতাবে, হাস, 
পায়। কিন্ত এক্ষণে যুদ্ধের ' আশঙ্কায় 


পাকিস্থানের অবস্থাব আমূল. পরিবর্তন 


ঘটিয়!ছে: এবং. পাকিস্থান হইতে রপ্তানী- 
যোগ্য সমস্ত প্রকার পণ্যভ্রব্য কি ডলাঁব 


' অঞ্চল--কি ষ্টালিং অঞ্চল সৰ্ব্বত উচ্চমূল্যে ' 


বিক্রয় হইতেছে। উহার ফলে যে স্থলে 
ভারত ছাড়া অন্ত সমস্ত বিদেশের সহিত 
বাণিজ্যে গত ১৯৪৯ সালে পাকিস্থানের 
৩% কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল সেই 
স্থলে ১৯৫০ সালে এই বাণিঞ্জো পাকি- 


ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের আরও একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। 
১৯২৭ লালের ২৬শে জাহুয়ারী, 'ভারতের 
জনসাধারণ * যে স্বাধীনতার সঙ্ষল্প বাণী 
গ্রহণ করিয়াছিল ১৯৫০ সালেব , ২৬শে 
ভামুয়ারীতে তাহাব ‘এক অধ্যায় সফলতা 
লাভ করিল । গতবৎসব এই তারিখে ভাবত* 
তাহার স্বরচিত' শাসনতন্ত্র গহণ করিয়া 
' জগতে, নিজেকে সাধারণতন্ত্র ঘোষনার 
মধ্যাদা লাভ করিয়াছিল! 


ঘটনা নিঃসন্দেহ ! কিন্তু যে সমাজতান্ত্রিক" 


~~ 


ভারতের 
“ রাষ্ট্রীয় হতিহাসে এই ঘোবণ! এক স্বরণীয় 


স্থানের ২৮ কোটি টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে। 


একমাত্র পাট লইয়া পাকিস্থানের, বিপদ . 


ছিল। কিন্ধু যুদ্ধের আশঙ্কায় অনেক 
দেশ পাট মজুদ করিতেছে বিধায় এবার 
গতবারের তুলনায় অনেক রেশী পরিমাপে 
পাট বিদেশে বপ্তানী হইতেছে। পাকি- 


স্থান একমাত্র কয়লার ' অভাবে ' বিব্রত 


আছে। তবে উচ্চমুল্যে হইলেও পাকিস্থান 
'এখন পর্যন্ত বিদেশ হইতে ‘উহার প্রয়ো- 
জনীয় কয়লার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইতেছে। এক্সপ অবস্থায় ভারতের সহিত 
বাণিজ্য করিবার জন্য বর্তমানে পাকিস্থানের 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না কবাই স্বাভাবিক। 


| বডই হঃখের বিষয় যে এই সম্পর্কে ভারতের 


অবস্থা পাকিস্থানের মত সন্তোষজনক নহে। 
ভাবতের . চটকলগুলি বর্তমানে পর্ধ্যাপ্ত 


পরিমাপে পাট পাইতেছে না এবং উহা' 
কোনও প্রকারে কাজ . চালাইয়া যাইতেছে । 


কবাচী হইতে ভারতে ছুতিক্ষ আসর 
হইয়াছে বলিয়া ' যে সংবাদ* প্রচারিত 
হইয়াছে তাহ। সত্য নহে বটে। তবে 
ভারতকে রেশন প্রথা বজ্ঞায় রাখিবাব অন্ত 
যে বিদেশী খান্তশস্তের দিকে তাকাইয়! 


নানাকথা 


এই রান্ত্রীব স্নাধীনত৷- সেই বনুবিঘোধিত 


কষ।ণ মক্ঞুব প্রত্রারাজের লক্ষ্যে রাহীয়, 


পদক্ষেপ একবৎসরে কতদূর অগ্রসব হইতে 
সমর্থ হইয়াছে তাহা আজিকার বিবেচ্য 
বিষয়। শ্বশাসিত ভারতের এই একটী 
বংসর পাধারণ মাস্থষের মনে এবং শ্বীবনে 
কোন পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয় 
নাই। সমস্তাপীভিত জনসাধারণ আগ্িও 
' সম্ভাবণা ঘোষণা ছাডা কোন সমাধানই 
নিজেদের জীবনে খুলিয়া পায় নাই] 
* সপচ এই দাবিদ্রপঙ্গু অনগোষ্টিই ভারতবর্ষ 
_ইহার্দের জীবনের সাফল্যই লাধারণ- 


রাষটব্যবন্া সুখী সমাজেব জন্কে অপরিহীর্য তাঞ্ের সাফণ), 'শুধু নয়াদিল্লীব দপ্তরখানার 


Ed 
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থাকিতে হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই 
তবে'ভারতে বর্তমান “বৎসরে যে পরিমাপ 
পাট ও মেস্তা "উৎপন্ন ' হইয়াছে তাহা, দ্বারায় 
তারতীয় চটকলগুলির কাজ আরও ৩1৪ 
মাস পধ্যস্ত-অনায়াসে' চলিয়া যাইতে পারে। 
উহার পর পাকিস্থানী পাটের বিদেশী. 
চাহিদা হাস পাওয়া হেতু পাকিস্থানের পক্ষে 
পাট বিক্রয়ের জন্ত ভারতের দ্বারস্থ 'হওয়। 
বিচিত্র নয়। এদিকে পাকিস্কান যেভাবে 
বিদেশ হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতেছে 
তারত ও যে সেইভাবে বিদেশ হইতে 
খাস্তশস্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে না 
তাহা মনে করিবার হেতু নাই! সুতরাং 
ভারতের দিক হইতেও“পাকিন্থানের সহিত 
বাণিজ্যের অন্ত উহার শরপাপর হওয়ার " 
কোন কারণ নাই। প্বাকিস্থান যদি জিদ 
বশতঃ বিদেশ হহতে অত্যধিক: উচ্চযৃল্য 
দিয়া কয়লা কিনিয়া 'ক্ষতি শ্বীকাপ্ধ করিতে 
পারে তাহা হইলে ভারতও পাকিস্থানের 
পণ্যব্রব্য বয়কট করিয়া উহার অস্তিত্ব বক্তায় 
রাখিতে সমর্থ হইবে। 


স্পা পপ পি 


কেতাববন্ধ শাসনতন্ত্র নয়__এই কোটি কোটি 
মাস্ুষের দুঃখী জীবনে পূর্ণতার ঘোবপাই 
২৬শে ভ্রান্ুয়ারী ঘোবণা হউক । 

যেসকল সংপ্রামীর সাধনায় আমরা 
[তীয় স্বাধীনতা অৰ্জ্জন করিয়াছি 


'যাহাদের অনন্ত সাধারণ চরিত্রবলফে 


পুরোধা করিয়া বছবিদ্ধ সমন্বিত পথে হাসি 
মুখে, সমগ্রজাতি ' অগ্রসর হইতে সমর্থ 
হইয়াছে--অক্রান্ত - কর্খ্ী যতীঙ্জ মোহন রায় 
ছিলেন তাহাদের অগ্কতন। গত * ১৯শে 
জাহুরার' সমগ্র জাতিকে শোকাকুল করিয়া 
মতীন্র মোহনের ককর্ময় : ন্দ্রীবঙ্গের 
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আধিক জগৎ 





+ পরিসয়প্ত হইয়া গেল। রাষ্রয় স্থাধীনতা 
অজ্ঞনেই যাহাদের 'শ্বদেশ্টীর শেষ নহে-- 
রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন হইতে দুনীতি দুর 
করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনে শস্বপধীনতার 
কল্পনা মৃত্তিমান করিয়া তোলাই যে মুষ্টিমেয় 
কম্মীর সাধনাকে, আরও কঠোব করিয়া 
ভুলিয়াছিল, যতীন্দ মোহন ছিলেন তাহাদের 
অঞ্ততম। বন্ধমানে লোতলিগ্ন, সমান্দের 
তাই তিনি ছিলেন দুর্লভ চরিত্র বলে 


বলীয়ান পুকষ। তাহার আদর্শ চরিত্রের' 


উদ্দেশ্যে আমব।ও সমগ্র জতিব সহিত 
আমাদের প্রদ্ধ। জানাইতেছি। 


গত ২৩শে জাহুষারী জাতীষ যু - 
সাধনার অগ্ভতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত নেতাজা 
সুভাবচঞ্জেব ৫৫ তুম জন্মদিবস উপলক্ষে 
সমগ্র জাতির যে স্বতঃক্ষুর্ত প্রাণচাঞ্চল্য 


দেখা গিখাছে বিগত তিন বৎসরে অগ্য 


কোন জ্রাতীয উৎসবে কলিকাতাব নাগ-. 


বিক জীবনে আব এরূপ উৎসাহ পবি- 
লক্ষিত হয় নাই। এই বিপুল উচ্ছাস 
শুধুমাত্র নেতাজীর রাজনৈতিক অস্ভগামী 


দেব ভক্তি প্রদর্শন নয়, সমগ্র জাতির, 


আস্তবিক শ্রদ্ধাই এই উৎসবের মধ্য দিষ। 
প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্যায় জজ্জ রিত 
' নাগরিক এবং ছুর্নীতিগ্রপ্ত দুব্বিসহ সমাজ 
জীবনে ১৩শে আ!ছধারীতে প্রকাশমান 
এই বিপুক্ল প্রীণোচ্ছসকে, এই মহান 
নেতার প্রতি শুধু মার ভক্তি প্রদর্শন 
বলিয়া মনে: করিলে ভূল হইবে। এই 
হৃদযোচ্ছাসে যাহা. প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতেছে-ছুঃখময় জীবন যাত্রা 
ইাপাইষা উঠা জাতি বর্তমান অবস্থব 
অঁবসাঁনে স্থখময় ভবিষ্যতের প্রত্যাশী । 
নিরাশর অন্ধকাবে নৃতন প্রাণে আজ 
তাহাবা ভবিষ্যতের শুভলগ্গের অপেক্ষায় 
অধীর আগ্রহে আলোব আশায়. চাহিদা 
আছে আলোকবর্তিকা হাত নেতাজীব 
আবির্ভাবে এই -ছুঃখময় রজনীর অবসান 
হইবে এই কামনায় তাহা] ব্যাকুল। 


তাহাদেব প্রার্থনা 'জয়বুক্ত হউক] জয়তু 
নেতাজী । 
রাষ্ট্রসংঘের বহু প্রত্যাশিত বুদ্ধবিরতি? 
প্রস্তাব কমুনিষ্ট চীন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
হওয়াব পর পশ্চিমী রাষ্ট্রমায়করা' . বিস্মিত 
ও ক্ষুব্ধ হইয়া বিশ্বশান্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
‘সন্দিহান হুইষা উঠিয়াছিলেন। “আগে 
আলোচনা হউক পরে যুদ্ধ বিবতি হইবে? 
চীনের এই পাল্টা প্রস্তাবে মাকিপ 
 ধুজরাষ্্র ৩ ক্ষেপিযাই উঠিয়াছিল। কমু 
নিষ্ট চানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা 
কবিঘা অবিলম্বে তাহাকে “একট! সাজ!” 
দেওয়ার পন্থ ট্রমামান উঠিযা পড়িয়া 
লাগিলেন। কোন দেশকে আক্রমণকানী 
বলিয়া অভিহিত ক'রয়া তাহাকে সাজ! 
দেওয়ার অর্থ আর যাহাই হউক বর্তমান 
পরিস্থিতিতে তাহা যে শাস্তি প্রচেষ্টা নয় 
তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিয়ছিলেস। এই নৈরান্তঙ্নক পরি- 
স্থিতির মধ্যেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ঘোষণা করিলেন-“আলে!চনার দ্বারা 
মীমাংসার পথ এখনও রুদ্ধ হইরা যায় 
নাই।” তিনি আরও বলিলেন “তাড়া- 
ছড়া করিয়া 'একটা কিছু করিলে বিপদের 
আশঙ্ক বাডিযাই বাইবে।” , নেছেকজীর 
উক্তিব পব অনেক বাষ্ট্রনাযক চীনের 
এই পাপ্টাপ্রস্তাবেব মধ্যেও প্রত)াখ্যান 
ভাডা ভবিষ্যৎ অ:লোচনার স্থ্রও খুজিয়! 
পাইয়াছে, বিভিন্ন রাষ্ট্নীষকগণেব আশা 


টেলিফোন £ সিটি £ ৬১৫ 


' আশার সঞ্চার হইয়াছে। 
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বাণীতে সকলের মনে স্বভাবতই আবার 
কিন্তু এই 
পরিস্থিতিতে-যখন সকল দিকেই 'পাজ- 
সাঞ্জ রব উঠিষাছে তখন সাধারণ মানুতবর 
এই আশাকে নিরাশায় পরিণত করিতে ' 
যে কোন তরফের একটিমাত্র ঘোষণাই 
যথেষ্ট । রাষ্ট্রের নামে ‘সাধারণ, ম!ছুষের, 
কল্যাণের নামে, শান্তির যক্তে সাধারণ 
মানুষকে যেভাবে বলি দেওয়া হব 
তাহাতে তথাকথিত গণ-রাষ্ট্রের কর্তাদের 
অপেক্ষা সাধারণ মাঙ্গুষের চিন্তা হওয়াই 


স্বাভাবিক। রাজনীতিব কুটিল আবর্তে 


ফেপিয়া যে ভাবে কোরিয়ায় লক্ষ লক্ষ 
প্রাণ বিপন্ন দেওয়া হইতেছে--তাহ! 
রোধের একমাত্র উপায় রাষ্ট্রনায়কর্দের 
শুভবুদ্ধি জাগ্রত করা। পৃথিবীর ট্রমযানর। 


‘কবে এই শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়। প্রক্কৃত 


শাস্তির চেষ্টা সুরু করিবেন. কে জানে? 





কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন এবং সাহায্য 
দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জৈন গত ২১ 


' জামুয়ারী এক সাংবাদিক বৈঠকে বাঙ্গালী 


উস্বান্তদের পুনর্বাসপের কথ! বলিতে 
গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন--“পুনর্বসতির 
বিষয়টি মানবিক এবং ইহার মনস্তান্ত্বিক 
দিকও রহিয়াছে ।” শ্রীবুক্ত জৈনের এই 
উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | লক্ষ লক্ষ লোক 
যেভাবে নিজেদের প্রিষ ঘরবাড়ী ত্যাগ 
করিয়াছে এবং ' সহায়সম্থলহীন অবস্থায় 
এখানে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে--তাহা 


পোষ্টবক্স £ নং ৯১৮ 


যানি াপ্লাইং এজেশী 


ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা শিল্পের সার সরবরাহ'কারক 
রাসায়/নক, জৈব এবং স্বভাবজ 
সর্ধপ্রকার সার এবং খেল ব্যবসায়ে নিযুক্ত ৷ 


' বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন £ শ্রী, এ, সি, দত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 
_সেলিস্ববেরী হাউস £ ৩।:, ব্যান্কশাল স্ত্রী, কলিকাতা__১ 
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চিন্তা করিলে দেখা যায় যে--তাহাদের 
দেশত্যাগ ' এবং এখানে' ' আশ্রয়গ্রচণ 
উভয়ই, মানবিক । মানুষ’ 
ইহারা দেশত্যাগ করিয়াছে এবং মানবতার 
দাবীতেই এখানে দীডাইক়্াছে। ইহাদেব 
‘মাঙুষ’ মনটির পুনর্ব্বাসন করা পুনর্বাসনের 
সাথেও চিস্তনীয়। কিন্ত পুনর্বপতির 
ব্যাপারে যে উহাদের ‘মনস্তাত্বিক দিকটি 
অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে বাঙ্গালী 
উদ্বাস্তদের উড়ি্া হইতে প্রত্যাবর্নেই 
কিছুটা বুঝিতে পারা যায়। প্রাকৃতিক 


পররিবেশ-যাহা মানব চরিত্র গঠনেব 


অগ্তম উপাদান, পাবিপান্থিক অবস্থা 
এবং তছ্ধুপরি অন্তান্ত প্রতিকূল 


অবস্থাগুলি লক্ষ্য করিয়াই 'এই সমস্ত: 


উদ্বান্তগণকে বাংলার বাহিরে পাঠান 
উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দমাফিক আব- 
হাওয়া স্থষ্টি সম্ভব নয় আমরা জানি। 
কিন্তু ব্যক্তিগত কুচি বাদ দিলেও সমষ্তি- 
- গত ভাবেই বাঙ্গালী উদ্ধান্তগণকে এমন 
জায়গায় পাঠান হয়--যাহা প্রাকৃতিক 


এবং ) রাজনৈতিক কোন দিক হইতেই. 


" বাঙ্গালী মন বা পুনর্বাসনের অমুকূল নয়। 
সুতরাং এই ব্যাপারে লক্ষ্য বাখিয! 
পশ্চিম বাংলার পতিত জয়িসমূহের 
এবং এখানে যদি সংকুলান না হয় তবে 
আসামে সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঙ্গালী 
উদ্ধান্তদের পুনর্গঠন করান উচিত। তরাই 
অঞ্চল বা হায়দ্রাবাদে বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের 
পাঠানোব পূর্বের ‘মনস্তাত্বিক "দিকটির 
প্রতি যেন নজর দেওয়! হয। তা’ না 
হইলে উড়িষ্যার পুনরাবৃত্তি হইবে মাত্র, 
পুনর্বাসন হইবে না। 





॥_ দুর্নীতি এবং চোরাকাববার দমনের 
সরকারী হুমকি এবং পায়তারা কবার 
নমুনা দেখিয়া মনে হইতেছিল ষে--হয়ত 
বা সমাজদেহের এই ক্রমবর্ধমান অপরাধটা 
রাষ্ট্রীয় চেষ্টা ও সামান্ধিক সহযোগিতায় 
, একটু কমিবে। যুদ্ধোত্তর ভারতে চোরা- 


বলিয়া; 


কোন হেতু খুঁজিয়া 


কারবারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 


আত্ত এমন অবস্থায় আসিয়া দীড়াইয়াছে' 


যে ভারতের: ব্যবসায়ী সম্পদায়েব প্রাষ 
অধিকাংশই আজ এই দুর্নীতিতে লিপ্ত 
হইয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে ভ্যাল 
কবিয়! তুলিয়াছে।- এই চোরাকারবারীরা 
বসবে কোটী কোটা টাকার ব্যব্সা করিষা 
থাকে। সরকার ও জনসাধাবণকে ফাকি 
দিয়া যুনাফাও করিয়া থাকে তজপ। 
এদের দমনে উদ্দেপ্তে গঠিত কেন্ত্রীয় 
সরকারের এনফোসমমেন্ট বিভাগ তাহাদের 
১৬ মাসের কাধ্য বিবরণীতে প্রকাশ 
করিয়াছেন যে তাহারা এই সময়ে মোট 
৯৯০টি ঘটনার অনুসন্ধান করিয়াছেন 
এবং এ পর্যন্ত মাত্র ১১২ জন অপবাধীকে 
শাস্তি দেওযা হইযাছে। এই বিববণ 
যেমনই হান্তাম্পদ তেমনই গভীব চিন্তার 
বিষয়। এতদিনের প্রস্তুতের যে সরকার 
মাত্র এই নগণ্য সংখ্যক চোরাকারবারীর 
লঘু দণ্ড দিতে সমর্থ হইয়াছেন সেই সরকার 
কি ভাবে লমাক্ত দেহের এই বিষ দুব 
করিতে সমর্থ হইবেন তাহা চিন্তনীয়। 
সরকারী কৃত্তিত্বে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হইবেন 
বলিয়াই মনে হয়। 

পূর্ববঙ্গের মুসলীম লীগের কাধ্যকরী 
সমিতি সারবী ভাষাকে পাকিস্থানের 
বাষ্্রভাষা করিবার যে প্রস্তাব হইছে 


তাহাতে সমর্থন জ্ঞাপন কবিয়াছেন। 
বর্তমানে পাকিস্থানের, কোন প্রদেশেই 


আরবী ভাষা প্রচলিত নহে। এক্প অবস্থায় 
উহাকে পাকিস্থানের বাষ্ট্রভাষা করিবার 
পাওয়া যায় না। 
ভারতে হিন্দী ভাষাকে ষে রাষ্ট্রভাষা করা 
হইয়াছে তাহার কারণ-__হিন্দী ভাষা ভারতে 
সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা 
এবং ভারতেব যেসব অঞ্চলে হিন্দী ভাষা 
মাতৃভাষা নহে সেইন্নব অঞ্চলের লোকও 
হিন্দীভাষা বুঝিতে পারে ও হিন্দীভাষায় 
কথা বলিতে পারে। কিন্তু, পাকিস্থান 








সম্পর্কে আরবী ভাষা সেরূপ নহে। ভারতে 
যদি সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাবারূপে গ্রহণ 
কবা হয় তাঁহা+ষে প্রকার উদ্ভট ও অবাস্তব 
হইবে পাক্ষিস্থানে আরবী ভাষাও সেইর্ূপ। 
উহা যদি পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হয় তাহা 
হইলে উহাতে পাকিস্থানের শুক্লাম্ক 
প্রদেশেব যাহাই হউক না কেন উহার ফলে ' 
পূর্বববঙে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই 
যে শিক্ষাক্ষেত্রে এক পর্বত প্রমাণ অস্তরাষ 
উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 





বীরভূম জেলার নলহাটীতে সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ ধাগ্চচাষী সম্মেলন নামে যে'' 
সম্মেলন অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে 
বহু সংখ্যক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীর উপস্থিত 
দেখিয়। আমরা মনে করিয়ছিলাম যে উহা 
বুঝি ধান্তচাবীদের ন্যায্য অভাব অভিযোগের 
প্রতিকারের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।* কিন্তু 
সম্মেলনের প্রস্তাব দেখিয়া বুঝা গেল যে 
দেশেব থান্চাধীদের মধ্যে যে শতকরা 
১০ জন ভাগ্যবান ধানচাষী উহাদের উৎপন্ন 
ধান হইতে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়! 
উদ্ধত্ত ধান্ঠ বিক্রয় করিতে সমর্থ তাহারা 
যাহাতে অধিকতর মূল্যে জনসাধারণের অথবা 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ ষ্্রীট 
বি,বি, ৪১৮ ১৯২৯ বিবি, ২৯৮০ 


গবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস +_-৬১নং বহুৰাজার ষ্ট্রাট 


কলিকাতা শাখা: 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২1২-এ, কর্ণওয়ালিশ ট্রাট 
অন্যান্য শাখা: 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিবাজগঞ্জ, জলপাইগুডি। 
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| দেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩০ আনা 





বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হুয়। 











৫১৪ 

গবর্ণমেপ্টের প্রকিউরমেণ্ট বিভাগের দিকট 
উহ:দের ধাস্ধ বিক্রয় করিতে পারে 
উপরোক্ত সম্মেলন ছ্ভাহারই "একটা প্রয়াস 
মাত্র। সম্মেলন হইতে দাবী করা হইয়াছে 
যে মোটা ধানের মূল্য প্রতি মণ ৯৯ টাকা, 
মিহি ধানের মুল্য প্রতি মণ ৯০২ টাকা 
এবং মোট। ও মিহি চাউলের মুল্য যথাক্রমে 
১৫২ টাকা ও ১৬০ টাকা ধাধ্য করা 
হউক। সম্মেলনে আরও একটি প্রস্তাবে 
ধান চাউলের মুল্যের উপর নিয়ন্ত্রণণীতি 
প্রত্যাহারের জ্রন্য দাবী জানান হুইয়াছে। 
নিয়ন্ত্রণ প্রত্যান্ৃত হইলে অবশ্ত যে সব ধান্ত 
চাষীর ধান উদ্ধৃত হয় তাহারা উহাদের 
ধান ও চাউল উপরোক্ত মূল্য অপেক্ষাও 
অধিক মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্ঞয় 
করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এই সব 
ধান্ত চাষার দাবী যদি পূর্ণ হয় তাহা 


Ld 


পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের 


চনাচন-_পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি 


প্রকাশ করিয়া এই রাজ্যেব বিভিন্ন জেলায় 
এক স্থান হইতে অন্তন্থ/নে এবং একই জেলার 
নিদ্দি্ট এক অঞ্চল হইতে অন্ত স্থানে কষিজাত 
পণ্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়! দিয়াছেন । 
কলিকাতায় সামুদ্রিক মাছ 
বিক্রয়--গতভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জঙ্ 
' পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ছুইটি ছোট জাহাজ 
নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা ছুই বারে ৯০৭ মণ 
মাছ আমদানী করিয়াছে। এই সব মাছ 
বিক্রষ করিবার জন্য নিউ মার্কেটের নিকটে 
৯৮১এশিক্রি স্কুল স্রীটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাট 
দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রকাশ 
উহার! এই ধবপেব আরও কয়েকটি দোকান 
প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং সকল দোকান হইতে 
নিয়গ্রিত দরে ওঁ মাছ বিক্রয় কর। হইবে। 
পকিস্থানের বৰরিরর্ব'নি এয--যুদ্ধেব 
আশঙ্কায় পাকিস্থান হইতে বিদেশে 


গু . 
n 


আথিক জগত 


হইলে দেশের শতকরা ৯০ জনেরও বেনী 


 ব্যক্তি--যাহাদিগকে ধান চাউল বাঞ্ধার 


অথবা রেশনের দোকান হইতে কিনিয়া 
খাইতে হয় তাহাদিগকে উহার ভজন্ত অনেক 


বেশী মুপ্য দিতে হইবে! শতকরা ১০. 


জনের সুবিধার জপন্ত শতকরা ৯৭ জনের 
এই বিপদ ডাকিয়া আনার প্রস্তাব কেহই 
সমর্থন করিতে পারে না। 

পাকিস্থানে ভারতীয় পু'জ্িপতিগণ 
কর্তৃক কাপডের কল স্থাপনের প্রয়াস সম্বন্ধে 
গত সপ্তাহে আমরা কিছু মন্তব্য করিয়াছি। 
উহার পর (হিন্দুস্থান ষ্টাপ্তার্ড পত্রের 
দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে 
এ শ্রীরাম এবং বিডলা পরিবারের 
ব্যক্তিগণই এই ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছেন। 
শ্রীরাম ও বিডলাদের সকলেরই ভারতে 


রপ্তানীকৃত তুলা, পাট, রেশম, চা, চামড! 
ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া! 
যাওয়াতে সালে পাকিস্থানের 
বৈদেশিক বানিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
'ঘটিয়াছে। সালে এই ব।নিজ্যে 
পাকিস্থানের ৩৭ কোটী টাকা ঘাটতি 
হইয়াছিলা। ১৯৫০ সালে উহাতে ২৮ কোটা 
উদ্ধত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ! উক্ত 
বানিজ্যে ভারতের সহিত পাকিস্থানের 
বানিজ্যের হিসাব ধরা হয় নাই। - 
বাধ্যতামূলক প্রিডেণ্ড ফণ্ড_গত 
১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী তারিখে পাটনাতে 
ভাবতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীদের জন্ত 
ছুইদিবস ব্যাপী যে সম্মেলন হুইয়া গেল 
তাহাতে স্থির হইয়াছে যে ভারতের সমস্ত 
শিল্প গ্রতিষ্টানের শ্রমিকদের জঞন্থ যাহ।তে 


১৯৫০ 


১৯৪৭৯ 


¥ 
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বহু সংখ্যক শিল্প ও বানিজ্য 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। বিডলাদের স্থাপিত 
ব্যাঙ্ক ভারতের €টী বৃহত্তম ব্যাঙ্কের 
অন্ভতম। এই সব প্রতিষ্ঠানের যে টাকা 
লাভ হয় তাহা এবং উপরোক্ত ব্যাঙ্কে 
ভারতবাসীর যে কোটী কোটা টাকা মজুদ 
হইয়াছে তাহ! যদি পাকিস্থানের শিল্পের 
প্রসারে নিয়োঞ্সিত হয় তাহ! হইলে উহাতে 
শ্রী শ্রীরাম ও বিড়লাদের লাভের অঙ্ক 
অধিকতর ফাপিয়া উঠিতে পারে। কিন্ত 


উহার ফলে তারতব|সীর উর চুডাস্তরূপ : 


অব্চার করা হইবে। উক্ত সংবাদ 
সত্য কিনা তৎসম্বদ্ধে শ্রী শ্রীরাম এবং 
বিড়লাগণের উহাদের নিজেদের সুনামের 
খাতিরে সকল কথ! প্রকাশ 
উচিত। | 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


শ্রমিকদের বেতন ও মাগী ভাতা মিলিয়া 
যত টাকা হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়! 
প্রভিডে্ড ফণ্ড গঠন করা হইবে। তবে 
অত্যধিক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং 
যে সব প্রতিষ্ঠান সুগঠিত নহে সেই সব 
প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত ভাবে প্রস্তাবিত 
আইনের আমল হইতে রেহাই দেওয়া 
হইবে। 

'বস্ত্রের মুল্য বৃদ্ধি__ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল কমিশনাব গত ২০শে জানুয়ারী 
তারিখে একটি বিবৃতিতে জাছুয়ারী হইতে 
মার্চ পর্য্যন্ত তিন মালে ভারতীয় কাপড়ের 

*কলসমূহে উৎপন্ন বন্রের মুল্য বৃদ্ধি করা 
হুইল বলিয়া ঘোষণা করিম্বাছেন। মোটা 
বস্তের মূল্য শতকরা ৭॥ ভাগ, মিছি 
_বস্ত্রের মূল্য শতকরা ১৫ ভাগ এবং অত্য- 


বাধাতামূলকভাবে বাষ৷ ব্যবস্থা প্রবর্তনের, ধিক মিহি বস্ত্র যুল্য শতকরা ৬ ভাগ 


ব্যবস্থ। হয় তজ্জন্ত আনে প্রনয়ন করা 
হইবে। এহ সশ্মেলছচে আরও স্থির হইয়াছে 


বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মিল সমুহ যে যৃল্য 
পাইবে তাহার উপ্ররে এই সব মুল্য ধরা 


i 


করা 


১ 


২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫১] 


হইবে। মারার! বসের মূল্য প্রায় পূর্ববৎ 
রাখা হইয়াছে । সুতার মূল।ও উপরোক্ত 
হারে, বৃদ্ধি পাইবে। 

রেলওয়ে বাজেট__দিলীর সংবাদে 
প্রকাশ যে ভারত সরকারের রেল বিভাগের 
বাজেট আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
ভারতীয় পার্পামেন্টে পেশ করা হইরে। 
পূর্ব্বে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে এই 
মাসের > ই তারিখে রেলওয়ে বাজেট পেশ 
করা হইবে। 

ভারতে পাট উপাদ্ন--কলিকাতায় 
সম্প্রতি একচী সরকারী বৈঠকে স্থির 
হইয়াছে যে ১৯৫১-৫২ সালে ১৯৫০-৫১ 
সালের তুলনায় ভারতে অতিরিক্ত আরও 
১২ লক্ষ বেল পাটের উপযোগী জমিতে 
পাটেব চাষ হইবে । ১৯৫০-৫১ সালে 
ভারতে মেস্তা ছাড়া ৩৩ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! প্রকাশ। এই 
সম্পর্কে ভারতের কেন্দ্রীয় জুট কম্টি' হইতে 
একটা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে গত 
বৎসর ধানেব জমিতে পাটের চাষের ফলে 
৪ কোটী ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৯ হাজার 


উন কম থাস্ভশস্ত উৎপন্ন হইয়াছে বটে। 


কিন্তু অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের ফলে 
১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার ফসল হুইয়াছে। 
চলতি বৎসরে অধিকতর অমিতৈ পাটের 
চাষের জন্য ₹ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের 
১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন থাদ্যশস্তের ক্ষতি 
হইবে বটে-_কিস্তু উছার ফলে অতিরিক্ত 


, ২৫ কোটা টাকা] মুল্যের পাট উৎপৃয্ন হইবে। 


সরকারের জাহাজ 
ক্রয়--ভারত সরকার সিদ্ধিয়া ষ্টীম 
নেভিগেশন , কোম্পানীর জাহাজ 
নিশ্দখাণের কারখানাতে টি জাহাজের* 
অর্ভার দিয়াছেন 'এবং উহ্থাব মধ্যে তিনটি 
জাহাজ জলে ত|সান হইয়াছে । সম্প্রতি 


ভারত 


জানা গিয়াছে যে উহার! বিদেশ হইতে. 


আঁবও ৬ টি জাহাজ ক্রষ কবিবেন স্থির 
করিষছেন! এই সব জাহাজ্জ বিদেশ 
হইতে খাস্ভশম্ত আমদানী করিবে এবং 


তাহা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসৈর 


আক জগৎ 


তৎপর ডহ! সমণ্ড প্রকার মালপত্র আদান 
প্রদানে নিয়োজিত হইরে।. 

সরকারী কর্দচারীর ছুটি হ্রদ 
ভারত সরকারের কর্দচারীগণ এতদিন পর্যযস্ত 
বৎসরে ২০ দিন করিয়া সাময়িক (০৪5021) 
ছুটি ভোগ করিয়া অসিতেছিলেন। এক্ষণে 
উহা কমাইয়া ১৫ দিন করা হইয়াছে | 

আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ব্যয়-_-ভারত 
সরকার পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়- 
প্রথীদের জন্ভ গত ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে 
১৯৪৯-৫০ সাল পধ্যস্ত তিন বৎসরে মোট 
৬৮ কোটি'৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে পুনর্বসতির জন্ত ৩৫ কোটা 
২০ লক্ষ টাকা, সাহায্যের জন্য ২₹৭ কোটা 
৩৪ লক্ষ টাকা এবং আশ্রয়প্রার্থীর স্থান 
ত্যাগের সাহায্যের জন্ত ২ কোটী ৩০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা ব্যয় করিবার 
অন্ত গবর্ণমেণ্টের যে সব অফিস বসিয়াছে 
তজ্জন্ত খরচ হইয়াছে ১ কোটী ৫১ লক্ষ 
টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে আশ্রয় 
প্রার্থীদের অঙ্ক মোট ৩০ কোটী ১৫ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে এবং উদ্ধার 
মধ্যে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়গ্রথীর জন্য ১৩ 
কোটা টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। 
১৯৫১-৫২ সালে এজ্জগ্ভ কত ব্যয় হইবে 
শেষে 
উক্ত বৎসরের বাজেট প্রকাশিত হইলে 
জান! যাইবে । তবে এই বৎসরেও চলতি 


বাংলার বস্তর-শিণ্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 


এই মিলের 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 





.. ১নং মিল 
কুষ্টিয়। ( নদীয়। ) 





ম্যানেজিং এছেন্টস্‌ ? চক্রবস্তী,সন্স এণ্ড কোং 
* ২২ ক্যানিং ষ্ট্রী, কলিকাতা_-১ 


৫১৫ 


১৯৫০-৫১ সালের অনুরূপ পরিমাণ ব্যয় 
হইবে বলিয়। জানা গিয়ছে। আহয়- 
প্রাথাদের জন্ঠ উপরোক্তি ব্যয় ছাড়া ভারত 
সরকার ১৯৮৪৭-৮৮ শাল হইতে তিন 
বৎসরে আশ্রয়গ্রাথীগণকে গুণর্কসতি, বাড়া 
নিৰ্ম্মাণ ও শিক্ষার সুবিধার জন্ত 
মোট ৩১ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা খণদান 
করিয়াছেন। | 

রেশনে খাম্ভশস্ত বরাদ্দ হ্রাস 
কলিকাতায় রেশনের দোকানগুলি হইতে 
প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে (ষাহ।দের প্রধান 
খাদ্য চাউল) প্রতি সপ্তাছে ২ পের ১০ 
ছটাক করিয়া খাছ্যশহ্য দেওয়া হইত এবং 
উহার মধ্যে ১ লের ৫ ছটাক চাউল ও ১ 
সের ৫ ছটাক গম বা গমজাত দ্রব্য দেওয়া 
হইত। গত ২২শে মুর্চ তারিখ হইতে 
যে সধ্যাহ আরস্ত হইয়াছে তাহা হইতে 
মোট খাস্তশগ্তের পরিমান কমাইয়া ২ সের 
করা হইয়াছে। উহার মধ্য ১ সের ৫ ' 
ছটাক চাউল ও ১১ ছটাক গম বা গমজাত 
দ্রব্য দেওয়া হইতেছে। 

ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী 
_ ভারতীয় ডাক ও তাব বিভাগের মন্ত্র 
শ্রীখুরসেদ লাল. ঘোষণা করিয়াছেন যে 
উক্ত বিভাগের যে সব কর্মচারী তিন 
বৎসরের অধিককাল কাজ করিরাছে 
তাহাদিগকে কাজে পাকা করা হইবে? 
তিনি বলেন যে যাহাদের কাজ ২ বৎসর 






 ইনৎ মিল 
বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 
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আধিক জগৎ 


২০শে জানুয়ারী, ৯৯৫১ ] 








পূর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও শতকরা 
শ€ জনকে স্থায়ী করা হইবে। 


' ভারতে রেশনের জন্য গ্রয়োজনীয় ' 


খাদ্ভশস্ত _দিলীর সংবাদে ' প্রকাশ যে, 
চলতি ১৯৫১ সালে তারতের সকল স্থানের 
রেশনের্‌ দোকানগুলির অন্ত মোট: ৮২ 
লক্ষ টন খান্তশন্তের প্রয়োজন হইবে। 
উহার মধ্যে ৪৫ লক্ষ টন থাত্মশস্ত দেশের 
অভ্যন্তর হইতে সংগ্রহ করা হইবে এবং 
বাকী ৩৭ লক্ষ টন খান্যশস্ত বিদেশ হইতে 
আমদানী করা হইবে। ইতিমধ্যে ২০ লক্ষ 
টন থাস্তশন্তের অন্ধ বিদেশে অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে। শ্যাম হইতে ৩ লক্ষ টন, 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে ১ লক্ষ টন ও চীন হইতে 
৫০ হাজার টন” চাউল পাওয়া যাইবে। 
কানাডা ও যুক্তবান্ত্রী হইতে ৫ লক্ষ টন 


গম ও € লক্ষ টন ভুট্টা পাওয়া যাইবে ।, 


অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৫ লক্ষ টন গম আসিবে । 
চীনের ৫০ হাজার টন চাউলের বদলে 
ভারতকে ১৬ হাজার € শত টন পাট 
দিতে হইবে। 
মূল্য দিয়] ক্রয় করিতে হইবে। , 
ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ 
ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের গত 
১৯৪৯-৫০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে 
উক্ত বৎশবে ভারতের সমস্ত পোষ্টাফিসেব 
মারফতে ২৯ কোটী ৬৬ লক্ষ চিঠিপত্র, 
পার্শেল ইত্যাদি আদান প্রদান হুইয়াছে। 
উদ্ধার মধ্যে রেজেষ্টাবীক্কত চিঠিপত্র, পার্শেল 
ইত্যাদির সংখ্যা ছিল ৭ কোটী ৩৭ লক্ষ । 
পূর্বববৎসরে বিলিকৃত ভ্রব্যাদির সংখ্যা ছিল 
২২ কোটী ৬৪ লক্ষ। আলোচ্য 
৫2 স্মলে ৪ কোটী ৮৩ লক্ষ মনিঅর্ভার 


১৯৪৯৭ 


বিলি হয়। পূর্ববব্সরে মণি অর্ডারের সংখ্য! 


ছিল ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ । এই ছুই বৎসরে 
টেলিগ্রামের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৎ কোটী 
৬২ লক্ষ, ও ২ কোটী ৭২ লক্ষ এবং ট্রাঙ্গ 
' “কলের সংখ্যা ছিল ৫২ লক্ষ ও ৪৪ লক্ষ । 
উক্ত ১৯৪৯-৫০ সালে ডাক ও ভাব 


বাকী সমস্ত খাস্তশস্ত নগদ 


বিভাগের ৩৩ কোটী ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার 
৫০ টাকা আয় এবং ৩১ কোটী ২৫ লক্ষ 


৫৯ হাজার ৩১৪ টাকা 'ব্যয় হয়। এই বৎসরে 


বিমান পথে ৫২ লক্ষ: ৮ হাতার পাউণ্ড" 
ডাকের জিনিষ প্রেরিত হয়। পূর্ব বৎসর 


উহার পরিমাপ ছিল ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার 
পাউণ্ড।' ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ভারতে 
স্থায়ী পোষ্টাফিসের মোট সংখ্যা ছিল ২৯ 


হাজার ৮৪২। পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত তারিখে 
উহার সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৫২৫।: 


১৯৫০ সালের মার্চ মাসে 'ষে সব পোষ্টা- 
ফিস ছিল' তাহার মধ্যে সহরাঞ্চলে গোষ্টা- 
ফিসের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ' ৯৭৭। 
বাকী পোষ্টাফিসগুলি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত 
ছিলেন। এই বৎসরে ডাক ও তার বিভাগে 
১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬ জন কর্মচারী নিযুক্ত 
ছিলেন এবং উহার মধ্যে অস্থায়ী কর্মচারী 


ছিল ৪৯ হাজার ৭৫২। কর্মচ,রীর মধ্যে 


নারীর সংখ্যা ছিল ২ হাক্জার ৬৪৬। 
হায়দ্রাবাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা_ 
ছায়জ্রাবাদ রাজ্যের উন্নয়নের জদ্ভ একটা 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা স্থির হুইয়াছে। 
তজ্জন্ত মোট ব্যয় হইবে €০ কোটা টাকা। 
উহার মধ্যে ২: কোটী টাকা রাস্তাঘাট 
ও বাডীধর নির্ম্মাণেব কাজে বাধিত হইবে ! 
পাকিস্থান হুইতে গম রপ্তানী 
কবাচীর সংবাদে প্রকাশ যে 'পাকি- 
স্থান গবর্ণমেপ্ট জাপান, পশ্চিম জার্ম্মানী 
ও তুরক্ধে যে গম রস্তানীব জন্ত চুক্তি করিষ! 
ছিলেন তাহা পূর্ণ কবিতে সমর্থ হইবেন 
না। উহার কারণ এই যে পশ্চিম পাঞ্জাবে 
ফসলের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে উক্ত 


প্রদেশের পক্ষে বিদেশে ৫* হাজার টনের . 


বেশী গম দেওয়া সম্ভব হইবে না। অথচ 
পূৰ্ব্বে এই প্রদেশ হইতে ২ লক্ষ টন গম 
রপ্তানী করা হুইবে আশা করা 
গিয়াছিল। 


বোম্বাইয়ে সমবায় গৃছনির্্ধাণ ' 


সমিতি--গত ১৯:৯ স্মালে বোম্বাই প্রদেশে 


_দীড়ায় ৪৯৬ | 


৯৩টি সমবায় গৃহনির্্াণ সমিতি 
টা ১৯৪৮-৪৯ সালে উহার সংখ্য! 
এই. বৎসরে সমস্ত সমিতির 
কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা।' 
অষ্ট্রেলিয়া হঠতে বাত মর্জি, 
দ্বানী-মধুর চাষের জন্ত অস্ট্রেলিয়া দেশ 
হইতে ' পেশোয়ারে' কতকগুলি মৌমাছি 
আমদানী 'করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, 
ইটালী হইতে যে সব মৌমাছি আমদানী 
করিয়া 'উক্ত দেশে মধুর চাষের প্রবর্তন 
করিয়াছিল উপরোক্ত মৌমাছিগুলি তাহারই 
বংশধর 
ভারতের খনিজ জম্পদ-_-২০ বৎসর 
পূর্বে ভারতে ' প্রতি বৎসর' ২০, কোটী 
টাকা মুল্যের খনি সম্পদ খনিগর্ভ হইতে 


উত্তোলিত হুইত। বর্তমানে ভারতে 
বৎসরে ৭৫ কোটী টাকা মুল্যের খনিজ 
সম্পদ উত্তোলিত হইতেছে । 


ভারতে শর্করা শিল্পের গুরুত্ব 
ভাবতে প্রতি বৎসর ৩৯ লক্ষ একব 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় এবং প্রতি একরে 
গড়ে ১৪ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন 
ইক্ষুর ২৫ ভাগ চিনির কলে ব্যবন্বত 'হয় 
এবং «২ ভাগ হইতে গুড় হয়। বাকা 


+ ইক্ষুর কতকাংশ খান্দসারি গুড উৎপন্ন 


করিতে ব্যধ হয় এবং কতকাংশ আন- - 
সাধাবণ চিবাইয়' খাইয়া থাকে। ভারতে 
প্রতি বৎসর যে ৫ কোটা ৩২ লক্ষ টন 
ইক্ষু উৎপন্ন হয প্রতি টন ৪৭1০ আনা 
মূল্যে তাহার মূল্য দাডায় ২৫০ কোটী 
টাকা । ভারতীয় চিনিব কলগুলিতেই 
বৎসবে ৮০ কোটী টাকার চিনি উৎপন্ন 
হয়। এতদতিরিক্ত দেশে বহু কোটা 
টাক! যুল্যেব গুড় উৎপন্ন হয়। ভারতীয় 
চিনির কলগুলিতে ৪০ কোটী টাকা 
মূলধন খাটিতেছে। এইসব কল দ্বার! 
২ কোটী কৃষক ও ২ লক্ষ মজুর উপরুত্ 
হইতেছে। 


৫ 


.  বহিয়াছে। 


(রে 
) 


: জনা, ১৯৫১]. 


pe শীত ২ পিপি ৮ ৮৯৯৯৪ ৯৩ 


'ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে. Ee 


সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা--ভারতের 


রিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সব রাজ্যে সবচেয়ে 


১ বেশী সংখ্যক ব্যক্তি রেশনেব মারফতে খাস্যশয্য 


পাইয়া থাকে তাহার মধ্যে কয়েকটি রাজ্যের 
জুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা এইরূপ-_মাড্রাজ 


- ৩ কোটী ৭ লক্ষ, বোম্বাই ১ কোঁটী ৩৪ লক্ষ, 


পশ্চিম বাংলা ৮৬ লক্ষ, 'উত্তর প্রদেশ ৬২ 
লক্ষ, পাঞ্জাব ৬৫ লক্ষ,' মহীশূর . ৬০ লক্ষ, 
হায়দ্রাবাদ ৩৬ লক্ষ | ' 


ভারতের উপকূল বানিজ্যে 


জ্ঞাহাজ--এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের উপকূল 


বানিজ্যে যে সব কোম্পানীর জাহাজ মাল- 
পত্র চলাচল করিত সেই সব কোম্পানীর 


* মধ্যে ভারতের পিন্ধিয়া ষ্টিম, নেভিগেশন 
, , কোম্পানী এবং এশিয়া ষ্টিম ও বৃটিশ ইণ্ডিয়া! 
' ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী নামক দুইটি 


' বিদেশী কোম্পানী--এই তিনটি কোম্পানী " 


মিলিয়া একটি সমিতি (shipping 
০931651006 ) গঠন করতঃ কাজ করিত । 
এই সমিতি ভাড়া ও অন্তান্ত ব্যাপারে যে 


সবসিদ্ধান্ত করিত অন্তাগ্ত.'জাহাজ কোম্পানীও _ 


তাহা মানিয়া চলিত। এই ব্যবস্থা গত, 


২৭ বৎসর ধরিয়] প্রচলিত ছিল। বর্তমান 


' উক্ত ত্রিদলীয় সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া ১২টি. 


ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী মিলিয়ন ইণ্ডিয়ান 


" কোষ্টাল কনফারেদ্দ নামে একটী জাহাজী 


পমিতি গঠন করিয়াছেন। উপরোক্ত বিদেশী 


কোম্পানী ছুইটিকেও . উক্ত সমিতির, 


সহযোগী সদস্ত হিসাবে রাখা , হুইয়াছে। 
এই লমিতির অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় কোম্পানী- 
গুলির হাতে ৩ লক্ষ টনের জাহাজ 
উহ্ারা. কাখিয়াবাড়ের-, কাগুলা 
বন্দর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত উপকূল 
বানিজ্যে-জাহান্জ চলাচল-করিবে। 

ভারতে পণ্যদ্ত্রব্যের পাইকারী 
মুল্য--তারত সরকারের তরফ হইতে 


সুচীসংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহাতে. দেখা 
যায় যে ১৯৪৯ সালের শেষ ' তারিখের 


' মুল্য ছিল ৩৮১৩1, 


কোটী 


. ভারতে পণ্যদ্রর্যের পাইকারী. মূল্যের য়ে » 


আধির জগৎ, 


তুলনায় ১৯৫০ সালের শেষে ভারতে পণ্য- 
জব্যের পাইকারী: মূল্য ৩১ “পয়েণ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ' ১৯৩৯ সালে ধরিয়া 
১৯৩৯ সালের শেষে পণ্যজ্রব্যের পাইকারী 
উহা ১৯৫০ এর 
শেষে ৪.২৪ এ পরিপত হয়। এই এক 
বৎসরে থান্ধত্রব্যের মুল্য ৭৪১ হইতে 
৪৩০'৪ এ, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামালের 
মূল্য ৪৭৭৬ হইতে -৫৩৩৮ এ, এবং আধা 
তৈয়ারী শিল্পভ্রব্যের' মূল্য ৩৩৪১ হইতে 
৩৫১০ তে বৃদ্ধি'পায়॥ 

ভারতে লবণের অবস্থা-ভারতের 
১০৬টি অঞ্চলে মোট ৫৪৭১ টি,লবনের 
কাবখানা, আছে। উহার. মধ্যে €টি 
গবর্ণমেন্ট পরিচালিত কারখানা, ৬২টি 
গবর্ণমেণ্টের জমিব মধ্যে অবস্থিত--তবে 
" গবৰ্ণমেঃট" কর্তৃক" নিযুক্ত: পত্তনীদারু কর্তৃক 
পরিচালিত এরং. বারী' কারপ্ধানাগুলি 
বেসরকারী ব্যক্তিদের জমিতে উহাদের, 
দ্বারা পরিচালিত হয়" ভারতের সণ্ট 
কমিশনার শী ডি. এন মুখাজ্জী এরূপ' বরাদ্ধ, 
করিয়াছেন ষে ৯৯৫* সালের শেষে ভারতে 
২ কোটী ৯৬ লক্ষ মণ লবণ উদ্ধত ছিল 
১৯৫১ সালে ভারতে ৭ কোটা ৩২ 
মণ. লবগ উৎপন্ন হইবে। ফলে 
বৎসরে ভারতে মোট ১০ কোটী ২৮ 
মণ লবণের যোগান পাওয়া যাইবে। 
‘বৎসর ভারতে ৬ কোটী ৮৪ লক্ষ 
লবণ খরচ হইয়াছিল। এবার ৭ 
ল্রক্ষ মণ লবণের দরকার 
হইবে বলিয়া. অনুমিত হইয়াছে। 
ভাবে লবণের প্রয়োজ্নাতিরিক্ত যোগানের 
ফলে ভারত. সরকার, এক্ষপে- লবণ সম্পুণ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত কর! যায় কিনা তব্বিষয়ে- 
বিচার বিবেচর্না করিতেছেন। তবে এই 
সম্পর্কে অস্ৃবিধা হইতেছে যে ভারতের 
মাত্র কয়েকটি রাজ্যে লবণ প্রস্তুত হয় 
এবং. এরই সব. রাজ্য হইতে. ভারতের 
সমস্ত বাজে লবণ চালান. দিবার. মত 
যানবাহন সব সময়ে পাওয়া যায় না। 


Le 


১০০ 


এবং 
লক্ষ 
এই 
লক্ষ 
গত 
মণ 
৯৪ 


এই ' 


৫১৭, 





এই কারণে গত বৎসর ভারতে পর্যাপ্ত” 
পরিমাণ লবণের যোগান থাকা সত্বেও 
কলিকাতার «বাজারে *যোগানের অভাৰ 
মিটাইক্কার অন্ত ভারত সরকারকে বিদেশ 
হইতে ৪ লক্ষ ৩, হাজার মণ লবণ 
আয়দানী করিতে হইয়াছিল। | 
এ আশ্রয়প্রার্থী 
দিল্লী হইতে সরকারী সুত্রে যে সব হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে 
গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বর্তমান সময় 
পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে ৩৮ লক্ষ ১০ হাজার 
১ শত ৫ জন হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে 
ভারতে প্রবেশ করে। উহার মধ্যে আজ 


' পর্য্যন্ত ১৭. লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৬২ জন ছি 


পুনরায় পূর্ববঙ্গে প্রতাবর্ত্ূন করিয়াছে। 
উপরোক্ত তারিখ হইতে বর্তমান তারিখ 
পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরা হইতে 
১২ লক্ষ ৮৯ হাজার *৮৭২ অন মুসলমান 
পূর্ববঙ্গে আশ্রয়প্রাথী হিসাবে চলিয়া যায় 
উহার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ৭ হাজার 
৮৭৫ জন মুসলমান পুনরায় উহাদের বাস- 
ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। 

জলহীন জমিতে ধানের চাঁষ_ 
মস্কোর একটি সংবাদে প্রকাশ যে উক্রে- 
লিয়ার যৌথ কৃষিফার্শগুলিতে এরূপ এক 
প্রকার ধান আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহা 
জলহীন জমিতে চাব করিলেও ভালন্মপ 
ফসল হয়। 





' আমরা নিয্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে 
১৯৫১ সালের সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী উপহার 
উপহার পাইয়াছি এরং ধস্ভবাদের সহিত 


' প্রাণ্ি স্বাকার করিতেছি। 


১। মেলা” সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ, ২৪ 
নেতাজী সুতায রোড । 

২। মেপাস” কিরিট: এড ভারটাইজিং 
এজেন্সি, ৭২1২, হিন্ৃস্থান পার্ক।, 

৩ । প্রবর্তক ব্যঙ্চ লিঃ $ ৬১ বহুবাজ্জার 
স্বীট। ৃ 

৪। ইনসিওরেপ্ ওয়ার্ল্ড; ১৫ চিত্তরপ্রন 
এভিম্থু | ৃ 

€। ব্রিটিশ বেন? বরো, 
কলিকাতা । 
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SEA বলা 
সমস্যার : প্রতিকার " কম্পে" 
অধিক খা ন্তোৎপাদনের' 
27) দিকে মনোযোগ দিন | 
বছ বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেঁন। 
ভারত সরকারের প্রধান  সরবরাজকারী হিসাবে এই দেশী প্িষ্ঠানটিই কাজ ফরিতেছেন- 


_এই প্রতিষ্ঠানে প্স্তত- 
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২০, নেতাজী রা বু রোড 88 3. 88 কলিকাতা ১. 
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ARTHIK JAGAT 
মূল্য-__বাধিক সডাক ৮২ : সম্পাদক-_শ্রীতীন্দ্রনা'থ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সংখ্যা ৬০ আন! 


৮ 


অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 


_-..অরগ্রযানো-. 


ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 
পু অনরগ্যানো-_জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । 
৪ অরগ্যানো-_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘ। প্রতি শস্য উৎপাদন বন্ধুগুণে 
বেণী হুইয়। থাকে। 
 অরশ্যানো-_জমির ও চাষের উন্নতি. সাধনে ও কমল বাঁড়ীইতে অদ্বিতীয় ) 
® 
& 


অরগ্যানো-_দ্বাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
অরখগ্যানো-_চার। বা গাছের গোড়ীয় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খান্তপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 


সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেলী । 
| করিয়। তোলে। : রি তরু 
*ঞ আরগ্যানো- ব্যবহারে ফলন হর সবল, সতেজ, খা্প্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। 
দেশোেন্র এই: দূর্দ্দিলে অধিক শস্য ফ্ননেস্স আস্রোজন্নে এই €জনসাল্ল 
এঅসন্পগ্যান্নো” অতি সুলভ সন্মবল্লাহ কলাব্ব ব্যবস্থা কুল্সা হইক্সাছ্ছে। 
বাল ডি আলু, ইক্ষু, তাসাকি পাতা ও তস্যান্য ফসলের ভপত্ঘাগী বিভিন্ন 
শক্তির “অত্রগ্যানে!” সল্পব্বস্সাহ কল্সা হস্স। : 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্ররুত বন্ধু 


"বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফললের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্ধিযয়ে উপদেশ দিয়া এ 


রঃ এণিকান্চাৱাম্‌ এ রায়ান কগোবেশন লিঃ 


; ২০, নেতাজ্তী স্ভ্ভান্স ল্লোড, হিতে HEN -> $ ফোন -_ ব্যান্ক--৫৮৯৯ ত ৫৮৮৯ 


ডট এরর ॥11111110111111]11]11111111115 
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আথিক জগতের 
নিয়মাবলী 
. “আধিক জগৎ* প্ৰতি সপ্তাহে সোম- 
বাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
, উহার বাধিক মূল্য সডাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মূল্য সভাক ৪/০ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের অন্ত গ্রাহক কব! 
॥' [হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
মা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্লমূল্যে কাগজ সরবরাহ কব৷ 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূলা /০ আনা। 
অধিক জগতে প্রকাশের জঙ্ প্রবন্ধ 
| চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্ৰীযতীন্ত্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
(সম্পাদক, আথিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্য সমস্ত বিভাগেব চিঠিপত্র “ম্যানেক্কার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের জঞন্ত 













আমরা , ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং ” এর সকল 
মাল গুদামজাত করার 






রে 


দি ইণ্ডিয়া মার্কেন্টাইল এজেন্দী 
লক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেপ্টস-ুঁ 


নিউঃকা&ম হাউস 
| _কলিকাতা__ | 


২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট; পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
' মিলের শ্বান__সোদপুন, ২৪ পরগণা 


সৃত৷ প্রস্ততের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিল্মিত মিল-বাড়ীতে 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা! হইতেছে 


(মসাস চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 











তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকভি, ম্নিঅর্ডাব, ,পোষ্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
কবা চলে। ' তবে কলিকাতার বাহিবের 
ব্যাক্ষেব উপব চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের থরচ। সহ চেক দিতে হইবে। 

প্আধিক ক্রগতেশ্র বিজ্গাপনেধ হার 
| চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগক্ষে প্রকাশিত হৃইবে 
|| তাহাব পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
4] মধ্যে বিজ্র'পনের কপি আথিক জগতের 
| অফিসে .পৌছান চাই । 
















(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) ফোন-_ 






বিনীত--ম্যানেজার, 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।।' ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ আধিক জগৎ অফিস 
ব্রাঞ্-বড়বাজার, শ্টামবাজ্ঞার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও থুলন! নিভে রি 











টি সকল প্রকার ব্যার্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাজ্জি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 






গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা -১২ 








চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কা হইবে, |. 


ৃ 





























MONDAY, 4th FEB., 1951. সোমবার, ২২শে মাঘ, ১৩৫৭ [ ৩৯শ সংখ্য! 





বিদেশের সহিত ভারতের দেনাপাওনা 


পৃথিবীর এক দেশেব সহিত অস্যদেশের 
দেনা-পাওন|-_সাধারণতঃং ইংরাজ্জী ভাষায় 
যাহাকে Balance of Payments বলা 
হয় সেই সম্পৰ্কিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
- থাকে। শিল্প, চাকুরী, দান ইত্যাদি বহু 
প্রকারে জগতের এক দেশ অন্ক সমস্ত 
দেশের নিকট হইতে বৎসর বৎসর যে আয় 
করিয়া থাকে এবং অস্ত সমস্ত দেশ এ দেশে 
উপরোক্ত বিভির পদ্থায় যে আয় করিয়া 
থাকে তাহা কাটাকাটি হুইয়া গ্রথোমোক্ত 
্পদেশের যে পরিমাণ টাকা উদ্ধ ত্ত বা খাটতি 
হয় তাহাই হইতেছে এ দেশের ব্যালেন্স অব 
পেমেন্ট। অর্থনীতিক ভাষায় উহাকে 
দেশের আন্তর্জাতিক রেভিনিউ একাউণ্ট 
8 বা আয়বায়ের হিসাব বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধে দেনা পাওনা শব্দটা 
অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। 
এ শ্বলে ভারতের দেলাপাঁওনা অর্থে 
পৃথিবীর অগ্ত সমস্ত দেশে ভারতের কি 
পরিমাণ টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে এবং 
ভারতেই বা অন্ত সমস্ত দেশের কি পরিমাণ 
টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার কথা বুঝান 
বাইতেছে। উহাকে ভারতের আন্তর্জাতিক 
| ব্যালেন্স সীট অর্থাৎ দায় ও সম্পত্তির 
ছিনাব বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাতে 
আপত্তি হইবে বলিয়া মনে হুর না।, 
পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশে ভারতের কি 
পরিমাণ টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে এবং 
ভারতেই বা অন্ত গমন্ত দেশের কি পরিমাণ 
টাকায় সম্পত্তি রহিয়াছে পূর্বে বেসরকারী 





ভাবে তাহার অনেক হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । বিগত ১৮৯৬ সালে এই বিষয়ে 
প্রথম একটি হিসাব প্রকাশিত হয়। 
উহার পর এই বিষয়ে ১৫টি বিভিন্ন হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত ভারতে এই 
বিষয়ে নিতৃলি তথ্য তালিকা সংগ্রহের 
অন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন! 
থাকার দরুণ এবং বেসরকারী ব্যক্তিগণ 
উহ্থাদের সীমাবদ্ধ শক্তি পাছাষ্যে এই দুয়হ 
কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হওয়াতে পূর্বের প্রকাশিত 
বেসরকারী বিবরণগুলি নির্ভরযোগ্য ছিল 
না। বিশেষতঃ অবিরত বিদেশের 
সহিত ভারতের দেনা পাওনার পরিমাণে 

















বিষয়-সুচী 
বিষয় পৃষ্ঠা 
বিদেশের সহিত ভারতে 
দেনাপাওনা ৫২১-৫২৩ 
ভারতীয় শিল্পের গলদ ৫২৩-৫২৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫২৫-৫২৭ 
নানাকথা ৫২৭-২২৯ 
আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর  ৫৩০-৫৩৩ 
= 
ইতর বিশেষ খটিতেছে। কাজ্জেই বহু 


বৎসর আগে যে সব হিসাব প্রকাশিত হই- 
য়াছে বর্তমানে তাহার এক প্রকার কোন 
মূল্যই নাই। যাহা হউক সম্মিলিত জাতি 
সঙ্গের আওতায় গঠিত আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার বর্তমানে পৃথিবী সমস্ত দেশের 


আধিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 
তথ্য তালিকা সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন এবং 
এই উদ্দেশ্যে উহারা ভারত সরকারকে বিদে- 

শের সহিত ভারতের দেন! পাওনার একটি 
নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রকাশ করিতে অন্থু- 


রোধ করেন। তদম্সারে ভারত সরকার 


এই বিষয়টি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রাহের জগ্ভ কয়েক 
মাস পূর্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর 
ভার দেন। বর্তমানে রিজা্ভ ব্যাঙ্কের তরফ 
হইতে এই বিষয়ক তথ্য তালিকা সহ 
একটি রিপোর্ট পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে। | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ 
যে বিগত ১৯৪৮ সালের জুন মাপে 
বিদেশে ভারতের মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
ছিল ২৩৯১ কোটী টাকা এবং শ্রী সময়ে 
ভারতে বিদেশীদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 
১০৪৬ কোটী টাকা। কাজেই এ সময়ে 
বিদেশের নিকট ভারতের দেনার তুলনায় 
বিদেশে ভারতের পাওনার পরিমাণ ছিল 


"৯৩৪৫ কোটী টাকা বেশ্ী। কিন্তু এই 


হিসাব হইতে উল্লসিত হইবার কিছু নাই। 
কেননা ১৯৪৮ লালের জুনের পর ১1 বৎসর 
কাল অতীত হইয়াছে এবং এই সমত্রের , 
মধ্যে বিদেশস্থিত ভারতীয় সম্পত্তির পরি- 
মাণ বহুলাংশে হাস পাহয়াছে। এই 
প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । গত ১৯৪৮ পালের জুন মাসে 
বিদেশে ভারতের যে ২৩৯৯ কোটি টাকা 
মূল্যের সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে ভারত 


৫২২ 


সরকারের প্রাপ্য ১৬৩০ কোটি টাকার সম- 


পরিমাণ ষ্টালিং পাওনাই প্রধান সম্পত্তি ছিল। 
এই সম্পত্তি হইতে কতকাংশ পাকিস্থানের 
পাওন! হিসাবে উহাকে “দিয়! দিতে হই- 
য়াছে ও হইবে। ভারতেব বহির্্বাণিজ্য 
প্রতিকূল হওয়ার দরুণ উহার ঘাটতি 
পূরণের জন্ও ইতি মধ্যে বহু কোটি টাকার 
ষ্টালিং ব্যয়িত হুইয়াছে। এতদ্যতীত ভারতে 
ইংলণ্ডের যে সব সামরিক সবঞ্জাম ছিল 
তাহা ক্রয় করিবার জগ্তও ভারতের বহু 


কোটি টাকার ষ্টালিং ব্যয় হইয়! গিয়াছে। 


এই সব বিষয় উল্লেখ করিয়া আলোচ্য 
রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে গত ১৯৪৮ 
সালের জুন মাসে ভারতে বিদেশীদের 
সম্পত্তির তুলনায় বিদেশে ভারতের যে 
কোটা টাকার অতিরিক্ত সম্পত্তি 
ছিল তাহা এক্ষণে হাস পাইয়। ৬৬৪ কোটী 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । | 

কেবল তাহাই নহে। ভারতের বর্তমান 
বিদেশে যে সব সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার 
মধ্যে ষ্টালিং পাওনা হিসাবে ব্যাঙ্ক অব 
ইংলণ্ডে মজুদ টাকা হইতে বরাবরই ৪০০ 
কোটী টাকার মত রিজার্ভ ব্যান্কের নোটের 
জামিন হিসাবে মজুদ রাখিতে হইবে বিধায় 
ভারত কথনও উহাতে হাত দিতে পারিবে 
না। দ্বিতীয়তঃ ভারতে বর্তমানে বিদেশীদের 
যে কোটী টাকার সম্পত্তি 
রহিয়াছে তাহার মধ্যে ভারত সরকার 
কর্তক বিদেশে গৃহীত খধাণের পরিমাণ 
হইতেছে ৬৪৮ কোটী টাকা । উহার মধ্যে 


১৩৪৫ 


১০৪৬ 


আবার ২২২ কোটী টাকা স্বপ্ন সময়ের ধণ। 


ভারতকে চুক্তি মত এই টাকা স্থদে আসলে 
শোধ করিতে হইবে। ভারতে বিদেশী 
কেণরকারী ব্যক্তিদের উপরোক্ত 
সালের জুন মাসে ৩৯৮ কোটী টাকা দাদল 
করা ছিল। বিগত ২] বৎসরের মধ্যে এই 
সম্পত্তির কতকাংশ ভারতবাসীর নিকট 
বিক্রিত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই সময়ের মধ্যে নৃতনভাবেও বহু বিদেশী 


১৯৪৮ 


০০০৩০০১০০ 


আধিক জগৎ 


ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছে। 
কাজেই বর্তমানে ভারতে বিদেশী 
বেসরকারী ব্যক্তিদের দাদনের পরিমাণে 
১৯৪৮ সালের জুনের তুলনায় বিশেষ কিছু 
তারতম্য হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় 
না। উহার মধ্যে বিদেশী বেসরকারী 
ব্যক্তিগণ ভারতে কলকাবখানা ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানে যে চাবশত কোটী টাকার মত 
দাদন করিধা রাখিয়াছে তাহার মধ্যে 
ভারতে সংগঠিত যৌথ কোম্পানীর শেরারে 
৮৫ কোটী টাকা, নিজেদের দেশের ফার্ম ও 
কোম্পানীর শাখাসমূহে ১৬৭ কোটা টাকা 
এবং পার্টনারশিপ কোম্পানীতে ২ কোটী 


 টাকা-একুনে ৩২০ কোটী টাক৷ দাদনীকৃত 


বৃহিয়াছে। উহার বর্তমান বাজার মুল্য 
৫১৯ কোটি টাকা অর্থাৎ আলোচ্য রিপোর্টে 
যে হিসাংবর উপর নির্ভর করিয়া বিদেশের 
নিকট ভারতের নিট পাওনার পরিমাণ, 
'দাব্যপ্ত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ১৯৯ কোটী ' 
টাকা বেশী। বর্তমানে ভারতের যে ৬৬৪ 
কোটা টাকা উদ্বৃত্ত বহিয়াছে বলিয়া বল! 
হইতেছে তাহা হইতে এই ১৯৯ কোটী 
টাকা বাদ দিলে ভারতের উদ্ব তব দীড়ায় 
৪৬৫ কোটি টাকা মাত্র। উহ্াব মধ্যেও 
সাকুল্য টাকা যে ভাখতের বিদেশী দেনা 
পরিশোধের উদ্দেস্তে খরচ করিবার কোন 
উপায় নাই তাহা উপরে বলা হইয়াছে। 

এই সম্পর্কে ভারতের দিক হইতে 
আরও একটি বড় গলদ রহিয়াছে । ভারতে 
বিদেশীদের যে সম্মতি রহিয়াছে হাহার 
দুই তৃতীয়াংশের মত ভারত সরকারের 
নিকট উচ্চ সুদে দাদন করা রহিয়াছে। 
বাকী এক তৃতীয়াংশ এদেশে কলকারখানা 
বিদ্যুৎ কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, 
বীমা কেম্পানী, আমদানী ও রপ্তানী বানিজ)* 
ইত্যাদিতে খাটান হইতেছে । এই সমস্ত 
দাদনের লভ্যাংশ, সদ, কমিশন ইত্যাদিতে 
ভারতকে বর্তমানে বৎসর বৎসর বহু কোটা 
টাক! বিদেশে পাঠাইতে হইতেছে । কিনু 
বিদেশে ভারতের ফে সম্পত্তি রহিয়াছে 
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তাহার অধিকাংশ ষ্টালিং পাওনা বিসয় উহার 
জন্য নামমাত্র সুদ পাওয়া যাইতেছে! 
বাকী পাওন! ভারত সরকারের বাড়ী ঘর 
জমি ইত্যাদি সম্পত্তিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। 
বিদেশে ভারতের বেসরকারী ব্যক্তিদের 
কোন কলকারখানা নাই। উহাদের যে 
সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা প্রধানতঃ নির্দিষ্ট 
সুদেব সরকারী ও আধাসরকারী ঞণ- 
পত্রেই সীমাবন্ধ। উহাব জদ্ উল্লেখযোগ্য 
কোন আয় হয় না। এরস্থলে আরও 
উল্লেখযোগ্য যে বিদেশে ভারতের যে 
পাওনা রহিয়াছে তাহাব মধ্যে পাকি- 
স্থানের নিকট ৩০৯ কোটী টাকা পাওনা 
এবং ব্রহ্মদেশের নিকট ৫৩ কোটী টাকা 
পাওনা অন্ততম । বর্তমান আত্তন্জ তিক 
পরিস্থিতিতে ভারত এই টাকা কবে আদায় 
করিতে সমর্থ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। 
বিশেষতঃ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 
এক দেশ কর্তৃক অন্ত দেশে যে টাকা দাদন 


সহসা তত ২ তি 


কবা হষ তাহা অনাদায়ী পাওনায় পরি- 


পত হৃইষা থাকে । 

মোটের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে 
ভারতের দেনা পাওনার যে হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে ভারতকে এই দিক 
হইতে একটি উদ্ধত দেশ বলিষা গণ্য ন! 
করিয়া ' ঘাটতি দেশ বলিয়া অভিহিত 
করিলে অযৌক্তিক হইবে না। তবে 
এজপ্ নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। 
দেশ বিভাগের ফলে ভারত উহার প্রয়ো- 
জনীয থাস্যশন্ত এবং তুলা ও পাট জাতীয় 
কাচামালের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
পডাতে ভারতকে বিদেশ হইতে এই সব 
জিনিষ আমদানী করিতে প্রত্যেক বৎসরে 
অল্লাধিক ৩০০ কোটি টাকা করিয়া খরচ 
করিতে হইতেছে। দেশে শিল্পের প্রসারের 
উদ্দেশ্যে ভারত প্রতি বৎসর কলকব.জা ও 
অষ্কান্ত সাজ সরঞ্জাম, এবং কাচামালের জন্যও 
বৎসরে ৫০ কোটি টাকা করিয়া খরচ 
করিতেছে । ভারত বর্তমানে উহার খাদ্ব- 


~~ 
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স্ত ও কীচামালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
ছওয়াব এবং দেশে শিল্পের প্রসারের যে 
ব্যপক প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে তাহা যদি 
সামান্ত লাভ করে তাহা হইলে ভারত প্রতি 
বৎসর বিদেশে ষে টাকা খচর করে তাহা 
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৷ বিগত জুন মাসে ইণ্ডাই্ীয়েল ফিনান্স 
) কর্পোরেশনের ছুই বৎসর কাৰ্য্যকাল শেষ 
হইয়াছে। শিল্পের মূলধন সরবরাহ করা 
ব্যতীত খ্বণগ্রহীতা শিল্পি প্রতিষ্টানসমৃৎকে 
পরিচালনা ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করা 
এবং সময়ে সময়ে ইহাদের কাৰ্য্যকলাপ 
সম্পর্কে তদস্ত করার দায়িত্বও উক্ত প্রতি- 
ষ্ঠানের উপর ন্তস্ত হইয়াছিল। প্রথম 
বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে কর্পো- 
খরেশনের কাধ্যকলাপ কিরূপে এবং কোন্‌ 
দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে ফিনান্স 
কর্পোরেশনের দ্বিতীয় বাঁধিক রিপোর্ট 
হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
| ভারতীর শিল্পের বিভিন্ন গলদ সম্পর্কে 
কর্পোরেশনের ডিরেকট্র বোর্ড উক্ত 
রিপোর্টে ভাহাদের মতামত লিপিবদ্ধ 


করাতেও আলোচ্য রিপোর্টখানির গুরুত্ব 


বন্ধিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনের মোট 
৩ লক্ষ ৬ হাজার টাক! মুনাফা হুইয়াছে। 
প্রথম বৎসরে এই মুনাফার পরিমাণ ছিল 
মাত্র ৮৫ হাজার ৫ শত, টাকা। দ্বিতীয় 
বৎসরে মোট ৮ কোটা ৭৬ লক্ষ টাকা খণের 
জন্ক মোট ৬৫ থানি দরখাস্ত পড়িয়া 
গিয়াছিল। পুর্ববন্তী বৎসরে এই স্থলে 
১০ কোটী ৩৩ কোটী টাকা খণের জন্ত ৯৫ 
থানা দরখাস্ত আপিয়াছিল। আলোচ্য 
বৎসরের ৬। খানি দরখাস্তের মধ্যে ২৩ খানি 
দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে এবং এই বাবদ 
মোট ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা থণ 


আধিক জগৎ 


হইতে বৎসরে কমপক্ষে ৫০০ কোটী টাকার 
মত বাচিরা যাইবে। এরূপ অবস্থায় 
ভারতের পক্ষে ভারতস্থিত বিদেশীদের 
সম্পত্তি কিনির! লওয়া এবং বিদেশে সম্পত্তি 


ক্রয় করা কোন কঠিন কাজ হইবে না। 


প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । ৪ কোটী ৩১ 
লক্ষ টাকার ৪৪ খানি দরখাস্ত নামঞ্জুর 
হইয়াছে এবং বৎসরের কাৰ্য্যকাল শেষ 
হওযার সময় ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার 
১৯ খানি দ্রথাস্ত কর্পোরেশনের 
বিবেচনাধীন ছিল। মঞ্জুরীকুত ৩ কোটা 
৭৭ লক্ষ টাকার ২৩ খানি দরখান্তের মধ্যে 
বোম্বাই হইতে ৯ খানি দরখাস্ত পড়িয়া- 
ছিল এবং তথাকার প্রতিষ্টান সমূহ 
লগ্মীকৃত মোট ৩ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার 
মধ্যে ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। 
বোথইয়ের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। 
পশ্চিমবঙ্গের ৬ খানি দরখান্তের আন্ত এহ 


' প্রদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আলোচ্য 


বৎসরে ১ কোট! ৩২ লক্ষ টাকা খণ প্রদান 
করা হুইয়াছে। প্রথম বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ৭৫২ লক্ষ টাকা খপ 
পাইয়াছিল। মাদ্রাজ ও বোদ্বাইর ভাগে 
পড়িয়াছিল যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ও ৭৬ লক্ষ 


. টাকা।' 


ইও্ডাষ্রীয়াল ফিনাহ্দ কর্পোরেশন দ্বারা 
কোন কোন শিল্প বেশী উপকৃত হইতেছে 
তঘ্িষয়ে জনসাধারণের কৌতুহল থাকা 
গ্বাভাবিক। আলোচ্য রিপোর্ট হইতে 
দেখা যায় প্রথম দুই বৎসরে বস্ত্রশিল্পই 
সর্ববাপেক্ষা বেশী পরিমাণ খণ পাওয়ার 
যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। এই সুই 
বুখ্পর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের পরিচালকগণ 
কর্পোরেশন হইতে* মোট ১ কোটী ৩২ 
লক্ষ টাকা থণ গ্রহণ করিতে সমর্থ 


৫২৩ 
এই সময়ে ভারতে বৎসর বৎসর বিদেশ 


হইতে নানা পন্থায় প্রভৃত পরিমাণে অর্থা- 
গম হওয়ার পথও প্রশস্ত হইবে । 


ত শপ 


।ছইয়াছেন। বস্ত্রশিল্পের পর বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৬৩২ লক্ষ টাকা এবং 
সিরামিক ও কীচশিল্পে ৬০ লক্ষ টাক' 
লগ্মী করা হইয়াছে । 

বর্থমানে যৌথ কোম্পানী এবং সমবায় 
আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমুহ ব্যতীত অন্ত কোন ‘শ্ৰেণীয় সংস্থাকে 
গণ দেওয়া হইতেছে ন'। কিন্তু এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান পণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত 
হওয়া সত্বেও ইহাদের পরিচালনা এবং 
কাধ্যনীতিতে যে নানাব্ূপ গলদ রহিয়া 
গিয়াছে আলোচ্য রিপোর্টের বিবরণী হইতে 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

কর্পোরেশন ছুই বৎসর কাধ্যকাল মধ্যে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্ত মোট ৭ কোটী 
১৯} লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। 
কিন্ত বিগত জুন মাস পৰ্য্যন্ত এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে ৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকার 
বেশী দেওয়া হয় নাই। যঞ্জুরীরুত খপ 
কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তৎসম্পর্কে বিস্তৃত 
তথ্য অনুসন্ধান না করিয়া কর্পোরেশন 
খণের টাকা প্রদান করেন না। মঞ্জুরী- 
কৃত অর্থ ও লগ্মীরুত টাকার এই পার্থক্যের 
কারণ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে 
খণগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ খণের টাকা 
একসলে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন কিন্ডীতে 
নেওয়ার উপরই জোর দিয়াছে বেশী। 
ইহার কারণ এই যে এই সমস্ত গ্রতি- 
ানের পরিচালকগণ বহৃক্ষেত্রেই তাহাদের 
পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরাপুরি তথ্য সরবরাহ ' 
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করিতে সক্ষম হন নাই অথবা কাধ্যকরী চালকদের আর একটি. বিশেষ ক্রুটার ইঞ্জিনিয়ারদের উপদেশ গ্রহণ করেন না। 
মূলধন সংগ্রহ করিতে "পারেন নাই। কথাও উল্লেখ করিয়ীছেন। শিল্প স্থাপন. বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের উপদেশ ব্যতীত 
কোন কোন ক্ষেত্রে কলকজ্ম আমদানীর প্রসারণ এবং অন্যবিধ পরিবর্তন পরিবর্ধন কোন শিল্পেরই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
অসুবিধা এবং কারখানার জমীর ম্চলিকানা সম্পর্কে এদেশের পরিচালকগণ কন্সাল্টং ধারণা করা যায় না। বিদেশী যে সমন্তু 
সম্পর্কে গলদ প্রভৃতির অন্ভও খণের টাকা ' | 
পুরাপুরি দেওয়! বা নেওয়া সম্ভব হয় 
নাই। লাইসেন্স এবং পারমিট পাইতে 
বিলম্ব ঘটায়ও কোন কোন ক্ষেত্রে মঞ্চুরী- 
কৃত সম্পুর্ণ খপের টাকা সরবরাহ করা 
হয়'নাই। 
আলোচ্য ছুই বৎসর মধ্যে কর্পো- 4 
রেশনের ডিরেক্টার বোর্ড বিভিন্ন শিল্পের রর 5 
পরিচালনা সম্পর্কে মোটামুটি যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ সন্তোষ i 
জনক নহে। বহৃক্ষেত্রেই লাভক্ষতির হিসাব ale এ 
না করিয়া শিল্পপ্রস্যুরণ বা নূতন শিল্প 
স্থাপনের পরিকল্পন৷ করা হুইয়াছে। বলা 
বাহুল্য, পে শিল্পে মুনাফার সম্ভাবনা 
নাই তাহাতে ফিনাম্দ কর্পোরেশনের 
কর্তৃপক্ষ কখনই অর্থবিনিয়োগ করিতে 
রাজী হইবেন না। বহুসংখ্যক দরখাস্ত- 
কারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন সম্পর্কে সম্তোষ- 
জনক কোন পরিকল্পনা পেশ করিতে 
পারেন নাই। জমী, কারখানার বাড়ী, . 
কলকজ্জা, ষ্টোর এবং কাধ্যকরী মূলধন 
সম্পর্কে, বহুক্ষেত্রেই ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়ো- 
জনের তুলনায় খুব কম করিয়া হিসাব 
কর! হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
যে শ্রেণীর কলকজা বিশেষ উপযোগী তাহা 
ক্রয় না করিয়া অল্লমূল্যের অম্থপযোগী 
* কঙ্গকর্জা সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুপযোগী কলকজাও 
নৃতন ক্রয় করা হয় নাই। পুরাতন কল- 
ক'জা মেরামতের পর কান্জ চালানোর মত 
হইলেই তাহা ক্রয় করা হইয়াছে । ইহার 
ফলে উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে, ব্যয় 
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং, সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান 
সমূহের * লহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 









হাড়জঙা খাট,নন আর গর দায়িত্বে দেহ ও 
মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন দিনে অন্তত 
দু'বার একট: চা খেতে পেলে দেহের জড়তা দূর 
হয়,মন 'দিয়ে কাজ করতেও উৎসাহ আসে। 


চায় . - সোসাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
মুনাফার আশাও ব্যাহত হইয়াছে। কর্পো- 307৪ 15 ? ২৭ এবং ২৯, ভ্রেবোর্শ রোড, কলিকাতা 
রেশনের ড্রিরেক্টার বোর্ড শিল্প পরি- 
< ‘ 
Bh ; ০০ 


৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


প্রতিষ্ঠান এদেশে সাফল্যের সহিত বিভিন্ন 
শিল্প পরিচালনা করিতেছেন তাহারা' 
গোঁড়াতেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞের পরা- 
মর্শলাভের জন্ত অত্র অর্থব্যয় করিয়া 
থাকেন এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও 
নূতন কলকজ! স্থাপনের সাসান্ত খুটিনাটাও 


ভান্তীয় নস্ত্রশিল্সের অবস্থা 

বোম্বাইয়ের কলমালিক সমিতি সম্প্রতি 
তাহাদের ১৯৪৯-৫০ সালের যে রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৯৫০ সালের 
আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্থানের 
কাপড়ের কল সমূহের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে। এ রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৫০ 
সালের আগষ্ট মালের শেষে উভয় রাষ্ট্রে 
কাপড়ের কলের মোট সংখ্যা দীড়াইয়াছিল 
৪৩০টি । পূর্ব বৎসরের তুলনায় উহা ৯টি 
বেশী । পাকিস্থানে কাপড়ের কলের সংখ্যা 
পূর্বের মত ১৪ টিই রহিয়াছে । নূতন ৯টি 
কল ভারতেই স্থাপিত হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের 
কাপড়ের কলগুলির আদায়ী মূলধন ৯৯ 
কোটী টাকা বাড়িয়া ১৯৫০ সালের আগষ্ট 
মাসে ৯৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা দীড়ায়। 
টাকুর সংখ্যা এ সময় ১ কোটি ৭ লক্ষ 
হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ এবং তাত সংখ্যা 
২ লক্ষ ২ হাজার হইতে ২ লক্ষ, ৪ হাজার 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আলাদা ভাবে ভারতের 
কাপড়ের কল সমূহের টাকু ও তাতের 
সংখ্যা হইতেছে ষথাক্রমে ১ লক্ষ ৮ হাজার 
ও ২লক্ষ। ভারতে কাপড়ের কলসমুছে 
১৯৪৯-৫০ সালে ১৮ লক্ষ ৯৪ হাজার 
ক্যাণ্ডি তুলা ব্যবন্ৃত হুইয়াছে। কলসমূহে 
দৈনিক ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিক কাপ 
করিত। 

কাপড়ের কল এবং টাকু ও তাতের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৪৯-৫০ সাল ভারত 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


আঁধিক জগৎ 


ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ব্যতীত 


কাধ্যকরী করেন না। কিন্ত এদেশের 
অধিকাংশ শিল্প পরিচালকই এই বায়কে 
অযথা ব্যস মনে করিয়া থাকেন! 
ইণ্ডাট্রিয়েল, ফিনান্স কর্পোরেশনের 
রিপোর্টে আলোচিত এই সমস্ত গলদ 


ও পাকিস্থানের বস্শিয্লের পক্ষে একটি 
হুর্কৎসযরূপেই পরিণত হুইয়াছিল। গর বৎসরে 
উভয় রাষ্ট্রের মোট ১কে।টি ১০ লক্ষ টাকুর 
মধ্যে ৯৬ লক্ষ টি ও ২ লক্ষণ ৪ হাজার 


' তাতের মধ্যে 'মাত্র ১ লক্ষ ৮৫ হাঁজারটি 


চালু ছিল। উভয় রাষ্ট্রের কাপড়ের কল 
সমূহে দৈনিক কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা পূর্বব 
বৎসরের তুলনায় ১৯৪৯-৫৭ জালে ২৮ 
হাতার ৮৭৩ পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। 
কল সমুহে তুলার ব্যবহারও ২ লক্ষ ৭০ 
হাজার ক্যাণ্ডি পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। 
এই সমন্তের ফলে বন্পের উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্য রূপে হ্রাস পায়। : ১৯৪৯-৫০ 
সালের ও ঘাটতির জন্ভই যে আজ ভারত 
ও পাকিস্থান বিশেষ করিয়! ভারতে এক 
গুরুতর বন্তসঙ্কট আত্ম প্রকাশ করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উৎপাদন বৃদ্ধির 
যুগে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি 
সত্যই খুব পরিতাপের বিষয়! 


ভারতে কারিগরি শিক্ষা 


. প্রসার 

ভারতে সুপটু কারিগর ও সুদক্ষ কল্মীর 
সংখ্যা খুবই কম বলিয়। এদেশের সমুচিৎ 
অর্থনৈতিক উন্নতির পথে একটি বিদ্ দেখা 
দিয়াছে। এদেশে সুদক্ষ কন্ী ও অফিসরের 
প্রয়োদ্দনীয়তা কতদূর তাহা নির্ধারণ 
করিবার জন্য করেক বৎসর পুর্বে ভারত 
গবর্ণমে্ট একটি সীয়েটিফিক য্যানপাঁওয়ার 
কমিটি বসাইয়াছিলেন'। ওঁ কমিটি সাব্যস্ত 





৫২৫ 


সম্পর্কে এদেশের শিল্পপতি, শিল্প পরি- 
চালক এবং নূতন শিল্প স্থাপনে প্রয়াসী 
ব্যক্তিগণ বিশ্পষ অবহিত হইবেন বলিয়া 
আমরা পাশা করি। 


করিয়াছেন যে ভারতের শিল্প ও যানবাহন 
ব্যবস্থার স্থপরিচালনার জগ্ এবং কতিপয় 
ধরণের সরকারী কাধ্যধার! নিয়গুনের জন্ত 
৩০ হাজার সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীব বিশেষজ্ঞ 
লোক দরকার। তাহা ছাডা জুনিরার 
গ্রেড বা দ্বিতীয় শ্রেণীর হুদক্ষ কঙ্মীও ৩২ 
হাজার পরিমাণে প্রয়োজন। ভারত 
সরকার কর্তৃক গঠিত অল ইণ্ডিয়া কাউদ্দিল 
ফর টেকনিক্যাল এডুকেসন কারিগরী শিক্ষার 
অভাব পুরপেব কাৰ্য্য এবং উপযুক্ত সংখ্যক . 
শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ লোক গড়িয়া ভোলার 
জন্ত সমুচিৎ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে 
গ্বর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিতেছেন এবং 


হেড অফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ট্রীট 
বিবি, ৪১৮ ১৯২৯ বিবি, ২৯৮০ 


গ্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস :£--৬১নং বছবাজার গ্রাট 


কলিকাতা শাখ! : 
৮১নং নেতাজী স্তাষ রোড 
'৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ ট্রীট 
অন্যান্য শাখা: টি 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, 
সিরাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। 


সুদের হার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩]০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
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৫২৬ 


তাহাদের চেষ্টায় দেশে উচ্চতম কারিগরি 
শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত হইতেছে ইহা সুখেব 
বিষয়। সম্প্রতি "কলিকাতায় উক্ত 
কাউন্সিলের বাধিক সম্মেলন অুঠিত 
হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন 
সরকার ও সম্মেলনে যে অভিভাষণ দিয়াছেন 
তাহাতে প্রকাশ খড্জাপুরে ভারতের 
পূর্বাঞ্চলের উচ্চতম কারিগরি শিক্ষায়তন 
গড়িয়া তোলার কাজ অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে। শীদ্রই প্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী 
লওয়া আরম্ভ হইবে। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক 


ও বৈবয়িক বিভা উহাতে শিক্ষা দেওয়ার 


ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রীধুক্ত সরকার 
তাহার বক্তৃতায় এদেশের বিশ্ববিস্তালয় 
সমূহে উক্ত কারিগরি' শিক্ষা প্রদানের 
উপর এবং কারিগরি শিক্ষা সম্পকিত 
সরকারী ও বেসরকারী বিষ্কায়তনগুলির 
উন্নতি সাধগের উপর জোর দিয়াছেন। 
হাতে কলমে শিল্প সম্পকিত শিক্ষা 
প্রদানের অন্ত তিনি দেশের শিল্প প্রতি- 


্ানদমুহে এপ্রেন্টিস্‌ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা . 


করিতে বলিয়াছেন। ফ্রান্সে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত য্জুরীর শতকর! 
ছইভাগ ফি হিসাবে আদায় করিয়া ও 
তাহার সহিত সরকারী সাহায্য যোগ 


করিয়া সেই অর্থ তার! কারিগরি শিক্ষার 


ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এদেশে ত্রব্ূপ 
কার্যনীতি অন্থপরণ সম্পর্কে তিনি গবর্ণ- 
মেন্টের মনোখোগ আকর্ষণ করেন। 
এদেশে কারিশরি' শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত সরকারের এইসব নির্দেশ খুব 
সময়োপযোগী ও বিবেচনার ষোগ্য বলিয়! 
আমরা মূনে করি। অল্‌ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল 
অব টেকনিক্যাল এডুকেশনটি বর্তমানে 
অস্থায়ী ধরণের উপদেষ্টা সমিতি হিসাবে 
পরিচালিত হইতেছে উহাকে একটি 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্ত উক্ত 
কাউন্সিলের বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হই- 
যাছে। গবর্ণমেণ্ট খু প্রস্তাব গ্রহণ ' করিয়। 
কাউন্দিলটিকে স্থাষী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে 


r 


'আথিক জগৎ 


পরিণত করিলে উহা এদেশে বিবেচনা 
সন্মত রীতিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার 
সম্পর্কে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবে 
সন্দেহ নাই। 
উন্নতি | 
'ছ্বিতীষ মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর 
সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির অন্ত একটি নূতন পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৫০ 
সাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সেই বুদ্ধোত্তর উন্নয়ন 
পরিকল্পনার যে সাফল্যের বিবরণ প্রকাশিত 
হুইয়াে তাহা পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ও 





৯৯৫ তত 
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জনকল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে রাশিয়ার 
অভাবনীয় বিজয় অভিযানই সুচিত 
করিতেছে । শিল্প পণ্যের উৎপাদন সমস্টি- 
গতভাবে ১৯৪৯ লালেয় তুলনায় ১৯৫০ 
মালে শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পরিকল্পনার শেষে শিল্পের সমষ্টিগত উৎপাদন 
১৯৫০ সালে যাহা বাড়িবে বলিয়া নিষ্ধি্ট 
করা হইয়াছিল প্রকৃত উৎপাদন সে তুলনায় 
তাহার অপেক্ষা শতকরা ২ ভাগ বেশী 
হইয়াছে । কয়লা, বাপায়নিক দ্রব্য, বিদ্যুৎ, 
খনি তৈল এবং তুলার আভ্যন্তরীণ যোগান 
পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১০৮ ভাগ 





১০৫ ভাগ, ১০৬ ভাগ, ১০১ ভাগ এবং ১০৬ 





‘টাটা এগ্রিকো-র বেল্চা বিশেষ ধরণের হাই্কার্যন ইস্পাত দিয়ে 
তৈরী হয়, আর তাতে পরথ-করা শক্ত কাঠের বাট লাগানো থাকে 
কাজের পক্ষে এই বেল্চা খুব জুতসই __ এতে মেহনত কম লাগে, 
সময়ও বাঁচে! খুব মদদবু আয় টেকনই জিনিস ব'লে শের পর্যন্ত 


সব কাজ সৃস্তায় হয়! 


একিকে! কিনে প্রিতব্যয়ী হ’ন! 
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ভাগ পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। 
কাগজ শিল্প, 'কাঠ শিল্প, এবং রেল চলাচল 
সংক্রান্ত শিল্পই শুধু পরিকল্পনা অনুযায়ী 
নিদ্দিষ্ট উৎপাদনভ্তরে পৌছাইতে পারে 
নাই | কৃষি পণ্যের উৎপাদন পরিকল্পনার 


বরাদ্দ ছড়াইয়া সর্বসমেত ১২ কোটী ২১ 


লক্ষ ৪২ হাজার টনে দীড়াইয়াছে। জিনিষ 
পত্রের বাড়তি উৎপাদন দ্বারা দেশের কুষক 
শ্রমিকরা সাধারণ ভাবে উপকৃত হইয়াছে। 
তবে জনকল্যাণ সম্পর্কে সব চেষে 
উল্লেখযোগ্য বিধান হইতেছে মন্জুরী বৃদ্ধি ও 
পণ্য মূল্য ভ্রাদের ব্যবস্থা। রাশিয়ায় 
মঞ্জুরীর হার পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ১৯ 
ভাগ বাড়িয়াছে অপর দিকে শিল্প পণ্যের 
মুল্যের কুচক সংখ্য শতকরা ১৬ ভাগ 
হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধোত্তর 
পরিকল্পনার শেষে সকল দিক দিয়াই জন- 
সাধারণের জীবনমান উন্নতির সুযোগ ভাল 
রূপ প্রসারিত হইয়াছে । শঙ্ত উৎপাদনে 
ও জনকল্যাণ সাধনে সাম্যবাদী পরিকল্পনার 
এই পরম সাফল্য দুনিয়ার অন্তান্ক দেশের 
সমক্ষে একটি সমুদ্জল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই । 


ভান্নতের কাগজ শিল্স 

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে জাতীয় পরি- 
কল্পনা কমিশনের সান্তা ও কাগজ শিঞ্জের 
প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। 
উহাতে ভারতীয় কাগন্ত শিল্পের বর্তমান 
অবস্থা ও সমস্তা লইয়া আলোচনা করা 
হইয়াছে এবং দেশের বদ্ধিত চাহিদা 


ভারত মা্কিণ বুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঠ্য 
২০ লক্ষ টন খাত্বশন্ত চাহিয়াছে তাহা 
লইয়া উক্ত দেশে গবেষণার অন্ত নাই। 
কেহ বলিতেছেন যে ভারতের লোক 
যদি খান্ধশন্তের অভাবে কষ্ট পায় তাহা" 
হইলে উহাতে কমিউনিষ্টদের প্রভাব 


আধিক জগৎ 


মিটাইবার জন্ভ আগামী কয়েক বৎসর 
মধ্যে এই শিল্পের পযুচিৎ সম্প্রসারণের 
পৰিকল্পনা স্থির করার চেষ্টা হইয়াছে । উক্ত 
বৈঠকের আলোচনায় প্রকাশ বর্তমানে 


এদেশে , কাগজ উৎপাদনের ১৫টি কল. 


রহিয়াছে। মিলিত ভারে এই সব 
কলের মোট উৎপামন ক্ষমতা হইতেছে 
১ লক্ষ ১৫ হাজার টন। কিন্ত আমলে এ 
সক কলে এখনও উপরোক্ত পরিমাপ 
কাগজ উৎপন্ন হইতেছে না! ১৯৪৯ সালে 
কাগজের কলগুলিতে মোট উৎপাদন 
দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৩ হাজার ২০০ টন। 
ভারতে আগামী তিন বৎসর গড়ে বৎসরে 
> লক্ষ ৭৮ হাজার টন কাগঞ্ ব্যবস্ৃত 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে ।, ১৯৫৩ সালে 
কাগজের চাহিদা ২) লক্ষ টনে পৌঁছিবার 
সম্ভাবনা আছে। কলের উৎপাদন ক্ষমতা 
ও কাগজের উৎপাদন সমুচিৎ হারে বৃদ্ধি 
করিতে না পারিলে এই অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষ সম্পর্কে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে হইবে। কাজেই জাতীয় পরি- 
কল্পনা“ কমিশন নূতন কল স্থাপন ও 
চলতি কলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি 
সম্পর্কে উৎসাহ দানের প্রয়োজনীয়তা উপ- 
লক্ধি করিয়াছেন। ছয়টি কলের কার্ধ্য 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে । 
চারিটি নূতন কল স্থাপনের কার্য্যনীতিও 
বৈঠকে অস্থমোদিত হইয়াছে । একটি নূতন 
কলে সম্প্রতি কান্ধ সুরু হইয়াছে। দিতীয়ন 


বাডিবে। কাজেই ভারত্যকে বিনা যূল্যে 
এই খাস্তশস্ত দেওয়া হউক। আবার 
কেহ বলিতেছেন যে ভাবত যখন চীন, 
কোরিয়া ইত্যাদিব ব্যাপারে আমেরিকার 
বুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতেছে 
না তখন এই খাছশন্ভ না" দেওয়াই 
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ও তৃতীয় কলে যথাক্রমে ১৯৫১ সালে 
১৯৫২ সালে কাজ সুরু হইবে বলিয়া আশা 
করা যাইতেছে। ভারতে সংবাদপত্রের 
ব্যবহার যোগ্য কাগজ একেবারেই উৎপন্ন 
হয় না। নব পরিকল্পিত চতুর্থ কাগজের 
কলটি বিশেষ করিয়া সেবিষয়ে উদ্যোগী 
হইবে। কাগজ্জ শিল্পের সম্প্রসারণ 
যেসব প্রস্তাব .ও পরিকল্পনা গৃহীত 
সম্পর্কে হইয়াছে তাহাতে এদেশে 
কাগজের ডউৎাপদন ক্ষমতা $ ল্ক্ষ ৮০ 
হাজার টন পধ্যস্ত বাড়িয়া যাইবে বলিয়া 
আশা কর! যাইতেছে । কিন্তূ কলে উৎ- 
পান ক্ষমতা বাড়িলেই কাধ্যতঃ কাগজেব 
যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। যে মণ্ড 
হইতে কাগব্দ উৎপাদন করা হয় তাহাব 
সরবরাহ অবগ্তই বাড়াইতে হইবে। কাগ- 
জের কলের ব্যবহার্য মণ্ড অধিক পরিমাণে 
উৎপাদন করিবার জগ্ভ সরকারী আফিস 
সমূহের কাদ-কাগজ, ক।পড়ের 'কল সমূহের 
বাতিল টুকরা কাপড় এবং চিনির কার- 
থানা সমূহেব ইচ্ষুর ছোবড়া বিশেষ 
ভাবে এ উদ্দেস্তে সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব 
দিল্লী বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে । যেসব 
প্রস্তাব ও পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইয়াছে 
তাহা যথাবধ কাৰ্য্যে পরিণত হুইলে 
তাহাতে ভারতীব কাগন্ শিল্পের সমূচিৎ 
অগ্রগতির জগত প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাঈ। 


পপ পাক 


উচিত হুইবে। ভারত আমেরিকার নিকট 
থাস্তশস্ত ভিক্ষা চায় নাই। উহা এইমাত্র 
প্রার্থনা করিয়াছিল যে ভারতকে অপেক্ষা- 
কৃত কম মূলে) খাদ্তশন্ত দেওয়া হউক এবং 
উহার মূল্য আস্তে আসন্তে পরিশোধের 
ব্যবস্থা হউক। এক্ষণে আমেরিকা যদি 
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আধিক জগৎ 





ভারতকে বিনা মূল্যে এই ৯৫ কোটি টাকা 
মূল্যের থাস্তশন্ত দিয়া দেয় তাহা হইলে 
ভারত অবস্তই উহান্ন কাছে রুতজ্ঞ হইবে। 
কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে ভারতকে 


যদি আমেরিকার রাজনীতিক দাবাখেলার * 


একটি ঘুটিতে পরিণত হইতে হয় তাহা! 
হইলে খাস্ত সম্পর্কে ভারতের যত অন্ু- 
বিধাই থাকুক না কেন ভারত ত্বণাভরে 
আমেরিকার উপরোক্ত দান প্রত্যাখ্যান 
করিবে । 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক 
অর্থনৈতিক পত্রিকা “ইকনমিক রিভিউ” 
বর্তমান ভারতের শির্কাব্যবস্থা আলোচনা 
করিয়া ভারত সরকারকে শিল্পপতিদের 
প্রতি শারও কঠোর মনোভাব অবলম্বনের 
স্থপারিশ করিয়াছেন এবং চোরাকারবার 
ইত্যাদিকে ,'ধ্বংসাপ্নক' কাৰ্য্য বলিয়া ঘোষণ। 
করিয়া' অপরাধীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়ার 
দাবী জানাইয়াছেন। শিল্প সঙ্কট এড়া- 
ইয়া শিল্পোরতির আশায় শিল্পপতিগণকে 
বহু প্রকার হ্ুযোগ সুবিধা সরকার দিয়া- 
ছেন এবং অগ্ভাবধি দিয়া চলিয়াছেন। 
শিল্পের মনা (1) অবস্থা দূর করিতে 
ইহারা যথন ষে সুবিধা চাহিয়াছেন তৎ- 
ক্ষণাৎ জনমত ও অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া 
সরকার তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া- 
ছেন। কিন্তু তবুও ইহাদের খুশী করিয়৷ 
সহযোগিতার পথে আনা সম্ভব হইতেছে 
না। বহু অস্থরোধেও যখন ইহাদের 
স্ববয়ের পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই তখন 
আর যে হইবে এরূপ আশা করারও কোন 
সঙ্গত কারণ নাই। কাজেই গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে এখন নূতন নীতি অবলম্বনের কাজ 
করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । 


গত ২৭শে জাছুয়ারী অব্বলপুরে ক্রি, 
আই, পি*রেলশ্রমিক ইউনিয়নের , বাধিক 
সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ইউ- 
নিয়ন সমূহ এবং নিখিল ভারত রেল- 
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দাবীতে ধর্দঘট করার উদ্ধেস্তে রেল 
শ্রমিকদের ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়।ছেন) বর্তমান জাতীয় সংকটে, 
বিশেষ করিয়া যখন খাদ্ধাভাবে সমগ্র দেশ 
ছুত্িক্ষের সন্মুখীন তখন এই সিদ্ধান্ত কোন 
ক্রমেই সমীচীন বলি! স্বীকার করা যায় 
না। রেল শ্রমিকরা ভারতের অন্তান্ত শ্রম- 
জীবিদের অপেক্ষা সকল বিষয়েই একটু 
বেশী সুবিধা ভোগ . করিয়া থাকেন। 
প্রয়োঞ্নাঘুক্পপ পা হইলেও 
জীবন-মান অন্ত শ্রমিকদের চাইতে একটু 
উদ্নত। তাই তাহাদের এই ধর্শাঘটের 
উদ্দেম্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে নিছক অর্থ- 


নৈতিক দাবার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় 
বলিয়াই ‘আমাদের মনে হয়। যানবাহন 
দগ্তরের সহিত আলোচনার অনিচ্ছা 


স্বভাবতঃই তাহাদের অর্থনৈতিক দাবীর 
প্রতি সদেহকে আরও দৃঢ়তর করিয়া 
তুলিয়াছে। রেল ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ ফলের কথা বাদ, দিলেও ইহার 
সম্ভাবন।তেই দেশের অর্থ এবং খাস্যাবস্থায় 
এমন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে যাহার প্রভাব 
গেল শ্রমিকরাও স্বাভাবিকভাবেই ভোগ 
করিতে বাধ্য হইবেন। রাজনৈতিক উদ্দেস্ত 
লাভের জন্তই যদি হয় তবুও সকলদিক বিবে- 
চনা করিয়া ডউদ্ভোক্তাদের বর্তমান, 
পরিস্থিতিতে নিরস্ত হওয়া উচিত। কারণ 
মামুষেব জন্ই রাজনীতি, রাজনীতির জন্তু 
মাহুষ নয়। 


একই পতাকার নীচে দাড়াইয়া এক- 
যোগে যাহার! স্বাধীনতার অন্ত সংগ্রাম 
করিয়াছে, ' স্বাধীনতা অঞ্জনের পর তাহা 
দের মধ্যে মত এবং পথ ভেদকে আশ্রয় 
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গড়িয়া উঠিয়াছে-_পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার 
যথেষ্ট নজির আছে। ইংলণ্ডে প্রথম চার্লপ- 
কে হত্যার পর কিছুদিনের মধ্যে চার্লস 
বিযোধিরা দেশের ভবিষ্যত ব্যবস্থা সম্বন্ধে 


তাহাদের 
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উর দরুণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া 


পড়েন। ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের 
পরও অনুরূপ দলাদলি ছিল এবং বিভিন্ন 
ভাবে এই সমস্ত দলাদলির চূড়ান্ত মীমাংসাও 
হইয়াছিল। শ্ুতরাং ভারতের স্বাধীনতা 
অজ্জনের পর বিভিন্ন মতাবলমীগণের 
কংগ্রেস ত্যাগ এবং কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী 
গণের মধ্যে পথের বিভিন্নতার জন্ত দলাদলি 
ভরনস্বার্থের অগ্থকূল না হইলেও অস্বাভা- 
বিক নয়। কিন্তু অন্ত মোশর স্বাধীনতা 
সংগ্রাম এবং ভারতের সংগ্রামে নীতিগত 
পার্থক্যের মতই বদি এই দলাদলির নিষ্পত্তি 
অস্ত্রের বদলে আলোচনায় ছয় তবে অবস্তিই 
তাহা আনন্দের বিষয়। এই কারণে 
বর্তমান জাতীয় সংকটে দলাদলির প্রশ্নকে 
গৌণ করিয়া সমস্ত কংপ্রেসী এবং অ- 
কংগ্রেসীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া 
জাতির নিকট হইতে ভবিষ্যত নির্দ্দেশনাম! 
গ্রহণ করার ' উদ্দেস্তে 'নেছেরুজী কয়েকদিন 
আগে ষে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে আমাদের গভীর সহাঙ্ুভূতি রচি- 
য়াছে। কিন্ত রাজনৈতিক গোড়ামি ও ব্যক্তি- 
গত উচ্চাকাজ্ঞা ত্যাগ কবিয়া গণস্বাৰ্থ এবং 
জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়া একপথে 
অগ্রসর হওয়া ভারতের রাজনৈতিক দল- 
গুলির পক্ষে সম্ভব কি? বদিও গণসেবা 
কেই সকলদল মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার 
কবিয়া থাকেন তবুও আলোচ্য সম্মেলনে 
সকলে একপথ অবলম্বন করিতে রাজী হই- 
বেন বলিয়া ‘আমাদের মনে হয় না। রাজ- 
নৈতিক গৌঁডামী ত্যাগ করিতে পারিলেই 
এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। 
কিন্তু সেরূপ মনোভাব কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে না। | 





অক্ষবকুমার লাহ। 


রংয়ের দোকান 
| লং ধর্মতলা। টা কলিকাতা _! 


Hn 


টাকা একসঙ্গে দেওয়া 


=" ধল + কৃত্যক পনস পপ্ক্াশ 
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ইংলণ্ডের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প উক্ত 
দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পশুলির অষ্চতম | 
ইংলগের শ্রমিক গবর্ণমেন্ট আগামী ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে এই শিল্পকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহার 
পরিচালনার তার স্বহত্তে গ্রহণ করিতে সঞ্চল্প 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ইম্পাত শিল্পে 
যোটমাঁট ১৪৬ ধরণের শেয়ার রহিয়াছে । 
উহার মধ্যে গবর্ণমেন্ট আপাততঃ ৮০টি 
কোম্পানীব ৮৭ রকম শেয়ারের জগ্ভ যে 
ক্ষতিপূরণ দিবেন তন্জন্তই ১৭ কোটি ৭০ 
লক্ষ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাখে 
২৩৬ কোটি টাকা) দিতে হুইবে। 
সম্ভবপর নহে 
বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন 
যে উহার! এই টাকা বুটিশ আয়রণ এগ্ড 
ষ্টিল ইক নামীয় এক শ্রেণীর কোম্পানীর 
কাগঞ্জ দ্বারা পরিশোধ করিবেন। ভারতে 
জমিদারী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি থাল 


এত 


"স্পকরিবার প্রশ্ন উঠিলেই গবর্ণমেন্টের অর্থা- 


kb 


ভাবের প্রশ্ন উঠে। এই ব্যাপারে ভারতে 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অণুস্থত নীতি অবলম্বনে 
কাজ কবিতে বাধা কি? 

পাকিস্থানস্থিত পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণ- 
মেপ্ট সরকারী ও আধা সরকারী কর্প- 
চারীর্দের মধ্য হইতে ঘুষ ইত্যাদি ছুর্নাতি 
বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে এরূপ নির্দেশ দিয়া- 
ছেন থে প্রত্যেক কর্মচারীকে তাহাদের 
হাতে কি পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
রহিয়াছে, উহাব মধ্যে কতটা সম্পত্তি 
উহারা পৈতৃক সুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
কতট! বিবাহ স্বত্ধে পাইয়াছেন, চাকুরী 
অবস্থার উহারা কোন কোন জমি ও অস্থাবর 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয় 


উহাদিগকে সময় সময় গবর্ণমেপ্টকে জানা" 


ইতে হইৰে। পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেস্ত খুবই সাধু। কিন্তু ভারতেও অনুরূপ 
উজ্জেস্তে সয়কারী কর্ম্মচাবীদেব নিকট হইতে 


আধিক জগৎ 


উহার সম্পত্তির পরিমাণ কি তাহা 
জানিবার প্রস্তাব হুইয়াছিল। শেষ 
পর্য্যন্ত উনার কোন ফলই হয় 
নাই। উহা হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবেব 
প্রস্তাবে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ 
করিতেছি না। 


ভারত সরকার পূর্বে সিদ্ধান্ত কবিয়া 
ছিলেন যে পাকিস্থান হইতে পর্যাপ্ত পবি- 
মাপ পাট না পাওয়া গেলেও ভারতীয় 
চটকলগুলি বর্তমান পাটের মরশ্তমেব ৯ 
মাস অর্থাৎ আগামী মার্চ যাস পর্য্যন্ত 
ভারতে উৎপন্ন পাটের সাহায্যে উহাদের 
কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে। 
এক্ষণে যেভাবে চটকলগুলিতে পাটের 
যোগান পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে 
হইতেছে যে উহার পূর্বেই পাটের অভাবে 
চটকলগুলিকে বিব্রত হইতে হইবে। ভাবতীয় 
পাট ব্যবসায়ীগণ চোরা বাজারে অধিকতর 
মূল্যে পাট বিক্রয় করিবাব আশায় চট- 
কলগুলিতে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত দরে 
পাট বিক্রয় করিতেছে না বলিয়াই এইরূপ 
অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে । উহার প্রতিকারের 
সন্ত গবর্ণমেন্টকে বলা হইতেছে যে 
উহ্থারা যেন পাটের মুল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা তুলিয়া লন। এই প্রস্তাব যদি 
. কার্যকরী হয় তাহা হইলে পাটেব মুল্য 
অত্যধিক চড়িয়া গিয়া থলে ও চটের 
যূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইবে। উহাতে 
বিদেশে থলে ও চটের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। উহা অপেক্ষাও আপত্তিজনক 
*ব্যাপার হইতেছে এই যে উহার ফলে 
চোরাঁকারবারীগণকে প্রশ্রয় ও উৎসাহ 
দেওয়া হইবে । গবর্ণমেপ্ট কি চোরা- 
কারবারকে নির্মূল করিয়া চটকলগুলিতে 
উহাদের প্রয়োজনীয় সাকুল্য পাট সরবরাহ 


করিতে এতই অক্ষম”? 





Bee? 


রন 


৫২৯ 


ভারত সরকারের বস্তু নিয়ন্রপ কমিটির 
সভায় শিল্প ও সরবরধহ মন্ত্রী শ্রীহরেকষঃ 
মহাতব দেশে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া 
দেশবাসীর ব্যবহৃত বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করা 
হইবে বলিয়া সে ভরসা দিয়াছেন তাহাতে 
দেশবাসী কোন সান্বনা অন্ুতব করিবে না। 
কাপডের কলগুলিতে উপবুক্ত পরিমাপে 
তুলা সরবরাহ না হওয়া এবং কলের 
পরিচালকদের নানা কারসাজির ফলে 
উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ দিন দিন হাস 
পাইতেছে। উৎপন্ন বস্ত্রেরে একটা অংশ 
বিদেশে চালান যাইতেছে এবং বাকী 
অংশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কলওয়াল৷ 
ও মজুদদারগণ চোরাবাজারে অধিকতর 
মূল্যে বিক্রয় করিবার লোভে গোপন 
করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে স্বতার অভাব 
দেশে বহু সংখ্যক ভাত অচল হইয়া আছে। 
এরূপ অবস্থায় ভাবতে অদূর ভবিষ্যতে 
বসন্তের দক্ষ দূরীভূত হুইবার কোন 
আশা নাই। 





আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক 
ড» পিয়াস উক্ত দেশে এই 
ম্খে একটি সংবাদ প্রচার করেন 
যে আগামী তিন যাস কালের মধ্যে 
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইবে বলিয়া সোতিয়েট 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন এবং 
এই সংবাদটী যস্কোস্থিত ভারতীয় রাজদুত 
ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়া দিয়াছেন । 
ওযাশিংটনস্থিত ভারতীয় দূতাবাস হইতে 
এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকৃত হুইয়াছে। 
কিন্তু মক্কোস্থিত ভারতীয় বাজদূতের 
মতামত যাহাই হউক না কেন আমেরিকার * 
ুক্তরাষ্্র চীন ও কোরিয়া সম্বন্ধে যে নীতি 
অবলম্বনে কাজ্জ করিতেছে তাহাতে 
আগামী তিন মাস কালের মধ্যে আর 
একটি বিশ্বব্যাপী মহাবুদ্ধ আরম্ভ হইবে * মনে 
করিলে অন্তায় হইবে না। 


ত 


. আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


পূর্বববঙ্গ হইতে পাট রগখনী--গত 
জুলাই মাস 'হইতে নবেম্বর পর্যন্ত ৫ 
মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে ভারত ছাড়া অন্ত 
সমস্ত দেশে ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার বেল এবং 
ভারতে ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার বেল পাট 
রঞ্ানী হুইয়াছে। ভারত ছাড়া অস্ত সমস্ত 
দেশে ষে ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার বেল পাট 
রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে চট্টগ্রাম 
বন্বরের মধ্য দিয়! ৮ লক্ষ ৮ হাজার বেল 
এখং কলিকাতা বন্দরের মারফতে ৮ লক্ষ 
৩৪ হাসার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে 
বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । তবে বেঙ্গল 
চেম্বার অফ কয়াসের মতে উক্ত, ৫ 
মাসে কলিকাতা বন্দরের মধ্য দিয়া 
পাকিস্থান ছাড়া অন্ত সমস্ত দেশে 
& লক্ষ ৩৮ হাদ্দার বেল পাঁট রপ্তানী 
হইয়াছে। / | 

বিভিন্ন দেশে চিনি উৎপাঁননের 
হিসাব--ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রতি 
১০০ টন ইক্ষু হইতে গড়পড়তায় ৯৯৭ টনের 
বেশী চিনি উৎপন্ন হয় না। কিন্ত প্রতি ১০০ 
টনে জাভাতে ১৯১৪৯ টন, পেরুতে 
১২৩৩ টন, মিশরে ৯৯৭ টন, জাপানে 
৯২০৯ টন, অষ্ট্েলিয়াতে ১৪৩৩ টন, 
মরিশসে ১২০৯ টন এবং , কিউবাতে 
৯২২৫ টন চিনি উৎপন্ন হয় । 

পূর্ব্ববঙ্গে কাগজের কল- চট্টগ্রাম 
জেলার কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী চন্দগোলা 
নামক স্থানে যে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার 
উদ্তোগ হইতেছে তজ্জন্ত ইউরোপ ও 
আমেরিকাতে ২ কোটা ৩০ লক্ষ ৩৬ হাজার 
৫২৬ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে কতক যগ্রপাতি 
চট্টগ্রামে পৌছিয়াছে। এই কলে বৎসরে ৩০ 
হাজার টন কাগঞ্জ প্রস্তুত হইবে এবং ইছা 
দ্বারা পাকিস্থানে কাগজের চাহিদার সাকুল্য 
অংশ পুর্ণ হইবে। উহা জন্ত ব্যয় হইবে ৫ 


কোটী টাকা । আশা করা যাইতেছে যে ১৯৫৩ 
সালে এই কলটীতে পুবাদমে কাজ চলিবে । 
আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন ভারত 
সরকাবের স্থায়ী অর্থনীতিক কমিটি উহাদের 
গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের অধিবেশনে 
পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের 
পুনর্বাসনের জন্ত কতকগুলি ব্যয় মঞ্জুর 
করিয়াছেন। এই উদ্দেপ্তে নদীয়। জেলায় 
ফুলিাতে আশয় প্রারথাদেব জন্য ৪২ লক্ষ 
টাকা! ব্যয়ে একটি সহর প্রতিষ্ঠা করা হুইবে 
"এবং উহাতে আশ্রয়প্রার্থাদের জীবিকা 
নির্ববাহের সুবিধার 'জন্ত অনেকগুলি ছোট 
ও কুটীব শিল্পের ব্যবস্থা হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
আশ্রয়প্রার্থীণপকে কারিগরী বিস্তাশিক্ষা 
দিবার অন্ত হাডা, গয়েসপুর, চৌহাটী ও 
বেথুষাঁডহরিতে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে 
৪ টী শিল্পকেন্ত্র স্থাপন করা হইবে৷ 
আশ্রয়প্রার্থীদেব শিক্ষার সুবিধার জন্ত পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের হাতে ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া 
হইবে। ১৯৫০-৫৬ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত আশ্রয়প্রাথীদের সাহায্যের অন্ত যে 
৯ কোটী টাকা ব্যয় হয় এবং রাণাঘাটের 
সাহায্য কেন্ত্রেব অস্ত যে ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয় কমিটি তাহাও অনুমোদন করিয়াছেন। 
ক্ুশিয়ার পণ্য বয়কট আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে কুশিয়া 
হইতে কাকড়ার মাংস আমদানী বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন! | 
ভারত সরকারের খণ-__ভারত 
সরকার গত ১৯৪৯-৫০ সালে, দেশ হইতে 
৮৫ কোটী টাকাণুখণ গ্রহণ করিবেন লক্ষী 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কা্যতঃ উহার! 
এই বৎসর ৪০ কোটী টাকার বেশী খপ গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯৫০-৫১ সালে 
'গবর্ণমেন্ট ৭৫, কোটা টাকা খণ গ্রহণ 
করিবেন সঙ্কল্প করেন। কিন্ত 'গত 
জুন মাসে উহারা যে ৩০ কোটী কা খণ 


এক্ষণে উচ! বৃদ্ধি পাইয়া ২১৫ 


গ্রহণ কবেন তাহার পর আর এই [ধরণের 
খণ গ্রহণ সম্ভবপর হয় নাই। ৃ 

পাকি্থানে কৃষির উন্ন তি-_ 
পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পূর্বে উক্ত দেশের 
অন্তর্ক্ত অঞ্চলে প্রতি একরে ৮২০ পাউণ্ড 
গম উৎপর হইত। এক্ষণে উক্তদেশে প্রতি 
একরে গড়ে ১৩১২ পাউণ্ড গম উৎপন্ন 
হইতেছে। এই দেশে] পূর্বে প্রতি একর 
অমিতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড তুল। জন্মিত। 
পাউণ্ডে 
পরিণত হইয়াছে। 

ভারতে ইচ্ষুর চাঁষ__১৯৫০-৫১ 
সালে ভারতে ইঞ্ষুর চাষ সম্বন্ধে যে 
দ্বিতীয় পুর্ববাভাস বাহির হইয়াছে 
তাহাতে প্রকাশ যে উক্ত বৎসরে 
৫১ জক্ষ ২ হাজার টন গুড় উৎপাদনের 
উপযোগী ৩৯ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর চাষ হইয়াছে । ১৯৪৯-৫০ সালে 
৪৯ লক্ষ ৪ হাঁজার টন গুড় উৎপাদনের 
উপযোগী ৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর 
জমিতে ইঙ্ষুর চাষ হইয়াছিল। 

ভারতে আমেরিকার ভুলী_ওয়া- 
শিংটনের সংবাদে প্রকাশ গত ১লা আগষ্ট 
হইতে আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমে- 
রিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিদেশে তুলা 
রণ্তানীর বরাদ্দ আরও'৬ লক্ষ ৫৩ হাজার 
বেল বৃদ্ধি করিয়া উহাকে ৩৪ লক্ষ ৯৬ 


হাজার বেলে পরিণত করিয়াছেন । উহার 


মধ্যে ভারতকে ২ লক্ষ বেল দেওয়া হইবে। 

উচ্চতর শ্রেণীর কারিগরি বিভা 
শিক্ষাদান_ভারতে উচ্চতর শ্রেণীর 
কারিগরি বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্ত যে ৪টি 
বৃহদাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করা স্থির 
হইয়াছে তাহার মধ্যে অগ্ঠতম খল়গপুরের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় কারি- 
গরি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি প্রীনলিনী 


৪ঠ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 


রঞ্জন সরকার এক্সূপ প্রকাশ কবিয়াছেন 
যে খড়গপুরস্থ ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব 
টেকনোলজিতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 
. আগার গ্রাজুয়েট শ্রেণীর ২৪০ জন এবং 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীর ৬০ জ্বন ছাত্রকে 
শিক্ষাদান কাধ্য আরম্ভ হইবে। খড়গপুরে 
কলেক্টারের যে বাড়ী রহিয়াছে উক্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের অন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা 
দান করিয়াছেন। উহা! ছাড়া গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে ১ ০ একর 
জমিও প্রদান করিয়াছেন। এই জমিতে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাসগৃহ হিসাবে যে সব 
বাড়ীঘর নিশ্মিত হইবে তাহার প্লান তৈয়ার 
হুইয়াছে। কতক বাড়ীর কাজও আরন্ত 
'হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অদ্ভ 
জরার্ম্মানীর প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হইতে ১০০টি 
মেশিন টুল পাওয়া গিয়াছে এবং অষ্কান্ত 
সাজ পরগ্রামের জন্ত বিদেশে অর্ডার দেওয়া 
হুইয়াছে। আশা করা যায় যে প্রতিষ্ঠানের 
, সমস্ত বাড়ীঘর নির্ম্মাণের কাত আগামী 
১৯৫৩ সালের মধ্যে শেষ হইবে । 

ভারতীয় রাজপথ সম্মেলন 
আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে 
কলিকাতায় ভারতীয় র।জপথ সম্মেলনের 
পঞ্চদশ বাধিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে 
এবং উহা ৭ দিন পর্য্যন্ত চলিবে। উত্তব 
প্রদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ সি 
মুখাজ্জী উহার সভাপতি হইবেন এবং 
ভারতের নানাস্থান হইতে ৩ শত ইঞ্জিনিয়ার 
এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। 
._ ভারতে খেঞ্জুর আমদানী_ভাবত 
সরকার ভারতের খাস্তাভাব, আংশিকভাবে 
দূরীকরণের জদ্ভ- ইরাক হইতে খেজুর 
আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। হতি.“মধ্যে 
দ্বিতীয় দফায় ১৩ শত টন খেজুর আসিষা 
' পৌছিয়াছে ।' 

উত্তর প্রছেশে পাট চাষী--দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ .যে ভারত সরকার পূর্ব 
হইতে, আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আগত এক 
শত পাটচাষী পরিবারকে এ রাজ্যে পাট 


অর্ডার - দিয়াছেন। 


আধিক জগৎ 


চাষের প্রসবের ক্রন্ স্থায়ীভাবে বসবাসের 
সুবিধা করিয়া দিবেন। 0 এই উদ্দেস্তে 
প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর জমি এবং 


* ২২০০ টাকা করিয়া খণ দেওয়া হইবে। 


ভাক়ত সরকারের ইঞ্জিন ক্রয় 
তারত সরকার ইংলঞ্ডের একটি কোম্পানীর 
নিকট . ২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যে ১০০টি 
মিটার গেজ রেলের্‌ ইঞ্জিন সরবরাহের জন্ত 
১৯৫২ সালের মধ্যে 
এই ইপ্রিনগুলি পাওয়া বাইবে। এই 
কোম্পানীটি গত ৬ বৎসরে ভারতকে ১৪২টি 


ইঞ্জিন সরবরাহ করিয়াছে | 


ভারতে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার_ 
ভারত সরকারের ভূতত্ব ভ্ররীপ বিতাগের 
চেষ্টায় সমপ্রতি ভারতে ছুইটি ইউরেনিয়াম 
খনি আবিষ্কার হুইয়াছে। ইউরেনিয়াম 
আনবিক শক্তি প্রস্তুতের কাজে প্রয়োজন 
হ্য়। bl 

সংবাদপত্র মুদ্রণের কা গজ-_ 
কানাডার নিউজ প্রিণ্ট বা সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ উৎপাদনকারী সমিতি এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন .ষে ১৯৫২ সালে সমগ্র 
জগতে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৯৪ 
উন এ শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন হুইবে। 
১৯৫০ সালে ৯৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টন কাগজ 
উৎপন্ন হয়! 

কমতে চাউল উৎপাদ্দন-_সন্সিলিত 
ভ্রাতি লক্কের খান্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠান এক্কপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ১৯৫০ সালে সমগ্র 
জগতে যুদ্ের পূর্বের সময়ের তুলনায় 
শতকরা ৩ ভাগ কম. চাউল উৎপন্ন 
হইয়াছে. কিন্তু. এই সময়ের মধ্যে জগতে 
চাউল ভোজী জনসংখ্যা শতকরা দশতাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতে কৃষি ও. সেচকার্য্য_ 
ভারতের মোট আয়তন ৬৮ কোটী ১০ লক্ষ 
একর । উহার মধ্যে ৩৭ কোটা একর 
চাষাবাদের যোগ্য । তবে আরও ২৫ 
কোটা একর "চাষের যোগ্য হইতে পারে। 
বর্তমানে ভারতে ২৩ কোটী ৬০ লক্ষ 


+ বৃহৎ 


৫৩১ 


একর জমিতে চাষ হয় এবং উহার মধ্যে 
£৫ কোটী একর জমি সেচকার্য্যের 
সুবিধা গ্রাইয়া ধাকে। জলের অভাবে 
তাঁরভতর অধিকাংশ জমিতে উপবুক্তরূপ 
ফসল হয় না দেখিয়া ভারত সরকার 
বর্তমানে দেশে ব্যাপকভাবে সেচকার্য্য 
হাত দিয়াছেন। উহারা এজ্জন্ত ৮টা বহু 
উদ্দেস্তমূলক বৃহদাকার সেচকাধ্য ও একটা 
সেচকাধে/ হাত দিয়াছেন! উহা 
ছাড়া একর্সপ তিনটা সেচকাধ্যের পরিকল্পনা 
করিয়াছেন যাহার প্রত্যেকটার জন্য 
১০ কোটী টাকা করিয়া খরচ হইবে। 
এতদতিরিক্ত আরও ২৪ টা পরিকল্পনার 
প্রত্যেকটীর জন্তু ২ হইতে ১০ কোটা 
টাকা এবং ৯০ টী পরিকল্পনার প্রত্যেকটীর 
জন্ত ২ কোটী টাকার কিছু কম খরচ 
হইবে। সমস্ত পরিকল্পনা সফল করিতে 
১৯০০ কোটা টাকা খরচ হইবে এবং 
উহার ফলে দেশের আরও ৪ কোটা 
২০ লক্ষ একর জমি সেচকাধ্যের সুবিধা 
পাইবে। এতদতিরিক্ত এইসব সেচকাধ্যের 
জন্চ দেশে > কোটী ১০ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । 

ভারতে মুলধন সংগ্রহের অনুমতি 
দ্ান-_গত ১৯৫০ সালের জুন পর্য্যন্ত ছয় 
মাসে ভারত সরকারের কন্ট্রোলার অব 
ক্যাপিটেল ইন্ু্জ ১১৬ টী যৌথ কোম্প!নীকে 
মোট ৩৩. কোটী ২ লক্ষ টাকা যূলধন 
সংগ্রহের অঙ্গমতি দিয়াছেন। উহার মধ্যে 
ঘটী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও '৪৯টী শিল্প 
প্রতিষ্ঠান। এই ছয় মাসে আর ২৮টী 
বেশী মোট ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা মূল 
ধন সংগ্রহের অন্ধমতি দিয়াছিল কিন্ত 
উহাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত ইঁ] * 

আয়কর আদায়-চলতি ১৯৫০-৫১ 
সালে আয় করের দফায় ভারত সরকাবের 
১৪৭ কোটী. টাকা আদায় হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হুইয়াছিল। উহার 
মধ্যে গত এপ্রিল হইতে নবেম্বর 
পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৮৯ কোটা ৫ লক্ষ 


৫৩২ 


টাকা আদাষ হুইয়াছে। ১৯৪৯-৫৯ 
সালের তুলনায় উহা কোটি টাকা 
বেশী। সাধারণতঃ বৎসরের শেষ দিকেই 
অধিক পরিমাণ আয়কর আদায়শ্হইয়া 
থাকে । আশা করা যাইতেছে যে আগামী 
মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আয়করের দফায় 
ববাদ্ধরুত আঁয়েব সাকুল্য টাকাই আদায় 
হইবে। 

ভারতে বৃক্ষ রোপন--ভারতের খান্ত 
মন্ত্রী শ্ীকে এম মুন্সী এক্সপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে গত বৃক্ষরোপন সপ্তাহে 
ভারতে ৩ কোটী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণ- 
মেপ্ট এই সব বৃক্ষের উপযুক্তন্ধপ তন্বাবধান 
করিতেছেন। 

মাদ্রাজ বন্দরের প্রসাব- মাজাজ 
বন্দরের মধ্য দিয়া বর্তমানে বৎসরে 
১৭7 লক্ষ টন. মালপত্র আমদানী রপ্তানী 
হয়। উদ্থাব পরিমাণ আরও ১০ লক্ষ 
টন বৃদ্ধি করিবার জ্রন্ত ভারত সরকার 


উক্ত বন্দরের সম্প্রসারণ করিতে সঙ্চল্প 
করিয়াছেন। এজন্ত' ৫€ কোটী টাকা 
ব্যয় হইবে। 


ভারতে শঙ্কর ভুষ্টা--স্গিলিত ভ্রাতি 
সক্ষের থাগ্ক ও রুধি প্রতিষ্ঠান ভারতে 
শঙ্কর জাতীয় ৩৬ রকম ভুষ্টার বীজ 
রপ্তানী করিবেন বলিয়া স্থির করিষাছেন। 
এই পরব ভুট্টার ফলন খুব বেশী । 'আমদানী- 
কত বীজের সাহায্যে চাষের প্রচলন 
হইলে ভারতে খাদ্যশন্তের ঘাটতি অনেকটা 
সহবাস পাইবে । 

বিক্রয় কর হইতে আক্ম--১৯৫০- 
৫১ সালে বিক্রয়কর বাবদ যাদ্রাজেব ১৫ 
কোটী টাকা, বোম্বাইয়ের ১+ কোটি ৪৬ 
লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের ৪ কোটি টাকা, 
উত্তর প্রদেশের ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, 
পাঞ্জাবের ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, বিহারের 
২ কোটি টাকা এবং মধ্য প্রদেশের ১ 
কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আর হইবে বলিয়া 


আধিক জগৎ 


বরাদ্দ হইয়াছে। এই বৎসরে 
ভারতের প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির বিক্রয় 
কর বাবদ মোট আয় .৪১ কোটি টাকা, 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রাঞ্জ্যগুলির ৪ কোটি 
৮০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়। বরাদ্ধ 
হইয়াছে। 

সৌদী আনন: বর সহিত আমেরিকার 


চুক্তি-সৌদী আরবের তৈলের খনি 


হইতে তৈল উত্তোলন করিবার জন্ত উক্ত 
দেশের পবর্ণমেপ্টেব সহিত আমেরিকান 
তৈল কোম্পানী ‘আরাম কোর একটী 
নূতন চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি মতে ১৯৫০ 
সালে সৌদী আরবের গবর্ণষেন্ট ৯ কোটা 
ডলার পাইবেন। বর্তমানে উক্ত কোম্পানী 
সৌদী আরব হইতে পাইপযোগে ভুমধ্য- 
সাগর তীরবর্তী বন্দর সমূহে প্রত্যহ 
৩ লক্ষ ব্যারেল তৈল পাঠাইতেছে। 
অদুর ভবিষ্যতে উহার : পরিমান € লক্ষ 
ব্যারেল দীড়াইবে। 


ভারতে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান - 


ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'তৈল, অত্র, 
কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্জানিজ, এনুমিনিয়াম, 
জিপসাম, প্রাফাইট, স্বর্ণ, হীরক, ইত্যাদির 
খনির সন্ধনের জম্ক ভাবত সরকারের 
ভূতত্ব জরীপ বিভাগ আগামী 
এপ্রিল মাস পধ্যস্ত সময়ের মধ্যে একটা 
ব্যাপক অঙুসন্ধান কাধের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এজগ্ভ ভারতের নানাস্থানে 
২৪৫টী স্থানে অনুসন্ধান করা হইবে। 
উহাব মধ্যে পাঞ্জাবের আটক জেলার 
জ্বালামুখী অঞ্চল, রাজস্থানের শিরোহী 
রাজ্য এবং মাদ্রাজের রামনাদ ও কৃষ্ণা 
জেলাতে তৈলের সন্ধান অন্যতম । উহা 
ছাড়! আন্দামান দ্বীপে স্বর্ণ ও জিপসামের 
সন্ধান এবং কচ্ছে দ্রিপসামের সন্ধান করা 
হইবে। 

ইংলগ্ডের বহির্বাণিজ্য--গভ ১৯৪৯ 
সালে ইংলগ্ডে বিদেশ হইতে ২২৭ কোটা 
£১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যোয় মালপত্র আমদানী 


৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


হয় এবং বিদেশে ১৮৪ কোটী ৩৪ লক্ষ 
পাউণ্ড মূন্যের মালপত্র রণ্টানী হত্ব। 
১৯৫০ সালে উহার পরিমান দীড়াইয়াছে 
যথাক্রসে ২৬০ কোটী ৩৭ লক্ষ পাউও ও 
২২৫ কোটা ৫১ লক্ষ পাউণ্ড ৷ 
অস্ট্রেলিয়ার পশম রপ্তানী--গত 
১৯৫০ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিদেশে 
৬৩ কোটী ৫০ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান ডলার 
মূল্যের পণ্য রপ্তানী হইয়াছে। উচ 
গত ১১* ৰৎসরে অস্ট্রেলিয়ার খনিগর্ড 
হইতে যে সোনা উত্তোলিত হইয়াছে 


'তাহার ভিন চতুর্থাংশের সমান। 


কৃত্রিম বৃষ্টি দ্বারা অগ্নিনির্ববাপন_ 
সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি উৎপাদনৰ 
করিয়া ক্যালিফর্ণিয়ায় ১২,***--একর 
ব্যাপী একটী দাবানল নির্বাশিত করা 
হইযাছে। মেঘের মধ্যে শুকনা বুক 
ছড়াইয়া এই বৃঠির উৎপাদন করা হয়| 
আধুনিক মোটর গাড়ী-মোটরগাড়ী 
সম্পর্কে সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে 
যে গবেষণা হইতেছে তাহার ফলে 
এমন গাড়ী নিম্াণ সম্ভব হুইয়াছে 
যাহা অধিকতর দ্রুতগামী ও কল্মক্ষম হইবে, 
যাহাতে ভ্রমন করা অধিকতর নিরাপদ হইছে 
অথচ যাহাতে, বয় পড়িবে কম! 
সালে কারখানা হুইতে যে সকল মোটর 
গাড়ী ট্রাক, ও বান বাহির হইবে তাহাতে 
দানারূপ পরিবর্তন সাধন করা হইবে । 
এখনই কারখানা সমূহে এরূপ ধরণের 
বাস নিষ্মার্ণ করা হইতেছে বাহাতে 
পেট্রোলের পরিবর্থে বোতলে ভর্তি প্রোপেন 
(propane ) ব্যবহার করা হইষে। 
প্রোপেন গ্যাসোলিন হইতেই গ্রস্ত, 
উহাকে তরলীক্কত পেট্রোলিষাষ পাস 
বলা যাইতে পারে। উহার সাহায্যে 
মোটর চালাইলে কোন প্রকার গন্ধ ৰা 
ধোয়া হয় না! উহা! ব্যবহারে মোটরের 
ইনজিনও খুৰ পরিষ্কার পরিচ্ঙ্গ থাকে 
পেট্রোল স্পেক্ষা উহার মুল্যও কম। 


১৯৫১ 
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বর্তমানে নূতন যে ব্রেক লইয়। গৰে- 
যণা চলিতেছে সে ব্রেক পায়ে চাপিতে 
হয় না হাতে টিপিতে হয়। তাহা 
বান থাকে ষ্টিয়ারিংএর চাকার উপব। 
উহ৷ একটি বৈদ্যুতিক বোতাম মাত্র। 
বোতাম টিপিলেই একটি তরল পদার্থের 


চলা অক্টো বব ১৯৫০ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
হাওড়া পৌছে ছাঁডে 
দিল্লী মেল --* বেলা ১০-৫ বাকি ৭-৩৫ 
(গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া ) 
বোস্বাই মেল *** বেলা ১-৫ বাত্তি ৮-৪০ 
(গ্ৰ্যাণ্ড, কর্ড হইয়া ) 
পঞ্জাব মেল *-* বেলা ১০-৩০ বাতি ৭-১০ 


(মেন লাইন হৃইয। ) 
তুফান এক্সপ্রেস বেকাল ৪-০০ বেলা ১২-৪০ 
(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়1) 

ছুন এক্সপ্রেস ::- সকাল ৭-৫, 
(গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া ) 

দিল্লী এক্সপ্রেস --- সকাল ৫-€ 
(মেন লাইন হইয়া ) 

জনতা এক্সপ্রেস সকাল ৭-০০ রাব্র১০-১৫ 
(মেন লাইন হইষা ) 

বেনাবস ক্যাণ্টনমেণ্ট 

এক্সপ্রেস *** বেলা ১১-৩০ বেলা 
(মেন লাইন হইয়া ) 

দিল্লী একাপ্রেস *** বাঁত্রি ৭-৫ 


ব্বাত্রি ৮-১৫ 


বাত্রি ৯-৩০ 


১২-২০ 


বেলা *-৩০ 


'চাকাকে চাপিয়া ধরে। 


আধিক জগৎ 


“ক 


৫৩৩ 


পপি 





মধ্য দিষা বিদ্যুত তরঙ্গ প্রবাহিত হয় 
এবং উক্ত তরলপদার্থ কাঠিষ্তলাভ করিয়া 
বহুক্ষণ মোটর 
চালাইবাব পর নাঁনাকারণে চালকের 
দৃষ্টি স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পডে। এ 
ক্লান্তি হাপ করিবার জন্ত ড্রাইভারের 


(পের মধ 


সম্মুখস্ক সাধারণ কাচেব পরিবর্তে এক 
প্রকার নীলাভ সবুজ, কাচ বসাইবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রকাশ উহাতে স্বর্ধ্য- 
রশ্মির প্রীথরতা একতৃতীয়াংশ কমিয়া 
যাষ এবং রৌদ্রজনিত উত্তাপও প্রায় 
অর্ধেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 


হইতে রেলওয়ের সংশোধিত' সময়. তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


হাওডা পৌছে ছাড়ে 
(মেন লাইন, লক্ষৌ ও মোরাদাবাদ হইয়া ) 
দানাপুব ফাষ্ট 
প্যাসেঞ্জার *** সকাল ৭-৪৪ ৰবৰেলা ৯:৩৫ 
(সাছেবগঞ্জ হইয়! ) 
যোগল সবাই 

প্যাসেঞ্জাব -.* সকাল ৬-৩৮ রাত্রি ৪-২০ 
(মেন লাইন ভ্ইয়া) 

শিয়ালদছ -পৌছে 
নর্থ বেঙ্গল মেল বেলা ১০-৩৫ বাবরি 
আসাম মেল-- বাজি ৬-৫০ বেলা 
চট্টগ্রাম মেল-** রাত্রি ১১-৪০ সকাল 
ঢাকা মেল :-- বেলা ৮-২০ রাজি 
ঢাক! প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫৯ রাত্রি ৯-৫ 
বরিশাল এক্সগ্রেস বেদা ১-৫ বেলা ১২-৪০ 
আসাম লিঙ্ক 
এক্সপ্রেস 
লালগোলাঘাট 
প্যাসেপ্জাব -* বেলা ২১৫ বেলা 
এ -.. সকাল ৬-৩৫ রাত্রি 


ছাঁডে 
৬-০৪ 
১১-৫ 
৬-5০ 


৮-৩০ 


রাত্রি ৯-2৫ বেলা ৯-৪০ 


শিয়ালদ পৌছে ছাডে 
লালগোল!ঘাট রান্তি ১০-০০ সকাল ৪-৩০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১২ ২০ রাত্রি ৯-২৫ 
(সাহেবগঞ্জ বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হইয়া) 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 
হাওড। পৌছে ছাড়ে 
বোশ্বাই শেল *** সকাল ৬-১০ রাত্রি ৮-৪০ 
মাদ্রাজ মেল ... বেলা :১০-০০ রাজি ৭-৪৫ 
পুরী এক্সপ্রেস সক্কাল ৬-৪৫ রাত্রি ৮-৫০ 
র'চী হাজাবীব।গ 
এক্সপ্রেস  ::- সকাল ৭-৪০ রাত্রি ৯-৫৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৪-৪৫ বেলা ৪-১৫ 
(১১ ডাউন ও ১২ আপ) 
নাগপুব প্যাসেঞ্জার সকাল «-১০ রাত্রি ১০-৫ 
(১৩ ডাউন ও ১৪ আপ) 
পুরী প্যাসেঞ্জার সকাল ৪- ৫ পাত্রি ১০-১৫ 
মাদ্রাজ প্যাসেঞ্জার বেলা ৩--০ বেলা ই 
আদ্র টাটানগব 
প্যাসেঞ্জাব :-- সকাল ৪-৩০ রাত্রি ৯০০ 
গোনো প্যাসেঞ্জার বাজি ৭-২ সকাল ৬-৩০ 


খু 
+ বি 


্‌ 
ৃ 
ৃ 
i 
| 


আজ সারা ভারতের 
প্রধান সমতা 


খাদা 
| 

খান্যোৎপাদনের 

প্রধান উপাদান 


উৎকষ্ট সার 


আপনার সর্ববশক্তি দিয়া খান্ত 
সমস্যার প্রতিকার কম্পে 
অধিক খা স্যোৎপাদনের 
দিকে মনোযোগ দিন | 
বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন__ 
এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 


া্্্্বিভিন্ ফসলের বিভিন্ন সার 
১। সুপার ফসফেট ৩। সালফার ফ্লাওয়ার 
.[২। মুরিয়েট অফ পটাশ ৪। অন্যান্য শাক সজ্জীর 











আশায় শ্বাংশাশা TPA NATTA STATA ATTRA ATAPI শ্রাবন াসাশ্রান্যালহ 








. বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


তালুকদার এণ্ড কোং (ফার্টিলাইজান ) লিঃ. 


'গ্রাম--জুকদার ফোন--ব্যান্ক ৫৮৮৯ 
২০, নেতাজী সুভাষ রোড 8৪8 ই $$, কলিকাতা ১ 


হকার ele Dee টি he ha ale St hn rh TTT TE HRSA ROAM ti th 
জাতীয় যৃদ্রণ, ৭৭, ধৰ্ম্মতল! স্্াট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৬১, চিত্তর্রন এভিম্থয হইতে শ্রীযতীস্্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত 
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” অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 


--..অবরগ্্যানো 7. 


1 জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 
৬ অনগ্যানো- জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । 
ও অনগ্যানো-_ জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্য উৎপাদন বহুগুণে 
বেশী হইয়া থাকে । 
৪ অরগ্যানো__ঙরমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ 
| কি অনগ্যানো-ছাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
& অরগ্যানো-_চার। ব। গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খান্ঠাপ্রাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হুয় বেশী । 
নী অরগ্যানো-_শন্ুর্ববর -পাথুরে অথবা বালুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়া ভোলে। 
ঞ আরগ্যানো-_ব্যবহারে ফলন হুয় সবল, সতেজ, খাভপ্রাণ প্রাচূর্য্যে পর্ণ । 
হেল্প এই দূর্দ্দিলে অশিক শস্য স্কলতলেল্রা আস্লোজনে এই জৈন্বস্াল্ল 
এঅসন্্গ্যানলো” অজি সুলত্ভে সক্মবদ্রাহ কল্রান্পস ব্যবস্থা কল্সা হইয়াছে। 
থান্স, শীট, আলু, ইক্ষু, তামাক্ক পাতা ও অন্যান্য ফতলল্প ভপত্আাগী নিভ্ভিল 
শক্তি “অহ্পগ্যানো” সব্ববস্রথাহ কলা হয়। 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমরা*বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন কসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকি। 


বেঙ্গল এণ্রিকাল্চাৱাম্‌ এণ্ড ই্ডা্তীয়াল কণোবেশন লিঃ 


২০১ নেতাজী শুভ্ভান্স স্লোড, স্লিক্চাতা১ , ফোন -_ ব্যান্ক--৫৮৯৯ তত ৫৮৮৯ 
TTT NNT TTT 


OLE 


িটিাটিটাটািটিটিলিটালিলা 























আমরা ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এর সকল 


মাল গুদামজাত করার 
কন্ট্রাইওত আমরা লইয়া থাকি 


দি ইঙিয়। মার্কেন্টাইল এজেশ্ী 


-লক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস-ু 


নিউ কাম হাউস 
| -_ কলিকাতা 


সোদপুর কট পো হাটিখোলা, কলিকাতা 
"ভল স্থান_-সোদপুর, ২৪ পরপণা 


সৃত৷ প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্সিত মিল-বাড়ীতে 
পোৌছিয়াছে এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে 


মসাস চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারী এযা্ড এজেপ্টস্‌ ৃ 







(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) ফোন 
হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ _বড়বাজার, স্টামবাজ্তার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা 

সকল প্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয় । ৪ 
শ্ৰীযুত এন,সি সি, ব্যানাজি, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 






























| বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতে 










আখিক জগতের 
নিয়মাবলী 


“আিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সো 
বাবে, প্রকাশিত হইয়া থাকে 

উহার বাধিক মূল্য সাক ৮২ এবং 
ধান্সাসিক মূলা সভাক ৪1০ টাঁকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া ষায়। ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অলমূল্যে কাগজ সরবরাহ কর! 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ আন 

আধিক জগতে প্রকাশের জন্ প্রবন্ধ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীজ্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আথিক জগৎ-_-এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অঙ্ক সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভক্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 
তাহ! পূর্ববর্তী সপ্চাহ্র অন্ততঃ 













অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ভার, পোষ্টার 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
কুরা চলে। তবে কলিকাতাব বাহিবেব 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে । 

“আধিক জগতে”্র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের" 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পুর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আথিক জ 
অফিসে পৌছান চাই। 





বিনীত--ম্যানেজার, 
আঁধিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 
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বন্ধ সঙ্কট 


খান্ত সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আজ বন্ধ 
সঙ্কটও নিদারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। স্বাধীনতা আসিবার পর জন- 
কল্যাপ সাধন এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য 
জব্য সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি ও মুল্য হ্রাসের 
সন্ক নিয়া কংগ্রেস নেতার! দেশের শাসন 
"ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিনিষপত্রের 
ক্রমাগত অভাব ও দর বৃদ্ধিতে সে সব সঙ্কল্প 
ও প্রতিশ্রুতি রীতিমত গ্রহনে পরিণত 
হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধের পর এদেশে 
বন্ত্ের উৎপাদন কমিয়া ১৯৮৮ সালে 
পুনরায় তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সালে 
ভারতের কাপড়ে কল সমূহে ৪৩১ কোটা 
গঞ্জ বস্ত্র এবং ১৪৪ কোটী পাউশ্ড সুতা 
উৎপন্ন হুইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সাল 
হইতে দেশে তুলার অভাব দেখা যাওয়ায়, 
নূতন করিয়া শ্রমিক বিক্ষোভের স্ুচন! 
হওয়ায় এবং মিল মালিকরা যখন তখন 
কাপড়ের কল বন্ধ রাখিতে আরম্ভ করায় 
উৎপাদন ক্রমাগতই হাস পাইতেছে। . 
১৯৪৯ লালের জুন ম.দ হইতে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত ‘ভারতে ১০টি কাপডের কল 
সম্পূর্ণ ও ২০টি কল, আংশিকভাবে বন্ধ 
রাখা হুইয়াছিল। ফলে এঁ সালে বন্ধ 
ও সুতার উৎপাদন কমিয়া৷ যথাক্রমে ৩৯৩ 
কোটি গজ ও ১৩৬ কোটি পাউণ্ড দাড়াই- 
যাছিল। ১৯৫০ সালের মধ্যভাগে সমাজ- 
তন্ত্রীদলের পরিচালিত ধর্মঘটের মাঝে 
ছুইমাস বোন্বাইয়ের অনেকগুলি কাপড়ের, 
কল বন্ধ ছিল। কেবল মাত্র এ ধশ্মঘটের 


A 


জন্ত এ সালে বস্ত্রের উৎপাদন ২০ কোটি 
৩০ লক্ষ গজ ও সুতার উৎপাদন ৫ কোটি 
৩০ লক্ষ গজ কম হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
মিলমালিকদের অঙবিধা ও গাফিলতীর 


অন্তও এ সালে নানাস্থানে কিছু সংখ্যক 


মিলের কান্জ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে 
স্থগিত ছিল। এই অবস্থার ফল দীডাই- 
য়াছে যে ১৯৫০ সালে ১৯৪৯ সালের 
তুলনায়ও উৎপাদন হ্বাস পাইম্াছে। ১৯৫০ 
সালে ৩৬০ কোটী গজ বস্ত্র ও ১১৬ 
পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছে। .উৎপাদন 
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বৃদ্ধির তথাকথিত তোডজোর সম্বেও 
১৯৪৮ সালের পর দ্বই বৎসরে বস্ ও 
সুতার উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ১৮ 
ভাগ ও শতকরা ২০ ভাগ হাস পাওয়া 
খুবই শোচনীয় ব্যাপার। উৎপাদন কমিয়া 
আপিলেও ভারত গবর্ণমেপ্ট বিদেশী মুদ্রা 
আহরণের সুবিধার্থ গত হুই বৎসর যাবৎ 
বাহিরে বেশী পরিমাণে ভারতীয় বস্তু ও 
| 














সুতা রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন। উহাতে 
লোকের প্রয়োজনীয় বস্তু ও তাত শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কতা সরবরাহের সমন্ত। দেশে 
খুবই জীল হইয়া দীড়াইয়াছে। যে বস্তু 


দেশের জন্ত সংরক্ষিত হইতেছে তাহা 


গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের ভিতর ন্তাষ্যতাবে 
ও গ্ভাষ্যমূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে 
পারিতেছেন না। নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন 
কাহুন অবশ্য তাহারা অনেক কিছুই প্রব- 
তন করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী বিধি- 
ব্যবস্থার বহুবিধ ক্রটী এবং চোরাকারবারী 
ও মুনাফাদাবদের কারসাদ্ির ভন্ত সে সমস্ত 
বানচাল"হইয়া যাইতেছে | , 

বস্ত্রের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে এই 
অবস্থ! লক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেপ্ট ১৯৫১ সালের 
প্রথম হইতে সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা অব- 
লম্বনে মনোযোগী হইবেন বলিয়া আশা 
করা যাইতেছিল। কিন্তু একমাত্র বস্ত্রে 
রপ্তানী হাসের আংশিক কাধ্যনীতি অবলম্বন 
ছাড়া বস্ত্র সঙ্কট সমাধানের আর কোন 
সমুচিৎ কর্ম্মপস্থা এখন পধ্যস্ত তাহারা অঙ্ধ- 
সরণ করিতেছেন না। সালে 
দেশে বসন্তের যে মূল্য দীভাইয়াছিল এবং 
যে মূল্যে বর্তমানে বস্ত্র বিক্রীত হইতেছে 
জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাঁর দিক হইতে 
তাহা খুব বেশী। তথাপি গবর্ণমেপ্ট গত 
২০শে জাহুয়ারী বস্ত্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যের হার 
আর একদফা বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা 
করেন। ভারতীয় কল সমূহে তীনুয়া'রী 
হইতে মার্চ পর্য্যন্ত উৎপন্ন মোটা বস্ত্রের 
মূল্য, শতকরা ৭॥ ভাগ, মিহি বস্ত্রের মূল্য 
শতকরা ১৫ ভাগ এবং অত্যধিক মিহি 
বঙ্ছের মূল্য শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি ফর! হইবে 


১৯৫০ 


৫৩৮ 


বলিয়া জানানো হয়। এই মুল্য বৃদ্ধির 
কথা শুনিষা জনসাধারণ আতঙ্কিত 
হইয়াছে। কিন্ত দেশের কাঁপডের কলের 
মালিকরা ইহাতেও স্বত্ত্ট নহেন। বোম্বাই 
কল মালিক সমিতি গত ২২শে জাহয়াবী 
এক বৈঠকে বসন্তের মূল্য বুদ্ধির উপরোক্ত 
ঘোষণাঁতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন | উহাদের 
মতে দেশে তুলার মুল্য যেরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে মোটা কাপড়ের মূল্য 
এখন হুইতে শতকর| ১৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি 
করাই পক্ছত। মাঝারি কাপডের দ্রও 
তাহাদের মতে অন্থরূপ হারে বুদ্ধি করা 
দরকার । অধিকন্ত ১৯৪৯ পালের নভেম্বর 
মাসে স্বেচ্ছামূলক ভাবে বস্তু ও সুতার 
মূল্য শতকরা! ৪ ভাগ হাঁস করা সম্পর্কে 
মিল মালিক ও গবর্ণমেণ্টের ভিতর যে 
চুক্তি হইয়াছিল এবং যাহা ও সময় হইতে 
বলবৎ আছে পরিবর্তিত' অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিয়া বোছ্ধাই কল , মালিক 
সমিতি তাহাও এখন হইতে প্রত্যাহার 
করিবার দাবী উপস্থিত করেন। তাহাদের 
এই সব দাবী পরিপূর্ণ না হইলে বস্ত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে মিল মালিকদের 
উৎসাহ উদ্তম হাস পাইবে বলিয়া তাহারা 
ভয় দেখান। সেই ভীতি প্রদর্শনের ফলে 
গবর্ণমেন্ট কিছুটা বিচলিত হইয়াছেন 
বলিয়াই মনে হয়। বোদ্বাইয়ের এক 
খবরে প্রকাশ ভারত গবর্ণমেন্টের টেক্সটাইল 
কমিশনার গত ২০শে জাহুয়ারীর সিদ্ধান্ত 
সংশোধন করিয়া বস্ত্রেব মূল্য বৃদ্ধির নূতন 
হার স্থির কগিয়াছেন ও সংশোধিত 
তালিকা কল মালিকদের বিবেচনার অন্ত 
তাহাদের ভিতর প্রচার করিয়াছেন। এই 
তালিকায় মোটা কাপড়ের মূল্য শ্রেণী 
অন্থসার্কে শতকরা! ১২ ভাগ হইতে শতকর! 
১৭॥ ভাগ, মাঝারি কাপড়ের মুল্য শতকরা 
৯ ভাগ হইতে ১১৪ ভাগ পর্যযস্ত বৃদ্ধি করার 
প্রস্তাব হইয়াছে । এই সংশোধিত প্রস্তাব 
মিল মাঞ্িকর্দের কতদূর মনঃপুত হুইবে 


আধিক জগৎ 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 





তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে 
বন্ধিত যুল্যেব ছার যে ক্রেত! সাধারণের 
স্বার্থের দিক হইতে খুবই ক্ষতিকব.হইবে 
তাহাতে সন্দেহ, নাই । তুলার সর্বোচ্চ 
মূল্য সরকারী তাবে যাহ! বাধিয়া দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে কল মালিকদের 
লাভালাত কি দীড়ায় সে বিষয়ে আমরা 
ওয়াকিবহাল নাই। কিন্তু তুলার মূল্য বৃদ্ধি 
কিংবা কল মালিকদের বাড়তি লাভ-_ 


কোন অছুহাতেই এদেশে বঙ্ত্ের মূল্য 


নৃতন করিযা বৃদ্ধি করা ঠিক নহে বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । বন্ত্রের মত অত্যাবস্তকীয় 
জ্রব্যের এতদূর ছুন্দুলাতা দেশে নিদারুণ 
ক্ষোভ ও অশান্তির হৃষ্টি করিবে। সেজন্ত 
তুলার মূল্য ছাটাই করিয়া, মিল মালিকদের 
মুনাফা হ্রাস করিয়া এবং. চোরাবাজ্ার বন্ধ 
করিয়া বন্লের মুল্য দাবাইয়া রাখার, ব্যবস্থাই 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । 
বন্দু সমন্তার সমাধান বিশেষ করিয়া 
উহার উৎপাদন বুদ্ধির উপরই নির্ভর করি- 
তেছে। কিন্ত তুলার অপ্রাচর্য্য, কলওয়ালা 
মালিকদের গাফিলতী এবং শ্রমিকদের 
আন্তরিক সহযোগীতার অতাবই উৎপাদন 
বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দীডাইয়াছে। তবে 
তুলার অভাবটা কল মাপিকর: মত বেশী 
করিয়া দেখাইতেছেন আসলে তাহা তত 
নহে। ভারত সরকারের শিল্প সচিব শ্রীযুক্ত 
হরেক্ষ্জ মহাতব গত ৭ই ফেব্রুয়ারী 
পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিতে গিয়া এ 


টেলিফোন £ সিটি £ ৬১৫৫ 


যানি সাপনীইং এনেশী 


বিষয়ে সকলকে . আশ্বস্থ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, বিদেশ হইতে লম্বা 
আঁশযুক্ত ভুলা আমদানী করিয়া কাপডের 
কলে মিহি বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করা 
হইতেছে] মোটা ও মাঝারি কাপড় 
প্রস্তুতের অন্ত প্রত্যেক মিলের জন্ত 
ভারতীয় তুলা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
মিলগুলির পক্ষে নিৰ্দিষ্ট কোটা অঙ্নযায়ী 
তুলা পাওয়ার তেমন কোন অসুবিধা 
দাড়ায় নাই। কোন মিল কোন অস্থবিধা 
বোধ করিলে গবর্ণমেপ্ট উহাকে তুলা যোগা- 
হতে প্রস্তত আছেন। কিন্তু মিল মালিক 
ও গভর্ণষেপ্ট মিল শ্রমিকদিগের ন্তাষ্য 
মজুরীর হার বাধিয়া দেওয়ার ও তাহ দিগের 
ভিতর কলের মুনাফাব ' একটি অংশ বণ্টন 
করিবার যে ভরসা দিয়াছিলেন মিল 
মালিকেরা তাহা এক্ষণে কার্যে পরিণত 
করার দিকে গরজ দেখাইতেছেন না। সে 
কারণে শ্রমিকদের ভিতর ক্রমেই একটা 
অসন্তোষের ভাব লক্ষিত হুইতেছে। 
গবর্ণমেন্ট অচিরে সে প্রতিশ্রুতি অমুযায়ী 
শ্রমিকদের শ্তাযা পাওনা স্থিরীকরণ ও 
আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকের পূর্ণ 
সহযোগিতার পথ অবশ্যই প্রশস্থ হইতে 
গ্রারে। কিন্তু উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে 
সবচেয়ে হতাশার কারণ , দেখা দিয়াছে 
কল মালিকদের মনোভাব লইয়া । বর্ত- 
মান জ্ঞাতীয় গবর্ণমেষ্ট উহা্দিগকে 


পোষ্টবন্স £ নং ৯১৮ 


ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা শিল্পের সার সরবরাহ কারক 
রাসায়নিক, জৈব এবং ক্ভাবজ | 
সর্বপ্রকার সার এবং খৈল ব্যবসায়ে নিষুক্ত। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন £ শ্রী, এ, সি, দত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 
সেলিসবেরী হাউস £৩।১, ব্যাক্ষশাল স্ট্রীট, কলিকাতা) 


~~ af | 





১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 


আধিক জগং 





অসন্তুষ্ট করিতে উহার্দিগের উপর কড়া 
নিষস্ত্রণ নীতি জাহির করিয়া উহাদের 
বিরাগভাজন হইতে চান না। সেই 
দুর্বলতার সুযোগে উহারা নিত্য নৃতন 
দাবী উপস্থিত করিয়া ও নানা কারসাজি 
অবলম্বন করিয়া সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির 
পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিতেছে। 
১৯৪৯ সাল হইতে নানা অজুহাতে 
এদেশের কোন কোন অঞ্চলে কল 
মাপিকরা মিলের কার্জ ষখন তখন 
সম্পূর্ণ বা অংশতঃ বন্ধ রাখিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। সাল সরু হওয়ার 
পরও আমেদাবাদ, ইন্দোর ও অন্ত 
কষেকটি স্থানে কতকগুলি কাপডের কলের 
কাজ বন্ধ কবিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ক মালিকদের অন্ধৃহাত এই যে তুলার 
রীতিমত যোগান পাওয়া যাইতেছে না। 


১৯৫১ 


কিন্তু শ্রীযুক্ত মহাতব পার্জামেপ্টে 
জানাইয়াছেন যে অনুসন্ধানের কলে অনেক 
ক্ষেত্রেই তুলার অভাব মিল বন্ধের কারণ 
নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 
আসল কারণ কি তাহা তিনি বলেন 
নাই বটে, তবে পি-টি-আই-_রয়টারের 
এক খবরে মিল মালিকদের ক্রটি বিচ্যুতি 
ও কাধ্যকরী মূলধনের অভাবই কল 
বন্ধের আসল কারণ বলিয়া বলিত 
হইয়ছে। এইস্জপ ধরণের গলদ প্রকাশ 
পাওয়ার পরও ভারত গবর্ণনেণ্ট কল 
মালিকদের প্রতি অশোভন উদারতা দেখাই- 
তেছেন এবং তাহাদিগকে থুসী করিবার 
জদ্ভ ২০শে জানুয়ারী একবার বস্ত্র মূল্যের 
নূতন নিয়ন্ত্রিত হার ঘোষণা করিয়া পরে 
দশদিন মধ্যেই তাহা আবার সংশোধন 


৫৩৯ 





দুঃখের বিষয়। এইভাবে কলমালিকদের 
স্বার্থপর নির্দেশ মানিয়া চলিলে গবর্ণমেণ্ট 
জনকল্যাণ ও শ্রমিক কল্যাণের আদর্শ 
বজায় রাখিয়া, এদেশে* উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ প্রীপারিত করিতে পারিবেন না। 
বর্তম[ন বস্ত্রসঙ্কট সমাধান করিতে হইলে 
মিলের উৎপাদন ক্ষমতা অন্থযায়ী ও 
কাঁচামালের যোগান অনুযায়ী প্রত্যেক 
মিলের কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের দায়িত্ব লইতে 
হইবে । মিল মালিকরা সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় 
যথারীতি পালন করেন ভাল-_না হয় 
তাহাদিগকে ওঁ বিষয়ে বাধ্য করিতে 
হইবে। গঁরপ কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনে 
যদি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট অযথা দ্বিধাসক্ষোচ 
বোধ করেন তবে তাহারা দেশের বন্ত্- 
সঙ্কট স্থায়ীভাবে সমাধান করিতে পারিবেন 
বলিয়া কিছুতেই আশা কর! যায় না। 


কৃষির উন্নতি ও গবর্ণমেণ্ট 


নয়াদিন্ীর কৃষি গবেষণা কাউন্সিল 
এবং ক্কষি গবেষণা ইনৃষ্টিটিউটের এক 
সন্মিলিত সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারত 
সরকারের থাদ্ক ও কৃষিমন্ত্রী শী কে, এম, 
মুন্সী সম্রতি বলিয়াছেন যে, দেশব্যাপী 
প্রচেষ্টা হইলে ৯৯৫২ সালের মার্চ মাস 
মধ্যে অতিরিক্ষ ১৪ লক্ষ টন থাস্ত, ৬ 
লক্ষ বেল তৃলা এবং ১৮ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন করিয়া এই সমস্ত অত্যাবস্টক 
পণ্যের সমন্তা মিটানো সম্ভব হইবে। 
খান্ত, পাট ও তুলার উৎপাদন বুদ্ধির 
পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচেষ্টার 
স্বরূপ কি হইবে তছিবয়েও খাস্তমনস্তরী 


একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। 
এই  ক্ৃবিপ্রধান বিরাট দেশে 
অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টন খান্তশস্ত 


৬ লক্ষ বেল তুলা এবং ১৮ লক্ষ বেল পাট , 
উৎপাদন কর! অসম্ভব কিছু নয়। গবর্ণমেপ্ট 


সক্রিয় হইলে এবং জনসাধারণ, বিশেষত 
কৃষক সম্প্রদায় সহযোগিতা করিলে উৎপাদন 
বৃদ্ধির এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করার 
পক্ষে গুরুতর কোন অন্তরায় পরিলক্ষিত 
হয় না| কিন্ত সরকারী দগুরের সক্রিয়তা 
সম্পাদন এবং ক্কষক সম্প্রদায়কে সহযোগি- 
তায় উদ্ধ দ্ধ করা এই দুইটাই হইল প্রধান 
সমন্তা। বীজ, সার, উৎপাদন ও গবেষণা 
সম্পর্কে রাশি রাশি তথ্যতালিকা সংগৃহীত 
হুইয়াছে এবং হইতেছে । কিন্তু জন- 
সাধারণ উৎপাদন বুদ্ধির আহ্বানে সাড়া 
দেয় না। মন্ত্রীগণ অহঃরহু বক্তৃতা করিয়া 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাস্ত সংরক্ষণের উপদেশ 
প্রদান করেন। সরকারী দপ্তর সমুহ 
লালফিতার দৌলতে সময়মত কোন কাজ 
বা সিন্ধান্ত করিতে সমর্থ হয় না। অঙ্তায় 
প্রভাব প্রতিপত্তি, চোৌরাবাজার ও মজুদ- 
দারী উত্তরোত্র বৃদ্ধি পাইতেছে। 
) 


গবর্ণমেন্টেরে ঘোষিত নীতি ও কার্য্য- 
কলাপের এই পার্থক্য দেখিয়া জনসাধারণ 
ক্ষ হয় এবং অর্থোপাজ্জনের অপেক্ষাকৃত 
সহজতর উপায় দেখিলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
বা অঙ্থরূপ গঠনমূলক কাধ্য সধত্বে পরিহার 
করিয়। চলে। উল্লিখিত অন্তরায় সমুহ 
বর্তমান থাকিতে খাদ্যমন্ত্রী যে দেশব্যাপী 
প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন আংশিক 
ভাবেও তাহা সফল হওয়ার আশা আমরা 
দেখিতে পাইতেছি ন৷। 

উৎপাদন প্রচেষ্টার প্রাথমিক কর্তব্য 
হিসাবে মুদ্সীজী পতিত জমিতে চাষের 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অভিমত 
এই যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 
এই সমস্ত পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিভে হুইবে। জমি থাকিতেও যে 
ব্যক্তি উহা পতিত রাখে শ্রীমুহ্দী তাহাকে 
থাগ্ের যোগান হ্রাস করার দোষে 


৫৪* 


অভিযুক্ত করিয়াছেন এবং অপরাধীদের 
স্তায়ই তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা উচিত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
পতিত জমি, সহ্যধহারের ন্সাইন কয়েকটি 
রাজ্যে কার্যকরী হইয়াছে বট । কিন্ত 
ইহা সত্বেও বিভিন্ন রাজ্যে যে পরিমান 
কর্ষণযোগচ জমি মালিকগণ পতিত 
রাখিয়! দিয়াছেন তাহার মোট পরিমান 
১০ কোটী একরের বেশী হইবে। . পতিত 
জমিতে ফসল ফলানোর সর্বাপেক্ষ' বড় 
বাধা কায়েমী স্বার্থের প্রতাব। পশ্চিমবঙ্গ 
এবং আসামে কর্ষণযোগ্য যথেষ্ট পতিত 
জমি রহিয়ানছ। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
উত্বাস্তগণকে এই সমস্ত জমিতে বসবাস 
ও চাষের সুবিধা দিলে খান্ভশন্ত ও পাটের 
সমস্যা এত তীব্র হইয়া দেখ! দিত ন! ৷ কিন্ত 


কায়েমী স্বার্থের প্রভাবে এইট স মন্ত 


জমি উত্বাস্বগণকে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয় নাই। উপরস্ধ যে সমস্ত উদ্বান্ত 
নিরুপায় হুইয়া মালিকের বিনাহ্থুমতিতেই 


পতিত জমিতে বসবাসের ব্যবস্থা করিতে- 


ছিল তাহাদের উপর পুলিসের হামলা 
চলিতেছে এবং অনেকক্ষেত্রে গুণ্ডা ও 
' ছুবৃত্তদের সহায়তায়--অসহায় অবস্থায় 
+ ইহাদিগকে উৎখাত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । গবর্ণমেপ্ট এই ব্যাপারে নীরব 
দর্শকের অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। 
উদ্বাত্তদের দ্বারা পতিত অমির কিরূপ 
সদ্্যবহার হইতে পারে বর্তমান শীতের 
মরশুমে তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। 'বিগত ভিসেঘর মাস হইতে 
কয়েক 
যোগান খুব বেশী হইয়াছে এবং যূল্যও 
অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস 
পাইয়াছে। বিহার এবং পূর্বপাকিস্থান 
হইতে শাকশজীর আমদানী ব্যাহত 
হওয়াতেও কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তা অঞ্চলে 
এবার শীতকালীন শাকশজীর প্রাচ্য 
পরিলক্ষিত হইতেছে। অঙ্ুসন্ধন করিলে 


শ্রেণীর শীতকালীন শাকসব্জীর. 


আধিক জগৎ 
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দেখা যাইবে কলিতাতার চতুষ্পার্শে 
উদ্বান্তগণকর্তক পতিত ভ্রমিতে শাক- 
শব্জী চাষের ফলেই প্রধানত এই 
প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, 
এবং হুগলী জেলার পতিত জমিতে উত্বাস্ত 
ক্কষকগণ যে পাট উৎপন্ন করিয়াছে তাহাও 
এই রাজ্যের কৃষকদের নিকট দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট মুখে 
বলিলেও উৰ্বাস্তগণের পতিত জ্রমিতে 
বসবাস বা চাষাবাদের যে ব্যবস্থা করেন 
না তাহার প্রমাণের অভাব নাই। নদীয়া 
জেলার মুসলমানদের পরিত্যক্ত বহু ভ্রমী 


চাষবাসের জন্ক উদ্ধাত্তগণপকে দেওয়! হয় 
নাই এবং ইছার ফলে এই সমস্ত কর্ষণ- 
যোগ্য জনী পতিত রহিয়া গিয়াছে। 
পতিত জমী হইতে উদ্বাস্ত বিতাড়নের 
জগ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বাজেট 
অধিবেশনে আর একটি আইন পাশ 
করাইতেছেন। ইহা কাধ্যকরী হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বহু পতিত জী .উদ্বাস্তবিলুপ্ত 
হইয়! মালিকের হাতে আসিবে এবং 


পূর্বের স্তায় পতিত থাকিয়া রাজ্যের 
শোভা বর্ধন করিবে। গর মুন্সী প্রমুখ নেতৃ- 
বর্গ পতিত জর্মীতে ফসল উৎপাদনের অন্ 








ক্যালকাটা স্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা 
রক্ষণশীল এতিহসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা 





স্তাশনাল” জনসাধারণের গভীর আস্থা! অর্জন করিয়াছে । জনসাধারণের আস্থা এবং 

ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু ও সুচুজ্খল পরিচালনা আজ “ক্যালকাটা ষ্কাশনাল”কে ইহার বর্তমান 

গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

ব্যাঙ্কের অফিসসমূহ ঃ 

কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই ' মাদ্রাজ 

বালিগঞ্জ লক্ষৌ কলবাদেবী নাগপুর 

ভবানীপুর কানপুর ষ্ভারওঁছার্ট রোড় নাগপুর সিটি 

বড়বাজার গয়া আহমেদাবাদ ভব্বলপুর ' 

ক্যানিং স্ত্রী পাটনা এলাহাবাদ জব্বলপুর 

হাটখোল! বানারস কাটরা ক্যাণ্টনমেণ্ট 

হাইকোর্ট ' আজমীড ' অমরাবতী 

শ্তামবাজার আসানসোল বেরিলী ' রায়পুর 

. সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসযূহের সহায়তায় “ক্যালকাটা স্তাশনাল” আপনার | 

যাবতীয় ব্যাক্চিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ। টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, মেল ট্রান্সফার 

অথবা ডিমাও ড্রাফটে টাকা পাঠানো, বিলের টাকা আদায় অথবা অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনয়ন অত্যন্ত সুবিযাজনক দর্ভে ক্যাকাটা ভাশ্নাল” করিয়া দিতে পারে । 

বৈদেশিক মুদ্ৰা বিনিময়ের কাজও করা হইয়া থাকে। 


মাত্র হুইশত টাক! জমা দিয়! আপনি “ক্যালকাটা গ্ভাশনাল” ভারে 
কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। মাত্র পঁচিশ টাকা জম] দিয়া একটি সেভিংস 
ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা চলে। সেভিংস ব্যাঙ্কে জম! টাকার উপর বাধিক শতকরা 
১॥০ টাকা. হারে সুদ দেওয়া হয়। ছয়মাস ও এক বৎসরের জন্ত স্থায়ী আমানত 
গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি অর্ধবৎপরান্তে যথাক্রমে শতকরা বাধিক ২২ টাকা ও 


২॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

























“ক্যালকাটা ন্যাশনালে আপনার একটি একাউন্ট রাখুন। 
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আধিক জগৎ 





যে উপদেশ বিতরণ করিতেছেন তাহার 
সহিত রাজ্যসরকার সমূহের কার্য্যাবলীব 
কোনরূপ সামঞ্জস্ত নাই। 

চাষের খরচ বৃদ্ধি এবং মজুরের অভাবে 
পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করা বহু 
সংখ্যক মালিকের পক্ষেও সম্ভব হয় না 
সত্য! এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিস্তীবন্দী হারে 
ক্ষতিপূরণের ব্যস্থা করিয়া গবর্ণমেশ্ট কর্তৃক 
উদ্বাস্তু এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে এই 
সমস্ত জমি বিতরণ করিয়া দেওয়া সঙ্গত | 
কিন্ত এরূপ কার্য ত্বারা কায়েমী স্বার্থ ক্ষণ 
করার মত দৃচতা বর্তমান রাজ্যসরকার 
সমূহের আছে কিন! সন্দেহ। 

কুষির উন্নতি সম্পর্কে সরকারী ও 
বে-সরকারী যে সমস্ত গবেষণা! হইতেছে 
তাহার সহিত এদেশের কৃষকের কোন 
্বার্থসম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। বীজ, সার 
সেচকার্ধ্য, যন্ত্রপাতি, কীট পতঙ্গের উৎপাত 
প্রভৃতি বিষয়ে বিগত পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে 
ভারতে এবং বিদেশে বছ গবেষণা হইয়াছে 
কিন্তু এই সমস্ত . গবেষণার ফলাফল 
ভারতীয় কৃষকের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। 
কৃষি সম্পর্কিত গবেষণার কাধ্যকরী 
প্রয়োগ ব্যতীত ইহার কোন মূল্য আছে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। এদেশের 
কৃষকদের দারিজ্র্য, অ্ঞতা এবং মাথাপিছু 
জমীর পরিমান অল্প বলিয়া গবেষণার 
ফল কার্যে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট 
অন্থবিধাও আছে সত্য। কিন্তু এই 
অন্তবায় সত্বেও যেসমস্ত গঘেষণার ফল 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা "যায় তাহার 
সহিত কৃষকের পরিচয় ও সংযোগ সাধনের 
কোন ব্যবস্থা নাই। আলোচ্য সভায় 
বন্কৃতাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাছেন্ত্প্রসাদ 
বলিয়াছেন ভারতের কৃষক নির্ব্বোধ নত্ছ। 
নিজের বিচারবুদ্ধি দ্বারা, সে নানারূপ 
সমন্তার সমাধান করিতে চেষ্টা করে। 
নূতন এবং উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন 


করিতেও সে পরান্ুখ নহে। কিন্তু নূতন 





পদ্ধতিতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলে তাহা 
অবলম্বন করিতে কৃষকের দ্বিধা হয়। 
গবেষণাগারের পরীক্ষার ফল কৃষিক্ষেপ্রে 
প্রয়োগ করিতে হইলে কৃষকের এই 
মনোভাব অনুধাবন করিতে হইবে এবং 


নিকটতম আত্মীয়ের স্কায় আলাপ- 
আলোচনা ও তুৃষ্টান্তের সাহায্যে 
$ষককে গবেষণা প্রস্থত উন্নত প্রণালী অবলম্বন 


করিতে উদ্ধদ্ধ করিতে হইবে । গবেষণার 
ফল কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্ত্রে 
শ্রীমুন্দী বিভিন্ন রান্দ্যে কৃষিমন্ত্রী, কৃষি 
ভিরেকটার, অগ্ঠান্ত বিশেষজ্ঞ এবং কৃষক- 
দের প্রতিনিধি নিয়া এক একটি বোড” 
গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন । উক্ত বোর্ডের 
তত্বাবধানে, গ্রামে গ্রামে দ্ষ্টাস্তমূলক কৃষি- 


ক্ষেত্র স্থাপিত হইবে এবং এই সমস্ত 


কৃষিক্ষেত্রে গবেষপালন্ধ উন্নতপ্রণালীর 
ব্যবহারিক প্রয়োগ করিয়া কৃষকের সহিত 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা হইবে। এত- 
ব্যতীত কৃষির উন্নতির জন্ত খাতমন্ত্রী প্রামে 
প্রামে যুবকদের নিয়া একটি ল্যাণ্ড আদ্মি 
বা 'ভূমিবাহিনী’ গঠন করারও প্রস্তাব 
করিয়াছেন! কৃষি এবং গ্রামোর্নতি সম্পর্কে 
অল্পকালীন শিক্ষা প্রদান করিয়া ইহাদিগকে 
কুষকদের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের 
ভার দেওয়া হইবে। 


৫৪৯ 


উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা হিসাবে কৃষি ও 
খান্তমন্ত্রী পতিত সন্ধ্যবহার এবং 
গবেষণার ফল বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার 
বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে দ্বিমত করিবার মত, কিছুই নাই। 
কিন্তু সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাব 
ও কাধ্যনীতির পরিবর্তন এবং দেশ ও 
জাতির প্রয়োজনে অত্যাবশ্তাক কৃষিপণ্যের 
উৎপাদন সম্পর্কে কষকসম্প্রদায়ের মধ্যে 
আগ্রহ ও প্রেরণা জাগ্রত করিতে ন 
পারিলে তাহার প্রস্তাবিত বোর্ড বা 
ভূমিবাহিনী বিশেষ কোন কাজে লাগিবে 
=| বলিয়াই আমাদের ধারণা । এই 
প্রেরণা জাগ্রত করিতে হইলে সব্ধপ্রথম 
প্রয়োজন ক্ষমতাশালীদের অপপ্রভাব, 
চোরাবাঙ্জার এবং মন্জুতদারী প্রভৃতি 
সমাজ বিরোধী কাধ্য দৃঢ় হস্তে দমন 
করা এবং গবর্ণষে্* কোন ক্ষেত্রেই যে 
এই সমস্ত দুর্নীতির সহিত আপোষ করিয়া 
চলিবেন না তৎ্সম্পর্কে * জনসাধা- 
রণের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন কর! । 
গবর্ণমেশ্টের সহুদ্ধেম্ত এবং দৃঢ়তা সম্পর্কে 
সর্বসাধারণের প্রত্যয় না জম্মিলে 
নিধুত পরিকল্পনাও বানচাল হইয়া 


'ষাইবে। 


যে কোন প্রকার বীমার জন্য 
“জীবন” “অগ্নি” “সামুদ্রিক 
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ভান্নতে বেকার সমস্যা 

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ কর্তৃক প্রকাশিত 
এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যৈ ১৯৪৯ 
সালের তুলনায় ১৯৫০ সালে যেস্থলে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংলও, আয়ার, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, মুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে সে স্থলে 
ফ্রান্স ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে 


এই. সমস্তা তীব্রতর  হইয়াছে। 
তারতের  এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বা 
কর্ম্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূছে ১৯৪৯ 


সালের নভেম্বর মাসে ২ লক্ষ ৯১ হাজার 
ভন কর্প্রার্থীর নাম তালিকাভূক্ত ছিল। 
১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে তালিকাতৃক্ত 
কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৩৩ হাজ্জার 
দাড়ায়। দেশের সব বেকার লোক 
কর্ম্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সমূহে তাহাদের নাম 
রেজেষ্টারী করে ন৷। তাহা ছাড! পূর্ণ 
বেকারের সঙ্গে আংশিক বেকারও দেশে 
যথেষ্টই রহিয়াছে। সে হিসাবে উপরোক্ত 


, বিবরণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে ভারতের 


bb) 


} 


।বেকার পমস্তা যে তাহার চেয়েও অনেক 


বেশী জটিল লে বিষষে সন্দেহ নাই। 
তারতে অপেক্ষাক্কত্ত বেশী পরিমাণে নানা 
শ্রেণীর জিনিব পত্র উৎপাদনের স্থুযোগ 
সম্ভাবনা ও প্রয়োজন দুইই রহিয়াছে। 
এ দিক দিয়া আতীয় কর্মধার সম্প্রসারিত 
হইলে লোকের কর্ধসংস্থানের সুযোগও 
বাড়িতে পারে। তাহা না হহয়! দিন 
দিনই যেভাবে, বেশী সংখ্যক লোক বেকার 
হইয়া পড়িতেছে তাহাতে সরকারী ভোড়- 
ভোড় স্বত্বেও দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ 
কাধ্যত মোটেই কিছু অধ্রসর হইতেছে 


"না বলিয়া মনে হয়। দেশে বেকারের 


সংখ্যা যত বাড়িবে দারিদ্র্য ও ছুঃখ ছুর্দীশার 
পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে। সমাজ 
জীবনে ক্ষোত ও অশান্তির মাত্রা উগ্ীতর 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


হইয়া দেখা দিবে। কাজেই জাতীয় 
গবর্ণষেপ্টের পক্ষে বেকারের প্রকৃত সংখ্যা 
নির্ণয় ও উহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করা একাস্ত দরকার । 


দুর্নাতির হিড়িক 


পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের এক ইস্তাহারে 
প্রকাশ গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণের 
ব্যবহার্য্য নিয়ন্ত্রিত মালপত্র সম্পর্কে চোরা- 
কারবার ও মুনাফাদারির ১ হাজার ৩৬২টি 
ঘটনা সরকারী এনফোসমেপ্ট বিভাগের 
নজরে আসিয়াছিল! ১ হাজার ৫৮১ ব্যক্তি 


প্র সমন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সম্পর্কে 


পুলিস বে-আইনী ভাবে মঞ্জুত ঘে মালপত্র 
আটক করিয়াছে তাহার মধ্যে ২ হাজার 
৬১৩ মণ থাস্ভশন্ত, ৮২৫ জেড়া কাপড়, 
১২ মণ চিনি এবং ১০৩ বস্তা স্থুতা রহিয়াছে । 
গত ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত হুনাতি 
সম্পর্কে কলিকাতায় ৩৮৩ টি ও বিভিন্ন 


জেলায় ৯৮০ টি. মামলার বিচার 
হইয়াছে | কলিকাতায় ৩৭৩টি ক্ষেত্রে 
ও মফস্বলে ৫১৮টী- ক্ষেত্রে দুনীতির 


অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে । অপরাধীদের 
জরিমান। ও কাবাদত্ডের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
অফস্বলে আসামীদের উপর সূর্ব্বোচ্চ ৫০০ 
টাক! জরিমীন। ও সর্ধ্বোচ্চে এক বৎসবেব 
কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে । কলিকাতাষ 
আসামীদের নিকট হইতে উর্ধতন > হাজার 
টাকা জরিমানা আদায়ের ও ৩ বৎসরের 
জন্য সশ্রম কারাদও প্রদানের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

ছনীতি দমন সম্পর্কে a 
সরকারী আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সত্বেও যে 
দেশে চোরাকারবার ও অতি মুনাফাবৃত্তির 
অবসান ঘটিতেছে না বরং দিন দিনই 
তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণযেণ্টের * 
উপরোক্ত বিবৃতি তাহা পরিচায়ক । 


থানত, বন্ধ, ওষধ সব কিছু নিয়াই মন্তুতদার 
ও মুনাফা শিকারীদের লাভের কারবার 
জাকিয়া উঠিতেছে। আর তাহার ফলে 
জনসাধারণ নির্মমভাবে শোধিত ও 
নাজেহাল হইতেছে। শ্বাধীনতার আঁমলে 
দেশের এই অবস্থা গান্ধীমভির পরিকল্পিত 
বরামরাত্রে'র বদলে রীতিমত এক ছুনীতি 
রাজের দিকেই আমাদের অগ্রাগতি সুচিত 
করিতেছে। সরকারী মন্ত্রীরা মুখে চোরা- 
কারবার দমন সম্পর্কে অনেক কঠোর ব্যবস্থা 
অবলম্বনের সঙ্কল্প জানাইয়া শেষ পধ্যস্ত 
গুরু অপরাধের অন্ত লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা 
করিতেছেন | ইহ|ই দেশে হুর্নাতি বিস্তারের 
ড় কারণ ইছাই গ্লীড়াইয়াছে। পশ্চিম 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৫১৮ টি ক্ষেত্রে 
হুর্নাতির অভিযোগ প্রমাণিত হইলেও কোন 
ক্ষেত্রেই অপরাধীর ৫০০ টাকা অর্থদও বা 
১ বৎসরের বেশী কারাবাসের অর্ডার হয় 
নাই। ' চোরাকারবার চালাইয়া যাহারা 
বেআইনী ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা 
কামাইতেছে। এইরূপ লঘু শান্তিতে 
তাহারা তাহাদের অতি লাভের ব্যবসা 
পরিহার করিবে বলিয়া আশা কর! যায় 
না! 'ভাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ- প্রধান মন্ত 
থাকার কালে চোরাকারবারীদের নিক্নতম 
পক্ষে ৩ বৎসর কারাদণ্ড প্রদানের অন্ত 
একটি বিল পাশ করা হইয়াছিল । কেন্ত্রীয 
সরকার সেই বিধান সম্পর্কে আপত্তি 
তোলায় শেষ পর্য্যন্ত শান্তি ব্যবস্থা লঘু 
করিতে হইয়াছে। চোরাকারবারীদের 
সম্পর্কে এ ধরণের উদারতা শোভন 
বহ ____... 
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অন্ুমার লাহা 


রংয়ের দোকান 
১নং ধৰ্ম্মত্ধল। গ্রীট. কলিকাতা 
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১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আধিক জগৎ 





মধ্যবিত্তের ঘিপদ 


বিগত ১০ বৎসর কালের মধ্যে এ 
দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় 
অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। 
নর এই ১০ বৎসরে জীবন ধারণের 

ক্ষ অত্যাবস্তকীয় পণ্যভ্রব্যের মুল্য প্রায় 
চতুগুণ হইয়াছে। . যদি আয় চতুপ্চি 
বাড়িত তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়ের 


তুলনায় আত্ম বৃদ্ধির পরিমাপ কম! ফলে . 


দেশের সর্ধ্বত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে 
উহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব করিতে 
হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে এই শ্রেণীর 
ব্যক্তিগণ যেন্ধপ খাইত ও পরিত, যে শ্রেণীর 
বাসগৃহে বাস করিত, ছেলেপিলের শিক্ষার 
জন্ত যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিত, এক্ষণে আর 
সেই ভাবে উহারা চলিতে সমর্থ হইতেছে 
না। এই সমন্তা যে কেবল ভারতে 
বর্ধমান একরূপ নহে। জগতের প্রায় 
সর্বত্রই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। এজন 
মধ্যবিত্দের স্বার্থ রক্ষার জগ্ভ সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক মধ্যবিত্ত পরিষদ ( Inter- 
national Institute of the Middle 
০৭5565) নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গঠিত 
হইয়াছে। কেহ কেহ এই সমগ্তার উপর 
এত গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন যে উহারা 


অচিরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলোপ হ্ইয়া 
যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন। 


এই বিষয়টী সম্পর্কে শ্রীজি, এল, মেতা 
সম্প্রতি একটা বেতার বক্তৃতায় আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে" বর্তমানে 
দেশে মাসিক ৩০০ টাকা হইতে ২০০০ 
টাকা আয়ের উপর যাহারা ইনকাম 
ট্যাক্স দেয় তাদের সংখ্যা ৩ লক্ষের 


বেশী নছে। দেই হিসাবে প্রতি ব্যক্তির * 


পরিবারে গড়ে ৬ জন লোক রহিয়াছে 
বলিয়া ভারতের ৩৫ কোটী অধিবাসীর 
মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ২০ লক্ষের 
বেশী নহে। কিন্তু এই হিসাব নিভূল 


৫৪৩ 





নহে। প্রথমতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেসব 
ব্যক্তি ভূমিরাজস্ব বা ভূমিতে উৎপন্ন 
ফসলের উপর নির্ভরশীল তাহার! আয়কর 
দেয় না বলিয়া উহাদের আয় ৩০০ টাক! 
হইতে ২ হাজার টাকা হইলেও তাহারা 
উক্ত হিসাবের অন্ততুক্ত হয় নাই] 
দ্বিতীয়তঃ একজন মিশ্ী বা ইঞ্জিন 
ডাইতার মাসে ৩০০ টাকা রোজগার 
করিলেও সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি 
বলিয়া গণ্য হয় না। পক্ষান্তরে ভদ্রঘরের 
একজন ৫০১২ টাকা বেতনের কেরাদীও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। এইসব বিষয় বিবেচনা করিলে 
দেশে এখনও “মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুব বেশী 
হইবে। বর্তমানের এই পরিবর্তিত অবস্থার 
মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত ককষক-মজুরে পরিণত 
হইতেছে বটে। কিন্তু কৃষক-মজুর হইতেও 
বর্তমানে বহু “মধ্যবিত্ত ব্যক্তির উদ্ভব 
হুইতেছে। বস্তুতঃ মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা মাত্র 
আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উহা 
বংশ মর্ধ্যাদা, জীবিকা সংস্থানের কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ পন্থা এবং আয় 
ইত্যাদির সমবায়ে নির্ধারিত হয়। উহার 
বিলোপ সম্ভবপর নহে। কমিউনিষ্ট দেশ- 
গুলিতে-_-যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি- 
গণকে অবজ্ঞা ভরে বুর্জোয়া আখ্যায় 
অভিহিত কবা হয় সেইসব দেশেও উচ্চ 
রাজ কর্মচারী, সেনানায়ক . ইত্যাদি 
শ্রেণীর অধিক আযসম্পন্ন মধ্যনিত্ত রহিয়াছে 
যদিও উহারা উহাদের অর্থপাহায্যে 
দেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণকে শোষণ করিবার 
কোন সুযোগ পায় না। ভারতে এই 
তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিলোপ 
সাধিত হইলে যে দেশ জাহারমে যাইবে 
তাহা আমরা মনে কবি না। উহার ফলে 
একদল মবাবিত্তের স্থলে অন্তদল মধ্য- 
বিত্বের উদ্ভব হইবে মাত্র। আর ভারতে পণ্য 
দ্রব্যের মূল্য যদি উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস 
“করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার হিসাবে 
) 


গা 


মধ্যবিগুদের আয় যদি কিছু বৃদ্ধি পায় 
তাহা হইলে বর্তমানে দেশে যে সব মধ্যবিত্ত 
রহিষাছে তাহাদেরও ভয়ের কারপ নাই। 


পাটের ভবিষ্যৎ 

দেশ বিভাগের পরে পাকিস্থান উহার 
পাটেব মৃল্য অগ্তায়ভাবে চড়াইয়া দেওয়াতে 
ছুই বৎসরের অধিক হুইল ভারত সরকার 
কলিকাতায় পাটের সর্বোচ্চ দর প্রতি মণ 
৩৫২ টাকা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। 
এত দিন এই দরের কাছাকাছি দরেই 
পূর্ববঙ্গ হইতে কর্পিকাতায় পাট আমদানী 
হইতেছিল। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ আর্ত 
হইবার পর হইতে সমগ্র জগতে কীচা 
মালের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া গিয়াছে । 
ইতিমধ্যে বিদেশের বাজ্রারে পাটের দরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে 
ডাণ্ডিতে পাটের দর ছিল প্রতি টন ১৪১ 
পাউণ্ড। এই হিসাবে ভারতে সির্ধারিত 
দর অনেক কম। তজ্জন্ত পাকিস্থান ভারতকে 
পাট দিতেছে না। বর্তমানে পূর্ববঙ্গ 
যে পাট রহিয়াছে তাহার সাকুল্য অংশ 
বিদেশে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই এবং 
সম্ভাবনা থাকিলেও জাহাজের অভাবের 


'ভঙ্ক এই পাট বিদেশে চালান দেওয়া 


পাকিস্থানের পক্ষে অসম্ভব! এইরূপ 
অবস্থায় ছুই তিন মাসের মধ্যে ভারতের 
নির্ধারিত দরে পাট বিক্রয়ের প্রন্ত ভারতের 
ঘারস্থ হওয়া পাকিস্থানের পক্ষে অসম্ভব 
নছে। কিন্তু বিদেশে পাটের দর বৃদ্ধির ফলে 
ভারতীয় পাট. ব্যবসায়ীগণ পাকিস্থানী ও 
ভারতীয় পাট মন্তুদ করিয়া রাখিয়াছে। এজন 
চটকল সমূহ উপযুক্তর্ূপ পাট পাইতেছে 
না। ফলে বিদেশের বাজারে থলে ও 
চটের প্রচুর দাহিদা থাকা সত্বেও ভারত 
তদমুপাতে বিদেশী মুদ্রা অজ্জন করিতে 
সমর্থ হইতেছে না। উহার ফলে 
ভারতের পক্ষে ডলার অঞ্চল হইতে খাদ্য 
শন্ত আমদানী করাও কঠিন হৃহয়াছে। 


৫8৪ 


আথিক জগৎ 





এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া অনেকে 
এক্ষণে পাটের নিয়ন্ত্রিত দর বুদ্ধি করিবার 
জন্ত ভারত শরকারের উপর চাপ 
দিতেছেন! বার্তীরেও এরূপ গুজব 
“রটিয়াছে যে ভারত সরকার অনতি- 
বিলম্বে কলিকাতায় পাটের সর্ব্বোচ্চ দর 
৪০ টাকা বলিয়া ঘোষণা করিবেন। 
এইরূপ যদি ঘোষণা হয় তাহা হইলে 
পূর্ববঙ্গ হইতে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাট আসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। 
কারণ ভারত অধিকতর দরে পাট ক্রয় 
করিবে-_-এই সংবাদ প্রকাশিত হুওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাজারে পাটের দর 
আরও চড়িয়া ষাইবে। এদিকে লাভের 
আশায় যে সমস্ত ভাবতীয় পাটব্যবসায়ী 
উহাদের গুদামে পাট মন্ধুদ করিয়া রাখি- 
য়াছে তাহারা আবারও অধিক লাভের 
আশায় দৃঢ়সংকল্প ছইবে। এক্দপ অবস্থায় 
গবর্ণমেপ্ট্রে উচিত মূল্যবৃদ্ধি না করিয়া 
ভারতের সকল স্থান হইতে মজুদ পাট 
যাহাতে চটকলগুলিতে সরবরাহ হইতে 
পারে তজ্জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা এবং আগামী বৎসর যাহাতে ভারতেই 
ভারতের চটকলগুলির প্রয়োজনীয় পাটের 
অধিকাংশ উৎপন্ন হয় তাহার জন্য বত্ধ- 
পরিকর হওয়া । কিন্তু ভারতে পাটেব 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও পাট ব্যবসায়ীদের 
কারসাজ্জির জঞ্ত চটকলগুলির কাজের যদি 
ক্ষতি হয় তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি 


করিয়াও লাভ নাই। এজ্জন্ত পাট ব্যব-. 


সায়ীদের লোভ দমন করিবার কাজেই 
অগ্রে অধিকতর মনোনিবেশ’ করিতে 
হইবে | 


'বোষ্বাইয়ে গৃহ নির্মাণ প্রচেষ্টা 
ৰোদ্বাই রাজ্যের সহরাঞ্চলে যাহাতে 
ব্যাপকভাবে গৃহনিম্্বীণের কান্দ হইয়া বাস- 
গৃহ সমস্তার সমাধান হয় তজ্জন্ত বোম্বাই 
সরকার একটি হাউসিং ফিনান্স.কর্পোরেশন 


হইলে অনেকেই নিজস্ব 





[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 





গঠন করিতে সন্কল্ল করিয়াছেন । এই কর্পো- 
রেশন হইতে সহরাঞ্চলের গৃহনির্াণ সমবায় 
সমিতিগুলিকে অর্থ দান করা হইবে এবং 
গৃহনিৰ্ম্মাপ সমিতিগুলি উহাদের সত্যগণকে 
উহাদের জমিবাড়ীর জামিনে বাড়ী 
নির্মাণের অন্ত অল্প সুদে দীর্ঘমিক়াদী 
খণ প্রদান করিবেন। এই কাজ যাহাতে 
সহজ সাধ্য হয় তজ্জন্ত বাড়ী নিন্মিতাগণকে 
স্বন্ন আয়াসে। লোহা সিমেণ্ট ইত্যাদি 
পাওয়ার পক্ষেও গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিবেন। 
অধিকন্ত গবর্ণমেপ্ট নিজেও শিল্প কার- 
খানার মঞ্জুর ও অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
দের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণের কাজে অব- 
তীর্ণ হইবেন। বোম্বাই সরক্ধরের 
এই উদ্ভোগের প্রশংসা করিবার আমরা 
ভাষা খুঁক্ষিয়' পাইতেছি না। বর্তমানে 
জীবিকা নির্বাহের ব্যষ বৃদ্ধির ফলে 
চাকুরীতীবী ব্যক্তিদের বিশেষ কিছুই 
সঞ্চিত হইতেছে না। একসঙ্গে ৫1৭ 
হাজার টাকা ' খরচা করিয়া বাড়ী 
নিৰ্ম্মাণ করিবারও উহাদের ক্ষমতা নাই। 
কিন্ত উহারা বাড়ীর জগ্ঘ যে ভাড়া দিতেছে 
তাহা দিয়া যদি কর্ল্জ টাকার সুদ ও 
আসালের কতকাংশ পরিশেষ হয় তাহা 
বাড়ী নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া লইতে পারে। কিন্ত দেশে এমন 
কোন দাদনকারী প্রতিষ্ঠান নাই যাহা 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে শতকরা 
'বাধিক ৪1৫ টাকা সুদ্নে ১৫1২০ বৎসরের 
মধ্যে আসল টাকা পরিশোধের সর্তে 
টাকা দাদন করিতে পারে। বোম্বাই 


সরকারের উপরোক্ত পরিকল্পনা এই , 
সমশ্তার সমাধান. করিবে এবং উহাদের ' 


আণুসঙ্গিক অন্তান্ত সাহায্যের অন্ত উক্ত 
রাজ্যের সহরাঞ্চলে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের 
কাজ খুব প্রসার লাভ করিবে। উহার 


ফলে দেশের অনেক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের 


পথও সুগম হইবে। উহাতে গবর্ণমেপ্টও 
লাভবান হুইবেন। কারণ উহার! দাদনী 
টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিয়া সুদ হিসাবে 
কিছু কিছু লাভ কয়িতে পারিবেন। 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের 
সহরাঞ্চলে বাসস্থানের অভাব বোষ্বাইয়ের 
অন্থূপ হওয়া সত্বেও এইদিক দিয়া 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন উৎসাহ উদ্ভম 
পরিলক্ষিত হইতেছে না। দেশ শ্বাধীনতা 
লাভের অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের যে 
বাজেট উপস্থিত করা হয় তাহাতে 
জানানো হইয়াছিল যে এই রাজ্জের 
মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকে বাড়ী নির্মাণের 


“উদ্দেষ্ে দীর্ঘ মেয়াদী খণ. দিবার জন্ক ৫০ 


লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। সঙ্গে 
সঙ্গে আধা.সরকারীভাবে একপ প্রকাশিত 
হয যে উহার পরিমাণ ৩ কোটী টাকা 


বাংলার বস্তর-শিশ্পের অগ্রদূত 
মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


নার কই রাধা হর 


$ 


নং মিল 
1 (নদ্বীয়! ) 





&. ইনং মিল .. 
বেলঘরিয়। (২৪ (বেলঘরিয়া ২৪ পরগণী), 
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পর্য্যন্ত বদ্ধিত করা হইবে এবং উদ 
স্বল্ল সুদে ২০ বসবে কিস্তিতে দাদন'করা 
হইবে। এই সংবাদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
বছ ব্যক্তি উল্লসিত হইয়্াছিল। কিন্ত 


ভারতের খাত্মন্ত্রী শ্রীবুক্ত কে. এম. 
মুন্না সম্প্রতি ভারতীয় ক্কবি গবেধণ! 
সমাতর সভা ও ভারতীয় কুবি গবেষণা! 
প্রতিষ্ঠানের যুক্ত অধিবেশনে ভারতের 
খান্ত উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে এক 
যুক্তিপূৰ্ণ বিবৃতি প্রদান করিরাছেন। খাত্বমন্ত্রী 
প্রসঙ্গক্রমে আবাদষোগ্য পতিত অমির 


মালিকগণকে শাস্তি দিতে এবং সর্বাপেক্ষা 


অধিক উৎপাদনকারী কৃষককে রাস্রীয় 
সম্মানে ভূষিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ভরতে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর 
হইতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি 
অনাঁবাদি থাকিয়া যায়। বর্তমান খাস্তা- 
বস্থায় এই পরিমান অনাবাদী জমিকে 
কৃষি উপযোগি করিয়া তুলিতে পারিলে 
থাস্ে ভবিষ্যত স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অনেকটা 
নিশ্চিত হইতে পারা যাইত। এসন্বন্ধে 
অমির মালিক এবং সরকার উভষেরই 
দায়িত্ব রহিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে নানাপ্রকার শোষণে মুমূর্য, চাষী 
প্রবল ইচ্ছা সত্বেও বহুকষ্টে তাহার অমি 
আবাদ করিতে সক্ষম হয় না। পতিত 
জমির মালিকগণকে “খান্ত খাটতি ষ্ষ্টির 
অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করার আগে 
আবাদ না করার কারণ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত 
অনুসন্ধান করিয়া সরকারের কর্তব্য তাহা- 
দিগকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা । 
সরকারী সাহায্য এবং উৎসাহের পরও 
যদি কেহ স্বেচ্ছায় জমি পতিত ফেলিয়া 
রাখে তবে তাহাকে অপরাধী ঘোষণা 
করিয়া শাস্তি দিলে খাস্াভাবে পীড়িত 


শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে উহা একটা! 
বিরাট ধাঞ্সা মার ।- কেননা উক্ত বৎসরে 
এজন্য এক পয়সাও দাদন করা তো হয়ই 
নাই_-পরবর্তী ছুই বৎসরের বাজেটেও 


জনসাধারণ অবশ্তই সরকারকে সমর্থন 
করিবে । ' 

ভারতের বিভিন্ন নেতা ভারত সরকারের 
উদ্ধান্ত নীতির তীত্র সমালোচন| করিয়াছেন । 
বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা এবং নিখিল ভারত 
উদ্ধাস্ত সমিতির সভাপতি শ্রীচৈতরাম 
গিদোয়ানী উদ্বাস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের 


প্রশ্নে সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাস তঙের, 


অভিযোগ পয্যস্ত আনয়ন করিয়াছেন। 
সরকারী রাজস্ব হুইতে টউদ্বাস্তদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয় বলিষা নেহরুল্জী 
কিছুদিন আগে যে বিবৃতি , দিয়াছিলেন 
ইহাই এই অভিযোগের কারণ। ক্ষতিপূরণ 
ছাড়া পুনর্বসতির ব্যাপারে বাসস্থান 
ও খাতে সরকারী ব্যবস্থাদি কয়েক 'দিন 
পূর্বে কংগ্রেন সভাপতি শ্রীপুরুবোত্তম দাস 
ট্যাঞুন কর্তৃকও নিন্দিত হইয়াছে ।, তদুপরি 
বিভিন্ন স্থানে নিজেদের চেষ্টায় উদ্বাস্তরা 
যে সমস্ত “কলোনী” গড়িয়া তুলিয়াছিল 
তাহা হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদের সরকারী 
চেষ্টাতেও তীব্র আপত্তি জানান হুইতেছে। 
উদ্বাস্ত সমস্ত দেশের একটি অন্ততম ভীবস্ত 
সমস্তা। ইহার আশু সমাধাঁনও তাঁই অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । ভারত সরকার এ সমন্তার 
গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
সমাধানে কোথাঁয়ও তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে 
সক্ষম হুন নাই। এই উদ্দেশ্তে ব্যয়িত 
অর্থের পরিমান নগণ্য না হইলেও 
যথোচিত বাবার এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার 
অভাবে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 


এই কাজের জন্য কোন অর্থব্যয়েব বরাদ্দ 
করার কর্তৃপক্ষ কোন প্রয়োজন বোধ 
কবেন নাই। 


হইয়াছে, ঝলিলেই চলে। সুতরাং এখনও 
যথোপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়া অবিলম্বে 
একটা সুসংবদ্ধ নীতি ঘোষণা করা.উচিত। 
প্রয়োজনীয় অর্থাভাব মিটাইতে শ্রীযুক্ত 
ট্যাগুন কর্তৃক প্রস্তাবিত করও যদি ধার্য) 
করিতে হয় তবু স্থায়ী এবং স্থষ্ঠ সমাধানের 
জছ্ক জনসাধাবপ তাহাতে তেমন আপত্তি 
করিবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। 
কমুনিষ্ট চীনকে কোরিয়ার আক্রমণকারী 
বলিয়া ঘোষণা করার পর সম্পুতি নরওয়ে 
প্রস্তাব করিয়াছে যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ 
করিলেই রাষ্ট্রসংঘে তাহারা চীন প্রতিনিধিত্ব 
স্বীকার করিবে। রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি 
সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। আধুনিক পৌর বিজ্ঞানের 
সংজ্ঞায় “রাষ্ট্র বলিতে যাহা বুঝায় কমুনিষ্ট 
পরিচালিত হইলেও চীন অবশ্যই তদমুযায়ী 
রাষ্ট্রমর্ধ্যাদা লাভের যোগ্য । স্থতরাং 
রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়া চীনের নীতি বা কাধ্য 
কলাপের সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়াই 
অন্তান্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য, এবং রাষ্ট্রোপযুক্ত 
কাধ্য। ভারত যেমন কমুনিষ্ট চীনকে 
স্বীকার করিরাও তাহার তিব্বত 
অভিষানকে সমর্থন করে নাই নরওয়েও 
তেমনি চীনকে স্বীকৃতি দিয়া কোরিয়ায় 
তাহার বিরুদ্ধতা করিলে তাহা মোটেই 
অশোভন হইত না। কিন্তু তাহা না করিয়া 
একটি স্থসংবন্ধ দেশ ও জাতিকে আক্রমণ- 
কাবী ঘোষণা করিয়া বর্তমান দ্বন্দে তাহারা 
যে পক্ষপাতমুলক মনোভাব প্রদর্শন 
করিষাছে তাহাতে মাকিণ নীর্তির পরোক্ষ 


আধিক জগৎ 
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৫৪৬ 
সাফাই গাওয়া হুইয়াছে মাত্র--চীনকে 
স্বীকৃতির মনোভাব প্রকাশিত হয় 
রাই । 


সশশা্া 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকা- 
শিত পাঠ্য পৃস্তকাদি সংগ্রহ ব্যাপারে 
বিশেষ করিষ! প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের 
পুস্তক সংগ্রহে ছাত্র ও অভিবাবকদের 
অন্থবিধার .কথা কিছুদিন যাবত সংবানদ- 
পত্রে এবং লোকমুখে কিছু কিছু শুনা 
যাইতেছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা কোন 
কোন পুস্তক বাজারে একেবারেই পাই- 
তেছে না; কোন কোনটি পাওয়া যায় 
বটে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অর্থবই ক্রয় বাধ্যতা- 
যূলক। ম্তবাং এই "পুস্তক বিভ্রাট যে 
বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে এক গভীর সংকট 
হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা সহজেই অঙ্থমেয়। 
সম্প্রতি কলিকাতার একটি দৈনিক সংবাদ- 
পরে এসমুন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য 
প্রকাশিত ছইয়াছে। তাহাতে জানা যায় 
যে পুস্তকের চাহিদা আহুমাণিক প্রায় 
৮০ হাজার থাকা সত্বেও বিশ্ববিদ্তালয় 
কর্তৃপক্ষ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র 
৩৫ হাজার কপি হিসাবে । এই বিপুল 
চাহিদা মিটাইতে পুস্তকের যোগান যে 
নগন্ত তাহা সহজেই বুঝা যায়। আশ্চর্যের 
বিষয় সমপরিমাণ ছাপা হইলেও কোন 
কোন পুস্তক আবার এই সংকটেও বেশ 
সহজ লত্য। কেহ কেহ মনে করেন বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে 
নিশ্চয়ই কোন ক্রটা বা গলদ আছে। 
অথবা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই 
পুস্তকের জালব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। 
কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে এ সম্বন্ধে 
অষ্টুসদ্ধান তৎপর হওয়া । “বোর্ড 
অব ষ্টাডিজ’, কাগজ, ছাপাখান| ইত্যাদি 
থাকিতেও কর্তৃপক্ষ পুস্তক প্রকাশে 
যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাহা 
স্মরণ কয়িয়া বর্তমান সংকট দূর করিতে 


তাহারা সচেষ্ট হইবেন বলিয়াই আমরা 
আশা করি। 





ভারতীয় সংসদে বহু বিতর্কমূলক “হিন্দু 
কোড বিলের তিন ' দিন আলোচনা 
হইয়া অনির্দিষ্টকালের জন্তু উহা স্থগিত 
হইয়াছে । এইবারও বহুসংখ্যক সংশোধনী 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, পক্ষে এবং 
বিপক্ষে বিতর্কও বেশ চলিয়াছে। তবেবিভিন্ন 
ধারা এবং উপধারা সম্বন্ধে আপত্তি বা 
মতভেদ থাকিলেও বিলটার মূলগত উদ্দেস্ত 
সম্বন্ধে অধিকাংশ সনস্তই একমত বলিয়া 
মনে হয়। সংশোধিত হুইয়! পরিবর্তিত এবং 
পরিবন্ধিত আকারেও যদি ইহা গৃহীত ছয় 
তবে উদ্ছার ফলে ভারতের মমাজ জীবনে 
এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুচন! দেখাদিবে। 
যদিও এই বিলের সাফল্য সংসদের বাহিরের 
বিরাট তারতবর্ধ, বিশেষ করিয়া নাশী 
সমাজের চেতনা বোধের উপরই মৃথ্যত 
নির্ভর করে তথাপি সংসদের এ সম্বন্ধে 
উপবুক্ত মনোভাব প্রকাশ করা উচিত। 
কুসংস্কার, অঞ্ধমোহ বা! সবস্কীর্ণ নারীবিদ্বেষের 


দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া আমর] ষেন 
পরিবর্তনশীল অগতেব সাথে সঙ্গতি রাখিয়া 
চলিবার শক্তি না হারাই । 


— পাশা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানা কম্মা- 
দের মত বাড়ী ভাডাভাতা, সহর ভাতা, 
সথুলতমূল্যে খাস্ক সরবরাহ, প্রভিডেন্ট ফণ্ড 
ইত্যাদির দাবী করিয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাপাখান! কম্মীগণ ধর্মঘট 
স্বর করিয়াছেন | বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক 
মহলের খবরে প্রকাশ যে ধর্মঘটে বিভিন্ন 
পরীক্ষা সংক্রান্ত বহু ছাপার কাছ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে এবং তাহার জগ্ক হযতঃ পরীক্ষার 
নির্দিষ্ট তারিখ সমৃহও পিছাইয়া দিতে 
হইতে পারে। এই ধর্মঘট প্রসঙ্গে বিশ্ব- 
বিস্তালয় কর্মচারী মমিতির সভাপতি 
শ্রযুণালকাস্তি বসুর বিবৃতি হইতে বুঝা 


/ 


যায় ইহা আকস্মিক নয়, বহুদিনের 
আগেকার প্রস্তাবিত। কর্তৃপক্ষের অনমনীয় 
ও সহাচুভূতিহীন মনোভাবই বর্তমান সময়ে 
এই ধর্মধটকে ডাকিয়া আনিয়াছে। 
কর্তৃপক্ষ নাকি সুদীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যেও 
প্রেস কর্মচারী সংক্রান্ত ট্রাইবুন্তালের রায় 
কার্যকরী করেন নাই। এমন কি কর্মী 
ইউনিয়নের তরফ হইতে লিখিত পত্রাদির 
জবাব পর্য্যস্ত দেওয়াও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন 
মনে করেন নাই। মৃণাল বাবুর বিবৃতি 
অনুধাবন করিলে দেখা যায় বিশ্ববিস্তালয় 
কর্তৃপক্ষ কোন কোন সাধারণ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের মতই এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের প্রতি আচরণ 
করিতেছেন। হহ! অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার 
বিষয়। বিশ্ববিগ্কালয় যখন ব্যক্তিগত 
মুনাফার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় তখন কর্তৃপক্ষ 
এবং কন্ীগণ বর্তমান সংকট এড়াইতে 


উপবুক্ত মনোভাব গ্রহণ করিয়া অবশ্যই 
একটা আশু মিমাংসায় পৌঁছাইতে পারেন 
জনসাধারণের ইহা আশা করা বোধহয় 
অষ্তায় হইবে না। 


ইস্ট ইগিয়া 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


ফোনঃ ব্যাস্ক ৩৭১৭ 


১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ সুবিথা 
ও ভার সর্তাবলী প্রাপ্ত হন। 
হর্মানিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু 
কম্মী এজেন্সি দ্বারা প্রচুর আয় 
করিতে পারেন। ম্যানেজারের 
নিকটে আজই আবেদন কক্ষন। 








১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 


আথিক জগৎ 
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সংবাদপত্রে কলিকাভার রাস্তায় যান- 
বাহন দুর্ঘটনার খবর প্রত্যহ্ই শুনা ষাষ। 
বলা বাহুল্য এই সব দুর্ঘটনায় বহু সংখ্যক 
লোক আহত এবং নিহত হইয়। থাকে। 
{ আহুপাতিক হিসাবে দেখা যায় দুর্ঘটনায় 
।পতিতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই সর্ববাধিক। 
কলিকাতা পুলিশ হূর্ঘটন! এড়ানোর উদ্দেশ্বে 
শিশুদের ‘পথ চল!” শিক্ষা দেওয়ার এক 
' পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন । শীদ্রই এই 
উদ্দেশ্তে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া সুরু হইবে । পুলিশের এই প্রচেষ্টায় 
সকলেই অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ও বিবে- 
চন| করার আছে। রাস্তা চলায় অনভি- 
, জ্ঞতা এবং অপাবধানতাই যদিও দুর্ঘটনার 
অন্ঠতম কারণ তথাপি এই ব্যাপারে কোন 
কোন ক্লোন গাড়ী চালকেরও অপরাধ 
দেখা যায়। লরি, ট্যাক্কি ইত্যাদির চালক 
ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজেদের খেয়াল 
খুশীমত গাড়ী চালাইয়া থাকে এবং 
একমাত্র ইহাদের অসাবধানতার ফলেই 
কোন কোন ক্ষেত্রে হূর্ঘটনা হইয়া থাকে। 
দুর্ঘটনার জ্র্ভ ইহার্দিগকে অভিযুক্ত করার 
পর কিছু অর্থদণ্ড করিয়াই সাধারণতঃ 
অব্য্যহৃতি দেওয়া হয়। ফলে 
ভবিষ্যতে এইরূপ সাধারণ অপরাধ (1) 
সম্বন্ধে তাহারা . সতর্ক হওয়া বোধ হয় 
প্রয়োজ্জনই মনে করে না। যদি পুলিশ 
কতৃপক্ষ শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সাথে 
সাথে অপরাধী চালকদের কঠোর শাস্তি 
প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অপরাধ সম্বন্ধে 
সদ্দাগ করিতে পারেন তবেই দুর্ঘটনার 
সংখ্যা আশানুরূপ হাস পাইবে। 


জপ শা উর 


ইত্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ নিউজ পেপার” 


সোসাইটি এক বিশেষ সভায় ভারতে নিউজ 
প্রিন্টের হুপ্রাপ্যতার জন্ত দৈনিক সংবাদপত্র 
সমূহের পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্য বৃদ্ধির 
সিদ্ধান্ত প্রহণ করিয়াছেন। ইহা! ছাড়া 
সোসাইটি “নিউসৃপ্রিপ্ট' বিষয়ক বিভিন্ন 
সরকারী এবং বে-সরকাবী নিয়মাদির 
পরিবর্তন সুপারিশ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে 
সরকারকে অবিলম্বে সংবাদপত্র ছাড়া অস্ত 
কোন কাজে নিউস্প্রিপ্টের ব্যবহার নিষিদ্ধ 
ধলিয়া ঘোষণা করিতে দাবী জানান হইয়াছে । 
সংবাদপত্র ছাড়া পুস্তক এবং অন্তান্ত ছাপার 
কাজেও নিউস্প্রিন্ট, বাবত হইয়া থাকে। 
বর্তমানে কাগজের মৃল্যবৃদ্ধির দরুণ কোন 
কোন পুস্তকের সাধারণ মূল্য বজায় 
রাখিতে ইহার ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য 
হইয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া উক্ত সোসাইটি 
সংবাদপত্র বলিতে কি বুঝাইতে চাহেন 
তাহা জান। দরকার। যদি কেবলমাত্র 
দৈনিক সংবাধপত্র অর্থে উহা ব্যবন্ৃত হুইয়! 
থাকে তাহা! হইলে আমাদের আপত্তি 
আছে। দৈনিক সাবাদপত্র ছাড়াও ভারতে 
নানা বিষয়ক বহু সংখ্যক সাময়িক পত্র 


রহিয়াছে । দৈনিক সংবাদ পত্রের অপেক্ষা 


ইহাদের প্রয়োজন নাগরিক এবং 
সাংস্কৃতিক পীবনে কোন অংশেই কম নয়। 
নিউজ প্রিণ্টের ব্যবহার যদি ইহাদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ বলিয়া! ঘোষিত হয় তবে বর্তমানে 
সাময়িক পত্রাদির মুল্য বদ্ধিত হইবে 
এমন কি কোন কোন কাগজের প্রকাশও বন্ধ 
হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে । 


ভারতে সাধারণ নির্বাচন আগামী 


, নবেশ্বর কি ডিসেম্বর মাস পত্যস্ত পিছাইয়া 


দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে ভারত সর- 
কারের চিফ ইলেকশন কমিশনার সম্প্রতি 





দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে এ 
তারিখ আর পিছাইয়া দেওয়ার আশঙ্কা 
নাই। উক্ত নির্বাচন চলতি বৎসরের 
এপ্রিল-মে মাসে হইবে বলিয়া চিফ 
ইলেকশন কমিশনার পুর্বেষ একাধিকবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী 
প্রীনেহরুও উহা সমর্থন করিয়াছিলেন। 
তাহা সত্বেও শেষ পৰ্য্যন্ত নির্বাচন ৬1৭ 
যাস পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার 
যে' পুনরাবৃত্তি, হইবে না তৎসম্পর্কে দেশ- 
বাসী কিন্নপে বিশ্বাস করিতে পারে? 
বিশেষতঃ আগামী নবেঘর-ভিসেম্বরের পূর্বেই 
বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে। 

পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব হকুল 
আমীন ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় একটি বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন 
যে পূর্বববঙ্গে পাটের মুল্য কম থাকিবার 
ভজন্ত দায়ী মধ্যব্যবসায়ীগণ নহে__ভারত 
পাকিস্থানের পাট ক্রয় করিতে স্স্বীকার 
করিবার জন্তই পাটের যুল্য আশাহুরপ 
হইতেছে না। পূর্ববঙ্গের লীগ নেতাগণ' 
সংখ্যাগুরু মুসলমানদের যাহা কিছু দুঃখ 
কষ্ট রহিয়াছে তাহার সকলের অস্থই ছিন্বু- 
গণ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করিয়! 
মুনলমানগণকে উত্তেঞ্জিত করিবার বরাবর 
চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য অভিমতও 
তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র । কিন্তু পূর্বের 
প্রত্যেক 'পাটচাষী উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে 
যে ইন্পাহানী প্রস্ততি মধ্যব্যবসায়ীদের 
জন্তই পাটচাষী উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। 
জনাব নুরুল আমীন উহাদিগকে কি ধোকা 
দিতে সমর্থ হইবেন? 


আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে তুলার অবস্থ।_লাছোরে 
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কটন উপদেষ্টা 
কমিটির যে দশম অধিবেশন হইয়া গেল 
তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা 
শ্রী পারিখ বলেন যে চলতি ১৯৫০-৫১ 
সালের তুলার মরশুমের শেষে ভারতে 
৯১ লক্ষ বেল তুলা উদ্ধত হইবে আশা 
করা ষাইতেছে। তিনি বলেন যে চলতি 
বৎসরে ভারতে অতিরিক্ত হিসাবে ৬ লক্ষ 
বেল তুলা উৎপাদনের জঙ্চ ব্যবস্থা হইয়াছে 


এবং ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে মোট ৪০. 


লক্ষ বেল তুল! উৎপন্ন হইবে আশা করা 
যাইতেছে । তিনি বলেন যে বর্তমানে 
পূর্বআফ্রিকা, সুদান, উগপ্তা ও মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভুরতে তুলা আমদানী 
করা হইতেছে। 

ভারে মেজিন টুলের কাঁরখানা__ 
ভারত সরকার ৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
ব্যাঙ্গালোরে যে মেদিন টুলের কারখানা 
স্থাপনে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার নিৰ্ম্মাণ 


সম্বন্ধে বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত 


খুটীনাটী প্ল্যান স্থির হইবে। এ সময় হইতে 
কারখানার বাড়ীঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ 
হইবে এবং উহার পর দেড় হইতে দুই 
বৎসরের মধ্যে কারখানাতে মেসিন টুল 
নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইবে । 

মাদ্রান্জে স্বর্ণ আবিষ্কার মাজাজের 
চিত্তর জেলায় একটী পার্বত্য অঞ্চলে 
পাথরের সহিত মিশ্রিত স্বর্ণ পাওয়া 
গিয়াছে। ভৃতত্ববিদ শ্রীকুষ্ণশ্বামী বলেন 
ষে অপেক্ষাকৃত কম মূলধনে কারখানা স্থাপন 


করিয়ু! এখানে হ্বর্ণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতে 


পারে। 

উত্তর প্রদেশ জমিদারী বাতিল 
ফণ্ড--উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট জমিদার- 
গণকে ক্ষতি ‘পুরণ দিবার উদ্দেশ্যে প্রদ্দা 
গণকে * ভূমিদারী স্বত্ত প্রদান করিযা 


তাহান্দের নিকট হইতে ষে অর্থসংপ্রছের 
পরিকল্পনা. চালু করিয়াছেন তাহাতে এই 
পর্য্যন্ত ২৮ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় বর্তমান সময় 
পর্য্স্ত ৩০ লক্ষ ৩০ হাজার ৭8৪ জন কৃষক 


জমির উপর পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ' 


বিহারে পাটের চাষ--আগামী 
বৎসরে বিহারে ১ লক্ষ একর অতিরিক্ত 
ভ্রমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা করা হুইবে 
স্থির হইয়াছে। উহাব ফলে উক্ত রাজ্যে 
থান্ধশহ্তের উৎপাদন ৮ লক্ষ টন হাঁস 
পাইবে। 

সমবায় সমিতির কল-_ 
মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় তাঁতী সমবায় সমিতি 
ও উহার অন্তভূক্তি সমিতিগুলির অর্থান্ছ- 
কুল্যে উক্ত রাজ্যের গুণ্ট,কলে একটি সুতা 
কাটা কল স্থাপন করা হইবে। এই 
কলে ১২ হাজার টাকু বসান হইবে৷ 
মাক্রাজের প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তৃতায় এই 
সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। . 

ভারতের জাতীয় আয়--ভারতের 
জাতীয় আয় কত তৎসন্বদ্ধে তথ্যান্থ- 
সন্ধানের জন্ত ভারত সরকার ভ্তাশাগ্ভাল 
ইনকাম কমিটি সান্ত যে কমিটি গঠন 
করিয়াছেন তাহারা বর্তমান ফেব্রুয়ারী 
মাসে ভারতের ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট 
উপস্থিত করিবার পূর্বেই একটি প্রাথমিক 
রিপোট পেশ করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে। অতঃপর' উহারা একটি মধ্যবর্তী 
রিপোর্ট এবং তৎপর ১৯৫২ সালে চুড়ান্ত 
রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন। কমিটিতে 
৩ ভ্রন বিদেশী বিশেষজ্ঞ রছিয়াছেন ! 

সিমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ মুক্তি-_দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার সিমেন্ট 
নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করিবার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। তবে উহার বিক্রয় সম্বন্ধে 


কোন বিধিনিষেধ চী না রাখা হইলেও, 


উহার সর্বোচ্চ মুল্য নির্ধারিত করিয়া রাখা 
হুইবে। বর্তমানে সিমেপ্টের সর্বোচ্চ মুল্য 
প্রতিটন ৮২॥ আনা হইতে ৯০ টাকা নির্ধারিত 
রহিয়াছে । কিন্ত ইদানিং নানা কারণে 
সিমেণ্টের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যাওয়াতে 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য বোধ হয় উহা অপেক্ষা বেশী 
হারে নির্ধারিত করা হইবে। ভারতে 
১৯৪৮ সালে ১৫ লক্ষ টন এবং ১৯৪৯ সালে 
২১ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৫০ 
সালে ২৭ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছে । 
চলতি ১৯৫১ পালে উৎপাদন আরও বাড়িবে 
আশা করা যায়। 
আশ্রয় প্রার্থীর কারিগরী শিক্ষা-_ 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
পরিচালিত ২১০টি শিল্পকেন্ত্র হইতে এই 
পধ্যস্ত ৩৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থী বিভিন্ন 
শ্রেণীর কারিগরী বিদ্ধা লাভ করিয়া বাহির ' 
হইয়াছে, এবং ২০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী 
বর্তমানে শিক্ষালাভ করিতেছে । পশ্চিম 
বঙ্গের ৩৬টি কেন্ত্র বর্তমানে ৫ হাজার ৬২৩ 
জন আশ্রয়প্রাথী শিক্ষালাভ করিতেছে । 
আয়কর আদায়--ভারতে যে সব 
ব্যক্তি উহাদের আয় গোপন করিয়া গবর্ণ- 
মেপ্টকে স্বায়কর হইতে ফাকি দিয়াছে 
তাহাদের দেয় আয়কর বাহির করিবার 
উদ্দেস্তে উহারা গত ১৯৪৮ সালের মার্চ 
মাসে জন্তু একটি ইনকাম ট্যাক্স 
ইনভেস্টিগেশন কমিশন গঠন করেন। | এই 


কমিশনের" হাতে মোট ১৪০০টি মাঁমল ' | 


দেওয়া হয়। উহার মধ্যে কমিশন এই 
পর্য্যন্ত ৩৭৭টি মামলা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। 
,উছার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি মোট 
১১ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা, আয় গোপন 
করিয়াছিল। এখনও ৮৪ কোটা টাকার 
গুপ্ত আয় বাহির করা কমিশনের দায়িত্ব 
রহিয়াছে । এই সব আয় আবিষ্কার হইলে 
গবধর্ণয়েপ্ট ৪২ কোটী টাকা পাঁইবেন। 


পো 


১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 





কমিশন এই পধ্যস্ত যে আয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহা হইতে গবর্ণষেন্ট 
সুপার ট্যাক্স ও জরিমান। লইয়া ৮ কোটী 
টাকা পাইবেন। তবে আয়কর কিন্তিবন্দী 
সুত্রে আদায় হয় বিধায় এখন পর্য্যন্ত 
গবর্ণমেষ্টের হাতে মাত্র এক কোটী টাকার 
মত জমা হইয়াছে । 

আশ্রয়প্রার্থীকে খপ দ্বান--জানা 
গিয়াছে খে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেপ্ট গত 
মাসের শেষ পধ্যস্ত আশ্রয়প্রার্থীগণকে 
৪ কোটা টাকার উপব খণ দান করিয়া- 
ছেন। উহার মধ্যে ব্যবসাব জন্ 
৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫০৩ টাকা, কৃষির 
অন্য ২৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৫২২ টাকা, 
বাড়ী নিশ্মীণের জন্য ২ কোটী ৫০ লক্ষ 
৭২ হাজার ৮৫২ টাকা, চিকিৎসক ও 
আইনজীবীদের অন্য ১১ লক্ষ ২৪ হাজার 
৯৫৭ টাকা, কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের 
জন্য ৭ লক্ষ ২২ হাজার ৭৬২ টাকা 
এবং ছাত্রদের অন্য ১৩ লক্ষ ৮ হাজার 
৪৯০ টাকা দেওয়া হইয়াছে । এইসব 
খণ ৬ হইতে ২০ বৎসরের মেয়াদে 
শতকরা বাধিক € হইতে ৩৯ টাকা সুদ 
দেওয়া হয়। 

ভারতে টাকু নির্মাণের কারখানা 
ভারতীয় কাপড়ের “কলসমূছের পরি- 
চানকবর্গ ল্যাক্কাশায়ারের একটি কাপড়ের 
কলের যন্ত্রপাতি নির্মাণে কারখানার 
সহযোগে বোম্বাইয়ের থানা জেলাতে 
কাপড়ের কলের সাজপরঞ্জাম ও অঙ্কান্ত 
যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য একটী কারখানা 
স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে ইতিমধ্যেই 
স্পিনিং রিং তৈয়ার আর্ত হুইয়াছে। 
১৯৫২ সালের মধ্যে উহাতে বৎসরে 
১ লক্ষ ২০ হাজার করিয়া কাপড়ের কলের 
টাকু প্রস্তুত হইবে। ভারতের কাপডের 
কলগুলিতে পুরাতন টাকু সরাইয়া নুতন 
টাক বসাইতে বৎসরে ৪ লক্ষ ,টাকুর 
দরকার হইয়া থাকে । প্রকাশ যে উক্ত 


আধিক জগৎ 


কারখানাটী ভারতে টাকু প্রস্তুতের একটি 
আধুনিকতম ও উৎকৃষ্ট কারখানা হুইবে। 

বনম্পতির প্রচলন বন্ধের প্রস্তাব 
নিখিল ভারতীয় রা্ট্রসমিতি গত আহমদাবাদ 
অধিবেশনে দেশে বনস্পতি বা উত্ভতিজ 
তৈলের প্রচলন বন্ধ করিবার জন্য একটি 
প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। 

২ ভারতে থখান্তশস্ত উৎপাদন 
১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৪ কোটী টন 
খাস্ভশস্ত উৎপর হইয়াছে বলিয়া জানা 
গিয়াছে । উহা! ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় 
৫০ লক্ষ টন কম। অথচ গভর্ণমেপ্ট ১৯৫০- 
৫১ সালে ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় দেশে 
১৭ লক্ষ টন অধিক পরিমাণে থাগ্যশন্ত 
উৎপাদন কবিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 
বন্তা, ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে উহা! সম্ভব 
হয় নাই। 

মেট্রিক ও ইন্টাৰু মিডিয়েট 
পরীক্ষাচলতি বৎসরে কলিকাতা বিশখ্ব- 
। বিস্ভালয়ের অধীনে ৪০ হাজার ছাত্র 
মে ট্রকূলেশন পরীক্ষা এবং ২৯ হাজার 
৫ শত ছাত্ৰ আই এ, ও আই এস দি 
পরীক্ষা দিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 

মান্্রাজে পুর্ব্ববঙ্গের আশ্রয় প্রার্থী 
_-পুর্ববঙ্গ হইতে আগত ১০ হাজার 
আশ্রয়প্রার্থীকে .মাদ্রাজের ভিজাগাপট্রম ও 
মালাবাব জেলা এবং মেজ,ব বাধ অঞ্চলে 
পুর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । উদার ব্যয় ভারত সর- 
কার বহন কবিবেন। 

ভারতে কাগজ উৎ্পাদন-_-ভারতের 
কাগজের কলগুলিতে ১৯৫০ সালে ১ লক্ষ 
১০ হাজার টন কাগঞ্জ উৎপাদন করা 
হইবে স্থির হইয়াছিল। কাধ্যতঃ এই 
বৎসরে > লক্ষ ১০ হাতার ৪ শত টন কাগজ 
প্রস্তুত হুইয়াছে। ভারতের সমস্ত কাগ- 
জের কলের বৎসরে > লক্ষ ১৯ হাজার 
টন কাগন্ঞ প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রপাতি 
রহিয়াছে 


৫8৯ 


ভারতে খাস্ভশস্ত আমদানী--জান। 
গিয়াছে যে আগামী ৪ সপ্তাহ কালেব 
মধ্যে ভারতে বিদেশ হইতে ২ লক্ষ ৬৯ 
হাজার *৫০ টন “গম, ১ লক্ষ ১ হাজার 
২০* টন চাউল, ৭৫ হাজার ৩৫০ টন ভুট্টা 
এবং ৮ হাঞ্জার ৪০০ টন ময়দা আসিয়া 
পৌছিবে। উহার ফলে আগামী ১০ই 
মার্চ পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশ হইতে থাছ্চ- 
শন্ত আমঘানীর পরিমাপ দীডাইবে ৬ লক্ষ 
৮৯ হাজার ৬০০ টন! ভারত সরকার 
চলতি বৎসরে আমদানীর জগত এই পর্য্যন্ত 
বিদেশে ২০ লক্ষ টন খাগ্ঘশন্তের অর্ডার 
দিয়াছেন। . 

পশ্চিমবজের বাজেট--আগামী | 
১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা । 
পরিষদে উক্ত রাজ্যের ১৯৫১-৫২ সালের 
বাজেট উপস্থিত করা হইবে। ্ | 

ভারতে মোটর গাড়ীর প্রচলন ! 
ভারতীয় মোটর গাড়ী নির্শ্মাতা সমিতির { 
সভায় শ্রী বিএম বিড়লা এরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন যে ইংলগ্ডে প্রতি ১৬ জনে, 
আমেরিকার বুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ জনে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি ৭ জনের এবং ফ্রান্সের 
প্রতি ৯৮ জুনের একটি করিয়া মোটর এ 
গাড়ী আছে। সেই গুলে ভারতের প্রতি 
১৩০ গ্রনে একটি মোটর গাড়ী রহিয়াছে। 

হম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার-- ॥ 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটি প্রঙ্গেৰ উত্তরে ॥ 
গবর্ণমেণ্ট ছহতে জানান হইয়াছে যে | 
দেশের বিঙিন্ন কোম্পানীর হাতে ইম্পি- 
রিয়াল ব্যাঞ্ষের যে সব শেয়ার রহিয়াছে । 
তাহা বাদ দিয়া উক্ত ব্যাঞ্ষের বাকী শত- 
করা ৮০্চী শেয়ারের মালিক ০৮ 
ভারতীয়গণ । 

পাকস্তানে তুলা "ডৎগাদন--. 
পাকিস্থানে বর্তমান বৎসরে ৯৩ লক্ষ বেল, 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । আগামী বসবে « 
উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ বেলে বদ্ধিত 
করা হইবে বলিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট 
স্থির করিয়াছেন। - | 
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আজ সারা ভারতের 
প্রধান সমস্ত 


'... খাদা 


খান্যোৎপাদনের 
প্রধান উপাদান 


উৎকুষ্ট সার 


আপনার সর্বশক্তি দিয়া খান্ত 

সমস্যার প্রতিকার কম্পে 

অধিক খা সষ্যোৎপাদনের 

দিকে মনোযোগ দিন 
EEE উন্নতি ভা রহ CT ET 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 





লা বিভিন্ন ফসলের বিভিন সার - 
১। অপার ফস্ফেট ূ ৩। সালফার ফ্লাওয়ার 
২। যুরিয়েট অফ পটাশ 81 অন্ঠান্য শাক্‌ সজীর 


“গ্রাম--জুকদার *_ ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৮৮৯, 


২০, নেতাজী সুভাষ রোড 28. ই 33 কলিকাতা ১. 
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বলত ৰ গ্য| নৌ 
ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 
 অরগ্যানো-_ জমির উর্ববরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। 
ঙ অন্রগ্যানো-_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্য উৎপাদন বহুগুণে 
বেশী হইয়া থাকে। . 
উ অনগ্যানো-_-জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়ীইতে অদ্বিতীয় । 
গু অরগ্যানো--দঘাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
& অরগ্যানো--চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাস্থপ্রাণ সঞ্চার করিয়া! জমিকে 
সর্স, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
ও অবগ্যানো-_-অন্ুর্ববর পাথুরে অথবা বানুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়া তোলে। 
' & আরগ্যানো-ব্যবহ্থারে ফলন হুয় সবল, সতেজ, খান্ধপ্রাণ প্রাচুর্য পূর্ণ। 
দেশোেন্র এই দুর্দিদিনে আর্থিক স্পস্টা স্হনন্নের্স আন্সোজনে এই তৈলসান্ল 
“তঅত্বগ্যানো” অতি সুলভে সল্পলল্লাহ কল্রান্প ব্যবস্থা কলা হইক্সাছে। ' 
থান, পাট, আলুও ইক্ষু, তামাক পাতা ও অন্যান্য স্সহলল্প উপম্যোপী ব্িভ্তিন্ 
শক্তির “অহ্রগ্যানো!” লন্পবল্রাহ কল্সা হয়। 
দামে ও .গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা বায়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহ! কোন ফসলের উপযুক্ত হি 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্িবয়ে উপদেশ দিয়া থাকি । 


বেজ এগ্রিকাল্চারান্‌ এণ্ড ইণ্ডান্রীয়াল কে বেশন লিঃ 


২০১ ননভতাজ্ী স্রস্ভাম্ম হি? কলগিকাতা৯, ফোন - ব্যাঙ্ক--৫৮৯৯ তত +৮৮৯ 
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| আধিক জগতের 
আমর! ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডি, এর সকল ' নিয়মাবলী 
| * ত রিয়া “াধিক জগৎ প্রতি সপ্তাহে সোম- 
এ ক্লাজ শুভ নু থাকি .. বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। . 
মাল গুদাম জাত কন্াস j "উহার বাধিক মূল্য সডাক ৮২ এবং 
কন্ট্রাটও আমরা লইয়া থাকি যাম্মাসিক মূলা সডাক ৪4০ টাকা। 


ছয় যামের কম সময়ের জন্ গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জম দিয়া গ্রাহক হওয়া যায় । ছাত্রগণকে 


দি ইণ্ডিয়া মারকেটাইল এডেন্দী | হকার 


আধিক জগতে প্রকাশের জদ্চ প্রবন্ধ 


লক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেস্টসল চিঠিপত্র ইত্যাদি হীযতীজ্ন৷থ ভট্ট চা, 
সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানার 
নিউ কাঃম হাউস প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 





















--কলিকাতা-_ অন্য সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ডন্থ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আথিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, ‘ মনিঅর্ভার, পোর্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চলে । তবে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যান্কের উপর চেত দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে ।, 

পআধিক জগতেপ্র বিজ্ঞাপনের হার 
{| চিঠি লিখিলে জানান হয়। যে সপ্তাহের 
[| বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হুইবে 
|| তাহার পূর্বব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
॥| মধ্যে বিজ্ঞখপনেব কপি আধিক ভ্রগতের 
৫] অফিসে পৌছান চাই। 





ূ দোদপুর কটন মিলম্‌ লিঃ 


৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট, পোঃ BEE কত 
মিলের ম্বান- সোদপুর, ২৪ পরগণা 


সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাড়ীতে 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি দ্রেত চালু করার ব্যবস্থ! হইতেছে 


(মসাস চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারীজ এনা এজেণ্টসূ ER: 






(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক ) ফোন-__ 

হেড অফিস-__২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫১৮৯ 

. ব্ৰাঞ্চ-বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলন। 
| ' সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য করা হয়। 

শ্ৰীযুত এন, সি, ব্যানাঞ্জি, এম, এ, জেনারেল মুট্নেজার 








বিনীভ-_ম্যানেজার, 
আথিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 

গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-»২ 


. « 
07253 



















ত্রয়োদশ বর্ষ ] 





‘MONDAY, 19th FEB., 


1951. সোমবার, ৭ই ফান্তুন, ১৩৫৭ 











[ ৪১শ সংখ্য। 








পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ সঙ্কট. 


১৯৫০ সালের অধ্যভাগ হইতে পশ্চিম 


বঙ্গে বন্ত্রের অভাব ও ছুর্মল্যতা বাড়ি! 


চলিয়াছিল। বর্তমানে এই রাজ্যে বন্ধের 


রীতিমত ছুততিক্ষ হৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে । 


বঙ্ত্রের উৎপাদন হাস পাওয়া সত্বেও ভারত 
গবর্ণমেপ্ট বিদেশে উহার রপ্তানী বাড়াইয়া 
দেওয়ায় সমগ্র দেশেই যে একটি বস্তু সঙ্কট 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে উপযুক্ত, তথ্যাদি 
সাহায্যে গত সপ্তাহে তাহা আমরা বিশ্লেষণ 
করিয়া' দেখাইয়াছি। গভীর পরিতাপের 
বিষয় এই যে, পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্র সমস্তার 
জটিলতা অন্ত প্রায় সব অঞ্চলকেই ছাড়াইয়া 
গিয়াছে। ভারত সরকারেব টেক্সটাইল 
কমিশন।র এই রাজ্যে বন্টনের জন্য যে 
মিলবস্ত্র সরবরাহ করিতেছেন তাহা বান্ধত 
জন সংখ্যার, প্রয়োজনের তুলনায়, নিতান্ত 
স্বল্প। সেই ভাবে প্রাপ্ত বস্তু সুবণ্টন সম্পর্কে 
রাজ্য গবর্ণমেণ্ট সুব্যবস্থা করিতে ন! পারায় 
তাহার বেশীর ভাগই আবার চোরা- 
কাঁরবারীদের গোপন গহ্বরে গিয়। সঞ্চিত 
হইতেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বেশী 
রকম অসহনীয় হুইয়া দীড়াইরাছে। 
কলিকাতায় প্রতি জন পিছু বৎসরে ১৮ 
গজ, অস্তান্ত সহরে মাথা পিছু ১৫ গল্প ও 
গ্রামাঞ্চলে জন পিছু ১২ গঞ্জ কাপড় দরকার 
বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকারের 
টেক্সটাইল কমিশনার ১৯৪৮ লালের নভেম্বর 
মাসে পশ্চিম বঙ্গের অঙ্গ প্রতি মাসে 
১৭ হাজার ৬০০, বেল (ইট) বন্তর 


 ঘোগাইবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া- 


ছিলেন। এই রাজ্যে হস্তচালিত তাঁতের 
জন্য যে স্থতা সরবরাহ করা হয় তাহাতে প্রতি 
মাসে ৩ হাজার ১০০ বেল তভাতবস্তর প্রস্তুত 
হওয়ার কথা। টেক্সটাইল কমিশনার উদ্থা 
বাদে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা পূরণের 'ভন্ত 
প্রতি মাসে ১৪ হাজার ৫০০ বেল মিল 
বস্ত্র যোগাইবার . প্রতিক্রতি দিয়াছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গে বেশী সংখ্যায় সাশ্রয়প্রার্থী 
আসিতে থাকায় এবং কুচবিহার এই রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 


বুট 








পৃষ্ঠা 


বিষয় 





পশ্টিমবলে বস্তু সঙ্কট ৫৫৩-৫৫৫ 
আঞ্চলিক পরিকল্পনা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
নানাকথা 


'আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


৫৫৫-৫৫৭ 


৫৫৭-৫৬০ 





৫৬০-৫৬৩ 





৫৬৩-৫৬৫ 














তদ্বিরের ফলে পরে এই রাজ্যের বস্তের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিমাসে ১৮ হাঁজার ৬০০ 
বেল বলিয়া সাব্যস্থ করা হয়। এজন্য ৩ হাজার 
+১০৩ বেল তাতবন্ত্ বাদে বাকী ১৫ হাজার 
৫০০ বেল মিল বস্ত্র ঘারা পুরণ করা হইবে 
বলিয়া টেক্সটাইল কমিশনার কথা দেন। 
কিন্তু এ পরিমাণ মিলবস্ত্র রীতিমতভাবে 
গশ্চিমবঙ্গকে কখনও সরবরাহ করা হয় 
নাই। ১৯৪৯ সালে, মধ্যতাগে পশ্চিম 





বঙ্গের জন্ত মাসিক ১৫ হাজার ৫০০ বেল 
মিল বস্ত্রের কোট! নির্ধারণ করিয়া ১৯৪৯ 
সালের নভেম্বর মাস বস্ত্র আ প্রাচ্ধ্যতার 
অজুহাতে সেই, কোটা ১২ হাজার" ৪০৪ 
বেলে হ্রাস করা হয়। বস্তু যোগাইবার 
সময় আবার প্র কোটার চেয়েও কম বন্ধ 
পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইতেছে । ১৯৫০ 
সালের ' অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ গড়ে মাসে ১১ হাজার বেল 
পরিমাণে সিলবঞ্জের যোগান পাইয়াছে। 
উহার মধ্যে & হাজার বেল আসিয়াছে 
এ রাজ্যের মিল সমুহ হইতে। বাকী 
মিল বস্তু পাওয়া গিয়াছে অন্ধ রাজ্যের মিল 
সমূহ হইতে। পশ্চিমবঙ্গের মত লোক 
বহুল রাজ্যের পক্ষে মাসিক ১১ হাজার 
বেল িলবস্ত্রের যোগান খুবই অপর্যাণ্ড। 
টেক্সটাইল কমিশনার এই অবস্থায় বস্তু 
সরবরাহের পরিমাণ আবার নূতন করিয়া 
ছাটাই করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন বলিয়া 


-প্রকাশ। 


পশ্চিমবঙ্গের আন্ত যে সামান্ত পরিমাণ 
বস্তু সরবরাহ করা হইতেছে তাহাও ঠিক 
ঠিক ভাবে সাধারণের ভিতর ব্টিত হইতেছে 
না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থা অস্থসারে 
সরকার মনোনীত ৩২টি ব্যবসায়ী ফার্ম বা 
এজেন্ট কোটা! অনুযায়ী খিলসমূফ হইতে 
এই*রাজ্যের জন্-বস্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
তাহারা সেই কাপড় অনুমোদিত ৩৩ জন 
পাইকারী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করেন। 
প্রত্যেক পাইকারের সহিত কারবার 


' চালাইবার ভজন্ত ৭৮টি করিয়া খুচরা দোকান 


নির্ধারিত করিয়া “দেওয়া হইয়াছে। 
সকার অনুমোদিত মোট খুচরা দোকানের 


জি 


1 


৫৫৪ 








আধিক জগৎ 





সংখ্যা হইতেছে ২৫০ টি। টেক্সটাইল 
কমিশনার মিল সমূহকে উহাদের উৎপন্ন 
বন্ধের দুই তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্টের ' হাতে 
ছাড়িয়া দিয়া * বাকী * এক তৃতীয়াংশ 
উহাদিগকে ইচ্ছামত বিক্রয় বায়ার অন্মতি 
দিষাখ্নে। অঁ বস্তু বিক্রয়ের অন্ত বিভিন্ন 
মিলের পরিচালিত ১২টি খুচরা দোকানও 
পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে । কাজেই শেষ পর্য্যন্ত 
২৬২টি খুচরা দোকানের মারফতে এ 
প্রদেশের সাধারণের নিকট নির্ধারিত মূল্যে 
‘মিল বস্ত্র বিক্রীত হওয়ার কথ] । 

কিন্ত এই ব্যবস্থা! দ্বারা একদিকে বন্ 
সরবরাহের জটিলতা এবং অপরদিকে 
পাইকার ও থুচরা ব্যবসায়ী মনোনয়নের 


তিক্ততাই বৃদ্ধি পাইয়াছে।' স্তাষ্য মুল্যে : 


সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত বন পাওয়ার পথ 
সুগম হয় না। “অন্ত দোকানে তো নছেই, 
সরকার অস্থমোদিত দোকান সমূহেও 
রীতিমণ্ত মিল বস্তু পাওয়া যায় না'। মাঝে 
মাঝে এ সব দোকানে কিছু কিছু মিল বস্ত্রের 
চালান আসে। সারিবদ্ধভাবে দড়াইয়া 
রেশন কার্ড দেখাইয়া জনসাধারণকে সে 
কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা কবিতে হয়। 
যোগান কম বলিয়া অনেকেই সে কাপড় 
পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পীড়াইয়া 
থাকিয়া শেষ পধ্যস্ত কাপড় নাই শুনিয়া 
অনেককে বাড়ী ফিরিতে হয়। ব্যাপার 
দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের জন্ত সরবরাহকৃত কাপড় 
সমস্তই অনুমোদিত খুচরা দোকান সমূছে 
আদোৌ পৌছে কিনা এবং উহাদের ভ্বার। 
সাধারণের নিকট মনস্ত কাপড় বিভ্রীত হয় 
কিনা সে বিষয়ে আক্ম লোকের মনে সন্দেহ 


জাগিয়াহে। অন্থমোদিত এজেপ্ট ,ও 
পাইুকাররা মধ্য পথেই কাপড় লইয়া 
ছিনিমিনি খেলিতেছেন এবং অধিক 


মুনাফার জন্ত বেশীর ভাগ কাপড় 
চোরা বাজারের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন 
.বলিয়ু অভিযোগ উঠিয়াছে। মিলসমুহকে 
উহাদের উৎপন্ন বহ্রের এক তৃতীয়াংশ 


ধদৃচ্ষা। বিক্রয় করিবার যে অন্মতি 
দেওয়া ছে সেদিক দিয়াও চৌরা- 
কারবার ও 'মজুতদারি প্রশ্রয় পাইতেছে 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । আর এত সব 
গলদ *ও অব্যবস্থার জন্তু দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণ বস্তু সম্পর্কে চূড়াস্তবকম 'অস্গবিধা 
ভোগ করিতেছে। 

পশ্চিমবজের এই বস্তাসঙ্কট উপশম 
করিবার জন্ত প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ- 
মেন্টের উচিৎ অপেক্ষাকৃত বেশী মিলবস্ত্ 
পাওয়ার জন্ত কেন্ত্রী় সরকারের নিকট $ 
জোর দাবী উপস্থিত করা।, এই রাজ্যের 
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লোকসংখ্যা যেভাবে, বৃদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে মাসে ১০১১ - বেল মিলবন্্ 


যোগাইয়া সাধারণের অভাব বিশে 
কিছু মিটানো যাইবে না। আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা মিটাইবার পক্ষে বক্সের বর্তমা 
উৎপাদন কম /বলিয়া কেন্ত্রীয় সরকার 
অজুহাত তুলিতে পারেন। কিন্তু সে 
অবস্থায় দেশের লোককে মাথাপিছু বেশী 
বস্তু সরবরাহের জন্তু একদিকে নিলসমূহকে , 
উহ্বান্দের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী অধিক 
বন্ত উৎপাদনে বাধ্য করা ও বাহিরে 
বন্ত্রের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস করাই রর 
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কৃষিজীবী, খনি ও রেলের মজুর; পথনির্মাণ- 
কারী -- এ'রা- প্রত্যেকেই পছন্দ করেন টাটা- 
এগ্রিকো-র বেল্চা। বিশেষ শ্রেণীর হাই 
বর ভা কারা 
সস্তা পড়ে! গড়নটি 'অন্যান্ত বেল্চার চেয়ে কাজ করার পক্ষে জুতসই, 
ফলে এই বেল্চা দিয়ে কাজ করতে পরিশ্রম কম হয়, সময়ও বাঁচে ! { 


স্পা 


এপ্রিলের যল্তপ্যতি 


AR শাখাসমূহ £ বোদ্বাই, মান্রাজ, কানপুর, জলম্ধর 


এগ্রিক্ষো কিনে রিটা হন! 
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১ উহাদের পক্ষে সঙ্গত হুইবে। ভারত 
সরকারের অকর্শশ্যতা ও অদুরদর্শী নীতির 
জন্ত জনসাধারণ বসন্তের গ্ভায্য যোগান 
হইতে . বরাবর বঞ্চিত থাকিবে ইহা 
কোনমতেষ্ট বাঞ্চনীয় নহ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইতেছে 


? ॥ 


দ্বিতীয়তঃ 


আধিক জগৎ 


কম বেশী পরিমাণে এই রাজ্যের, জন্য যে 
খিলবন্ত্রই ষোগানো হউক না কেন তাহা: 


১ সাধারণের ভিতর স্কায্যভাবে বন্টনের, 


পাকা ব্যবস্থা করা। জনস্বার্থে এই কাজ 
করিতে গিয়া এজেপ্ট ও পাইকারদের 
সম্পূর্ক দূর্বলতা ও আশ্রিত বাৎসল্যের ভাব 
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একবারে * পরিহার করিতে হইবে; 
চোরাকারবার, মজুতদারি ও সুনাফাদারির 
সুযোগ কঠোরহস্তে দমন করিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বন্ত্র সম্পর্কে সাধারণের 
ক্রমাগত ছুঃখদুর্দশা দেখিয়া আজ সেভাবে 


, সমন্তা সমাধানে সুসন্কষ্টিত হইবেন ইহা 


আমর আশা করিতে পারি নাকি? 


$ € 


আঞ্চলিক শিল্প-পরিকল্পনা 


ভারত ' সরকারের শির ও বাণিষ্্য - 


মন্ত্রী ্ীহবেকষ্ণ মহাতাব সম্প্রতি বোম্বাইয়ে 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠার যে 
পরিকল্পনার কথ! ঘোষণ! করিয়াছেন নীতি 
হিসাবে তাহাতে বিশেষ নূতনদ্ব নাই। 
কারথানা শিল্পের নূতন প্রতিষ্টান স্থাপন 
সম্পর্কে ভারত সরকার রুয়েকবৎ্সর পূর্বেই 
এই আঞ্চলিক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং যে সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ 
শিল্প কেম্জীভূত হইয়া গিয়াছে তথায় 
এজাতীয় নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্ত আর 
লাইসেশ্খ প্রদান করা হইতেছে না। 
বোম্বাই ও আমেদ।বাদে নূতন কাপডের 
কল . কিংবা উত্তর প্রদেশ বা বিহারে 
নূতন কোন চিনির কলের অন্ত 'অদ্কমতি 
দেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য--কেন্ত্রীভূত 
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণই উক্ত নীতির উদ্দেপ্ত । 
কিন্তু শিল্প. ও বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 
আঞ্চলিক শিল্প নীতির উদ্দেস্ত, দেখা 
যাইতেছে অন্তদ্ীপ। এই পরিকল্পনায় 
প্রধানত কুটীরশিল্প এবং ছোটখাট শিল্পের 
উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে এবং 
ইহার মুখ্য উদ্দেস্ত হইবে বেকার সমগ্তার 
সমাধান। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কল- 
কারখানা এবং চা-বাগান সমূহের শ্রমিকদের 
বেশীর ভাগই ভারতের 'অন্তান্ভ অঞ্চলের 


অধিবাপী। কিন্তু অস্কান্ত রাজ্যের শিল্প. 


প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানত ভদঞ্চলের অধি- 


বাসীরাই কর্শে নিযুক্ত রহিয়ছে। এরূপ 
, অবস্থায় শিল্লোন্নত মুষ্টিমেয়' কয়েকটী 
রাজ্য ছাডা অন্তাপ্ত অঞ্চলে জনস.ধারণের 
বেকার সমস্তা দিনের পর দিন তীব্র 
হইয়া উঠিতেছে। শ্রীমহাভাব মনে 
করেন যে আঞ্চলিক শিল্পোন্নতির এই 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইলে শিক্ষিত 
লোকদের বেকার সম্শার অনেকটা! সমাধান 
হইবে। এই আঞ্চলিক পরিকল্পনার 
অগ্ভতম উদ্দেশ্য শিল্পপপ্য সম্পর্কে আঞ্চলিক 
্বয়ংসম্পূর্তা' অর্থাৎ নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন- 
সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উক্ত 
অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সমৃহই উৎপর ও 
সরবরাহ করিবে। পরিকল্পনা কার্যকরী 
করার অন্ত সমগ্র দেশকে যতদূর সম্ভব ক্ষত 
ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা হুইবে এবং প্রত্যেক 
অঞ্চলের জন্ত স্থানীয় প্রতিনিধি সহ এক 
একটি উন্নয়ন বোর্ড, স্থাপন করা হইবে। 
কোন অঞ্চলে কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার 
স্বযোগ আছে তাহ! স্থানীয় উন্নয়ন বোর্ড 
পারিপাখ্িক অবস্থা বিবেচনায় স্থির করিবেন 
এবং মূলধন ও কলকল্স। সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে 
একি কি সাহায্য প্রদান করিতে হইবে 
তাঁহাও নির্ধ(রণ করিবেন। 

আলোচ্য পরিকল্পনাটি বর্তমানে ভারত 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং ইহার 
বিস্তৃত বিবরণও অপ্রকাশিত রহিয়াছে 
কলিয়া এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 


সম্ভবপর নয়। আদর্শের দিক দিয়া বিচার 
করিলে এই শ্রেণীর পরিকল্পনা ভারতের মত 
বিরাট দেশের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে হওয়া শ্বাভাবিক। পাশ্চাত্য 
দেশের অনুকরণে এদেশেও শিল্প বা 
উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ও পরিচালনা 
কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়া দেশের অর্থ, সম্পদ, 
এবং সামাক্ধিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্ক্তি ও পরিবারের 
কুক্ষিগত হইযা পড়িতেছে। একমাত্র 
বিকৈষ্ত্রীকরণের কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা দ্বারাই যে 
এই অবস্থার প্রতিকার সাধন করা সম্ভব 
তাহা গান্ধীজীই সর্বপ্রথম ভ্বদয়ঙম কবেন 
এবং কুটীরশিল্পের প্রসার ও গ্রামগুলিকে 
্বয়ংপূর্ণ করিয়া তাহার এই আদর্শকে রূপ 
দিতে প্রয়াস করেন। J 

চলাচল ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং এই 
বিরাট দেশে উৎপাদন কেন্ত্র হইতে বিভিন্ন 
অঞ্চলের দুরত্ব বিবেচনা করিলেও আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হয়। লবণ জনস!ধারণেব 
অত্যাবশ্তক সামগ্রী হইলেও পশ্চিমবঙ্গ এবং 


ভি HEEL JE 
নুতন টেলিফোন নং CI'T"Y.2765 


অক্ষয়কুমার লাহ| 


রংয়ের দোকান 


১নং ধৰ্ম্মতল! ষ্টরাট. কলিকাতা 
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আসামে স্বর হুদের লবণ আমদানী করিতে. বঙ্গ 


আধিক জগৎ 
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সম্পর্কে আমরা বস্ত্র, 


যেব্যয় হয় তদপেক্ষা কম ব্যয়ে এডেন ও ও শর্করা শিল্পের কথা উল্লেখ করা 
করাচীর লবণ এই অঞ্চলে সরবরাহ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। এই রাজ্যের 
বণ্টন করা যাক়্। আব্ঞ্তকীয় পণ্যের প্রায়,.৩০টি কাপড়ের কলে যে বন্্ উৎপন্ন 
শিল্পগুলি এক একটি অঞ্চলে-*কেন্্রীভূতত হয় তাহাতে রাজের অধিবাসীদের চাহিদার 


হইয়া পড়ায় চলাচলের ভাড়া দিয়। দূরবর্তী 
অঞ্চলে এই স্যমন্ত পণ্যের পড় তাও বেশী 


হইয়া পড়ে। ঃ 


« আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পপ্রসারের 
প্রয়ে।জনীয়তা অনস্বীকার্য্য হইলেও কীচা- 
যাল, মূলধন প্রস্তুতির সমস্তা বিবেচনায় 
এই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধতাবেই কাধ্যকরী 
করিতে হইবে |. পশ্চিমবঙ্গে সিমেন্টের 
যথেষ্ট চাহিদা আছে, কিন্তু, পিমেপ্ট 
উৎপাদনের কাঁচামাল নাই বলিলেও চলে। 
এমতাবস্থায় এই রাজ্যে সিমেণ্ট উৎপাদনের 
জন্ক কারখানা স্থাপনের কল্পনা করা 
যায় না। মুলধন সম্পর্কেও কোন কোন 
অঞ্চলে যুথেষ্ট অস্থবিধা দেখা দেওয়া 
স্বাতাবিক। শ্রীমহাতাৰ বলিয়াছেন পল্লী 
অঞ্চলের জনসাধারণের হাতে এখনও 
উল্লেখযোগ্য পরিমাপ উদ্ধ ত্ত অর্থ রহিয়াছে 
এবং শিল্পগ্রার পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে হইলে এই 'উদ্ধত্ত অর্থ টানিয়া 
নিতে হইবে। কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু 
পল্লী অঞ্চলে কিছু অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে 
সত্য কথা। কিন্ত জোতদার ও অমিদার 
শ্রেণীর অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই অর্থের 
মালিক এবং ইহারা শিল্প প্রচেষ্টায় 
মন্দ অর্থ বিনিয়োগ 'করিতে যে সহজে 
রাজী হইবে না তাহা. অনুমেয় | 
ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং পুদ্িপতিগণও 
অস্থুরত অঞ্চলের শিল্পসমূহের অর্থ বিনিয়োগ 
কবার ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইবে না। 
কাঁজেই' এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার 


‘ব্যাপারে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহের 


দায়িত্ব প্রধানত যে গভর্ণমেণ্টকেই বহন 
করিতে হইবে তাহাও স্বরণ রাখা কর্তব্য । 
অঞ্চলিক শিল্প পরিকল্পনায় পশ্চিম- 





লবণঃ 


অর্দেকও মিটে কিনা সন্দেছ। “৩৮টি 
সুতার কল স্থাপিত হইলে বিভিন্ন জেলার 
এতীতি ও অন্তান্ত বেকার লোকদের মধ্যে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা সরবরাহের 
ব্যবস্থা হেই হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে 





৮. 


ও 


কলকারানার শ্রমিকদের মতো অতটা সুযোগ-স্াধা বড় একটা পায় নাঃ 


চায়ের কথাই ধরা যাক,- হয়ত এই চা-ও এদের 


সবার ভাঙ্গে জোটে না। 


জ্ড একথা সবাই জানেন যে একডানা 





দেশ্্াল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
0৭ এবং ২৯, রেবোর্ণ রোড, কলিকাত। 


tere 


PE 


চে 


বন্ধ রহিয়াছে। 


১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


তুলার অভাব রহিয়াছে সত্য। কিন্তু বস্তু 


বয়ন সম্পর্কে এই রাজ্যের ভাতি ও জোলা 
সম্প্রদায়ের যে স্বাভাবিক কুশলতা বহিয়াছে 
একমাত্র তুলার অভাবে তাহার দসদ্ধাবহার 
না হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় । 
পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ভাগ লবন 
উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্ত 
ইহা সত্বেও এই রাজ্যে যে পরিমাপ লবণ 
উৎপন্ন হয় তাহ! দ্বারা রাজ্যের চাহিদা এক 
প্রকার কিছুই পূরণ হয় না| লবুপের জন্ত 


ভারত ও পাকিস্তানের 
বাণিজ্যদুজি 

গত অক্টোবর মাস হুইতে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে সরকারী ভাবে বাণিজ্য 
অবশ্য উভয় দেশের 
ব্যবসায়ীগণ বেসরকারী বাজ্জার হইতে 
উভয় দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাহার, 
সাহায্যে কিছু কিছু পপ/দ্রব্যের আদান 
প্রদান করিতেছেন। কিন্তু উভয় দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহা 'নগণয। এই 
কারণে যাহাতে পুণরায় উভয় দেশের মধ্যে 
সরকারীভাবে বাণিজ্যিক আদান প্রদান 
আরম্ভ হয় তজ্জন্ত আলোচনার উদ্দেষ্তে 
ভারত সরকার ভারতীয় মন্ত্রীসভার সেক্রেটারী 
শ্রীরাঘবন পিলাই.ক করাচীতে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ' তিনি পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর 
সহিত দুইদিন আলাপ আলোচনার পর 
দিল্লাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ 
যে উভয়পক্ষে এইবিষয়ে খুব ন্ধুতাপূর্ণ 
আলাপ হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ উভয় 


দেশের মধ্যে একটা বাণিজ্যচুক্তির সর্ত 
স্থির করিবার উদ্দেশ্যে উভয় দেশেরু 
গতর্থমেণ্টের প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক, 
আহ্বান করা হইবে । 


আধিক জগৎ 


পশ্চিমবঙ্গ দুববর্তাঁ অঞ্চলের মুখাপেক্ষী বলিয়া , 


£ অসাধু ব্যবসায়ীগণ রারমাদ্তি করিয়া কোন 
কোন জেলায় সময়ে সময়ে লবণের ছুক্তিক্ষও 
হহি করিয়া দেয়। 
অবিভক্ত বাজলায় ১১টি চিনির কল 
ছিল। কিন্তু বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিম 
বঙ্গের ভাগে পড়িকাছে মাত্র ১টি কল। এই 
রাজ্যের সোয়া লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ টন 
চিনির চাহিদার মধ্যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি 
মাত্র ৪1৫ হাক্তার টন চিনি উৎপাদন কবিয়া 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


এই বিষয়ে উভয় দেশেরই বর্তমানে 
একটা আত্যস্তিক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । 
ভারতে এখনও চটকলগুলির ৪ মাসের 
প্রয়োজনীয় পাট বর্তমান থাকা সত্বেও 
উহার নিকট এই পাট পৌছিতেছে না। 
এই কারণে চটকলগুলির কাজ যদি 
ব্যাহত হয় তাহা হইলে ভারতের সমুহ 
ক্ষতি হইবে। কারণ থলে ও চট বিক্রয় 
করিয়াই, ভারত সবচেয়ে বেশী পরিমাণে 
ডলার ও ডলার জাতীয় দুর্লভ মুদ্রা 
উপাৰ্জ্জন করে। আর ভারতের এরূপ 
অনেক জিনিষ অত্যাবন্্রক যাহা ডলার 
ও ডলার জাতীয় মুদ্রা' ভিন্ন ক্রয় করা 
চলে না। ভারতের কাপড়ের কলগুলি 
তুলার অভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়ছে। 
পাকিস্থানের ' সহিত একটা ব।ণিজ্য চুক্তি 
হইলে ভারত উহার প্রয়োঞ্জনীয় তুলার 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্থান হইতে 
পাইতে পারে। ভারতের খাগ্যাবস্থা 
বর্তমানে সঙ্কটাপনন | অথচ পাকিস্থানের 
সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক না' থাকাতে ভারত 


পাকিস্থান হইতে গম ক্রয় করিতে সমর্থ 


হইতেছে না ভারতের প্রয়োজনীয় 
ছোটখাট অনেক, জিনিষও রহিয়াছে 


৫৫ 


থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার 
ভূমি ইক্ষু চাষের পক্ষে প্রশস্ত। কাজেই 
এই. রাজ্যে আরও অন্তত ৪1৫টী চিনির 
কল স্থাপন* করিয়া ৩০ হইতে ৪০ হাজার 
টন চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা করাও যুক্তি 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবিত 
আঞ্চলিক শিল্প  পরিকলৃপনার বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত হইলে এই সম্পর্কে আরও 
বিশদ আলোচনা কর! আমাদের উদ্দেশ্য 
রহিল। 


যাহার পাকিস্থান হইতে যোগান পাওয়া 
সম্ভবপর। কাজেই পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করা ভষ্টরতের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হুইয়া দীড়াইয়াছে। 
পাকিস্থানের অবস্থাও অহথরূপ। বর্তমানের 
এই যুদ্ধের হিড়িকে সমগ্র জগতে 
পাকিস্থানের পাট, তুলা, গম ইত্যাদির 
খুব চাহিদা হইয়াছে বটে। কিন্তু 
জাহাজের অভাবে পাকিস্বানকে উহা 
বিদেশে রপ্তানী করিতে বিশেষ বেগ 
পাইতে হইতেছে । এদিকে ভারত হইতে 
কয়লা না পাওয়াতে পাকিস্থানকে উহার 
রেলপথ, কলকারখানা ইত্যাদি চালু 
রাখার জন্ত বিদেশ হইতে অত্যধিক উচ্চ 
মূল্যে কয়লা ক্রয় করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ 
হুইতে হুইতেছে। তারপর সমগ্র জগতে 
জাহাজের যে অভাব দেখা দিয়াছে 
তাহাতে কোন্দিন খে প্ুুকিস্থানে 
বিদেশ হইতে কয়লা আমদানী বন্ধ হুইয়া 


যায় তাহার স্থিরতা নাই। পাকিস্থানের 


জনসাধারণ এবং উহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
পক্ষে অতভ্যাবশ্থক এরূপ বহু প্রিনিষ 
রহিয়াছে যাহা ভারতে সরবরাহ করিতে 
পাঁরে। কিন্তু ভারত হইতে উহা ক্রয় 


৫৫৮ 


তত শর উপ ও কািকিকপহক তলক ডি পক আশ ৯ প্রত কহ বতৰত ওক কস 


আধিক জগৎ 


করিতে না পারিয় পাকিস্থান এই সব কমিশনের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে 


ঞ্রিনিও উচ্চ মুল্যে বিদেশ হইতে ক্রয় 
করিয়া সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । সুতরাং 
ভারতের স্তায় পাকিস্থানের পক্ষেও উভয় 
দেশের মধ্যে পুণরায় বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন. 
অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 

এন্সপ অবস্থায় উভয় “দেশের: মধ্যে 


স্থির হওয়াতে উহাদের সেই আশা নির্শ,ল 
হইয়াছে। অনেক আয়কর প্রদানকারী 


গবর্ধমেন্টকে আয়কর হইতে ফাকি দিবার 


অন্ত হাতে বিপুল পরিমাপ নগদ টাক! 
রাখিয়া তাহার সাহায্যে চোরাকারবারে 
বড় হয়। এই ধরণের, কারবারের হিসাব 


পুণরায় একটি বাণিজ) চুক্তি হইবার নিকাশ খাতাপত্রে রাখা হয় না বলির! 


বর্তমানে বিশেষ অনুকূল অবস্থা স্ষ্টি 
হইয়াছে । . ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন 
যে এই চুক্তির আলোচনা কালে উহ্থারা 
পাকিস্থানের, টাকার বান্টার হারের কোন 


‘প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না। গত বৎসর ' 


এপ্রিল মাপে উভয় দেশের পণ্যের বিনিময়ে 
উভষ দেশের পণ্য দিবার ষে চুক্তি হয় সেই 
ভাবে এই চুক্তি স্থির করা হইবে। ইতি- 
মধ্যে যদি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 
পাকিস্থানের টাকার একটা মূল্য সাব্যস্ত 
করিয়া দেন ভ্াহা হইলে বাটার হারের 
সমন্তাও সমাধান হইয়া যাইবে? বর্তমান 
স্থবন্থা বিবেচনায় ভারত সরকারের এই নীতি 


দেশবাসী সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে : 


বপিয়া আমরা, আশা করি। তবে নূতন 
বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে 
পাকিস্থান কি. মনোভাব অবলম্বন করে 
তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে । 


আয়কর ফাকি দিবার, 
*. অপচেষ্টা এ 

ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণ 
ভারত সরকারকে আয়কর ফাঁকি দিবার 
দন্ত কত গ্রকার অপচেষ্টা অবলঘ্ধন করিযা 
থাকে ভারত সরকারের আয়কর, তদন্ত 
কমিশ্ন সম্প্রতি তাহার কতকগুলি বিবরণ 
প্রকাশ করিরয়াছেন। কমিশন বলেন যে. 
১৯৫১ সালের মার্চের পর কমিশনের 


শস্তিত্ব বঙ্গায় থাকিবে না_-এই আশায় 


শনেকে কমিশনের তদন্তে নানা অন্কুছাতে 
বলঙ্ব ঘটাইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে 


তদন্ত কমিশনের পক্ষে উহা ধরা খুবই 


দুরূহ হইয়া পড়ে । অনেকে আবার ব্যান্কে 


বহু সংখ্যক কাল্পনিক হিসাব খুলিয়া তাহার 
সাহায্যে কারবার চালায়। এই সব ব্যক্তির 
মধ্যে অনেকে আবার ব্যাক্কেরও পরিচালক 
স্থানীয় ব্যক্তি। কাজেই এই কাজে উহার 
বিশেষ স্থযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে। 
আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রহিয়াছে যাহারা 


N 


কারেপ্ট 





. [ ১৯শে ফেব্রুয়ারী? ১৯৫১ 


বহু সংখ্যক জাল নামে বহ টাকার খরছ 
* বলিয়া এই টাকা নিজেরাই আত্মসাৎ করে। 
এজন্ত উহাদের ফাকি সহজে ধরা যায় না.। 
অনেকে, আবার ষে মুল্যে জিনিবপত্র ক্রয় 
, করে খাতাপত্রে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 
মূল্য, দেখাইয়া থাকে। ফলে উহাদের 
লাভের পরিমাপ অনেক কমিয়া বায়। 
আবার এক্সপ এক শ্রেণীর লোক আছে 
যাহারা কোন জ্রিনিষ বিক্রয় করিবার সময় 
' ক্যাশমেমো দেয় না এবং উহার ফলে 
সেলস ট্যাক্সের যে টাকাটা! বাচিয়া যায় 
তা“ ক্রেতাকে প্রদান করে। এই অবস্থায় 
ক্রেতারও সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ 
ক্রেতা যে জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া লাভ 
করিয়াছে তাহা আয়কর কর্তৃপক্ষের কাছে . 
ধরা পড়ে না। এরপও দেখা গিয়াছে যে 


5 


একাউন্ট ' 





' কখনো কেউ না কেউ আপনাকে চেকে টাকা দিবেই। 





আত্রকার্লকাব দিনে একটি কারেন্ট একাউণ্ট ও একথানি চেক বই থাক! আর বিলাস 
নয়! ইহা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন । আপনি পছন্দ করুন বা নাই করুন, কখনো না 
তখন যদি আপনার কোনো 
কারেণ্ট একাউণ্ট না থাকে তবে সে চেকটি ভাঙাইতে আপনাকে যথেষ্ট বেগ 
পাইতে হইবে। - 

কিন্ত ক্যালকাটা স্থাশনাল ব্যাঙ্কে একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খোলা খুবই সহজ, 
আর সুবিধাজনক এবং লাভজনবও বটে । মাত্র দুইসত টাকা জমা! দিয়া আপনি 


ক্যালকাটা স্কাশনালে একটি কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন, এবং ঘে কোনদিন 


এই কাবেণ্ট একাউন্টে নগদে এবং চেকে যত ইচ্ছা জমা করিতে পারেন। ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা আপনি যখন ইচ্ছা তুলিতেও পারেন ব্যাঙ্কের দিকট হইতে আপনি 
একটি চেক বই ও একটি পাশ বই পাইবেন, ত'ব জন্ত আপনাকে কিছুই দিতে 


হহবে না। ব্যাঙ্কই আপনার হিসাব রাখিবে এবং আপনি চেকে যাহাকে যত টাকা 


দিলেন তাহাও ব্যাঙ্কেই লিপিবদ্ধ থাকিবে। আপনাব এই সব কাজ করিয়া দেওয়ার 
ভজন্ত ব্যাঙ্ক প্রতি ছয় মাসে আপনার নিকট হইতে নামমাত্র আডাই টাকা নিবে। 
তাছাডা আপনার দৈনিক ব্যালান্দের উপর ব্যাঙ্ক আপনাকে, শতকরা বাধিক $ টাকা 


, হিসাবে সুদ [দবে, এবং প্রতি অর্দ-বৎসরাস্তে আপনার যদি তস্ততঃ ছ টাকাও 


পাওন! হয়, তবে «ই সুদ আপনার হিসাবে জমা করা হইবে । সমগ্র ভারতব্যাপী 
ক্যালকাটা স্কাশনালের ভ্িশটি অফিসের মধ্যে যে কোনটিতে আপনি আপনার 
কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন | | 





১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


অনেক ব্যক্তি রেনামিন্ডে প্রভূত পরিমাণ 

টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে এবং সঙ্গে 

সক্ষে বেনাষদীরঘের নিকট হইতে উহ্থাদের 

শেয়ার প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদেব নিকট 

বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সাদা কাগজে সহি 
করাইয়া লইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ফল 

এই হয় যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 

যে বহু টাকা শেয়ারে দাদন করিয়াছে তাহা 

ধরা পড়েনা। অথচ শেয়ারগুলি সব 

সময়ই প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের হাতে 

.থাকে। আব' এক শ্রেণীর ব্যক্তি এক 
কারবারে প্রভূত লাভ কবে এবং আর এক 

কারবারের খাতাপত্রে প্রভূত ক্ষতি দেখাব। 

তারপর উহারা যে কারবারে লাভ হইয়াছে 

সেই কারবারের পক্ষ হইতে যে কারবারে 
ক্ষতি হইয়াছে সেই কারবার কিনিয়া লয়। 

ফলে একত্রীভূত কারবারের কোন লাভ 

দেখা যায় না বলিয়া গবর্ণমেপ্ট লাভের 

টাকার উপর আয়কর হইতে বঞ্চিত হন। 

কেম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টগণ হিলা'বপত্রের 

কারচুপি করিয়া কি ভাবে অংশীদার এবং 

গবর্ণমেন্টের আয়কর বিভাগকে ফাকি দিয়া 

থাকে তৎসন্বন্ধেও কমিশন উল্লেখ করেন । - 

এই ভাবে আয়কর ফাকি দিবার যে 

' সব কলা-কৌশল আয়কর তদস্ত কমিশনের 
হাতে ধরা পড়িয়াছে কমিশন তাছার 
প্রতিকারের আস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
অ.নকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন । গবর্ণ- 
মেন্টেব যখন পকেটে হাত পড়িতেছে তথন 
উহার] নিশ্চয়ই উহাদের পাওনা সাদায়ের 
জন্ত যথাযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
কিন্ত যাহার] এঈ তাবে গবর্ণমেণ্টকে ফাকি 
দিয়া'দেশের জনসাধারণের ক্ষতি করিতেছে 
তাহাদের সম্পর্কে কঠোর শান্তি প্রদানের 
ব্যবস্থা হউক--উহা। দেশবাসী দাবীকরিতেছে। 


ভারত রত্তানী বাণিজ্যের 
ক্ষতিসাধন 
ভারত বর্তমানে উহার সামত্কি 


সরঞ্লাম, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাচামান্প, 


উরি”. বক জগত 


কলকন্পা এবং থাস্তশন্তের জন্য বিদেশের ' 


উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই 


সমন্তের জন্য ভারতকে বর্তমানে প্রতি, 


বৎসরে" কমপক্ষে ৪ শত কোটী টাকা 
খরচ করিতে হইতেছে! একমাত্র বিদেশে 
পণ্যন্ব্য, রপ্তানী দ্বারাই ভারত এই ৪০০ 
কোটী টাকা পরিশোধ করিতে পারে। 
কিন্তু ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীদের লোভ 
ও ছুর্নীতিযূলক কান্জের জন্ত ভারতের 
রত্ানী বাণিজ্য বর্তমানে বিশেষ ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দুষ্টাস্তস্বব্ূপ তারতেব 
বস্ত্র রপ্তানীর বিবয় উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ভারতকে প্রতি বৎসর উহার 
কাপড়ের কলগুলির .জ্রপ্ত বিদেশ হইতে 
৬০1৭০ কোটী টাক| মূল্যের তুলা আমদানী 
করিতে হয়| এই খরচ আংশিকভাবে 
পূরণের জন্ত ভারত সরকার বিদেশে 
ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
এজন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে 
8৪ কোটী টাকার উপর এবং ১৯৫০ সালে 
প্রায় কোটী টাকার সমপরিমাণ 
বিদেশী মুদ্রা পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় 
কলওয়ালা ও বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের দুর্ম্মতির 
জন্ত উহা! ব্যর্থ হইতে বপিয়াছে। সম্রতি 
বিদেশস্থিতি ভারতীয় বস্ত্রেরে আমদানী 
কারকগণ এরূপ অভিযোগ করিয়াছেন 
যে ভারত হইতে যে বগ্ত রপ্তানী হয় তাহা 


১০০ 


অনেক সময়ে বন্ত্রের যে নমুনা দেখান 


হয় তাহার তুলনায় অপকৃষ্ট হুইয়] থাকে। 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যবপায়ীগণ ১০ গন্ধ কাপড় 
সরবরাহের চুক্তি করিয়া তৎস্থলে ৯ গজ 
কাপড় রপ্তানী করে। এই সব বস্ত্র অনেক 
সময়ে কা6| রং দ্বারা রঞ্জিত কর! হয় 
এবং রপ্তানী বস্ত্রের মধ্যে অনেক ছে ড! 
ও টোটা বৰন্ত থাকে। বস্ত্রের প্যাকিংও 
অনেক সময়ে গলদপূর্ণ হয়। বঙ্ত্রের উপর 
নানাপ্রকার মার্কা দেওয়াতে অনেক সময়ে 
বন সময়মত আমদানী কারকের হাতে 
পৌছে না। গ্রবর্ণমেন্ট বন্ের যে সর্বোচ্চ 


AL ৯৮ F 





৫৫৯ 


মূল্য নির্ধারণ করেন ব্যরসায়ীগণ অনেক 
সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে । কলওয়ালা 
ও বস্তু রধানীকারকদের এইসমন্ত ছুনীতি 


‘মুলক "কাজের ভন্য বিদেশের বাজ্ঞারে 


বর্তমানে ভারতীয় বস্ত্র কাটতি বিশেষ 
ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এসব 
বাজারে জাপানী ও এঅগ্ঠান্ত দেশীয় বন্ত 
অধিকতর জনপ্রিয় হুইতেছে। জগতের 
বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বস্ত্রের যে চাহিদা 
রহিয়াছে জাপান ও ইংলগ' প্রভৃতি দেশ 
তাহা সরবরাহ করিয়! উঠিতে পারিতেছে 
না। এইন্তই নানা দোষক্রটী পূর্ণ 
হইলেও এখনও ভারতের বস্ত্র বিদেশে 
বাজারে কাটতি হইতেছে। -কিন্ত যে 
অবস্থা ঘটিরাছে তাহাতে জ্ঞাপান প্রতৃতি 
দেশের বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ আরও 
বুদ্ধি পাইলে কোন দেশ ভারতীয় বন্ত 
স্পর্শও করিবে না বলিয়া মলে হইতেছে, 
কেবল বস্ত্র সম্বন্ধে এই সব কথা সত্য 
নহে--তারতের বপ্চানী বাণিজ্যের সকল 





দিকেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 
হেড আফস ক্ছপিত ক্লাইভ স্ট্রীট 
বিবি, ৪১৮ ১৯২৯  বি.বি.২৯৮০ 


গবর্ডক ব্যান্ধ লিঃ 


ছেড অফিস :_৬১নং বন্তুবাজার প্রীট 


কলিকাতা! শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ সত্রীট 


ভন্তান্য শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম চন্দননগর, রাজ্সাহী, 
সিরাজ্রগধ্, জলপাইগুখড়। , 


সুদের ছার: 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩1০ আন! 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয় । * 
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ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীগণ 
পর্য্যন্ত বিশেষ কারসাজি করিয়া ভারতের 
পণ্যজ্রব্য ব্যবহারকারীগণকে নানাভাবে 
প্রতারিত করিয়াছে। ' এক্ষণে উহার! 
লিজেদের শ্বার্থসিন্ধির জম্য ভাঁরতের 
রপ্তানী বাণিজ্্যকেও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র 
ভারতের অর্থনীতিক ধ্বংসের পথ প্রশস্ত 
করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট আর কতদিন 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তির এই ধরণের ছুর্নীতি 
বরদাস্ত করিবেন? উহাদিগ্রকে নির্ম্মম- 
তাবে দমন না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে 
অন্ধকারময় তাহাতে সন্দেহ নাই । 


. লবণ শিল্পের উন্নতি 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি এক” 


বৈঠকে ভারতীয় লবণ শিল্পের সুযোগ 
সম্পর্কে এই শিল্পের বিশেষজ্ঞদের সূহিত 
আলোচনা করিয়াছেন? এই আলোচনার 


ষে বিবরণ সংবাদপঞ্রে প্রকাশিত হইয়াছে . 


তাহা হইতে স্্রানা যায় যে ভারতে বর্তমানে 


লবণ প্রস্তুতের ১০৬টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ।, 


উহাদের মিলিতভাবে বৎসরে ৭ কোটি মণ 
লবণ উৎপাদনের ক্ষমতা রহিয়াছে। এ 


* চীন ও কোরিয়ার ব্যাপারে ভারত 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অবলদ্িত নীতি 
সমর্থন না করাতে আমেরিকা যে ভারতের 
উপর নানাভাবে চাপ দিতেছে সম্প্রতি 
তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের তরফ 
হইজ্তে সম্প্রতি এরূপ জানান হইয়াছে যে 
ভারত যি চীনে বেশী পরিমাণে পণ্য 
দ্রব্য রপ্তানী করে তাহা হইলে আমেরিকা 
ভারতৈর টায়ার শিল্পের প্রয়োজনীয় সাজ- 
সরঞ্জাম প্রদান করিবে না। টায়ার একটি 
সামরিক সরঞ্জাম। আমেরিকা যখন চীনের 


bd 


এতদিন ' 


আথিক জগৎ 


সব প্রতিষ্ঠানে ৬ কোটি টাক! মৃলধন 
খাচিতেছে। সরকারী অর্থ ও পরিচালনায় 


১ টি ঞ্রঁতিষ্ঠানের কাজ শিয়স্িত হইতেছে। 


উপরোক্ত ১০৬টি প্রতিষ্ঠান ও অন্ত কতিপয় 
ছোট প্রতিষ্ঠান মিলাইয়া 'সালে 
তারতে লবণের মোট উৎপাদন দীড়াইয়াছে 


১৯৫০ 


৭ কোটি ৭ লক্ষ মণ। ইতিপূর্বে আর, 


কখনও ভারতে এত বেশ পরিমাপ লবণ 
উৎপন্ন হয় নাই। এই উৎপাদন দ্বারা 
দেশের সাধারণ চাহিদা মিটানো সম্ভবপর 
সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকের প্রয়োজনে 
এবং পশ্তথাস্ত হিসাবে ও শিল্প প্রয়োজনে 
ব্যবহারের জন্ত এদেশে বাৎসরিক আরও 
বেশী লবণ যোগানোর ব্যবস্থা করাদরকার 
বলিয়া উপরোক্ত বৈঠকে স্থির হইয়াছে ৷ 
তীছার| তাই ১৯৫৫ সালের মধ্যে ভারতে 
লবণের উৎপাদন সোয়া আট কোটি মণের 
মত বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেজন্ত 
নৃতন, কতিপয় লবণ কারখানা স্থাপন্রে 
এবং বোস্বাই ও দক্ষিণ ভারতের লবণ 
কারখানা সমূহের উন্নতি বিধানের প্রস্তাব 
বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে । 


নানাকথা 


সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে “তখন ভারত 
হইতে যাহাতে চীনে টায়ার রপ্তানী কর! 
না হয় তজ্জন্ত আমেরিকা অবস্তাই সাবধানতা 
অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু চীনের 
সহিত কোন বানিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিলেই 
আমেরিকা যদি ভারতকে উচছার বিভিন্ন 
শিল্পের পক্ষে অপরিহাধ্য ও অত্যাবন্তাকীয় 
দ্রব্য সামগ্রী প্রদান বন্ধ করে তবে তাহা 
ভারতের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
বলিয়াই গণ্য হইবে। 


পপ পিত 


পশ্চিমবঙ্গ আইনসভাছে রাষ্পালের 


« 
-্্ল 
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তারতে লবণের উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে 
এ সব প্রস্তাব খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত লবণ শিল্পের উন্নয়ন পরি- 
কল্পনায় পশ্চিমবজের কোন উল্লেখ লাই 
দেখিয়া আমর! স্বভাবতঃই ক্ষুন্ন হইয়াছি। এই 
রাজ্যের সমুপ্রোপকৃলে উপযুক্ত শ্রেণীর 
কারখানা স্থাপন করিয়' ব্যাপক ভাবে লবণ 
উর সম্ভবপর । কিন্তু সেরপ কোন 
কারখানা গড়িয়া না উঠায় লবণের মত 
অত্যাবশ্যকীয় জ্রব্যের দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াঞ্ঠে। এ রাজ্যের 
গভর্ণমেণ্ট একটি আদর্শ লবণ কারখান! 
স্থাপন সম্পর্কে কতবার ভরসা দিয়া কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে সে'বিবয়ে উপেক্ষা ও উদ্দাসীন ভাবই 
দেখাইতেছেন। প্রস্তাবিত নূতন কারখানা 
গুলির মধ্যে ছুই একটি যদি জাতীয় পরি- 
কল্পনা কমিশন এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা 
সম্পর্কে উদ্ভোগী হন এবং সে বিষয়ে 
উপযুক্ত কেন্ত্রীয় সাহায্য প্রদানের যদি 
ব্যবস্থা হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ তাহাতে বিশেষ 
ভাবে উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই । ' 


অভিভাষণ সম্পর্কিত বিতর্কে ডাঃ সুরেশচজ্জ 
ব্যানাজ্জী এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধান চাউল সংগ্রহের 
এবং সংগৃহীত ধান চাউল সাধারণের মধ্যে 
বণ্টনের বিলি ব্যবস্থার যদি সংস্কার হয় তাহা 
হইলে সংগৃহীত ধান চাউলের  জস্ 
অপ্লিকতর মূল্য দিলেও রেশানর মারফতে 
বর্টিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করা আবশ্তক 
হইবে না। পশ্চিমবজের রেশন সম্পর্কিত 
বিলি ব্যবস্থা সর্বাঙ্গহন্দর নহে। এই, 
ব্যবস্থার মধ্যে অনেক অপচয়ও রহিয়াছে । 
গুবর্ণমেণ্ট যদি এই সমন্তের প্রতিকার 
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করিতে সমর্থ হন তাহা হুইলে কিছু অধিক 
মূলে] জনসাধারণের নিকট হইতে ধান 


চাউল ক্রয় করিলেও উহাদ্িগকে রেশনের 


চাউলের মূল্য বাড়াইতে হইবে না--উহা 
আমরা স্বীকার করি। আর চাষীগণ যদি 
উহাদের উৎপাদিত ধান চাউলের জগ্ত কিছু 
বেশী মূল্য পায় তাহা হইলে উহা দেশে 
ধান চাউল উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়কও 
হইবে । কিন্ত রেশনের মারফতে সরবরাহু- 
কৃত চাউলের পরিমাণ হ্রাস করার ফলে 
চাষীগণ অনশনে কষ্ট পাইতেছে এবং তজ্জন্ত 
দেশে ধান চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইবার 
আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়া ডাঃ ব্যানাঙ্জি যে 
মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যুক্তিযুক্তত৷ 
স্বীকার করিতে আমরা অক্ষম। যেহেতু 
রেশনের মারফতে প্রধানতঃ মহ্রাঞ্চলের 
অধিবাসীগণকেই চাউল সরবরাহ করা হয়। 
রেশনে চাউলের বরাদ্দ হ্রাস পাওয়াতে 
চাষীগণের উপর উহার এক প্রকার কিছুই 
প্রভাব পড়িবে না বলিয়! আমর] মনে করি । 





ভারত সরকার ভারতীয় কপেড়ের কল 
সমূহের উপর এন্সপ নির্দেশ দিয়াছেন যে 
উহাদিগকে গ্রত্যেক মাসে উহাদের উৎপন্ন 
বন্ত্রের অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ বস্ত্র বাজারে 
বিক্রয়ার্থ ছাড়িতে হইবে। উহারা আরও 
নিঙ্গেশ দিয়াছেন যে কতগুলির যে সব 
তাতে ৪৮ হইতে ৫৮ ইঞ্চি চওড়া কাপড় 
প্রস্তুত হয় সেই সব তাতের অন্ততঃ শতকরা 
৩০টি তাতে ধুতি তৈয়ার করিতে হইবে। 
গবর্ণমেন্টের এই ছুইটি নির্দেশ যদি কার্য্য- 
করী হয় তাহা হইতে ভারতের জনলাধারণ 
বর্তমান বস্ত্রের অভাবে বে হুঃখ কষ্ট ভোগ 
করিতেছে তাহার বহুলাংশে উপশম হওয়ার 
কথা। কিন্ত গত,.১ বৎসরের অভিজ্ঞতা 
হইতে এরূপ দেখ! গিয়াছে যে বজ্ত্রের 
উৎপাদন ও বিক্রয় সমন্ধে গবর্ণমেপ্ট 
যেসব নির্দেশ দেন কাপড়ের কলওয়ালারা 
নানা: কৌশলে এবং বিধিধ প্রকার 
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হুনীতিমূলক পদ্ধ৷ অবলম্বনে তাহা অমান্ত 
করিয়া থাকে। উহাদের উৎপন্ন বস্ত্রের 
যে অংশ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রাত 
হওয়ার কথা তাহারও অধিকাংশ নানা 
পদ্থায় চোরাবাজারে আশ্রয় লয় এবং 
তৎপর তাহা দেড়গুণ মূল্যে জনসাধারণের 
মধ্যে বিক্রীত হয়। কাজেই বর্তমানে 
কাপড়ের কলসমূহে অনসাধারণের প্রয়ে!- 
অনীয় বস্ত্র কি পরিমাপে তৈয়ার করিবে 
তাহা বড় সমন্তা- নহে। সমন্তা হইতেছে 
কলগুলিকে গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ মান 
করিয়া চলিতে বাধ্য কর! এবং জনসাধারণ 
যাহাতে ষ্কাষ্য মূল্যে বস্ত্র পাইতে পারে 
তাহার যথাযথ ব্যবস্থ! করা 

করাচীতে বর্তমানে যে বিশ্ব মুসলীম 
সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে তাহাতে 
বক্তৃত! প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রতিনিধি বলেন 
যে পাকিস্থান কাশ্মীরের জন্ত যে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে জগতের ৪০ 
কোটা মুসলমান সাহায্য করিবে। ভারত 
বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে এবং তৎপর 
হায়দ্রাবাদে পুলিশি ব্যবস্থা অবলম্বনের সময়ে 
লীগ নেভাগণ পুনঃ পুনঃ ৪০ কোটী 
মুদলমানের প্রাণদানের হুমকী দেখইয়া- 


ছিলেন। কিন্তু কোন সময়েই ভারতের . 


ব্যাপারে জগতের অন্তান্ঠ দেশের মুসলমান 
গণের কোন কার্যকরী উৎসাহের পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। এই অভিজ্ঞতা হইতে 
ভারতীয় লীগ নেতাগণ এখন আর যথাতথা 
বিশ্ব মুসলীমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না । 
কিন্ত সিরিয়ার প্রতিনিধিটি এখনও সেই 
পুরাতন বুপি ভূলিতে পারেন নাই। 
প্যালেষ্টাইন 'যখন আরব লীগের সিরিয়া, 


মিশর, ট্রান্সদ্রর্ডান প্রভৃতি দেশগুলিকে 


নাস্তানাবুদ করে তখন তুরক্ষ, পারশ্য 
এবং আদি ও অক্কত্রিম এসলামিক দেশ 
সৌদী আরব উহাতে ভ্রক্ষেপও করে নাই। 
বুড়ীর নিকটবর্তী &ই- সব এসলামিক 


দেশগুলিব এরূপ মনোভাব দেখিয়াও যে 
সিরিয়ার প্রতিনিধিস্থানীয় ভদ্বলোকটির 
বিশ্বনুদলীম সম্পর্কে কোন চৈতন্ত হয় নাই 
উহা আশ্চর্য্যের ‘বিষয় । * 
পূর্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক মৌলানা 
আবদুল হামিদ খান পুর্ববঙ্গে একটি সর্বদল 
সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত 
করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন তত্প্রতি গর 
প্রদেশের প্রত্যেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমরা আশা করি'। 
মৌলানা সাহেব বলেন যে পূর্ববঙ্গের 
জনসাধারণ, বিশেষভাবে প্র প্রদেশের 
অধিবাসীদের মধ্যে যে শতকরা ৯৫ জন 
পাট চাষী রহিয়াছে কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থার অস্ত তাহাদের 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহার মতে পূর্ববঙ্গের যে সুপারি পশ্চিম 
বঙ্গে প্রতিমণ ১১০ টাকা দরে» বিক্রয় 
হইতেছে তজ্জন্ত পূর্ববঙ্গের সুপারি চাষীগণ 
প্রতিমণ মাত্র ১০ টাকা মূল্য পাইতেছে 
এরং আসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
অকর্মন্তত)র জগ্ক দেশের লক্ষ লক্ষ মণ থাছ্য- 
শঙ্ত নষ্ট হইতেছে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট 
জনসাধারণের নিকট হইতে ৬॥ টাকা মণ 
দূরে চাউল কিনিয়া তাহা ১২৪ আনা! 
মণ 'দরে বিক্রয় করিতেছেন। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের আরও কষ্ট হইতেছে। 
যেহেতু বর্তযানে দেশের মেটিক ও 
আই এ পাশ বহুসংখ্যক ব্যক্তি চাকুরী 
পাঁইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে সরিষার তৈল, 
কাপড়, লবণ, মাছ, তরিতরকারী, ম|ংস 
ইত্যাদির দূর চরমে উঠিয়াছে। এদিকে 
অমুসলমানদের দেশত্যাগের ফলে এই 
প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পণ্ড হইতে চলিয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট দেশের কুটার শিল্পের কোন 
সাহায্য তো করিতেছেনই না__অধিকত্ 
অবাধে বিদেশী পণ্য আমদানী করিতে 
দিয়া উহার দেশের শিল্পগুলির ধ্বংসের 


পাশ পাশাশীপাটি 
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কারণ হুইতেছেন। দেশের 
পমস্তারও কোন সমাধান করা হইতেছে না। 


দেশের স্মস্ত লোককে কাজে ল।গাইবার- 


উপরই দেশের শুদ্ধি, নির্ভর'করে। কিন্ত 
হিন্দুগণ দেশ হইতে চলিয়া ষ্বইতেছে। 
“আমাদের, নিজের স্বার্থ এরং. ভারতীয় 
মুসলমানদের. স্বার্থের খাতিরে, এই সমস্তার 
শকটা, সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে 
হইবে 1” উপসংহারে মৌলানা সাহেব 
পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রাথী সমস্তা এবং 
পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র শ্থিরীকরণে যে 
বিলম্ব হইতেছে তাহাও উল্লেখ করেন। 
তাহার সময়োচিত এইসব সাবধান- 


বানীতে যদি পূর্ববঙ্গের কর্ণধারদের চৈতন্ত. 


£ 


হয় তাহ! হইলেই মঙ্গল। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারত 
যে ২০ লক্ষ টন থাগ্তশস্ত ক্রয় করিবার 
প্রস্তাব কত্তিয়াছিল আমেরিকা তাঁহা এখনও 
গ্রহণ করে নাই। তবে প্রেসিডেন্ট 
ম্যান আমেরিকার পার্লামেন্টে এই মর্শে 


একটা. প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতকে 


বিনামূল্যে ১০ লক্ষ টন খথাত্শন্ত দেওয়া 
হইবে। আপাতঃৃষ্টিতে এই প্রস্ত। বটাতে 
খুবই উদ্ারতামূলক বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত আমেবিকা কর্তৃক ভারতকে এই 
" দ্বানের যেসব সর্ত দেওয়া হইয়াছে তাহা 
পাঠ করিলে অনেকেরই এই ব্যাপারে 
উৎসাহে ভাটা পড়িবে। প্রথমতঃ এই 


খাদ্যশস্ত ভারতে পাঠাইতে যে ১০ কোটী - 


টাকাব মত খরচ পড়িবে তাহা ভারতকে 
দিতে হইবে। এই সর্ত্যে আপত্তির কোন 
কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত থাস্শস্ত 
ভারতীয় রেশনের দোকানগুলির মারফতে 
বিঁরুয় করিয! যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা 
একটা তহবিলে মজুদ করিয়া ও টাকা 
ভারতের অর্থনীতিক উন্নতির জন্ত ব্যয় 
করিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে এই সর্তের 
বিরুদ্ধেও ক্ষিছু বলিবার নাই। কিন্তু অন্থান্ত 
সর্তে বলা হইয়াছে যে প্রাপ্ত খান্বশস্তের 


সংখ্যালঘু 


আধিক জগৎ 


বপ্টনব্যবস্থা ও পরে উহা হইতে প্রাপ্ত 
অর্থের বিনিয়োগ ব্যবস্থার উপর আমেরিকার 
‘ইক!’ অর্থাৎ ইকনমিক কো-অপারেশন 
এডমিনিষ্রেশন' নামক সংস্থা, তত্বাবধান 
করিবেন। আর একটী সর্তে বলা হইয়াছে 
যে একটী গণতাস্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতকে 
উক্ত দেশে কমিউনিষ্দের প্রচারকার্য্য রোধ 
কবিতে হইবে। এই দুইটি সর্তত মানিয়া 
ভারত সরকার আমেরিকার নিকট হইতে 
দান হিসারে ১০ লক্ষ টনূ থাগ্শম্ত গ্রহণ 
করেন কিন! তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


/ গত বৎসর কা মাচ্চ মাসে 
যখন পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক না জীবন ও 
সম্পত্তি বিপর হইয়া. উঠে সেইপময়ে 
পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু উহাদের পরিচ।লিত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে 
চলিয়া আসেন। এই সম্পর্কে কিছুদিন 
পূর্বে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করেন যে শিল্পগ্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকগণ যদি পূর্ববঙ্গে গ্রত্যাবর্তন 
করিয়া উহা চালু না করেন তাহা হইলে 
প্রসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অষ্ত 
ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হহবে। 
রানা গিয়াছে যে এই ব্যবস্থার ফলে 
পূর্ববঙ্গের , মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যালঘু 
হিন্দুদের মনে একট] অনাস্থার ভাব সৃষ্টি 
হইবৈ মনে করিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 


সংখ্যালঘু বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ এ এম মালিক. 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টকে এইরূপ . নির্দেশ 


দিয়াছেন যে প্রথমে হিন্দু পবিচালকগণকে . 


উহাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত প্রকার 
সাহায্য করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হউক. এবং উদ্থার পরেও যদি 
পরিচালকগণ পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন না 
করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পরিচালিত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভার অস্ত ব্যক্তির হাতে 
দেওয়া হউক । ডাঃ মালিকের এই প্রস্তাব 


সম্প্রতি ' 


[ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 


হইলে উহা যে পূর্বঙ্গে হিন্দুদের মনে 


অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে বিশেষভাবে 
সাহায্য করিবে.তাহাতে. সন্দেহ নাই। 


 গত্ত ঈই ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতে লোক 
গণনার কাজ সুরু হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ 
হইতেই যদিও ভারতে লোকগণনার কাজ 
নিদ্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত ভাবে চলিয়া 
আসিতেছে তথাপি এইবার' ইহার গুরুত্ব 
অন্তান্ত সময় অপেক্ষা অধিক। এইবারের 
গণনা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক, এবং বহু তথ্যে 
সমুদ্ধ হইয়া ইহা! প্রকাশিত হইবে । দেশের 
জনসংখ্যা ছাডাও জাতীয় জীবনের বিভির 
সামাজিক ও আধিক জিজ্ঞাসার খুটিনাটি 
উত্তর ত|হ।তে পাওয়া বাইবে। ' ব্র্তমাশের 
জাতীয় সমস্তা সমুহের যথাযথ উপলব্ধি এবং 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্ত 
তাই ইহা অপরিহ!ধ্য। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
যে পরিকল্পনার মূলে নাই তাহার সফলত। 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই সব 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই দেশের 
সরকারী এবং বেসরকারী নেতৃবৃন্দ ও 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ব্যাপারে দেশবাসীর 
পুণসহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। 
রাজনৈতিক মতভেদ বা দলাদলি এমন 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও প্রতিবন্ধক হইতে 
পাঁরে কেহই ইহা আশা করেন নাই। 
কিন্ত আম্বালার একটি খবরে দেখা যায় 
লোক গণন।য়' কে কোন ভাষা লিখাইবে 
ইহা নিয়া সেখানে ছুইটি দলের সংঘর্ষে 
একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়া- 
ছেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল যে 
ইছার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক কারণ 
নাই। 'বিভিন্ন ধর্মীবলদিগণ নিজ নিজ 
*্ধম্মীয় ভাষা লিপিবদ্ধ করাইতে প্রচার কার্ধ্য 
চাল ইয়াছিলেন-এবং এই প্রচারের পরিণতি 
নাকি সংঘর্ষ । নিজেদের কথ্য ভাষায় বা 
মাতৃভাষার স্থানে তথাকথিত 'বশ্মীয় ভাষা’ 


* লিপিবদ্ধ করাইতে গিয়াই যদি ইহারা 


যদি পূর্ববঙ্গ গবর্ণনেন্ট মানিয়' লন তাহা * সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকেন তবে ইহাদের 


nD 


১৯শে ফেব্রুয়ারী” ১৯৫১ ] 


আঁথিক জগৎ 





ধ্্মামুরাগ (?) প্রশংসনীয়! তবে এইরূপ 
অন্থরাগ-বিরাগের প্রশ্রয় দিয়া আমরা যেন 
প্রকৃত তথ্য হইতে বঞ্চিত না হই। 
ভ্যুরত.সরকার কলিকাতাঁর লেক মেডি- 
কেল হাসপাতাল তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন দেখিয়া,আমরা বিস্মিত হইলাষ ৷ 
ব্যয় সৃক্ষোচ করিতে, গিয়াই নাকি উহা 
তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়|' পড়িয়াছে.। 
জনম্বাস্থ) থাতে. আমাদের দেশে রাজস্বের 
শতকরা মাত্র একভাগ ব্যয় করা হইয়া 
থাকে। বর্থমানে জনস্বাস্থ্য যের্ূপ' ' অব- 
নতির পথে তাহাতে, পরিমাণ আরও হ্রাস 
করা যেমনই আপত্তিকর তেমনই অবিবেচনা 
প্রহ্ত। কলিকাতার মত জনবহুল সহরে 
এই হাসপাতালটির গুরুত্ব কোন মতেই 
উপেক্ষণীয় নয়। উহার নানা বিভাগে প্রায় 
তেরশত কর্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া পরিবার 
প্রতিপালন করিতেছ এবং ইহাতে বৎসরে 
প্রায় চারিলক্ষাধিক রোগীর চিকিৎসার 
সংস্থান হইত। ভারতবর্ষে প্রতি « হাজার 
লোকের জন্ত মাত্র একটা হাসপাতালের 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । কাজেই ক্রম বর্ধমান 
ভনসংপ্যার সাথে সাথে যখন নুতন হাস- 
পাতাল স্থাপন অপরিহাধ্য তখন ৮০০ বেড 
সমন্বিত এই হাসপাতালটি' যে কোন 
 বুক্তিতেই হউক তুলিয়া দেওয়া অসঙ্গত। 
সবদেশীরাজ প্রতিষ্ঠার পর জনসাধারণ আশা 


করিয়াছিল তাহাদের সুচিকিৎসা না হউক 
অন্ততঃ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবেই।: কিন্তু 
'্নস্বাস্থোর উন্নতির অন্ত নূতন পরিকল্পনার 
দুরের কথা, ১৯৪৫ সালের ভোর পরিকল্পনা- 
টিতেও তাহারা হাত দিলেন'ন।। তদুপরি 


বর্তমান' সরকারী ব্যবস্থা দি তদখিয়া'দেশবাসীর 


আরও নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক।' তাই 
এই হাসপাতাল তুলিয়া দেওযাকে' ছন- 
স্বাস্থ্যের প্রতি ওদাসীন্ত' এবং জনস্বার্থে আঘাত 
ঘোষণা করিয়া সমস্ত শ্রেণীর নাগরিকগণ 
ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ, তুলিয়াছেন। জন- 
মতকে. উপেক্ষা, না' করিয়া আশাকরি 
সরকার এই ব্যাপারে. স্ুবিবেচনার পরিচয় 
দিবেন ।' 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের' বিভিন্ন 
বিভাগের কেলেঙ্কারীর কথ! জনসাধারণের 
সমক্ষে বেফাস হইয়া যাওয়ার পর চ্যান্দেলার 
এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন 
প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্ত। সম্প্রতি 
তদন্ত কমিশন কন্ট্রোলার অব এক্জানি- 
নেশান বিভাগ সম্পর্কে তাহাদের ২৬ দফা 
সুপারিশ পেশ করিরাছেন। এই হুপারিশে 
তাহার! বিশেষ বিবে5ন] সহকারে পরীক্ষক 
ট্যাবুলেটর, প্রভৃতি নিয়োগ করিয়া সমস্ত 
পরীক্ষা] সংক্রান্ত ব্যাপারে কঠোর 
গোপনীয়তা অবলম্বন করা উচিত বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনের 


'অচ্ছমান কর! 'যায়। 
অভিবুক্ত ও পরীন্ষণ আইন ' ভঙ্গকারী 


(ডেও 


বিভিন্ন দফা সুপারিশ লক্ষ ' করিলেই' এ 
বিভাগের কি পরিমাণ গলদ ছিল ডাহ! 
দুর্নীতির দায়ে 


পরীক্ষক্কধের একটি তালিকা “রচনা করিয়! 
তাহাদের উপযুক্ত শান্তি দেওয়া উচিত 
বলিয়া কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন। যাহারা 
একটা- দেশ ও' জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রাণকেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও' ব্যক্তিগত 
এবং পারিবারিক স্বার্থে প্রয়োগ করিয়া 


* এই বিশ্বধ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিস্তাজয়টার 


মর্ধ্যাদাকে হেয় করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ 
বোধ করে নাই তাহারা শুধু জাতির শক্রই 
নন পরস্ধ' দুনিয়ার, শিক্ষাব্রতীদের কলঙ্ক 
স্বরূপ'। শিক্ষাকে হুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া, এবং 
পরীক্ষায় পক্ষপতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 
স্বার্থপরতার যে চরম" পরকাষ্ঠা ইহার! 
দেখাইয়াছেন তাহার পরও উহ্ারা সমাজের 
ভাবী নাগরিকগণের আচাধ্যরূপে অধিষ্ঠিত 
থাকিবেন--তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য 
নয়।. সুসারিশ অন্ুযারী ইহাদের তালিকা 
প্রনরণ করিয়া যদি উপঘুক্ত বিচার করা হয় 
তবে বিশ্ববিদ্যালয় আবার শ্বমর্য্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত 'হুইবে আশা করা যায়। 
তথাকথিত সম্মান বা. পদমর্ধ্যাদা যেন 
কর্তৃপক্ষকে বিচলিত-ন! করে। 


পা পারার 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


ভারতে . আশ্রয়প্রার্থী_দিদ্লীর সং- 
বাদে প্রকাশ যে বর্তমানে ভারতে পশ্চিম' 
পাকিস্থানের ৫০ লক্ষ এবং পূর্ববঙ্গের 
৪* লক্ষ--এক্ষুনে ৯০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী 
রহিয়াছে । উহাদের অন্ত গবর্ণমেন্ট এই 


পধ্যস্ত ৮৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ আইন সভাতে 
একটা প্রশ্নের উত্তরে কান] গিয়াছে যে* 


বর্তমানে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থাদের মধ্যে 
২২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২১৬ জন আশ্রয়প্রার্থী 
পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে । উহাদের জন্য গত. 
নবেম্বর পর্য্যন্ত ১৩ কোটা-।৭০ লক্ষ: ৭১ 
হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। 


উহার মধ্যে ৫ কোটী ৮ লক্ষ ৯১ হাঁঞ্জার 
৭৮৭ টাকা খণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। 
চোরাকারধারীর দণ্ড --বিহার সর- 


৭৬৩ 


কার ওঁ রাজ্যে চোরাকারবারিদিগকে 
কঠোঃতাবে দণ্ড দিবার অন্ত, আইন 
পরিষদে একটা বিল উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপালের 


নির্দেশমতে বিলটা - প্রত্যাহার করা 
হইয়াছে। 
প[কানে ভারতীয় ঘুদ্রা--পাকি- 


স্থান গবর্ণমে্ট এরূপ নিঙ্গেশ দিয়াছেন 


৫৬৪. ) 
যে উক্ত, দেশে, ষাহাদের হাতে, ভারতীয় 
টাকা, আধুলী ও সিকি, রহিয়াছে ভাহ- 
দিগকে আগ্রামী ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে 
এইসব পাকিস্থান রিপ্ার্ড ব্যাঞ্ছে জমা দিয়া 


তাহার বদলে পাকিস্থানী মুনত! গ্রহণ .. 


করিতে হইবে । . | ৃ 

ভারতের পাওনা! ষ্লিং ভারত 
পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা 
গিয়াছে যে গত ডিসেম্বর মাসের শেষে 
ভারতের পাওনা ষ্টালিংয়ের পরিমান ছিল 
৮৩৪,কোটা টাকা এবং উহার অন্ত ভারত 
শতকরা বাধিক ॥০ আন। হিসাবে সুদ 
পাইতেছে। . 

ভারতে মেশিন টুলের কারখানা 
ভারত সরকার উহার সামরিক .বিভাগের 
প্রয়োজনীয় মেশিন টুল প্রস্তুতের জন্য 
বোথাইয়ের নিকটবর্তী অন্বরনাথ ৫ কোটী 
টাকা ব্যয়ে একটী কারথানা স্থাপন করিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন । । ' 

সারতে মভভুদ থাস্ত শল্য--গত.৯ল; 
জাছুয়ারী তারিখে ভারত গবর্ণমেপ্টের 
হাতে ৭ লক্ষ টন থাস্তশস্ত মজুদ ছিল। 
রেশনের মারফতে থান্ভশস্ত বণ্টনের পরিমাণ, 
কমাইয়া দেওয়ার ফলে উহার পরিমাণ 
১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার 
টন দীড়ায়। আশা করা বায় যে মার্চের 
শেষে উহা ১২ লক্ষ. টনে দড়াইবে। 
ভারতে বিদেশ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে 
২ লক্ষ ৯২ হাজার টন, মার্চ মাসে 
৩ লক্ষ ২২ হাতার টন এবং এপ্রিল মানে 
২ লক্ষ ৭২ হাজার টন খাস্শন্ত পৌছিবে 
আশা করা যাইতেছে 

জাপান, ভারতও ইংলশু হইতে 
বস্ত্র ও সুতা! বপ্ত।নী-গত ১৯৫০ সালে 
জার্পান হইতে বিদেশে ১০৬ কোটি ৪৪ লক্ষ 
৭৮ হাজ্জার গন্ধ বস্ত্র ও ‘২ কোটা ৩২ লক্ষ 
১১ হাজ্জার পাউণ্ড সুতা রপ্তানী হইয়াছে। 
এই বৎসর ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র ও সুতা 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৮২ কোটী ২৫ লক্ষ 


আধিক জগৎ 


৪০ হাঙ্গার গঙ্গ ও ৭ কোটী ১১ লক্ষ ১০ 
হাজার পাউণ্ড। ভারতছইতে বিদেশে 
গত ১৯৪৯ সালে ৪৪ কোটী ৩৫ লক্ষ টাক! 


মূল্যের ৪৯ কোটী ৩০ লক্ষ গঞ্জ ৩১৯৫০ | 


মালে ৯৮ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যের 
১১৪ কোটী ১০ লক্ষ গঞ্জ রপ্তানী হইয়াছে। 
ভারতে গো-মহিৰ প্রক্রনন--তারতে 
উন্নততর শ্রেণীর গো-মধ্ষি প্রজননের জন্ত 
ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মূলে 


ভারতের পল্লী অঞ্চলে ৬০০টি কেন্দ্র খোলা ' 


হইবে এবং এই সব কেন্দ্রের আশপাশ 
হইতে সমস্ত দেশীয় বাড় ও মহিষ 
অপসারিত করিয়া তৎস্কলে প্রজননের 
উদ্দেশ্যে উন্নত শ্রেণীর ধাড় ও মহিষ রাখা 
হুইবে। উক্ত ৬০০ কোন্জ্রর মধ্যে ১৫০টি 
কেন্দ্রে কৃত্রিম উপায়ে গো-নছিষ প্রত্রননের 
ব্যবস্থা হুইবে । সমগ্র পরিকল্পনায় ৫ 
বৎসরে ৯৫ কোটী টাকাব্যয় হইবে । 

শিল্পের জাহাযে; সরকারী 
মূলধন-_-ভারতীয় পার্লানেন্টে একটি প্রশ্নের 
উত্তরে জানা গিয়াছে যে ১৯৪৭ সালের 
আগষ্ট হইতে ১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত 
ভারত সরকার উহাদের নিজেদের স্থাপিত 
শিল্প . প্রতিষ্ঠানে ২৭ কোটী ৭০. লক্ষ 
টাকা এবং আযধাসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
২২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে স্থাপিত 
শিল্পপ্রতিষ্টানে নিয়োজিত অর্থ ধরা হয় 
নাই। 

ভারতে সরকারী কলকারখানা-- 
ভারতে বন্তমানে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের 
অর্থে স্থাপিত এবং শবর্ণষেণ্টের পরি- 
চালনাতে নিম্নলিখিত ঈটী কারখানা 
রহিয়াছে__গবর্ণমেন্ট , হাউসিং ফ্যাক্টরী, 
ইত্ডিয়ান টেলিফোন ইগ্াধ্রিজ, আগ্রার 
হাইড্রোজেন ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান এয়ার 
ক্রাফট লিঃ, সিম্ত্রির ফারটালাইজার 
কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা, ম্য।থা- 


[ ১১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ 


মেটিক্যাল ইনষ্র,মেপ্ট অফিস, ইণ্ডিয়ান 


রেয়ার আর্থস লিঃ, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ 
ওয়ার্কস 1 . 

বিভিন্ন রাজ্যে খাভ্ভশস্ত সরবরাহ 
_চলতি ১৯৫১ সালে ভারত সরকার 


৩০ হাতার টন আমদানীকৃত খাছশন্ত 
সরবরাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
উহার মধ্যে কোন রাজ্য কত খানশন্ত 
পাইবে তাহার হিসাব-_আসাম ২৪ হাজার 
টন, পশ্চিমবঙ্গ ৪ লক্ষ টন, বিহার ৬ লক্ষ 


উন, উড়িষ্যা ১ হাজার টন, মাদ্রাজ ৪ লক্ষ 


টন, বোদ্াই ৭ লক্ষ টন, মধ্যপ্রদেশ ২॥ লক্ষ 
টন, উত্তর প্রদেশ ২ লক্ষ টন, কাশ্মীর 
২০ হাজার টন, দিল্লী ১ লক্ষ ৯৬ হাজার 
টন, আতমীট ৩৫ হাজার টন, কচ্ছ ২০ 
হাজার টন, সৌরাষ্ট্র ৫০ হালদার টন, 
হায়দ্রাবাদ ৭৫ হাজার টন, মহীশুর ৭৫ 
হাজার টন, ত্রিবাঙ্ভুর-কোচিন ৩ লক্ষ ২৫ 
হাতার টন, বিভিন্ন কয়লার খনি ও বিবিধ 
প্রতিষ্ঠান ২ লক্ষ ৫০ হাল্লার টন। 

জগতে তুলার অবচ্ছা_ ৯৫০-৫১ 
সালের তুলার মরশুমের প্রথমে অর্থাৎ 
১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ০ তারিখে 
সমগ্র জগতে পূর্ব বৎসরের উৎপন্ন তুলা 
হইতে ১ কোট ৬৫ লক্ষ বেল তুলা উদ্বত্ত 
ছিল। পূর্ববর্তী ছুই বৎসরের উদ্ধত্ত তুলার 
পরিমাপ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৪৮ ও 
১ কোটী ৪৫ লক্ষ বেল। ১৯৫০-৫১ সালে 
সমগ্র ভ্রগতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ বেল তুলা 
উৎপন্ন হইবে" বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরে উহার প্ররিমাণ ছিল ৩ 
কোটী ১০ লক্ষ বেল। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র তুলার উৎপাদন কমাইয়! 
দেওয়াতে এবং অষ্কান্ভ দেশে. আবহাওয়া 
প্রতিকূল থাকার দরুণই ১৯৫০-৫১ সালে 
তুলার উৎপাদন এত কমিয়া গিয়াছে। 


কাজেই এই বৎসরে সমগ্র জগতে ৪ কোটী 


৩৫ লক্ষ বেল তুলা পাওয়া যাইবে। 


1 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ৩৬ লক্ষ . 


t 


১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


পক্ষান্তরে গত ১৯৪৯-৫০ সালে যদিও 
সমগ্র জগতে ২ কোটী ॥৩ লক্ষ বেল তুল! 
খরচ হইয়াছিল সেই স্থলে চলতি 
বৎসরে ৩ কোটা ২০ লক্ষ বেল--এমন কি 
উহা অপৈক্ষাও বেশী পরিমাণ তুল! খরচ 
হইবে বলিয়া মনে হইক্েছে। ১৯৪৯-৫০ 
সালে তুলা রপ্তানীকারী দেশগুলি হইতে 
অগ্যান্ত দেশে ১ কোটী ২২ লক্ষ বেল তুল! 
রপ্তানী হইয়াছিল। সেই দেশে চলতি 
১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটী ১৫ লক্ষ বেলের 
বেশী তুলা রপ্চানী হুইবে ৭1 বর্তমানে 
ভগতে কৃত্রিম রেশমের চাহিদাও অত্যধিক 
বুদ্ধি পাইয়াছে। 

আয়কর সম্পর্কে সুবিধ!| দান-_ 
ভারত সরকার গত ১৯৪৮ সালের ২৮শে 
অক্টোবর তারিখে ঘোষণা করেন যে 
ভারতের যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্টান ৯৯৫১ 
সালের মাচ্চ মাসের পূর্বে শিল্প দ্রব্যের 
উৎপাদন আরম্ভ করিবে তাগকে ৫ বৎসর 
পর্যন্ত উহাদের মূলধনের- উপর লালে 
শতকরা ৬ ভাগ লাভকে আয়কর 
হইতে অব্যাহতি দিবেন। বর্তমানে 
গবর্ণমেন্ট জানাইয়।ছেন যে, যে সমস্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত তারিখের নধ্যে 
উৎপাদন আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় নাই 
উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিলে তাহাও 
উপরোক্ত ভাবে আয়কর হইতে অব্যাছতি 
পাইবে। 

আমেরিকার ট্যাক্স বৃদ্ধি 
আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের -পার্পায়েপ্টে 
প্রেসিডেন্ট ট্রম্য।ন উক্ত দেশে ট্যাক্স বৃদ্ধির 
একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত 
দেশে যে ভাবে ট্যাক্স ব্যবস্থায় বলবৎ 
রহিয়াছে তাহাতে আগামী ১ লা জুলাই 
হইতে যে সরকারী বৎসর আরম্ত হইবে 
তাহাতে দেশবাসীর নিকট হইতে ৫৫৯৭ 
কোটি ৮০ লক্ষ ডলার আদায় হওয়ার 
কথা। এক্ষণে ব্যক্তিগত ট্যাক্সেব পরিমাপ * 
আরও ৪ শত কোটী, কোম্পানীর উপর * 


/ 
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ট্যাক্সের পরিমাণ আরও ৩০- কোটি এবং 
বিক্রয় কর আরও ৩০৭ কোটী টাকা একুনে 
> হাজার বেশী ডলার ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার 
প্রস্তাব হইয়াছে । তবে আগামী বৎসবে 
এই সব ট্যাক্স বাবদ ৮২২ কোটী ২০ লক্ষ 
ডল।বের বেশী আদায় হইবে না। ফলে 
আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাপ্ত 
ট্যাক্সের ‘পরিমাপ দাড়াইবে ৬৪২০ কোটা 
ডলাব। এই ট্যান্সু শেষ পধ্যস্ত ৭১০০ 
কোটী ডলারে পরিণত হুইবে ৷ 

ভারতীয় রেলপথ সমুহের অবস্থা 
-ভারতীম বেলপথ সমুহের 
সালের অবস্থ! সম্বন্ধে সম্প্রতি রেলওয়ে 
বৌ যে রিপোট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
হইতে জানা গিয়াছে যে উক্ত বৎসরে 
ভারতের কেন্ত্রীয় গবর্ণমেপ্ট, বিভিন্ন রাজ্য, 
কোম্পানী ও জেলা বোর্ড“ পরিচালিত 
সমস্ত রেলপথে ২৫৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাক! 
আয হইয়াছে। উহার মধ্যে মালের 
ভাড়া বাবদ ১৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, 
যাত্রীভাড়া বাবদ ৯৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! 
এবং পার্শেল লগেজ্জ ও বিবিধ দফায় ২৭ 
কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । 
এই বৎসরে সমস্ত রেলপথে যাত্রীর সংখ্যা 
পূর্ব বৎসরের ১৯৮ কোটি ৪6৫ 


১৯৪৯-৫০ 


সমস্ত যাত্রী মিলিয়া 
শত 


হাজারে পরিণত হয়। 
এই (বৎসরে মেট ৪ হাজার ২ 
কোটি মাইল ( passanger Mile ) রেল- 
পথে ভ্রমণ করে। পূর্ব বৎসরে উদার 
পরিমাণ ছিল ৩ ছাজ্জার ৮৩১ কোটি ৭০ 
লক্ষ মাইল। এই বৎসরে প্রতি টনে 
এক মাইল হিসাবে মোট ২ হাজার ৫৪৬ 
কোটি ১০ লক্ষ টন মাল রেলপথগুলি 
বহন করে। পুর্ব বৎসরে উহার পরিমাণ 
ছিল ২ হাজার ২৭৫ কোটি টন। এই 
বৎসরে ভারতের সমস্ত রেলপথে মেট 
৮১২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা! মূলধন নিয়োজিত 
ছিল। উহার মধ্যে ৭৩৬ কোটি ১৪ লক্ষ 


রি 
হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১২৫ কোটী ৪৫ লক্ষ ৪০ ' 


টাকা ভারতীয় মূলধন এবং ৭৬ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা ভারতের দেশীয় রাজ্য, 
কোম্পানী এবং জেল্লা *বোড” কর্তৃক সং- 
গৃহীত। আলোচ্য বৎসরে ভারতের সমস্ত 
রেলপথে মূলধন হিসাবে ৩৭ কোটী ৩৯ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উহার মধ্যে ভারত 
সরকার ৩৪ কোটি ২৫ লক্ষ টন ব্যয় 
করেন। উহার মধ্যে নৃতন লাইন প্রতি- 
ঠার জন্য ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয়। এই বৎসরে ভারতে ২৩৩১৪ মাইল 
লঙ্ব। নূতন রেলপথ খোলা হয় এবং আরও 
৩১০ মাইল লত্বা রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব 
স্থিরীক্কত হয়! 

ভারতে মাছের .চাষ--ভারতের 
থান্তমন্্রী একধপ প্রকাশ করিয়াছেন যে 
বর্তমানে ভারত সরকারের অর্থাছুকুল্যে 
ভারতে ৩০টি পরিকল্পনা মূলে মাছের 
চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে । উহার মধ্যে 
২৩টি পরিকল্পনা দেশের অভ্যন্তরে নদী ও 
অলাশয়গুলিতে এবং বাকী ৭ টি সমুদ্রে 
চালু করা হইয়াছে। এইসব পরিকল্পনা- 
গুলিতে গবর্ণমে্ট খণ ও সাহায্য হিসাবে 
৩০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মঞ্জব করিয়া- 
ছেন এবং উহার যধ্যে ইতিমধ্যে ২২ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। 
গবর্ণমেপ্ট এদ্ন্ত বিশেষজ্ঞ দিয়াও সাহায্য 
করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মুন্নী বলেন যে 
ভারতে যে মাছ ধরা হয় তাহার ছুই 
তৃতীধাংশ সামুদ্রিক মছ। কিন্ত উহার 
অর্দ্ধেকও খাগ্ত হিসাবে ব্যবহৃত টুহয় না। 
উহা কিভাবে খাদ্য হিসাবে চালু করা 
যায় তংসম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে । ভারতে 
মাছেব চাষের বড় অসুবিধা এই যে 


এদেশে উপযুক্তরূপ পোনা" পাওয়া যায় 
না। এজন্য গবর্ণমে্ট “পোনার চাষের 
ব্যবস্থা করেন। এই সব পোনা ৭০ 
হাক্রার একর জল আমিতে ছাডা হই- 
যাছে। উহার ফলে এইসব অঞ্চল হইতে 


* চলতি বৎসরে ৫ লক্ষ মণ মঞ্ছ পাওয়া 


যাইবে আশা করা যাষ। 
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অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 


অরগ্্যানো- 
ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 
৬. অরগ্যানো--জমির উর্ব্বর।শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থারী করিতে অভুলনায়। = 
& অরগ্যানো- জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্ত উৎপাদন বন্ধগুণে,,. 
বেশী হুইয়া থাকে। sa 
ও অলুগ্যানো--জ্মির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় । 
& অরগ্যানো--দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
& অনগ্যানো-চারা বা গাছের গোড়ার প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খান্ভপ্রাণ সঞ্চার করিয়।৷ জমিকে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হুয় বেশী । 
$ অরগ্যানো--অনুর্বর পাথুরে অথবা বানুকাময় জমিকেও ফসল উৎসাদনের উপযোগী 
করিয়!। তোলে । 
$& আরগ্যানৌ-_ব্যবহ্থারে ফলন হয় সবল, সতেজ; খাস্ভপ্রাণ প্রাচূর্ষ্যে পূর্ণ। 
জেশেন্র এই দুর্দিনে আর্থ শস্য ফলনের আস্মোজনে এই ইজৈবসান্ ' 
“অআেল্পগ্যালো?” অতি আুলন্ডে সন্পনক্পাহ কন্রান্স ল্যবস্থা কন হইয়াছে । 
থ্বান্স, পাউ, আলু, ইক্ষু, ভামাক্ি পাতা গু অন্যান্য ফসতেলন্প ডভপহোপগী ন্িভ্ভিজ্ 
শক্তির “অ ল্বগ্যানো!” সন্ববত্নাহ কল্প হস্ত্র। 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু . 
বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিষা উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি পার প্রযোজ্ঞন তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়! থাকি। 


বেজ র্রিকানচারান্‌ & ইয়ান কর্গে রেশন দি 
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রী | 00700000770, চি 0 ||] 
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আখিক জগতের 


আমরা ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এর সকল নিয়মাবলী 
ডি “আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে দোম- 
প্রকার কাজ, দ্রুত করিয়া থাকি বাবে প্রকাশিত তইয়া থাকে । 
মাল গুদামজাত কল্পিত উহ্বার বাধিক মুল্য সডাক ৮২ এবং 
বনৃট্রাতও আমরা লইয়া থাকি যান্মাসিক মূলা সাক ৪॥০ টাকা। 


ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎ্সরেব যে কোন সমষে টাকা 
জমা দিয়! গ্রাহক হওষা যায়। ছাল্রগণকে 


দি ইণ্ডিয়া মার্কেন্টাইল এভেশী | 


আথিক জগতে প্রকাশের জঙ্ক প্রবন্ধ 


ললক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিৎ এজেস্টস-ুু চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীষতীজানাথ ভট্টাচাৰ্য, 
| সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 

নিউ কাম হাউস প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 

চি অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজাব, 


আধিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ডন্ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কথা হইবে, 
তাহা : পূর্ববত্তী সপ্তাহেব অন্ততঃ 
বৃহুস্পতিবাবেব মধ্যে আঁধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকডি, মনিঅর্ভার, পোর্টাল 
অর্ডাব, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
কবা চলে। তবে কলিকাতার বাহিবের 
ব্যাঙ্কের উপব চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খবচ। সহ চেক দিতে হইবে । 

“আধিক ভ্রগতে”ব বিজ্ঞাপনের হার" 
চিঠি লিখিলে জানান হুষ। যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আধিক জগতের 
অফ্রিসে পৌছান চাই। 








২৩, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পররগণ! 


প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিম্মিত মিল-বাড়ীতে 
HES এবং মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থ! হইতেছে | 


মসাস চৌধুরী টেকসটাইলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারীজ ্যাগু এজেণ্টসূ nee mia 
















০ হার 
হড অফিস-_২৪, সুভাষ রোড, কাতা। ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯, 
রা শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা 
সকল প্রকার ব্যার্কিং কাৰ্য্য কনা হয়। 
্রীযুত এন, সি, ব্যানাজ, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 







বিনীত-_ ম্যানেজার, 
আথিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 

গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 























ত্রয়োদশ বর্ষ ] MONDAY, 26th FEB., 1951. সোমবার, ১৪ই ফাল্গুন,” ১৩৫৭ [ ৪২শ সংখ্যা 











অর্থসচিব শ্রীবুক্ত নলিনী বঞ্জন সবকার 
গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বিধান 
সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী ১৯৫১- 
€২ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিয়াছেন। এ সঙ্গে চলতি ১৯৫০- 
৫১ সালেব সংশোধিত আয়-ব্যয়ের হিসাবও 
তিনি পেশ করিযাছেন। সরকারী 
আয় দিয়া ব্যয় মিটানো সম্ভবপর 
হইতেছে না বলিয়া মামুলী নিয়মে উভয় 
বৎসরের হিসাবেই বিপুল ঘাটতি বরাদ্দ 
করা হুইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয় 
দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৪৬- 
৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলাব সরকাবী আয় 
ছিল ৩৯ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা। সেস্থলে 
১৯৫০-৫১ সালে অবিভক্ত বাংলার এক 
ভৃতীষাংশ নূতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকারী 
আয় দীডাইয়াছে £৯ কোটী %৭ লক্ষ 
টাকা। এইরূপ বনছ্ধিত আয় সব্বেও 
জাতীয় উন্নয়ন পবিকল্পনা কার্ধযকবী কবাব 
কোন ব্যাপক বিধিব্যবস্থা ছাডাই পশ্চিমবঙ্গ 
সবকাবেব বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি দেখা 
যাওয়া আমরা বিশেষ অশুভ লক্ষণ বলিয়াই 
মনে করি। স্বাধীনতার আমলে অন্ততঃ 
পশ্চিমবঙ্গে যে ওয়েলফেধার ষ্টেট বা 
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শে” সবকাবী 
কাধ্যধাবা এখনও 


ঘাটতি পূরণের নাম কবিয়া অর্থসচিব 
এবার খোটর ট্যাক্স ছাড়া আব কোন ট্যাক্স, 


মোটেই নিয়গ্ত্রিত' 
, হইতেছে না ইছা তাহাবই পবিচায়ক বলা 
'চলে। একমাত্র সাত্বনার কথা এই যে, 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট 


বাডানোর প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। 

গত বৎসর ফেব্রুফারী মাসে ১৪৫০-৫১ 
সালেব বাজেট 
অর্থসচিব চলতি বৎসরে রাজত্ব খাতে 
৩৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা আয় ও অপরদিকে 
৩৫ কোটী ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া ব্বাদ্দ . করিয়াছিলেন। এক্ষণে 


তিনি সে বরাদ্দ সংশোধন করিয়া এ বৎসর 





বিষষ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট ৫৬৯-৫৭১ 
ভারতে বাস্তাধাট প্রসারের 
স্মন্তা . 

সামধিক প্রসঙ্গ 
আধিক ছুনিষার খবরাখবর 


৫৭১-৫৭৩ 
৫৭৩-৫৭৭ 


৫৭৭-৫৮১. 

















৩৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা আষ ও ৩২ কোটী 
৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দাড়াইবে বলিয়া 
জ্ঞানাইযাছেন। ঘোডদৌডেব বাজীর উপর 
বেশী হারে ট্যাক্স নির্ধারিত বাখিলে 
তাহাতে বেআইনী ধবণের জুষাখেলা 
বাড়িয়া চলে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট 
ত্র: করের হাব হ্রাস করিয়া 
দিয়াছেন। তাহাতে সরকারী আয ১৫ 
লক্ষ টাকা পরিযাপে হাস পাইবে। কাচা 
পাটের উপর ধার্ধ্য কর বাব্দ আয়ও পূর্ব 
, ববাদ্ধেব তুলনায় হ্রাস পাইবে! কিন্ত 


পেশ করিতে গিয়া, 











অন্য অনেক দিক দিয়! সরকারী আয় 
প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ ছাড়াইয়া 
যাইবে। অর্থসচিব অনুমান করিতেছেন 
আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বরাদ্দের ' তুলনায় 
বিক্রয় করের দফায় ৭৫ লক্ষ টাকা, 'যোটব 
ট্যাক্সের দফায় ১৫ পক্ষ টাকা ও ষ্ট্যাম্পের 
দকায় ২৭ লক্ষ টাকা বেশী আয হুইবে। 
শিল্প বিভাগের হাতে মজুদ কুইনাইন বেশী 
পরিমাণে বিলাতী "ফার্মের নিকট বিক্রয় 
করিয়া দেওয়াতে ওঁ দফায়ও ৩৪ লক্ষ টাকা 
বন্ধিত অর্থের সংস্থান হইবে। ফলে 
সংশোধিত আয় বরাদ্দ প্রাথমিক বাজেট 
বরাদ্দের তুলনায় ৭৮ লক্ষ ট]ুকা ' অধিক 
হুইবে। 

আলোচ্য বৎসর জনসাধারণকে গম ও 
গমজাত থাস্ভ যোগানোর দফায় পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতি দীড়াইবে। 
সামরিক পুলিশ নিয়োগ করিতে গিয়া 


'গবর্ণমেপ্ট পুলিশ বিভাগের দফায় অতিরিক্ত 


৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। আশ্রয় প্রার্থীর 
পুনর্বাসন দফায় পূর্ব বরাদ্দের তুলনায় 
এ বৎসর, ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় 
দাড়াইবে। তাহা ছাড়া পুর্ত বিভাগের 
দায়ও খরচ পত্র বাডিয়া যাইবে। কাজেই 
অর্থপচিবকে মোট ব্যয় বরাদ্দ ৪ কোটী ৪৪ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে -বাড়াইয়! দিতে 
হইয়াছে। সংশোধিত বাছেটের রাজস্ব- 


খাতে একদিকে ৩৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা 


আয় ও ৩৯ কোটা ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ 
হওযায় ১৯৫০-৫১ সালের শেষে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
দাডাইবে। ৯৯৫০-৫১ সালের বাজেটে 
উদ্বত্ত ঘটায় গবর্ণমেণ্টের হাতে “যে নগদ ্ 


সিন 


৫৭° 


+ 


আধিক জগৎ " 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 





তহবিল সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা হইতে এই 
ঘাটতি পূরণ করা হইবে । . ২৭ | 
১৯৫১-৫২ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিতে গিষা অর্থসচিব , জানাইয়াছেন 
ষে আগামী বৎসর পশ্চিমবঙ্গ, সরকারের 
ঘাটতির অন্ক এত বড হুইয়া দেখ! দিবে 
যে সমস্ত নগদ তহবিল খোয়াইযা দিয়াও 
তাছা পূরণ সম্ভবপর হইবে না ১৯৫১- 
৫২ সালে আবকারী দফায় ৯ লক্ষ টাকা, 
বিক্রয় করের দফায় ২৫ লক্ষ টাকা ও 
সরকারী বন বিভাগের দফায় ৭ লক্ষ টাকা 
আয় বাঁড়িবার আশা আছে। কিন্ত 
অন্ত প্রায় সকল দিক দিয়াই রাজন্থের 
পরিমাণ হ্রাস পাইবাব আশঙ্কা দেখা 
বাইতেছে। অর্থসচিবের বরাদ্দ এই যে 
আগামী ‘বৎসর কেন্দ্রীয় সককারের নিকট 


হইতে প্রাপ্ত আয়করের অংশ ৩৪ লক্ষ টাকা ' 


{ পরিমাণে, কৃষি বিভাগের আয ১৬ লক্ষ 
টাকা ‘পরিমাণে, শিংল্পর দফায় আয় ১৮ 
লক্ষ টাকা পরিমাণে, পূর্ত বিভাগের আয় 
২০ লক্ষ টাকা পরিমাণে এবং বিবিধ আয় 
২৩ লক্ষ টাকা পবিমাণে হাস পাইবে । 

"উহাতে মোট সরকারী আয় কমিয়া ৩৪ 
কোটী ৪ লক্ষ টাকা দীডাইবে। 

রেশন দোকান হইতে সরবরাহকৃত 
গমের মুল্য বৃদ্ধি কবায় আগামী বৎসব 
সাধারণকে গম যোগান বাবদ পশ্চিমবঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টকে কোন ক্ষতি স্বীকাব- করিতে 
হইবে না বলিয়া অর্থপচিব আশা 
করিতেছেন।' তাহা ছাডা আত্রয়প্রার্থী ' 
পুনর্বাসনের দফায় ৫০ লক্ষ টাকা এবং 
দেশ বিভাগের পূর্বকালীন সরকারী দায় 
পরিশোধের দফায় ৮৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় 
ঈড়াইবে বলিয়া তিনি বরাদ্ধ করিয়াছেন । 
কিন্তু পরই. স্ব দিক দিয়া ব্যয় হাল পাইলেও 

' ১৯৫১-৫২, সালে অপর কয়েকটি দিক দিয়া 

সরকারী খরচপত্র বেশ বাড়িয়া যাইবে। 

পুলিশ বিভাগের জদ্ত , চলতি, বৎসরের 


সংশোধিত বাজেটে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা করা যাইবে না। বাকী ২ কোটী ৯১ লক্ষ, 


ব্যয় ধাধ্য 'হইয়াছে। আগামী বৎসর ও 


ক Ed 


বিভাগেব ব্যয় বরাদ্দ € কোটী ৪৬ 
লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। 
কলিকাতা পুলিশেব যানবাহনের সুব্যবস্থা 
বাবদ ২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে৷ 
চিকিৎসা বিভাগের দফায় ২৬ লক্ষ ট্যকা, 
কৃষি বিভাঁগের দফাষ ১৩ লক্ষ টাকা, 
শিল্প বিভাগের দফাষ ৭ লক্ষ টাক। 
এবং শিক্ষা বিভাগেব দফায় ২৭ লক্ষ টাকা 


‘ বর্ধিত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যে আগামী বৎসর 


৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দাডাইবে বলিষা 
_ অগুমিত হইয়াছে। তাহা ছাডা উন্নয়ণ 
" পবিকল্পনা বাবদ ও রাজস্ব খাতে ৫৪ লক্ষ 
টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। ব্যয় 
হাস ও ব্যয় বৃদ্ধির বিভিন্ন দফা মিলাইয! 
১৯৫১-৫২ সালে রাজস্ব খাতে পশ্চিমবঙ্গ 


"সরকারের মোট ব্যয!দীড়াইবে ৩৮ কোটী 


৮১.লক্ষ টাকা। আয়ের তুলনায় ইহা 
হইবে ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা অধিক ৷ 
খণ ও মূলধন খাতে চলতি বৎসরের 
সংশোধিত বরাদ্ধ ৮ কোটী ৭২ লক্ষ টাকাব 
স্থলে ১৯৫১-৫২ সালেব জন্ত এ খাতে 
১৪ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা 'হইয়াছে। 
ইহাতে খণ ও মূলধন খ!তেও' আগামী 
বৎসর ১ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
পড়িবে বলিয়া অর্থসচিব আশঙ্কা 
করিতেছেন। 

রাজশ্বখাতের ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা 


ও মূলধন খাতেব ১ কোটা ৬৪ লক্ষ টাকা, 


মিলাইয়া ১৯৫১-৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মোট ৬ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি দাডাইবার কথা । ১৯৫০-৫১ 


সালের ঘাটতি মিটাইয়! পূর্বেকার সঞ্চিত 
তহবিল হইতে ১৯৫১-৫২ সালের প্রথমে 


৩ কোটী ৪৯ লক্ষ, টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের * 


হাতে থাকিবে । , ও অর্থ পাকুল্যভাবে 
১৯৫১-৫২ সালের ঘাটতি পূরণে নিষোশ 


দেখিতে হুইবে । অর্থসচির আগেই নান! 


‘দিক দিয়া এই রাজ্যের অধিবাঁসীদেব উপর 


বেশী হারে করভার চাপাইয়া রাখিয়াছেন। 
কাজেই নৃতন ট্যাক্সের স্থযোগ তিনি আর 
এখন বিশেষ কিছু দেখিতেছেন না। তবে 
আয়বৃদ্ধির 'ব্যবস্থা না করিলেই নয়" বলিয়া 
তিনি মোটর ট্যাক্সের হার নৃতন করিয়া | 
বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব কবিয়াছেন। এই, 


~~ 


প্রস্তাব কাধ্যকরী হইলে দেড় কোটা টাকা রম 


পরিমাণ সবকারী আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা 


'আছে। বাকী ঘাটতি পূরণের জমক 


গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের নিকট হইতে খপ 
তুলিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত 
99560989485 হইয়াছে 


ভব্যানের হ| ছান্তে 


* দুদিনের জন্ত আগে হইতেই সঞ্চয় 
করা গৃহীমাত্রেরই কর্তব্য । জীবনে 
ছদিন আসিবে না, অভাব ঘটিবে না, 
চিরদিন স্থথ শ্বাচ্ছন্দযে যাইবে-_ইহা 
নিশ্চয় করিয়া! কেহই বলিতে পারেন না। 
ছুদিন পূর্বেও ষ্বিনি লক্ষপতি ছিলেন, 
প্রভাব-প্রতিপত্তির যাহার সীমা ছিল না, 
আজ তাহার দুঃখ দুর্দশার অবধি নাই । 
আবার আঞ্র যিনি বু গোষ্ঠী-পবিবারের 
প্রতিপালক, কালক্রমে তিনি-ই পবেব 
গলগ্রহ হইয়া পড়িতে পারেন । একমাত্র 
জীবন-কীমাই এই অজ্ঞাত ও অবাঞ্চিত 
ছুদিন হইতে মাহৃষকে রক্ষা করিতে 
পারে। জীবন-বীমা ত্বারা সংরক্ষিত 
সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত । ' ৮ - 

অতএব অদৃষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
হাতে আত্বসমর্পণ না করিষা জীবন-বীমার ' 
নিয়মিত সঞ্চয়ে গৃহ-সংসার কল্যাণ-শ্রীতে 
ভরিয়া তুলুন । 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ নিতে 
আপনাকে অহায়ত। করিবে। ] 





হিন্দুন্থান কো-অপারেটিভ 


করিয়াও সরকারী বাজেটের ঘাটতি ইন্সিওরেন্স সৌসাইটি, লিঃ 


টাকা মিটাইবার সম্ুপায় গবর্ণমেপ্টকে* 


হিন্দৃস্থান বিল্ডিংস্‌ঃ কলিকাত--১৩ 
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২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 


আধিক জগৎ 


৫৭১ 





ক্রমাগত বাজ্দেট ঘাটতি এবং এই ছুন্ধিনে 
নৃতন্‌ ট্যাক্স নির্ধারণ ও সবকাবী খণু 
' তুলিবার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকাবের 
শোচনীয় আধিক ছূর্দশাবই পরিচাষক 
সন্দেহ নাই। | 

স্বাধীনতার পর তিন বৎসৰ 
অন্তে সরকারী আথিক ভিত্তি সুদৃচ 
না হুইষা তাহা সকল দিক দিয়াই ববং 
. দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছে। সবকারী বাজেট 
ও ব্যয়নীতি দ্বারা জনসাধারণ বিশেষ কিছু 
উপকৃত হয় নাই। অন্নাভাবে, বস্ত্রাত।ব ও 
বেকার সমস্তার তীব্রতা লোকের দুঃখ গ্লানিই 
, দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে । কতকগুলি 
উন্নধন পরিকল্পনা স্থির করিষা তৎ্বাবদ 


ভারতে রাস্তাঘাট প্রসারের সমস্যা৷ 


পাঠান সম্রাট শের শাহ্‌. খাইবার 
হইতে কলিকাতা পথ্যন্ত-গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড, 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি অঞ্জন 
করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে শাসন কাধ্য 
" ও পৈন্ক চলাচলের সুবিধার ওন্ত কলিকাতা 
হইতে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই 
এবং বোম্বাই হইতে দিল্লী পর্যযস্ত আরও 
তিনটী ট্রাঙ্ক রোড, নির্শ্মিত হয়। এই 
চারিটী ট্রান্ধ' রোডের দৈর্ঘ্য প্রায় পাচ 
হাজার মাইল । বৃটিশ শাসনের দুইশত 
বৎসরে বাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে যে 
নীতির পরিচয় পাওয়া বায়- তাহাতে 
দেখা যায়--পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাটের প্রসার 
ও উন্নতি সম্পর্কে তৎকালীন গর্ভর্ণমেণ্টের 
কোন মাথাব্যথাই ছিল ন!। এই সময় 


স্রর্থ বরাদ্দ বাঞ্জেটে উপস্থিত করা 
হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এসব দিক 
দিয়া প্রকৃত গঠনমূলক কাজ তেমন কিছু 
অগ্রবর্তী হওয়ার লক্ষণ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা 
এখনও দেখিতেছি না। বাজেটে নানা- 
শ্রেণীর পবিকল্পন! অস্ততূক্ত কবিয়া 
পরে, ঘাটতি কমানোব জগ্ভত তাহা 
অনেকাংশে মুলতবী ,বাখা হইতেছে । যে 
মুগ্তিমেষ পরিকল্পন। কাঁধ্যে পরিণত কবার 
চেষ্টা হহতেছে অর্থব্যষের তুলনায় তাহাবও 
সমুচিৎ অগ্রগতি লক্ষিত হইতেছে না। 
আমলাতন্ত্রের গাফিলতী ও ঠিকাদারদের 
লাভের কারসাজ্ির ফলে অনেক কিছুই 
কার্যতঃ বাণচাল হইয়া যাইতেছে । 


বাহিনী প্রেরণের সুব্যবস্থা করা। স্থানীয় 
স্বায়ত্বশাসন আইন কাধ্যকরী হওয়ার পব 
বিভিন্ন রাজ্যে জ্রেলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড 
এর পল্লীঅঞ্চলেও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ছিল। কিন্তু অর্থের 
অভাব এবং শাসক সম্প্রদাষের ইঙ্গিতে 
পবিচালিত হইয়া এই সমস্ত তথাকথিত 
স্বায়ওশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ পল্লী 
অঞ্চলে চলাচল ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি 
সাধন করিতে সক্ষম হর নাহ। 

দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সময আমেরিকান ও 
বৃটিশ সৈম্তবাছিনীর প্রয়োজনে বাজলা, 
আসাম এবং ভারতের অগ্যান্ত অঞ্চলে 
কিছু সংখ্যক নুতন বাস্তা নিন্সিত, হইয়াছে। 
কিন্তু মেরামতেব অভাবে এই শ্রেণীর 





মধ্যে যে সমস্ত রাস্তাঘাট নিক্িত হইয়াছে * বহু সংখ্যক রাস্তা ক্রমশ অকর্মণ্য হইযা 
তাহার মুল উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক রাজ- পড়িতেছে। পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাটের 
ধানীগুলির সহিত জেলা মহকুমার সদর দুরবস্থা ও অভাব সম্পর্কে সহরবাসী 
সমূহের সংযোগসাধন এবং প্রয়োজন অনেকেরই ধারণা নাই। দৃববর্তী জেলা 
হইলে অন্প সময় মধ্যে সৈন্ত ও পুলিশ ‘সমূহের পল্লীর কথা বাদ দিয়া শিরালদহ 






এইভাবে কোন দেশে জাতীয় উন্নতি ও 
জনসাধারণের" জীবনমান উন্নয়নের পথ 
প্রশস্ত হওযা কঠিন। অর্থসচিব এই 
সমস্ত মারাত্বক ক্রটি* বিচ্যুতির কথা 
জানিয়াও»*কি করিয়া অনুর ভবিষ্যতে এই 
বাজ্যের প্রাচুধ্য ও সমৃদ্ধির আশা পোষণ 
করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিনা । দেশের 
কল্যাণ দেখিতে হইলে কেবল বিভিন্ন 
বিভাগের জন্ত বদ্ধিত অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর 
করিয়াই কর্তব্য শেষ হওয়া ঠিক নহে! 
কাৰ্য্যত: বরাদ্দকৃত অর্থের যথোচিত 
সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা সে বিষয়েও সতর্ক 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 


এবং হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫1৭ মাইল 
দুরে অবস্থিত ২৪ পরগণা এবং হাওড়া 
জেলার পল্লীগুলি বর্ধাকালে কি অবস্থায় 
পতিত হয় তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে 
বিশ্বাস করা যায় না। 

বাস্তাঘাট সম্পর্কে আমরা কত পিছনে ' 
পড়িয়া রহিয়াছি অন্ঠান্ক সত্য দেশের সহিত 


, তুলনা করিলে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া 


যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় 
গ্রতিবর্গমাইলে যথাক্রমে ২০ মাইল, ৯.৯ 
মাইল এবং ১০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। 
কিন্ত ভারতে প্রতি বর্ণমাইলে রাস্তার 
দৈর্ঘ্য মাত্র "০১৯ মাইল। আমেরিকা, 
ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের প্রতি এক হাজার 


নূতন টেলিফোন নং 015-2755.|- 


অক্ষয়কুমার লাহ 


রংয়ের দোকান 
১নং ধৰ্ম্মতলা! ট্রাট. কলিকা! 


৫৭২ 





অধিবাসী পিছু রাস্তার গড়পড়,তা দৈর্ঘ্য 
যথাক্রমে ২২'৮ মাইল. ৯৬ মাইল এবং 


৩'৯ মাইল! তৎস্থলে ভারতের লোক- 


সংখ্যা ও রাস্তার *দৈর্খ্য ৱিবেচনা করিলে 
দ্বেখা যাইবে এখানে প্রতি এক হাজার 
ভারতবালীর জগ্চ মাত্র '৭৫ মাইল রাস্তা 
রহিয়াছে । 

সমগ্র ভারতে আত্যন্তরীণ রাস্তাধাটের 


প্রসার হইয়াছে মান্দা রাজ্যে সর্বাপেক্ষা 


মোট 
ইউ- 
বাদে 
বেশী 
কাচা 


যেশী। এই রাজ্যের রাস্তাসমূহের 
দৈর্ঘ্য ৩৮ হাজার মাইলের উপক্র। 
নিয়ন বোর্ড সমূহের গ্রাম্য রাস্তা 
পশ্চিমবঙ্গে ২৫ হাজার মাইলের 
রাস্তা আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে 


রাস্তার দৈর্ঘ্যই হইবে'২০ হাজার মাইলের | 


উপর। ' 


সম্প্রতি কলিক[তায়, ভারতীয় রোডস্‌ : 
কংগ্রেসের পঞ্চদশ বাধিক সম্মেলনে এদেশে | 
-বাস্ত/ঘাটেব্র উন্নতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের | 
মধ্যে সাত দিনব্যাপী আলোচনা হইয়াছে. 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ, রায় সম্মেলনের | 
উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাস্তাঘাটের প্রসার ও | 
উন্নতির জস্ত জনসাধারণের নিকট হইতে | 


খপ প্রহ্ণ করিয়া অর্থসংগ্রহের প্রয়ো- 
'জনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 


অর্থাভাবের অন্ভুহাতেই যে রাস্তাধাটের | 
উন্নতির বিবিধ পরিকল্পনা বানচাল হইয়া | 
যায়-- বৃটিশ আমল হইতে তাহা আমরা | 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির | 
পর এখনও এই শ্রেণীর কার্য্যে অর্থাভাবই | 
মনে হয়। | 
১৯৪৬ সালে নাগপুরে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারদের | 


প্রত্যক্ষ করিতেছি । 


একমাত্র প্রতিবন্ধক বলিয়। 


সম্মেলনে যে কাৰ্য্যক্ৰম ও পরিকল্পনা রচিত 


হয় তদঙ্কসারে বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তাঘাট | 
সম্পর্কিত এক একটা পঞ্চবাধিক প্রিকল্পনা f 
গৃহীত হয় এবং এই সম্পর্কে কাজ্জকর্দ্মও 
দেশ বিভাগের ফলে | 
কয়েকটী রাজ্যে পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত | 
হয় এবং . পশ্চিমবঙ্গ ও ' পূর্বপাঞ্জাবের এ 


আরম্ভ হয়। 





আধিক জগৎ 


শিক 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ 





পরিকল্পনা অল্পবিস্তর ধদবদলও করিতে হয। 
অর্থাভাব অজুহাতে ভারত গভর্ণমেন্ট 
রাজ্যসরকার সমুহের উন্নয়ন . পরিকল্পনা 
বাবত অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন । 
বড বড় রাস্তা নির্শ্মাণের ব্যয় বহন করার 
মত. সঙ্গতি রাদ্যসরকার সমুহেব নাই 
বলিলেই চলে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন রাজ্য 
বর্তমানে ঘাটতি বাজেটের সমস্তায় পতিত 
হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণ রাজস্ব 
হইতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যপরকার সমূহ্রে পক্ষে 
যাস্তাঘাট বাবত ব্যয় মঞ্জুর কর! যে 
কঠিন হইরে তাহা সহজেই অনুমেয়। 
কেন্দ্রীয় রোড. ফাণ্ড বা রাজপথ তহবিল 
একমাত্র ভরসা দেখা যায়। মোটরযানের 


নষ। ইহা এখন অত্যন্ত গ্রয়োজন। 


পাইতে হইবে 1 € 


কিন্তু ক্যালকাটা ষ্কাশনাল ব্যাঙ্কে একটি কাঁরেণ্ট একাউণ্ট থোলা খুবই সহজ, 


আজকালকাব দিনে একটি কারেপ্ট একাউণ্ট ও একখানি চেক বই থাকা আর বিলাস 
আপনি পছন্দ করুন বা নাই করুন, কখনো ন! 
কখনো কেউ না কেউ আপনাকে চেকে টাকা দিবেই। তখন যদি আপনার কোনো 
কারেন্ট একাউণ্ট না থাকে তবে সে চেকটি ভাঙাইতে আপনাকে যথেষ্ট বে 


উপর কর বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব কিছু বৃদ্ধি 
পাইবে বটে। কিন্তু এই -অর্থ রাস্তাঘাটের , 
উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হুইবে কিনা তৎসম্পর্কে 
এখনও সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মিতেছে_না' 1 এক্লপ 
অবস্থায় ডাঃ রায় প্রস্তাবিত থণ সংগ্রহের 
পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার 
সমূহের বিশেষ বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত 
বলিয়াই আমরা যনে করি। রাজ্যসরকার 
মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড সমূহকে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ সংগ্রহের অধিকার দিলে 
এই বাবত প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইতে 
পারে এবং ইহাতে মুদ্রাস্কীতির তীব্রতাও 
হাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।, 
দেশের অভ্যন্তরে বেকারেব সংখ্যাও ক্রমশঃ 










॥ 


কাউন্ট 
















আর সুবিধাজনক এবং লাতনবও বটে। মাঞ্জ দুইশত টাকা জমা দিয়া আপনি 
ক্যালকাটা স্তাশনালে একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন, এবং ঘে কোনদিন 
এই কারেপ্ট একাউপ্টে নগদে এবং চেকে যত ইচ্ছা জমা করিতে পারেন। ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকা আপনি বখন.ইচ্ছা তুলিতেও পারেন । ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আপনি 
একটি চেক বই ও একটি পাশ বই পাইবেন, তার জন্ত আপনাকে কিছুই দিতে 
হইবে না! ব্যাঙ্কই আপনার হিসাব রাখিবে এবং আপনি চেকে যাহাকে যত টাকা . 
দিলেন তাহাও ব্যাক্ষেই লিপিবদ্ধ থাকিবে। আপনার এই সব কাজ করিয়া দেওয়ার 
জন্ত ব্যাঙ্ক প্রতি ছয় মাসে আপনার নিকট হহতে নামমাত্র আড়াহ টাকা নিবে। 
তাছাডা আপনার দৈনিক ব্যালান্গের উপর ব্যাঞ্চ আপনাকে শতকরা বাধিক $ টাকা 
হিসাবে সুমও দিবে, এবং প্রতি অর্দ-বৎসরাস্তে আপনার যদি অস্ততঃ ছ টাকাও 
পাওনা হয়, তবে এই সুদ আপনার হিসাবে জমা করা হইবে। সমগ্র ভারতব্যাপী 


, ক্যালকাটা স্তাশনালের ত্রির্টটি অফিসের মধ্যে যে কোনটিতে আপনি আপনার 


কারেন্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন। 





২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আথিক জগৎ 
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বৃদ্ধি পাইতেছে। রাস্তাঘাট নির্মানের 
ব্যাপক পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইলে 
এই দুর্দিনে বহু লোকের কর্মসংস্থানেরও 
একটা সুযোগ হইবে। 

গরু এবং মহিষের গাড়ীর চলাচলে 
রাস্তাঘাট বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই 
সমস্ত গাড়ীর চাকায় রবারের টায়ার ব্যবস্থার 
করা সঙ্গত বলিয়া বিশেষজ্রগণ দীর্ঘকাল 
যাবত স্থুপারিশ করিতেছেন। আলোচ্য 
কলিকাতা সম্মেলনের সভাপতি উত্তর 
প্রদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ সি 
মুখাঞ্জিও তাহার অভিভাষণে এই বিষয় 


কালোবাজান্ন 

ভারত সরকার এবং, ভারতীয় শিল্প- 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারত হইতে বিদেশে 
পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করিয়া যে বিদেশী 
মুদ্রা উপার্জন করেন তাহার বিনিয়োগ 
ব্যবস্থ। বর্তমানে ভারত সরকার ভারতের 
সমষ্টিগত স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাকেন। গবর্ণমেপ্টের অঙ্গুমতি 


ব্যতিরেকে এবং উহাদের নির্দিষ্ট পন্থা 


ছাড়া অন্ত কোন পন্থায় কেহ বিদেশ মুদ্রা 
খরচ করিতে পারে না। কিন্তু শিল্প- 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বর্তমানে গবর্ণমেন্টের 


আইনকাহ্থন এড়াইয়া বৎসর বৎসব কোটী . 


কোটী টাকার বিদেশী মুদ্রা হস্তগত করি- 
তেছে এবং উহা! উহাদের নিজেদের স্বার্থ 
লক্ষ্য করিয়া খরচ করিতেছে। প্রকাশ 
যে এইভাবে ,বখসর বৎপর কোটী. কোটা 
টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রার অপচয় 
হইতেছে । জানা গিয়াছে যে শিল্প- 


ব্যবসায়ীগণ বর্তমানে বিদেশে যে মালপত্র , 
, বাধ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে বিদেশে 


বন্তানী করিতেছে বিদেশস্থিত আমদানী- 


উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাব মতে রাজপথ 
ব্যবহারের কর একমাত্র মোটরযানের 
মালিকদের নিকট হইতেই আদায় করা 
সঙ্গত নছে। গরু মহিষের গাভী: রাস্তার 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক যানবাহন 
বলিষা মেরামতের ব্যয় নির্বাহের জন্তু এই 
সমস্ত বানবাহনেব মালিকদের নিকট 
হহতেও কর আদায় কর! সঙ্গত।' শ্রীযুক্ত 
যুখাঞ্জি অবধ্া প্রস্তাব করিয়াছেন যে-_যে 
সমস্ত গরু মহিষের গাড়ীতে রবারের টায়ার 
ব্যবহৃত হইবে তাহাদের সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত 
অল্পহাবে কব ধাধ্য করিলেই যুক্তিযুক্ত 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


কারকদের সহিত যোগসাজোলে উহারা 
এই মা'লপত্রের মূল্য প্রকৃত মূল্য 'অপেক্ষা 
কমু করিয়া নির্ধারিত করিতেছে। সঙ্গে 
সঙ্গে উহ্াবা বিদেশ হইতে ভারতে যে 
মালপত্র আমদানী করিতেছে তাহার 
মূল্যও কাগজেপত্রে বেশী করিয়া লিবিয়া 
লইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে 
বাণিজ্যে ভারতের বহু টাকা উদ্ধ ভ্ত হওয়ার 
কথা কাগঞ্জেপত্রে সেই বাণিজ্যে ভারতের 
কোন উদ্বৃত্ত হইতেছে না। হইলেও তাহা! 
অনেক কম হুইতেছে। ভারত হইতে 
রপগ্তানীযোগ্য উৎক্বষ্টতব শ্রেণীর পণ্যজ্রব্যকে 
অপক্ষ্ট ধরণের পণ্যব্রব্য বলিয়া গণ্য 
করিয়াও উহার মূলা কম লেখা হইতেছে 
এবং এই ভাবেও বহু বিদেশী মুদ্রা ভাবতীয় 
শিল্প ন্যবসায়ীদের করাযত্ত হইতেছে । 
তারত বর্তমানে উহার খাস্তশত্ত, 
শিল্প . প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল, কলকজা, 
রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির অন্ত বৎসর 
বৎসর বিদেশী মুদ্রার হিসাবে কমপক্ষে 
৪০০ কোটী টাকা খরচ করিতে 


হইবে। ইহাতে গরু ও মহিষেরর গাভীর 
মালিকগণ স্বভাবতই রবার টায়ার ব্যবহার 
করিতে উৎসাহ পাইবে । ু 
কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তাঘাট 
সম্পর্কিত আয় ব্যয় সাধারণ রাজস্ব হইতে 
পৃথক কবিয়া দেওয়ার জগ্ঠও শ্রীযুক্ত মুখাজ্জি 
প্রস্তাব করিযাছেন। রেলবিভাগ সম্পর্কে 
এই ব্যবস্থা বহু পূর্বেই কাধ্যকরী হইয়াছে। 
বাস্তাঘাট . সম্পর্কে পৃথক বাজেটের প্রথা 
প্রবর্তন কবা যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা গবর্ণমেণ্ট 
তাহা বিবেচনা! কবিষ! দেখিতে পাধেন।, 


ভারতের , রপ্তানী তেমন আশাহছুন্প 
হইতেছে না। এরূপ অবস্থাশ্শী ভারতের 
বিদেশী মুদ্রাব--বিশেষতঃ ডলার জাতীয় 
মুদ্রার খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। এই 
সময়ে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীগণ উপরোক্ত- 
রূপ হুর্নীতিমূলক পন্থা অবলম্বনে ভারতের 
কোটী কোটী টাকার বিদেশী মুদ্রা নিজেদের 
হস্তগত করিয়া নিছক উহাদের ব্যক্তিগত 
লাভের দিক হইতে খরচ করিতেছে। 
উহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু 
হইতে পারে না| ভারতীয় শিল্পব্যবসার়ী- 
গণ গবর্ণমেপ্টকে আয়কর ও সেল্সৃ ট্যাক্স 
ফাঁকি দিয়া ও অন্ত বহুবিধ উপায়ে বহু 
কোটা টাকার প্রতারণা করিতেছে। 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে উহাদের এই 
হু্নীতিমূলক কাজ মাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ 
নহে। উহ্ারা বিদেশীদের সহিত, যোগ: 
সাজোসেও ভারতের সমূহ ক্ষতির কারণ 
হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে শিল্পব্যবসায়ীগণ 
সম্পর্কে ভারত সরকারের দুর্বল ও থ্বিধাগ্রস্ত 
নীতির ফলেই এইরূপ একটা অসহনীয় 
অবস্থার অষ্টি 'হইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট এই 


৫৭8. 





ধরণের দুনীতি 'বন্ধ' কবিবার জন্ত কবে 


যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কবিবেন উছাই দেশের 


সমক্ষে একটা বড় সমস্তা | 


.গত বৎসর ভূমিকম্প, অনাবুষ্টি, বন্তা 
ইত্যাদির ফলে ভাবতেব বিভিন্ন রাজ্যে 
পাস্যশস্তের উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । তজন্ত'ষে সব রাঞ্জে থাদ্শন্ত 
উদ্ধত্ত হইত এবং এই উদ্ধত খান্তশত্ত দ্বারা 
ঘাটতি বাজ্যগুলির অভাব পূরণ হইত সেই 
সব রাজ্যেও থাস্যাভাব দেখা দিয়াছে। এবার 
তারতের বিভিন্ন রাজ্য ভারত সরকারের , 
নিকট ৬০ লক্ষ টন অপেক্ষাও অধিক 
পরিমাণে খাস্তশস্ত প্রার্থনা করিয়াছিল। 
কিন্তু ভারত সরকার এবার বিদেশ হইতে 
৩৭ লক্ষ টনের বেশী খান্শন্ত আমদানী 
করিতে পারিবেন না বলিয়া বিভিন্ন রাজ্যকে 
মাত্র ৩৫ লক্ষ টন খাগ্তশন্ত সরবরাহ করিবেন 
বলিয়| স্থির করিয়াছেন। এই খাস্তশস্ত 
আমদানী করিতেই ভারত সরকারকে 
১৬০ কোটী টাকা খরচ করিতে হইবে। 
এই অবস্থা লক্ষ্য কবিয়া ভারত সরকার 
বিভিন্ন রাজ্যকে সধিকতর পরিমাণে 
‘ খাগ্যশস্ত সরববাহ করা এবং কতক খাদ্শগ্ত 
দুদিনের প্রস্ঠ মজুদ কবিবা রাখার উদ্দেস্তে 
আযেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অপেক্ষাকৃত 
অল্পমূল্যে এবং কিস্তিবন্দী স্থত্রে মূল্য দিবার 


সর্ভে ২০ লক্ষ টন খান্শস্ত চাহিয়াছিলেন। 


বর্তমানে ভারতেব অবস্থা, বিবেচনা কবিয়া 
ভারতকে বিনামূল্যে ১০ লক্ষ টন থান্তশস্ত 


দিবার অন্ত আমেরিকার পার্লামেণ্টে একটি 


প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। এই সম্পর্কে 
আমেরিকার পার্লামেন্টের সদগ্কগণ কিন্প 
মনোভাব, 
জল্লনা প্কল্পনা' হইতেছে । অনেকে 
বলিতেছেন যে চীন, কোরিয়া, ইত্যাদির 
ব্যাপারে ভারত আমেরিকার নীতি সমৰ্থন 
না করাতে আমেরিকা ভাবতকে উহার 


প্রাথিত খল্লেশন্ত প্রদান করিবে না। যাহা + 


অবলম্বন করেন তৎসম্বন্ধে বহু 


আধিক জগৎ 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 





হউক গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
আমেরিকার স্বরাষ্্রসচিব মিঃ একেশন এই 
বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাঁহা হইতে 
মনে হইতেছে যে ভারতের পক্ষে ২০ লক্ষ 
টন না হউক অস্ততঃ ১০ লক্ষ টন থাস্তশশ্ত 
পাইতে অসুবিধা হইবে না। মিঃ একেশন 
বলিয়াছেন যে চীন, কোরিয়া ইত্যাদির 
ব্যাপারে ভারতের সহিত আমেরিকার 
মতভেদ আছে বটে ৷ "কিন্ত এইরূপ ভাবে 
ভিন্ন মত পোষণ করিবার প্রত্যেক দেশ্রেই 
‘ অধিকার আছে। তিনি উহাও বলেন যে 
ভারতকে এক্ষণে যদি বিদেশ হইতে মূল্য 
দিয়। ২০ লক্ষ টন থাতশন্ত ক্রয় কবিতে হয় 
তাহা হইলে উহার বিদেশী মুদ্রার উপব 
বিশেষ চাপ পড়িবে এবং উহার ফলে 


“ভারতের জনকল্যাণমূলক কাজ বাধাপ্রাপ্ত 


হইবে। এরূপ অবস্থায় ভাবতে জন- 
সাধারণের. মধ্যে অসস্তোষ বুদ্ধি পাইবে 
যাহা আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের একেবারেই 
অভিপ্রেত নহে । মিঃ একেশনের এই সব 
মস্তব্যেব মধ্যে দুরদৃষ্টি ও. বাস্তব অবস্থা 
সম্বন্ধে জ্ঞানেরই পবিচয় পওষা যাইতেছে । 
উদ্বান্ত উচ্ছেদ আইন 

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উদ্বাস্তদিগকে 
উহাদের অধিকৃত মি হইতে উচ্ছেদের 
উদ্দেস্তে যে আইনের খসডা পেশ কবা 


বাংলার বন্ত্রশি্পের অগ্রদূত 


-মোহিনী মিলম্‌ লি 


এই মিলের 
বস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 


১নং মিল 
কুষ্টিয়। (নদীয়া!) 


ম্যানেজিং এজেন্টসৃঃ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২ ক্যানিৎ স্রীট, কলিকাতা১ - 


হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নানা 
প্রকার বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে। 
আইনের খসডার মর্দন এই যে (১) যাহারা 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর এবং 
১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্তু পূর্ববঙ্গ ‘হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে তাহাবাই 
উদ্ধাস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (২) উহার! 
যদি বে-আইন।ভাবে জমি দখল কবিয়া 
থাকে তাহা হইলে জমির মালিকের 
আবেদনক্রমে গবর্ণমেন্ট এই সব উদ্বান্থকে 
জমি ছাড়িয়া দিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন 
(৩) এই শ্রেণীর উদ্বাস্তদের জন্ত অন্ত 
মির ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে 
অধিকৃত জমি হইতে উঠিয়া যাইতে' বাধ্য 
করা হুইবে না। তবে যতদিন উহার! 
অন্য জমিতে উঠিয়া না যায় ততদিন 
উহাদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে। (৪) জমির মালিকগণ ইচ্ছা 
করিলে প্র জমি খাস কবিবার জন্ত গবর্ণ 
মেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন 
এবং, এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্ট উক্ত জমি 
খাস করিয়া লইবেন। (৫) গবর্ণমেণ্ট 
নিজের দায়িত্বেও-এইরূপ জমি খাস করিতে 
পাবিবেন। (৬) গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় 


জমির মালিক, উহাব জমি নজব ও থাজান] 












২নং . ২নংমিল 
বেলদরিয়া (২৪ পরগণট (২৪ পরগণা), 
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শি 


২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আঁথিক জগৎ 


৫৭৫ 








লইয়া পত্তন করিয়া দিতে পারিবেন। 
বর্তমানে বে-আইনীভাবে যে সব'জমি 
দখলীকৃত,,আছে তাহার সব অংশ উদ্বাস্ত- 
দের দ্বারা দখলীককত নহে। উদ্বান্তদের 
আগমনের জুযোগে অনেক ব্যক্তি 
যাহারা উত্বাস্ত নছে তাহারাও অনেক 
অমি দখল করিয়া আছে। উহ্থাদিগকে 
উচ্ছেদ করিলে কাহারও আপত্তি হইতে 
পারে না। প্ররুত উদ্বাস্তদের সম্বন্ধে আমা- 
দের বক্তব্য এই যে--যে অবস্থা বিপর্য্যযে 
উহারা। ভিটামাটী ত্যাগ করিয়া আপিয়া 
পশ্চিমবঙ্গে 'অছ্যের জমি দখল করিয়! 
বসিয়াছে সেই অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
/ উহাদের সম্বন্ধে সহাম্বভৃতির মনোভাব 
অবলম্বনে কাজ কর! আবশ্তরু। পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্বাস্তগণ যেসব জমি দখল করিয়াছে 
তাহার অধিকাংশ পতিত, জঙ্গলাকীর্ণ, 
'খানাডোবাপূর্ণ এবং ম্যালেরিয়া প্রধান 
অমি। এইসব জমি যে কোনদিন চাষবাসে 
আসিবে তাহার * সম্ভাবনা! কম ছিল। 
এই জমি হইতে উদ্বাস্তদিগকে উচ্ছেদ 
করিয়া উচ্বাদিগকে ধ্বংসের মুখে" ঠেলিষা 
না দিয়! জমির মালিকগণ যাহাতে নামমাত্র 
নজরানা ও খাজনা লইয়া উদ্বান্তগ্রণকে 
এইসব জমি বন্দোবস্ত করিষা দেন তাহার 
ব্যবস্থা করাই উচিত। এজন্য গবর্ণমেণ্টকে 
যদি জমির মালিকগণকে ২৪ কোটী 
টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাহা 
'হইলেও তাহাতে পশ্চাংপদ হওয়া উচিত 
নহে । এই টাকাটা পুনর্নসতি বিভাগ হইতে 
আঁদায় হইতে পারে। তাহা *না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট যদি ঘুষ্টিমেয় 
মনস্তষ্টির জন্ত লক্ষ লক্ষ উ্ধান্তকে পুনরাষ 
উদ্বাস্ততে পরিণত কবিতে অগ্রসর হন তাহা 
হইলে তাহারা বিপদই ডাকিয়া আনিবেন।* 
কারণ উদ্বাস্তদের বাহিবেও উহাদেব প্রতি 
সহাহুভৃতিশীল বহু ব্যক্তি রহিয়াছে। 
উহারা এই ব্যাপারে কখনও নিবপেক্ষ 
দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া থাকিবেনা। 


জমিদারের , 


ভেষজ গঘেষণ। পরিষদ ' 


ভারত সরকার ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে 
গবেষণাব জন্ত গবেষণা পরিষদ গঠনের 
যে মহান উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন লক্ষৌয়ে 
সম্প্রতি ভেষজ গবেষণা পবিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় তাহা আর এক ধাপ অগ্রসর 
হইল। এই লইয়া ,ভাবতে বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্ত ১১টী 
গবেষণা পরিষদ স্থাপিত হুইল । বর্তমানে 
ভারতের অধিকাংশ লোক চিকিৎসার 
স্যোগ পায় না। ' অধুনিক কালে 
পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিভিন্ন জটাল রোগের 
যেসমত্ত অব্যর্থ ওঁষধ আবিষ্কার হইয়াছে 
তাহা ভারতবাসীকে বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হয়। এইসব ওষধ 
সহজ্জলত্য নহে এবং পাওয়া গেলেও 
উহার মূল্য এত বেশী ষে দেশেব অধিকাংশ 
ব্যক্তির পক্ষে তাহা ব্যবহার করা সম্ভবপর 
নহে। বিদেশে যে সমস্ত ওঁষধ প্রস্তুত 
হয় তাহার অনেক গাছ-গাঁছডা 
হইতে নামমাত্র মূল্যে বপ্তানী হয়। 
এই" সব গাছ-গাছডাই ওষধরূপে রূপায়িত 


হইযা পরে এদেশে দশগুণ অধিক মূল্যে” 


আমদানী হুইয়া তাহা জনসাধাবণেব মধ্যে 
বিক্রয় হয়। উহার কলে প্রতি বৎসর 
ওঁষধেব জগ্ঠ ভাবতেব কোটী কোটী টাকা 
বিদেশে চলিয়া যাষ। এদেশের জন- 
সাধারণ যেরূপ দরিদ্র তাহাতে এদেশের 
গাছ-গাছভা হইতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
ও সম্তাযূল্যেব ওষধ প্রস্ততেরও বিশেষ 
ব্যবস্থা নাই! উহা! এলোপ্যাধি, হোমিও- 
পাখি, আয়ুৰ্বেদীয়, ছেকিমি প্রভৃতি 
সকল এেণীর ওষধ সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর সত্য । 
লক্ষৌয়ের ভেষজ গবেষণা পরিষদে বদি 
ভারতে প্রাপ্ত বিভিন্ন গাছ-গাছভ।ব 
গুণাগুণ পরীক্ষীত লইযা ভারতের ন্তায় 
গরম দেশের বহুবিধ রোগের প্রতিষেধক 
» স্বল্পমূল্যের ওষধ' প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা 


চে 


ভারত ' 


হয় তাহা হইলে দেশে একটা ঝড় রকম কাজ 
হইবে। . 

গত ২১শেচফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ববঙ্গের 
ব্যবস্থা প্ত্রিঘদে উক্ত প্রদেশের ১৯৫১-৫২ 
সালের বাজেট উপস্থিত করা হুইয়াছে। 
এই বাজেটে উক্ত .বৎসবে গবর্ণমেন্টের 
আয় ১৭ কোটী টাকা এবং ব্যয় ২০ কোটা 
৯৭ লক্ষ টাকা ববাদদ করা হইয়াছে। 
শেষপধ্যস্ত যদি এইভাবে আয় ও ব্যয় 


হয় তাহা হইলে আগামী ১৯৫১-৫২ সালে 


পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের রাজবে ৩ কোট, 
৯৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হুইবে। তবে 
পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন 
যে এই ঘাটতি পূরণের জগ্ভত কতকগুলি 


*মৃতন ট্যাক্স ধাৰ্য্য করা হইবে। উদাৰ 


ফলে গবর্ণমেন্টের ঘাটতি কতটা পূর্ণ 
হইবে, তাহা দেখিবার বিষয়। গত বৎসর 
ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি ১৯৫০-৫১ 


সালের বাছ্জেট উপস্থিত করা হয় তখন 


বঙ্গলক্ষ্মী 


₹ ইনসিওরেন্স লিঃ 











১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সন্তোবজনক উদ্দুস্ত 
(90:0105) হইয়াছে। 
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আথিক জগৎ ' 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 








এই বৎসরে গবর্ণমেণ্টের রাজন্বে ১ কোটা 
৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া 
বরাদ্দ. করা হইয়াছিল। কিন্ত এক্ষণে 
৯১০ মাসের হ্িসাব মুষ্টে গবর্ণমেপ্ট 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে চলতি বৎসরের 
শেষ পর্য্যগ্ত ঘাটতির পরিমাপ ৩ কোটা 
€৯ লক্ষ টাকার মত হইবে। কাজেই 
দেখা যাইতেছে যে ছুই বৎসবে পূর্ববঙ্গের 
ঘাটতির পবিমাণ দ্বীডাইতেছে '৭॥ কোটা 
টাকারও বেশী। | 
* দেশ বিভাগের ফলে অবিভক্ত বঙ্গের 
অধিবাসীদের ছুই: তৃতীয়াংশ পূর্ববঙ্গের 


ভাগে পডিয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিঘবজ * 


শিল্পপ্রধান বলিয়া এই প্রদেশের আঁয়েব 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ উক্ত অঞ্চল 


হইতে আসিয়া থাকে। পূর্বের সেই 


সুবিধা নাই। তারপর পশ্চিমবজে যে, 
প্রতিনিধিদের মধ্যে ভারত ও পাকিস্থানের 


বিক্রয় কর আদায় হুইয়া থাকে তাহা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারই পাইয়া থাকেন। 
কিন্তু পূর্বাবঙ্গে আদাযীক্ৃত বিক্রয়কব 
পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন। 
ভারত সরকাব পশ্চিমবঙ্গকে যে হারে 
পাট রপ্তীনী শুদ্ধ ও আয়কর হইতে একটা 
অংশ ' দিয়া থাকেন পূর্ববঙ্গ সবকার 


উহাদের কেন্দ্রীষ গবর্ণমেন্ট হইতে সেই. 


হারে আয়কর ও পাট রপ্তানী শুল্ক 
পান না। কাজেই পূর্বের বাজেটে 
যে ঘাটতি হইবে ,তাহার মধ্যে আশ্চর্যের 
বিষয় কিছু নাই। তবে এই ঘাটতির জন্ত 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্টেরও দায়িত্ব কম নহে। 
বিগত বৎসর ফেব্রুয়ারী-মাচ্চ মাসে 
পূর্বববঙ্গে যে হিন্দু নিধন পর্বব অস্থষ্ঠিত হয় 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেপ্ট সময়মত তাহার কোন 
প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। 
উহাব ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে ৪০ লক্ষ 
হিন্ুকে বাধ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া 
আসিতে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় 
১৪ লক্ষ মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে 
পূর্ববঙ্গে* উপস্থিত হয়। এই কারণে 
"পূর্ববঙ্গের আধিক ক্ষেত্রে যে বিপৰ্য্যয় 


দেখা দেয় তাহার ফলে নানাদিকে গবর্ণ- 
মেন্টের আয় হ্রাস, পাইয়াছে এবং ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহ স্বয়ং পূর্ববঙ্গের 
প্রধানমন্ত্রাও শ্বীকাব করিয়াছেন। এই 
অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ববঙ্গ গবর্ণম্ণ্ট যদি 
একথা বুঝিষা থাকেন যে দেশে শান্তি 
বজায় না. থাকিলে . পূর্ববঙ্গের আধিক 


অবস্থার উন্নতি ঘটিবে না তাহা হইলে 
'উচ্থা পূর্বের হিন্দু-মুসলমান সকলের 


পক্ষেই কল্যাণদায়ক হইবে। এরূপ 
অবস্থায় পূর্ববঙ্গেং ধিন্দ-মুসলমানের 
সন্মিলিত দাবী হ্বীবা কেন্দ্রীয় পাকিস্থান 
গবর্ণষে্টেব নিকট হইতে পূর্ব্বব/ঙ্গর 
স্তাষ্য দাবী আদায করাও কঠিন হইবে না। 
পাক-ভারত বানিজ্য চুক্তি 
গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিথ হইতে 
করাচীতে ভারত ও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের 


একটি বানিজ্য চুক্তির সর্ত স্থির করিবার 
জন্ত যে বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে বর্তমান সময 
পর্য্যন্ত তৎসন্বদ্ধে কোন চূড়ান্ত সংবাদ পাওয়া 
যায় নাই! তবে যেরূপ মনে হইতেছে 
তাহাতে একমাত্র পাকিস্থান হইতে ভারতে 


তুলা রপ্তানীর ব্যাপার ছাডা আর সমস্ত - 


বিষয়েই উভয় পক্ষ একমত হইয়াছেন 


ভাঁবতেব পক্ষে পাকিস্থানের পাট, ছোলা, ' 


চাউল, গম,. তুলা, তুলার বীজ ইত্যাদি 
অনেক জিনিষ দরকার! প্রকাশ যে 
পাকিস্থান ভারতের প্রায়াজনীয় পাট ও 
অষ্তান্ত দ্রব্য দিতে রাজী হইয়াছে। কিন্ত 
ভারতকে' দিবব মত পর্যাপ্ত তুলা নাই 
বলিয়া পাকিস্থান ভাবতকে উহার 
প্রয়োনাহ্বরূপ পরিমাণ তুলা দিতে রাজী 
হইতেছে না। উহীই চুক্তির চুড়ন্ত 
সিদ্ধান্তকে বিলম্বিত করিতেছে বলিয়া মনে 
হইতেছে। 

বৈঠকের প্রারস্তে এন্দপ আশঙ্কা করা 
গিয়াছিল যে ভাবত কি ভাবে পাকিস্থানের 


প্রকারাস্তরে পাকিস্থানের টাকার মূল্য 


স্বীকারকরিয়! লইয়া পাকিস্থানের টাকার , 


অতিবিক্ত মূল্য স্বীকার করিয়া লয় নাই 
এবং পাকিস্থানও ভারতীয় টাকায় উহার 
পণ্যত্রব্যের মুল্য গ্রহণ করিতে স্বীরুত্‌ 
নহে। প্রকাশ যে ভারত পাকিস্থানকে 
ষ্টালিং মুদ্রা দ্বারা উহার দেয় টাকা 
শোধ করিতে স্বীকৃত হইবে। উচাতে 
.পাকিস্থানেব আপত্তি কোন কারণ 
নাই। কেননা ইংলণ্ড পাকিস্থানের টাকার 
বন্ধিত মূল্য স্বীকাব করিয়া লইয়াছে। 
আশা কব! যায় যে আগামী সপ্তাহে আমরা 
এই চুক্তির, বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে 


সমর্থ হইব। 


(রেলওয়ে বাজেট 

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তাবিখে ভারভীয় 
পার্লামেন্টে ভারতের সরকারী রেলপথ 
সমূহের আগামী ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট 
উপস্থিত করা হইয়াছে। বর্তমানে যাত্রী 
ও 'যালের্‌ ভাড়া যে" হারে নির্ধারিত 
রহিয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে রেলপথ 
গুলিব মোট _২৬০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা 
আয়, ২১৪ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং 
৪৩ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ার 
কথ! ছিল। কিন্তু রেলসচিব প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ 
হইতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া প্রতি 
মাইলে ১ পাই (এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি 
মাইলে ৬ পাইয়ে এবং সাধারণ ট্রেনে প্রতি 
মাইলে * পাইয়ে ) হিসাবে, মধ্যম শ্রেণীর 
যাত্রীদের নাড়া প্রতি মাইলে ১৯ পাই 
( এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি.মাইলে ১০] পাইয়ে 
এবং সাধারণ ট্রেনে প্রতি মাইলে ৯ 
পাইয়ে) দ্বিতীয় শ্রেণীব যাত্রীদের ভাড়া' 
*মাইল. পিছু দুই পাই অর্থাৎ মোট ১৪ 
পাইয়ে এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া 
মাইল পিছু তিন পাই হিসাবে অর্থাৎ 
মোট ২৭ পাইয়ে বৰ্ধিত করা হইবে। 


পণ্যপ্রব্যের মুল্য পরিশোধ করিবে তাহা * উহার ফলে আগামী বৎসরে রেলবিভাগে 


লইয়া গোল বাধিবে। কারণ ভারত * 


উদ্বত্তের পরিমাপ আরও ১৯ কোটী টাকা 


২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১] 


আধিক জগৎ 





শিস 


বদ্ধিত হইয়া উহার মোট পরিমান দীড়াইবে 
৬২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা । এই টাকা 
হইতে ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে 
৩৩ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে, 
বিবিধ কাজের দন্ত ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক! 
ব্যয় "কর! হইবে এবং উহার পরেও যে 
২১ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা উদ্বুত্ত থাকিবে 
তাহা হইতে রেলের উন্নয়ন ততবিলে ১০ 
কোটী টাকা দেওয়া হইবে ও বাকী ১১ 
কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা রেভিনিউ রিজার্ভ 
ফণ্ডে মজুদ করা হইবে। 

এই বিষয় হইতে উহা স্পষ্টই উপলব্ধি 
কর৷ যায় যে আগামী বৎসর রেলের যাত্রীর 
ভাডা বৃদ্ধি না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল 
না। কেননা প্রচলিত ভাডা অনুযায়ীই 
. রেলপথগুলির যাবতীয় খরচা সঙ্কুলান হইয়া 
ভারত সবকারের সাধারণ তহবিল, উন্নয়ন 


|| 


হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোসাইটির 
জয়যাত্রা_আমরা জানিয়া আনশ্দিত 
হইলাম যে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইদ্দিওরেদ্দ সোসাইটি লিমিটেড ১৯৫০ 
সালে ১৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । ১৯৪৯ সালে 
এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল .৩ কোট্টী ২৫ লক্ষ টাকা। 
কোম্পানী ১৯৫০ সালে পাকিস্থানে বীমা 
পলিপি বিক্রয়ের কাজ বদ্ধ রাখিয়াছে। 
তথাপি যে আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ 
৫০ লক্ষ টাকা পরিমান বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ইহা এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্ভোগশীল 
কর্ম্মতৎপরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
এই দক্ষতা ও সাফল্যের জ্রন্য আমরা 
হিদ্ৃস্থানের কর্মকর্তাদের, বিশেষ করিয়!, 
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেঞ্জ নাথ দত্তকে , 


তহবিল এবং মজুদ তহবিলে দিবার মত 
উহাদের হাতে ৪৩ কোটা টাকার মৃত 
উদ্বত্ত থাকিত। এই ভাড়া বৃদ্ধির কারণ 
সম্বন্ধে রেলমন্ত্রী এরূপ বলিয়াছেন যে 
বর্তমানে জনসাধারণ সকল জিনিষই 
৪ গুণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতেছে; 
এপ্ধুপ অবস্থাষ রেলের ভাড়া বদি শতকরা 
২০২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাষ তাহা হইলে 
কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নছে। রেল 
মন্ত্রীর এই মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি 
না। তবে রেল বিভ|গের ফিনান্দশ্য়াল 
কমিশন[র সরলতাবে উহা! স্বীকার করিয়াছেন 
যে রেলের প্রয়োজনে নহে--ভারত 
সরকারের আধিক অনটন দূর করিবার 
ত্গ্ঠই এই ভাবে রেলের ভাড়া বন্ধিত 
করিবার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। রেলের 
ভাডা বৃদ্ধির ফলে দেশে দরিদ্র জনসাধারণের 


_আধিক দুনিয়ার খবরাখবর : 


অ.স্তরিক অভিনন্দন জনাইতেছি। 

শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সদস্ত সংখ্য! 
--ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্লের উত্তরে 
জনা গিয়াছে যে বর্তমানে ইণ্ডিযান 
স্তাশস্তাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ৯২৩৫ 
টী ইউনিয়নে ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৮২ জন, 
অল ইত্ডিয়া ট্রেড ইউনিষন কংগ্রেসের 


- ৫৭৭ 


কিছুটা কষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তবে 
ভাড়া রদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগের 
মারফতে যদি অতিরিক্ত ১৯ কোটা টাকা 
সংগ্রহ করিতে পারেন এবং তাছ! যদি 
দেশের জনকল্যাপমূলক কাজের সহায়ক 
হয় তাহা হইলে উহাতে দেশের কোন 
দূরদর্শী ব্যক্তি আপত্তি করিবেন বলিয়া 
মনে হয় না। উল্লেখযোগ্য যে আগামী 
বৎসরে রেলপথে মালের ভাডা বন্ধিত 
করিবার প্রস্তাব করা হয় নাই। মালের 
ভাড়া বৃদ্ধি করিলে দেশের জনসাধারণকে 
উহাদের ব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিষের 
জন্তই অতিরিক্ত মুল্য দিতে হইত। 
রেলমন্ত্রী মালেব ভাড়া বন্ধিত করিবার 
প্রস্তাব ন। করিয়া বিশেষ সুবিবেচনারই 
পরিচয় দিয়াছেন । 


৭২৯টি ইউনিয়নে ৭ লক্ষ ৬ হাজার ১৯৪ 
জন এবং হিন্দ মজনুর সভার ৪৬৮টি ইউ. 
নিয়নে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক 
সদন্ত রহিয়াছে। 

বৌন্বাইয়ে গৃহনির্ম্মাণ প্রচেষ্টা 
বোদ্বাই রাজ্যে মোট ৮০৯টী সমবার গৃহ- 
নির্মাণ সমিতি রহিয়াছে । এই সব 


BERNE PEE TONS SOU oo PPG AEH Ns CNC AES Es CGA MEGA 
শরারের অপচয়িত লবণাৎশ পুরণ করিতে, নিয়মিত ব্যবহারে 





৫৭৮ 


সমিতির মধ্যে ২২টী সমিতিকে বোম্বাই স্থলে ভারতে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪৬ টন ' 


সরকার গুহ নির্ম্মাণের অদ্য ৯৬ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা খণ দিয়াছেন। 
উক্ত প্লাজ্যের, সমবায় 'জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 


' এই 'সব 'সমিতিকে ৪৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 


টাকা খণ দিয়াছেন। এই: ভাবে সযিতি- 


* গুলি উহাদের অভীষ্মিত উদ্দেশ্ত সিদ্ধির 


জন্ত ‘মোট ১ কোটী ৪০, লক্ষ টাকা 
পাইয়াছে।. কিন্তু উক্ত রাজ্যের গৃহাভাব 
দুর করিতে 'হইলে আপাততঃ ১০ কোটা 
টীকা: দরকার। এই টাকা সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে বোম্বাই করকাব উক্ত রাজে] 
একটী. হাউসিং- ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন 
করিবেন স্থির করিয়াছেন ।, 

কৃত্রিম চাউল- ঝ্সিবাস্কুর কোচিন 
রাজ্যে ৬ লক্ষ একর জমিতে টেপিওকা বা 
শিমুল আনব চাষ হয় এবং উহা দ্বার! উক্ত 
রাজ্যের বহুসংখ্যক লোকের শ্বেতসার 


_ জাতীর খাদ্যের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। 


ব্রিবান্ত্রমে ভারত সরকারের যে খান্ত 
গবেষণা পরিষদ রহিয়াছে তাহার ডিরেক্টর 
ডাঃ হুব্রক্ষন্যিয়াম' সম্প্রতি ৯০ ভাগ 
শিমুল আনু ও ১০ ভাগ চীনা বাদাম 
মিশাইয়া একপ্রকার কৃত্রিম চাউল আবিষ্কার 
করিয়াছেন । এই চাউল দামে সম্তা এবং 


উহার পুষ্টিকারিতাও চাউল অপেক্ষা 


অধিক । ডাঃ সুত্রঙ্গ ন্যিয়মের মতে ভারতে 
বদি আরও ২০ লক্ষ একর জমিতে শিমুল 
আলুর চাষ হয় তাহা হইলে উহা ভারতের 
খান্তাতাব দূরীকরণে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিবে! তিনি বলেন যে মাত্র ৭ হাজার 


. টাকা ব্যয়ে দেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি সাহায্যে 


এই ধরণের কৃত্রিম চাউল প্রস্তুতের কারখানা 
স্থাপন করা যাইতে পারে। 


“সারতে নারিকেল ভৈলের জভাব 


‘বিগত যুদ্ধের পূর্বে ভারতে নারিকেল 


তৈলের যে দর ছিল তাহার তুলনায় 
বর্তমানে উহার দর ১০গুপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
উহার কারণ এই যে ১৯৪১-৪২ সালে যে 


উহা ছাড়া ' 


- কারথানা: 


আথিক জগৎ 


[ ১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫ 





নারিকেল তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল সেই স্থলে 
১৯৪৮-৪৯ সালে মাত্র ১ লক্ষ এ হাজার 
৭৩৮ টন নারিকেল তৈল উৎপর হুইয়াছে। 
উহার' উৎ্পাঁদল বুদ্ধি করাও সহজ নহে। 
কেননা নারিকেল গাছ লাগাইলে ৮১০ 
বৎসরের পূর্ব্বে উহা হইতে ফল পাওয়া 
যায়'না। নারিকেল তৈল ভারতের শিল্প 
এবং জনসাধারণের নিত্য 
প্রয়োজনে দরকার। উহার এরূপ মূল্য 
বৃদ্ধিতে সাধারপের অশেষ কষ্ট হইয়াছে 
এবং সাবান প্রভৃতির উৎপাদন ব্যাহত 
হইতেছে। এজস্ভ এই তৈলের ব্যবসায়ী- 
গণের মুনাফা বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাহাতে 
উবার মুল্য হাস পায় তৎপক্ষে বিশেষ 
ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক | 

- ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার_ 
ভারতীয় পালণমেণ্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে 
ভারতের অর্থসচিব জ্ানাইয়াছেন ' যে 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে শেয়ার আছে তাহা 
ছাড়া অন্তান্ত শেষারের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে 
আদায়ীরুত শেয়রগুলির শতকরা ৮০ ভাগ 
শেয়ার এবং আংশিকভাবে আদায়ীকৃত 
শেয়ারের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ার 
ভারতীয়দের সম্পত্তি। 


যেকোন প্রকার বীমার জন্য 
“অগ্নি” “সামুদ্রিক” 
“দুৰ্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


“জীবন” - 


হাওড়া ইন্সিওরেন্স 


কোম্পানী, 


ভারত সরকারের বাজেট-_-অু 
২৮শে ফেব্রুয়/বী অপরাহ্ধ ৫ ঘ 


"ভারতীয় পালমেণ্টে ভারত সরং 


বাজেট উপস্থিত করা হইবে। 

পুর্ব্ববঙ্জে' পাটের অবস্থা 
গঞ্জের পাট ব্যবসায়ী মহলের সংবাঁ 
প্রকাশ যে গত জাহুয়ায়ী পধ্যস্ত পা 


'মরশুমে '৭ মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে ভার 


ছাঁডা অষ্য বিদেশে ২৩-ল্লক্ষ বেল এ 
ভারতে ১৫ লক্ষ বেল--মোট ৩৮ 
বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে । এ 
পূর্বববঙ্গে: ৬৫ লক্ষ বেল পাট 
হইয়াছে। উহার মধ্যে এখনও 1০ 
লক্ষ পাট রহিয়াছে তাহ।র মধ্যে এ 
বেল বেপারীদের হাতে আছে এবং, 


A 


 অর্থবলে বলীয়ান বলিয়া এই 


সহজে ছাড়িবে না! বাকী ১২ লক্ষ € 
মাজ্প পাট বর্তমানে পাট চাষীদের হা 
রছিয়াছে। , 


১৯৭৯-৫০ সালে ভারত হইতে পাঁকি 
ছাড়া অন্ত সমস্ত বিদেশে ৪৩ কোটী ৮৬ 
পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে । এই বৎ 
পাকিস্থানে ১০ লক্ষ « হাজার পা 
বপ্তানী হয়। বিভিন্ন কয়েক 

. রপ্তানী হিসাব-_ইংলণ্ডে এ 





লিমিটেড 


৩*নৎ ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 





ফোন--ব্যান্ক ১৬৫৭ 


*-১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 


আধিক জগৎ 


(ui 





লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড, আমেরিকাব যুক্ত- 
রাষ্ট্রে ৩ কোটী ৭০ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড, 
আয়ারল্যাণ্ড ১ কোটী ২৮ লক্ষ ৭০ হাজার 
পাউণ্ড, ইরাণ ১ কোটা ২০ লক্ষ ২৫ হাজাব 


পাউণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৮ - 


হাজার পাউণ্ড, রুষিয়া ১ কোট! ১০ লক্ষ 
৩১ "হাজার পাউণ্ড, মিশব ৯২ লক্ষ ১৭ 
* হাজার পাউগু। +L 


রেলকর্ম্মচারীর সংখ্যা--গত ১৯৪৯- 


৫০ সালে ভারতীয় রেলপথ সমূহে স্থায়ী 
ও অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মোট 
৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ২৪৮। পূর্ব্ববৎসরে এই 
সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৮১। এই 
বৎসরে প্রথম. শ্রেণীর রেলপথগুলিব 
কর্মচারীদের বেতন, প্রভিডেও 'ফণ্ড ও 
প্রাচুইটির জরন্তই রেল বিভাগের ১০৪ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। 

পাকিস্থানে- কাপড়ের কল--দেশ 


বিভাগের সময়ে পাকিস্থানের সমস্ত কাপড়েব - 


কলে টাকুর সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৭৭ 
হাজার। পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি 
স্থির করিয়াহেন যে উদ্থারা আগামী ৫ 
বৎসর কালের মধ্যে টাকুর সংখ্যা ১০ লক্ষ 
এবং তৎপর আরও ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি করিবেন। 
এই পরিকল্পনা সম্পুর্ণ ‘হইলে পাকিস্থান 
কাপড়ের ব্যাপাবে স্বাবলম্বী হইবে। 
ভারতে ক্যান্কের অফিসের সংখ্য! 
রিজার্ভ ব্যাঙের তরফ হইতে সম্প্রতি 


ভারতে ব্যাঙ্কের অবস্থা সম্বন্ধে ১৯৪৯ মালের | 


যে তথ্যতালিক1 প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে জানা গিয়াছে যে এই বৎসরে 
ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা ভুক্ত ব্যান্ক- 
গুলির ৯০টি অফিগ বন্ধ হইয়! যায় এবং 


৩৯টি নূতন অফিস খোলা হয়। ফলে এই, 


বৎসরে “উক্ত শ্রেণীর অফিসের সংখ্যা ৫১টি 
হাস পায়। বৎসরের শেষে উহার সংখ্যা 
ছিল ২৯১০টি| এই বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত নহে এরূপ ব্যান্কের অফিসের 
সংখ্যা ১৩৯টি হ্রাস পায় এবং বৎসবের শেষে 
অফিসের সংখ্যা দীডায় ,১৫৭২1. এই 





বংসবে বিদেশে ভারভীষ তালিকাভূক্ত 
ব্যান্কগুলির শাখা অফিসের সংখা ২৯৬ হইতে 
১৫৩ তে এবং তালিকা বহিভূ ত ব্যাঙ্কগুলির 
অফিসের সংখ্যা ৪৬ হইতে ৩৭ এ. হ্রাস, 
পায়। 'এই বৎগরে ভারতে সমবায় ব্যাক্ষের 
অফিসের সংখ্যা ।৫৮১ হইতে ৬২৯ এ বৃদ্ধি 
পায়। 

চটকলে পাটের ব্যবহার--গত 
জুলাই হইতে জাহুয়াবী পর্য্যস্ত, ৭ মাসে 
ভারতীয় চটকলগুলিতে মোট ৩০ লক্ষ 
হাজার 
হইযীছে। পুর্ব বৎসরে এই. ৭ মাসে 
২৯ লক্ষ ১৪ হাজার বেল পাট খবচ হয়। 

ইংলগ্ডের শিল্পোম্মতি_ইংলণ্ডে গত 
১৯৯ সালেব তুলনায় ১৯৫০ সালে শিল্প- 
দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৮॥০ ভাগ বুদ্ধি 
পাইয়ছে। ১৯৪৬ সালের তুলনায় এই 


৫০ 


‘বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৯ ভাগ। 


১৯৫০ 


আমেরিকায় মাছ- গত 


' সালে আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৪৯৭ 


কোটী' পাউণ্ড মাছ ধরা পড়িয়াছে। 
১৯৪৯ সালের তুলনায় উহা ১০ কোটী 
পাউণ্ড বেশী । 

পম্চিমবে খান্তশস্তের যোগান ও 


'ঘাটতি-_পশ্চিমব্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটা 


প্রশ্নের উত্তরে খাছ্মন্ত্রী শ্রীগ্রফুল্ দেনএরূপ 
জ।নাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটী ৮৬ 
লক্ষ অধিবাসীর প্রত্যেকের জন্ভ প্রত্যহ 


' প্মগ্যান্ত “ধাস্তশস্ত দরকার ! 


২ শত বেল পাট খরচ ' 


জিত থাগ্যশহ্ত ধরি! হা 
বৎগরে মোট ৪৪ 'লক্ষ টন খাদ 
প্রষোজন।'৷ উহার মধ্যে 
চাউল, ৩ লক্ষ টন গম এবং ১ লক 
এই 

১৯৪৯ সালে যথাক্রমে ও 
৫২' হাজর ও ৩২ লক্ষ ৭৫ হছাজনু 
খান্যশস্ত , উৎপন্ন হইয়াছে। 


সালে ' যাহাতে অতিরিক্ত হিসাবে 1 


Bo 


১৯৪৮ ও 


১৯ 


'৫৪ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয় & 


গবৰ্ণমেণ্ট বিলিব্যবস্থ| করিয়াছেন ৷ 
সেন বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
রেশনের মারফতে বৎসবে ৫! 
৪৬ হাজার টন চাউল এবং ৩ 
হাজার টন গম বণ্টন করিতে হয়। ' 
মধ্যে ১৯৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট 
অভাস্তর হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাঞ্জ 
চাউল স্বংগ্রহ করেন। 

স্বতে ভেজাল সম্বন্ধে ত 
ও মহিষের স্বষত এদেশে বনস্প 
অন্তান্ত দ্রব্যের কিরূপ ভেজাল দেও 
তৎসদম্বন্ধে তথ্যছসন্ধানের শল্য 
সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন 

ভারতে কাপড়ের কল 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটা প্রশ্নের 
শিল্পমন্ত্রী এরূপ জানাইয়াছেন যে 
অভাব ও অগ্ঠ]ন্ত কারণে ১৯৫৭ 
৯০টী ভাবতীষ কাপডের কলে 


MAJUMDER BROTHERS 


Dealers in Tea-Chests (Imported & Countrymade), Tea ang 


‘Feagarden Stores. 


9,. CLIVE ROW, . 
“MAJUMBRO” 


‘Tele Address : 
Assam Branch: 


Jorhat, Assam. 


Ready 'Stock in Ail Branches. 


CALCUTTA-! 


Phone : BANK 1438 
North Bengal Branch 2: 


Jalpaigari. Phone : JATL, 


Sole Distributors of : 


: ‘‘ASSAM BENGAL VENEER INDUSTRIES” 
In the Approved List of Govt. of India, Member of the 


Playwood Manufacturers’ 


Association of India. 


Factory ৮ 32, Canal South Road, Beliaghata, Calcuté 


Phone: 


Office : 9, Clive Row, Calcutta-1 


CENTRATL, 1898 


| Phone : BANK | 





৫৮ 


আঁথিক জগৎ 





আংশিকভাবে বিভিন্ন, সময় পর্য্যন্ত কাজ 
বন্ধ ছিল! 

পুরব্ববঙ্জে কাপড়ের কল- পূর্ববঙ্গ 
গবর্ণমেন্ট পারায়ণগঞ্জে ৪০ হাজার টাকু 
বিশিষ্ট একটী শ্তাকীটা কল০্স্থাপন করিবেন 
স্থির করিয়াছেন। আগামী বৎসরের প্রথম 
ভাগে এই কলের যন্ত্রপাতি আসিয়া 
পৌঁছিবে আশ। করা যায়। 

বিহারের বাঁজেট-_গত ১৫ই ফেব্রু 
ধারী ভারিখে বিহার ব্যবস্থা পরিষদে 
উক্ত রাদ্যের ১৯৫১-৫২ সালের বাট 
উপস্থিত করা হইয়াছে । এই বৎসরে 
রাজ্যের আয় ২৫ কোটী টাকা, ব্যয় 
৩৬ কোটী টাকা এবং ঘাটতি ১১.কোটা 
টাকা হইবে বলিষা অনুমিত হইয়াছে । 
এই বৎসরে উন্নয়নমূলক কাজের জন্ 
১৫ কোটা টাকা বরাদ্দ হইয়াছে । উহার 
মধ্যে ৪ কোটা টাকা অধিকতর খাস্তশন্ত 
উৎপাদনের জন্ ব্যয়িত হইবে । 

কলিকক্চভার রাস্তায় দুর্খটনা--গত 
১৯ ৮ হইতে ১৯৫০ সাল পৰ্যন্ত তিন 
বৎসরে কলিকাতার রাস্তায় যথাক্রমে 
৯ হাজ্জার, ১২ হাজার ৯ শত ও ১০ হাজার 
৯ পত দুৰ্ঘটনা হইযাছে। তবে এইসব 
দুর্ঘটনায় -নৃত্যুসংখ্যা দাড়াইযাছে যথাক্রমে 


১১১, ১৪৫ ও ২৮। আহতের সংখ্যা 
৩ হাজার ৭ শত, ৩ হাজার ৮ শত ও 
এহাজার ১শত।, 


১:৫০ সালের শেষে কলিকাতার রাস্তায় 
বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের সংখ্যা ছিল 
৮৩ হাজার €৪৫। পূর্ব বৎসরের তুলনায় 
উহা ৩ হাজার ২৭২ বেশী। উক্ত ৮৩ 
হাজার £৫৪৫টী যানের মধ্যে বিভিন্ন 
শ্রেণীর যানের সংখ্যা এইরূপ ছিল-_ 
প্রাইভেট মোটরগাড়ী ৩১ হাজার ৭৬৯, 
লরি = হাজার ৯৯৯, ট্যাক্সি ১ হাজার 
২০৪, বাস ১ হাজার ১০৪, মোটর সাইকেল 
৩ হাজার ৯১, রিকৃসা ৬ হাজার, মহিষের 
গাড়ী ৪ হাজার ৪১৮, হাতে টানা গাড়ী 
২৩ হাঁজার ৬৪৬ এবং ট্রামগাড়ী/৩৭৬ | 

তি. 


পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের অবস্থা 


পশ্চিমবঙ্কে কৃষক পরিবারের সংখ্যা মোট 
২৩ লক্ষ। উহার মধ্যে ১৩ লক্ষ কৃষক 


পরিবার যে থাস্তশম্ত উৎপাদন করে তাহা 


দ্বারা তাহাদের খোরাকী সঙ্কুলান হয় না। 
বাকী কৃষকদের মধ্যেও এরূপ অনেক 
কৃষক রহিয়াছে যাহারা উহাদের উৎপন্ন 
থান্ভশন্ত দ্বার। কোনওরূপে সংসার চালায় 
এবং উহাদের হাতে বিক্রয়যোগ্য কোন 
থাতযশস্ত থাকে না। 

পশ্চিমবজে সরকারী বাস--বর্ত- 
মানে কলিকাতাঁর চটী পথে ২০০ সরকারী 
বাস যাত্রী বহন করিতেছে । ১৯৫০ সালে 
মোট ৪ কোটী ৭১ লক্ষ ৮০ হাজার যাত্রী 
এইসব বাসে ভ্রমণ করে। বাসগুলি 
প্রত্যহ গড়ে ১৫ হাজার যাত্রী লইয়া 
গড়ে ১৫০০০ হাত্বার মাইল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিল। এইসব বাসের কাজে ১৩০০ লোক 
নিযুক্ত বহিয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট 
৬টী দোভালা বাস কলিকাতার রাস্তায় 
চালু করিয়াছেন! শীম্রই আরও ২৪টা 
এই ধরণের বাস আসিবে এবং চলতি 
বৎসরে এতদতিরিঞ্জ আরও ১৪০টী একতলা 
বাস চালু করা হইবে । 

কৃত্রিম উপায়ে পশু প্রজনন-_ 
উড়িষ্যাব বিভিন্ন কেন্ত্রে ইদানীং কৃত্রিম 
উপায়ে ৬০টা গো-মহিষেব শাবক জন্মান 
হইয়াছে। সম্মতি কউকের পশ্ত হাঁস- 
পাতালে এইসব শাঁবককে জনসাধারণের 
প্রদর্শনের জন্ত উপস্থিত করা হইয়াছিল। 

ভারতের খান্ত পরিস্থিতি_-ভারতীয় 
পার্লামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে 
যে চলতি বৎসরে ভারতে অতিরিক্ত 
হিসাবে .৭ লক্ষ টন খা্যশন্ত উৎপন্ন 
হইবে আশা করা. যাইতেছে । তবে 
গবর্ণমেপ্ট বিদেশ হইতে ১৬০ কোটী 
টাকা মূল্যে ৩৭ লক্ষ টন খান্যশত্ত আমদানী 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। উহার মধ্যে 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের অন্ত ৩৫ লক্ষ 
৭০ হাজার টন খান্য-দেওয়া হইবে বলিয়া 


® 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১ 





বরাদ্দ করা হইয়াছে--যদিও সমস্ত রাজ্য 
৬. লক্ষ ৪০ হাজার টন খান্তশস্ত প্রার্থনা 
করিয়াছিল। তিনি বলেন যে ১৯৫০ 
সালে ভারতে উৎপন্ন খাদ্ধশশ্তের শতকরা 
১০২ ভাগ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত হয়। 
পূর্ব বৎসরে এই হার ছিল ১০৯৮ তাগ। 
১৯৫৭ সালে ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টন 
এবং ১৯৪৯ সালে ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার 
টন ধান্তশস্ত দেশের অত্যন্তর হইতে 
সংগৃহীত হয়। তিনি আরও বলেন যে 
ভারতে ৫ কোটি ৮ লক্ষ একর আবাদী 


জমি পতিত অবস্থায় আছে এবং দেশে . 


উহা ছাড়া আরও ৮ কোটী ৮৮ লক্ষ একর 
আবাদযোগ্য জমি আছে । 

ভারতে রেশন ব্যবস্থাঁ_ভারতীর 
পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে জালা 


গিয়াছে যে ১৯৫০ সালের শেষ তারিখে . 


ভারতে নিয়মিত রেশন ব্যবস্থায় ৪ কোটী 
৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং অন্তান্ত শ্রেণীর 
রেশন ব্যবস্থায়, ৭ কোটী ৯৪ লক্ষ ৫০ 
হাঁজার' লোককে খাভশন্ত দেওয়! হইতে- 
ছিল। উহা ভারতের সমগ্র জনসমষ্টির 
শতকরা ৩৫'৬ ভাগ। ১৯৫০ সালে 
রেশনের শরফতে মোট ৭৬ লক্ষ টন 
খান্তশস্ত বর্টিত হয়! উহার মধ্যে ৩৪ লক্ষ 
টন চাউল, ২৭ লক্ষ টন গম এবং ১৫ লক্ষ 
টন অগ্ঠান্ত শ্রেণীর খাগ্তশন্ত ছিল । 
টাইপরাইটিং প্রতিযোগিতা-_গত 
নবেম্বর মাসে কলিকাতায় যে নিখিল 
ভাবতীয় টাইপবাইটিং প্রতিযোগিতা ছয় 
তাহাতে অকোলার ( মধ্যপ্রদেশ ) শ্রী এস. 
এন নীলাথে প্রতি মিনিটে গড়ে ১০২১টী 
শব্দ টাইপ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। অকোলার শ্রী ভি. এন 
ন্রীলাথে প্রতি মিনিটে ৭৯'৮টী শব্দ টাইপ 
করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার প্ররিয়াছেন। 
ব্রন্দে কৃষকের সাহাব্য--বহ্ধদেশের 
গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম 
দেশীয় রুষবকদের নিকট খাজনা ও খপ 
‘বাবদ যে *॥ কোটী টাকা পাওনা ছিল 


/ 


২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ] 





আধিক জগৎ 










{হা গবর্ণমেণ্ট মকুব করিয়া দিয়াছেন । 
কৃষি গবেষণা! পরিষদের নূতন 
দিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
রবদেব কাধ্য নির্বাহক সমিতির 
বৈঠকে পরিষদের ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট 
হিসাব মঞ্জুর হইযাঁছে -এবং কৃষি সম্পর্কিত 
(৪২টী ও পন্তপালন সম্পর্কীত ৩»টা 
গবেষণার কাধ্যকাল বাড়াইয়া দেওষা 
হইয়াছে । এ সকল পবিকল্পনাহৃষায়ী 
মোট ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে । 
বেসরকারী বিমান চল।চল 
ঠবশ্থার উন্নতি-_গত ৩০শে জুন তারিখে 
১৯৫০) দশটি ভারতীয় বিমান চলাচল 
প্রতিষ্ঠানের বিমান ভারতে ও ভারতের 


বাছিরে নির্ধারিত পথে চলাচল করিয়াছে । 


দশটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়টি যৌথ 
প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের আদাষীকৃত 
মূলধন ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। বাকি 
একটি বাঁ গত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালের 
জাছয়ারী হইতে জুন মাসে নির্ধারিত 
পথে বিমানগুলি ৯৫, ১৮, ৭০৯ মাইল পথ 
শতিকরম করিয়াছে । ১৯৪৯ সালের 
প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধাংশে অতিক্রান্ত পথেব 
হিসাব যথাক্ৰমে ৭৩, ৮৬, ৪৮১ মাইল ও 
৭৭, ১১, ৮৯৩ মাইল অর্থাৎ আলোচ্য 
ছয় মাসে ইহা শতকরা ২৮৮ ভাগ ও 
২৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে 
মোট ২,৪ , ৩০৬ জন যাত্রী, ১৬,৯৮০ টন 





১লা অক্টোবর ১৯৫০ 
* ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 


হাওডা ' পৌছে ছাড়ে 
দিল্লী মেল* --* বেলা ১০-৫ বাত্রি ৭-৩৫ 
/ প্রাণ কর্ড হইয়া) = 
বান্থাই মেল -*- বেলা ১-৫ রাত্রি ৮-৪০ 
গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হই ) 


পাঞ্জাব মেল ... বেলা ১০-৬০ রাঞ্ি ৭-১০ 

(মেন লাইন হইয়। ) 

তুফান একপ্রেপ বেকাল ৪-০০ বেলা ১২-৪০ 
ূ (গ্ৰ্যাণ্ড কর্ড হইয়া) 
” হুন এক্সতোস -** সকাল ৭-৫ 
| (গ্যাণ্ড কর্ড হইয়া ) 

দিল্লী এক্সপ্রেস :-: সকাল ৫-৫ রাঁক্রি ৯-৩০ 
মেন লাইন হইয়া) 
এক্সপ্রেস সকাল ৭-০০ রাত্রি ১০-১৫ 
ন লাইন হইযা )' 
স ক্যাণ্টনমেন্ট 
এক্সপ্রেস ১১ বেলা ১১-৩০ বেলা ১২-২০ 
(মেন লাইন হইয়!) " 


দিল্লী এক্সপ্রেস *** রাত্রি ৭-৫ বেলা ৯-৩০ 


বাজি ৮-১৫ 










৫৮৯ 





মাল, ১২৫০ টন সংবাদপত্র ও ২০৭০ টন 
ডাক বহন করা হয়। নন-সিডিউচ্ড বা 
অনির্ধারিত যাতায়াতের পরিমাণও উল্লেখ- 
যোগ্যরূপে বুক্লি পায়। সালের 
জুন পর্য্যন্ত ভারতে ৭৪৮টি বিমান বেজিস্ট্ী 
করা হইযাছে। ইহার পূর্ববর্তী ছয় মাসে 
৭৪৪টি বিমান্‌ রেজিট্রী করা হয়। বর্তমানে 
চলাচলের উপযোগী সার্টিফিকেটধারী 
বিমানের সংখ্যা ১৯৪1 ভারতের 
লাইসেন্সপ্রপ্ত গ্রাউড ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা 
৪৫৯ হইতে বাড়িয়া ‘৪৩ হয়। বি? 
লাইসেন্দপ্রাপ্ত পাইলট ৪৪৩ জন। ইহার 
পূর্ববর্তী ছয় মাসে উহ্াব সংখ্য! ছিল ৩৫৬ । 


১৪৫০ 





বেলের সময় 


হইতে রেলওয়ের সংশোধিত সময় তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- ' 


পৌছে 


হ।ওড়া ছাডে 
(মেন লাইন, লক্ষৌ ও মোরাদাবাদ হইয়। ) 
দানাপুর ফাষ্ট 
প্যাসেঞ্জার -- সকাল ৭-৪৪ বেলা ১-৩৫ 
(সাহেবগঞ্জ হইয়। ) 
মোগল সরাই 
প্যাসেঞ্জার :.- সকাল ৬-৩৮ রাত্রি ৯-২০ 
(যেন লাইন হইয়া ) 

শিষালদছ পৌছে ছাড়ে 


নর্থ বেঙ্গল যেল বেলা ১০-৩৫ রাত্রি ৬-০৪ 
আসাম মেল... রাত্রি ৬-৫০ বেলা ১১-৫ 
চট্রগ্রঃম মেল." রাত্রি ১১-৪০ সকাল ৬-৩০ 
ঢাক! মেল *** বেলা ৮-২০ বান্রি 
চাকা প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-৫» বাত্রি »-৫ 


৮-৩০ 


বরিশাল এক্সপ্রেস বেলা ১৫ বেলা ১২-৪০. 


আসাম লিঙ্ক , 

এক্সপ্রেস ::* রান্রি ৯-৩৫ বেলা ৯-৪০ 

লালগোলাঘাট 

প্যাসেঞ্জার ... বেলা ২-১৫ বেল! ১-৩০ 
ও.” সকাল ৬-৩% রাত্রি ৮-৪০ 


শিয়ালদ পৌছে ' ছাড়ে 
লালগোলাঘাট রাত্রি ১০-০০ সকাল ৪-৩০ 
দিল্লী এক্সপ্রেস বেলা ১২-২০ রাত্রি ৯-২৫ 
(সাহেবগঞ্জ বেনারস ক্যাপ্টনমেণ্ট হইয়া ) 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 
হাওড৷ পৌছে ছাড়ে 
বোম্বাই মেল :.-: সকাল ৬-১০ রাত্রি ৮-৪০ 
মাদ্রাত্ম মেল :.. বেলা ১০-০০ রাত্রি ৭-৪৫ 
পুরী এক্সপ্রেস--- সক্কাল ৬-৪৫ রাত্রি ৮-৫০ 
রাচী হাজারীবাগ 
এক্সপ্রেস *** সকাল ৭-৪০ রাযি 2-৫৫ 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার বৈকাল ৪-৪৫ বেলা ৯-১৫ 
(১১ ডাউন ও ১২ আপ) 
নাগপুর প্যাসেঞ্জার সকাল ৫-১০ রাত্রি ১০-৫ 
(১৩ ডাউন ও ১৪ আপ) 
পুরী প্যাসেপ্রার সকাল ৪- ৫ রাস্ত্রি ১০-১৫ 
মাদ্রাজ প্যাসেঞ্জার বেলা ৩-১০ বেলা ১১-২৫ 
আতদ্রা টাটানগর 
প্যাসেঞ্জার :-- সকাল ৪-৩০ রানি 3-০০ 
গোমো প্যাসেঞ্জাব রাত্রি ৭-২ সকাল ৬-৩০ 
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আজ সারা ভার তের 
AE প্রধান সমস্যা 


- খাদ্য 


এ 
লী” 


1 


খাঙ্ঠোতৎপাদনের 
প্রধান উপাদান 


উৎকৃষ্ট সার 


আপনার সর্বশক্তি দিয়া খা্য 
সমহ্যার প্রতিকার কণ্পে 
অধিক খা ন্যোৎপাদনের 
দিকে মনোযোগ দিন 

বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। .. 

ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন__ 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 
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বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


তালুকদার এণ্ড কোং ( (ফার্টলাইজান)লিঃ 


গ্রাম-শুকদ্ধার ; ফোন--ব্যান্ক ৫৮৮৯ 


২০, নেতাজী সুভাষ রোড ২৪ : 8 8৪. কলিকাতা ১ 
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SHARMA MAMA কলিজা ET PETE ETE EO OE NT 
জাতীষ মুদ্রণ, ৭৭, ধৰ্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে যৃদ্রিত ও *৯, চিত্তরঞ্জন এতিচ্য হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত 
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4৯871116404 | 
| সূলয-. বার্ষিক সাক ৮২... ,সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতি সংখ্যা /* আনা 
নী] ঠা [টি ' 
ত্রয়োদশ বর্ষ } MONDAY, Sth MARCH, 1951, সৌমরাইঞ১শে ফাল্তন, ১৩৫৭ { ৪৩শ সংখ্য। ণ সংখ্যা ৭৯ 
লী] 11] 11111111111) যান 
অধিক ফমল ফলনের অভিনব 88488 রা 


২ অরগ্যা নো 


ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার" 
₹ ৩ অৱশ্যানো--জনির উ্বরাশি বৃদ্ধি ও দার্যস্থায়ী করিতে অতুলনীয়। ' A = 
' @ অনুগ্যানো--জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষা বিঘা প্রতি শস্ত গাদন বছগুণে 
[বেশী হইয়া থাকে |, / . 
® অরগ্যানো__জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও কসল ল বাড়াইতে অছিতীয় ৷ 
* @ অরগ্যানো--দাম প্রচলিত সাঁরের অপেক্ষধুখুবই কম।. ,..- ; 
৬ অন্গ্যানো-_চারা বা গাছের গোঁড়ায:প্রয়োজনীয জল, হাওয়া ও i সঞ্চার করিয়া জমিকে 
® 
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টিটি নিসা, 


বানি 
সঙ 


চু নাত 





সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলনহয় বেশী, - ৃঁ 
অর্গ্যানো-_-অনুর্ববর' পাথুরে অথবা বাজুকাময় জমিকেও ফসল 1উৎসাদনের (উপযোগী | 





কর্িয় তোলে 
আরা ফল্ুন হয় সবল. অভ খাতপ্রাণ প্রাচুর্য্যে ন | 


দুর্দিনে ও ইধিবচ স্পস্য স্লতলন্লা আস্লোজনে এই রস 
তন্পগ্যানো”- আর্তি স্রহ্লভ্ভে সন্ববন্থাই কক লান্ব ব্যবস্থা কল্রা হইয্সাছেখ,, 
থান, পাট; আলু, ইক্ষু: তামাক্ক পাত৷ শৰ্অন্যান্য ফ্সলেনব্র - উপল্ষালী বিভিন্ন 
7... স্ক্তিল্প “গ্যান” দুরব্লাহ, কলা হম্্র। ০,১ 
. দামে ও. গুণে অরগ্যামৌ চাষীর প্ররুত বন্ধু . এ | 
বিশের দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উছা কোন ফসলের উপযুক্ত 5:৬ 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিযয়ে উপদেশ দিয়া ডট | 


ই বেন এর্থিকান্চারান্‌ এণ্ড ই্ানীয়াল কগাঁরেধন লিঃ 


২০, ন্নেতাজ্জী সুভান্ EIS কে রি ফোন _ ব্যান্ক--:৮৯৯ ত "৮৮৯. 
TNT TTT 
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আমরা .ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং, এর সকল্প 
প্রকার 'কাজ ভরত ক্রিয়া থাকি, 


মাল গুদামজাত করান. 


EE LE 
ললুক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস- 


নিউ কাঃম-হাউস 
। 1." কলিকাতা 


২৬, হর মন্লিক ্াট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতয 

মিলের স্বান-_সোদপুন্ন, ২৪ পন্রগণা. 
সূতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি দব-নিম্সিত মিল-বাড়ীতে 
পৌঁছিয়াছে এবং মিলটি-দ্রেত চালু করার, ব্যবস্থা হইতেছে 
 মেসাস' চৌধুরী ঢেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


'_ সেক্রেটারীজ এ্যাশড এজেন্টস্‌ 


আধথিক জগতের 


“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।', 
উহার বাধিক মূল্য সন্ভাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মূলা সডাক ৪7০ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া ষায়। ছাঁত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ করা 
হইয়া! থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /* আনা 
আধিক জগতে প্রকাশের জগ্ভ প্রবন্ধ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি ্রীষতীন্্রনাথ ভষ্টাচাৰ্য্য, 
সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য । সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত | 
অন্য সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেন্জার, 
আধিক দ্রগং* এই নায়ে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপাহে প্রকাশের ভন্গ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হইবে, 
তাহা পূৰ্ববৰ্তী সপ্তাহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আঁথিক প্গতের 
'অফিসে পৌঁছান চাই। 

. টাকাকডি, মনিঅর্ডাব, পোষ্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফণ্যে প্রেরণ 
করা চলে। , তবে কলিকাত!ব বাহিরের 
ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে' চেকের ট!ক। 
সংগ্রহেব খরচ! সহ চেক দিতে হইবে । 

“আথিক জগতেৰ বিজ্ঞাপনেব হাব 
,চিঠি লিখিলে ক্ষানান হয । যে সপ্তাহের 
বিজ্ঞাপন -ফাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ *ড্রবারের 
মধ্যে বিজ্র'পানের কপি, আধিক জগতের 


অফিসে পৌছান চাহ । ) 



















































: (সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক) ' ফোন- 
হেড অফিস-_২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 'বপিরহাট' ও খুলন! 
সফল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য্য করা হয়।. | 
এলা 


বিনীত--ম্যানেজর, 
আধিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানসন, কৃলিকাতা-.৯ 








আনু র লক পালন তলত 





ত্রয়োদশ বর্ষ ] MONDAY, 5th MARCH., 1951. সোমবার 


ভারত সরকারের বাজেট 














,২১ শে ফাল্তন, ১৩৫৭ [ ৪৩শ সংখ্যা 











ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রুচিস্তামন 
দেশমুখ পালরশমেণ্টে ১৫১-৫২ সালের ষে 
কেন্দ্রীয় বাঞ্জেট পেশ করিয়াছেন তাহার 
রাজস্ব ও মুলধন খাতে বিপুল ঘাটতি 
অনুমিত হইয়াছে । সেই ঘাটতি পূরণের 
অন্ত তিনি দেশবাসীর উপর ৩১ কোটি 
১৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে নৃতন ট্য।ক্পভার 
চাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গতবার 
ডাঃ জন মাথাইয়ের বাজেট বক্তৃতার মূল 
সুর ছিল সরকারী ব্যয়হাস ও ট্যাক্স 
লাঘব। এবারকার বাজেটের মূলকথা 
ধড়াইয়াছে ব্যয়বৃদ্ধি ও ট্যাকবৃদ্ধি। 
গত এক বৎসরে দেশের উৎপাদন ববস্থা ও 
ব্যবসা বাণিজে।র বিশেষ কোন উন্নতির 
লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। . পণ্যযূল্য 
বৃদ্ধির জন্য সাধারণের আধিক অবস্থ। 
দিন দিনই শোচনীয় হইয়! দাড়াইতেছে। 
কাজেই বাস্তব অবস্থা ও অর্থনৈতিক গতি- 
ধারার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
ভারত সরকারের বাঞ্জেট নীতির এই 
রূপান্তর অনেকেরই নিকট সাশঞ্জন্তহীন 
বলিয়া মনে হুইবে। সরকারী ষ্যাক্স বৃদ্ধি 
খরচবৃদ্ধির নৃতন ব্যবস্থা দেশের ভবিষ্যৎ 
. সমৃদ্ধির বনিয়াদ কতদূর সুদৃঢ় করিবে 
তাহা আমরা বলিতে পারিনা । কিন্তু তাহার 
ছুর্বধহ চাপ যে দেশের জনসাধারণের বর্ত্তমান 
হৃঃখছুর্দশশ আরও বাভাইয়া তুলিবে তাহাতে। 
সন্দেহ নাই । 
গত বৎমর ফেব্রগ্নারী মাসে ডাঃ 






মাথাই চলতি ১৯৫*-৫১ সালের যে বাজেট 
উপস্থিত করেন তাহাতে এবার ভারত 
সরকারের ৩৩৮ কোটি টাকা আয় ও 
৩৩৭ কোটি টাকা ব্যয় দীড়াইবে বলিয়া 
বরাদ্দ কবা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেশমুখ 
এক্ষণে ও সালের সংশোধিত বরাদ্দ পেশ 
করিতে গিয়া জানাইয়াছেন যে, আমদানী 
ও রপ্তানী শুদ্ধের দফায় কেন্দ্রীয় রাজস্থের 
, পরিমাণ বেশ বাড়িয়া যাওয়ায় 'এ বৎসর 
ভারত সরকারের যোট আয় ৩৮৭ কোটি 


বিষয়-হুচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভারত সরকারের বাজ্জেট ৫৮৫-৫৮৮ 
পাক-ভারত বাণিজ্যের 
নূতন; চ্যুক্তি ৫৮৮-৫৯১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৯১-৫৯৪ 
নানাকথা ৫৯৪-৫৯৭ 
৫৯৭-৫৯৭ 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 





২১ লক্ষ টাকায় পৌছিবার সম্ভাবনা অছে। 
অর্থসচিব সংশোধিত বাজেটে দেশ রক্ষা 
বিভাগের জন্ত পূর্ব বরাদ্দের তুলনায় ১১ 
“কোটী টাকা ও বেসাযরিক বিভাগ সমূহের 
জন্ত ৩০ কোটী টাকা পরিমাণে বেশী বায় 
বরাদ্ধ ধরিয়াছেন। তবে মোট ব্যয় শেষ 
পর্য্যন্ত ৩৭৯ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার বেশী 
ঈড়াইবে না বলিয়া তিনি আন।ইয়াছেন। 











কাজেই ১৯৫০-৫৯ সালের শেষে রাজস্ব 
খাতে ভারত সরকারের ৭ কোটা ৩ লক্ষ 
টাকা উদ্ধত্ত থাকিবে। কিন্তু মূলধন 
খাতে এ বৎসর ৬৭ লক্ষ টাকার মত 
ঘাটতি দ1ড।ইবে বলিয়া অর্থসচিব অন্থমান 
করিতেছেন । 

১৯৫১-৫২ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত 
করিতে গিয়া অর্থসচিব জানাইয়াছেন 
যে, আগামী বৎসর চলতি ট্যান্স হইতে 
ভারত মরকারের বর্তম[ূন বৎসরের অঙম্ুক্নপ 
বেশী আয়েব সংস্থান হইবে না। ১৯৫০-৫১. 
লালে আমদানী ও রপ্তানী শুদ্ধের দফায় 
১৪৫ কোটী ৩, লক্ষ টাকা আয় হওয়ার 
কথা। সেস্থলে ১৯৫১-৫২ সালে এ দফায় 
১৪১ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। কর্পোরেশন 
ট্যাক্স বাবদ আর ৩৮ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা 
হইতে ৩০ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা ও আয়কর ' 
বাবদ আয় ১২৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা 
হইতে ১২৬ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত 
হ্রাস পাইবে বলিয়া অর্থপচিব মনে 
করিতেছেন। তবে উৎপাদন শুন্ধ হইতে 
ও রেলওয়ে হইতে আগামী, বৎসর কিছু 
বেশী আয়ের, সংস্থান হইবে। আয়ঙ্থাল : 
ও আয়বুদ্ধির সমন্ত দফা মিলাইয়! চলতি 
বৎসরের ৩৮৭ কোটী ২১ লক্ষ টাকার স্থলে 
১৯৫১-৫২ সালে ভারত সরকারের মোট 
৩৬৯ কোী-৮৯ লক্ষ টাকা আম দীড়াইবে 
বলিয়া অর্থসচিব অন্থমান করিয়াছেন) 

তবে ভারত সরকাবের আয় চলতি 
বৎনরের তুলনায় আগামী বৎসরে ১৭ কোটী 
টাকার উপর হ্রাস পাইলেও তাহাদের ব্যয় 


- ৫৮৩৬ 


"৩ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকার বেশী হাস করা 
যাইবে না | ১৯৫০-৫১ সালের সংশোধিত 
বরাদ্দে দেশ রক্ষা বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছে 
১৭৯ কোটা ৪৭ লক্ষ টাকা আগামী 
বৎসবের অন্ত সেই বরাদ্দ ১৮০ কোটী ২ 
লক্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । দেশ রক্ষা 
বিভাগের অন্ত ক্রীত বিমান পোতের ব্যয় 
পূর্বে মূলধন পাতে বরাদ্দ করা হইত। 
আগামী বৎসর হইতে সেই ব্যয় রাজস্ব 
খাতে ধরা হইবে। মূলতঃ এ জন্তই 
আগামী বৎসর রাদস্ব খাতে দেশরক্ষা 
ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অর্থসচিব 
জানাইয়াছেন। বেসামরিক দপ্তর 
পরিচালনার ব্যয় .৯৫০-৫১ সালের হিসাবে 
১৯৯ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । ১৯৫১-৫২ সালে তাহা ৪ কোটা 
৪০ লক্ষ টাক! কম দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে । আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন বাবদ 
চলতি বৎসরের ১৩ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার 
স্থলে ৯» কেটী ৮৬ লক্ষ টাকা এবং খান্ত 


সরবরাহ বাবদ সাবসিভি বা অর্থ সাহায্য. 


৩৫ কোটা টাকার স্থলে ২৫ কোটা টাকায় 
সীমাবন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে । ছোট-ঘাঁট 
দফায় কোন কোন দিক দিয়া খরচ অবস্ 
বাড়িবে। যাহা হউক সকল দিক মিলিয়া 
ভারত সরকাবেব মোট ব্যয় আগামী বৎসর 
৩৭৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকায় দীড়াইবে 
বলিয়া অর্থনচিব বরাদ্দ করিতেছেন । আয় 
৩৬৯ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৩৭৫ 
কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা ধাৰ্য্য হওয়ার ফলে 
:৯৯৫১-৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত রা্ধস্বখাতে 
নোট ৫ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
পড়িবে। কেবল রাজস্ব খাতের এই 
ধাটতিই নহে আগামী বৎসরের হিসাবে 
মূলধন খাতে ব্যয় ববাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
সেই খাতেও ভারত সরকারের ৭৮ কোটী 
টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অর্থসচিব বরাদ্দ 
করিয়াছেনু। এই ঘাটতি পৃরণ্রে সুবিধার্থ 
শ্ীবুক্ত দেশমুখ তাহার বাজেট বক্তৃতায় 


আথিক জগৎ 


৩১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা পরিমানে 
অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায়ের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন। প্রস্তাবিত ৩৬১ কোটী ১৫ 
লক্ষ টাকা আদায হইলেও ৫২ কোটী 
৩৯. লক্ষ টাকা ঘাটতি অবশিষ্ট থাকিবে। 
ভারত সরকারের নগদ তহবিল ' খোয়াইয়া 
সেই অবশিষ্ট অংশ পুরণ করার ব্যবস্থা 
হইবে। 

দেশ বিভাগের পর ২৭০ কোটী টাকা 
নগদ তহবিল নিয়া নুতন ভারত সরকারের 
যাত্রা সুরু হুইয়াছিল। সাধারণ রাজস্ব 
হইতে বর্তম'নে ভারত সরকারের যে আয় 
হইতেছে তাছাও পূর্বের তুলনায় অনেক 
বেশী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতের 
জ্ৰাতীয় সরকার নিজেদের আধিক ভিত্তি 
স্ুদট রাখিতে পারিতেছেন--না ইহা! 
খুবই পরিতাপের বিষয়। বদ্ধিত 
রাজশ্ব আয় তো নিঃশেষ হইভেছেই, 


, অধিকস্ক নগদ তহবিল খোস্সাইয়া তাহা 
 দিগকে ব্যয় বাছল্যের ঠাট বজায় রাখিতে 


হইতেছে। ২৭৪ কোটি টাকা. নগদ তহ- 


বিল লাড়ে তিন বৎসর পরে ৯৫ কোটি 


টাকায় .হাস হইয়াছে। .আগ্যমী বৎসরের 


শেষে তাহা মাত্র ৪৩ কোটী ৫ লক্ষ টাকায়, 


গিষা দীভাইবে। ইহা সরকারী আর্থিক 
বিলি ব্যবস্থা নিয়স্বণ সম্পর্কে সুসঙ্গত রীতি 
ও সমুচিৎ সাফল্যের পরিচায়ক নহে। 
ভারত সরকারের অর্থ প্রায় সমস্তই অত্যা- 
বন্তকীয় কার্যে ব্যয়িত হইতেছে বলিয়া 


অর্থনচিব তাহার বর্তৃতায় আত্বন্লাঘা প্রকাশ ' 


করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও জন 
কল্যাণমূলক কাজ, সম্প্রসারণে এ অর্থ 
ব্যয়ের প্রায় কোন সার্থকতাই' আক্ষ 


প্যস্ত পরিলক্ষিত হয় নাই 1 জনসাধারণের . 


জীবনযাত্রার যাহা! সবচেয়ে প্রয়োজনীয় 
সেই খান, বসত ও বাসস্থানের কোন 
স্থায়ী সুব্যবস্থা "সা পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে 


নাই। অত্যাবস্তকীয় জিনিবু পত্রের ক্রমিক * 


হুম্পাপ্যতা ও হুর্শল্যতা জনসাধারণের 


[ ৫ই মার্চ, ১৯৫১ 


জীবন ক্রমেই অসহনীয় করিয়] তুলিতেছে। 
গণভাস্িক রাষ্ট্রের ' বাজেট গণকল্যাপের 
আদর্শে পূরাপুরিভাবে রূপায়িত হইতেছে 
না। গঠন মূলক কাজের ব্যয় যে বহুল 
পরিমাণে" অবান্তর ভাবে নিংশেষিত 
হইতেছে এ অবস্থা দৃষ্টে তাহাই নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হইতেছে। 

' নুতন করিয়া. ট্যাক্স বাড়াইতে গিয়া 
অর্থসচিব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় শ্রেণীর 
কর বৃদ্ধিরই প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে 
গোড়া অর্থনৈতিক মতবাদ ও পূ'জিবাদী 
তো'ষপের মনোভাব হইতে তিনি বিশেষ 
করিয়া পরোক্ষ কর বৃদ্ধির উপরই জোর 
দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ করের ভিতর প্রথমতঃ 

দুদিনের জম্ত আগে সঞ্চয় 
করা. গৃহীমাত্রেরই ক্তব্য। জীবনে 
ছদিন আসিবে না,, অভাব ঘটবে না, 
চিরদিন মুখ শ্বাচ্ছন্যে যাইবে_- ইহা 
নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। 
ছর্দিন পূর্বেও যিনি লক্ষপতি ছিলেন, 

প্রভাব-গ্রতিপত্তির বাহার সীমা ছিল ন। 
আজ তাহার দুঃখ দুর্দশার অবধি নাঈ। ' 
আবার আক যিনি বচ গোষী-পরিবারের 
প্রতিপালক, কালক্রমে তিনি ই পরের 
গলপ্রহ হইয়া পড়িতে পারেন । একমাড 
জীবন-বীমাই এই অজ্ঞাত ও অবাঞ্ছিত 
ছুদিন হইতে 'মাহুষকে বক্ষ। করিতে 
পারে। জীবন-বীমা দ্বারা সংরক্ষিত 
সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্্য স্থনিশ্চিত । 

- অতএব , অৃষ্টে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
হাতে আত্মসমর্পণ না কধিয়া জীবন-বীমার 
নিয়মিত সঞ্চয়ে গৃহং-সংসার কল্য।ণ-শ্রীতে 
ভরিয়া তুলুন! 


হিন্দুস্থান কে-অপারেটিভ এবিবথে 
আপনাকে সহায়ত| কৃরিবে।' । 


হিন্দুন্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্ন মোসাইটি, লিঃ 


হিন্দুন্থান বিন্ডিংস্‌, কলিকাতা-_-১৩ 
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কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার টাকায় দশ পয়সার 
স্থলে টাকায় এগার পয়লা হারে নির্ধারিত 
করার প্রস্তাব হুইয়াছে। উহার ফলে 
ভারত সরকারের অতিরিক্ত '২'কোটী ২৫ 
লক্ষ টুক! আয় হইবে । দ্বিতীয়তঃ সকল 
আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর শতকরা 
€ টাকা হারে সারচাঙ্জ বসাইবার প্রস্তাব 
হইয়াছে। তাহাতে আয়করের দফায় 
আগামী বৎসর ৬ কোটী টাকা বেশী আয়ে 
সংস্থান হইবে বলিয়। অর্থসচিব মনে 
করিতেছেন । 
পরোক্ষ করের ভিতর আমদানী শুদ্ধ, 
রপ্তানী শুল্ক, উৎপাদন শুন্ক ও বিক্রয় 
কর প্রভৃতি অন্তভূ্জ। এ সকল দিক 
দিয়াই আগামী বৎসর করভার বৃদ্ধি 
পাইবে। প্রথমতঃ অর্থসচিব সাধারণ 
বাণিপ্র্য ও শুদ্ধ চুক্তির পর্য্যায়ভুক্ত নহে 
এন্নুপ সব আমদানী দ্রব্যের উপর শতকরা 
৫ টাকা হারে অতিরিক্ত পারচার্জ আদায়ের 
প্রস্তাব করিরাছেন। দ্বিতীয়তঃ মদ, বাধার 
ও ম্পিয়িটের উপর সারচাঞ্জ শতকরা আরও 
€* টাকা বৃদ্ধি করার, প্রস্তাব হইয়াছে । 
তৃতীয্নতঃ কেরোসিন ও পেট্রোল . ব্যতীত 
অন্তান্তয থনিজ তৈলের আমদানী শুষ্কের 
হারে যে তারতম্য বর্তমান আছে তাছার 
সমত। বিধানের কথা বলা 
উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীর দফায় যে 
ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্য- 
করী হইলে ভারত সরকারের আয় যথাক্রমে 
২ কোটী টাকা, ৪০ লক্ষ টাকা ও ৬০ 
লক্ষ টাক! পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। 
অর্থসচিব দুইটি ক্ষেত্রে রগডানী শুন্কের 
হার বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ চান। বাদাম রপ্তানীর উপর প্রন 
টলে ৮০ টাক! করিয়া শুদ্ধ ধাধ্য কর! 
হইবে। হিতীরতঃ ভারতীয় তুলা হইতে 
প্রস্তুত মোটা ও মাঝারি'বন্ত্রের রপ্তানী 
মূল্যের উপর শত্করা ১০ টাকা হারে শুষ্ক 
বলানে। হইবে। এ দুই ভারত সর+ 





হইয়ছে।, 


আধিক জগৎ 


কারের অতিরিক্ত আয় হইবে যথাক্রমে 
দেড় কোটা টাকা ও আড়াই কোটা টাকা। 
উৎপাদন শুন্ধও কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি 
করা হুইবে। প্রথমতঃ পেট্রোল ও কেরে! 
দিনের উপর উৎপাদন শুক্ষের হাব শতকর! 





৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়া 





€৮ 


দ্বিতীয়তঃ নান' শ্রেণীর তামাকের উপ, 
করের হার বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেখ 


হুইয়াছে। ছুই আনার অধিক মূল্যের প্র 


১*টি সিগারেটের উপর এক পয়সা! এ 
পাচ আনার অধিক মুল্যের প্রতি দশ 
সিগারেটের উপর ছুই প্র 


ছোটখাটো ব্যবসাতে বারা শারণীরক পরিশ্রমের কাজ করে তারা বড়ো বু? 
কলকারখানার শ্রমিকদের মতো অতটা সুযোগ-সুবিধা বড় একটা পায় 5) 


চায়ের কথাই ধরা যাক,_হয়ত এই চা এদের 


সবার ভাগ্যে জোটে না। 


তবচ একথা সবাই জানেন যে একটাদা 
পাঁরগ্রমের ফাঁকে দিনে 
অন্তত দু'বার চা খেতে 
পেলে দেহের ক্লান্তি দূর হয়, 


আগ্রহও বাড়ে একসম্গে 
যসে চা খাওয়ার 
অভ্যেস থেকেই । 
পেয়ালা চা বিশ্রামেরই 
সামিল; আসলে 
কিন্তু শুধু বিশ্রামের চেয়েও 
চা বোঁশ কাজ করে এবং একথা 
শ্রমিক মাত্রেই জানে। 


এ সম্বন্ধে সমস্ত খুটিনাটির খবর সেশ্টাল 
টি বোর্ডের কাছে পাবেন এবং তাতে আপনার 


শরচও কিছু লাগবে না। 








সেশ্ীল টি বেড কড়ি এত ত 
২৭ এবং ২৯, ভেবোর্প হেত কানন 
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হারে সারচার্চ্জ ধার্য হইবে। প্রথমোক্ত 
উৎপাদন শুন্ধ বাবদ গবর্ণমেণ্টের ১৫ লক্ষ 
টাকা আয় বাডিবে। তামাক, সিগাবেট 
ও নস্তের দফায় ট্যাক্স বৃদ্ধিরফলে অতিরিক্ত 
১৩ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান *হইবে। 
তাহ! ছাড়া দিলীতে বিক্রয় কর বপাইয়া 
তাহা দ্বারাও ১ কোটি টাকা আদায়ের 
সঙ্বল্প অর্থনচিব প্রকাশ'করিয়াছেন। 

অর্থসচিব সরকারী ঘাটতি পূরণের জঙ্ক 
এবং ধিক সঙ্গতি বাডাইবার জন্ত যে 
নূতন ট্যান্সেব প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন 
ছইটি কারণে আমরা তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি 
না জানাইয়া পারি না। আমাদের প্রথম 
কথা হইতেছে এই যে, ট্যাক্স পারা রাজস্ব 
খাতে আয় বাডাইয়া তাহা দ্বারা মুলধন 
খাতের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা বাজেট 
নীতির দিক হইতে*্খুব ফুক্তিসহ নহে। 
মূলধন খাতে যে সব পরিকল্পনার জ্ন্ত 


পাক-ভারত বাণিজোর নূতন চুক্তি 


পাকিস্থান ও ভারত সরকারের মধ্যে 
সম্প্রতি করাচীতে যে নুতন বাণিজ্যচুক্তি 


সম্পাদিত হইয়াছে তাহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের . 


সমসাময়িক অর্থনীতি এবং এমন কি 
রাজনীতিক্ষেত্েও একটী বিশেষ ' গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা বলিয়া শ্বীকৃত .হুইবে। অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভরতা 
সুবিদিত। ভারত পাকিস্থাযনর উৎপন্ন 
কাচামালের স্বাভাবিক ক্রেতা পাকিস্থানের 
প্রয়োজনীয় নানাবিধ অত্যাবপ্তক শিল্প 


এঁবং খনিজ পণ্যও ভারত হইতে সব্বরাহ . 


হওয়াব কথা। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের মুদ্রা 
মুল্যের অসামগ্রন্ত এবং ভারত .সরকার 
কর্তৃক পাকিস্থানের মুদ্রার মান অস্বীকৃতি 
ফলে পাক-ভারত বানিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন 
হওয়ায় বানিজ্যের এই স্বাভাবিক গতি 


আধিক জগৎ 


[ ই মার্চ, ১৯৫১ 





অর্থব্যয় করা হইবে তাহার অধিকাংশেরই 
সুফল অদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার আশ! 
লাই। ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই' সেই সমস্ত 
দ্বারা উপরূত হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। এই অবস্থায় বর্তমান অধিবাসীর 
নিকট 'হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া সেই 
আদায়ী অর্থ মূলধন খাতে নিয়োগ করা 
সুসঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা যায না। 
সাধারণের নিকট হইতে থণ তুলিয়া তাহ। 
দ্বারা এই ধরণের খরচ মিটানোই 
সাধারণ' নিয়ম। ইহাতে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ 
গড়িয়া ,তোলার জন্ত ব্যয়িত টাকার 
কতকট! দায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর 
্স্ত করা হয়। খাণ তুলিয়া যুলধন খাতের 
ব্যয় মিট।নো সম্পকে বর্তমান'গবর্ণমেণ্টের 
যথোচিত আগ্রহ ও কৃতকার্যতার পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে না_ইহা নিতান্ত দুঃখের 
বিষয়। আমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ 


ও পণ্যের আদান প্রদান বদ্ধ হইয়! গিয়] 
উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততার হুষ্টি হয়। 
কাশ্মীর, খালের জল, উদ্বাস্ত সমস্তা এবং 
পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার মূলে এই তিক্ততার 
প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে বলিয়া যাহার! 
অভিযোগ করিয়া থাকেন তাহাদের যুক্তি 
একেবাবে ভূল নহে বলিলেও অগ্ডায হইবে 
না। যাই হউক, আলোচ্য বানিজ্য চুক্তির 
ফলে পাক্‌-ভাবত সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ 
হইয়া যাবতীয় সমস্তার সমাধানের পথ 
সুগম করিষে বলিয়াই আমরা আশা করিব। 

পাকিস্থানের মুদ্রার মুল্যমান স্বীকার 
করিয়া ভারত সরকার নতি দ্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন বলিষা ভারত সরকারের 
কাৰ্য্যকলাপ ইতিমধ্যেই কঠোর সমা- 


লোচনার বিষয়বস্ত হইয়া হা 2 সি 


হইতেছে বেশী করিয়া পরোক্ষ কর বৃদ্ধির 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে । এই ' দরিজ্র দেশের 
সাধারণ লোকদের উপর ইতিপূর্কেই এত 
বেশী পরিমাণ পরোক্ষ কর চাপানো 
হইযাছে যে নূতন করিষা সেদিকে ফোন 
বোঝা বাড়াইতে যাওয়া নিতান্তই অবাঞ্চিত 
বলা চলে । বিশেষ করিয়! বর্তমানে যেখানে ' 
পণ্যমূল্য বুদ্ধি ও জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির 
অন্ত জনসাধাবপ নিদারুণ দুঃখ দুর্দশা ভোগ 
করিতেছে সেখানে উহা! অনুচিত ও 
অশোভন বলিলে অত্যুক্তি কর! হয় লা। 
অথচ অর্থসচিব তাহ।ও করিতে উদ্ভত 
,হইরাছেন। জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ 
স্বাচ্ছন্ন্যের প্রশ্ন যে বর্তমান জাতীয় সরকার 
এখনও বড় করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহেন 
নানাদিক দিয় নির্বিচারে পারায় 
কর বৃদ্ধির এই প্রস্তাব তাহারই একটা 
নিদর্শন বলা চলে। 


পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের বিজয় গৌরব 
হিসাবেও ইহা পাকিস্থানের জনসাধারণের 
নখে! ফলাও করিয়া প্রচার কর! হইবে 
নিঃসন্দেহ । কিন্তু আমাদের অভিমত এই 
যে নিছক ভাবাবেগ বলে আলোচ্য চুক্তি 
বা পাকমুদ্রার মৃল্যমান স্বীকৃতিকে বিচার 
করা অযৌক্তিক ৷ কোন দেশের অর্থ নৈতিক 
সমস্তাকে ব্যক্তি বা দলবিশেষের জেদের 
বিষয় বলিয়া গণ্য করা চলেনা বা 
পবিবন্তিত' অবস্থায় ক্রেদের বশে পূর্বেকার 
গীতি এবং সিদ্ধান্ত আঁকডাইয়া থাকাও 
যুক্তিসত নয়। ডিভ্যালুয়েসনের পর 
বিগত. এক বৎলর মধ্যে কোরিয়ার যুদ্ধ, 
কাচামালের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি এবং 
*ক]চামাল মজুদ করাব.ষে ব্যাপক প্রয়াস 
লক্ষিত হইতেছে তাহার 





বই 


পে সক 


পি 
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ফলে পাকিস্থানের অর্থনীতি ও পাকমুজ্রা প্রসাধন জব, উদ্তিজ্জ তৈল প্রভৃতি যে 
শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছে। উদ্চমূল্যে। সমস্ত শিল্পপণ্য ভারত ব্যতীত অন্ত কোন ' 


পাকিস্থান বিভিন্ন ঘেশের নিকট তুলা, 
চামড়া, পাট, তৈলবী্, খান্তশস্ত প্ৰভৃতি 
বিক্রয়.করিয়! ঘাটতি বৈদেশিক বানিছ্্যকে 
উদ্ধ তে পরিণত করিয়াছে এবং পাকমুক্সার 
ভিত্তিও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্তানত 
দেশ বিশেবতঃ ভিভ্যানুয়েশনের পথপ্রবর্তক 
স্বয়ং ইংলগুও উচ্চমূল্য দিয়া এবং পাক মুদ্রা 
স্বীকার করিয়া পাকিস্থান হইতে 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করিতেছে। 
এই অবস্থায় জেদ বা ভাবাবেগে পরিচালিত 
হইয়া! ভারত কেন হাত গুটাইয়। বসিয়া 
থাকিবে এবং অত্যাবশ্তক কাচামাল ও 
থান্ধশন্তের অন্ত দূরবত্তী ও অনিশ্চিত উৎস 
সন্ধান করিয়া বেড়াইবে ? | 
পূর্বাপর ঘটনা বিচার করিলে প্রতীয়- 
মাণ হইবে যে বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় উভয় 
দেশই চরম সঙ্কটে পতিত হইতেছিল। 
কয়লার 'অতাঁষে পাকিস্থানের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা অচল হওয়ার উপজ্রান হইয়া- 
ছিল্‌। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুদুর অগ্রে 
লিয়! হইতে কয়লা আমদানী করিয়াও 
এই সমন্তার সমাধান করা পাকিস্থানের 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইদানীং জগতে 
বাজারে পাকিস্থানের রগানীযোগ) পাট, 
তুলা, গম প্রভৃতির হুল্য উল্লেখযোগ্য 


দেশ হইতে পাকিস্থানে আমদানী হয় ন! 
তাহার অভাব এবং উচ্চ মূল্যের দরুণও 
পাকিস্থানের জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
ক্লেশকর হৃইয়। পড়িতেছিল। পক্ষান্তরে 
পাট, তুলা এবং খানশন্ত ভারতের সর্ব্বা- 
পেক্ষা বড় সমস্ত৷: পাকিস্থান হইতে 
পাট রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় এবং কলিকাতার 
মুনাফাশিকারী ব্যবসায়ী ও মন্জুধদারদের 
কাধ্যকলাপে চটকণগুলির পক্ষে নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে পাট সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া 
পড়িয়াছে এবং 








পাটের এই সমশ্তার 


₹মেভি্‌ ব্যাঙ্ক একাটট 


ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাঙ্কে একটি সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থাকা খুবই 
সুবিধার, আর বেশ লাভজনকও বটে। মাল্প পঁচিশ টাকা জর্মী দিয়া 
ক্যালকাটা স্তাশনালে একটি সেভিংস্‌ একাউণ্ট খোলা যায়। 


সমাধান না হইলে বহুসংখ্যক: চটকল ব' 
হইয়া হাজার হাজার শ্রমিককে বেকা 
পরিণত করিবে এবং চট রপ্তানী করি 
ছুল্লভি মূদ্রা ঘর্জনের পক্ষেও অন্তরায় হু 
হইবে ।* পাটের অভাবে চটকল সমূহে 
দে সমস্তা দেখা দিয়াছে তুলার অভা 
এবং উচ্চ মূল্যের দরুণ বন্জরশিললেও অহুরূ 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । বিভিন্ন রাভে 
খান্তশস্তের উৎপাদন হাস পাওয়ায় 

বৎসর ভারতে নিদারুণ খাগ্যাভার আশা 
করা যাইতেছে। জাহাজের অভাব, রপ্তান 
কারক দেশসমূহে উচ্চমুল্য এবং যুদ্ধে 
আশঙ্কায় খাদ্য মন্ুত করার যে ব্যাপ 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্টে যদি কমপক্ষে একশত টাকা রাখিয়! চলা যায়, 
তবে ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে একটি চেক বই দিয়া থাকে। 
একাউণ্ট হইতে একটি মাজ চেকে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোল! চলে) 
অর্থাৎ চারখানি চেকে মাসে চারবার টাকা তোলা যায়। 
বা চেকে টাকা আপনি রোজই জমা করিতে পারেন। 


সপ্তাহে একবার এই 


কিন্তু নগদে 


উৰ্দ্ধপক্ষে ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত আপনি সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা রাখিতে , 
পারেন। ব্যাঙ্ক বাধিক, এক টাকা আট আনা হারে সুদ দিব এবং প্রতি 










অর্ধবৎসরান্তে যদি এই সুদের পরিমাণ অন্ততঃ এক টাকাও হয়, তবে সেই 
সুদ আপনার হিসাবে জম! করিবে। ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে একটি পাশ বইও দিবে 
এবং আপনার টাকাকড়ি লেনদেনের সমস্ত হিসাবও ব্যাঙ্ক বিনা পারিশ্রমিকে 
এই পাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া দ্িবে। এহরূপ অনেক সুযোগ সুবিধা, 
যাহা সাধারণতঃ কারেপ্ট একাউণ্ট থাবিলেই মাত্র পাওয়া যায়, তাহার 
- অনেকটা ক্যালকাটা স্কাশনাল তাহাদের সেভিংস্‌ একাউন্টের ভিপোজিটার- 
গণকেও দিয়া থাকেন। সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত ব্যান্কের জিশটি অফিসের মধ্যে 
যে কোনোটিতে আপনার সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টটি খুলিতে পারেন । 


“ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে বটে, কি জাহাজের 
‘অভাবে বিদেশে উহার রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। . ছুট বোর্ড 
এবং চট্টপ্রাম বন্দরের কর্তৃপক্ষ এই 
সমন্তার নমাধানে বিফল হইয়াছেন । 
পূর্ববঙ্গের অস্তান্ত অর্থকরী পণা--যথা মাছ 
ভিম, ফল, ভরিতরকারী, পান, পারি; 
লঙ্কা এবং পশ্চিন পাকিস্থানের গম ও 
ছোলার মূল্যও অস্বাভাবিক হাস পাইয়াছে। 
যতদুর আনা যায় পল্লী অঞ্চলে এই সমস্ত 
পণ্যের ক্রেতা খুজিয়া বাহির করাও* 
কষ্টকর হুইয়া উঠিয়াছিল। "বস্ত্র, উধধ, * 


bd 





স্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিন্ডিংস্‌, মিশন রো, কলিকাতা 


৫৯৯ 





প্রয়াস দেখা যাইতেছে তাহাতে অন্যান 
দেশ হইতে ভারতে প্রয়োজনীয় খান্ত আম- 
দানীর সুযোগ সম্ভাবনাও ক্রমশঃ হাস 
পাইতেছে। এরূপ" অবস্থায়*উভয় দেশের 
গভর্ণমেন্ট যে বাঁণজ্যচক্তি ‘সম্পাদন 
করিয়াছেন বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্তার 


পরিপেক্ষিতেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছে ' 


বলিতে হইবে । জেদ বা বিদ্বেষভাব এই 
চুক্তি সম্পাদনের পথে অন্তরায় হইলে যে 
অবস্থার- উদ্তব হইত তাহার গ্রতিক্রিয়া 
উভয় দেশের পক্ষেই বিপজ্জনক ও মারাত্মক 
হইয়া দেখা দিত বলিয়া আমরা আশঙ্কা 
না করিষা পারি না। 

ভীবতসর্কার কর্তৃক পাক মুদ্রার 
মূল্যমান স্বীকৃতির ভিত্তিতে যে বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত হইল তাহা বিগত ২৬শে 
ফেব্রুয়ারী হইতে *৫২ সালের “দশে 
জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। চুক্তিমত 
পাকিস্থান ভীরতে প্রধানত পাট, তুলা ও 
খাদ্মশন্ত সরবরাহ করিবে এবং ভারত 
সরকার পাকিস্থানকে কয়লা. ইস্পাত, 
বস্তু ও সিমেন্ট লরবরল করিবেন। মাছ, 
তরিতরকাবী, গোল আনু, বীজ আলু, 
পেয়াজ, বসুন, আদ! ফল, ডিম, পান, 
ওঁধধের গাছ গাছড়া, দেশীয় ওঁষধ পুস্তক, 
সংবাদপত্র, মসলা, লঙ্কা, চুণা পাথর, হাস 
মুরগী, দুগ্ধ, স্বত ও ম।খন বাদে অন্তান্য 
দুগ্ধজাত দ্রব্য, শবজী ও ফুলের বীজ, বাশ, 
বেত, 'মোম, রেডী তৈল, রেডীর বীজ ও 
খৈল, নারিকেল ছোবড়া, সিগার, বিডি, 
বিডির পাতা এবং পিকৃল্‌ ও চাট্নী, 
প্রভৃতি পণ্যের উভয় দেশের মধ্যে চলা- 
চল সম্পর্কে নির্ধারিত আমদানী ও রপ্তানী 
প্তন্ক ব্যতীত অগ্ভ কোন প্রকার বাধা 
নিষেধ থাকিবে না) 

ভারত হইতে কাপড় কাঁচা সাবান, 
ছাতা, ছাঁভাব অংশবিশেষ, উন্মুক্ত চলচ্চিত্র, 
রং ও ,বাণিশ, কৃষিকাধ্যের যন্ত্রপাতি, 


হরিতকী, বৈহ্যতিক পাখা, সেলাই কল, 


,মাসের মধ্যে রপ্তানী করিবে । 


আধিক জগৎ 


দিয়াশলাই, বন্জাইট, খারি লবণ এবং 
পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি পণ্য অবাধে 
পাকিস্থানে বপ্তানী হইবে। তদ্রপ পাকি- 
স্থান ৪হইতেও ভারতে তুলার বীজ, তুলার 
বাপের খৈল, শিমূলতুলা, সুপারি, ধেঞ্চাবী, 
এবং সিগারের তামাক পাতা প্রসূতি 
রপ্তানী সম্পর্কে কোন বাধা 
থাকিবে ন।) 

পাকিস্থানের পাট, তুলা ও খাগ্যশন্ত 


এবং ভারতের কয়লা রপ্তানী সম্পর্কে চুক্তির ' 


সর্ত নিম্নক্ূপ £-চুক্তির ১৬ মাস মধ্যে 


পাকিস্থান মোট *৫ লক্ষ. বেল পাট এবং, 


৬ লক্ষ ৭৫. হাজার টন থ্/দ্মশন্ত (.চাঁউল 
ও গম) ভারতে বপ্তানী করিবে ২৬শে 


ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত 


৪ মাস মধ্যে ১০ লক্ষ বেল পাট' এবং ২ 
লক্ষ ৫০ হাজার টন থাগ্তশত্ত ( প্রধানত 


চাউল) পাকিস্থান ভাবতে প্রেরণ করিবে 


এবং বাকী পরিমাণ পাট ও থাগ্যশগ্ত 
আগামী জুলাই হইতে ১৯৫২ সালের জুন 
ভারতীয় 
কাপড়েব কলমমূহকে পাকিস্থান হইতে 
যথেচ্ছ পরিমাণ তুলা ক্রয় কর।র অধিকাব 
দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আগামী ৪ মাসের 


. মধ্যে ১ লক্ষ বেলের বেশী তুলা এরূপে 
- সংগৃহীত হইবে বলিয়া 'মনে হয় নী। 


নিষেধ, 
করা হইবে। চুক্তির 


[ ৫ই মার্চ, ১৯৫১ 


আগামী বৎসরে পাকিস্থান ভারভকে ৪8 
লক্ষ বেল তুলা সরবরাহ করিবে ব্লিয়' 
শ্বীকৃত হইয়াছে। আগামী ভুনমাসের 
মধ্যে ৬ লক্ষ টন কয়লা ভারত হইতে 
পাকিস্থানে রপ্তানী হইবে . এবং পরবর্তী, 
এক বৎসরের মধ্যে আরও ১৫ লক্ষ টন, 
কয়লা ভারত হইতে পাকিস্থানে প্রেরণ 
৬ মাসের মধ্যে 
পাকিস্থান ভাবত হইতে -৪ হাজাব ॥ 
শত টন ঢালাই লোহা, একলক্ষ টন সিমেন্ট, 
নির্ধারিত পরিমাণ (লৌহাত জ্রব্য, ছয় 
হাজার টন কাগজ, ৩২৫০ টন তিসির 
তৈল, ২০ হাজার টন সরিষার তৈল 
প্রভৃতি পণ্য আমদানী করিবে। আগামী 
গুন মাস' পর্য্যন্ত ভারত হইতে ১০ হাজার 
বেল লুঙ্গী এবং € হাজার বেল অন্তান্ত 
শ্রেণীর তাত বস্ত্র ব্যতীত অস্ঠ কোন বস্ত 
রপ্তানী হইবে না। কিন্তু জুলাই হইতে 
পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে ** হাজার বেল' 
মিলের মোটা বসন্ত, ২০ হাজার বেল 
মাঝারি বস্ত্র এবং ১৫ হাজার বেল মিহি 
বন্ধ পাকিস্থানকে সরবরাহ করা হইবে। 
পাকিস্থান হইতে চামড়া আমদানীর একটা 
নিদ্দি পরিমাপ নির্ধারিত হইয়াছে এবং 
রপ্তানী যোগ্য গুড় ও সরিষার খৈলের 
পরিযু পপ্বে স্থির" কয়া হইবে । 


যে কোন প্রকার বীমার জন্য: : Fd 


Pad 


- “জীবন” “অগ্নি” সামু 


দুর্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 1, 


হাওড়া ইন্‌সিওরে' 


কোম্পানী 








লিমিটেড 


৩*নৎ ষ্টাপ্ড রোড, কনিকাতা-১ 


ফোন-ব্যান্ধ ১৬৫৭ 
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৫ই মার্চ, ১৯৫১] 


এই চুক্তি দ্বারা কোন্‌ দেশ লাভবান 
বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা অন্যান করা 
কঠিন। বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এবং আমদানী 
ও রপ্তানীর প্রকৃত পরিমাণ কি হইবে 
তত্বিষয়ে বিশদ তথ্য ব/তিরেকে এই শ্রেণীর 
লাভ ক্ষতির হিসাবনিকাশ করা সম্ভবপর 
নয়। জুলাই মাস হইতে ১৯৫২ সালের 
জুন মাসের মধ্যে অবস্থা কি দবাডায়-- 
তাহাও এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তবে 
মোটামূটিভাবে আগামী ৪ মাপের 
ফলাফল সম্পর্কে ইহা নিঃসন্দেহে 
বল৷ যায় যে এই চুক্তির ফলে 


ক.ষিপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান 

জীরত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদ 
(council of agricultural Research) 
প্রত্যেক বৎসর ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক 
ফসল উৎপাদনকারী ৩ জন কৃষককে “কৃষি 
পণ্ডিত" উপাধি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। তদমুসাবে এবার মেদিনী- 
পুরের শীযোগেশ চন্্র পনি এক একর 
জমিতে ৭৩ মণ ৩০ সের ধান্ত উৎপাণনের 
পন্য এই উপ!খি লাভ করিয়াছেন। অস্ত 
দুইজন উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি উত্তব প্রদেশের 
প্রীজগদ্দীশ প্রসাদ কৌশিক এবং “জীরতন 
প্রকাশ। উহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি 


“ এক একর জমিতে ৫৮ মণ ১৩ সের গম 


এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এক একরে ৬৭৯ মণ 
২১ পেব ৭ ছটাক গোপআঁপু উৎপাদন, 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । ভাবতে বর্তমানে 
প্রতি একরে গড়পবতায় এই সব ফসল যে 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে তদমপাতে উক্ত 
তিন ব্যক্তিব উৎপাদিত ধাগ্ত, গম ও গোল 
আলুর পরিমাণ অনেকগুণ বেশী। দেশের 


"~ কৃষকদের মধ্যে এই ভাবে যদি অধিক 


রী ব্যবস্থা হওয়া আবগ্ক। 


আধিক জগৎ 


কবক ও জনসাধারণের স্বার্থের. বিনিময়ে, 


উভয় দেশেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মুনাফা! 
লুটিবার একটি সুযোগ পাইবে । চুক্তির 
সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
পাকিস্থান ও ভারতে চুক্তির অন্তভূ্ত 
পণ্যদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 


পাকিস্থানের কৃষকেব হাতে এখন আর. 


পাট. তুলা, বা খান্যশন্ত নাই। ভারতের 
ক্নসাধারণও শ্লিদ্রব্য মন্ধুত করিয়া রাখে 
নাই। বরঞ্চ বন্ধ, সরিষার তৈল প্রভৃতি 
অত্যবসশ্তাক পণ্যেব বপ্তানীর সুযোগ হওয়ায় 
ইহাদের মূল্য আরও. বৃদ্ধি পাইবে। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


সংখ্যক ব্যক্তি নিক্ষ নিষ্গ জমিতে অধিক 
পরিমাণে ফসল উৎপাদনে উদ্ধ দ্ধ হয় তাহা 


' হইলে তারতেব পক্ষে থাদ্যশস্তের ব্যাপাবে 


স্বাবলম্বী হইতে যে অধিক সময লাগিবে 
না ভাতা বলাই বাহুল্য । ' 

ভারতীয় রুষি গবেষণা পবিষদ এই 
ভাবে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনকাবী 
কুষফকগণকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করিয়া 
একটী প্রশংসনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয.ছেন। 
কিন্তু এখানেই উহাদেব কর্তব্য শ্ষে হওষা 
উচিত নহে। উহাদেব উচিত প্রতোক 
শ্রেণীর ফসলের সর্বাপেক্ষা অধিক 
উৎপাদনকারী একাধিক ব্যক্তিকে কেবল 
উপাধিদান নহে টাকাব হিসাবে পুবক্ষাব 
দেওয়ার ব্যবস্থা কবা।। দ্বিতীয়তঃ যাহারা 
অধিক ফসল উৎপাদন কবিতে সমর্থ 
'ছইযাঁছেন তাঁহারা কি ভাবে এত সাফল্য 
অৰ্জ্জন করিলেন তাহার বিস্তৃত বিববণ 
দেশের সমস্ত কৃষকের মধ্যে প্রচার করাব 
এইন্প কম্মরপন্থা 
দ্বারাই অল্প সময়ের মধ্যে অধিক ফসল 
পাওয়ার আশা করা ফাইতে পারে। 


৯. । ৫৯৬ 


কলিকাতায় যে বিপুল পরিমাণে কাচা 
পাট এখনও অসাধু ব্যবসায়ীদের গুদামে 
খুক্ধায়িত আছে তাহাতেও কয়েক কোটা 
- টাকা অতিবিষ্ত মুনাফা ব্যবশায়ীবা লুটিয়া 
নিবে। * পাকিস্কানে তামাক, সুপারি, 
লঙ্কা, পান, মাছ, তরকাবী ডিম ও হাস 


মুরগী প্রভৃতির মুল্য কিছু কিছু বাড়িবে 
বটে। কিন্তু চলাচল ব্যয়, আমদানী ও 
রপ্তানী শু এবং নধ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফ। 
যোগ করিয়া কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণ বর্তমানের তুলনায় কয় মূল্যে 
এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হইবে কি না সন্দেহ । 


ভারতে পার উৎপাদনের 


ভারতের আবাদী জমিতে অধক 
পরিমানে ফসল উৎপাদন কবিতে হইলে 
জমিতে রাসায়নিক ও অন্ঠাগ্চ শ্রেণীর সার 
প্রয়োগেব প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশী 
তাহা বলাই বান্ল্য। এই বিষয় লক্ষ্য 
করিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব 
ভারতে যে অস্তব্বভী গবণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাহারা বহু কোটী টাকা ব্যথে শিক্জীতে 
পারেব কারধান। স্থাপন সিদ্ধান্ত কবেন। 
এই কারখানার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয 
নয়। তবে পিল্ধীব কারখানা হইতে অদুর 
ভবিষ্যতে যে ভারতের কুধিক্ষেতের জন্ক 
সাব সরবরাহ হুইবে তাহা 'আশা কবা 
যাইতে পারে। সুখের বিষয় বর্ডুনানে, 


নৃতন টেলিফোন নং CI'"Y.2765 


অক্ষয়কুমার লাহা 


রংয়ের দোকান « 
১নং ধৰ্ম্মতলা| ট্রাট. কলিকাতা 
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দেশে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের উদ্ভোগের 


সঙ্গে সর্জে নর্ামার পাক, হাড়ের গুড়া, 
আবর্জনা, মলমৃত্র হত্যার হইতে দেশীয় 
প্রথায় সার উৎপাদনের দিকেও দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হুইয়াছে। সম্প্রতি পঞ্চিমবঙ্গে 
সার ব্যবসায় ও সার উৎপাদনে. অগ্রনী 
২০নং নেতাজী স্থভাব,,রোড, কলিকাতান্থ 
তালুকদার এণ্ড কোম্পানী ভারতীয় সংবাদ- 
পত্র মেবী সঙ্বের লদন্তগণকে আমন্ত্রন 
করিয়া তাহাদের নিকট এই বিষয়ে উক্ত 
কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতার 
পরিচয় প্রদান ক'রযাছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
কেবল খাশ্যশণ্ড নহে--ত্রি-তরকারী,' ফল- 
মুল, চিনি, ডাল হত্যাদি সমস্ত প্রকার 
খাদ্মদ্রব্যের ব্যাপারেই একাস্তভাবেই পর 
নির্ভরশীল । এই রাজ্যে উন্নত শ্রেণীর 
চাষবাসের প্রবর্তন , এবং জমিতে সার 
প্রদানের প্রয়োজনীয়তা যত বেশী সেরূপ 
আর কোন রাজ্য নাই। এরূপ অবস্থায় 
তালুকদার এণ্ড কোম্পানীর কার্যোগ্ভম যে 
অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এই 
ধরণের জনকল্যাণের সাহায্যকারী একটা 
প্রতিষ্ঠানে রাজ্য গবর্ণমেন্টের যেভাবে 
সাহায্য কর! উচিত উক্ত প্রতিষ্ঠান উহাদের 


নিকট হইতে সেরূপ মাহায্য পাইতেছেন 


না। আমরা আশা করি তালুকদার এণ্ড 
কোম্পানীর স্তায় প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গ 


পরকাব সর্বপ্রকারে সাহাষ্য করিয়া পশ্চিম- ' 


বঙ্গকৈ খাদ্বদ্রব্যের ব্যাপারে শ্বাবলম্বী 
করি তোলাঁব পথ প্রশস্থ করিবেন। 


বাজেট প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ 

‘পশ্চিম, বঙ্গ আইনসভাতে এই রাজ্যে 
১৯৫১-৫২ সালের যে বাজেট উপস্থিত 
চর! হইয়াছে 'তৎপ্রসঙ্গে শ্বনামখ্যাত জন- 
[রক ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র দোষ কতকগুলি 
প্রিয় মন্তব্য করিধাছেন। তিনি বলেন 
ধ দেশ বিভীগেব ফলে অবিভক্ত বন্ধের 


জন সংখ্যার শতকর] ৩৬ জন মাত্র পশ্চিম 
বঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে, অথচ অবিভক্ত 
বঙ্গের মোট রাজন্তের শতকরা ৬৬ ভাগ 
পশ্চিম বঙ্গের আয়ত্তে ছাসিয়াছে। উহা 
সত্বেও গত ৩ বৎসর কালের মধ্যে 
প'শ্চম 'বঙ্গ গবর্ণমেন্ট জনকল্যানের দিক 
হইতে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের 
পুনর্বাসনের কোন ব'বস্তা করা হইতেছে 
না। পুলিশের ব্যয় ৩ কোটী ৬৮ লক্ষ 
হইতে € কোটী ৪৬ লক্ষ টাকায় বদ্ধিত 
করা হইয়াছে। 'উহাতে' মনে হইতেছে 
যে পশ্চিমবঙ্গ একটা জনকল্যাপের রাষ্ট্র 
না হইয়া পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে । 
দেশে কণট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা বলবৎ 


আছে বটে, কিন্তু শতকরা! ৯৮ জন লোককে 


চোরা বাজার হইতে পণ্যনব্য ক্রয় করিতে 
হইতেছে। আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকৃত জমি 
১৯৪৬ লালের দরে ক্রয় করিয়। তাহা 
প্রকৃত আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা 
উচিত ছিল। তাহা 'না করিয়া এক্ষণে 
উহাদিগকে এ জমি হইতে, উচ্ছেদ করি- 
বার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতা কর্পো- 


* বেশন বর্তমানে ব্রাজ্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা 


চালিত। উহার! কলিকাতায় বসন্তের 


'[ €ই মার্চ, ১৯৫১ 


করেন নাই। সরকারী যান বাহন বিভাগে 
এই পৰ্য্যন্ত দেড় কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। 
কিন্ত এই বিভাগে মাত্র « হাজার টাকা 
লাভ দেখান হইয়াছে । J 
ডাঃ ঘোষের এই সব অভিযোগ রা্্য 
সরকারের পক্ষে বিশেষ প্রপিধানযোগ্য 
বলিয়া আমরা মনে করি! কেনন! পরি- 
ষদের বাহিরে দেশে যে ভ্রনসমষ্টি রহিয়াছে 
তাহারা জ্ঞাঃ ঘোষের. এই সব 
অভিযোগ বান্ধে বলিয়া মশে করে না। 
বস্ত্র নিয়ন্রণের গলদ 
ভারতে বঙ্কের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে 
বর্তমানে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ 
রহিয়াছে তাহার মধ্যে অনেক গলদ 
রহিয়াছে এবং এই গলদের ফলেই ভারতের . 
জনসাধারণ উহাদের প্রয়োজনীয় বন্ত্রের 
যোগান পাইতেছে না। দিল্লীর সংবাদে, 
প্রকাশ যে এত দিন পরে নাকি কর্তৃপক্ষ 


এই বিষয়ে লচেতন হইয়াছেন । সংবাদটি 


সত্য হইলে খুবই ভাল কথা। বন্ধের 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা! এদেশে নূতন নহে। বিগত 
যুদ্ধ আরপ্ত হইবার অব্যবহিত পর হইতেই 
তদানীন্তন বৃটিশ শাদকগণ বস্তু উৎপাদন 
ও উদ্থার বণ্টন সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
বলবৎ করেন। কিন্তু উহাদের উদেশ্য 


মড়কের সময়মত কোন প্রতিকার , ব্যবস্থ! ছিল কলগুপি "হইতে বুদ্ধের প্রয়োজনীয় 


বাংলার বন্ত্র-শিণ্পের অগ্রদূত _ 


=যোহিনী মিলম্‌ লিঃ= 


aA 






নং মিল 
_কুষ্টিয়। (নদীয়া) 








* ২নং মিল 


বেলঘরিয়। (২৪ পরগণা) 
ম্যানেজিৎ এজেপ্টস ₹ চক্রুবত্তী সন্স এণ্ড কোং 


২, ক্যানিং ট্রীট, কলিকাতা--১ 
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যাবতীয় বস্ত্র সংগ্রহ করা এবং উহাদের 
নিকট হইতে যত অধিক পরিমানে আয়কর 
আদায় করা। জনসাধারণ দেশে কাপড 
পায় কি না পায় তজ্জন্ত ওঁ গবর্ণমেপ্টের 
কোন মাথাব্যথা, ছিল না। ফলে এও 
সময়ে, ফাপড়ের কলগুলি *ইতে গবর্ণমেন্ট 
উহ্হাদের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হন এবং উহাদের নিকট 
হইতে প্রভূত, পরিমাণে আয়কর আঘাথ 
হয় বটে। কিন্তু অনসাধারণ উহাদের 
প্রয়োজনীয় বন্ধ পায় নাই। দেশ স্বাধীনতা 
লাভের পরে গবর্ণমেপ্ট একবার বস্ত্রের 
বণ্টন ব্যবস্থাকে নিষন্্রণ মুক্ত কবেন। কিন্তু 
উহাতে বিপরীত ফল দেখিয়া পুনরায় 
নিয়ম্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে বাধ্য ছন। 
আশ্চধ্যেব বিনয় যে বিদেশী শাসনের 
আমলে যে কলওয়ালাদের ছুনীতি ও লোভ 
পরবশতার জন্ত স্বনসাধারণের ছুঃখছুর্দিশা 
চরমে উঠিয়াছিল বর্তমান জাতীয় গবর্ণ- 
মেন্টও সেই কলওখালাদের পরামর্শ মতেই 
চালিত হুইতেছেন। এজগ্ঠ গবর্ণমেণ্টের 
নির্দিষ্ট উৎকর্ষতা অঙ্ুযায়ী' নিদ্দিষ্ট পরিমান 
বস্তু কলগুলিভে উৎপন্ন হইতেছে না, এইসব 
ব্ন্ত্ের উপর অধিক মুল্যের ছাপ পড়িতেছে, 
৯ গজ কাপড় দশ গজ বলিষা চালাইয়া 
দেওষা হইতেছে এবং জনসাধারণের নিকট 
বিক্রধের, জপন্ত নিদ্ধি্ বস্ত্র চোরাবাজাবের 
মারফতে দেড় দুইগুণ অধিক মূল্যে বিক্রীত 
হইতেছে। গবর্ণমেন্ট পুনঃ পুনঃ এই সব 
দেখিয়াও তাঁহার কোন প্রতিকার 
করিতেছেন না । 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট দেশঝ|সীর নিকট এত 
অপ্রিয় হইয়। উস্রিয়াছে বস্ত্রের কেলেঙ্কারী 
তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা হউক 
এক্ষণে যদি উহীবা এই ব্যাপাবে সজাগ 
হুইয়। থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে 
যে উহার৷ উহ।দেব আত্ববক্ষার জদ্যই 
অবহিত হইয়াছেন । 


বস্তুতঃ আজ য়ে দেশের 


' আথিক জগৎ 
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কলম্বে! পর্িকল্সনা-ও 
আমেরিক] 
বুটিশ  কষমনওয়েলণের দেশগুলির 


উন্নয়নের ভ্রন্ত ষটবাধিক পবিকল্পনা--যাহা 
কলম্বো প্রান বলিধা খ্যাত--তাহাব অঙ্গ 
হিসাবে ভারতে বেল পথেক প্রসার, 
সেচকার্যয, শিল্প সং্প্রদারণ, শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা 
ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা ইত্যাদির জন্ত যে 
১৮৪০ কোটী টাকা: শ্যয়েব পরিকল্পনা 
চইযাছে তজ্জন্ত ভারত হইতে ১ হাজার 
৩০ কোটা টাকা সংগ্রহ কা হইবে। বাকী 
৮১০ কোটী টাকা বাহির হইতে সংগ্রহ 
কবিতে , হইবে। উহার মধ্যে বৃটীশ 
গবর্ণমেণ্ট ভারতের পাওনা ষ্টালিং হইতে 
উক্ত ছয় বংসরে ৯৮০ কোটী টাকা প্রদান 
করিবেন বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইযাছেন। 
উহার পবেও এই পবিকল্পনার সাফল্যের 
ভগ্কচ আরও ৫৩০ কোটী টাক! সংগ্রহের 
সমন্তা রহিয়াছে । যাহা হউক সম্প্রতি 
আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিষাছেন 
ষে' বৃটীশ কমনওয়েলধেব অগভূক্তি 
দেশগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পকে 
ভবিষ্যতে যত বৈঠক বপিবে তাহাতে 
আমেবিকান গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণও 
যো'গ দান ' কবিবেন। উহার অর্থই 
হইতেছে যে এই পরিকল্পনা যাহাতে 
সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্ত আমেরিক। অর্থ 
সাহায্যে পশ্চাদপদ হইবে না। কেছ কেহ 
এরূপ বলিতেছেন যে জগতেব বিভিন্ন 


টেলিফোন £ সিটি £ ৬১৫৫ 


দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্ত আমেরিকা যে ৭ শত কোটা ডলার 
ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার একটা , 
উল্লেখযোগ্য বংশ উপরোক্ত পরিকল্পনার 
সাফল্যেরু, জন্ত ব্যয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 
কানাডা, নিউজিল্যাও: প্রভৃতি দৈশগুলিও 
এই পরিকল্পনার অন্য সাহায্য করিবে বলিয়া 
আশ্বাস দিয়াছে । এই সব সংবাদ হইতে 
মনে হইতেছে যে অন্ততঃ অর্থ[ভাবেব অন্ত 
কলম্বো পরিকল্পনা পণ্ড হইবে না। 
কারণ ভারত প্রভৃতি দেশ যদি আমেরিকা, 
কানাডা প্রভৃতির অর্থসাহায্যের ফলে এই 
সব দেশ হইতে ভারতের কৃষি, শিল্প 
যানবাহন ইত্যাদির সম্ুসারনের জন্য 
প্রয়োজনীয় সাজ্সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ 
সংগ্রহ করিতে পারে তবে আলোচ্য পরি- 
কল্পনা সফল করিতে তেমন কোন 
অন্তরায় উপস্থিত হইবার কারণ নাই। 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে মুলথন 
সরবরাহ 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে মুলধন সরবরাহের 
উদ্দেশ্যে. একটি ইগ্ডস্ড্রিয়াল ফিনান্দ 
কর্পোরেশন গঠন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
মবকার শ্বনামধ্যাত অর্থনীতিবিদ ও 
শিল্প ব্যবসায়ী ডাঃ নবেন্দ্রনাথ লাহার 
সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিষাছেন। 
এই কমিটী কিন্ধুপ সুপারিশ করেন এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিভাবে ন্ুপারিশসমূহ 
গ্রহণ করেন তাহাব উপর পশ্চিমবঙ্গের 


পোষ্টবন্য £ নং ৯১৮ 


ম্যানিঙৰ মাগাইং এজেনী 


ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা শিল্পের সার সরবরাহ কারক , 
'ন্লাসায়নিক, (জব এবং স্বভাবজ 


সব্বপ্রকার সার এবং খেল ব্যবসায়ে নিযুক্ত । 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন £ শ্রী, এ, সি, দত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 





সেলিসবেরী হাউস £ ৩।১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা-_-১ 
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অর্থনীতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর - উঠিয়াছে তাহাতে প্রস্তাবিত ইগ্ডা্রেয়াল 


করিতেছে ।, বর্তমানে ভারতে যে সব 
বৃহদাকার শিল্প রহিয়াছে তাহার মধ্যে 
সবচেয়ে অধিক সংখ্যক: শিল্প , পশ্চিম নঙ্গে 
অবস্থিত। কিন্ত দুঃখের বিষয় যে এই সব 
শিল্পে ইউরোপীয় ও'অবাঙ্গালীদের প্রাধান্ত 
র হি য়া ছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের 
উদ্তোগে প্রতিষ্ঠিত যে কয়টা বৃহদাকার শিল্প 
রহিয়াছে তাহারও - আকার ইউবোপীয় 
ও অবাঁললীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প- 
গুলির তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র এবং উহাদের 
মধ্যেও আবার অনেকগুলি শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত 
নছে। মূলধনের অপ্রাচুর্য্য তাহার একট 
কারণ। বর্তমানে বুহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা 
যে প্রকার অত্যধিক ব্যয়বহুল হইয়া 


" স্বস্তি,পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে ইঙ্গ- 
মাকিণ প্রস্তাব পেশ করা হউয়াছে। ওয়েন 
ডিজ্সনের, রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যটিকে 
নিরস্ত্িকত করিষ। বাজ্যব্যাপী গণভোট 
গ্রহণ দারা কাশ্মীবের ভবিষ্যৎ নিদ্ধারণ করা 
হইবে বলিয়া প্রস্তাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এই উদ্দেশ্তো একজন নূতন, প্রতিনিধি 
নিয়োগ করা হইবে। 
বলা হইয়াছে যে যদি কোন অঞ্চল 
পাকিস্থান অথবা ভারতের সাথে থাকিতে 

তবে তাহাকে সেই সুযোগ দেওষা 
সা প্রয়োজন হইলে কাশ্মীবকেও 
ভ।গ!ভ!গি*কবিয়া দেওয] যাইবে। তারপর 
বিবোধ সমূহ আন্তজ্জাতিক মধ্যস্থতায় 
মিমাংল্ম করা হইবে বলিষাও প্রস্তাবে 
বল! হইয়াছে। আরও একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে এই প্রস্তাবে 
কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী মোতায়েন করার 
বিষয়ও সুপারিশ কব! হইয়াছে। কাম্মীবের 
বর্তমান গঁণপরিষ্দ ও পরিচালক মণ্ডলীকে 


এই প্রস্তাবে আরও, 


আধিক জগৎ 


ফিনান্স কর্পোরেশন এই ধরণের ' শিল্পের 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণকে 
কতটা সাহায্য করিতে পারিবে তাহা 
সন্দেহের বিষয়। কারণ উক্ত কর্পোরেশনের 
অর্থসঙ্গতি স্বভাবতঃই কম হইবে। এরূপ 
অবস্থায় ডাঃ লাহাব কমিটি যদি এই রাজ্যে 
ক্ষত্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
মূলধন সরবরাহের দিকে অধিক জোর দিয়া 
তাহাদেধং সুপারিশ সমুহ প্রকাশ করেন 


তবে তাহা বাস্তব দুষ্টিতঙ্গীর পরিচায়ক 


হইবে। কিন্তু এই, ক্ষেত্রেও € বৃহদাকার 
শিল্পকে একেবারে উপেক্ষা করা যাইবে না। 
কারণ অনেক শিল্পের প্রযোজনীয় আধা- 
তৈয়ারী ( Semi-manufactured ) শিল্প- 


নানাকথা 


গণভোট নি্ষিয় রাখার জন্তও দ্বপ্তিপরিষদ 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। ১৯৪৮ 
সালের ২বা জাহুষারী পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 
ভারত স্বত্তিপরিষদে অভিযোগ করিযাছিল। 
তাহাব পর এই দীর্ঘ সমযে যদিও স্বস্তি- 
পরিষদ মূল স্মস্তার কোন সমাধান করিতে 
সক্ষম হন নাই তবুও তাহার। এই ব্যাপারে 


'যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছেন। ভারতের 


অভিযোগ ছিল. পাকিস্থানকে আক্রমণকারী 
বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বন ফরা। কিন্তু তাহা তৌ 
করা হয় নাই-ই তদুপরি _স্বস্তিপরিষদ 
অন্তান্থ জটিল অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে মাত্র। 
কমনওযেলথ সম্মেলনের পথ ইঙ্গ-মাকিণ 
গোষ্ঠির পক্ষে এই প্রস্তাব পেশ করা শুধু 
যে পাকিস্থানের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রতিকেই 
রক্ষা করা হইয়াছে তাহা নয়; পরস্ত 
প্রস্তাবটি লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যায ছুনিযা- 
ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ই্-মারিণ 


"7" ন সত পা পতল ০ পাপজ্্কসবডৃমুচররস্পরবল 


[' €ই মার্চ, ১৯৫১ 


“দ্রব্য সরবরাহের অন্ত বৃহত্তম শিল্প গঠন 
করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ' অনায়াসে 
পশ্চিমবঙ্গেব তাত শিল্পের প্রয়োজনীয় 
স্থতা সরবরাহের জন্তু পশ্চিমবঙ্গে একাধিক 
স্তাকাটা কলের প্রতিষ্ঠার, আশু প্রয়ো- 
জনীয়তার কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
আর একটা বিষয় আমাদের বক্তব্য এই যে 
শিল্পে মুলধন ররবরাহেব ব্যবস্থা হইলেই 
দেশ উহাতে সাফল্যলাত করিতে পারিবে 
না। তজ্জন্ত শিল্পে কাচা মাল সরবরাহ 
হইতে আবস্ত কবিয়া উৎপন্ন শিল্পত্রব্য 
বিক্রয় পধ্যস্ত, সর্বক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টকে 
সক্রিয় সাহায্য করিতে হইবে। আশা 
করি ডাঃ লাহার কমিটী এইপৰ দিকেও 
তাহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করিবেন। 





ইতিপূর্বে যে সমস্ত অভিনব পদ্থা গ্রহণ 
করিযাছেন--কাশ্মীবে তাহাই করা হইয়াছে 
মাত্র। এই প্রস্তাঝটিকে সোল্ান্বজি একটি 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলিষা ঘোষণা করিয়! 
কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী যে স্বাধীনতা এবং 
শণতন্ত্রসঙ্গত মনোভাবের পরিচয়- 
দিযাছেন- আশাকরি ভবিষ্যৎ আলোচনায় 
ভারত সরকার তাহা বঙ্গাষ রাখিবেন 





পাক-বানিজ্য চুক্তি হইযা গেল। 
পাকিস্থানী বাষ্টাহার ভারত' সবকার মানিয়! 
লইলেন। .এখন হইতে পাকিস্থানের 
৯০০২ টাকার মূল্য ভারতে হুইল ১৪৪২ 
টাকা। এই হাব মানিয়া লওয়া হইবে না 
বলিয়া বহু ঘোষণা ইতিপূর্বে ভারত 
'পরকাবের পক্ষ হইতে : করা হইয়াছে। 
তবুও শেষ পৰ্য্যন্ত মানিয়া "লওয়া হুইল 
কেন? ইহার পক্ষে হয়তঃ বহু যুক্তি 
প্রদশিত হইবে কিন্ত অ:সল কথাটি 


রাষ্ট্রগো্ঠি বিভিন্নরাষ্ট্রের বিবাদ নীমাংসায় * হইতেছে আমাদের শাসুন কর্তাদের দুর্বল 


৫ই মার্চ, ১৯৫১] 


ও অরাজনৈতিক মনোভাব। ইতিপূর্বে বহু 
ঘোষণ৷ করা হুইয়াছে। 'শিল্পসংক্রান্ত সকল 
ঘোধনাই শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত'হইয়াছে। 
+ ঘাহাদের মতিগতির উপর সমস্ত আথিক 
অবস্থা নির্ভর করে সেইসব ব্যবসায়ী 
সম্প্রদয়কে খুসী করিতে ইহা অপেক্ষা যদি 
জাতীয় ও জন স্বার্থ বিরোধী কোন কাত 
* শাসন কর্ত।রা করেন তবে তাহাতেও আর 
আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। রেলওয়ে 
বাজেটে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হইষাছে, 
এই উদ্দেশ্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী 
যাত্রীদেব ভাড়া প্রথম শ্রেণীর তূলনাষ 
অনেক বাড়ান হৃইয়াছে। অর্থাৎ 
ছুই চারিজন ধনবান ব্যক্তি ছাড়া 
যাহাদের ভাগ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ 
করা সম্ভব হয় না সেই বিপুল সংখ্যক সাধা- 
রণ যাত্রীর উপরেই তাহা চাঁপান হইল। 
পশ্চিম বঙ্গের বাজেটেও জনসাধারণের 
অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবনা লক্ষিত হয় 
নাই। পরিষদে বিভিন্ন বিল যথা জুটবোর্ড', 
তথাকথিত অনধিকারী উচ্ছেদ বিল প্রভৃতি 
হইতে আমাদের শাসক গোষ্ঠির মনোভাব 
কোনদিকে দেশকে ঠেলিয়া দিতেছেন তাহ! 
অন্ুমাণ করা যায়। ইহার পরও গণ 
সহযোগিতা আশা তাহারা কি ভাবে করিতে 
, পারেন তাহা বুঝা যায় না। জনসাধারণ 
কি নিজেদের শ্বার্থও বুঝিতে পারে না 
বলিয়া সরকার মনে করেন? 








মানভূমের লোকদেবক সংঘ অভিযোগ 
করিয়াছেন যে বিহার সরকার মানভূম 
জেলাকে বর্তমান লেকগণনায় হিন্দী ভাষা- 
ভাবীন্গপে লিপিবদ্ধ করাইবার অন্ত জবঙ্ক 
বড়যন্ত্র করিয়াছেন। বাংলা ভাষাভাষী 
মানসুমকে হিন্দীতে রাতারাতি ক্নপান্তরিত 
করাইবার জন্ত'বিহারের সরকারী কর্মচারীরা 
বহু কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা 
কাহাকেও ভয় দেখাইয়! বাধ্য করিতেছেন, 


কাহাকেও ব!প্রিজ্ঞাসা না করিয়াই হিন্দী 


* ভাষাভাষী বলিয়া লিখিতেছেন। 


আধিক- জগৎ 


আসামের 
ধুবড়ী গভর্ণমে্ট হাই স্কুলে আবার এক 
অদ্ভুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
সমগ্ড পাঠ) পুস্তককে সেখানে অসমিয়া 
ভাষাতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। প্র 
স্কুলের ছাত্রদের শতকরা ৮০ জনই বঙ্গ 
ভাষাভাষী ৷ আশ্চর্য্যের (ব্ষিযি আগে 
কখনও অসমিয়া ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয় নাই। বাতাবাতি যদি এইভাবে 
ভাবা বদলাইয়া ফেলা হয় তবে শিক্ষায় যে 
কিন্ধূপ অসুবিধা হইবে তাহা অনুমেয়। 
বিশেষ করিয়া উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের অন্ুবিধা 
সহজেই বুঝা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য 
ষে স্কুলটি সরকাব পরিচালিত। মানভূমের 
মত ধবুড়ীও মৌলিক অধিকাবে আঘাত 
হানিয়াছে। মাতৃভাষাৰ স্থানে অন্ত ভাষা 
লিপিবন্ধ করার উদ্দেপ্ত যেমন গণতন্ত্র ও 
মৌলিক অধিকার বিরোধী তেমনই হঠাৎ 
শিক্ষায় এমন ক্লুপান্তরও গৃহীত শাসনতন্ত্র 
বিরোধী। প্রতিবাদে যানভূমে, সত্যাগ্রহ 
সুরু হইতে চলিয়াছে ধুবড়ীতেও হয়ত 
আন্দোলন সুরু হইবে । সরকার কি তাহা- 
দের গৃহীত শাসনতন্ত্রের মর্ধীদ| রুক্ষ] করিতে 
অসমর্থ? 

কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়েব হুর্নীতির 
কথা জনগোচরে আপার পব যখন তদস্ত- 
কমিটি নিয়োগ করা হইল তখন সকলেই 
ভবিষ্যৎ সম্বস্কে আশা করিয়াছিলেন__ 
অনেকটা আশ্বন্তও হইয়াছিলেন। কিন্ত 
গত ১৭ই ফেব্রুয়াবীতে অমুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্ত/লষ 
সিনেটরদের সভাষ অনু-মাদিত সিগিকেটেব 
প্রস্তাব সমূহ সকলকেই নিবাশ করিষাছে। 
যন্ত্র সহকারে অনুসন্ধানের পর বিখ্যাত 


, আইনজীবি ও শিক্ষাব্রতীদের এই তদত্ত- 
কমিটি যে সমস্ত তথ্য সিণ্িকেটেব সন্মুখে 


উদ্য।টিত করিয়া তাহাদের সুপাধ্শি সমূহ 
পেশ করিয়াছিলেন--সিখ্িবেট তাহার 
আলোচন! করিয়া বিভিন্ন বিভাগ সন্বদ্ধে 


৫৯৫ 





আবার কতকগুলি কমিটি নিয়ে!গ করিবেন 
স্থির করিযাছেন এবং কোন কোন ব্যক্তি 
সঙ্বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ষে 
সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন সেগুলি সম্বন্ধে 
আইনগত প্রশ্নতুলিয়া নিজেদের ইচ্ছাকেই 
বহাল রাণিয়াছেন। সামান্ত কয়জন সদন্ত 
প্রবল বিরোধিতা করিলেও সিনেট 
'সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব সমূহকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। যদিও কমিটির রিপোর্ট 
স্পাবিশ সাধারণ্যে বিস্বৃততাবে 
প্রকাশ করা হয় নাই তথাপি "সিন্সেটের 
সম্ভাব বিবরণ এবং সিঙ্ডিকেটের প্রস্তাবাদি 
হইতেই বুঝা যায় বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ বিভাগে 
কি পরিমান গলদ স্ত,পীরুত হইয়াছিল 
এবং বর্তমান কর্ণধারগপ কিভাবে এই সমস্ত 
ধামাচাপা দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন । 
বিশিষ্ট ব্যক্তিসমঘিত এই তদস্তকমিটির 
হুপারিশ দাখিলের পর আবার কতকগুলি 
কমিটি নিয়োগ করা বা তাহাদের 
সুপারিশ সম্পর্কে আইনগত বৈধতার 
প্রশ্ন তোলা ধামাচাপা দেওয়ারই 
নামান্তব। ইহা অপেক্ষা কায়েমী স্বার্থে 


এবং 


স্থাপিত 
১৯২৯ 


হেড অফিস ক্লাইভ স্ট্রীট 
বি,বি, £১৮ বি.বি,.২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যা্ধ লিঃ 


ছেড অফিস :--৬১নং বন্ধবাজার ছ্রীট 
চট্টগ্রাম চন্দননগর, বাজ্সাহী, 


, কলিকাতা শাখা £ 

৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২৷২-এ, কর্ণওয়।লিশ ট্রিট ( 

সিবাছগঞ্জ, জলপাইগুডি। 


অন্যান্য শাখা! ঃ 


স্রদের ছার £ 
সেভিংস্‌ ২২ টাক! ফিক্সড ৩০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। 


খাট 
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নিজেদের হস্তক্ষেপের সামর্থা হীনতার কথা 


ঘোষণ! করিয়া কর্তৃপক্ষ এই কমিটির 


রিপোর্ট ও সুপারিশ সমূহ সরাসরি প্রত্যাখান 
করিতে পাঁরিতেন | 


স্পা পপ ক 


বিনা প্রসঙ্গে মনে পুভিল 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় বিল (১৯৫১)” এর 
কথা। এই বিলটি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদে উত্থাপিত হুইবে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গঠনতন্কেব আমুল 
পবিবর্্ন উদ্দেশ্যে এই বিল রচিত 
লইয়াছে। আজও সিনেটের শতকবা ৮০ 
জন ন্দদন্ত ভাইসচ্যান্সেলারের মনোনীত, 
আর নির্বাচিত সদস্তদের নির্বাচক মণ্ডলীও 
রেজিষ্টার্ভ গ্রাজুয়েটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
সুতরাং এই ব্যবস্থা যে কিন্ূপ গণতন্ত্র 
বিরোধী তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরাজ 
পরিচালিত ‘ভারত সরকারের’ মতই এই 
গুরুত্বপূর্ণ , শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত 
হইতেছিল আমল্যুতান্তিক পদ্ধতিতে । বছ- 
দিন ধরিয়! এই ব্যবস্থার অবসানকল্পে জনমত 
দাবী 'জানাইতেছে--সম্প্রতি 'বাঁধাকিষণ- 
কমিটী”ও এই সব ব্যবস্থাদির পরিবর্তন 
সুপারিশ করিষাছেন। পশ্চিমবঙ্গ সবকার 
স্লাধা কিষণ কমিটির” স্থুপাবিশগুলিব প্রতি 
নব রাখিয়া বিশ্বভারতী প্রমুখ স্বদেশী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিনিধি সহকাবে 
যে গণতান্ত্রিক পবিচঠলনার কথা বিলে 
উল্লেখ কবিযাছেন তাহাতে দেশবাসী মাতেই 
আনন্দত হইবেন। ১৯৫২ সালের মার্চ 

র মধ্যেই যদি বর্তমান পবিচালনাব 

[র নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি ) 
অর্পন ঘটাইযা এই বিলবণিত কর্মপন্থা 
অবলঘ্িত হয় তবে বিশ্ববিদ্থালয়ের ইতিহাসে 
এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যাইবে। 
ইহাতে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমলা- 
তান্ত্রিকতারই শেষ হইবে তাছ! নয় পরস্থ 


ভবিষ্যত নাগরিক জীবনেও তাহার ছাপ 
অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে । 


খরচ 


আথিক জগৎ 


রুশ অভিযোগের উত্তরে আমেরিকা, 
বৃটেন এবং ফবাসী সরকার জানাইয়াছেন 
রাশিয়ার মনোভাবই বর্ত্তমান বিশ্বে 


< যুদ্ধাতদ্কের কারণ এবং এই রাশিয়ার জন্তই 


তাহাদের মত স্বাধীন বাষ্টগুলিকে অস্ত্র 
সজ্জিত হইতে হইতেছে। সোভিয়েট 
রাশিয়াও . অবপ্তই, অস্ত্রসঙ্জিত হইয়াছে এবং 


হইতেছে _এইরূপ প্রতি অভিযোগও 
মিত্ৰশক্তি তাহাদের নোটে প্রকাশ 
করিয়ছেন। বিশ্বের বর্তমান বুদ্ধাতক্কেব 


কারণ নির্ণয় এবং তাহা বন্ধ করার উদ্দেস্তে 
তাহারা রাশিযাকে নিয়া ওয়াশিংটনে এক 
চতুঃশক্তি বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
গোভিয়েট কর্ণধার মঃ ষ্ট্যালিন কয়দিন 
আগে শীস্তিরক্ষাষ সোভিয়েট জনগণের 
দু ইচ্ছার কথা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন 
এট্লিট্রম্যানরাই বিশ্বযুদ্ধের দিকে জন- 
সাধারণকে টানিয়া নিয়া চলিয়াছে। 
পশ্চিম জার্মানী বা এই জাতীয় বর্তমান 
সমন্ত' সমুহ শাস্তির পরিপন্থী নয় বলিয়া 
মিত্ৰশক্তি জানাইয|ছে | আবার মঃ ষ্ট্যালিন 
এই সমস্তাগুলিকেই ইঙগ-শাফিণ গোষ্ঠির 
বুদ্ধলিঞ্সাঁর প্রমান বলিষা বর্ণনা কবিষাডেন। 
পরস্পরের প্রতি এই দোবান্্রপ ধুদ্ধোত্তর 
ছুই শিবিবেব নিতানৈমিতিক "শা তিবুদ্ধঃ। 
উভয় পক্ষের শান্তিস্থাপনের আগ্রহের কথা 
যদিও নিজ নিজ বক্তব্যের সাথে প্রকাশিত 
হইতেছে তবুও আসল কাবণ |কহই 
গোপন রাপে নাই। "পরস্পর বিরোধী 
উক্তি ও কাধ্যকলাপের পরও যদি প্রস্তাবিত 
ওয়াশিংটন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয তাহাতে 
আপান্সিত হওধার কিছুই নাই। 
লেকস।কসেসেব 'শীস্তিবৈঠকে' যাহাপা 
দেখিয়াছেন ওযাশিংটন বৈঠকের ভবিষ্যত 


. তাহা সহজেই অনুমান করিতে পাবিবেন। 


যুদ্ধ প্রস্ততিব উদ্দেপ্ে সৈম্ত ও বণ- 
সম্ভার বুদ্ধ করিতে গেলে যত উন্নত দেশই 


হোক ' তাহাব পক্ষে দেশের অসাঁমবিক 


৮:৩৪ 
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জনগণের জীবন মান উন্নয়ণ বা সাধারণ 
শিল্োক্লতি,করা যে অসম্ভব তাহা সকলেই ' 
স্বীকার'করেন। এমন কি মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রর মত সম্পদশালী দেশকে যুদ্ধ প্রস্তুতি 
করিতে গিয়া করবৃদ্ধি .করিতে হইয়াছে, 
অন্যান্ত জিনিব পত্রের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে 
হইয়াছে। যুদ্ধের প্রতিরোধ উদ্দেস্তে 
দেশের শিল্প এবং সাধারণ মাহুষের জীবনে . 
বিপধ্যর আসিতে পারে মাকিন রাষ্ট্রনায়ক- 
গণপও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি 
রাষ্সংঘের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় 
বিশ্বের বর্তমান আধিক সংকট এবং তদ- 
পেক্ষা ও ভয়াল ভাবী সংকট হইতে 
মার্কিন যুক্তবা্রও রেহাই পাইবে না। 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাওষ! সত্বেও মাফিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা নাকি বৃদ্ধি পাইয়া . 
যুদ্ধোত্তর কালের চরম পর্যায়ে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। মঃ ষ্টালিন তাহার সাম্প্রতিক 


‘ঘোষণায় বলিয়াছেন “যদি রাশিয়া যুদ্ধ 


প্রস্তুতিতেই লিপ্ত থাকিত তবে তাহায়্‌ 
পক্ষে যুদ্ধোতুব পুনর্গঠন পরিকল্পনা সকল 


ইষ্টু ইণ্ডিয় 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


ফোন ব্যাস্ক ৩৭১৭ 





১৩৫, ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাত। 


আমাদের বীমাপত্রের ক্রেতা ও 
ঘিক্রেতা উভয়েই শ্রেষ্ঠ স্থলি! 
ও উদার সর্তাবলী প্রান্ত হন। 
কর্মনিষ্ঠ, পনিত্রমী ও সহিষ্ণ 
কর্মী এজেঙ্গি দ্বারা প্রদুর আয় 
করিতে পাদ্সেন। ম্যানেজারের 
নিকটে আজই আবেদন কন্ুন! 





দরদ 


€ 


fal 


করা সম্ভব হইত ন।। 
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অন্তর তৈয়াবা যদি 
তাহারা, করিত তবে কি ভাবে ভলগা, 
নিগার, দাকিয়া প্রভৃতি নদীর উপর বিরাট 
বিরাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইল y 
মষ্ট্যালিন্ব আরও বলিয়াছেন “যুদ্ধ প্রস্তুতি 
ও জনসাধারণের জীবন মান উয্নয়নে 
একসাথে যদি এক বেপরোয়া নীতিই 
রাশিয়া গ্রহণ করিত তবে এত দিনে 
সে দেউলিয়া হইয়া যাইত।” রাশিয়া 
দেখা, যাইতেছে দেউলিয়! হয় নাই অথচ 
আমেরিকা দেউলিয়া না হইলেও ব্যাপক 
আধিক সংকটের সন্ুখ্খীন হইতে চলিয়াছে। 
অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী, সাধারণ শিল্লোক্লয়নের 
পরও সোভিয়েট যদি দেউলিয়া না হুহয়া 
থাকে তবে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তাহার 
এই বিপুল শক্তির উৎস কোথায়, আর 
আমেরিকার তাহা নাই কেন? আমরা 
না জানিলেও বোধ হুয় মাকিন রাষ্ট্রনায়কর! 
তাহা জানেন। 


আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর 


স্ভারভে সৃতন রেলপথ--গত ১৯৪৭ 
সালেব ১৫ই অ'গষ্ট তাবিথ হইতে ১৯৫০ 
সালেব ১৫ই আগষ্ট পর্ঘ্স্ত ভারতে ৪২৯ 
মাইল নূতন বেলপণ খোলা হইবাছে। 
তল্জ্ন্ত খবচ হহধাছে ১৯২ কোটা ৯৪ লক্ষ ২২ 
হাক্জার টাকা । উহার মধ্যে আস্যুম রেল 
সংযোগে মাইল বেল পথ 
স্থাপনের জন্যই ৮ কোটী ৫৩ লক্ষ ১৭ হাঁজাব 
টাকা ব্য হৃইযাছে। ভারতে বর্তমানে 
আরও মাইল লম্বা রেলপথেব 
নির্মাণ কার্য .চলিতেছে। 
সালে আবও ৩১২২৬ মাইল লক্বা 
পথের নিৰ্ম্মাণ কাধ্য আ.বস্ত হইবে। 

কলিকাতায় পাট আমদ।নী-__গত 
জুলাই হইন্তে জাছুয়ারী পর্য্যত্ত ৭ মাসে 


১৪২৫৯ 


শত৩৬াড১ 
১৯৫১-৫২ 


বেল 


পা পাত সাকা 


স্বাথিক জগৎ 


৫৯৭ 





কিছুদিন আগে পাক্গণপরিষদ এবং 
পশ্চিমপাকিস্থান অপহৃত নারী উদ্ধার 
সমিতির অন্ততম মুসলীম সদস্ত অপন্ৃতা 
নারীদেব উদ্ধার কাধ্যে সরকারী তৎপরতার 
অভাঁব উল্লেখ করিরা নয়া দিল্লীতে এক 
বিকৃতি দিয়াছেলন। তিনি ভারত ও 
পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বৈঠকের 
প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন--“যের্ূপ ভাবে 
উদ্ধার কার্য চলিতেছে ভাহ! অত্যন্ত 
ছুংখজনক সুতরাং অবিলম্বে উভয় সরকারের 
একযোগে ক্ষিগ্রতর ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
উচিত।” ভারতীয় ইতিহাসের বর্ববতা 
ও হিংঅতার এক কলঙ্কময় অধ্যায়ে এই 
ব্যাপক' নারী হরণ কাৰ্য্য সংগঠিত 
হইয়াছিপ্ল। দুবুস্তগণ' কর্তৃক নারী হরণ' 
ব। তাহাদের শ্রীলতাহানীকে কেহই রাঁজ- 
নৈতিক ঘটনা বলিয়া অভিহিত কবিতে 
পারেন নাই। যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
পিদ্ধি ইহার অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, 
কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াও থাকে তবুও 


কলিকাতায় মোট ৩৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ 
শত বেল পাট আমদানী হুইয়াছে। উহার 
মধ্যে ১৫ লক্ষ ৭২ হাঞ্জার ৭ শত বেল 
ভারতীয় পাট এবং ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজাব 
৯ শত বেল পাকিস্তানী পাট । এই পাটের 
নাকুল্য অংশই ভাবতীষ চটকলগুলিব 
প্রয়োজনে আদিয়।ছে। 
মাদ্রাজের বাজেট__মাজাচ্ছ রাজ্যের 
১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আয় «৯ কোটী 
০৬৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয ৬০ কোটা ৩০ লক্ষ 
টাকা ববাদ্ধ করা হইয়াছে । এই বংসরের 
বাদেটে শিক্ষার বাষ ১১॥ কোটী টাকা 
ব্যয় বরাদ্দ কর! হুইষাছে। 
* ভারতে গো-সহিবের প্রদর্শনী 
ছিসারে গত সপ্তাহে যে গৌ-মহিষের 


তাহার মূল্য বাবদ এই বিপুল সংখ্যক 
নারীকে ধরিয়া রাখ' অবগ্তই সভ্যতা এবং 
মানবতা বিরোধী । সুখের বিষয় দেশ 
বিভাগের অব্যবহিত পরেই উভয় সরকার 
ইহাদের উদ্ধারকার্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছেন । 
কিন্ত দীর্ঘ মমযেও ইহাদের উদ্ধার কাধ্য 
সম্ভব হয় নাই, আজিও বহু সংখ্যক 
হতভাগা নারীকে সামাজিক মর্যাদার 
বাহিরে ঘ্বণিত বাধ্যতামূলক জীবন যাপন 
করিতে হইতেছে) ইহা সভ্য বলিয়। 
অভিহিত জাতি সাক্রেরই কলঙ্ক ও লজ্জা 
বিষয়। গুধু সরকারী, ব্যবস্থায় ইহাদের 
উদ্ধার সম্ভব নয়, যদি অনসাধারণ-_যাহ।র| 
সামাজিক মাসুষ তাহার! এই ব্যাপারে 
নিজেদের কর্তব্য উপলব্ধি কবিয়া অগ্রসর 
না হয়। আশা করি ভারত ও পাকিস্থানের 
জনসাধারণ সরকারের সাথে সাথে উপযুক্ত 
ভাবে নাড়া দিষা এই অসহায় মা বোনদের 


পুনরায়. সমাজ যর্য্যাদার * প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন । 


প্রদর্শনী খোলা হইযাছে তাহাতে বতুতা 
প্রসঙ্গে ভারতেব অগ্চতম সহকারী মন্ত্রী 
শ্রীধিরুমল বাও বলেন যে ভারতে বর্তমান 
কাজেব অঙ্ুপযুক্ত ২৮ লক্ষ এবং দুধ দেয় 
না এরূপ ১ কোটী ২৮ লক্ষ গো-মহিষ 
রহিয়াছে। উহার ফলে ভারতের 
রুষকেব বহু অর্থ অপচয় হইতেছে। 

চীণাবাদাম রপ্তানীতে বিধি নিষেধ 
ভাবত পবকাব নির্দেশ দিয়াছেন যে বোম্বাই 
মাদ্রাঙ্জ ও কলিকাতা হইতে যে" সব 
বিদেশের সহিত ইতিমধ্যে চীনাবাদাম ও 
চীন[বাদামের তৈল রপ্তানীর জন্য চুক্তি 
হইয়াছে সেই সব চুক্তি মূলে ছাড়া অস্ত 
কোন ভাবে কোন দেশে এই সক্তজিমিষ 
রপ্তানী করা যাইবে না। 


এস 


]. িসিউিজিকীভিকীতী একী 


প্রধান, উপাদান 


সি | উৎ্কষ্ট সার 


রিট টপ 


ও 


» নেতাজী সুভাষ রোড 8৪. ৪. 
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খান্ভোৎ্পাদনের, 


আপনার সর্বশক্তি দিয়া খা্যা 
সমস্যার প্রতিকার কণ্পে 
.| অধিক খা স্যোৎপাদনের 
05 দিকে মনোযোগ দিন, 
বছ বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাএকারী হিসাবে, এই দেশী প্রতিষ্ঠানটি কান করিতেছেন 
এই. প্রতিষ্ঠানে প্ৰস্তুত 


বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন সার : 
১। নানার fl :৩। সালফার ফ্লাওয়ার 
৪। অন্যান্য শাক্‌ সজীর 








বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন ' 


তালুকদার, এণ্ড কোং পালি 


ECS SEU HE টনিরিন হার মহাজোট নী 
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চস 


জাতীয় মুদ্রণ, ৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৬১, চিত্তরঞ্জন এভিস্থা হইতে শ্রীযতীজ্্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত 
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মূল্য-_বাধিক সডাক ৮২ সম্পাদক_ ্রীতীন্্নাথ ভট্টাচাৰ্য্য প্রতি সুংখ্যা ৬০ আনা 
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ত্ৰয়োদশ বর্ষ 1 MONDAY, 12th MARCH, 1951. মোমবার, ২৮শে ফান্তুন, ১৩৫৭ { ৪৪শ সংখ্য 
T0000 


অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান _ 


আগামি 
"ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার 

পঞ্জী অরগ্যানে|- জমির উর্ববর।শক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অভ্ুলনীয় । - 

& অন্পগ্যানে।--কাপানে এই দার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষ। বিঘ| প্রতি শস্য উৎপাদন বছগুণে 

্‌ বেশী হইয়া থাকে। 

৪ অরশ্যানো__জামর ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিভীয় ৷ 

@& অরগ্যানো--দাম প্রচলিভ সারের অপেক্ষা খুবই কম। 

ই অনরগ্যানো-_চারা ব। গাছের গোড়ার প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাদ্যপ্ৰাণ সঞ্চার করিয়া জমিকে 

সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেণী । 

ও অবগ্যানো__মন্ুর্বর পাথুরে অথব। বাদ্ুকাশ্নয় জমিকেও ফসল উৎলাদনের উপযোগী 

করিয়া তোলে । 

& আরগ্যানো-ব্যবহারে ফলন হয় লবল. সতেজ, খান্ভপ্রাণ প্রাচুর্য রা | ৪ 
চেত্পেল্প এই: দুর্দিনে অঞ্রিক্ত শস্য আুলতলন্ল আক্মোজতেল? এই জৈবসঞ্ছি 
এআল্পগ্যানো” আতি সুলত্ডে সন্পবন্সাহ ক্করাব্র ব্যবস্থা কব্রা হইফয়াছে। 

পা, এ ইক্ষু): তামাক পাতা! ও অন্যান্য সতেনল্প উপযোগী লিজ্ভি 
Ed শক্তিৰ “অত্বগ্যালো” সন্পুবলহ কলা হস্ত। J 
দামে ও গুণে অরগ্যানো .চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


ব্যয় দ্রষ্টব্য : আমবা 1 বিনা ব্যষে জমি বিশ্লেষণ কবিষ! উহা কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদ্বিযয়ে উপদেশ দিয়া থাকি। 


বেল গ্রিকাল্চারাদ্‌ এণ্ড ই্া্ীযাল ক্যগাবেধন লিঃ 


২০১ নেতাজ্ঞী জ্সুভ্ভান্ম টন নি ফোন -- ব্যাঙ্ক--৫৮৯৯ ত্র ৫৮৮৪ 
্॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥৭ 
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মাল 


চা 


কন্ট্রাইও আমরা লইয়া থাকি 


আমরা, ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এর . সকল 


'গুদামজাত করার 


দি ইণ্চিয়া মার্কেল এজেশী 


-লক্লিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেণ্টস== 





ৰ 


নিউ কাঁঃম হাউস ' 
--কলিকাতা_ 


৩, হর্চন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের শ্বান--সোদপুর, ২৪ পন্নগণা 


সৃতা প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি লব-নিল্মিত মিল-বাড়ীতে 
ছে এবং ' মিলটি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা হইতেছে 


ধু পি টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 





K স্রেক্রেটারীজ  ও্যাণড এজেণ্টস্‌ : , 


ea) 

টি যর a কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ -বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলন। 
সকল প্রকান্র ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
"জীনত এন, দি, ব্যানাজ, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 


ফোন 











রি রর 
আ থিক জগতের 
নিয়মাবলী . 
“আথিক ভগৎ" প্রতি সপ্তাছে সৌম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।, 21 
উহার বাধিক যৃল্য সডাক ৮২ এবং | 
ষান্মাসিক মূলা সডাক ৪॥০ টাকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওযা যায়। ছাঁত্গণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ দরববাহ কর" 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য % আন] 
আঁথিক জগতে প্রকাশের জদ্ক প্রবন্ধ 





' | চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 


সম্পাদক, আধিক জগৎ-এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীষ বিভাগ ব্যতীত 
অঙ্ক সমস্ত বিভাগে চিঠিপত্র “য্যানেজাব, 
আথিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ট 
চিঠিপজ ইত্যাদি প্রেবণ কবা হইবে, 
তাহা পুর্ববন্তী সপ্তাচের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ড।র, পোষ্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির ' মারফতে' প্রেবণ 
করা চূলে। তবে কলিক!তার বাঠিকের 
ব্যাঙ্কের উপব চেক দিলে চেকের উ!ক' 
সংগ্রহের খরচ! সহ চেক দিতে হইবে । - 

“আধিক জগতেশ্র বিজ্গপনেন হাব 
চিঠি লিখিলে জানান হয। যে সন্তানের 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকা«ত 
তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে অন্ততঃ বারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আপিক ্রগতেস, 
অফিসে পৌছান চাই । 


'সুহুরে 


Ee ! 


বিনীত-ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ অফিস 


৬১নং চিত্তবঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানশন, কলিকাতা-১২ 
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1951. সোমবার, ২৮শে ফান্তুন, ১৩৫৭ [ ৪8শ সংখ্য! 








বাজেট ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় | 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধান 
চন্ত্র রায় সম্প্রতি আইনসভায় মধ্যবিত্ত 
সরকাবী চাকুরিয়াদেব দুঃখ ছুর্দপার কথ। 
উল্লেখ করিয়া তাহাদের দুর্ম্ম ল্য ভাতা বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকাব করিযাছেন। কিন্ত 
ভাত৷ বৃদ্ধিব জ্রন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহা! 
ভারত সবকারের 'নকট , হইতে প1ওষা 
যাইতেছে না বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী মধ্যবিত্ত 
সরকারী কর্মচারীদের বর্তমান ক্লেশ লাঘব 
কবিতে যে অক্ষম তাহাও জানাইয়। 
দিয়াছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে সবকারী 
ও বেধরকাবী মহল হইতে কিছুদিন যাবত 
এই শ্রেণীর দবদ ও সহাস্থভূতিব কথ। “মাঝে 
মাঝে শুনা যাইতেছে। ভারত সংসদে 


এবং এমন কি শিল্প ব্যবসায়ী সমাঞ্জের | 


প্রতিনিধিস্থানীষ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিব 
বিকৃতিতেও মধ্যবিশ্তের সাম্প্রতিক দুঃখ 
দু্দশাব কথ| উল্লেখ কব। হইয়। থাকে। 
কিহুছিন পূর্বেও রাজনৈতিক ও সামাজিক 
আন্লেলনের প্রতীক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পর 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধনিক ও ‘শ্রমিকদের 
ঈর্য্যাব পাত্র ছিল। বর্তমানে ধনিক ও 
পুজ্জিপতিগণ সঙ্ববদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে 
ভযেব চক্ষে দেখিতে আরম্ভ কবিযাছেন। 


কষিপশে/র অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পল্লী" 


অঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে বহু পরিমান 
অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়। গিবাছে এরূপ একটি 
ধাবণাও ক্রমশ ব্যাপক হইষ| দাভাইতেছে। 
এই অর্থ টানিরা ন! নিলে মুদ্রাস্কীতি 
সমন্তাব লমাধান অসম্ভব। কিন্তু যে 


7৭ 








কাবণেই হউক গবর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলের এই 
কেন্দ্রীভূত অর্থ টানিয়া নিতে সক্ষম হইতেছেন 
না। মজুরী ও কবিপণ্যেপ মূল্য বৃদ্ধ হেতু 
শ্রমিক ও কৃষক 'সম্প্রদাষ পূর্বব।পেক্ষা 
স্বচ্ছল হইয়া উঠিরাছে-এই ধাবণ! 
হইতেই যে মধ্যবিত্তের প্রতি গরকাবী, ও 


. বেসরকারী মহলেব সহাম্থভৃতিব উদ্রেগ 


হইয়াছে তাহা বলিলে অযৌক্তিক হইবে 
না। কিন্তু এই সহাহুছূতি যে নিতান্তই 








মৌথিক- তাহা না বলিলেও চলে। 
বিষয়-সুচী 
ব্ষিষ পৃষ্ঠা 
| বাজেট ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ৬০১-৬০৩ 
বাণিজ্য দপ্তরের কার্ষানীতি ৬০৩-৬০৫ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬০৫-৬০৭ 
নানাকথা * ৬০৮-৬১০ 
আধিক ছুনিষ।র খববাখবর ৬১০-৬১৩ 











সাধাবণত মধ্যবিজ্ত চাকুরিয়া সঙ্ববন্ধ হইয়া 
বেতন বা ভাতার জ্রন্ভ সংগ্রাম কবিতে 
পাবে না। কৃষক এবং শ্রমিকদের তুলনায় 
মধ্যবিত্তের ভোটের প্রোবও কম। কাজেই 
রাষ্ট্রনায়ক বা আইনতার পদন্তগণ 
মধ্যবিভকে তোয়াক্কা করেন ন]-বা তাহাধ 
সমন্তা সমাধানের গুকত্বও বিশেষ উপলব্ধি 


“ কবেন না। 


১৪৫১-৫২ সালেরু রেলওয়ে বাজেট, 








কেন্দ্রীয় বাজেট এবং রাজ্য সরকার 
সমূহেন বাজেটগুলি বিশ্লেষণ কবিলে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে চরম ওাসীন্তেব 
পরিচয় পাওষা যাষ। পেশা দ্বাবা বর্তমানে 
মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাষ না। 
অগণিত মধ্যবিত্ত অবস্থার চাপে পড়িয়া 
সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হইয়াছে। 
আবাব বিগত কষেক বৎসর মধ্যে অল্প আয় 
বিশিষ্ট অসংখ্য শ্রমিকও আয় বৃদ্ধির ফলে 
মধ্যবিত্ত সমাজেব অন্তভূক্ত হইয়াছে। 
মধ্যবিত্ত বলিতে কি ধুঝাঁয় জীবনযাত্রার 
একটি নির্নষ্ট মান দ্বারাই তাহা বিচাঁব 
কবিতে হইবে! একজন সাধারণ শ্রমিক 
বা ধনী ব্যক্তির তুলনায় মধ্যবিত্তের 'বাসগৃহ 
পোষাক পরিচ্ছদ, খাগ্ভ,। শিক্ষা দীক্ষা, 
চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনযাত্রার যাবতীয় 
উপকরণ সম্পূর্ণ পৃথক। যধ্যবিত্তেব আর 
একটি বিশেষত্ব এই যে আয়, হাস পাইলেও 
জীবনযাত্রার এই মান সহজে খর্ব হয় না। 
মূলধন ভাঙ্গিযা বা দেনা! কবিয়[ও মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোক চিরাচবিত প্রথায় জীবনধাঁরণ 
কধিতে প্রয়াস করে। পণ্যমূল বৃর্দি 
এবং মুদ্রাক্ষীতিব দরুণ বিগত কয়েক বৎসর 
মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রনায় জ্ঞাবনযাত্রার শান 
বঙ্ধর রাখিতে গিষা মূলধন নষ্ট করিয়াছে 
এবং বর্তমানে এক প্রকার দেউলিযা 
দশায উপনীত হইবাছে। ‘ক্যাপিটাল’ 
পত্রে কলিকাতার মধ্যবিস্ত সম্ীনায়ের 
জীবন যাত্রাব 'ব্যয় সম্পর্কে যে স্থচক 
সংখ্যা প্রকাশিত হয তাহাতে দেখা যাঁষ 
১৯৫০ সালেব জ্বামুধাগী হইতে চলতি 


' বৎসরেব জাহুযাবী পর্য্যন্ত এক্স বৎসবে 


৩৫০ হইতে ১৫ পয়েণ্ট 


এই সংখ্য! 


৬০২ 9° 


বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৫ হইযাছে। এই সময় 
মধ্যে কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের খান্ত 
বাবদ ব্যষ '৮ পয়েন্ট, বস্বের ব্যয় ৭১ 
পয়েন্ট এবং খাত্ব,' বস্ত্র ও *জ্বালানী .বাদে 
অন্তান্ ব্যয় ১১-পয়েপ্ট-বৃদ্ধি পাইয়ীছে। 
মধ্যবিত্ত সমান্তের এই ব্যয় বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বাজেটের করের 
প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাছা সহজেই 
অনুমেয় । প্রথমেই রেলের ভাড়াবৃদ্ধির 
ফল উল্লেখ করা যাইতে পারে । মাত্র তিন 
বৎসর পূর্বে রেলপথের যাল্রীভাড়া, শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। 
আগামী এপ্রিল হইতে এই ভাড়ার প্রায় 
শতকরা আরও ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করা 
হুইতেছে। রাষ্ট্রীয় ' সংবিধান অনুযায়ী . 
যত রকম করের বোঝা দরি্্র ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উপর চাপান ষায় তাহার প্রায় 
সবগুলিই ', বিভিন্ন রাজ্যে পূর্ব হইতে 
বর্তমান আছ্ছে। এই কারণে বিভিন্ন রাজ্যের 
১৯৫১-৫২ সালের বাঞ্জেটে বিশেষ নৃতন 
কোন করের প্রস্তাব নাই । কিন্তু পে্রল- 
বরাদ্দ রহিত ও মোটরযান চলাচলের প্রসার 
লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবারেও 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের উপর 
ভাড়ার অন্ত ব্যবহৃত মোটরলরী, বাস্‌,; 
ট্যাক্সি প্রভৃতি সম্পর্কে করভার বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিতেছেন। বলা বাহুল্য গাড়ীর মালিক 
নিজের পকেট হইতে এই অতিরিক্ত করের 
টাকা প্রান করিবেনা। যাত্রী মাধারণ 
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$ 2১. 

চলতি কব 'সমৃফের হার যে ভাবে বুদ্ধি রাজস্বের শতকরা প্রায় ই৩ ভাগই আদায় 
করার ব্যবস্থা হইযাছে' তাহাতে ধনিক করা হইবে অপ্রত্যক্ষ কর দ্বাবা। অপেক্ষা- 
সম্প্রদাষ অপেক্ষা মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র“ কৃত ধনী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ কর বছন ' 
জন্সাধারণই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে বেশী। করেন এবং অপ্রত্যক্ষ করেব ভার জন- : 
বিভিন্ন করের হার বুদ্ধির ফলে মেটি ৩১ সাধাবণ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও দরিজ দেশ- 
কোটী ১৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ' রাজস্ব বাসীর স্ষদ্ধেই পতিত হয়। 'এই.ছিসাঁবে 
আদায় হইবে বলিয়া অর্থসচিব অঙ্গুমান ॥ অতিবিস্ত অহুমিত রাজ্স্বেব শতকরা প্রাষ 
করিয়াছেন । ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষকর ৯৩ভাঁগ অর্থাৎ প্রায় ২৩ কোটী টাকার 
হিসাবে আয কবের উপুর শতকর! পাচ . অভিরিক্ত কর ,আগামী বৎসর দেশের 
ভাগ সার্চার্জ এবং কোম্পানি করের হাব মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণকেই যোগা- 
একপয়সা বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং অন্গ- ইতে হবে । 

মিত মোট ৩১ লক্ষ ১৫ লক্ষ টাকা অতি- আয়কর এবং সুপার ট্যাক্সের উপর যে 
রিক্ত রাজস্বের শতকবা মাত্র সাত ভাগের শতকরা: « ভাগ 'সারচার্জ ধার্য্য করা 
কিছু বেশী এই ছুইটি প্রত্যক্ষ করের হার হইয়াছে তাহাতে ধনী ও অপেক্ষা 
বৃদ্ধি করিয়া পাওয়া বাইবে। অতিরিক্ত ‘অল্প 'আয় বিশিষ্ট আয়কর প্রদান কারীর 


কারেণ্ট একাউণ্ট 


5 i 

আল্রকালকাব দিনে একটি কারেণ্ট একাউণ্ট ও একখানি চেক বই থাকা আর বিলাস 
নয়। হহা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন । আপনি পছন্দ করুন বা নাই করন, কখনো না 
কথনো কেউ না কেউ আপনাকে চেকে টাকা দিবেই। তথন যদি -আপনার কোনো 
কারেন্ট একাউণ্ট না থাকে তবে সে চেকটি ১ভাঙাইতে আপনাকে যথেষ্ট ব্গে 
পাইতে হইবে 3 

কিন্ত ক্যালকাটা ছ1»লাল ব্যাঙ্কে একটি কারেণ্ট একাউন্ট খোলা) ছবিই হই ভা, 

আর সুবিধাজনক এবং লাভ্জনকও বটে।, মাঞজ দুইশত টাক] য়া যি ত? 
ক্যালকাটা স্কাশনালে একটি কারেণ্ট একাউণ্ট খুলিতে পারেন, এবং থে কোনাদন 
এই কারেণ্ট একাউন্টে নগদে এবং চেকে যত ইচ্ছা ভ্রম করিতে পাবেন। বা 

, হইতে টাকা আপনি বখন ইচ্ছা তুলিভেও পারেন। ব্যাক্ষের নিকট হহতে ৯1 
একটি চেক বই ও একটি পাশ বই পাইবেন, তার জন্য আপনাবে “কছুই দিতে 
হইবে না! ব্যাঙ্ধহ আপনার ?হসাব রাখিবে এবং আপনি চেকে যাহাকে যত টাকা 
দিলেন তাহাও ব্যাঁঙ্কেই লিপিবদ্ধ থাকিবে । আপনাব এহ সব কাজ ববি) (দেওয়াব 
অন্ত ব্যাঙ্ক প্রতি ছয় মাসে আপনার নিকট হহৃতে নামমাত্র আডাহ টাকা লিবে। 
























এবং মালের ভাডার মাধ্যমে জনসাধারণের 
নিকট হইতেই তাহারা এই কর সংগ্রহ 
করিয়া সরকারের কোষাগারে প্রদান 
করিবে । | এটি 


১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ এর বাজে- 


টের গ্যায় এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেটকেও” 


ধনিক ও পৃর্মিপতিদের বাজেট বলির! 
আখ্যা দেওয়া হুইয়াছে।. নৃতন কোন 
করের গ্রস্তাব/না থাকিলেও ভারত, সর- 
কারের ৯৫৯-৫২ সালের বাজেটে বিভিন্ন 


তাছাডা আপনার 'দৈনিক ব্যালান্দের উপ্র ব্যাঙ্ক আপনাকে শতকরা বাৰিক : টাকা 


ছিসাবে' সুদও দিবে, এবং 'প্রতি অর্ধ-বৎসবাস্তে আপনার যদি অন্ততঃ ছ টাকাও : | 


পাওনা হয়, তবে এই সদ আপনার হিসাবে জমা করা হইবে। সমগ্র ভারঙব্যাপী | 


ক্যালকাটা স্তাশনালের ত্রিশটি অফিসের মধ্যে যে .কোনচিতে আপনি আপনার 
টার একাউণ্ট খুলিতে পারেন । 
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সির ন্যাশনাল ব্যান্ক রিজ্ডি স্‌ মিশন রো কলিকাতা 
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কোন পার্থক্য করা হয় নাই। যে ব্যক্তি 
লক্ষ টাকা আয়ের উপর আয়কব ও স্ুপাব 
ট্যান্স প্রদান কবেন তাহার বেলাতেও । 
সাব চার্জের হার শতকরা পাঁচ টাকা। 
আর যে ব্যক্তি ৪ হাজাব টাকা আয়ের 
উপর আযকর দেন তাহাকেও শতকর] 
€ ভাগ সারচার্জ প্রদান কবিতে ছইবে। 
নিক্ন আয় বিশিষ্ট আয়কর প্রদানকারীর 
সাবা বৎসরে 'দেয় সারচার্জ্জের পরিমাণ 
বেশী না হইলেও এই নীতি ছ্বার' মধ্যবিত্ত 
সমাজের প্রতি গতর্ণনেপ্টের চরম ওঁদাশীঞ্জেব 
পরিচয় পাওষা বায়। 

বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যসম্পর্কে 
আমদানী শুন্কের উপর শতকরা € ভাগ 
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তাতিরিক্ত সারচার্জ স্থাপন কবা হইয়াছে। 
বর্তমানে বিদেশ হইতে থাস্তপত্, শিল্পের 
কাঁচামাল এবং জনসাধারণের অত্যাবশ্তক 
পণ্য ব্যতীত অষ্ত কোন শ্রেণীর পণ্য বেশী 
আমদানী করিতে দেওযা হয় না। 
কাজেই, এই অতিব্ক্ি, সারচার্জের ফলে 
শিল্পপণ্য এবং অত্যাবগ্তক দ্রব্যের মূল্য 
বৃদ্ধি ঘটিয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ্রনসাধারণের 
পক্ষেই বিশেষ ক্ষতির কাবণ হুইবে। 
কেরোসিন এবং সিগারেট. বিডি, নম্ত ও 
অন্তান্ত শ্রেণীর তামাক সম্পর্কিত উৎপাদন 
শুক্কষের উপর শতকরা! ৫২ টাকা হারে 
আর একটী যে সারচার্জ ধার্য হইয়াছে 
তাহারও প্রতিক্রিষা হইবে অহুরূপ । বিড়ি 


৬৯৩ 








নম্ত প্রভৃতি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের 
একমাত্র সৌখীন পণ্য। কেরোসিন পল্লী- 
অঞ্চলে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। 
মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইহার ব্যবহার হ্রাস করাও 
কঠিন। এরূপ অবস্থার উৎপাদন শুদ্ধের 
উপর এই অভিরিক্ত-- সারচার্জ মধ্যবিত্ত 
এবং গরীব জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
ব্যয় ষে আরও. এক ধাপ বৃদ্ধি করিয়া 
দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবশ্যকীয় 


পণ্য সমৃছের মূল্য অপরিবন্তিত থাকিলে 
বাজেটের প্রতিক্রিয়ায কলিকাতায়* মধ্য- 
বিশ্ব শ্রেণীর জীবনযাঝজ্জার ব্যয় আগামী 
জানুয়।রী মাসে যদি ৩৬৫ হইতেও অনেক 
বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আমবা বিশ্মিত-_ 
হইব ন!। ' ; 


বাণিজ্য দপ্তরের কার্য্যনীতি 


পার্লামেন্টের এষ্টিমেটস্‌ কমিটী বা বরাদ্দ 
কমিটি ভাবত সরকারের বাণিদ্য্য দপ্তরের 
কাঁ্ষয:ঃধার! সয।লোচন। করিবা সম্প্রতি একটি 
রিপোর্ট পেশ করিষাছেন। ও বিপোর্টে 
উক্ত. বিভাগের ব্যয় “সঙ্কোচ সম্পর্কেও 
কাধ্যনীতির উন্নতি ' সাধন বিষষে 
কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া * হইয়াছে। 
এস্থলে ইছা উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য দগুরটি বর্তমানে 
শিল্প ও সরবুরাহ দপ্তরের সহিত 
একত্রীভূত হইয়াছে। তবে ছুইটি দপ্তর 
মিলাইষা বাণিজ্য .ও শিল্প দপ্তর নামে 
একটি দপ্তর গঠন করাতেও বাণিজ্য 
সম্পর্কে সরকারী ব্যয় সক্ষোচ করার 
গুয়োজনীয়তা লোপ পায় নাই। আমদানী * 
ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী বিধি 
ব্যবস্থার গলদও এখন পর্যন্ত সংশোধিত 
হয় নাই। সে হিসাবে বখান্ধ কমিটির 
সুপারিশ সমূহ খুবই বিবেচনার যোগ্য 
বলিয়। আমবা মনে করি । 


' পক্ষে তাহা শোভন নহে 


শিল্প ও সরববাহ দপ্তর সম্পর্কে বরাদ্দ 
কমিটি ইতিপূর্বে এ$প মন্তব্য করিয়াছিলেন 
যে, ও দগুবেব জন্ত যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত 
হইতেছে উপযুক্ত সংশোধন মুলক বিধি- 
ব্যরস্থা অবলম্বন করিষা তাহার মধ্যে ২ 


কোটী ১৩ লক্ষ টাকা অবশ্যই বাঁচানো 


‘যাইতে -পারে। বর্তমানে বাণিজ্য দপ্তর 
সম্পকে রিপোর্ট পেশ করিতে গিষা তাহারা 
জানাইয়াছেন ৫য, কতিপষ, দিক দিয়া 
প্রয়োজনীষ ব্যয় সক্কোচের নীতি অবলম্থিত 
হইলে এই দপ্তরের খবচপজও ২৩।২৪ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে হা কর! যায়। তীাহ।দের 
মতে বিদেশে “ট্রেড কমিশনার বা বাণিজ্য 
প্রতিনিধি বসাইয়া গবর্ণমেন্ট: যেভাবে 
উহাদের বাবদ বসবে ৪০ লক্ষ টাকা 
কবিয়। খরচ করিতেছেন এই 'দরিদ্র দেশের 
বিভিন্ন দেশে 
যে স্থলে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস 
“রহিয়াছে সে স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা 
“ভাবে এই ট্রেড কমিশনারের অফিস 


পরিচালনার কোন অর্থ নাই। গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য ছইবে এখন হইতে রাষ্ট্রদূত সমুহের 
যারফতেই যথাসম্ভব বাণিজ/ দূতের কাজও 
পরিচালনা করা। দৃতাবাসগুলিতে যদি 
বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অভাব 
ধাকে তবে কতিপয় লোককে সে বিষয়ে 
শিক্ষা দিয়া লইতে হইবে। একধারে 
রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
এরূপ লোককেই . রাষ্ট্রদূত করিয়া 
বিদেশে পাঠাইতে হইবে । এরূপ ভাবে 
কাঁজের পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে 
বিস্তর অর্থ বাচিয়া যাইতে পারে। 
বর্তমানে এদেশে আমদানী ও রপ্তানী 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত দুইজন চিফ 
কনট্রে/লার রহিয়াছেন। এই ছুটি পদ, 
একত্র করিয়া উহাদের অফিস বায়ও শতকরা 
২ ভাগ হাস করা যায় বলয়া এন্টিমেটস্‌ 
কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন । 

অন্ত করেকটি ছোটখাট দফায়ও কমিটি 
সযুচিৎ নির্দেশ দিয়াছেন ।'ভ|রউসরকারের 


৬০৪ 


_আধিক. জগৎ 








ব্যয় সঙ্কোচের প্রশ্নটি নূতন না হইলেও 
এ সম্পর্কে কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের 
কাজ এখনও বাকী। বরাদ্ধ কমিটির 
উপবো! [ক্ত নিৰ্দ্দেশ নরমূহ গব্ণমেণ্ট যথাযথ 
বিবেচনা কবিলে তাহাতে “সুফল পাওয়া 
যাইবে সন্দেহ নাই। | 

ুদ্রামূল্য হ্রাসের পর আমদানীর তুলনায় 
ভাবতের রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি 
ঘটিয়াছে। 
অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর 
মায় পর্যন্ত এক বৎসবে বিদেশের সহিত 
দেনা পাওনার খাতে ভারতের ৬৬ কোটী 
টাকা উদ্বত্ত দাড!হঁয়াছে। - বহির্বাণিজ্য 
সম্পর্কে এই উন্নতি সম্তোবজনক হইলেও 
উপবুক্ত পবিকল্পনা| নিয়া ভবিষ্যতে এইরূপ 
উদ্বৃত্ত বস্তা রাখাব পথ প্রশস্ত করা 
দরকার! দেশের প্রয়োজনে থান্তের 
আমদানী ক্রমেই বাডাইতে হুইতেছে। 
এই অবস্থায় অন্ান্ত দিকে যথাসম্ভব 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বিত 
না হইলে এবং রপ্তানী আরও সম্প্রসারিত 
করার ব্যবস্থা না হইলে ভবিষ্যতে 
বহির্বাণিত্বের উদ্ধত্ত অব্যাহত থাকা 
কঠিন! সে কথ। মরণ কবাইযা দিয়। 
বরাদ্দ কমিটী তাহাদের রিপোর্টে ভারতের 
আমদানী ও বপ্তানী বাণিজ্য সকল দিক 
দিয়] স্থপরিচাঁলনার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ 
দিষাছেন। তাহারা বলিযাছেন ভারতের 
বহির্বাণিজো আগামী কয় বৎসর উদ্ধত 
বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা যেরূপ অধিক 
তাহাতে এদেশের আমদানী বাণিজ্য 
বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে আরও বেশী 
নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। জাতিগঠনের 
রন্থ এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিব জন্ত এদেশবাসীকে 


আঁপাততঃ কৃচ্ছ সাধনের নীতি অবলম্বন 


করিতে হইবে। সেই নীতি অন্যায়ী 
আমদানী বাণিজ্য মুখ্যতঃ থাগ্ত এবং 
শিল্পে পষে!গী যন্ত্রপাতি ও কাচামালে শীমা- 
বন্ধ রাখিতে»্.হইবে। এদেশে এখনও 


তাহার ফলে ১৯৪৯ শালের . 


বিস্তর পরিমাণ প্রসাধন দ্রব্য ও বিলাস 


দ্রব্য আমদানী হইতেছে। দেশের স্বার্থ 
দেখিতে হইলে এসব বিষয়ে কোন সরকারী 
উদারতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এখন 


হইতে শ্রী লমস্তের আমদানী যথাসম্ভব" 


নিয্নন্তরে বাধিয়া দিতে হইবে। এদেশে 
বিন! ল!ইসেশ্সে কতিপয় শ্রেণীর জিনিষ 
আমদানীর স্থযোগ দিলে তাহাতে দেশে 
উনফ্লেশনেব তীব্রতা হাস পাইবে বলিয়া 


.গবর্ণমেন্ট মনে করিয়াছিলেন সেক্ন্ত কতি- 


পয় ক্ষেত্রে তাহারা জেনারেল 
লাইসেন্স বা সংক্ষেপে ও জি এল নীতি 
অবলম্বন করিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই 
নীতির ফলে দেশে ইনক্রেশন দমিত হয় 
নাই! বরং নানা অবাস্তর জিনিষে প্রাপ্ত 
বিদেশী মুদ্রা খোয়াইষা যাওষায সেদিক 
দিয়া দেশের সমূহ ক্ষতিবই রাবণ দেখা 
দিয়াছে। কাজেই এখন হইতে বিলাস 
দ্রবা ও" অন্ত অবাস্তব জিনিষ, আমদানী 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে 


ওপেন 


' হুশিয়ার হইতে হুইবে। 


বরাদ্ধ কমিটি অ।মদ।শীরুত দ্রব্য অপচষ 
ও অপব্যবহারের সম্ভাবনা দূর করার জঙ্ত 
ইন্পোট লাইসেন্স বা আমদানী বাণিজ্যের 
ল্লাইসেন্স প্রদানে ব্যবস্থাও সংশোধন 


' করিতে বলিয়।ছেন। পূর্বব হইতে বে সব 


ফাশ্শ আমদানী বাণিজ্যের কাজে রত 
আছে কেবল তাহাদিগকে লাইসেন্দ না 
দিয়া এখন হইতে নূতন ফার্ম্মগুলিব দাবী 
দাওষ! উদ'রতাব সহিত বিবেচনা করিতে 
হইবে । প্রদেষ মোট লাইসেন্সের কমপক্ষে 
শতকরা ২৫ ভাগ যাহাতে নৃতন ফার্্মগুলি 
পায় সে ব্ষিয়ে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতে হইবে। 
যাহারা নিজেদেব শিল্পি প্রতিষ্ঠানে 
ব্যবহারের জন্য জিনিষ পত্র আমদানী 
করিতে চাষ আমদানী লাইসেন্স প্রদান 
সম্পর্কে তাহাদের দাবীই সর্বাগ্রে বিবেচনা 
করিতে হইবে । কতক্লি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমবায় প্রথায় সক্ববন্ধ হইয়! প্ৰযোজনীয় 


[ ১২ই মার্চ, ১৯৫১ 





দের লাইসেন্স কাটিয়া 


যস্ত্রপাতি ও কীচামাল আমদানী কবিতে 


উদ্যোগী হইলে তাহাদিগকে তৎবিষয়ে 
বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে ।. যে দৰ 
ফার্ম জিনিষ পত্র আমদানী করিয়া তাহা 
দ্বারা চোরা কারবার চালাইয়া থাকে তাহা- 
দিতে হইবে। 
আমদানী লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে বরাদ্দ 
কমিটির এইসব নির্দেশ যে খুবই সুচিস্তিত 
ও বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই । 

রপ্তানী বানিজ্য স্ুনিয়ক্রণ সম্পর্কেও 
পাল মেণ্টের এষ্টিমেটস্‌ কমিটি কতকগুলি 
সুদূর প্রসারী কাধ্যনীতি নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন। নিধিচারে যে কোন জিনিষ বাহিরে 








অব্ইটিয়া নি 
-রেডিষ্টার্ড অফিস £ 
৪নং ক্লাইভ ঘাট সীট, 
কলিকাতা 


গুলে রত 
আদায়ীকৃত মুলধন 
২১৬৩,৩৫,০৪০১ উপর 
মজুত তহবিল ৷ 
Dl ১০০১০০৯০০০২ উপর 
ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ 
ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা-জঅফিস 
আছে। 


পৃথিবীর সর্বত্র বৈদেশিক 
এজেণ্ট এবং করেস্পনডেণ্ট, 
আছে। 


বৈদেশিক বিনিময় এবং 
ব্যাকিং সংক্রান্ত সর্থঘ- 
প্রকার কাৰ্য্য করা হয় ।' 


| জেনারেল ম্যানেলাব 
বি, কে, দত্ত 


চেয়ারম্যান 
কে, সি, নিয়োগী 
এম, পি, 


১২ই মার্চ, ১৯৫১] 
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রপ্তানী হইতে দেওয়ার ফলে' অতীতে 


এদেশে অনেক প্রয়োজনীয জিনিযৈব 
দুশ্রাপ্যতা ও দুর্শল্যতার ক!রণ ঘটিয়াছে। 
কমিটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে 
সতর্ক ,হইতে বলিয়াছেন | যে সব জিনিষ 
রপ্তানী করিলে দেশের লোকের দুঃখ হুর্দশা 
বাড়িবে ভবিষ্যতে তাহার রপ্তানী বন্ধ খা 
নিষস্ত্রিত রাখিতে হইবে । গরর্ণমেণ্ট তৈল- 
বীজ রপ্তানী সম্পর্কে ষে নিষেধ বলবৎ 
করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতেও বজাষ রাখিতে 
হইবে । তৈল বীজ বপ্তানী না করিয়! 
সীমাবদ্ধ পরিমাণে উৎপন্ন তৈল রপ্তানী 
সম্পর্কেই দেশের লোককে সুযোগ 'দিতে 
হুইবে! কেননা তৈল বীজ রপ্তানী 
করিয়া বিদেশ হইতে তৈল কিনা দেশে 
পক্ষে ক্ষতিকর! এদেশের রপ্তানী কারকরা 
কৃষকদের নিকট হইতে কম দরে কীচামাল 
ক্রয় করিয়া অনেক বেশী দরে তাহা বিদেশে 
চলন দিয়া থাকে। ব্যবসায়ী ও রপ্তানী 
কারকদের অতি মুনাফার, সুবিধার অগ্ঠ 
উৎপাদক কুষকদেব এই ক্ষতি মোটেই 
বাঞ্চনীয় নহে! কৃষকদেব স্বার্থে এই শোষণ 
নীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমাইয়। কৃষকদের ্।য্য 
পাওনা আদায়ের পথ প্রশস্ত কবিতে হুইবে। 

তাহা ছাডা বরাদ্দ কমিটি তাহাদের 


ye 


“অধিক খাগ ফলাও” আন্দোলন 

নষ বৎসর পূর্বে ভারতে যে “অধিক 
খাছ ফলাও” আন্দোলন আরম্ত হয় তাহ।র* 
ফলে বোম্বাই *বাজ্যে কতদূব কি সুফল 
পাওয়া গিষাছে তৎসঙ্ছন্ধে ভারতীয় রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক একটি তদন্ত করিয়াছিলেন । তদন্তের 
ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ষে অধিক 


বিপোর্টে তাবতের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে 
আর একটি বড গলদের প্রতি সময়োচিত 
ইঙ্গিত করিষাছেন। এদেশের কোন কোন 
জিনিষ বিভিন্ন দেশের চাহিদা অমুমাষী 
ধঁ সব দেশে রপ্তানী না করিয়া প্রথমে 
ইংলণ্ডে চালান দেওষ। হয়। পরে ও 
দেশ হইতে তাহ। পুনবায় রপ্তানী কর! 
হয়। ইছাতে বৃটিশ বণিকবা ভাবতেব 
উপব দিষা অতিরিক্ত মুনাফা আদাষের 
সুবিধা পায়। বপ্তানী কত দ্রব্য দ্বারা 
যে দুষ্প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা অঞ্জন হয় 
ত|হাও ইংলণ্ডেব হিসাবে সঞ্চিত হইতে 
থাকে । ভাবতী'ষ চা রপ্তানী সম্পর্কেই এই 
অনিষ্ঠকব নীতি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ কবা 
যাইতেছে । এদেশেব উৎপন্ন চা ভারতীয় 
বশ্বানী কারবারেব মাবফতে বাহিবে চালান 
দেওষা হয় না। বৃটিশ বণিকেরা এদেশের 
বপ্ধানীযোগ্য চা এদেশের বাজার হইতে 
পূরাপুরিভাবে কিনিয়া লন। পরে তাহা 
লগুনে চালান হৃইয়া সেখান হইতে অন্থান্ত 
দেশে পুনঃ রপ্তানী হয়। ভারতীয় চা ক্রষ 
ও বপ্তানী সম্পর্কে বৃটিশ বণিকদেব এই এক 
চেটিয়া অধিকার থাকার জ্রম্ ভারতবর্ষ 
- বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পুর্বে 
যে নিয়মই প্রচলিত থাকুক না কেন 
স্বাধীনতার আমলে দেশের স্বার্থবিরোধী 


সাময়িক. প্রসঙ্গ 


থান্য ফলাও আন্দোলনের জগ্ত উক্ত 
বাজ্যে খাগ্ধ দ্রব্যের উৎপাদনে কোন 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা দেয় নাই। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেন যে উৎপাদন বৃদ্ধির 
পবিকল্পনায় ত্রুটি রহিয়াছে এবং পরিকল্পনা 
কার্যে পরিণত' করিবার পক্ষেও উপবুক্ত 
*রূপ বিলি ব্যবস্থা করা হয় নাই। অধিক 
*থাছ্ উৎপাদনের অন্ত প্রচার কাধ্যের উপরই 


+ 
। 


এইরূপ কাধ্যকলাপ মোটেই শোভন ও 
সমর্থনযোগ্য নহে। সকল দিক বিবেচনা 
কবিয়া ববান্দ কমিটি তাই দেশের উৎপন্ন 
চা রপ্ধানীব দাঁধিত দেশবাসীর হাতে তুলিয়। 
লওয়ার *নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কলিকাতার 
বাজারে চা গুদামজাত কবাব ব্যবস্থা 
বর্তমানে ইউবোপীষ বণিকদের করতলগত । 
ভবিষ্যতে গবর্ণমেপ্টকে ও এদেশীষ রপ্তানী 
কারকদিগকে চাষের কারবার পবিচালনার 
জন্ত উপযুক্ত গুদামের সংস্থান করিতে 
হইবে। বুটেনের উপব নির্ভর না করিয়া 
সাক্ষাৎ ভাবে বাহিরে চা রপ্তানীব জন্য 
বিভিন্ন দেশেব সহিত যোগস্থত্র স্থাপন 
করিতে হইবে, ভারতীয় চা কাটতি সম্পর্কে 
প্রচারকা্য্য চালাইতে হুইবে। ভারতীয় 
চ! রপ্তানীর দায়িত্ব দেশের লোকের জগ্ভ 
সংরক্ষিত হইলে এই*পণ্য দ্বারা দেশেব 
অতিবিক্ত অর্থাগযের সুবিধা হইবে । ভারত 
সবকারেরও অতিবিক্ত আয়ের পথও প্রশস্থ 
হইবে! কাজেই বরাদ্দ কমিটি এ বিষষে 
গবর্ণমেন্টকে  অচিরে উদ্ধাগী হইতে 


বলিয়াছেন। রপ্তানী বাণিজ্য স্ুুনিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে বরাদ্দ কমিটির এই সব সুপারিশ 
আমর! খুব সঙ্গত ও শম্র্থনযোগ্য বলিধা 
মনে করি । , দেশেব স্বার্থে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
এ সব সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করিবেন 
ইহ[ই-_আমবা আশা করিতেছি। 


a 


অধিক জোঁব দেওষা হইয়াছে। বোম্বাই 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন ভারতের অন্তান্ত স্থানেত্ তাহা 
সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া 
আঁমাদেব বিশ্বাস! অথচ এক্পরন্ত প্রতি 
বৎসর বহু কোটী: টাকা খরচ হইতেছে । 
ভারত সরকার বোধ হয় বোম্বাই সংপর্কে 
রিজার্ভ ব্যাক্কেব উপরোক্ত অভিজ্ঞতাব কথা 


৬-৬ 





জানিয়াই সম্প্রতি ‘অধিক খাদ্ ফলাও’ 
আন্দোলনের বিলি ব্যবস্থা সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে রদবদল করিয়াছেন। নৃতন 
ব্যবস্থায় সমগ্র ভারতে একসঙ্গে অধিক থাস্ত 
উৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া এই চেষ্টা 
কতিপয় স্থণির্বাচিত কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ করা 
হইবে | এই সব কেন্দ্রের কোন স্থানে 
নদা হইতে, কোন স্থানে নলকূপ হইভে 
জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ স্বল্প দমপ়ের পরিকল্পনা মূলে 
কাজ না করিয়া প্রত্যেক স্থানে দীর্ঘ মেয়াদী 
পরিকল্পনা অবলঙ্গনে কাজ কর! হইবে। 
ঠতীয়তঃ প্রত্যেক কেন্দ্রে অধিক খাস্ত 
উৎপাদন সম্পর্কে কতদূর কি কাজ অগ্রসর 
টি তৎসঘবন্ধে ভারতের কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য গবর্ণমেপ্ট 
একযোগে তদারক. করিবেন। এই 
উদ্দেশ্বে প্রত্যেক অঞ্চলের রন্ভ এক একজন 
করিয়া কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে । অধিক 
খাদ্য উৎপাদনের জন্ত গবর্ণমেণ্টের এই বৃতন 
পরিকল্পনা কিরূপ ফলপ্রদ হয় তাহা 
দেশবাসী আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে), 


পাকিম্বানে বস্ত্র পত্তাশী 


পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে 
যে বাণিজ্য চুক্তি স্থিব হইয়াছে তাহার 
অগ্ঠতম সর্ হিসাবে ভারত হইতে পাকি- 
স্থানে আগামী ১লা জুলাই হইতে এক 
বৎসর কালেব মধ্যে ১৫ হাজার বেল 
তাতেব কাপভ, ৭৫ হাজার বেল কলেব 
কাপড এবং ৪ হাজাব বেল তা বপ্তানী, 
হইবে স্থির হইবে। বোষ্বাইয়েব' সংবাদে 
প্রকাশ যে উক্ত অঞ্চলের কলওয়ালারা 
হত়িমধ্যেষ্ধ পাকিস্থানে উহা অপেক্ষা 
বেশী পরিমাণে বস্ত্র ও সুতা বপ্তানী কবি- 
বার বিলি ব্যবস্থা করিয়।_ ফেলিষাছেন। 


এদিকে যদিও পাকিস্থান আগামী আগষ্ট. 


মাস হইতে যে তুলার মবশুম আরম্ভ 
হইবে তাহাতে ভাবতকে ৪ লক্ষ বেল তুলা 





আথিক জগৎ 


[ ১২ই মার্চ, ১৯৫১ 





প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে হইলে ভারতের পক্ষে প.কিস্থানে রপ্তানী- 


তথাপি এ দেশ হইতে ভারত আগামী 
জুন পথ্যস্ত কি পরিমাণ তুলা পাইবে তাহার 
কেন নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই। এরূপ 
অবস্থায় আগামী জুলাই হইতে পাকিস্থান 
যদি ভারত হইতে বিপুল পরিমাণ বস্ত্র 
ও স্বতা রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে এবং 
ইতিমধ্যে ভাবত যদি পাকিস্থান হইতে 
ভুল! আমদানী করিয়া বসন্তের ও সৃতার 
উৎপাদন বাডাইতে না পাবে তাহা হইলে 
ভারতের জনসাধারণ বসন্তের অভাবে অধিক- 
তর বিপন্ন হইবে । বলা বাহুল্য যে জুলাই 
মাসে পাকিস্থানে বস্ত্র রপ্ডানীর জদ্ভ কল- 
ওষালারা নানা কৌশলে এখন হইতেই 
উহাদের উৎপন্ন বস্ত্র বাজারে না ছাভিয়। 
তাহা, মজুদ করিতে আরম্ভ করিবে। 
এবপ অবস্থায় পাকিস্কান হইতে তুলা না 
পাওয়া পর্য্যন্ত উক্ত দেশে ভারত হইতে 
বস্ত্র রপ্তানী করা হইবে না এপ ব্যবস্থা 
হওয়া আবগ্তক। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানে 
যাহাতে হঠাৎ এক সঙ্গে বহুল পরিমাণে 
বস্ত্র রপ্তানী হইয়া ভারতের বাজাবে, বস্ত্র 


- একটা কৃত্রিম অভাব সষ্টি না কবা হয় 


তৎপ্রতি' গবর্ণমেন্টকে সতর্ক হইতে 
হইবে । পাকিস্থানে বর্তমানে তুলাব দব 
যে প্রকার বেশী তাহাতে. পাকিস্থান যদি 
ভারতকে গ্ভাষ্য মূল্যে তুলা না দেয় তাহা 


Teagarden Stores.’ 


‘* 9, CLIVE ROW, 


Tele Address : 08820 


Assam Branch : 
Jorhat, Assam. 


Sole Disteibuters of : 
‘ASSAM BENGAL VENEER INDUSTRIES” 
In the Approved List of Govt. of India, Member of the 
Playwood Manufacturers’ 
32, Canal South Road, Beliaghata, Calcutta 
Phone: CENTRAL 1398 





Factory : 
Office : 9, Clive Row, Calcutta-1 


/ 


MAIJUMDER BROTHERS 


Dealers in Tea.Ches:s (Imported ও. Countrymade), Tea and 
Ready Stock in All Branches. 


কৃত বস্ত্র মূল্য উচ্চহারে নির্ধারিত করাও 
আবশ্তক হইবে। আমরা আশা করি ভারত 
পাকিস্থান চুক্তির এই দিকটা সম্পর্কে 
কর্তৃপক্ষ সচেতন আছেন। নে 
পাকিস্থান হইতে পাট আম 
ভারত-পাকিস্থান চুক্তির অন্ততম সর্ব 
হিসাবে স্থির হইয়াছে যে পাকিস্থান 
আগামী জুন পর্যন্ত ৪ মাসে তারতকে ১০ 
লক্ষ বেল এবং পরবর্তী এক বৎসরে ২৫ 
লক্ষ বেল পাট প্রদান' করিবে। এবপ 
বলা হইয়াছে ষে উপরোক্ত ১০ লক্ষ বেল 
পাট ভারত নির্ধারিত দবে ক্রষ করিবে 
এবং ২৫ লক্ষ বেল পাট বাজার দরে 
ভারতকে ক্রয় করিতে হুইবে। উক্ত ১০ 
লক্ষ বেল পাট গবর্ণমেন্ট কি দবে ক্রয় 
করিবেন বলিয়' স্থির কবিরাছেন তাহ! 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে বর্তমানে 
পাকিস্বানে পাটের যে দর বলবৎ আছে 
তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এ দরে 
পাট ক্রষ করিতে রাজী হুইয়া থাকেন 
তাহা হইলে কলিকাতা পর্য)স্ত পৌছাইতে 
ওঁ পাটেব দর পড়িবে প্রতি মনে ৬৫ টাকা । 
এদিকে ভারত সরকাব কলিকাতাষ পাটের 
সর্বোচ্চ মূল্য প্রতি এণ ৩৫ টাকা দরে 


শনিষন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন । এরূপ অবস্থাষ 
গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? 
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অনেকে এজন্য গবর্ণমেণ্টকে পাটের 
সর্বোচ্চ দর সমন্ধে যে নিয়ন্ত্রণ মুলক 
ব্যবস্থ' রহিয়াছে তাহা তুলিয়া দিবাব জ্ত 
দাবী কবিতেছেন। উহাদের বুক্তি এই থে 
গবর্ণধে্ট যদি নিয়ন্বণ ব্যবস্থা তুলিয়! দেন 
তাহা হইলে ভাবতে বর্তমানে ব্যবসাধীদের 
হাতে.যে পাট মজুদ ' আছে তাহা বাছিব 
হইয়া আসিবে এবং এই পাট ও পাকিস্থান 
হইতে আমদ[নীকৃত পাট মিলিয়া চটকল- 
গুলি যে পাট পাইবে তাহা দ্বারা উহ্থারা 
পাটজাত জ্রব্যের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি 
করিতে পারিবে । তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট বহুল 
পরিমাণে বিদেশী মুদ্রাণ--বিশেষতঃ ডলাব 
জাতীয় মুদ্রাব সুবিধা পাইবেন। আমরা এই 
প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করি। 
গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশের বাজার হইতে নিয়- 
শ্বিত দবেব অতিবিক্ত দরে পাট ক্রয় করেন 
তবে, যে তাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তবে 
নিয়ন্ত্রি দরও তুলিয়া দিতে হইবে তাহার 


পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ভারতে বর্তমানেও, 


পাটের এপ অভাব হয় নাই যাহার ফলে 
পাটের ন্ট ভারত সরকারকে পাকিস্থানের 
নিকট নাকে খৎ দেওয়া আবগ্তক ছিল। 
কিন্তু মুষ্টিমেয় মজুতদার ও ঘুনাফাশিকাবী 
‘বহুল পরিমাণে পাট গোপন কবিয়া 
ফেলাতে গবর্ণমেপ্টকে আজ বাধ্য হইফা, 
পাকিস্থানেণ বাষ্টার হার স্বীকাব কবিষা 
লইযা পাকিস্থান হইতে পাট ক্রয়ের চুক্তি 
এটি হটযণ্গ | এক্ষণে গবর্ণমেপ্ট যদি 
ভাবতে পাটের পর্্বাচ্চ মূল্য সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ 

1 তুলিয়া দেন তাহ! হইলে এ সব 
মজুতদার ও মূন।ফা খিকাবী--যাহারা দেশের 
স্বার্থেব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কাজ করিষাছে 
তাহার! উহাদের মজুত পাট চটকলগুল্লিব 
নিকট উচ্চদরে বিক্রয করিয়। প্রভূত 
মুনাফার স্থযোগ লাভ করিবে। এই 
ব্যবস্থা কিছুতেই সহ কবা যাইতে পাবে 
না। যাহাবা দেশেব স্বার্থ না দেখিয়! 


নিজেদের স্বার্থ বুদ্ধি বশে কাজ করিয়াছে 


এবং 


সব বাক্তিই যদি প্রভৃত লাভেব গযোগ 
পায় তাহা হইলে উহা! নিতান্ত ক্ষোভের 
বিষয় হইবে! 


কোগ্সানী আইনের সংশোধন 


ভারতীয় কোম্পানী আইনের 


সংশোধনের জন্ত পবামর্শ দিবার উদ্দেস্ঠে 


ভাবত সরকার শ্রী তাবাব সভাপতিত্বে 
গত বৎসর অক্টোবর মাসে যে বিশেষজ্ঞ 
কমিটী নিযোগ করেন তাহা বোদাই ও 
মাদ্রাজে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিয়া গত 
১০ই মার্চ তারিখ হইতে কলিকাতায় 
সাক্ষ্য গ্রহণ আবস্ত কবিয়াছেন। কোম্পানী 
আইনের বিবিধ বিধান সম্বন্ধে জনসাধ।বণের 
মোটামুটি একটা ধারণা আছে এবং এই, 
সব ধারায় কোন কোন গলদেব জন্ত 
কোম্পানী পরিচালকগণ অংশীদাবদের অর্থ 
আল্পসাৎ করিবার সুযোগ পান তাহাও 
অনেকে জানেন। 
সংশোধন সম্পর্কে কমিটী বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
একটা 'যূলগত ব্যাপারে কমিটী যদি উহাদের 
সুপারিশ গবর্ণমেপ্টেব নিকট দাখিল না 
কবেন তাহা হইলে উক্ত কমিটী গঠনের 
উদ্দেস্তই পণ্ড হইবে। বর্তমানে থে 
কোম্পানী আইন বহ্যাছে তাহাতে 
কোম্পানীব পবিচালনাব দায়িত্ব মূলতঃ 
কোম্পানীর অংশীদারদের উপর গ্ভস্ত 
রহিয়/ছে। 'আইন অনুসারে অংশীদার- 
গণই কোম্পানীব পরিচালক বোর্ড নির্ববা- 
চিত করিতে এবং ম্যাঁনেক্তিং এজেন্ট বা 
ম্যানেভিং এজেন্ট স্বানীষ ব্যক্তি গণকে 
মনোনয়ণ করিতে অধিকাবী। অংশীদাব- 
দের সম্মতি ব্যতীত ম্যানেজিং এঞ্জেণ্টগণ 
বা পরিচালক বোর্ড কোম্পানীর স্বার্থ 
সম্পকিত কোন গুরুত্বপূর্ণ খিবষে চুভাস্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। উহা যে 


গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত কবিয়াছে 
গবর্ণমেণ্টেব কাধ্য কলাপের ফলে সেই 


এই সব গলদের . 





৬০৭ 


গণতান্ত্রিক নীতি তাহাতে সন্দেহ নাই 
এবং যেহেতু অংশীদারগণ কোম্পানীব অর্থ 
জোগাইয়। থাকেন সেই জন্ত সমস্ত "ব্যাপারে 
অংশীদাবদেব* মত প্রধল হওয়াই বাঞ্চনীষ। 
কিন্তু বগাপাব হইতেছে এই যে কোম্পানীর 
অংশীদারগণ কোম্পানীব অফিস হইতে 
দুব দুবাস্তবে অবস্থান কবেন এবং কোম্পানীর 
অংশীদারদের যে সব সাধারণ সভা হয় 
তাহাতে অংশীদারগণ গাঁট হতে পষস। 
খরচ করিয়া উপস্থিত থাকিতে পাবেন না। 
দ্বিতীয়ত, কোম্পানী আইন সম্বন্ধে খুটানাটা 





- সমস্ত ব্যাপাব জান; না থাকা হেতু এবং 


কোম্পানীর-হিসাব নিকাশ হইতে উহার ' 
অবস্থা উপলদ্ধি করিবাব মত জ্ঞান না 
থাকাতে অংশীদারগণ সভায় উপস্থিত থাকি- 
লেও উহ্বারা নিজেদেব স্বার্থ বুঝিষ। কাজ 
কবিতে পারেন না» এরূপ অংস্থাষ সর্কব- 
ক্ষেত্রে কোম্পানীব পরিচালকগণ উহাদের 
ইচ্ছামত যে কোন প্রস্তাব প্শ করিয়া লইয়া 
অংশীদাবগণকে প্রতাবিত করিতে সক্ষম 
হন। এই অবস্থার, প্রতিকার করিতে 
হইলে ভাবতেব ব্যাঙ্ক গুলির উপব রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এবং ভারতী বীমা কোম্পানীগুলির 
উপর বীযা বিভাগের কর্তাব যেরূপ ক্ষমত। 
দেওয়া হইসাছে সেইরূপ যৌথ কোম্পানী 
গুলির উপবও একজন বিভাগীয় কর্তীব 
ক্ষমতা দিতে হইবে । কোম্পানীৰ উপব 
তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং অংশীদার 

দের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ হইলে তিনি 
তাহাতে বাধা দিবেশ। বর্ভনান অবস্থার 
একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থা দ্বাডাই কোম্পানী 
আইনের অভিপ্রেত উদ্দেঞ্ড সিদ্ধ হইতে 
পাবে। 


নৃতন টেলিফোন নং 015.276) 


অক্ষয়কুম।র লাহ 


রংয়ের দ্বোকান 
১নং ধৰ্ম্মতলা ট্রাট. কলিকাতা 





রঙ 


শিবোমণি আন্তালী দলেব ভাইস 
প্রেসিডেন্ট সর্দীর স্বরূপ সিং কলুকাতাষ 
সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের নিকট /শিখ 
সম্প্রদায়ের অন্ত।ন্ত দাবীর সঙ্গে কলিকাতাব 
যানবাহনের ব্যবসায়ে শিখদেব স্বার্থবক্ষার 
দাবীর কথাও উল্লেখ করিষাছেন। কলি- 
কাতার. বাস সাভিসে এতদিন শিখদেব 
প্রাষ, একচেটিয়া আখিপতা ছিল। পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার এই ব্যবসায়ে হাত দেওয়াতে 
শিখদেব ব্যবসাষে যতটা ক্ষতি হইয়াছে 
তাহা অপেক্ষ1ও উহাদের ভষ হইয়াছে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে । এই জন্তই ,শিথদের 
বিশেষ দাবীর কথ। ডউঠিয়াছে। কিন্ত 
পশ্চিম বঙ্গ শবর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবসায়ের 
সাঁকুল্য অংশ হস্তে গ্রহণ করিয়া ৫০ 
হাজার বাঙালী, বেকারের অন্ন সংস্থান 
করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে |শিখদের 


কাল্পনিক স্বার্থহানীর ভয়ে তাহা হইতে: 


উছাবা বিরত থাকিবেন কেন? ?" 
এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে 
আমর! কিছু সতর্ক করিতে চাই! গবর্প- 


মেন্ট, বাস ব্যবসায়ের জন্তু এই পথ্যপ্ত 


দেড় কোটী টাকা খরচ করিয়াছেন । 
উহছাব পেশ ফলও 'হইয়াছে। কাবণ 
ইতিনধ্যেই গবর্ণমেন্টের বাস সাভিসে .৩ 
শত বাঙ্গালী বেকারের কাজের সংস্থান 
হইয়াছে এবং জনসাধারণের চলাচলের পথ 
সুগম হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অভিযোগ 
উঠিয়াছে যে গবর্ণমেন্ট এই ব্যবসায়ে মাত্র 
৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। এই 
ভাবৈ চলিলে গবর্ণমেন্টকে শেষ পর্যন্ত 
উক্ত ব্যবসা তুলিষা দিতে হইবে । কাবণ 
* বরাবর ক্ষতি দিয়া ব্যবসা চালান গবর্ণ- 
মেণ্টের পক্ষে সম্ভব নছে। কাজেই এই 
বাবদাটী যাহুতে প্ররুত লাভক্রনক পথে 
পরিচালিত হয় তৎপ্রতি গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি 


. টাকা লাভ কবিষ!ছেন। 
মেপ্টের এক্সপ লাভ না কবিবার কি ছেতু 


'বহিয়াছে। 
- যদি এই পুব জমির সাহায্যে মাছ, তরি 


নানাকথা! 


দেওষা আবশ্যক ৷" উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেন্ট 
বাগ, ব্যবসায়ে উ দেব নিয়োক্সিত ৮ কোটী 
৬০ লক্ষ টাক! মূলধনের উপর ৪৪ লক্ষ 
পশ্চিম ষঙ্গ গবর্ণ- 


থাকিতে পাবে! 

প্রকাশ যে ভারত সবকাঁব এদেশের শিল্প 
ও বাণিজ্য গ্রতিষ্ঠাণগুলিব সাহায্যে দেশের 
সৰ্ব্বং কৃষিফার্ম প্রতিষ্টা সঙ্কল্প করিয়াছেন। 
এদেশে বিতল্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষ 
ভাবে বাগিচা গ্রাতীষ বিশেযভারে চা 
বাগান, জাতীয় শিল্প  প্রতিষ্ঠানগুলির 
হাতে লক্ষ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি 
গবর্ণমেণ্টেব তাগিদে, উহারা 


তরকাবী, 'হুধ, খাগ্তশন্ত ইত্যাদি উৎপন্ন 
করিতে উদ্ধুদ্ধ ছন এবং অন্ততঃ উহাদের 
নিবুক্ত কর্মীদের 'খান্যেব জন্য যাহাতে 
বাছিবে যাইতে না হয় তাহাব ব্যবস্থা 
করেন তাহ! হইলে দেশেব খাছ সমন্ত।ব 
অনেকটা সমাধান হইবে। এজন্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রচুব মুঘধনও 
বহিষাছে। 


পাকিস্থানেব সহিত ভারতের বাণিজ্য 
চুক্তি স্পা দিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ 
ঘোষণা কবা হইযাছে যে ৯ই মার্চ তারিখ 
হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত কলিকাতার চটকল- 
গুলিতে কাছ বন্ধ বাথা হইবে। কেহ 
বলিতেছেন ষে পাটেব অভাবের জগ্ঠই 
পাকিস্থান হইতে পাট আনিবার সাপক্ষে 
এই ভাবে কলগুলির কাজ ১০ দিন বন্ধ 
বাথা হইবে। আবার এরুপ সংবাদও 
প্রকাশিত হইয়াছে যে কাবখানা আইন 
অহ্থসাঁবে চটকলগুলির নিকট শ্রমিকদের 
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উহ! 
অগ্ কাবে a কাজ বন্ধ রাখা 


গবর্ণমেন্টেব এই পরিকল্পনা, 
' আমবা সর্বাস্তঃকরণে সমর্থণ করিতেছি। 


পুরা বেতনে যে ১০ দিন ছুটী পাঁওনা 
রহিষাছে তজ্জন্কই এই ছুটী দেওয়া হইয়াছে। 
পাটের অভাবে কলিকাতাব চটকলগুর্লিব 
যে এক্সপ ঘনশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে তাহা 
কাহাবও ল্লানা ছিল না। এরূপ অবস্থাষ 
মনে কা অন্থায় হইবে না যে 


হইতেছে এবং পারু-ভারত বাণিজ্য চুক্তির 
অত্যধিক প্রয়োজনীয়ত। দেশবাপীকে উপ- 
লন্ধি করাইবার উদ্দেশ্তেই পাটের অভাবের 
অন্ুহাত দেখান হইতেছে। 

বোধাইয়ের সাকসেরিয়। কটন মিলের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুভকর সাকসেরিয়াকে ' 
ভারত, সবকারেব টেক্সটাইল কমিশনারের 
নিকট মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করিবার 
অপরাধে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ছুই 
যাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়! 


বঙ্গলক্ষ্মী 


ইনমিওরেন্স লিঃ 













১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সন্তোবজনক ভদ্ব তব 


হইয়াছে। 


(5010)109 ) 





৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, 
কলিকাতা । 


১২ই মার্চ, ১৯৫১] 


চইয়াছিল। উর্ধতন আদালত এই 
দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া মাত্র ২০ হাজার 
টাকা জরিমানায় পরিণত করিয়াছেন। 
এক ,একব্রন কাপডেব কলওয়ালা মিথ্যা 
হিসাব নিকাশ পেশ করিয়া এবং বহুবিধ 
ছুর্নীতিযূলক পত্থা অবলম্বনে বংসর বৎসব 
কি ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে 
তাহা কলের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই 
অবগত আছেন। উহ।দিগকে যদি এমপ 
লঘু দণ্ড দিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয় 
তাহা হইলে ওঁ ধবণের হুর্নীতি কিছুতেই 
বন্ধ হইবে না। 





পল শপ পাপ 


,. পশ্চিমুব্গ ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা 
মিউনিসিপাল আইন সংশোধন কল্পে যে 
আইনের খসড়া বিবেচনাধীন আছে 
তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত 
করিয়া কলিকাতা ও সহর তলীয় বাড়ী- | 
ওয়লাগণ এই আইন পাশ করা বিলদ্বিত | 
করিবার অন্ত দাবী জানাইয়াছেন। | 
বাড়ীওয়ালাদের যুক্তি এই যে নূতন বিলে | 
কর্পোরেশনের উপর অধিকতর সবকারী | 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সরকারী | 
কর্তৃত্বে বাড়ীওয়ালাদের যে এত অকুচি | 
তাহা আমাদের জানা , ছিল না।, | 
আমাদের মনে হইতেছে যে নুতন বিলে | 
কর্পোরেশনে জনসাধারণের-ষাহাদের | 
শতকরা ৯৭ জন ভাড়াটিয়া | 
টু ভোটাধিকার সম্প্রসাবিত হইবে 
এবং উহার ফলে কর্পোরেশনে ভাভাটিয়া- | 
দের সমর্থক ব্যক্তিদের প্রভাব বৃদ্ধি | 
. পাইবে ভয়েই বাড়া ওয়ালাগণ এত আতন্ক- | 
গ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। , : 


ভারত সরকার বিদেশ হইতে যে মূল্যে | 
জাহাজ ক্রয় কবিতে পারেন তাহা অপেক্ষা | 
অনেকে বেশী মূল্যে সিদ্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন, | 
কোম্পানীর ,ভিঙ্গাগাপট্টমস্থিত জাহাজের. | 
কারথানায় জাহাজেব অর্ডার দিতেছেন } 











আথিক জগৎ 


বলিষা অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করিতেছেন। ' কিন্ত প্রত্যেক দেশের হাতে . 
উহাদেব নিজেদেব প্রয়োজনীয় জাহাজ 
থাকা এবং উহাব নিশ্াণ ও মেরামতের 
কাজ নিজেদের সম্পন্ন কর! কত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার তাহা বর্তমানে বেশ বুঝা 
যাইতেছে । ভারতে বর্তমানে দুভিক্ষ আসর 
হওষা সত্বেও ভাবত সরকার জাহাজের 
অভাবে বিদেশ হইতে খাস্যশস্ত আমদানী 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এদিকে 
পাকিস্থানে রপ্তানী যোগ্য বহু কীচা মাল 
থাকা সত্বেও এবং বিদেশে উহার মূল্য খুব 
বেশী হইলেও জাহাজের অভাবে পাকিস্থান 
তইতে বিদেশে উপযুক্ত প্বিযাণে মালপত্র 
রপ্তানী হইতে পারিতেছে না। এখনই 
এরূপ অবস্থা। যুদ্ধ'আরণ্ত হইলে যে কি 
অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই শ্হুমেয়। 


Phone : West : 1099 


ব্যান্কা্স ইউনিয়ন লিঃ 
(সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্যের স্থাবিধা দেওয়া হয়। 


হেড অফিস: 


পি-৭, মিশন রে! এক্সটেনসন, কলিকাতা 


কুচবিহার, 





শহে। 





-শীখা সমুহ £ 
দক্ষিণ কলিকাতা -- ১৩৮১, রসা রোড 
উত্তর কলিকাতা £--৬২, গৌরীবাড়ী লেন 


মিঃ আর, এমসমিত্র। বি-এ এ-আই-আই-বি 


৬০৯ 


এরূপ অবস্থাষ ভারত সরকার যদি কিছু 
ক্ষতি স্বীকার করিয়া সিন্ধিয়াব কারখান।টি 
চালু রাখেন, তাহা হুইলে উহাতে আপত্তি 
করিবার কোন হেতু নাই। এই কারখানার 
জন্ত শিদ্ধিয়ী ১৫ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। উহাকে. ভালরূপে চালাইতে 
আরও ৮1১০ কোটী টাকা দরকার। উহার 
অভাবে যদি কারখানাটি উঠিয়া যায় তবে 
জ[তীয স্বার্থের দিক হইতে উহা. একটা 
বড রকম ক্ষতির কারণ হইবে। ' 


পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট 
সম্পর্কিত বিলটির উত্তর দান প্রসঙ্গে পূর্ব 
বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে 
ঘাটতি বাজেট একট। প্রগতির লক্ষণ। 
তাহারা এই কথা হাসিয়া উভাইরা দিবার 
দেশের কল্যাণমূলক কাজের জগ্ঠ 





Gram : UNOBANKERS, Cal. 








খড়াপুর 


॥ 








স্যান্সেজিহ ভিব্েক্উল্ 


















৬১৬ 





অধিক অর্থবায় হেতু যদি বাজেটে ২1৪ বৎসর 
ঘাটতি হয় এবং এই ঘাটতির টাকা যদি 
খণ' করিয়াও “সংগত করিতে হয় তাহ! 
হইলেও উহাতে আপত্তির কোন ছেড় নাই। 
কিন্তু আদল প্রশ্ন ছইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট 
বিভিন্ন বিভাগে মিতব্যয়িতার পরিচয় 
দিতেছেন কি না, বাজেটে গনকল্যাণের 
জন্য কিরূপ ব্যয় ধবা হইয়াছে এবং ব্যয়িত 
অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা? সেই 
দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী কোন তথ্য তালিকা 
প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি 
যে একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছেন 
তাহা তাহার মত 'দা'সিত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় নাই। তিনি 
বলেন যে সাম্প্রদায়িক প্রবপতার ফলে 
হিন্দুগণ পূর্ববঙে উহাদের মূলধন 
থাটাইতেছে না! 
বিশেষভাবে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ্রীহ্ধ্য 


“এই প্রসঙ্গে তিনি, 


আথিক জগৎ, 


বস্থর নাম উল্লেখ করেন। কিন্ত স্বর্ধ্যবাবু 
পশ্চিমবঙ্গে একটি কাপড়ের কল স্বাপন 


করিতেছেন দেখিয়া জনাব চুল আমীনের 


এত চোথ টাটাইতেছে কেন? ইম্পাহানী, 
আদমদ্রী ইত্যাদি ব্যক্তি তারতে ব্যবসা 
কবিয়া লক্ষ' লক্ষ টাকা কামাইয়া তাহা 
পাকিগ্বানে শিল্প প্রসারের দগ্ধ ব্যয় 
করিতেছেন। উহাদের সন্ধে অনাব ছুরূল 
আমীনের মনোভাব কি? 

পৃথিবীর কোন ছুই দেশের মধ্যে উহাদের 
টাকার বাষ্রার হার উক্ত ছুই দেশে প্রচলিত 
পণ্যমূল্য দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত, হইয়া 
থাকে। কোন দেশে পণ্য দ্রব্যের মূল্য অন্ত 
দেশের তুলনায় বৃদ্ধ পাইলে এ দেশের 
টাকার মূল্য অন্ত দেশের-টাকার হিসাবে হ্রাস" 
পায় এবং পণ্য জব্যের মূল্য হাস পাইলে 
টাকার মুল্য বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে রুশিয়া ও 
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উহার প্রভাবিত চীনে পণ্য দ্রব্যের মুল্য 
অনেক হাস পাওষাতে উভয় দেশই আমে- 
রিকার ডলার ও ইংলগ্ডের ষ্টালিংয়ের হিসাবে 
তাহাদের মুক্তার মৃল্য চড়াইয়া দিয়াছে। 
বর্তমানে জগতের সমস্ত দেশেই যুদ্রাক্ষীতির 
ফলে পণ্যমূল্য তথ! জীবন যাত্রার ব্যয় 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জন- 
সাধারণের অশেষ দুঃখ দুর্দশা ঘটিয়াছে। 
একস এই সব. দেশ দমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় 
উনাদের টাকার মুল্য বজায় করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। অথচ রুখিয়ায় এবং চীন 
সক্ল দিক হইতে একটি নবোখিত দেশ 
হইলেও উহা উহাদের দেশে পণ্য দ্রব্যের 
মূল্য হ্রাস করিয়া বিদেশী মুদ্রার হিসাবে 
উহাদের মুদ্রার মুল্য চভা হারে নির্ধারিত ' 
করিয়াছে । উহা হইতে মনে হয় যে মুদ্রা! 
ক্ষীতিক্লিষ্ট দেশগুলির মূলগত একটা গলদ 


রহিয়াছে । তাহা কি তাহা বোধ হয় 
বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে হইবে না । 





_ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর . 


পুর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীর সাহায্য 
পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট 
আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীবিমল ঘোষ এরূপ 
প্রকাশ করেন যে পশ্চিম পাকিস্থান হুইতে 
যে ৫০ লক্ষ এবং পূর্ববঙ্গ হইতে যে ৩৯ 
লক্ষ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে আসিয়াছে 
তাহাদের জন্য ভারত সরকার চলতি 
১৪৫০-৫১ পালের শেষ পর্য্স্ত ১.০ কোটী 
টাকা ব্যয় করিবেন। উহার মধ্যে 
পূর্বিবলের আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা 
৭৫ জন কৃষিতীবি। পশ্চিম পাকিস্থানের 
৩৫ লক্ষ কৃষিজীবির মধ্যে ৩১ লক্ষকেই 
জমি দিষা পুনর্বপতির ব্যবস্থা করিয়াছে। 
কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে যে ১৬ লক্ষ কৃষিক্পীবি 
আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৭ লক্ষের 
বেশী ব্যক্তির পুনর্বসতির ব্যবশ্থা হয় নাই। 
এই পর্যন্ত ভারতের সমস্ত আশ্রয় প্রার্থীর 


গু চে 


জন্য ৩৯ হাজার ৭৫১টি বা্ডী নির্মিত 
হইয়াছে। কিন্ত পূর্ববঙ্গের আশ্রয় প্রার্থীর 
জন্য ১ হাজার ১৫৩টির বেশ বাড়ী নির্মিত 
হয়নাই । 

ভারতের জ্ঞম্য গম-_আত্তর্্জাতিক 
গম বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হইতে এবার 
ভারতের রন্ত ১৫ লক্ষ টন গমের ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। উহার মধ্যে ভারত আমেরিকার - 
যুক্তরাষ্্র হইতে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন গম 
পাইবে। আমেরিকা 'হইতে ভারতে যে 
২০ লক্ষ টন গম আসিবারু কথা হইতেছে 
উপরোক্ত ৪ লক্ষ ৮০ হাতার টন তাহার 
মধ্যে ' অস্ততুক্ত নহে। গত ২৩শে 
ফেব্রুয়াবী পর্য্যন্ত ভারত বিদেশ হইতে 


১১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন গম ক্রয়ের চুক্তি 


করিয়াছে। 
ভারতে চা উৎপাদন--গত ১৯৫৯ 


সালে ভারতে ৬০ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
চা উৎপন্ন হুইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারত হইতে, বিদেশে ৪৩ কোটী ৯০ লক্ষ 
পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়। উহার মধ্যে ২৪ 
কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলগ্ডে রপ্তানী হয়। 
উত্তর প্রদেশে সরকারী 
পাঁভিস--উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেন্ট স্বয়ং 
উক্ত রাজ্যের "বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪০০ বাস 
৫২০টি ট্রাক, ও ৫০টি ট্যাক্সি পরিচালনা ‘ 
করিতেছেন। তন্তু গবর্ণমেণ্টের এ পর্যন্ত 
৮ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 
এই ব্যবসায়ে গবর্ণমেন্টের এই পৰ্য্যন্ত £৪ 
লক্ষ টাকা লাভ হুইয়াছে। 
দামোদর পরিকল্পনার ব্যয়-. 
চলতি ১৯৫০-৫১ লালে দামোদর 
পরিকল্পনার অস্ত ৮ কোটী -৪৫ লক্ষ টাক! 
ব্যয হইবে। আগামী বৎসরে এই 
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পরিকল্পনার জন্য ১৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৮০ 
হাজার টাকা ব্যষ বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ভারত সরকারের মারফতে 
তিন কো]টী ৬০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩২৭ টাকা, 
পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের মারফতে ৬ কোটা 
৭১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৭০ টাক] এবং বিহাব 
গবর্ণমেণ্টের মারফতে ৩ কোটী ৩ লক্ষ *৯ 
হাজার ৯০৩ টাকা বায় হইবে। মোট 
ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ 
ব্যবস্থার জন্ত ৮ কোটী ৭৯ লক্ষ ১ হাজার 
২৫২ টাকা, সেচ কার্যের দন্ত ৩ কোটা 
২১ লক্ষ ৬৮ হাজার *৩১ টাকা এবং বন্তা 
নিঝারণমূলক কাজের অন্ত ১ কোটা ৩৫ 
লক্ষ » হাজার ৮৯৭ টাকা ব্যয় হইবে। 
সিন্ীর সারের কারখানা_ প্রকাশ 
যে বর্তমান ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি পিজ্জীব 
সারের কারখানার নির্মাণ কাৰ্য্য শেষ 
হইবে। উহার অব্যবহিত পরেই উহাতে 
সার প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হইবে। তবে 
উহাতে প্রত্যহ > হাজার টন করিয়া সার 
প্রস্তুতের যে পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহ 
১৯৫২ সালের মার্চেব” পুর্বে সম্ভবপর 
হইবে ন!। - 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের 
বাজেট--১৯.২-৫২ সালে পাকিস্থানের 
উত্তর পশ্চিম. সীমাস্ত্র প্রদেশেক্স আয় '৪ 





(কোটী ৫৬ লক্ষ ৮ হাঁজাব টাকা এবং ব্যয়, 


রী ৬২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা বলিয়া 
হইয়াছে। চলতি বৎসরের শেষ 
পর্য্যন্ত এই প্রদেশের আয় ৪ কোটা ৭৭ লক্ষ 


৬৪ হাজার ও ব্যয় ৪ কোটা ৪৯ লক্ষ ৭৯ 
হাঁজার টাক! হইবে। 


আয়করের হ্থার- আগামী ১৯৫১, 


৫২ সালে ভারতে যে হারে আয়কর ধাৰ্য্য 
করিবার প্রস্তাব হুইযাছে বিভিন্ন প্রকাব 
আয়ের উপর তজ্জস্ত বৎসরে কত টাকা 
আয়কর দিতে হইবে তাহা নিয়ে দেওয়া 
,হইল। এই সঙ্গে চলতি বৎসরে প্রচলিত 
আয়কর অনুযায়ী বসবে কত টাকা 





আখিক জগৎ 


৬১১ 





আষকর দিতে হইবে তাহাও দেওষা 

হইল 

বধষিক আয় ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 
টাকা টাকা টাকা 
8৮০০ ১.০ ১১৪ 
৬০০০ ১৫৫ ১৬২ 
৮৪০০ ৩৫২ ৩৭০ 
১২০০০ ক ৬৬৭ ৭০০ 
তু 

১৮০৩০ ১৫০৬ ১৬১৩ 
২৪০০০ ২৮৯৮ ৩০৪৩ 
৩৬০০৩ ৭৯৬১ ৮৩৫০ 
৪৮০৩০ ৯৩৭১৯ ৃ ১৪৩৪৯৬ 
৯৬০০০ 88৮০৫ ১৭০০৫ 





শুভ-বিবাহ 

গত এরা মার্চ তারিখে ভারত সরকারের 
ডেপুটী প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার 
শ্রীবিনয় মুখার্জির সহিত ডাঃ এস, কে, 
গাঙ্গুলীর কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী অমলার শুভ- 
বিবাহ সম্পন্ন হুইয়াছে। এই উপলক্ষে 
গত €ই মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত মুখাঞ্ছি 
তাহার পি৯০ লেক রোড কলিকাতা স্থ বাস 
ভবনে তাহার বন্ধু বান্ধব, ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি- 
গণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । আমন্ত্রণে 
কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 


১৯৫৫ সালের "৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ভারতের ১৯টি পোষ্টাল কেন্দ্রে মোট « লক্ষ 
৪৪ হাজার ২৫০টি রেডিযো, লাইসেন্স 
প্রচলিত ছিল । উহা ছাঁডা উক্ত তাবিখে 
দেশে ৮ হাজার ১৫৭টি বেভিযো গ্রাহক 
যন্ত্র বিক্রেতাব লাইসেন্স বলবৎ ছিল। 

নেপালে স্বর্ণধনি-নেপালেব গণ্ডকী 
নদীর চডাঁবালীতে স্বর্ণের ভাগ রহিয়াছে । 
উহাতে অঙ্গুমিত হয় উক্ত দেশের কোন 
স্থানে স্বর্থের খনি বহিষাছে। বর্তমানে 
একটি আমেরিকান কোম্পানী এই সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান কার্য্য ব্যাপৃতশ্মাছেন। 





ভারতে রেডিয়োর লাইসেন্দ_গত 


5 


মিশ্রী প্রস্তুতের কল-কানপুরার' 
শর্করা পরিষদ চিনি হইতে মিশ্র প্রস্তুতের 
একটী কল আবিফ।র* করিয়াছেন এই 
কলের সঞহায্যে স্বল্প সময়ে যে মিশ্র 
প্রস্তুত হয় তাহার দানা বেশ পুষ্ট ও 
পূর্ণাবয়ব হইয়া থাকে। 

ভারতে ট্রাক্টর আমদানী-গত 
বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে ৬ হাজার 
ট্রাক্টর আমদানী হয়। প্রকাশ যে চলতি 
চৎসরেও ভারতের কেন্সীয় ও রাজ)- 
গবর্ণমেণ্ট সমূহ কতৃক অনুরূপ সং্যখক 
ট্রাক্টর আমদানী হইবে। 

রেলের বন্ধিত ভাড়া--আগাষী 
»লা এপ্রিল তারিখ, হইতে ভারতীয় রেল 
পথ সমুহে ষে তাড়া বুদ্ধিব প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহা অল্প মুল্যের প্লেলের পাস এবং 
কলিকাতা বোম্বাই *ও মাদ্রাজের সহরতলী 
গুলিতে যে সিজন টীকেট »দেওয়া হয় 
তাহার উপর প্রযোজ্য হইবে না বলিয়! 
ভারতীয় পালরমেণ্টে ভারতের রেল 
বিভাগের মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। 

আশ্রয়প্রাঘাঁ কর্তৃক অধিকৃত জমি 
_ পশ্চিম বঙ্গ সবকার অনুসন্ধান ক্রমে 
অবগত হুইষাছেন যে ২১ হাজাব ২২৭ 
চী পবিবারের ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৭৩ 
ব্যক্তি বর্তমানে পশ্চিমবঙেব বিভিন্ন স্থানের 
১৩৩টা কলোনীতে মোটমাট ৫ হাজার 
৯৯৩ বিঘা অমি মালিকের বিনাহুমতিতে 
দখল কবিযা আছে। 

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি--গত বৎসর 
চিনির মরশুমের আবস্ত কাল হইতে ২২শে 
ফেব্রুয়ারী তাবিখ পর্য্যন্ত ভারতেব সমস্ত 
চিনিব কলে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টনুচিনি, 
উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং এই. তারিখ 
প্যস্ত লক্ষ ৬৭ হাজার টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে। . 

ভরত সরকারের খণ--চলতি 
১৯৫০-৫১ সালের. শেষে ভারত গ্লরকারেব 
খাণের পরিমাণ দাডাইবে ২০৮৯ কোটা 


টি e 


৬৯১ 


'_ আধিক জগৎ 





টাকা। ১৯৫১-৫২ সালের শেষে উহ! ২১০৩ 
কোটী টাকায় বৃদ্ধি পাইবে । ০৯৩৮-৩৪. 


সালের শেষে . এই খণের *পরিমাণ ছিল 
৯৪৯ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা ৷ ১৯৫১৮:২ সালের 


শেষে ভারত সরকারের টাকার হিসাবে 
গৃহীত খণের পরিমাণ ২০৪৩৬০ কোট, 
লক্ষ টাকা ষ্টালিং হিসাবে গৃহীত খণের 
পরিমাণ ৩০ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা এবং 
ডন্বায় হিসাবে গৃহীত খণের পরিমাপ 
২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা দীডাইবে। 
মেট ২০৮৯ কোটা টাকা খণের মধ্যে 
বিভিন্ন দফায় নিয়োজিত টাকার পরিমাপ 
এইরূপ-_রেলের ভ্রন্ত ৮০৭ কোটী টাকা, 
বিভিন্ন ' রাজ্যকে (এবং ব্ৰহ্মদেশ ) খণ 
দিবার অন্ত, ৩২৭ কোটী টাকা, ডাক, 
তারও অন্তান্ক কমার্শিয়াল বিতাগেরঅস্ 
১০৯ কোটী টাকা; ষ্টালিংয়ের হিসাবে 
যে পেন্সন দেওয়া হয় তজ্জগ্ক ১৯৪ 


কোটী টাকা, অন্তর্জাতিক অর্থভাওার ও. 


বিশ্ব ব্যাঞ্কে মজুত করার জঙ্ত ৩৬৯ কোটা 
টাকা, পাকিস্থানকে প্রদত্ত খণ ০০০ কোটী 
টাকা। মোট খণের .৫৭৬ কোটী টাকার 
বদলে কোন সম্পত্তি নাই।. বুদ্ধের পূর্বে 
এই ধংপের খণের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি 
টাকা। উপরোক্ত দেন৷ ছাড়া কর্মচারীদের 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড, পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, 
ব্যাঞ্ধ সার্টিফিকেট, সেভিংস সাটিফিকেট, 
_ রেল ও ডাক বিভাগের মুল্যাপকর্ষ তহবিল 
ও মজুত তহবিল ইত্যাদি বাবদও ভারত 
সরকারের দেন! রহিয়াছে। সেই হিসাবে 
চলতি বৎসরের শেষে ভাবত পরকারের, 
দেনার পরিমাণ ২৭৪৬ কোটী টাকা এবং 
ত্বাগামী* বৎসরের শেষে উহার পবিমাণ 
ঈাডাইবে আহমুমান্কি ১৭৭৩, কোটী ৮২ 


লক্ষ টাকা । 
কুশিয়ায় বৈজ্ঞানিক কৃষি_-রুশিবান়্ 
কৃষি বিশেষজ্ঞগণ এরূপ এক প্রকার 
বিলাতী বেগুনের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে 
সমর্থ হইযাছেন যাহাতে একই গাছে 


৬ 


বৎসরে ৬ বাব বিলাতী বেগুন অন্দিয়া 
থাকে । উহ্ারা বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনে 


কমল! গাছ যতটা বড হইতে « বৎসর 


সময় লাগে ১ বৎসর কালেব মধ্যে সেইরূপ 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই সব গাছে 
ফুল হইতে পাকা কমলা লইতে. মাত্র ৬০ 
দিন সময় লাগে। এই প্রক্রিয়ায় আঙ্গুর, 
ফুটা প্রভৃতিও অতি অল্প. সময়ে পাকাইয়া 
তোলা যায় ।, . 
কলিকাভায় জনসংখ্যা-_সম্প্রতি 
কলিকাতাষ যে যাথাগুপতি হইয়া গেল 
তাহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকা 
ভুক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার 
৭৯০ জন বলিয়] নির্ধারিত হুইয়াছে। 
উহ্াব মধ্যে পুরুষ ১৬ লক্ষ ২২ হাজার ৬১৫ 
জন এবং নারী ৯ লক্ষ ২৭ হারার ১৭৫ 
জন | সহরে বর্তমানে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার 
২৯০ জন স্থানত্যাঞী ব্যক্তি বাস করিতেছে । 
১৯৪১ পালে কলিকাতায় জন সংখ্যা ছিল 
২১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৯১৯ জন। | 


আয়করের ভাগ-বণ্টন-ভারত 
সরকার যে আয়কর পাহয়া থাকেন তাহা 
হইতে চলতি বৎসবে ৪৭ কোটী ৬৮ লক্ষ 
টাকা এবং আগামী বৎসরে ৪৭ কোটা 
৫৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দিবেন জানা গিয়াছে। 
উহার মধ্যে প্রধান প্রধান রা্জ্যগুলিব 
প্রাপ্য অংশ 'এইরূপ- বোদ্বাই শতকরা 
২১ ভাগ, উতর প্রদেশ ৮ ভাগ, মাদ্রাজ 
৯৭| ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ ১*| ভাগ, খিহাব 
১২॥ ভাগ, মধ্যপ্ৰদেশ ৬ ভাগ, পাঞ্জাব ৫॥ 


ভাগ, আসাম ৩ ভাগ, উড়িব্যা ৩ ভ, | 


'পাশ্চমবজে নূতন শিল্প-_গত ৬ই 
মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল 
দুরবত্তী ব্রিবেণীতে ব্রিবেণী টি্থ মিল 


' নামে একটী কারখানার উদ্বোধন কবা 


হইয়াছে। এই কারখানাতে প্রতি মাসে 
২৪০ টন করিয়া সিগাবেট মুভিবার কাগজ 
প্রস্তুত হইবে এবং বংসরে এই কারখানায় 


[ ১২ই মার্টচ, ১৯৫১ 





যে কাগজ প্রস্তুত হইবে তন্বারা €৩৭ 
কোটী ৬০ লক্ষ পিগারেট প্রস্তুত হইবে। এই 
কারখানাটী কেবল যে ভারতের সিগারেটের 
কাগজের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাইন্তর তাহা 
নছে-উহা হইতে অনেক কাগজ বিদেশে 
, রপ্তানী করা বাইবে। কারখানাটা নির্শ্মাণ 
করিতে ২ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে 
এবং ভারতের শিল্পমন্ত্রী উহার উদ্বোধন 


করিয়াছেন। বমার লরি কোম্পানী এই 
কারখানার প্রতিষ্ঠাতা । ূ 
আমেরিকার, সংবাদ পত্রের 


প্রচার_গত ১৯৫৭ সালে আমেরিকার - 
যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত দৈনিকপত্রের প্রত্যহ 
॥ গড়ে প্রচার সংখ্যা ছিল € কোটা ৪৮ লক্ষ 
৭৭ ছাজার। ১৯৪৯ নালের তুলনায় উহা 
২৫ লক্ষ কপিবেশী। 
ব্যাঙ্কে কাজের পময়--ব্যাঙ্ক কর্ম্ম- 
চারীদের: সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বে নিখিল 
ভারতীয় ব্যান্ক  ট্রবিউনাল 'যে রায় 
. দিয়াছেন তদমুসারে ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্কে 
কাজের সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তজ্জন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
_ করিয়াছেন। 'প্রকাশ যে ভারতীয় রিজ্রার্ড 
* ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত, সরকার 
বাঞ্চে 'কান্জের সময় সম্বন্ধে শীঘ্রই একটী 


নির্দেশ জারী করিবেন। 
এ 


পাটের অন্ুুকল্প--কর্শিদাষ 

সংবাদে প্রকাশ যে মধ্য এশিয়াতে 
পরিমাণে জামতে 'কেণীর’ নামক পাট 
জাতীয় এক প্রকার তন্বর চাব হইতেছে। - 
প্রতি «করে এই জিনিষটি নাকি ১৬ হন্দর 
উৎপন্ন হয়। 

বোম্বাই বন্দরের আয় ব্যয়_১৯৫১- 
৫২ সালে বোষাই বন্দরের ৯ কোটা ৬১ লক্ষ 
৯২ হাজার টাক! 'ায এবং ৯ কোটী ৬১ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিষা জানা গিয়াছে। 


লতি বৎসবে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ, 


যথাক্রমে ৭ কোটী ৭১ লক্ষ ২৭ হাজার ও 


১২ই মার্চ,» ১৯৫১ ] 


আথিক জগৎ 


৬১৩ 





৭ কোটী ৭১ লক্ষ ৪ হাঞ্জার টাকা হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 

বিভিন্ন দেশে সংবাদ পত্রের 
প্রচলন_-গত ১৯৪৯- ০ সালে গড়ে প্রতি 
> হাঁজ্জাব লোকের মধ্যে ইংলণ্ডে ৬০০, 
লাক্জেমবার্ণো নবওষেতে "২১, 
সুইডেনে ৪১৬, সুইজারল্যাণ্ডে এ৫৫ এবং 


38৫, 
সি 


আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫৪টী টনিক ' 


সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। 
" ব্রহ্ধদেশে এই সংখ্যা গড়ে প্রতি ১ হাজার 
জনে *, থাইলাণ্ডে ৪, পাকিস্থানে ২ এবং 
আফগানীস্থানে । 
পাকিন্থান ও ভারতের বানিজ্য 
চুক্তি_পাকিস্থানু ও ভাবতেব মধ্যে গত 
২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে করাচীতে যে 
বানিজ্য চুক্তি সহি হয় তাহা গত ২৬শে 
ফেব্রুয়াবী তারিখ হইতে উভষ দেশে 
বলবৎ হইয়াছে । আগামী ১৯৫২ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। 
এই চুক্তিতে উভয় দেশেব মধ্যে অল্পাধিক 
একশত প্রকার মালপঙ্জের আদান প্রদানের 
ব্যবপ্থ! হইযাছে। উহার মূল্য হইবে 
আনুমানিক ২৫০ কোটা টাকা, উহার মধ্যে 
ভারত পাকিস্থানে আনুমানিক ১০০ কোটী 
টাকার মালপত্র পাঠাইবে এবং পাকিস্থান 
ভারতে আনুমানিক ১৫০ কোটী টাকার 
মাল পাঠাইবে। এইভাবে পাকিস্থান 
ভারতকে যে ৫: কোটী টাকার অতিরিক্ত 
দিবে পাকিস্তান ইচ্ছা কবিলে তাহা 
বতের নিকট হইতে ষ্টালিং হিসাবে 
আদাঁয় করিতে পাবিবে। উভষ দেশ 
উভষ দেশকে যে মালপত্র প্রদান করিবে 
তাহার কতটা আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত 
৪ মাসে দেওষ! হইবে এবং কতটা বাকী 
এক বৎসরে. দেওযা হইবে তাহা নির্দেশ 
করিয। দ্রেওযা হইয়াছে। পাকিস্থ,ন 
ভারতকে যে খান্তশন্ত দিবে, উক্ত এবং 
দেখ আগামী জুন মাসের মধ্যে ভারতকে 
যে এ লক্ষ বেল পাট দিবে ভারত 


ভারত ও 


পাকিস্থানকে যে কয়লা দিবে তাহা উভষ 
দেশেব গবর্ণমেশ্টের মধ্যে বিনিময় হইবে। 
বাকী সমস্ত মালপত্র ব্যবসায়ীদের মাব- 
ফতে আদান প্রদান হইবে। উভয় 
দেশেব দেয় মালপত্রের মধ্যে অনেকগুলিব 
পরিমাণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য 
সীমাবদ্ধ করিযা দেওষা হইধাছে। তবে 
ছোটখাট অনেক জিনিষ উভয় দেশে 
আমদানী বপ্তানী কবিবার জন্ত ব্যবসাষী- 
গণকে অবাধ অধিকার দেওষা *হইয়াছে। 
এই চুক্তিমূলে ভারত গবকাব পাকিস্থানের 
টাকার বাটার হাব--যথ। ভারতের ১৪৪ 
টাক! পাকিস্থানের ১০০ টাকার সমান 
হুইবে বলিয়া মানিযা লইষাছেন। তবে 
উহা মাত্র উক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গেই 
প্রযোজ্য হইবে। ভাবতের ও পাকিস্থানের 
অন্তান্ত দেনা প1ওনা সম্পর্কে উচ! প্রযোজ্য 
হইবে না। প্রধান প্রধান জিনিষের 
মধ্যে ভাবত হইতে পাকিস্থানে মোটমাট 
২১ লক্ষ টন কয়লা, ১০ হ[জাব টন ছার্ড 
কোক, ৫ হাজার টন সফট কোক, 
+৬ হাজাব £ শত টন লৌহ. ৮ হাজার 
টন বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতেব জিনিষ, 
নবম কাঠ ১৫ হাত্বাব টন, শক্ত কাঠ 
১২॥ হাজার টন, সিমেণ্ট ১লক্ষ টন, 
কাগজ ৬ হাজার টন, তাতের কাপড 
১৫ হাজার বেল, কলেব কাপড ৭৫ হাজার 
বেল, সুতা ১১ হাঁজাব বেল, পাটজাত 
দ্রব্য ১২1 হাজাব টন বপ্তানী হইবে। 
প্রধান প্রধান দ্রব্য হিসাবে পাকিস্থান 
হইতে ভাবতে ৩৫ লক্ষ বেল পাট, 
অনিদ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা (১৯৫১ এর জুন 
হইতে ১৯৭২ এর জুন পধ্যস্ত অন্যুন ৪ লক্ষ 


বেল ১৫ লক্ষ চামডা, প্রায় ৩ লক্ষ 


উন গম ও ৫ লক্ষ টনের উপব চাউল 


আমদানী হইবে। নিম্নলিখিত জ্িনিষের 
আমদানী বপ্তানী সম্পর্কে কোন বিধি 
নিষেধ থাকিবে না এবং এই সব জিনিষ 
অবাধে আমদানী রপ্ানী হইবে--মাছ 


তরিতরকারী, পেয়াজ, বসুন, আদা, ডিম, 
পান, ওুষধ, বই, পত্রিকা, লঙ্কা, চুন, 
হাস, মুরগী, দুগ্ধ, তরকারী ও ফুলেব বীজ, 
বাশ, বেত ও বেতেব'জ্জিনিয, দড়ি, সিনার, 
বিডি 'ও বিড়ি পাতা, চাটনী ইত্যাদি । 
কলিকাত! বন্দরের বাজেট--- ১৯৫১ 
--৫: সাঁলেব জন্ত উক্ত বন্দরে যে, 
বাজেট উপস্থিত করা ₹ইযাছে তাহাতে 
দেখা যায় যে এই বৎসরে বন্দবেব 
আয় ৬ কোটা ৮৭ লক্ষ ৩৩" হাজার 
৯৯৪ টাকা এবং ব্যষ ৭ কোটী ৩৭ লক 
৬৪ হাজার ৯৭০ টাকা হুইবে। ন 
আয ব্যয়ের হিসাবে এই বৎসরে বন্দরের 
৫০ লক্ষ ৩০ হাঁজাব ৯৭৮ টাকা ঘাটতি 
হইবে । চলতি বৎসরেব সংশোধিত 
হিসাবে ঘাটতিব পরিমাণ &৮ লক্ষ ২৩ 
হাজার ১৮৭ টাকা বলিব! অনুমান করা 
হইবাছে। চলতি বৎসবে মূলধন খাতে 
এই বনাবের জন্য ২ ক্রোটী ৬৩ লক্ষ 
২২ হাজ।ব টাক] ব্যয করা হইতেছে । 
আগামী বসবে এই খাতে ১ কোটী ৬৭ 
লক্ষ ৬০ হাঞ্জার ৯০৫ টাকা ব্যয কবা 
হইবে । আগামী বসবে কলিকাতা বন্দবের 
মধ্য দিষা ‘বাহিরের সহিত মোট ৭৮ লক্ষ 
১৫ হাজ।ব টনযালপত্রেব আদান প্রদান 
হইবে বলিয়া অস্থমিত হইধাছে। উহার 


মধ্যে আমদানীব পরিমাণ ৮ইবে লবণ ৫॥ 
লক্ষ টন, খাদ্বশয্য ৬ লক্ষ টন, কেরে!সিন 
৮ লক্ষ টন ও অন্তান্ত মালপত্র ১১ লক্ষ 
টন। রপ্তানীর পরিমাণ হইবে কলা ২৫. 
লক্ষ টন, ফলে ৮ লক্ষ টন, পাট ৩ লক্ষ টন, 
চা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন ও অপবিশোঁধিত 
ধাতু ২া লক্ষ টন, লৌহ ৬" হাঁজাব টন, 
অন, জিনিষ ৪| লক্ষ টন । 


উত্তর প্রদেশের মাথা পিছু আয় 
উত্তর প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থাপিত 
সর্থনৈতিক ও সংখ্যাতত্ত বিভাগ এরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইসাছেন, যে বর্তমানে 
উত্তব প্রদেশের ৬ কোটী লোকের মোট 
অর ১৬৫৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রতি 
ব্যক্তিক গড়পরতা আষ ২৭৬৮০ আন৷ । 


লিল he I 0 Sh I a SS ns ভীতিকর Se Se be Se SP প্রীতি প্রীত 


আজ পারা ভারতের 
প্রধান সমস্ত৷ 


! 


| খাঘ্বোত্পাদনের 
প্রধান উপাদান 


সাদ লিলি 





ই প্রতিষ্ঠানে প্রস্কত 


গ্রাম দুকদার 


২০, নেতাজী সুভাষ রোড $8 £ 


সি 


লিলি slo সিটি সিকি 


উৎকুষ্ট সার 


আপনার সর্বশক্তি দিয়! খা্য 

- | সমস্যার প্রতিকার কণ্পে 

অধিক খা ষ্যোৎপাদনের 
দিকে মনোযোগ দিন 


বহু বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাঞ্কারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন ' 





৪1 অন্যান্য শাহ্‌ সজীর 





বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন সার 
১। তুপার ফসফেট ৩1 সালফার ফ্লাওয়ার 
২। মুরিবেট অফ পটাশ 

বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


_ তালুকদার এণ্ড কোং (ইসি 
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জাতী মুদ্রণ,,৭৭, ধর্মৃতলা স্ট্রীট, কলিক।তা হইতে মুদ্রিত ও ৬১, চিন এভিঙ্নয হইতে, শ্রীযতীজনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত 
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পেপাল দিদি 
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ঢট যায না 


অধিক, ফমল ফলনের অভিনব উপাদান 


7 অরগ্যা নো 


| ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎরুষ্ট সার 
@& অরগ্যানো- জমির উর্ববরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় । : 
ষ অরগ্যানে!_গ্রাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত অপেক্ষ। বিঘ। প্রতি শস্ত উৎপীবঈ 
| , বেশী হুইয়া থাকে। 
€ অনগ্যানো-_জামির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ৷ 
@ অনুগ্যানো--দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। 
'€@ অরগ্যানো- চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়।'ও খাঁভ প্রাণ সঞ্চার রা জমিকে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী । 
@ অন্নগ্যানো-_অন্ম্ব্ধর পাখুরে অথবা বালুকাময় -জমিকেও ফসল উৎসাদানের উপষোগী 
করিয়া ভোলে । 
@ আল্নগ্যানো|-_ব্যৰহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খাম্ভপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। 
হেল এই দুর্দিনে আন্থিক শস্য স্ললত্লল্ল আক্মোজচ্নে এই জৈশসাস্ 
“আন্লগ্যানো” কমতি আসতে সব্পবক্পাহু স্ল্রান্প ব্যবসা ক্ল্পলা হুইফ্সাছে। 


থান্ন, পীউ, আগু, হুহক্ষু, তামা পাতা ও অন্যান্য ফসলেব্র উপত্মাগী নিভিজ 


শক্তিন্্ব “অল্পগ্যানো” সন্পব্বস্পাহ কল্লা হয় । 
দামে ও গুণে অরগ্যানো. চাষীর প্রকৃত বন্ধু 


বিশেষ জরষ্টব্য : আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উছ্া কোন ফসলের উপযুক্ত 
এবং কোন ফসলে কি. দার প্রটয়োজন তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া টা 


রি ্রিকান্চারান্‌ এও ইাীয়ান কণোরেখন লিঃ 


২০১ নেতার্জী স্ভ্ভাম্ম রাড তা | ফোন -- ব্যাঙ্ক--৫৮৯৯ ত্ত ৫৮৮৯ 
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আমরা 'ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিৎ, এর সকল 
প্রকার" কাজ দ্রুত করিয়া থাকি: 


মাল গুদাঁমজাত করার 
কন্ট্রাতও' আমরা লইয়া থাকি ' 


দি ইতি মার্কেটাইন এজেন্দী 
-ক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়ািং এজেণ্টস== 


নিউ কাম হাউস ' 
_ কলিকাতা-_ : 


সোদপুর কটন মিলস্‌ লি; 
. - ২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্টরীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাা | 
মিলের শ্বান_ সোদপুর, ২৪ পরগণ! 


তৃত৷ প্রস্তুতের সকল প্রকার'যন্ত্রপাতি নব-নিপ্মিত' মিল-বাড়ীতে 
ছি এবং মিলটি দ্রুত চালু করার র্যবস্থা হইতেছে 


সাস” চৌধুরী টেক্সাটাইলম্‌ লিঃ 


সেক্রেটারীজ এ্যাগু ১১৪ 









| রর (সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক ) ফোন-_- 
< হেড অফিস-_ ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা । ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্ৰাঞ্চ -বড়বাজ্দার, শ্টামবাজার, ভবানীপুর, বলিরহাট ও খুলনা! . 
সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। . 
_ যুত এন, দি, ব্যান, এম, এ, জেনাদেদ ম্যনেদার 











আথিক জগতের 
*আধিরু জগৎ" প্রতি সপ্চাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়! থাকে । ূ 
উহার বাধিক মূল্য ডাক ৮২ এবং 
ষান্মাসিক মূল্য সডাক ৪০ টাক! | 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে চাকা 
জ্রমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায় । ছান্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্লমূল্যে কাগজ মরবরাহ কর' 
হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /ণ আনা 
‘আথিক জগতে প্রকাশের ভরষ্ভ প্রবন্ধ 


| চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রীযতীন্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 


সম্পাঁদক, আধিক!জগৎ_-এই ঠিকানায়, 
প্রেরিতব্য ।* সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত | 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আর্থিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেবণ কথা হুইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সপ্তাচের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে .আধিক জগতের |. 
অফিসে পৌছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ভাব, পোর্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
কবা চলে! তবে কলিকাতার বাতিরের 
ব্যাঙ্কের উপব চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খবচ] সহ চেক দিতে হইবে । 

“আধিক জগতে”র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে জানান হয। যে সপ্তাহে 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 


{| তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের | 
[| মধ্যে বিঞ্ত'পনের কপি অধিক জগতের 
অফিসে পৌছান চাই । ; 


বিনীত-_ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ . 
গান্ধী ম্যাঁনসন, কলিকাতা-১২ * 


" অবতীৰ্ণ হইয়াছেন 
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পশ্চিমবঙ্গ এবং নিকটবর্তী অক্লান্ত 
অঞ্চলের বিভিন্ন অর্থনীতিক সমন্তা সম্বন্ধে 


গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী পরিষদ - 


গঠনের জন্ত কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ ও শিল্প পরিচালক যে প্রচেষ্টায় 
দেশের প্রত্যেক 
চিন্তাশীল ব্যক্তি তত্প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন 


করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। ' 


পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের প্রচেষ্টা নূতন নহে। 


কিন্ত ইতিপূর্বে এই দিক দিয়া যাহারা 7 


কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন তাহারা 
দেশের অর্থবান, ব্যক্তিবর্গ ও রাজ্মশক্তির 
নিকট হইতে কোন সহানুভূতি লাভ করেন 
নাই। ফলে উপযুক্ত অর্থসঙ্গতির অভাবে 
এই চেষ্টা ব্যর্থ হুইয়াছে। "বর্তমানে দেশ 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং দেশের 
ভিতরেও এই ধরণের প্রচেষ্টার অম্ুকূল 
জনমত গঠিত 'হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
দেশের ধনী ব্যক্তিবর্গ এবং - রাজশক্তির 
স্্রৰী হূকুল্যে বর্তমান প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত 
* হইবে বলিয়' আমর! খুবই আশা করিতেছি। 
এই সম্পর্কে বিশেষ আনন্দে কথা হইতেছে 
যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীনলিনী রঞ্জন 
সরকার উক্ত কাজের জঞন্ত একটা অর্থ 
সাহায্য করিবেন বলিয়! অভিপ্রায় জ্ঞাপন 


রা . করিয়াছেন।' তাহার সাহায্যে প্রস্তাবিত 


পরিষদের গোড়া পত্তন হইলে এই কাজে 
দেশের ধনী ব্যক্তিগণ এবং রাজশক্তির নিকট 
হইতে সাহায্য লাভ করা 'কোন কঠিন" 
কাজ হইবে না বলিয়া আমরা মনে করি। * 





. পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত: দেশগুলির 
গবর্ণযেণ্ট সমূহ দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন সমস্ত! সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে খুটনাটী 
ও আধুনিকতম তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। উহা সত্ত্বেও দেশের বেসরকারী 
ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। 
এই শ্রেণীর প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিক 
বিভিন্ন সমন্তা সমন্ধে 'তথ্যাচ্ুসদ্ধান কর! 
এবং উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার 











বিষয়-সুচী PY 
i f 
"০ বিষয় পৃষ্ঠা 
পশ্চিম বঙ্গে-অর্থনীতিক 
. গবেষণা ৬১৭-৬১৯ 
বল্ল সমস্ত] ৬১৪-৮২১ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬২২-৬২৩ 
নানাকথা । 6২৩-৬২৫ 
আধিক ছুনিয়ার, ধবরাখবর ৬২৫-৪২৯ 
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“উদ্ধেষ্তে- একাধিক বেসরকারী গবেষণা 


পরিষদ রহিয়াছে। এই সব পরিষদ কেবল 
দেশের স্থায়ী অর্থনীতিক সমন্তা সম্বন্ধে নহে-- 
বিভিন্ন সময়ে ছ্বেশের সমক্ষে যে সমস্ত 
বিশেষ অর্থনীতিক সমস্তা দেখা দেয় তৎ- 
“সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া! তাহা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়া থাকৈন। উহার ফলে দেশের জন 
সাধারণ প্রত্যেক অর্থনীতিক বিষয়ে খুটীনাটী 
সমস্ত ধ্যাপার পর্যযালোচন! করিয়া উহাদের 








পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতিক গবেষণা . 


কর্তব্য নির্ধীরপ করে। বস্তুতঃ আজ যে 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য 
ইত্যাদি সমস্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জগতের 
অন্ত সমস্ত দেশ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত 
তজ্জন্ত সরকারী ও বেসরকারী অর্থ নীতিক 
গবেষণা পরিষদগুলির দান খুব বেশী। 

" ভারতে বিদেশী শাসনের - আমলে 
বহির্ববা পির প্রভৃতি যে ২1৪টা বিষয়ে বিদেশী 
শাসকদের বিশেষ স্বার্থ নিহিত ছিল সেই 
সব ব্যয় ছাড়া দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের 
অগ্ভ কোন দিক সম্বন্ধে এক প্রকার কোন 
তথ্য তালিকাই গবৰ্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতেন 
না। ফলে দেশের বেকার সমস্তা, পণ্য 
মূল্য, অন্তর্ব্বাণিজ্য, পাইকারী ও. খুচরা 
ব্যবসায়, জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় ইত্যাদি বহু 
বিষয় সম্বন্ধে দেশবাসী অজ্ঞ ছিল। ভারতে 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিবিধ বিষয়ে তথ্যতালিকা 
প্রকাশ সম্বন্ধে স্বারীনতা লাভের কয়েক 


“বৎসর পুর্বে ইংলণ্ড হইতে বিশেষজ্ঞ 


আনাইয়ী -তদস্ত করান হইয়াছলি। কিন্তু 
তাহাদের সুপারিশ গবর্ণমেন্ট কাধ্যে 
পরিণত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। 
তদানীস্বনকালে আর একটি বড় অন্থবিধা 
এই ছিল যে ভারতদ্থিত বিদেশী শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি সরকধরী কমিটি 
কমিশনগুলির নিকটও উহাদের ব্যবসা 
সম্বন্ধে তথ্য ভালিক]! পেশ করিতেন ন! 
ফলে দেশে যাহা কিছু তথ্যতালিকা 
প্রকাশিত হইত তাহা পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভর- 
যোগ্য হইত-নলা। ভারত শ্বাধীনতা লাত 


ক্র 


৬১৮ 


করিবার পর এই বিষয়ে গৰযেন্টের আগ্রহ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকটা 
অর্থাভাব এবং কতকটা *অন্তান্ত , জরুরী 
ব্যাপারে দ্রডিত থাকক৷ হেতু এই দিক দিয়া 
কাজ এখনও তেমন অগ্রসর হয় নাই ৷ 
তবে দেশের বিভিন্ন অর্থনীতিক দিক সন্ধে 





বর্তমানে যে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাপে 


তথ্য পাওয়া যাইতেছে উহ্‌! অনস্বীকাধ্য। 
আরও স্থখেব-বিষয় যে বোম্বাই ও দিল্লীতে 
সামাজিক. ও "অৰ্থনীতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন 
দিক সম্বন্ধে গবেষনার জন্য, বেসরকারীভাবে 
অর্থনীতিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। কোন 
কেন রাজ্য 'গবর্ণসেন্টও শ্রই ব্যাপারে 
অগ্রণী হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে: এখনও 
সেক্ূপ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নাই। 
আলোচ্য অর্থনীতিক পরিষদ গঠনের প্রস্তাব 
কাধ্যকরী হইলে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম, 
বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের এই অভাব বিদ্বুরিত 
হইবে। 

বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিডি 
অর্থনীতিক সমস্ত! সঘ্বন্ধে, নির্ভরযোগ্য তথ্য 
তালিকা সংগ্রহ ও প্রচারের জন্ত, একটা 
অর্থনীতিক পরিষদ গঠনের য়ে প্রয়োক্ষন 
রহিয়াছে তৎ্সন্বন্ধে, এখানে কিছু উল্লেখ 
করিতে চাই ! বর্তমানে ভারত,সরকার এবং- 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনসাধারণের ' 


নিকট মে সব অর্থনীতিক তথ্য পরিবেশিত 
হয় তাহা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দিক. 
হইতে নিতান্ত অবাস্তব । কেননা-পশ্চিম, 
বঙ্গে বর্তমানে যে সব শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই, 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের করায়ত্ত নহে 
এবং উহার সুফল পশ্চিমবঙ্গ অধিবালীগণ 
ভোগ কবে না৷ সরকারী তথ্যতালিকা 
হইতে উহাই- দেখ! যায়' যে পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে ভাবত সরকারের সবচেয়ে" অধিক” 
পরিমাণে আয়কর আদায় হয়,। পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে ভারত লর্কারের শুষ্ক বিভাগের, 
আয়ও সব চেয়েবেশ্রী। এই রাজ্যে শিল্প 


~ 


আধিক জগৎ 


প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিল্প, জব্যের 


উৎপাদনও সব চেয়ে বেশী এবং এই. রাজ্যে 


সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক কল 
কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত 
রহিয়াছে । 


উহ! হইতে ভারতের এবং 


[ ১৯শে মার্চ, ১৯৫১ 
বিদেশের সর্বত্র উহাই ধাবণা হৃইবে যে 





সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মত 


‘সমৃদ্ধ রাজ্য আর কোন নাই। কিন্তু পশ্চিম । 


বঙ্গের অধিবাসীদের আধিক অবস্থা 
পর্য্যালোচন করিলে দেখা যাইবে যে উহা- 








সুযোগ: 


[EL hay $d পে 


ইরা রত ERIE ES রতি রর 
চন তের বা সং বাক্যং নকল ছা 


ছায়ের কথ্ই ধরা বাক, হয়ত, এই চ-ও এনের . 


' সবার ভাগ্যে জোটে না। 


_ অথচ একথা' সবাই জানেন যে এধলনা 
 অচ্তত দুবার চা খেত 
পেলে দেহের/ক্লান্ভি দ্‌র হয়, 
. সনেও উৎসাহ আসে। 
তা ছাড়া শ্রামিকদের মধ্যে, 
হিলোমশে কাজ করার 
',. আপ্রহও বাড়ে একসঙ্গে 
, বসে চা খাওয়ার 
অভোস থেকেই। 
কথায় বলে_ এক 
শেরালা চা বিশ্রামেরই 
সামিল; আসলে 
কিচ্তু শুধু বিশ্রামের চেয়েও 
'স বোন, কাজ-করে এবং একথা 
এদিক 'মার়েই জানে । 


সে সমস্ত নার দেল 
ট বোর্ডের কাছে পাৰেন এবং তাতে আপনার 


হুক কিছু লাগবে না। 











শ্রীল, চি বোর্ড কর্ড 2723 
* ২৭ এবং ২৯, ঘ্রেবোর্শ ব্রেড, কাজী এ 
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১৯শে মার্চ, ১৯৫১] 


ভারতের 'দরিভ্রতম অঞ্চলের অন্ততম ! 
আজ পশ্চিমবঙ্গ অন্ন, বস্তু এমন কি 
বাসস্থানের ব্যাপারেও একাস্তভাবে পর 


১ নির্ভরশীল 4 পশ্চিমবঙ্গের কোন বৃহৎ শিল্প 


“পশ্চিমবঙ্গের ''অধিধাঁপীর করায়ত্ত নছে। 
ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিও ক্রমেইহঅধিক 
. পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের লোকের 
করায়ত্ত হইতেছে । বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদেশ 
হইতে আমদানী ও বিদেশে রপ্তানী, দেশের 
““অভ্যস্তরের পাইকারী ব্যবসা ইত্যাদিতে 
পশ্চিষবঙ্গের অধিবাসীদের কোন স্থান নেই 
বলিলেই চলে। যানবাহনের ব্যবস্থাও 
বর্তমানে এক প্রকার সম্পূর্ণভাবে বাহিরের 
লোকের করতলগত। স্থতোর, কামার, 
রাজমিক্্রী, মুচি, ক্ষোরকার, রিকসাঁওয়ালা, ২. 
গো্মহিষ ও ঠেলাগড়ী :চালক, খুচরা 
ব্যবসায়ী, ছোলথাটে। শিল্প পরিচালক 
ইত্যাদিতেও বাহিরের লোকের প্রাধান্ত 
রহিরাছে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের 
কলকারখানা, ট্রামকোম্পানী, “ইলেকট্রিক 
কোম্পানীতে নিযুক্ত * ব্যক্তিদের মধ্যেও 
অধিকাংশ লোক বাহিরের । 'এইরূপ বিভিন্ন 
কাজে পশ্চিম বঙ্গে বাহিরের কত লোক 


' বস্ত্রের হুশ্রাপ্যতা ও হুর্দুল্যতার জঙ্ভ 
জনগণের দুঃখ হর্দশা* নিদারুণ হইয়া দেখা 
দিয়াছে । স্বাধীনতার আমলে খাস্তাভাবের 
সু সঙ্গে বন্ত্াভাবের এই জটিল পরিস্থিতি 
সাধারণকে বিদ্ষুন্ধ করিয়া তুলিতেছে। 
. বণ্টন ব্যবস্থার গলদ ও-অব্যবস্কার ফাক দিয়া 
বিত্তশালী ও প্রভাবশালীরা নিজেদের অভাব 
অনেকটা পূরণ করিয়া লইতে পারিতেছেন। 
. যাহা কিছু চেঁচামেচি তাহা দরিদ্র কৃষক 
. মন্কুর মধ্যবিজদের ভিতরই লক্ষ্য করা 
স্লর্পপমপ্ট “এদিন 


চর 
জিত লক 


আধিক জগৎ 


নিযুক্ত রহিয়াছে, উহাদের দ্বারা পশ্চিমবজ 
হইতে বৎসরে কত টাকার সম্পত্তি 
বাছিরে স্থানাস্তরিত হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসীদের মোট আয় কত, দেশের 
অন্যান্ত অঞ্চল ও বিদেশের সহিত দেনা 
পাওনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসীদের বৎসরে কত টাকা ঘাঁটতি' 
বা উদ্ধত্ত হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী- 
দের মধ্য বেকারের সংখ্যা কত, উহাদের 
মাথা পিছু আয় কত, এই অঞ্চলের বিভিন্ন, 
শ্রেণীর ব্যক্তিদ্ধের প্র্ৃত আয় 158] 
1০০70 দিন দিন বন্ধিত কি হ্রাস 
পাইতেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবিকা 
নির্বাহের ব্যয়ে 'কিরূপ ইতর বিশেষ 
হইতেছে; পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সঞ্চিত 
অর্থ কি ভাবে কোথায় কি 'পরিমাণে 
নিয়োজিত হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের 
ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষিত শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাহিরের লেকের কি 


‘পরিমাণ মূলধন থাটিতেছে ইত্যাদি বহু 
‘বিষয়ে পশ্চিমবপ্লেব অধিবাসীদেধ কোন 


ধারণাই নাই। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ছোট 
মাঝারি ও বৃহদাকার কোম্‌ কোন্‌ শিল্পের 


বস্তু সমস্যা 


বস্ুরসমন্ডক! সম্পর্কে বিশেষ বিছু নক্রর দেন 
নাই। ভারত সরকারের শিল্প সচিব 
শ্রীহরেরুষণ মহাতব বহুদিন পূর্বে বোস্বাইয়ে 
এক বক্তৃতায় থান্ত ও বন্তরের অসুবিধা ছাড়া 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি 
ভাবে সন্তোষজনক বলিয়া গর্ব বোধ করিয়া- 


ছিলেন। বন্ত্র সমস্তা তেমন কিছু জরুরী, 


বিষয় লহে--এই, অজুহাতে পার্পামেণ্টের 
স্পীকার এ সম্পর্কে আলোচনার জন্ত 
উপস্থাপিত মুলতুবী প্রস্তাব বাতিল করিয়া 
চিয় ছন | সি দল প্রন্তাব বাতিল 


৬১৯, 


প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তৎসঘন্ধে 
কাধ্যকরীভাবে নির্দেশ দিবার মত কোন 
প্রতিষ্ঠানও এই অঞ্চলে নাই। 

আলোচ্য মর্থনীতিক পরিষদ গঠিত 
হষ্টলে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জীবনের এই 
সব অস্পষ্ট দিক সম্বন্ধে উহা আলোকপাত 
করিতে পারিবে। এই প্রতিষ্ঠান - দেশে 
বিভিন্ন 'খরণের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন বিষয়ে এবং অর্থদাদনের প্রকট পল্| 
সম্বন্ধেও দেশবাসীকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতে পারিবে। মোটের উপর জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে অপচয় নিবারণ ও পশ্চিমবঙ্গের 
অধিব।সীগপকে স্বাবলম্বী করিয়া উহাদের 
সমৃদ্ধি ফিরাইয়া. আনিতে হইলে অগ্রে ' 
আলোচ্য ধরণের একটি অর্থনীতিক পরিষদ 
গঠন করা একাত্ত প্রয়োজ্জন। উহা বলাই ' 
বাহুল্য যে এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানকে | 
অভীস্মিতউদেস্য সিদ্ধ করিতে হইলে তজ্জন্য ; 
অনেক শ্রম, অধ্যবসায় ও অর্থ বিনিয়োগ করা " 
আবশ্যক ছইবে। আমরা আশা করিতেছি । 
যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ, রাজ্য সরকার * 
এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এই 
ধরণের কাজে যে শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন 
তাহা প্রদান করিতে ছিধ| করিবেন না। 


হইলেও বস্তাভাব সম্পর্কে পার্লামেণ্টের 
সদন্তদের উদ্বেগ শিল্পমন্ত্রী মহোদয় 
উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি 
তিনি এ বিষয়ে একটা বিস্তারিত বিবৃতি, 
দিতে বাধ্য হুইয়াছেন। সেই বিবৃতিতে 
বন্্রাভাবের কারণ বর্ণনা, করা * হইয়াছে 
এবং ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপন্ন বন্ত 
স্ববণ্টন সম্পর্কে ভরসা দেওয়া হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত মহাতব বলিয়াছেন, দেশের, 
লোক যে উপযুক্ত পরিমাণে বন পাইতেছে 


লা তাল অকল বলিল পীক্গ। সবল কল 


৬২ 


আধিক জগৎ 





সমূহে উহার উৎপাদন হ্রাস । ১৯৪৬. সালে * মাসে ১১ কোটা ৩৯ লক্ষ পাউও,হুতা উৎপন্ন 


ভারতের কাপড়ের কল সমূহে গড়ে মাসে 
৩২ কোটী ৫৭ লক্ষ গজ বস্ত্র. উৎপাদিত 
হুইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে তাহা কিছু হাস 
পাইয়া ১৯৪৮ সালে উহা! ৩৫ কোষ ৯৯ 
লক্ষ গজ পধ্যন্ত বুদ্ধি পায়। বস্তু বিনিয়ন্ত্রণের 
ফলে কলওয়ালারা উৎসাহিত হইয়া ১৯৪৮ 
সালে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছিল । 
তাহার পর হইতে বস্ত্রেরে আভ্যন্তরীণ 
যোগান পুনরায় হ্থাস পাইতে আরম্ভ করে। 
১৯৪৯ লালে দেশের কাপড়ের ক্মাগুলিতে 
গড়ে মাসে ৩২ কোটী ৫৩ লক্ষ গঞ্জ বস্তু 
উৎপার্দিত হৃইয়াছিল। ১৯৫০ সালে 
উৎপাদন আরও কমিয়া গড়ে মাসিক 
মাত ৩০ কোটা ৫৬ লক্ষ গজ’ দাড়াইয়াছে। 
এই স্বল্প উৎপাদনের ভিত্রও ১৯৪৯ সাল 
হইতে ভারত হইতে বিদেশে বেনী পরিমাণ 
বন্ত রপ্তানী হইতে থাকে।' ১৯৪৯ সালের 
সেপ্টেম্বর! মাস হইতে ১৯৫০ সালের 
ডিসেম্বর পরত ভারত হইতে মোট ১০০ 
কোটী গজ বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী করিবার 
অন্থমতি দেওয়া হয়। উৎপাদন হ্রাস 
পাওয়ায় ও রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় 
গবর্ণমেপ্ট ১৯৫০ সালের শেষ ভাগ হইতে 
বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনে ' কোটা অঙ্থযায়ী 
উপযুক্ত পরিমাপ বস্থ যোগাইতে পারেন 
নাই। যে বস্তু যোগানো হইয়াছিল তাহা 
ঠিক ঠিক ভাবে বণ্টনের ব্যবস্থাও রাজ) 
গবর্ণমেপ্ট ,সমুহ : করিতে পারেন নাই। 
ফলে সর্বত্রই বনের একটা অভাব দেখ! 
দিয়াছে । 


মিল সযূহে ১৯৫০ সালে বস্ত্রের উৎপাদন 
বেশী রকম হাল পাওয়ার প্রধান কারণ 
হইতেছে শ্রীযুক্ত মহাতবের মতে তুলার 
অভাব। দ্বিতীয়তঃ কুতার কম, উৎপাদন, 
£ভীয়তঃ কতিপয় মিলে শ্রমিক ধর্মঘট এবং 
চতুর্থতঃ মালিকদের নির্দেশে কোন কোন 
মিলের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার 
ব্যবস্থা উহার কারণ। ১৪৬ সালে দেশে গড়ে 


+ 


হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে স্বতার উৎপাদন 
১২ কোটী ৪ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
হয়। ১৯৪৯ সালে তাহা পুনরায় কমিয়া 
১১ কোটী ৩২ লক্ষ পাউণ্ড দাড়ায়! 
১৯৫০ সালে সৃতা উৎপন্ন হইয়াছে গড়ে 
মাসিক মাত্র ৯ কোটা ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড। 
হৃতার এই কম উৎপাদনের ভিতর গত 
ছুই বৎসর আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে 
বেশী পরিমাপ স্তা বাহিরে. রপ্তানী হয়। 


ফলে দেশের “হস্ত চালিত তাতগুলির 


জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ সুতা সরব্রাহ করা! 
সম্ভবপর হয় নাই। উহাতে তাতে বস্ত্র 


, বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :., 


ক পুর্ব বৎসরের স্যার এবারও 





 ইস্টারের ছুটী উপলক্ষে আধিক জগতের . 


প্রকাশ আগামী ২৬শে মার্চ তারিখে 


বন্ধ থাকিবে ।'আধিক জগতের পরবস্তাঁ . 


সংখ্যা: আগামী ২রা এপ্রিল তারিখে 


. প্রকাশিত হইবে। ইতি 


বিনীত-_ ম্যানেজার 








তৈয়ারের পরিমাণও হ্রাস পাইতে আরম্ভ 
করে। 

শ্রীযুক্ত মহতব-বলেন--দেশে বস্ত্র ও 
সুতার এই অভাব' দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট 
পরে সকল দিক দিয়াই অবস্থার উন্নতির 


জন্ক সমুচিত ' ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। , 


প্রথমতঃ সুতার উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত তুল! 
সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে 
দেশীয় চ্ছুল৷ রগ্ডানীর উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি - 
প্রযুক্ত হইয়াছে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
৬৬ হাজার বেল তুলা আমদানী করিয়! 
তাহা হইতে (হস্ত চালিত. ভাতের জন্ত 


তা উৎপাদনের জন্ত সুতা কল সমূহের 


উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
ভারত হইতে কোন নম্বরের সুতাই বাহিরে 


[ ১৯শে মার্চ, ১৯৫১ 


রপ্তানী করা হইবে না বৃলিয়া নিষেধাজ্ঞা 
জারী করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ মিলি 
সমূহকে উছাদের মাসিক উৎপন্ন সুতার 
শতকরা - ৮৭ ভাগ বিডির, 


ফলে দেশে তার যোগান বাড়িয়া 
কাপড়ের উৎপাদন স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাওয়ার 
কথা। তবে গবরণ্মেন্ট দেশে কাপড়ে 
যোগান বাড়াইবার ' ডম্ক সাক্ষাৎ ভাবে " 
অন্ত বিধিবাবস্থা্ড অবলম্বন করিয়াছেন।' 
রপ্তানী বৃদ্ধির আগ্রহাতিশয্যে' কাপড়ের ' 
কল সমুহ ১৯৫* সালে বিদেশের চাহিদা 
অস্থায়ী বধ তৈয়ারেই প্রাপব্য সভা 
বেশী পরিমাণে নিয়োগ করিয়াছিল। 
ভারতের জনসাধারণের ব্যবহাধ্য ধুতী ও 
সাড়ীর উৎপাদূন উদার! .বিশেষভাবে 
কমাইয়া দিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 
গবর্ণমেন্ট -কাপড়ের “কল সমূহকে গর নীতি 
সংশোধনের' নি্ধেশ দিয়াছেন। কাপড়ের 
কলের মোট তাঁতের শতকরা ৫০ ভাগ, 
ধুতী ও শাড়ী তৈয়ারে নিয়োদ্িত করিতে 
বলিয়াছেন।, তাহা ছাড়া দেশের লোকের 
ব্যবহারের জন্ত কাপড়ের যোগান বাড়াই- '. 
বার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেপ্ট 'বাহিরে মোটা ও 
মাঝারী . ক্লাপড়ের -রপানীও বর্তমানে 


কতকটা নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন । ! কলে প্রস্তুত. -- 


বন্্ যাহাতে এখন হইতে জনসাধারণের . | 
ভিতর সুবটিত হয় লে বিষয়ে টেক্সটাইল 
কমিশনার রাজ্য গবর্ণমেণ্ট লমুহকে সমুচিত 
নির্দেশ প্রদান 'করিয়াছেন। উপরোক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলছনের ফলে বস ও হুতার 
যোগান. সম্পর্কে ইতিমধ্যেই দেশের অবস্থার 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত 
হরেকুষ। মহাতব জানাইয়াছেন। 
সালে গড়ে মাসে কাপড়ের কল সমূহে 
*৯ কোটী ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতা, ও ৩০ 


১৯৫০ 


অঞ্চলে” " 
' সরবরাহের কাধ্য ছাড়িয়া দিতে বলা! 
. হুইয়াছে। চতুর্থতঃ বিদেশ হইতে ভারতে 
‘বিনা লাইসেন্সে হুতা আমদানীর সুযোগ 
প্রসারিত করা হইয়াছে । এইসব ব্যবস্থার 







পয সণ পাপাপালঘলাল পলা বন্দ ২ লক তা পিটিশ লো 
৬ 


 ১৯শে মার্চ, ১৯৫১] 





কোটী ৫৬ লক্ষ গজ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল এ 
সে. স্থলে ১৯৫১ সালের জান্ুযারী মাসে 
১০ কোটী ৬৭ লক্ষ পাউণ্ড হৃত। ও ৩৩ 
ফোটী ৯৪ লক্ষ গজ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই বদ্ধিত' উৎপাদন অনুযায়ী গবর্ণমেপ্ট 
বিভিন্ন রাজ্যে সুতা ও বস্ত্রের সরবরাহও 
সম্প্রতি বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন রাজেঃ 
প্রেরিত বস্তু ও সুতা যাহাতে স্ুব্টিত 
হয় সে. বিষয়ে রাজ্য গবর্ণমেণ্টকে সমুচিৎ 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শিল্পপচিব 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায়, বস্ত্র 
সম্পর্কে আব উদ্বেগের কারণ নাই-_ইহাই 
“শিল্পমন্ত্রীর অভিমত । ie | 
গবর্ণমেণ্টের বিধিব্যবন্থার ফলে দেশে 
বন্ধ ও কৃতার উৎপাদন বাড়িতেছে ইহ! 
ভাল, কথা। কিন্ত দুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়া আমরা 
"* এধনও তাহার" কোন সুফল দেখিতেছি 
না। এই রাজ্যের গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
বেস্ত্রের কিরূপ বদ্ধিত যোগান পাইতেছেন। 
তাহাও আমরা জানি মা, কিন্তু অহুমোদিত 
দোকানের মারফতে যে এখনও সাধারণের 
' জসন্ত উপযুক্ত, পরিমাপ কাপড় ছাড়া 
হইতেছে না তাহা আমরা ভুক্তভোগী 
হিসাবে অসহায় ভাবেই লক্ষ্য করিতেছি। 
যাহ, হউক গবর্ণমেণ্ট তুলার যোগান ও 
সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের, 
খে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার 
ফলে ধীরে ধীরে বস্ত্র সমস্তার জটীলতা” 
"যে জ্রাস পাইবে তাহাতে . সন্দেহ নাই'। 
দেশের লোকের ক্রমিক দুঃখ ছুর্দাশ] লক্ষ্য 


করিয়াও ১৯৫০ 'সালের প্রথম হইতে , 


- কেন এই সব ব্যবস্থা অবলদ্িত হয় নাই 
তাহাই আমাদের প্রধান ভিজ্ঞান্ত। শিল্প 
!চিবঃ এরূপ ভাবে বস্ত্র ও সুতার অভাব 
টিবার মূল কারণগুলি বর্ণনা করিয়াছেন 
যেন ওঁ সমস্তের প্রতিবিধান সম্পর্কে এতদিন 


গবর্ণমেন্টের কিছু করিবার ছিল না। বস্তু . 


'আধিক জগৎ * 


৬২১ 





ও* সুতার উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্বেও 
দেশ হইতে বিদেশে এ সমস্ত এতদিন বেশী 
পরিমাণে রপ্তানী হুইয়াহিল। আর উহার 
ফলেই বস্ত্র সরবরাহের বিজাট দেখা গিয়াছিল 
বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্টের অন্থমৃতি নিয়াই যে এ পরিমাণ 
হপ্তানী সম্তবপর হইয়াছিল তাহা কাহারও 
অবিদিত নাই, শ্রীযুক্ত মহাতব কেন 
দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পূর্বেই রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলেন 
না তাহাই প্রশ্ন । অত্যাবপ্তকীয় ব্যাপারে 
এরূপ মারাত্মক গাফিলতী জাতীয় সরকারের 
শিল্প সচিবের পক্ষে মোটেই শোভন নহে। 
রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত 
উৎসাহ প্রদর্শনের ফলে দেশ্বেস্ত্রের অভাব 
১৯৫০'সালে নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াঁছিল | 
১৯৫১ সালে তাহারা একদিকে রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রণের কার়র্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
অপর দিকে পাক-ভারত চুক্তি অমুসারে 
পাকিষ্থানে নৃত্ন করিয়া কাপড় ছাড়িবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে শেষ পর্য্যস্ত 
রণ্তার্নী কাধ্যতঃ কতদূর ' সীমাবদ্ধ থাকিবে 
তাহা ভাবিবার বিষয়। দেশের লোকের 
প্রয়োজন মিটাইবার প্রশ্নট। বড় করিয়া 
দেখিলে বস্ত্র.রপ্তানী দ্বারা রিদেশী মুদ্রা 
অর্জনের 'বৌক গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতে 
একেবারে পরিহার করিতে হইবে। 

কেবল বস্ত্রের অভাব নহে, দেশে উহার 
মূল্যও বর্তমানে যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। 
কিছুদিন পূর্বে কলওয়ালাদের সস্তষ্টির জন্ত 
বস্তু ও সুতার দর গবর্ণমেণ্ট নুতন .করিয়া 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
লোকের ক্রয়ক্ষমতা যেরূপ কম তাহাতে 
বন্ধের যোগান বাড়িলেও ওঁ দরে সকলের 
পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে উহা ক্রয় করা 
সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু শিল্পসচিব 


মহোদয় তাহার বিবৃতিতে বন্ধের চড়া 


মুল্য *সম্পর্কে একটী কথাও বলেন নাই. 


৬ 
স্ব 


পথে উধাঁও হইয়া 


এদেশে সাধারণ ' 


ভবিষ্যতে মুল্য হ্রাসের কোন ভরগাও তিনি 
দেন নাই।' বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটির জন্ত 
বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত কাপড় তথাকার 
অনসাধীরগপের নিকট ঠিক ঠিক তাবে 
পৌছিতেছে না। অশেক কাপড়ই * মধ্য 
ধাইতেছে। চোরা- 
কারবারীদের মাবফতে পড়ে তাহা, অধিক 
মূল্যে সাধারণে4 নিকট বিক্রীত হইতেছে । 


বন্টন সম্পর্কিত এই গলদ সম্পর্কেও 
 ্ীবুক্ত মহাতব বিশেষ কিছু বলেন নাই৷. . 


রাজ্য গবর্ণমেন্ট সমূহকে এবিষয়ে সুব্যবস্থা, 
অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 
ইহাই তিনি শুধু জানাইয়াছেন। দে 
সুব্যবস্থা যে কি তাছ! তিনি প্রকাশ করেন 
নাই। পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ 
মাইতি সমপ্রতি এই রাজ্যের বিধান সভায় 
যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এই! রাজ্যে 
বন্্ বণ্টনের বর্তমান ব্যবস্থ। খুব ভাল 
বলিয়াই তিনি দাবী করিয়াছেন'। অথচ 
এবিষয়ে যথেষ্ট গলদ ও অব্যবস্থা রহিয়াছে 
বলিয়াই সাধারণের ধারণা । এই অবস্থায় 


' ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্ক ওউদ্বেগের কারণ 


যথেষ্টই রহিয়া গিয়াছে। বন্ত্র সমন্তার 
সমাধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে রাজ্য 
গবর্ণমেন্ট সমূহের বণ্টন নীতি সম্পর্কে 
স্জাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে আমর! অস্থরোধ 
করি। এ দিক দিয়া দুলীতি ও অপচয়ের 
সুযোগ কঠোর হস্তে রোধ না করিতে 
পারিলে সাধারনের পতক্ষ নিয়গ্রিত মুল্যে 
বস্তু পাওয়ার সুবিধা হুইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। bl 


খ 


নূতন টেলিফোন নং CIT"Y.2765. 


হুমা লাহ 


রংয়ের দোকান: ; 
১নং ধর্মতল। ষ্টাট,. কলিকাতা 






t 






সাময়িক প্রসঙ্গ 


রেলে ধর্মঘটের আশঙ্কা উদ্দেশে গত বৎসর বিহার ল্যাও রিক তাহা স্থগিত 'রাখিতে 2 দেখ 

ভারতীয় রেলপথ সমুহে নিযুক্ত এক নামে যে আইন পাশ হয উহা ভারতীয় যাইতেছে যে দেশের সর্বত্রই 
কম্মীদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার তন্ত্র বিরোধী বলিয়া পাটনা বিভাগে নির্দেশের ফলে জমিদারী খালের 
সম্পর্কে সমপ্রতি রেল কর্মীদের প্রতিনিধি রায় .দিয়াছেন। ভারতীয় পরিকল্পনা পণ্ড হইতে বসিয়াছে। এন্ত 
সভা অল, ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ম্যানস '৪ ধারায় এরপ নির্দেশ দেওয়া বিচার বিভাগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। 
+ * ফেডারেশনের সহিত ভারত পরকারের রেল ছে'যে আইনে সকল ব্যক্তিকে সমান Hed তন্ত্রের ক্রটিই এজন্ত দায়ী 
* বিভাগের মন্ত্রী ও রেলওয়ে বোর্ডের | দিতে হইবে। কিন্তু বিহার সরকার এবং শাসন তন্তের সংশোধন দ্বারাই উহাব 
সদন্তদের মধ্যে যে আলাপ আলোচন! হয় আইনে বড় বড জমিদারকে কম তে পারে। সুখের বিষয় 
উভয় পক্ষ একমত না হওয়ার জন্ত তাহা এবং কু অমারগণকে বেশী হারৈ শ্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ের 
ভাঙ্গিয়া , গিয়াছে। : উহার ফলে: পুরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিয়াছেন। -' ১ 


ফেডারেশনের সভাপতি প্রীজয়গ্রকাশ 'লাহাবাদ হাইকো্টেও উত্তর প্রদেশের ৃ ৃ 
নারায়ণ রেলে ঘর্দঘট হইবে বলিয়া গবর্ণ ' পবনে কর্তৃক গাশ করা জমিদারী পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সঙ্কট 


মেন্টকে শাসাহয়! দিয়াছেন। রেলওয়ে জা আইনের বৈধতা সম্বন্ধে. একটী পশ্চিমবঙ্গে ছোট খাট যে সমস্ত শিল্প 
ম্যানস ফেডীরেশনের এই ধর্মঘটের হুমকী, চলিতেছে এবং উহ্বার ফলে প্রতিষ্ঠান 'রহিয়াছে তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্য, ' 
নূতন নছে। পূর্বেও উহারা একাধিকবাব : ইন্লিংশন জাৰী করিষা উক্ত বাজ্যে ২৬শে * সামগ্রীর প্রধান ক্রেতা ছিল পূর্বের! 
এই হুমকী দিয়াছেন। এই বিরোধে কোন জাছুয়ারী তারিথ হইতে এই আইন জারী অরিষাসীগণ। কিন্ত দেশ বিভাগের ফলে 
পক্ষ দোষী তাহা বিচার করিবার স্থান ও যে প্রস্তাব ছিল্‌ তাহা বন্ধ করিয়া: বিশেষতঃ বাষ্টার হার সম্পর্কিত বিতর্কের 
ইহ! নহে।, কিন্তু দেশের সর্বত্র এরূপ রা হইয়াছে। আসাম গবরমেন্ট ১৪৪৭ জন্য পূর্বববঙ্গে' এই সব শিল্প দ্রব্যের বিক্রয় 
ধারণা বর্তমাঁন যে নানা ভাবে ভারতের bs আসাম য্যানেজযেণ্ট অব এষ্টেটস বন্ধ হইয়া আঁছে। উহাতে ' শিল্প 
রেল কর্মচারীগণ যেরূপ সুযোগ সুবিধা * এটী অঙুশারে এবং আসাম স্টেট একুইজিশন পরিচালকগণ স্বভাবতই বিব্রত হইয়াছেন } 
পাইয়া থাকেন সামবিক বিভাগ ছাডা ই সা সিদ্ধান্ত সাঁপক্ষে সম্প্রতি উহাদের তরফ ' হইতে ভারত 
গর 


















দেশের আর কোন শ্রেণীর কর্ম্মাগণ সেরূপ রাজ্যের তিনটি বড জমিদারী খাস সবকারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে « 
সুযোগ সুবিধা পান না। বর্তমানে দেশে তে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্ত আসাম গত মাসে ভারত ও পাঁকিস্থালের মধ্যে ০ 
ধাস্তাভার, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাচা হাইকোর্টের নির্দেশ মতে গবর্ণমেপ্টকে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তাহার সংশোধ, 


মালের অভাব, পণ্যদ্রবোর ছুর্ল্যতাঁ [1 বজারক্দের নত _ . 
বাজেটে ঘাটতি ইত্যাদি নানা কারণে | ' বাংলার বন্্-শিণ্পের অগ্রদৃ 


' গবর্ণমেন্ট অত্যধিক বিব্রত।' দেশেব জন- | ' মোহিনী 

সাধারণের ছুঃথ ছুর্দশীর অস্ত নাই । জ্রন- সপ মিলম্‌ টি 
কল্যাণের কাজে বর্তমানে নানা ভাবে | ফি 
০৮৮8 wT বরের মাক চোর 

? 


কন্ীগণ যদি ধর্মঘটে লিপ্ত হইয়া দেশের 

জন' সাধাঁবণের -ছুঃখ ছুর্দশীকে আরও বড | ৷ নং মিল শিং টি সন ফিল 
. করিয়া তোলেন তাহা হইলে উহার! কুটটিয়। (নদীয়। ) বেলঘরিয়া.(২৪ পরগণা) 
সকলের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত. হইবেন 


, জমিদারী প্রথার সমন্তা || ম্যানেজিং এজে্টসুঃ চক্রবর্তী সপ এণ্ড কোং 
বিহারে জমিদাধী প্রণাব উচ্ছেদের ২২, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা ১ 












১৯শে সার্চ, ১৯৫১] 


আধিক জগৎ 





রিয়া যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 
গুলিতে, উৎপন্ন সাবান, প্রসাধন 
শ্রী, গন্ধদ্রব্য, গেঞী, মোজা, কাচের 

য, এনামেলের জিনিস, পেন্সিল, 
বৈছ্যুতিক ল্যাম্প, বনম্পতি, রবারজাতত 
অব্য ইত্যাদি পূর্বববঙ্গে বিক্রয় হইতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা কর! হউক। গবর্ণমেপ্ট 
পশ্চিমবঙ্গের এই সব জিনিষ পূর্ব্বঙ্গে যদি 
অবাধে রপ্তানীর ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
এই সব শিল্পের কতকটা সুবিধ। হইতে 
পারে।, কিন্তু গবর্ণমেপ্ট পূর্ববঙ্গের পক্ষে 
এই সব জিনিষ ক্রয় করাকে একটা. বাধ্যতা- 
মূলক ব্যবস্থায় পরিণত ' করিতে অক্ষম । 
কেননা পাকিস্থান ভারত হইতে কোন 
জিনিষ .ক্রয় করিবে তাহা উহার মজ্জির 
, উপর নির্ভব কবিতেছে। বিশেষতঃ পূর্বব 
“বঙ্গ এই সব জিনিষ যে দরে ক্রষ করিতে 
"পারে. পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসমূছ তাহা 


i 


ক 
9 


) বর্তমানে দেশে যে জলীল বস্তু সমগ্তার 
উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অন্তত্র সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কর! 
*হইয়াছে। এখানে এই সম্বন্ধে একটা বিষয়ের 
কথা উল্লেখ করা হইতেছে । অনেকে 
* আশী করিতেছেন যে ভারত-পাক্রিম্বান 


, বাণিজ্য চুক্তির ফলে পাকিস্থান হইতে ' 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে তৃূলা আমদানী ' 


« হুইবে এবং উহার ফলে ভারতীয় কাপডের 
কলগুলিতে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু 
রতীয় বস্ত্র সমস্তার জটালতা কতকাংশে 
হইবে। কিন্তু সেই দিক হুইতেও 
বর্তমানে কোন তরসা দেখা যাইতেছে না। 
আরত পাকিস্থান হইতে তুলা ক্রয় করিবে 
এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


* অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। 


৬২৩ 





প্রতিযোগিতামূলক দরে সরবরাহ করিতে 
সমর্থ হইবে কিনা লনোহ। এরূপ অবস্থায় 
এই দিক দিয়া আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 
গুলির কোন আশা ভরসা দেখিতে 


পাইতেছি না। 
পাটের বিশিয়ন্ত্রণ 

পশ্চিমবঙ্গে পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
রহিত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। 
আমাদের বক্তব্য এই ছিল যে ভারত যদি 
পাকিস্থান হইতে অধিক মূল্য. দিয়া পাট 
ক্রয় করে তাহা হইলেও ভারতে পাটের 
সৰ্ব্বোচ্চ মূল্য সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ! বলবৎ 
আছে তাহা রহিত করা সমীচীন হইবে না। 
কারণ তাহা হইলে যে সমস্ত স্বার্থপর 
ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত 'মূল্যে পাট বিক্রষ 'না! 
করিয়া অধিক লাভের আশায় তাহা! গোপন 
করিয়! রাখিয়াছিল তাহারা প্রচুর লাভ 


নানাকথা 


পাকিস্থানের বাজারে তুলার মূল্য পৃর্কোর 
তুলনায়ও চড়িয়া গিয়াছে। এদিকে 
ভারত সরকার জানাইুয়াছেন যে পাকিস্থান 
হইতে 'বেশী মূল্য দিয়া তুলা ক্রয় করিলেও 
ভাবতের বাব্দারে কাপড়ের কলগুলিতে 


উৎপন্ন বন্ধের, মূল্য বৃদ্ধি কবা হইবে লা। 


অবশ্য কল সমুহ পাকিস্থানে'বিক্রীত বন্ত্রের 
অন্ত অধিক মুল্য আদায় করিতে পারে। 
কিন্তু তাহা পাকিস্বানে বন্ধের যোগানের 
এই 
কারণে এখন পধ্যস্ত বোম্বাই ও আমেদা- 
বাদের কাপড়ের কলগুলি পশ্চিম পাকি- 
স্থান হইতে তুলা ক্রয়ের ব্যাপারে কোন্‌ 
উৎস্বাহই প্রদর্শন করিতেনছ না। 


* সাপ অপ 
কচ 


করিবাব স্থষোগ পাইবে। দুঃখের বিষয় 
এই সব মন্তব্য লেখার পুর গবর্ণমেন্ট ভারতে 
পাটের মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
করিয়াছেন। যাহা হউক যে সব. ব্যবসায়ী 
গোপনে পাট খজুদ কবিয়া রাখিয়া গবর্ণ- 
মেন্টকে এত বিব্রত করিয়! তুলিয়াছিল 
তাহাবা এক্ষণে উহাদের হস্তস্থিত পাট 
বিক্রয় করিবে। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ট 
যদি একটু নজর বাখেন তাহা হইলে . 
তাহারা মজুতদারদিগকে ধরিয়া তাহাদিগকে ' 
শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে পাবিবেন। ' 
গবর্ণমেন্ট তাহা যদি না করেন তাহ! হইলে 
পাট ব্যবসায়ীদের সমাজ বিরোধী কাজেরই 
প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং উচ দেখিয়া। 
যাহারা সততার সহিত ব্যবসা পরিচালন! 
করিতেছে তাহাবাও মুনাফা শিকার ও 
চোরাবাজারী কাজে অৱতীৰ্ণ হইতে 
উৎসাহী হইয়া! উঠিবে। 


ং 


ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, 
১৯৫১ সালের মধ্যে ভারত যাহাতে পাটের 
ব্যাপারে অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগের 
জন্থ স্বাবলম্বী হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা 
করা হইবে । গণ বৎসর ভাবতে পাটের 
চাষ বাড়াইবার জগ্চ খুব তোড জোড় করা 
হইয়াছিল। কিন্ত কাধ্যতঃ গত বৎসরে 
গত পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় ভারতে পাটের 
উৎপাদন একপ্রকার কিছুই বদ্ধিত হয় নাই। 
চলতি বৎসরে পাটের বীজ বপনের 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক পশলা বৃষ্টি 
হইলেই পূর্ববঙ্গের সর্বত্র পাটের বীজ 
বপন করা হইবে! ভারতে এখন পর্য্যন্ত 
এই বিষয়ে সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা 
যাইতেছে না। এতদিন পরে দিল্লী হইতে 


~ 


৬২৪ 
সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে ভারত 
সরকার রাজ্যগুলিকে পাটের বীজ; উৎ- 
পাঁদনের জস্ত_ ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান 
করিবেন। কিন্ত ভারতে পাটের চাষের 
বৃদ্ধির পক্ষে বীদ্র ছাডা আরও*অনেক সমস্ত! 
আছে |, সময় হারাইয়া 'যদি এই সব 
সমস্কার সমাধানে হাত দেওয়া হয় তাহা 
হইলে বর্তমান সালেও ভারতে 
পাটের, উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
পাহিবে না এবং ভারতকে উহার চটকল- 
"গুলি চালু রাখিবার জন্ত পাকিস্থানেব . 
দরজায় ধণ! দিতে হইবে।, 


১৯৫১ 


+ 


; এপাশ উপ 


বোম্বাই সরকার আরে নামক, স্থানে , 
ষে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
“তাহাতে ইতিমধ্যেই ১৭টী ফার্মে বোস্বাই 
সহরের ৮॥ হাজীর গো-মছিষ স্থানাস্তরিত 

হইয়াছে। এই সব ফার্ম্মের প্রত্যেকটীতে 
৪০ হইতে ও০ একর জমিতে গো-মহিযাঁদির 
খাদ্য উৎপাদন কবা. হইতেছে। এই 
ধরণের ৩ণটী ফার্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে বোক্ষাই 
সহরের সমস্ত গো-মহিষ আরে’তে স্থানাস্ত- 
রিত হহবে এবং মহর ও সহরাঞ্চলে ছুগ্ধ 
সমস্তার' সমাধান হইবে । বোথাইয়ের এই 
সাফল্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
হরিণধাটাব দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র 'নিতাত্ত 
অকিঞ্চিৎকর 'বলিয়া মনে হইবে । এখানে 
উৎপাদিত ছৃগ্ধের পরিমাণ নগণ্য । 
বিশেষতঃ কলিকাতা "ও উহার আঁশপাশে 
যে অগণিত গো-মহিষের খাটাল জন- 
সাধারণের স্বাস্থ্যহানী ঘটাইতেছে' সেই সব 
খাটাল হইতে গো-মহিযকে স্থানান্তরিত * 
করিবার এই পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই হুষ 
*নাই।* হরিণ ঘাটার পরিকল্পনাটার অধিক- 
তর সম্প্রসারণের, দিকে পশ্চিকবঙ্গ সরকাব 
আর একটু মনোযোগ দিলে অনকল্যাণের 
কাক্মই করিবেন । 


= 


বিহার রাজ্যে যে সব ব্যক্তি জন- 


' স্থুয়োগে এই সব 


আধিক জগৎ 
সাধারণের ব্যবহাধ্য খাস্তশস্ত ও বস্ত্র গোপন 
করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতি- 
পয় ব্যক্তিকে বিহার সরকার বিনা বিচারে 
আটক করিয়া রাখাতে ব্যবসায়ী মহলের 
তরফ হইতে উহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা 


হইতেছে। উহার উত্তরে বিহারের প্রধান * 


মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ". সিংহ ব্যবসায়ীগণকে 
কতকগুলি স্পষ্ট কথা ,শুনাইয়া৷ দিয়াছেন। 
তিনি বলেন মন্কুতদার ও মুনাফাশিকারী- 


গপ জনসাধারণের অত্যাবপগ্তকীয় থান্ক ও. 


পরিচ্ছদ গোপন কবিয়া রাখিয়া গত দশ 
বৎসর কালের মধ্যে কিরূপ দুঃখ দুর্দশা 
আনয়ন করিয়াছে। ব্যবসায়ীগণ সেই 
দুঃখ হুর্দীশীর কথা একটুও ভাবেন কিনা 
তাহাইআমি বিশ্দিত চিত্তে চিন্তা করিতেছি । 
"ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিনাবিচারে কতিপয় 
ব্যক্তিকে আটক করিবার জ্ঞগ্ঠ ক্ষুদ্ধ 
'হইয়াছেন। কিন্তু মামুষের অভাবের 
মুনাফ। শিকারী 
যে অগাধ অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে তাহার 
কথা, উহারা কতটা ভাবিতেছেন? ডাঃ 
শ্রীক্ণ সিংহের এই সব স্পষ্ট কথায় 
বিবেকবুদ্ধি হীন ও স্বার্থপর ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ে একটু চৈতগ্ত হইলে উহাদেরই 
মঙ্গলের কথা। কারণ উহাদের লোভ 


[) 


' কমিশন গঠন করেন। 


“মোট ১২ কৌটী ৮ লক্ষ 
টাকার উপর ধার্য্যযোগ্য আয়কর ফাকি 


[ ১৯ শে মার্চ, ১৯৫১ 


পরবশতা দিন দিন উহাদ্িগকে ধ্বংসের 


পথে পরিচালিত করিতেছে । সঙ্গ 


থাকিতে উহাদের সাবধান হওয়া আবস্তক | 


তত সপ জপ Ear 


এদেশে যাহারা গবর্ণষেন্টকৈ আয়কর 
ফাকি দিয়াছে তাহাদিগকে ধরিয়া আয়. . - , 


কর আদাষের অন্ত ভারত সরকার গত 
১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আয়কব তদস্ত 
-সম্প্রতি ভারতীয় 


পালণমেণ্টে এই” কমিশনের কাধ্যকলাপ 


সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 


কেহই কমিশনেরক জে উৎসাহ বোধ 
করিবে না। , এই কমিশনের হাতে প্রথমে 
আয় কর ফাকি দিবার প্রায় ১৪ শত 
মামলা দেওয়া হুয়। 
»হাতে ২২৭ টা নৃতন মামলা ( Sociauy 
important) দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত তিন 
বৎসর কালের মধ্যে মাত্র ৩৩৮টা মামলায় 
নিষ্পত্তি কর। হইয়াছে। 
৪৩ হাজার 


দেওয়া হয় বলিয়! প্রকাশ পায়। এই 
আয়ের উপর ২ কোটী ৩* লক্ষ টাকা 
আয়কর ধাধ্য হয়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত 


উহার . মধ্যে মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা আয়- 





যে কোন প্রকার বীমার জন্য 
| “জীবন” “অগ্নি” “সামুদ্রিক”, 
: “দুর্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 
হাওড় ইন্দিওরেন্দ 
-কৌম্পানী লিমিটেড '" 
' ৩০নৎ ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা-১, : 


ফোন-ব্টাঙ্ক ১৬৫৭ 


ডি 





এই সব মামলার ' 


“সম্প্রতি কমিশনের ' 


“ বলিয়া পূৰ্ব্বে বরাদ্দ হয়। কিন্ত এক্ষণে মনে, 


১৯শে মার্চ, ১৯৫১ ] 


কর আদায় করা হইয়াছে। ধার্য আয় 
করের মধ্যে এত কম টাকা কেন আদার 
হইল তাহার, কৈফিয়ৎ হিসাবে সহকারী 
অর্থমন্ত্রী বলেন যে যাহারা আয়কর ফাঁকি 
দিয়াছে তাহাব৷ আঁয়করের টাকাটা একটা 


প্ৰধানতঃ 


আথিক জগৎ 


গর্ত্যে পুতিয়া রাখে নাই--উহারা! এই টাক 
বেনাযিতে দাদন কবিয়া 
রাখিয়াছে এবং এইজন্তই উহাদেব দেষ 
টাকা আদায়, করিতে দেরী হইতেছে! 
সহকাবী অর্থসচিবকে একথা জিজ্ঞাসা কবা 


৬২৫ 


যাইতে পারে যে যাহারা গবর্ণমেপ্টকে ' 
প্রতারণা করিয়াছে তাহাদের প্রতি গবর্ণ- 
মেণ্টের এত দরদ কেন। এই সব ব্যক্তির 
বেনামা সম্পত্তি স্রাসরি গ্ববর্ণমেণ্টের খাস 
করিয়া লইতে আপত্তি কি'ছিল ? 


—_ পিস 


_ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


পাকিস্থানের জা রাচীর 
সংবাদে প্রকাশ যে অস্ত ১৯শে মার্চ তারিখে 
পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ। ঘরিবদে উক্ত 
দেশের ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট ৪৮ 
করা ছইবে। 

আসামের বাজেট-গত =ই মার্চ 
তারবে আসাম ব্যবস্থাপক সভাতে উক্ত 
রাপ্যেব যে বাঞ্জেট পেশ কবা হইয়াছে 
তাহাতে আগামী ১৯৫২-৫২ সালে উর 
আয় ৯ কোটী ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা 
এবং ব্যয় ১০ কোটী ৬০ লক্ষ ২৪ হাঞ্জার 
টাকা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। উহার ফলে 
উহার তহবিলের 'পরিমাণ বৎসরের প্রথমে 
২ কোটী ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা হইতে 
বৎসরের শেষে ১ কোটী ২৫ লক্ষ ২'ছাজার 
টাকায় হ্বাস পাইবে। তবে এই বৎসরে 
আসাম রাজ্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে 
আয়কর বাবদ ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা. 


"এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি পুরণ বাবদ ৪০ লক্ষ 


টাকা পাইবে বিধায় ঘাটতি এত বেশ হইবে 
না। চলতি বৎসরে এই রাজ্যের বাজেটে 
৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার, টাকা ঘাটতি হইবে 


হইতেছে যে.ঘাটতির পরিমাণ ৮ লক্ষ ১০ 
হাজার টাকার মত হইবে । 


পাকিস্থানে কয়লা! সরবরাহ 


পাক-ভাবত বাণিদ্য চুক্তিতে ভারত , 


হইতে ১২০ আনায় নির্ধারিত হইয়াছে। 
এতছৃপরি পাকিস্থানকে প্রতি টনে ১১ 


টাকা অতিরিক্ত সারচার্জ দিতে হইবে। ' 


পাকিস্থান ভারতীয় টাকার ছিসাবে এই 
মূল্য প্রদান করিবে। 
'মধ্যভারতের বাজেট-_মধ্য ভারতেব 


১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আয় ১১ কোটী. 
৩১ লক্ষ টাক!" এবং ব্যয় ১১ কোটী ৩৬ 


লক্ষ টাক| বরাদ্দ হইয়াছে, উক্ত রাজ্য 
১৯৫১-৫২ সালে জনকল্যাণ মুলক কাজের 
জন্ত মূলধনের হিসাবে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ 


'টাকা ব্যয় করিবে। 


মাদ্রোজের জনসংখ্যাঁ-গত ১৯৪১ 
সালে মাদ্রাজ সহরের জনসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ 


এ৭ হাক্ার ৪৮৭। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি 


পাইয়া ১৪ লক্ষ ২৯ হাঁজাব ৩৭৪ এ পরিণত 
হইয়াছে | উহার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার 
৭৬৫" জন লেখাপডা জানা লোক বলিয়া 
নির্ধারিত হইয়ছে। 


ভারতে ভুলার চাহিদা ও যোগান 


ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প মন্ত্রী এরূপ 
বলেন যে ভারতে ছোট আঁশযুক্ত ৩ লক্ষ 
বেল, মাঝারি আঁশযুক্ত ২০ লক্ষ বেল, 
লম্বা . আশ যুক্ত ১০ লক্ষ বেল এবং 
বিদেশী তুলা ৯ লক্ষ বেল প্রয়োজন । 
ভারতে ১৯৫১ সালে উদ্থার মধ্যে ৩০ লক্ষ 
বেল তুলা উৎপন্ন হইবে আশা করা 


পাকিশ্থানকে যে কয়লা দিবে তাহার মূল্য , যাইতেছে! এই বৎসবে বিদেশ হইতেও 


কয়লাব শ্রেণীভেদে প্রতি টনে ১৬1০ আনা 


৮লক্ষ ৬৫ হাক্জর বেন্দ তুলা আনা হুইবে। 


ভারতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত ' 
ভারতীয় পার্ল।মেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে 
জানা গিয়াছে যে, ১৯৫০ সালে ভারতে ৩ 
লক্ষ ১৭ হাজার টন মিছি চট, ৪ লক্ষ ৮৪ 
হাজার টন মোটা চট এবং ৩৪ হাজার 
টন অস্থান্ত শ্রেণীর পাট্জাত দ্রব্য উৎপন্ন 
হয়। পূৰ্ব্ব বৎসরে 'এই তিন শ্রেণীর পাটজাত 
দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্ৰমে 
৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৭ শত টন, ৫ লক্ষ 
৬১. হাজার ৭ শত ও ৩২ হাজার ৪ 
শত টন! আরও জানা গিয়াছে যে 
গত বৎসর পাকিস্থান হইত ভারতে ১৭ 


হেডঅফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ট্রীট 
বি,বি, ৪৯৮ ১৯২৯ বি,বি,২৯৮০ 


রর ব্যাঙ্ক লিঃ 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 


অন্যান্য শাখা ঃ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী, * 
সিরাজগঞ্জ - জলপাইগুড়ি .. * 
' সুদের হার : 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩০ আনা 


বাজাবু চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হয়। £ 





, হুইয়াছে। 
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৬২৬ | 


আধিক' জগৎ - " 





লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৮১ বেল পাট আমদানী 
হয় এবং ভারত হইতে বিদেশে ১১৮ 
কোটা ৭৪ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটজাত 
র্য রপ্তানী হয়। উহার মধ্যে ছর্লভ মুদ্রার 


" দেশে ৬১ কোটী ৭৯ লক্ষ "টাকা মূল্যের 


এবং সুলভ মুদ্রার দেশে ৫৪ কোটা ৯৬ লক্ষ 

টাকা মূল্যের পাটক্ষাত দ্রব্য, রপ্তানী হয়। 
কলিকাতা ও আশপাশের জন 

'সংখ্যা_মাথা গুপতির মোটামুটি হিসাব 


“ অদ্সাঁরে কলিকাঁতার আশপাশের অঞ্চলের 


লোক -সংখ্যা ৪৫ লক্ষ বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে।' কলিকাতা মিউনিশিপ্যালিটির 
অস্তভূক্ত অঞ্চলের লোক সংখ্যা ২৫ লক্ষ 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
অঞ্চলের মধ্যে হাওড়ার লোক সংখ্যা 
(রেলওয়ে কলোনী, পুলিশ 'লাইন এবং 
তন্তাষ্ ছোটখাট অঞ্চল বাদে) 
২৫ হাজার ৫৮০ জন, বালীর লোক সংখ্যা 
২ লক্ষ, বারাক পুরের লোক সংখ্য! 
৯ লক্ষ, গার্ডেনরীচের লোক সংখ্যা ৯ লক্ষ 
৪১ হাজার, টালীগঞ্জের লোক সংখ্যা ২ 
লক্ষ ১৩ হাজার এবং বেহালার লোক 
সংখ্যা ১ লক্ষ ১৭ হাজার বলিয়। স্থিরীকৃত 
শিল্পাঞ্চলের মধ্যে হুগলী, 
কাচড়াপাড়া, ও বজবন্ধের লোক সংখ্য! 
কত তাহা এখনও জ্ঞান৷ বায় নাই | ১৯৪১ 
সালে কলিকাতার মিউনিসিপাল এলেকার 


অন সংখ্যা ২১ লক্ষ ছিল। সেই ছিদাবে 


১০ বৎসরে কলিকাতার লোক সংখ্যা 
বিশেষ বাড়ে নাই । . তবে ১৯৪১ সালে 
নানা ভাবে লোক সংখ্য; বেশী করিয়া 
দেখান হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে. 


উত্তর প্রদেশে পুর্রববজের, 
* পার্টচাবী- উত্তর প্রদেশে, পাটের চাষ 


“বান্ড়াইবার অন্ত পুর্ববঙ্গের ৫ শত উদবাস্ত 
পাট চাষী হিন্ব পরিবারকে উক্ত রাজ্যের 


. নৈনিতাল জেলাতে. বসতির ব্যবস্থা করিয়া 


দেওয়া হুইবে স্থির হইয়াছে । এই ৫ শত 
পরিবারের প্রত্যেক গিরিবারকে ২২০০ 


$ 


আশপাশের 


৪ লক্ষ, প 


টাকা করিয়া দেওয়। হইবে । এই টাকা 
দ্বারা উদ্বাস্তগণ জ্রুমির জঙ্গল পরিষ্কার 


চাষের সরঞ্জাম ক্রয়, বসত বাটী নিৰ্ম্মাণ ' 


এৰং প্ৰথম ‘ফসল না পাওয়া পৰ্য্যন্ত 
উহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে 


পারিবে । এই সব পরিবারকে পাটের ৃ, 


বীজ বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে । | 
পশ্চিমবঙ্গে মতন রেলপথ--পক্চিম 
বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের 'অগ্নরোধ ক্রমে ভারত 


‘সরকার এই রাজ্যের মালদহ ও বালুর 


ঘাট জেলাকে রেলপথে রাজ্যের অন্তান্ত 


অঞ্চলের রেলপথের সহিত সংযুক্ত করিতে... 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এজস্ প্রাথনিক জরীপের 
কাজ চলিতেছে। 
ভারত ও আসামে চলাচল . 
ব্যবস্থা-দেশ বিভাগের ফলে আসামের ' 
সহিত ভারতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে 
আসাম রেল লি্ক' নামে একটী রেলপথ 
নিৰ্ম্মিত হুইয়াছে। কিন্তু উভয় অঞ্চলের 


- মধ্যে মাল পত্র ও ষাত্রীএবিনিময়ের কাজে 


এই 'লাইনটী অত্যন্ত অপর্ধ্যাপ্ত বিধায় 
ভারত সরকার বর্তমান শিল্লিগুড়ী হইতে 
ধুবড়ী পর্য্যন্ত একটা মৃতন রাস্তা খুলিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহার কতকাংশ রেলপথ, 
কতকাংশ রাজপথ * এবং ” 
হইবে। বর্তমানে আসাম রেল লিঙ্ক দিয়া 
আসামের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সিকিম 
ভুটান 
পৌছাইতে € সপ্তাহ সময় লাগে। নূতন 
রাস্তা খুলিলে ১০ দিনের মধ্যে এই সব 
অঞ্চলের সহিত মালপত্র বিনিময় করা 
সম্ভবপর হুইবে। k 

আশ্রর প্রার্থীর ধণ-ভারত পর-, 
কারের রিছ্বিলিটেশন ফিনান্দ 
মিনিষ্ট্রেশন. ১৯৫০-৫১ সালে আশ্রয় প্রার্থী- 


কতক।ংশ নদ[পথ 


নেপাল ও তিব্বতে মালপত্র, 







[ ১৯শে মাৰ্চ, ১৯৫১ 


পূর্কে উহাদের দেয় কিস্তির টাকা পরি- 
শোধ করিবে তাহাদের ]নিরট হইতে 
শতকরা বার্ষিক ৬ টাকার পরিবর্তে ৪1 
টাকা স্থদ গ্রহণ করা হইবে । আরও 
[স্থির হইয়াছে যে যাহার! শিল্প, ব্যবসার 


অন্ত খণ 'গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে 


টাকা আদাষের জন্ত ১০ 
সময় দেওয়! হইবে | ১ 
পূর্ববঙ্গ হইতে থাস্ত রপ্তানি 
পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্দেশ দিয়া- 
jae যে রেলের যাত্রীগণ'' উহাদের 
৩ লের কে ৫ লে "খে খাস্তশস্ত উক্ত 


ভবিষ্যতের হাতে : 


দুদিনের জন্ত আগে হইতেই সঞ্চয় 
করা গৃহ্থীমাত্রেরই *কণব্য। আীবুনে 
ছুদিন আসিবে না, অভাব ঘটিবে না, * 
চিরদিন সুখ স্বাচ্ছন্যে যাইবে--ইহ! 


বৎসর পধ্যস্ত 





{ নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। 


দুদিন পূর্বেও যিনি লক্ষপতি, ছিলেন, ৮ 
প্রভাব-প্রতিপত্ভির ধাহার সীমা ছিল না, ) 
আজ তাহার দুঃখ দুর্দশার অবধি নাই। 
আবার আক্র যিনি বহু গোষ্ঠী-পরিবারের 
প্রতিপাল্লীক, কালক্রমে তিনি-ই পরের 
গলগ্রহ হুইয়া পড়িতে পাঁরেন। একমাত্র 
জীবন-বীমাই এই অজ্ঞাত ও অবাঞ্চিত " * 
ছুদিন হইতে মাকে রক্ষা করিতে 
পারে। জীবন বীমা দ্বারা: সংরক্ষিত 1, 
সংসারে সুখ-্বাচ্ছদ্য সুনিশ্চিত । ig 
অতএব অদষ্টে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের 
হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া জীবন-বীমার * 
নিয়মিত সঞ্চয়ে গৃহ-সংসার কল্যাপ-গ্রীতে 
ভরিয়া তুলুন।' 


* হিন্ুস্থান কো-অপারেটিভ এবিষয়ে টা 
আপনাকে সহায়তা করিবে। 


গণকে '২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা খণ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


‘প্রদান করেন। ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে ইন্সিওরেন্স মোসাইটি, লিঃ 


518: হিনদুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা-_১৩ 


হইয়াছে। এইছ্গণ সম্পর্কে সম্প্রতি, 











১৯শে মার্চ, ১৯৫১ ] 





প্রদেশের বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে। 
বর্তমানে এই সুবিধা নাকচ কবিয়! দেওয়া 
হইয়াছে। 
. খান্ভশস্তের বরাদ্দ পুনঃ প্রবর্তন-- 
কিছুদিন যাবৎ, বেশনের দোকান হইতে 
প্রাপ্ত খান্তশন্তের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ 
হ্রাস করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। দিল্লীর 
সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৩১শে মার্চের 
পরবর্তী সপ্তাহ হইতে বরাদ্দের এই কন্তিত 
অংশ পুনঃ প্রবর্তন কর! হুইবে। 
ভারত সরকার কর্তৃক রাজ্য 
গবর্ণমেন্টকে সাহায্য-আগামী ১৯৫১- 
৫২ সালের বাজেটে রাজ্য গবর্ণমেপ্টগুলি 
আয়করেব ভাগ হিসাবে ৪৭ কোটী ৫৩ 
লক্ষ টাক! দেওয়া হইবে । এতদতিরিক্ত 
এই বৎসরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট বিবিধ জন- 
কল্যাণমূলক কাজের জন্য, ৩৩ কোটী ৮৫ 
লক্ষ টাক] দান হিসাবে এবং ৬১ কোটী 
৯৮ লক্ষ টকা খণ হিসাবে প্রদান করিবেন 1 
ফলে আগামী বৎসরে রাজ্য গবর্ণমেন্টগুলি 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট হইতে মোটমাট ১৪৩ 
কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা পাইবে। 
ভারতে ইস্প।তের কারখান।_ 
ভারতে সরকারা প্রচেষ্টায় যে দুইটি 
ইম্পাতের কারথানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
রহিয়াছে, ভারত সরকার" বর্তমানে:তাহার 
সংশোধিত পরিকল্পনা লইয়া বিশেষ 
বিবেচন। করিতেছেন। প্রকাশ যে দুইটি 
কারখানার মধ্যে একটী উড়িষ্যায় হিরাকুণ্ডের 
"নিকট স্থাপিত হইবে। উক্ত, ছুইটা 
কারখানা স্থাপন করিতে যথাক্রয়ে ৬০ 
কোটী ,ও ৫? কোটী টাকা ব্যয় হইবে। 
তবে উহার কতক অর্থ জনসাধারণের নিকট 
শেয়ার বিক্রয় করিয়া গ্রহণ করা 1 হহরে। 
প্রস্তাবিত কারখানা ছুইটাতে বৎসরে ৯০ 


লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। € 


ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধি_ভারতে 
পাটের চাষ বৃদ্ধির উদ্দেপ্রো ভারতের কেন্দ্রীয় 
গবর্ণঘমণ্ট ১৯৫ -৫২ সালে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় 





আধিক জগৎ 


৬২৪ 





করিবেন স্থিব করিষাছেন।* উহার মধ্যে 
বিভিন্ন রাজ্যে পাটের বীন্ উৎপাদনে ও 
ক্রয়ের জদ্ত বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণমেন্টকে খপ 
হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে । 
পশ্চিমবক্ধে কৃষি খণ__পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকগণকে' আগামী ফসলের জন্য স্বল্প 
সময়েব ধণ দানেব উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজা 
ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে 
শতকরা বাধিক দেড় টাকা সুদে ৫০ লক্ষ 
টাকা খণ দিতে সম্মত হইয়াছৈন। 


প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক এই টাকাটা সেন্ট্রাল 


ব্যাক্ষগুলিকে শতকর! বাধিক' পৌনে চার 
টাকা সুদে দাদন করিবে। সেন্ট্রাল ব্যানক- 
গুলি এই টাকা শতকরা! বাধিক ৫॥ 

সুদে প্রাথমিক সমবায় খপদান সমিতিগুলির 
নিকট দাদন করিবে এবং এই সব সমিতি 
উহ! কৃষকদের নিকট শতকর! বাধিক ৬ 
সুদে দাদন করিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


* সাহায্য না পাওয়াতে, এতদিন পর্য্যন্ত 


কৃষকগণ সমবায় সমিতিগুলি হইতে শতকরা 
বাধিক, পৌনে দশ টাকা স্থুদে খণ গ্রহণ 
করিত। ষ্ঠ 

ব্যাঙ্ক একত্রী করণ--শেঠ ডালমিয়া 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ পঞ্লানে 
পাঞ্জাব গ্কাশগ্াল ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত 
হইযাছে এবং পাঞ্জাব স্তাশগ্াল ব্যাঙ্ক ভারত 
ব্যান্কের সমস্ত দায় পরিশোধের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছে। 

কৃত্রিম চাউলের কাঁর খা না- 
ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নেব উত্তরে 
জানা গিয়াছে যে শিধুল আলু ও চীনা- 
বাদামের সংমিশ্রণে কৃত্রিম চাউল প্রস্ততের 
জ্চ্ভ একটী কারথান! স্থাপন করা হইয়াছে 
এবং উহাতে প্রত্যহ ৩ হন্দর করিয়া চাউল 
উৎপন্ন হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই প্রত্যহ 
৫ হইতে ৭ টন চাউল উৎপন্ন হইতে পারে 
এরূপ একটী কারখানা স্থাপন করিতে 
ইচ্ছুক আছেন। এই চাউল মূল্যে সস্তা 
এবং উহ্নটুর পুষ্টিকাবিতাও অধিক। 


পাওনা--ভারতীয় 


পাকিস্থানের নিকট ভারতের 
পার্লামেন্টে একটি 
গ্রশ্বের উত্তরে জানা গিয়াছে যে 
পাকিস্থানের নিকট ভারতের নানাভাবে 
৩০৪ কোটা টাকা পাওনা দীড়াহয়াছে। 


তবে উহা হইতে কতক টাকা ভারতের 


নিকট পাকিস্থানের পাঁওন! হিসাবে কাট! 
-যাইধে। পাকিস্থানের পাওনার পরিমাপ 
৫০ কোটা টাকার মত হইবে. উপরোক্ত 
কোটী টাকাব মৃত্ে ভারত 
পাঁকিস্থানকে যে টীকা কর্জ দিয়াছে তাহাও 
রহিয়াছে। উহা €০ বৎসরের ৫০টি 
কিস্তিতে শোধ করা হইবে এবং পাকিস্থান 


৩০০ 


আদায়ীকৃত মূলধন 
২৪৬৩৪৩৫১০০০ উপর 
মজুত তহবিল 
১০০১০০৪০০০২ উপর 
7 
ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ 
ব্যবসাকেন্দ্রে শাখা-অফিস 
টা আছে। 


পৃথিবীর সর্ববতত বৈদেশিক 
এজেন্ট এবং করেস্পনডেণ্ট, 
আছে। 


।+বদেশিক বিনিময় এবং 
ব্যাকিং সংক্রান্ত 'সব্ব- 
প্রকার কার্য) কতা হয় । 


জেনারেল মানেন্গার 
বিঃ কে? দত (কে; পি, নিরোগী 
৮ এম, পি, 


চেয়ারম্যান 





৬২৮ 


প্রথম কিস্তির টাকা ১৯৫২ সালে 
প্রদান করিবে, এরূপ প্রতিশ্রুত আছে ।, 


উত্তর প্রদ্বেশের বাজেট__ আগামী 
১৯৫১-৫২ সালে উত্তর * প্রদেশেন্ন মোট. 


আয় ৬১ কোটী ২৬ লক্ষ এবং ব্যয় *৪১ 
কোটা ৫১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ববাদ্দ 
করা হুউয়াছে। চলতি বংসরে, এই রাজ্যের 


মনে হইতেছে,। ভূমি রাজশ্ব হইতে 
আয় বৃদ্ধিই ' ১৯৫১-৫২ সালের আয় এত 
বৃদ্ধি হওয়ার কারণ। | 
ভারতে কলের লাঙ্গল আমদানী 
গত ১৯৫০ লালে ভারতে বিদেশ 
হইতে ৪ হাজার ৬৭৬টী ট্রাক্টর বা কলের 
লাঙ্গল আমদানী হইয়াছে। উহার মধ্যে 
॥ ভারত সরকারের কৃষি, বিভাগ ১ কোটী 
৬১ লক্ষ ৪৭. হাজার ২২৪এটাকা মুল্যের 
২৪০টী কলের লাঙ্গল আমদানী করিয়াছেন। 
সমস্ত কলের লাঙ্গলের 'মৃল্য পড়িয়াছে 
৪ কোটী ৮১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬ টাকা 
এই সব ট্রাক্টর দ্বারা ১৪৫০ সালে 
হাজার ৬৪৩ একর জমি চাষ করা হয়। 

ভারতে রেশনের প্রস।র-ভারতীয় 
পার্লামেন্টে এরূপ জানান হয়ছে যে ৯৫০ 
সালে ভারতের বিভন্ন রাক্যের ৪॥ কেচা 
লোককে রেশনের দোকান হুহতে পুরা 
রেশন এবং ৬ কোটা ৪০ লক্ষ লোককে 
" আংশিক তাবে' রেশন দেওয়া হয়। উহার 
মধ্যে ৪ কোটা ৩০ লক্ষ লোক সহ 
. বাসা এবং ৬ কোটা ৬০ লক্ষ লেক 
পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী । এহ ভাবে 
| রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার গ্রস্ত ১৯৫০ 
‘সালে গবণমেণ্টকে বিদেশ হইতে ৮০ 
কোটী গলক্ষ টকা মুল্যে ২৯ লক্ষ ৯৪ 
হাজার টন থাভশত্ত আমদানী, করিতে 


হুইয়াছে। k 

ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা-_ময়ুর।ক্ষী সেচ 
পরিকল্পনা মতে মেসাঞ্জোর নামক স্থানে 
যে একটি প্রধান বাধ নিন্মিত হইবে 


আধিক জগৎ 
সম্প্রতি ভারতের, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজের 
প্রসাদ তাহার ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। এই পরিক্ল্পনার' অঙীয়, 
তিলপাড়া বাধ নির্মানের কাজ ইতিমধ্যে 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং এই 


. বাঁধের ফলে আগামী বর্ষার পূর্বেই ১ লক্ষ 


| একর জমি আবাদে আনা সম্ভব হইবে। 
৫২ কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া " 


পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে উহার সাহায্যে 
বীরভূব, মুর্শিদাবাদ ও বর্দমান:জেলায় '৬ 


"লক্ষ একর ধানের অমিতে এবং ১লক্ষ একর, 


রবিশস্তের জমিতে জল সেচন.করা সম্ভবপর 
হইবে'। এ জদ্ভ উক্ত, অঞ্চলে: খাছ্শন্তের 
উৎপাদন বৎসরে ৩ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। 
এতদতিরিক্ঞ এই পরিকলুপনায় ৪ হাজার 


কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হুইবে।, 


মেসাঞ্জোরে -ষে বাধ নিম্মিত হইবে তাহা 
১৫৫ ফুট উচ্চ'ও ২১৭০ ফুট লম্বা হইবে। 


 বাধের' উজানে একটী ২৭ বৰ্গমাইল 


বদ সুষ্টি হইবে৷ 

নৃতন সর ET EEE 
নিকট কল্যানী, নামে যে সহর স্থাপনের 
পরিকল্পনা হইয়াছে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের 
রাষ্্রপাল ডাঃ কাটজ্ধু তাহার ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন। ১৯২ হাজার 
একর অমির উপর এই সহর প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। এখানে, জমির মূল্য হইবে প্রতি 
কাঠা ৫॥ শত হইতে ৭॥ শত টাকা। 
সহরের জন্ত মোট ব্যয় হইবে ১৯ কোটী 
৩৪, লক্ষ টাকা। এই সহরে দলের কল, 
পয়ঃপ্রণালী, ভূগর্ভস্থ নর্দিমা, বিদ্যুৎ, ফায়ার 
ব্রিগেড, রাস্তাধট, এভিনিউ, পার্ক, লেক, 
লাইব্রেবী, স্কুল, কলেজ, বাজার, থানা, 
হাসপাতাল, টাউনহল ইত্যাদি সমস্তেরই 
ব্যবস্থা হইবে। এই সহরের আশপাশে 
অনেকগুলি শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইবে! 
এন্ত ইতিমধ্যেই গবর্ণমে্ট দান হিসাবে 
২১ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। 

সারতে গবেবণার ব্যয়--ভারত 


সরকার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণ্যুর জন্ত এই 


৬ 


[ ১৯শে মার্চ, ১৯৫১ 





পর্য্যন্ত যে ১১টী গবেষণা, পবি্ষদ স্থাপন 
করিয়াছেন তাহার বাড্রীবর নির্মাণের ও 
সাজ-সরজীম ক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯৫০ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১ কোটী ৬৭ লক্ষ 
টারা ব্যয় করিষাছেন এবং এই সব 
পরিবন্দের পরিচালনার জন্ত। গবর্ণমেণ্টের 
বৎসরে ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা করিয়া 
ব্যয় 'হইতেছে। পরিয়নদগুলির নাম (১) 
স্তাশন্তাল ফিজিক্যাল' ল্যাবরেটারি (২) 
স্তাশস্তাল কেমিক্যাল ল্যাররেটারি (৩) 
ফুয়েল রিসার্চ ইন্রিটিউট (৪) সেন্ট্রাল. 
গ্লাস'এগু সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (৭) 
সেন্ট্রাল. ফুড টেকনলজিক্যাল' ইনষ্টিটিউট 
(৬) স্কাশন্তাল মেটালাঞ্ছিক্যাল'ল্যাবরেটারি 


(৭) সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ' ইনষ্টিটিউট 


(৮) সেন্ট্রাল রেড রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট. (৯) 
সেন্ট্রাল: বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (১০) 
সেন্ট্রাল'লেদার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট । 
"ভারতের কাচ.শিল্প-_তারতে সকল 
শ্রেণীর কৃচ,তৈয়ারের জন্ত ১০১টি কাচের 
কারখানা আছে। এই সব কারখানা 
কাচের পাত ও চুড়ী ব্যতীত অন্ত শ্রেণীর 
কাচ বৎপরে'১ লক্ষ ৮০ হাজার '৪০ টন 
উৎপাদন করিতে পারে৷ উহা ছাড়া দেশে 
৩টি 'কারখানা'আছে যাহাতে বৎসরে ২৮ 
হাজার টন কাচ উৎপন্ন হইতে পারে। 


তবে এই সবকারখানা গত ২ বৎসর যাবত 


বন্ধ রহিয়াছে। ভারতে জানালা প্রভৃতিতে 
ব্যবহার করিবার উপযোগী কাচের পাত 


* { sheet রিনি ) প্রস্তুত করিবার উপযোগী 


৩টী কারখানা আছে। উহাতে বৎসরে ২ 


কোটী ৩৪ বর্গফুট কাচের পাত প্রস্তুত 


হইতে পারে। এতদ্যতীত বিভিন্ন 
খাকারের টী কারখানা আছে 
যাহাতে কাচের চুড়ী প্রস্তুত হয়। উহার 
অধিকাংশই কুটীর শিল্প হিসাবে পরি- 
চালিত, হ্য়! পত ১৯৫০ সালে ভারতের 
সমস্ত কারখানাতে কাচের পাত ও চুড়ী 
ছাড়া ৮%, হাজার টন ওজনের কাচের 


১০৭০ 


১৯শে মার্চ, ১৯৫১ ] 


জিনিষ প্রস্তুত হয়। ১৯৪৮ সালে উহার 
পরিমাপ ছিল ৬৬ হাজার টন! ৯৯৪৪-- 
৪৫ সালে কাচের পাতের কারখানাতে 
১ কোটী ৩০ লক্ষ বর্ণ ফুট কাচ উৎপন্ন 
হয়। সালে উহার উৎপাদন 
দাড়াইয়াছে ৯৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন। 
ভারতে বৎসরে ১০ কোটা টাকা! মূল্যের 
কাচ ব্যবহৃত হয় এবং উহার মধ্যে 
ভারতে ৮ কোটী টাকা মূল্যের কাচ 
উৎপর হয়। বর্তমানে ভারত সরকার 
নিউট্রেল কাচ প্রস্তুতের একটী কাবথানা 
. শ্থাপনে সঙ্কল্প করিয়াছেন । চশমা ইত্যাদির 
কাচ প্রস্ততের ভজন্ত একটি কারখান৷ স্থাপন 
করার বিষয়ও তারত সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন। উহা! ছাড়া একটা প্রাইভেট 
ফার্ম কাচের পাত প্রস্তুতের জন্ত একটা 





৯৯৯৫০ 


আধুনিক ধরণের: কারখানা স্থাপনের, 


অন্ত তোড়জোড় করিতেছেন শেষোক্ত 
দুইটি কারখানার কাজে ২টী বৃটিশ ফার্ম 
সহযোগিতা করিবেন। 

জগতের বিভিন্ন দেশে বাত্রীর 
ভাড়া--ভারতে সম্প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর রেল 
যাত্রীর ভাড়া প্রতি মাইলে ৫ পাই হিসাবে 
নির্ধ(বিত হুইয়াছে। অন্তান্ত দেশে এই 
ভাডার হাব নিম্ললিখিতবপ-_ইংলও ২৬০৩ 
পাই, ফ্রান্স ১৮১২ পাই, সুইজারলাও্ড 
৩৩'১৬ পাই, ইটালী: পাই, 
আমেরিকা বুক্তবাষ্্র ২১৯৬ পাই, কানাডা 
২০৪ পাই: 


১০৪ 


রি ১ ভারত ও পাকিস্থানে হিন্দু ও 


মুসলমানের আগমন নির্গমন-_তারতীয় 
পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু 
এরূপ জানাইয়াছেন যে গত ১৯৫০ সালে 


পূর্ববঙ্গ হইতে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার হিন্দু ও. 


৯ লক্ষ ৬৪ হাজার মুসলমান বেলপথে 
ভারতে আসিয়াছে এবং ভারত হইতে ১৭ 
লক্ষ ৫১ হাজাব হিন্নু ও ১২ পক্ষ ৬৪ হাজার 
মুসলমান পাকিস্থানে গিয়াছে। তাহা ছাডা 
উমার, বিমানপথ ও হাটা পথেও অনেক 


অধিক জগৎ 





৬২৯ 





হিন্দু মুসলমান এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে 
গিয়াছে । আর একটা সংবাদে প্রকাশ যে 
১৯৫০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৯৯৭১ 
সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত সময়ে 
পূর্ববঙ্গ হইতে ৪০ লক্ষ ২২ হাজার 
৮২৪ ভন াহন্দু ভারতে আসিয়াছে 
এবং এই সময়ে ভারত হইতে ২০ লক্ষ 
২৬ হাজার ১০৫ জ্রন মুসলমান পূৰ্বববঙ্গে 
গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শীমাস্ত দিয়া 
১৩ লক্ষ ৯৭ হাঁভ্ভার ৩৭০ জন মুসলমান 


পূর্ববঙ্গে গিয়াছে 


বোম্বাইয়ের বাজেট--আগামী ১৯৫১ 
৫; সালে বোম্বাই য়াজ্যের ৬০ কোটী 
৬৪ লক্ষ টাকা আষ এবং ৬০ কোটী 
৬০ লক্ষ টাকা ব্যয হইবে বলিষা অঙ্ুমিত 
হইয়াছে।, চলতি বৎসরে এই রাখে 
আয় ৬৫ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় 
৬৫ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া 
বরাদ্দ হইয়াছে। চলতি বৎসরে বোশ্বাই 
সরকার ১৯ হাঙ্জার সরকারী কর্মচারী 
ছাটাই করিয়! ও ,অন্তাস্ভ প্রকার ব্যয 
সঙ্কোচ করিয়! ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ 
করিয়াছেন। 


মধ্য প্রদেশের বাজেট--গত ২৩শে 
কেব্রয়াবী তারিখে মধ্য প্রদেশের যে 
বাজেট পেশ কর! হইয়াছে তাহাতে উক্ত 


প্রদেশের আগামী ১৯৫১--৫২ সালে মোট, 


২০ কোটী £৪ লক্ষ ৪০ হাজাব টাকা 
আয় এবং "০ কোটী ৩০ লক্ষ ৬. হাজাব 


' টাক! ব্যয় হইবে বলিয়া ববাদ্দ হইয়াছে। 


এই বৎসরে উক্ত বাজে)ব জমিদারী সমুহ 


, খাস করিবার জরন্ত গবর্ণমেণ্ট ৮ লক্ষ ছ€ 


ছাজার টাকা ব্যয় করিবেন। 


বিদেশের সহিত ভারতের দেনা 
পাওনা -ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের 
অর্থপচিব জানাইয়াছেন যে ১৯৫০ লালের 
‘শেষ ছয়''মাসে সমস্ত বিদেশের সহিত 
“ভারতের সর্বপ্রকার দেন৷ পাওন। কাটা- 


কাটা হইষা' ভারতের ৩২ কোটী টাকা 
উদ্বৃত্ত হুইয়াছে। 

দামোদর পরিকল্পনার ব্যয় 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একট: প্রশ্নের উত্তরে 
ভারত সরকারের : প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের মন্ত্রী শ্রী 
শ্রীপ্রকাশ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে পূর্বে 
দামোদর পরিকল্পনার জন্ত মোট ৫৫ 
কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়! বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল বটে--কিন্তু এক্ষণে যেরগ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত এই 
পরিকল্পনায় ১১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 

উড়িস্যার বাঁজেট-_ আগামী ১৯৫১ 
€২ সালে উড়িষ্য। রাজ্যের আয় ১০ কোটা 
৫৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১১ 
কোটী ৫০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ করা *হইয়াছে। চলতি 
বৎসরের সংশোধিত ,হিসাব মতে আয় 
১১ কোটা ৩১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা 
এবং ব্যয় ১৩ কোটী ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার 
টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 

মজুরের ক্ষতিপূরণ বোত্বাইয়ের 


.বাস্্ীয় মিল মজ্রহুর সংঘ উক্ত রাজ্যের 


কাপড়ের কলওয়ালা সমিতিব সহিত এইবাঁপ 
এক চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, কল 
হইতে কোন মঞ্জুবকে যদি ছাটাই করিতে 
হয় তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
চইবে। যে মন্ধুব ৬ হইতে ১২ মায় কাজ 
করিয়াছে তাহাকে মাগগী ভাত সহ ৫ 
দিনের বেতন দিতে হইবে। যাহারা ৯ 
বৎসবেব অধিককাল কাজ করিয়াছে 
তাহাদিগকে মাগগী ভাত! সহ ১৯৬ দিনের 
বেতন দিতে হইবে । 

ভারতে তুলার উৎপাদন--১৯৫০--* 
৫১ সালে ভারতে লক্ষ 
বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অহথমান 
করা হইয়াছে! আগামী বৎসরে ভারতে 
যাহাতে ৪০ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন 
হয় তজ্জন্ত বিধিব্যবস্থা করা হইতেছে। 


৩৩ 


৯৬ 


এলাকা চলি সিকী পতন ভ্ীঘীতিিসিডী REA AER 


. আজ সার! ভারতের 
প্রধান সমস্ত 


চা 


টু 


thf hi Sh i dh Ohh OR Off SFA th th AR ttf th th tR ARF SF tf tA LRA FLFR SFR! RLRARARRRR 


খান্যোৎপাদনের 

প্রধান উপাদান: 

উৎকুষ্টু সার 
আপনার সর্বশক্তি দিয়! খান্ঠয 
সমস্যার প্রতিকার কণ্পে 
অধিক খা ষ্থোৎপাদচনের |. 
দিকে মনোযোগ দিন 


বছ বৎসর ধরিয়া তালুকদার এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ করিতেছেন__ 





- এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত—_- 
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ত্রয়োদশ বর্ষ } MONDAY, 2nd APRIL, 1951. সোমবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৫৭ { ৪৬শ সংখ্যা 
00000000000 EE 
অধিক ফসল ফলনের অভিনব উপাদান 
' ইহা জৈব বা স্বভাধজ, ীত্রুষট সার 
'' ® অনগ্যানো_ দির উর্ারাশ্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে অতুলনীয় | 
:. ঞী অনগ্যানো__ঞাপানে এই সার ব্যবহারে ভারভ অপেক্ষ। বিঘা প্রতি শম্ত উৎপাদন বছগডুণে 
“ বেশী হুইয়া থাকে । ্‌ 
 অরগ্যানো- জামর ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফগল বাঁড়াইভে অদ্বিতীয় ৷ 
@& অরগ্যানে!--দঘাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই. কস। 
 অরগ্যানো- চারা বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাস্ভপ্রাণ সঞ্চার করিয়। জমিকে 


রান দিও দমন হয 
খুরে অথবা বারুকাময় হি ফসল উৎসাদানের উপযোগী 
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 @ আৱগ্যানো- শকীহীর্র্ কলন হয় সবল, সতেজ, থাস্ভপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। 
চেশোেন্প এই দুদিন প্রি শস্য ষস্তনন্েন্রা আন্মোজন্নে এই জৈবসাঁক্ব 
সি অতি শুতে সব্পবক্পাহ কল্রা্স ব্যলন্ছাঁ-দ্ক্পী- ছইস্াছে। 
১ পাঁউ5 আললুও ইক্ষু, তামাক্ক পাঁতা গু অন্যান্য ফক্ষণে সু পস্যোপ্সী নিত 
স্ণক্ভিল্লি-অল্লগ্যান্ো” সন্পবক্সাহ কী! হয়৷ 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রক্কৃত বন্ধু 


- বিশেষ জষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা রন 
* এবংশকোন ফসলে কি পার প্রয়োজন তদ্বিষযে উপদেশ দিয়া টি I 


বেল এ্রিকাল্চাঝান এণ্ড ই্াষীয়ান কণে রেশন লিঃ 
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আমলা বরের । এর সকল, 
প্রকার ক্লাজ দ্রুত করিয়া বাকি 


মাল গুদামজাত- করান, 
বনৃট্রাতও আমরা লইয়া থাকি 


দি টিয়া মার্কেটাইল এনেশ্সী 


ক্রিয়ারিং এণ্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস-ু 





প্রস্তুতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি নব-নিন্মিত মিলবাড়ীতে | 
AE এবং মিলটি দ্রেত চালু করার ব্যবস্থা ই 


সোদপুর কটন মিলম্‌ লিঃ 


নিউ কাম হাউস. 
কলিকাতা 





৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 
মিলের স্বান-_সোদপুর, ২৪ পরগণা. 


মসাস' চৌধুরী টেক্সটাইলম্‌ লিঃ 


জেক্রেটারীজ ঞ্যাণ্ড এজেন্টস্‌ 


(সিডিউল ব্যাঙ্ক) ফোন 


হেড অফিস--২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, 'বসিরহাট ও খুলল! 





সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাৰ্য্য করা হয়। Es 


শ্রীযুত এন, সি, ব্যানাজ, এম, এ, জেনারেল ম্যানেজার 













আথিক জগতের 
নিয়মাবলী 
“আথিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে সোম- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । . 
উবার বাঁধিক মূল্য সডাক ৮২ ' এবং 
বাম্মাদিক মূলা সভাক ৪1০ টাঁকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের অন্ত গ্রাহক করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায় ছাত্রগণকে 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহ কর" 


$ 


‘হইয়া থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ আনা 


আধিক জগতে প্রকাশের ভন্থ প্রবন্ধ 
চিঠিপত্র ইত্যাদি শ্রীযতীন্তরনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 


| সম্পাদক, আধিক জগৎ--এই ঠিকানায় 


প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আধিক জগৎ” এই নামে প্রেরণ করিতে |. 
হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের ভন্ত | 
চিঠিপত্র ইত্যাদি গ্রেবণ করা. হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী সণ্াহের অন্ততঃ 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আথিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই। 

টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোর্টাল 
অর্ডার, চেক ইত্যাদির মারফতে প্রেরণ 
করা চলে। তবে কলিকাতার বাহিরের 
ব্যান্কের উপর চেক দিলে চেকের টাক! 
সংগ্রহের. খরচা সহ চেক দিতে হইবে। 
- “আথিক অগতে”র বিজ্ঞাপনের হার 
চিঠি লিখিলে '্রানান হয়। যে সপ্াহের* 
বিজ্ঞাপন কাগজে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞ'পনের কপি আথিক জগতের 
অফিসে পৌঁছান চাই । 


বিনীত--ম্যানেজার, 
আথিক জগৎ অফিস 


৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
গান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 




















ত্রয়োদশ বর্ষ ] MONDAY, 2nd APRIL ., 


1951. 


সোমবার, ১৯শে টু ১৩৫৭" [' ৪৬শ সংখ্য। 








উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 








দেশ বিভাগের ফলে ভারতে খাস্তশন্ত, 


পাট এবং তুলার যে অভাব ধটিয়াছে তাহা. 


পূরণেব জন্তু গত ৩॥ বৎসর কাল ধরিয়া 
নাদা ভাবে চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু হুঃখের 
বিষয় বর্তমানে এই বিষয়ে যে সব সংবাদ 
প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় 
* অভিপ্রেত উদ্দেস্ত সিদ্ধির পথে দেশ যেভাবে 
অগ্রসর হুওয়া উচিত ছিল কার্ধযতঃ সেন্ধপ 
কিছু হইতেছে না। 
প্রথমতঃ থাস্তশন্তের কথা, বিবেচনা করা 
যাঁক। গত ১৯৪৮ সালে এরপ সিদ্ধান্ত 
হয় যে ভারতের প্রতি বৎসবে ৪৮ লক্ষ 
টনের মত খ্াগ্ঘশম্তের, ঘাটতি রহিয়াছে 
০ এবং ১৯৫২ সালের মার্চের মধ্যে এই 
ঘাটতি পূরণ করা হইবে। কিন্ধু ১৯৪৮ 
সাল হইতে ১*৫০ সাল পধ্যস্ত তিন 
বৎসরের চেষ্টায় ভারতে থাদ্তশস্তের উৎপাদন 
বৎসরে, ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টনের বেশ 
বৃদ্ধি পায় নাই। এক্ন্ত গত বৎসর এরূপ 
স্থিরীকৃত হয় যে ১৯৫২ সালের, মার্চের 
মধ্যে দেশে উৎপন্ন খান্শন্তের পরিমাপ 
| আরও ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টন বৃদ্ধি করিতে 
হইবে । এজন্য দেশের নানা, স্থানে জল 
সেচনের ন্ত কূপ খনন, নলকুপ প্রতিষ্ঠা, 
জল, সেচন্রে অুষ্ান্ত ব্যবস্থা, জমিতে সার 
প্রয়োগ ইত্যাদি" কাজে, হাত দেওয়া হর 
এই পরিকল্পনার সাফল্যে গবর্ণমেন্ট খুব 


" আন্থাবানও ছিলেন। বস্তুতঃ এই আশার * 


উপর নির্ভর করিয়া ১৯৫০ সালের প্রথমে 
উহারা স্থির করেন যে এই বৎসরে উায়া' 


বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টনের বেশী খাস্তশস্ত 
আমদানী করিবেন “ না। কিন্তু বস্তা, 
অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প: ইত্যদি প্রান্কৃতিক 
ছুর্ষোগ এখং পশ্চিমবঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ 
মুসলমান চাষীর হঠাৎ পূর্ববঙ্গে প্রস্থানের 
জন্ত উক্ত" বৎসরে আছুমানিক ৫৫ লক্ষ 
উন খাম্বশন্ডের উৎপাদনের ক্ষতি হয়। 
এজন্ত গবর্ণমেপ্ট ১৯৫০ সালে ১৫ লক্ষ টনের 





_ পরিবর্তে বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন 


বিষয়-সচী 
বিষয় পৃষ্ঠা! 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ৬৩৩০৬৩৫ 
] পাকিস্তানের বাজেট ৬৩৫-৪৩৭ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৩৭-৬৩৯ 
'নানীকথা ৬৩৯-৪৪২ 
আধিক হুনিয়ার খবরাখবর ৬৪২-৬৪৫ 








"ভারতে 














খান্তশপ্ত আমদানী করেন এবং উহা সত্ত্বেও 
বৎসরের প্রথমে যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের হাতে 
১৫ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাস্তশস্ত মছুদ্ ছিল 
সেই স্থলে বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ 
দাড়ায় ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টন। এক্ষণে 
গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে চলতি ১৯৫১ 
সালে বিদেশ হইতে ৩৭, লক্ষ টন খাত্তশন্ত 
আনা হইবে। উহা ছাড়া আমেরিকার যুক্ত 
রাষ্ট্রের, নিকট ধারে ২০ লক্ষ টন খাস্তশন্ত 


চাওয়া হইয়াছে। যাহা হউক উহা সত্বেও 





গবর্ণমেপ্ট আশা করিতেছেন ষে ১৯৫২ 
সালের মার্চের মধ্যে খাস্শস্তের ব্যাপারে 
ভারতকে স্বাবলম্বী করা যাইবে। তবে 
ভারতে মজুদ খাগ্যশন্তের পরিমাণ বৃদ্ধি, 
অধিক জমিতে তুলা ও পাট উৎপাদনের . 
অন্ত খান্ুশন্তের উৎপাদনে যে ক্ষতি হইবে 
তাহা পূরণ এবং প্রাকৃতিক হুর্যোগে খাদ্রশস্ত 
নষ্ট হইলে তাহা পূরণের জন্ত ১৯৫২ লালের 
মার্চের পরেও বিদেশ হইতে খান্তশ্ত 
আমদানী করা চলিবে। খাগ্শত্ত উৎপাদন 
সম্বন্ধে ১৯৪৮ হইতে ১৯৫০ সাল পৰ্য্যন্ত 
তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার পর আগামী এক 
বৎসর কালের মধ্যে ভারত যে এই ব্যাপারে 
শ্বাবলধী হইবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। 
তবে নান৷ প্রারুতিক দুৰ্য্যোগে ১৯৫০ সালে 
€৫ লক্ষ টন খান্শন্তের ক্ষতি 
হওয়াতে এই বৎসরে গবর্ণমেন্টে চেষ্টায় 


শখাস্বশস্তের উৎপাদন ১৯৪৯ সালের তুলনায় 


কত বৃদ্ধি পাইত তাহা বুঝা যায় নাই। 
কাজেই ১৯৫২ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ১৫ মাসে 
উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পাইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কোন ধারণায় উপনীত 
হওয়া সম্ভব নহে। যাহা হউক এই সময়ের 


‘মধ্যে ভারত যদি খান্ভশস্তের ব্যাপারে ' 


স্বাবলম্বী হইতে পাত্রে তবে তাহা অপেক্ষা 
সুখের বিষয় কিছু হইবে না। 

দ্বিতীয়তঃ পাটের কথা। এই ব্যাপারেও 
অবস্থা উৎসাহ ব্যঞ্জক নহে। সত্য বটে, 
ভারত বিভাগের সময়ে যে স্থলে ভারতৈ 
মাত্র ১৬ লক্ষ ৬০ হাল্জার বেল পট উৎপন্ন 
হইত সেই দেশে ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে 
প্রায় ৩১ লক্ষ বেল (৩০ লক্ষ '৯০ হাজার 
বেল) পাট উৎপন্ন হয়। কিদ্,১৯৫*-৫১ 


i. 8 এ 


৬৩৪ - 


লালে ভারতে মাত্র ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার 


বেল পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। অথচ এই 


বৎসরে ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ১২ লক্ষ 
বেশী পাট ভারতে উৎপন্ন করা হুইবে 


বলিয়া স্থির ছিল। “এই বৎসরে' মেস্তার . 


উৎ্পাদনও এক' প্রকার কিছুই বৃদ্ধি পায় 
নাই। কৃষি বিভাগ হইতে এই ব্যর্থভার 


কারণ দেখান হইয়াছে হুইটি। প্রথমতঃ ' 


পশ্চিমবঙ্গের পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল 
হইতে .পাট চাষী মুসলমানদের প্রস্থান। 
দ্বিতীয়তঃ গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক অপক্ষ্ট ধরণের 
বীজ সরবরাহ। দ্বিতীয় কারণের [জন্ত 
২ জন কর্মচারীকে অস্থায়ী ভাবে পদচ্যুত 
কর। হইয়াছে। কিন্ত যাহাদের হুর্নীতির 
অন্ত পাটের উৎপাদনে ক্ষতি হুইয! দেশের 
কোটী কোটী টাকা ক্ষতি হইয়া গেল 
তাহাদের মধ্যে মাত্র“ জনকে অস্থায়ীভাবে 
. পদচ্যুত করিয়া কি ফল হইবে এবং 
ভবিষ্যতে এই ধরণের ছুর্নীতির ফলে 
পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যাহত হইবে 
কিন! তৎসন্বন্ধে দেশবাসী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতে পাবে। বাস্তত্যাগী মুসলমানদের 
স্থলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তত্যাগ 
হিন্দু পাট চাষীদের দ্বারা কেন পাটের 
জমিতে চাষবাসের ব্যবস্থা করা হুইল না 
তাহাঁও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। 
যাহা হউক এই সব অন্ভুহাত ছাড়া অঙ্ক 
কারণও রহিয়াছে । বর্তমানে এক পসলা 
বৃষ্টি হুইয়া যাওয়াতে পূর্ববঙ্গের সর্ব 
পাটের ভ্রমিতে বীজ বপনেয় কাজ 
ব্যাপকভাবে আরম্ভ হুইয়াছে। ভারত 
এখনও এই ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা 


করিতেই ব্যস্ত। বীজ বপনের সময় উত্তীর্ণ" 


ধরিয়া 'গবর্ণমেণ্ট 'যদি বড় বড় পরিকল্পনা 
চালু করেন তাহা, হইলে উহাতে কি ফল 
হইবে? 

তুলার অবস্থাও উহা অপেক্ষা সন্তোষ 
জনক নহে | ১৪৫০-৫১ সালে ভারতে 


পূর্ব বৎসরের তুলনায় অতিরিক্ত ৫ লক্ষ 


আধিক জগৎ 





[ হর! এপ্রেল, ১৯৫১ 





৯৩ হাজাব বেল তুলা উৎপন্ন করা হইবে উৎপন্ন হইবে। ভারতে বৎসরে ৪১ লক্ষ 
স্থির হুইয়াছিল। এক্ষণে মনে হইতেছে বেল তুলাব প্রয়োজন। ১৯৪৯-৫০ সালে 


যে এই বৎসরে ১৯৪৯-৫* সালের তুলনায় 





ভারতে মার ২৯ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন 


মাত্র ৩, লক্ষ ৫০ হাজার বেল বেশী তুলা হয়। এই ভাবে ভারতে যে ১২ লক্ষ বেল 


bl 


শ্রমিক মাত্রেই 
‘চায় . 


N 


S$ 6515 


+: হাড় খাট বুনি আর গুরু দারিত্বে দেহ ও 
পি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন দিনে অন্তত 
EE 











° জেস্ীল চি বোর কর্তৃক প্রচারিত ' 
রি ২৭ এবং ২৯, স্্রেযোর্প রোড, কলিকাতা * 


টি 


,২রা এপ্রেল, ১৯৫১] 





J! ভুলায় ঘাটতি পড়ে তাহার মধ্যে অতিরিক্ত 
হিসাবে ১৯৫০-৫১ সালে ৫ 'লক্ষ' '৯৩ 
হাজার বেল এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৬ লক্ষ 
৭ হাজার বেল তুলা উৎপাদন করিয়া এই" 
বৎসরে ভাবতকে তুলার ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
করা হইবে স্থির ছিল। এক্ষণে যেরূপ 

* দেখা যাইতেছে তাহাতে এই উদ্দেশ্ত 
সিদ্ধির অন্ত চলতি বৎসরে ভারতকে 
অতিরিক্ত হিসাবে ৮॥ বেল তৃলা উৎপাদন 
করিতে হইবে। চলতি ১৯৫০-৫১ মালে 
ভারতে ৯ লক্ষ ২০ হাঁজার একর অতিরিক্ত 
জমিতে তুলার চাষ হুইয়ছে। তাহাতেই 
এই অবস্থা। আগামী বৎসরে যদি ৮॥ লক্ষ 
বেল, অতিরিক্ত তুলা জন্মাইতে হয় ভাহ। 
হইলে য়ে কত অধিক ভ্রমিতে তুলার চাষ 

করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় 

মোটের উপর ভারতে থাগ্তশস্ত; পাট ও 
তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যাপক প্রয়াস. 
চলিতেছে এই পর্য্যন্ত তাহার ফল 


‘টাক! ছাড়াইয়! 


আধিক জগৎ 
আশানুক্ূপ হয় নাই।'. অথচ এই তিনটা 
কৃবিজ্ঞাত পণ্যের জন্তু প্রতি বৎসরে 
ভারতকে বিদেশকে কমপক্ষে ৪ শত কোটী 
টাকা করিয়া দিতে হইতেছে। চলতি 
বৎসরে একমাত্র খান্তশক্তের অন্তই বিদেশকে 
৯৬০ কোটী টাকা দিতে-হইবে। আমেরিকা 
হইতে গম পাইলে উহা ২০০ কোটীতে 
উঠিতে পারে। ভারতকে এক্ষণে 
পাকিস্থান হইতে যেরূপ উচ্চমূল্যে পাট 
ক্রয় করিতে হইতেছে তাহাতে চলতি 
বৎসরে ভারতকে যদি পাকিস্থান হইতে 
আমদানীকৃত পাটের জগ্ভ ১০০ কোটা 


অপেক্ষাও বেশী দিতে হয় ভাঙা হইলে 


উহাতে বিন্ময়ের বিয়য় হইবে না। 
বর্তমানে রিদেশে তুলার দর যেরূপ চড়িয়া! 
গিয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরে বিদেশ 
হইতে তুল! আমদানীর ব্যয়ও ১০০ কোটী 
যাইবে বলিয়া মনে 


হইতেছে । গবর্ণমেন্টের কাধ্যদক্ষতার 
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অভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী 
কর্মচারীদের, ছুর্নীতির ; ফলেই ভারতের 
প্রতি বৎসরে এইভাবে ৪০০ কোটা টাকার 
মত একটা বিপু অপচয় হইতেছে। 
এই সমস্তার “সমাধানের উপর ভাবতের 
তবিঘ্যৎ উন্নতি বহুল পরিমানে নির্ভর 
করিতেছে। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 
প্লানিং কমিশন যদি এই সম্বন্ধে একটী 
নিত ও কার্যকরী পরিকল্পনা র উদ্ভাবন 
করিতে পারেন 'এবং উহা ঠিক পথে দেশে 
চালু করিবার অন্ধক গবর্ণমেপ্ট, দি 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা! 
হইলেই এই বিরাট সমস্তার সমাধান 
হইতে পারে। যে দেশে ১০ কোটা 
একর আবাদবধোগ্য জমি পতিত অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে সেই দেশে উপরোক্ত 
তিন শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন প্রয়োজ্নামু- 
রূপ বৃদ্ধি কর! কিছুতেই অসাধ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে না। 


৷ পাকিস্থানের বাজেট 


রা 
রা 


iB | ইষ্টারের চুটী উপলক্ষে গত ২৬শে মার্চ 
তারিখে 'সাধিক জগতের” প্রকাশ বন্ধ 
থাকাতে আমরা সময় মত পাকিস্থানের 
৭... কেন্ত্রীয় গবর্মেণ্টের বাজেট সদ্বন্ধে 
-« আলোচন! করিবার স্থযোগ পাই নাই। 
০. কিন্তু ভারতের অলচ্ছেদ করিয়া পাকিস্থান 
: সা হইয়াছে এবং অর্থনীতিক দিক হইতে 
পাকিস্থানের সহিত ভারতের এখনও 
ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
বিলম্বে হইলেও পাকিস্থানের বাজেট সন্ধে 
আলোচনা ঘি্নর্থক হইবে ils; আমর! 
মনে করি না। ; 
পাকিস্থানের বাজেট আলোচনার পূর্বে 
ভারতীয় বাজেটের সহিত পাকিস্থানের * 


বাজেটের যে ছুইটী মুলগত পার্থক্য 


, রহিয়াছে তাহা প্রকাশ কবা মরকার। 


কেননা উহা! না জানিলে ভারতীয় বাজেটের 
সহিত .পাকিস্থানের বাজেটের তুলনা 
করিতে গিয়া আমরা ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত 
হইব। উপরোক্ত ছুইটী মূলগত পার্থক্যের 
মধ্যে প্রথম পার্থক্য এই হুইতেছে যে 


ভারতীয় সরকারী রেলপথ সমূহের এবং 


ডাক ও তার বিভাগের আয় হইতে যে 
টাকা ভারত সরকারকে প্রদান কর] হয় 
তাহা ছাড়া এই ছুইটী বিভাগের আর 
“কোন আয় ভারত সবকারের সাধারণ 
বিভাগ সমূহের আয়ের অন্তভূক্তি-হুয় না। 
ভারতে বেল বিভাগের আয় ব্যয় একটা 


পৃথক বাজেটে প্রদর্শন কর! হইয়া থাকে। 
পক্ষান্তরে পাকিস্তানে , রেল বিভাগের 
জন্ত কোন পৃথক বাজেট করা হয় না এবং 
সাধারণ বিভাগ সমুহের যে বাজেট 
উপস্থিত করা হয় তাহাতে রেল বিতাগের 
আয়ব্যয়ও অন্তভূ ক্ত করা হয়। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চল সমুহে অদায়ী- 
কৃত বিক্রয় কর ছাড়া আর কোন অঞ্চলের 

নূতন টেলিফোন নং 075.2765 
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বিক্রয় কর ভারত সরকারের বান্ষেটে' 
অন্ততুক্তি হয় না। এই গব অঞ্চলের বিক্রয় 
কর বিভিন্ন রাজ্য গবর্ণষেন্টের প্রাপ্য 
বিধায় উহা বিভিন্ন. রাজ্য গবর্ণমেণ্টের 
বাজেটে অস্ততূক্তি হয়! কিন্তু" পাকিস্থানে 
বিক্রয় কর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট * সমুহের 


প্রাপ্য নহে এবং উহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট'' 


গ্রহণ .করেন বিধায় উহ! কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের আয়ের অস্তহূক্ত হইয়া থাকে। 
এই দুইটা বিষয় স্বরণ রাখিয়া কেন্সীয় 
পাকিস্থান্ড গবর্ণমেন্টের বাজেট বিবেচনা 
করিতে হইবে। 
গত বৎসর মার্চ মাসে পাকিস্থান 
গবর্ণষেণ্টের ৯৯৫০-৫১ সালের ষে' বাজেট 
উপস্থিত করা হয় তাহাতে সাধারণ বিভাগ 
সমুহের আয় ৫৯ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা, 
রেল এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় 
৪২ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা এবং বিবিধ 
দফার আয় ১৩ কোটী'৮০ লক্ষ টাকা ধরিয়া 
গবর্ণমেণ্টের মোট আয় বরাদ্দ করা হয় 
১১৫ কোটী ৬২, লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে 
উপরোক্ত বিভিন্ন দফায় মোট ব্যয় ধরা 
হয় ১১৫ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা । কাজেই 
এই বৎসরে গবর্ণমেপ্টের :১০ লক্ষ টাক! 
উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ হয়। গত 
১৯শে মার্চ তারিথে পাকিস্থানের ১৯৫১-৫২ 
সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে 
পাকিস্থানের অর্থদচিব উপরোক্ত হিসাব 
সংশোধন করিয়া জানাইয়াছেন যে ১৯৫*- 
-৫১ সালে গবর্ণমেন্টেরে মোট আয় 
হইবে ৯৬৪ কোটা ৯৬ লক্ষ টাকা এবং 
ব্যয় হইবে ১৩৫ কোটী টাকা। কাজেই 
উক্ত বৎসরে যে স্থানে গবর্ণমেন্টের 
মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হওয়ার কথা 
ছল সেই ‘স্থলে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ৯৮ 


কোটী ৯৬ লক্ষ টাক উদ্ধত হইবার আশা : 


দেখা যাইতেছে। ১৯৫ :.-৫২ সালে গরর্প- 


মেন্টের মোট আয় ১৫৯ কোটী ৮৫ লক্ষ 
টাকা এবং ব্যয় ১৩৯ কোটা ১১ লক্ষটাকা 


আঁথক জগৎ 


[ ২রা এপ্রেল, ১৯৫১ 





হইবে ‘বলিয়া বরাদ্দ কর! হুইয়াছে। এই 
তাবে যদি আয় ও ব্যয় হয় তাহ! হইলে ' 


উদ্ত। বৎসরে .গবর্ণষেন্টের ২০ .'কোটী ৭% 
লক্ষ টাকা উদ্ধত হুইবে। 

পাকিস্থানের স্তায় একটা ক্ষুদ্র 'দেশের 
বাজেটে এইবূপ পরিমাণ .টাকা উদ্ধত 
সত্য সত্যই একটা“অভাবনীয় ব্যাপার । 
কিন্তু বাজেটের হিসাব বিশ্লেষণ করিলে 
উহ! দ্বারা পাকিস্থানের কোন স্থায়ী 


"অৰ্থনীতিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় 


না। ১৯৫০-৫১ সালে পরিস্থানের রেল 
এবং'ডাক ও তার বিভাগের বাজেটে যে 
আয় ও ব্যয় ধরা হইয়াছিল তাহাতে উক্ত 
ভুইটী.বিভাগে গবর্ণমেন্টের ৪ কোটী ১০ 
লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ত হওয়ার কথা। কিন্ত 
এক্ষণে সংশোধিত .আয় ও ব্যক্পের যে 
হিলীব দেখান হইয়াছে তাহাতে বুঝা 
যাইতেছে 'ষে উদ্ধত ২ কোটী: ৬৮ লক্ষণ 
টাকার 'বেশী হইবে না। মোটের উপর 
এই ছুইটি বিভাগে গবর্ণমেন্টের রাজন্বের 
অবনতিই দেখা যাইতেছে । 
বিভাগ সমূহ এবং বিবিধ দফায় বাজেটে 
৮৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা আয় ধরা 
হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বুঝা যাইতেছে 
যে এই সব ৰিভাগে আয় দীড়াইবে ১২১ 


সাধারণ : 


কোটী টাকা অর্থাৎ বরাদ্বকৃত আয়, অপেক্ষা . 


৪৭ কোটী.৮২ লক্ষ টাক] বেশী । এই ভাবে 
উপরোক্ত বিবিধ দফায় আয় বৃদ্ধি হেতু 


, . রেল এবং ডাক ও. তার বিভাঁগে উত্বভের 


পরিমাণ 'হ্াস এবং সামরিক বিভাগ ও 
অন্তান্ত বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি সত্বও পারিস্থান 
গবর্ণমেণ্টের ১৯৫০-৫১ সালে উত্ধত্তের 
পরিমাণ ৯০ লক্ষ টাকার স্থলে ২৮ 


কোটী -৯৬ লক্ষ টাকায়. বৃদ্ধি হইয়াছে। . 


উক্ত বৎসর গবর্ণমেণ্টের, বিবিধ বিভাগে 
যে প্রায় ৪৮ “কোটী টাকা আর 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিভাগে 
কিরূপ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তৎ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ জান! যায় নাই। তবে 
অর্থসচিব তাহার .বক্তৃতায় এরূপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে উক্ত বৎসরে শ্তক্ক বিভাগে 
গবর্মেন্টের আয় উহাদের বরাদ্দকৃত 


আয়ের তুলনায় ৪৯ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা 


বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং একমাত্র তুলা 
রপ্তানী শুক্ক বাবদই গবর্ণমেপ্ট অতিরিক্ত 


হিসাবে ২৫ কোটা টাকা পাইয়াছেন। 


উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে 
একমাত্র শুদ্ধ বিভাগের আয়ের দ্বারাই 
পাকিস্থান গবর্ণমেপ্টের' উদ শত এত বাড়িয়া 
গিয়াছে এবং এই বিভাগে জায় যদি 


যে কোন প্রকার বীমার র্‌ জন্য_ 


“জীবন” “অগ্নি 


রি 


“দুর্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়৷ ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী লিমিটেড 
৩*নং স্্রীড রোড, কলিকাতা-১ 


ফোন-ব্যাঙ্ক ১৬৫৭ 
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আঘক জগৎ 








এত বুদ্ধি না পাইত তাহা হইলে আলোচ্য 


১৯৫৯-৫১ লালে .পাকিস্থান . গবর্ণমেণ্টের 


* ২৯ কোটী টাকার মত উদ্ধত্ত ন! হুইয়া বরং 


১২১৩ কোটা টাকা ঘাটতি হুইত। শুল্ক 
বিভাগের এই আয় . বৃদ্ধি পাকিস্থানের 
কোন স্থায়ী অর্থনীতিক 'উন্নতির প্ভোতক 
নছে। কোরিয়ার যুদ্ধের 'ফলে সমগ্র জগতে 


পাকিস্থানের কাঁচামালের অত্যধিক চাহিদা - 


হেতু পাকিস্থান গবর্ণমে্ট এই সব কাচা, 
মালের 'উপর রপ্তানী শুদ্ধ বপাইয়া প্রভূত 
অর্থ উপাজ্জন করিয়াছেন বটে। কিন্তু এই 
চাহিদা বরাবর থাকিবে না। ইতিমধ্যেই 
চাহিদায় অনেকটা মলা! দেখা দিয়াছে এবং 
ভজ্জন্ত পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের ১৯৫১-৫২ 
সালের আয় ১৯৫০-৫১ সালের ক্ুলনায় 
£.কোটা টাকার মত. কম করিয়া বরাদ্দ 


* করা হইয়াছে । 


১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ২৯ কোটী টাক! 
উদ্বত্ত হইতেছে এবং.১৯৫১-৫২ সালে প্রায় 
২১ কোটা টাকা উদ্ধ ত্তেয় সম্ভাৰনা দেখা 
দিয়াছে বলিয়! পাকিস্থান গবর্ণমেঞ্টের বাজেটে 
আগামী বৎসরে জনকল্যাণমূলক কাজের 


: সাময়িক প্রসঙ্গ 


প্র এস সি রায়ের সম্মান 

আৰ্য্যস্থান ইনসিউবেন্দ কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার শ্রীস্থরেশ *চক্জ রায় 
ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিউরেন্স অফিসেস 
এসোসিয়েশনের বর্তমান বৎসরের অন্ত 
সভাপতি নির্বাচিত হওয়াতে আমরা 
তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করিতেছি। ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিউরেন্স 
অফিসেস এসৌসিয়েশন একটি সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্তান। ভারতের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন 
সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানী উহার সমস্ত । 


জন্ত অনেক অর্থ ব্যয়ের বরাদ্দ কবা হুইয়াছে 
এবং পাকিস্থানের অধিবাসীদের উপর ধার্ধ্য 
ট্য'ঝ্সভারও কিছুটা লবু করা হইয়াছে। 
কিন্ত যে প্রকার অনিশ্চিত আয়ের উপর 
নির্ভর করিয়া পাকিস্থানের জন্তু বড় বড 
পরিকল্পনা রচনা করা. হইয়াছে ভবিষ্যতে 
তাহা টিকিবে কি না সন্দেহ । ভারত এই 
ব্যাপাবে বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছে । 

১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে পাকিস্থানেব 
আয় ব্যযের হিসাবে সামরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ ধরা হইয়াছিল €০ কোট টাকা। 
কাধ্যতঃ এই বৎসরে ৬* কোটী ৭০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই 
দফায় ব্যয় ধরা হইয়াছে ৬২ কোটী টাকা। 
ব্যয় ধরা হইয়াছে ৬২ কোটা টাকা । শেব 
পর্যস্ত বোধ হয় এই দফায় ব্যয় ৬২ কোটী 
টাকা অপেক্ষা বেশী হুইবে। উহারউপর 
মূলধল্র্‌ হিসাবে ব্যয় রহিয়াছে। ১৯৫১- 
৫২ সালে এই ভাবে ১৭ কোটী ৩৯ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে। কাজেই উক্ত বৎসরের শেষ 


পর্য্যন্ত পাকিস্থানের সামরিক বিভাগের ব্যয় 





ইতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে আরও ২ জন 
বাজালীং বীম! ব্যাবসায়ী সভাপতি পদে 
'নির্বাচিত'হইয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম 
ব্যক্তি হইতেছেন হিন্দুস্থানের গ্রীনলিনীরঞ্জন 
সরকার - এবং . দ্বিতীয় হইতেছেন হিন্দু 
মিউচুয়ালের শ্রীপূর্ণচজ্ঞ রায়। কিন্ত শ্রীযুক্ত 
* সুরেশ চন্দ্র রায়ের তুলনায় ' উহারা 
উভয়েই বয়সে ' প্রবীন এবং উহাদের 


পরিচালিত, বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাও 


আধ্যস্থানের অনেক পূর্বে হয়। সেই দিক 
দিয়া গ্রযুক্ত রায়ের নির্বাচন অধিকতর 


- ৬৩৭ 





যদি ১০০ কোটী টাকার কাছাকাছি দাড়ায় 
ভাহা হইলে উহাভে বিদ্ময়ের কিছু হইবে 
না। ভারতের সহিত বিরোধের জন্তই 
পাকিস্থান যে উহার সাকুল্য আয়ের শতকর! 
৭০ তাগ লামস্সিক বিভাগের অন্ত ব্যয় 


করিতেছে "তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্ধ 


সমন্তা হইতেছে এই ৰে পাকিস্থানের 
সামরিক তোড়জোড় দেখিয়া তারতও এই 
দফায় ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। 
১৭৫১-৫২ সালে ভারত একক ১৯৩ কোটী 
টাকার ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছে । শেষ পর্যযস্ব 
বায় বোধ হয় লওয়া ছুই শত কোটী টাকায় 
'পৌছিবে। ভারতে সামরিক বিভাগের 
প্রয়োজনীয় অনেক শিল্প ও লাজ সরঞ্জাম 
রহিয়াছে বিধায় ভারত পাকিস্থানের 
অপেক্ষা কম ব্যয়ে অধিক পরিমাণে 
সামরিক শক্তি অর্জনে সমর্থ। এরূপ 
অবস্থায় প্রত্যেক পাকিস্থানীর পক্ষে উহা 
ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন যে ভারতের সহিত 
পাল্লা 'দিবার এই প্রয়াসের শৈব পরিণতি 
কোথায়? 


গুরুত্বপূর্ণ । শ্রীধুক্ত রায়ের অনন্তসাধারণ 
কর্ণনক্ষতার ফলেই এত অল্পবয়সে এবং 
অপেক্ষাকৃত নূতন একটি কোম্পানীর 
পরিচালক হওয়! সত্ত্বেও তিনি এই সর্ব 
ভারতীয় সম্মানের অধিকারী হইক্লাছেন। 
উহার ফলে কেবল তাহার নহে--বালার 
বীমা ব্যবসায়ের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইল । 
আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত রারের 
পরিচালনাধীনে দেশে বীমার প্রসার কার্য্যে 
ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিউরেন্স এসোসিয়েশন 
অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিবে | 


৬৩৮ 


লাইফ এপিউরেন্দ অফিসেস এসো- 
পিয়েশনের সভাপতি হিসাবে ভারতে 
বীমার প্রসার সমন্ধে যুক্ত রায় যে 





কয়েকটা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ ূ 


প্রণিধান যোগ্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রতি বাক্তির গড়ে ৩৩০০ টাকার জীবন 
বীমা রহিয়াছে। সেই স্থলে ভারতে 
প্রতি ব্যাক্তির গড়ে জীবন বীমার পরিমাণ 
২১, টাকা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রেব শতকরা 
কতজন এবং ভারতের শতকর। কতজন 
ব্যক্তি জীবন বীমার সুবিধা ভোগ করিতেছে 
তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় .কিছু বলেন নাই। 
তবে ভারতে যে বীমাকারীর হারও অনেক 
কম তাহাতে সন্দেহ নাই। বীমার 
ব্যাপারে ভারতের এই পশ্চাদপদতা লক্ষ্য 
করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন_আমি এমন 
দিনের কথা ভাবিতেছি যখন ভারতের 
প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যাপ্ত “পরিমান বীমার 
সুবিধা গ্রহণ করিবে এবং বর্তমানে যে 
স্থলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জীবন বীমার 
আশির্বাদ, লাভ কবিতেছ্ে সেই , স্থলে 
সমগ্র দেশ উচ্নার-দ্বাবা উপরুত হুইবে। 
এই আদর্শ লাতের জন্তু শ্রীবুক্ত রায় বীমা 
কোম্পানী, বীমা কর্মী এবং গবর্ণমেন্ট 
সকলের সাহাষ্য' ও সহযোগিত। প্রার্থনা 
করিয়াছেন। ইদানীং জীবন বীমা ব্যবসা 
পরিচালনার ব্যয় নানাভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তহবিল: দাদন সম্পর্কিত 
কডাঁকড়ির জন্ভ বীমা তহবিলের আয়ও 
হাস পাইয়াছে। বীমা ব্যবসায়ের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয 


হ্রাস পাইয়াছে। এন্সপ অবস্থায় এই ' 


ব্যাপারে, গবর্ণমেণ্টের দাতিত্বই সবচেয়ে 
বেশ। বীমা, কোম্পানী সমুহ দেশের 
অগণিত ব্যক্তির “সামাদ্জিক নিবাপত্বা 


বিধান করিয়া যে কাজ করিতেছে তদ্বার! ' 


গবর্ণমেপ্টেরই ভার! বহুলাংশে লাঘব 


হইতেছে। »এজন্ত গবর্ণমেণ্টের উচিত 
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আথিক জগৎ 
যতদুর সম্ভব বীমা. কোম্পানীগুলিকে ' 
ট্যাক্সতার হইতে রেহাই দেওষা। প্রযুক্ত 
রায় সেই ইজিতই করিয়াছেন। . :. 


পাকিস্থানের টাকার মূল্য 

সুদীৰ্ঘকাল পরে' আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাণ্ডার গত : ২*শে' মার্চ তারিতে 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন । ভারত 


'ইংলগ্ডের সঙ্গে সঙ্গে উহার টাকার মূল্য 


শতকরা ৩০৫ ভাগ হ্রাস করিবার পূর্বে 


ভারত ও পাকিস্থানের্‌ টাকার মুলা একই - 
- প্রকার ছিল।. এ সময়ে 'উভয় দেশের 


টাকার হ্বর্ণমূ্র্য ছিল ৫"২৬৮৬০১ গ্রাম, 
এক টয় আউন্স বিশ্তদ্ধ স্বর্ণের মূল্য ছিল 
উভয় দেশের টাকার হিসাবে ১১৫৭৯৮ 
টাকা, উভয় দেশের প্রতি ৩'৩০৮৫*« টাকা 
আমেরিকার এক ভলারেব অর্থাৎ 
আমেরিকার ৩০"২২৫০ সেপ্ট উভয় দেশের 
এক টাকার সমান ছিল। ও সময়ে উভয় 
দেশের ১৩৪ টাকা ইংলগ্ডের এক পাউণ্ডের 
সমান ছিল। ইংলণ্ড ও ভারত এক সে 


- এবং একই হারে মুদ্রা মূল্য হাস করার 


পর ভারতের প্রত্যেক টাকাব স্বর্ণমুল্য 
দাডার ০'১৮৬৬২১ গ্রাম এবং আমেরিকার 
২১ সেপ্ট ভারতের এক টাকার অর্থাৎ ' 
৪৩ টাকা আমেরিকার এক ডলারের 
সমান দীড়ায়। পাকিস্থান তই সময়ে 


:. বাংলার বস্ত্র-শিষ্পের অগ্রদূত 
মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


দিলারা বোধ হব 


নং চপ 
চপ (নদীয়।) 


.| বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) 


ম্যানেজিৎ এজেস্টসূ ঃ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং 
২২, ক্যানিং স্রীট*কলিকাতা--১ . 


উহার টাকার মূল্য হাস করে নাই। এ 
সময়ে পাকিস্থান আস্তর্জাতিক অর্থভাটোরের 
সদস্য না থাকার" দরুণ শ্বর্ণ ও ডলারের 
হিসাবে পাকিস্থানের টাকার কোন মূল্যও 
নির্ধারিত ছিল না। পরবর্তীকালে 
পাকিস্থান আন্তর্জাতিক 'ঘর্থভাগারের 
সদন্ত হয় এবং পূর্বে ভারতীয় টাকার যে 
“মূল্য ছিল সেই হিসাবে উহার টাকার 
মুল্য সাব্যস্ত করিয়া দিবার দাৰী জানায়। 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগার এই দাবীই 
মানিয়। লইয়াছেন এবং মূল্য হাসের পূর্বে 
ডলার ও স্বর্ণের হিসাবে ভারতীয় টাকার 
যে মূল্য ছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার 
পাকিস্থানের টাকার. সেই মূল্যই সাব্যস্ত 
করিয়! দিয়াছেন। উহার ফলে তারতের 
১৪৪ টাকা পাকিস্থানের ১০ টাকার সমান? 
হইল । ষ্টালিংয়ের হিসাবে এক্ষণে 
পাকিস্থানের প্রতি টাকার মুল্য দড়াইল, 
১৮ পেনীর পরিবর্তে ২৬ পেনী রঃ ২ 
শিলিং ২ পেনী। | 

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রত্যেক 
দেশের টাকার চাহিদা ও যোগান 
বিযেচন! করিয়! স্বর্ণ ও ডলার হিসাবে 
প্রত্যেক দেশের টাকার মূল্য নির্ধারণ 
করিয়! থাকেন। সেই ছিসাবে পাকি 
. স্থানের টাকাব মূল্য সম্বন্ধে অর্থভাণ্ডার 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসব্বন্ধে, কিছু 






২নং *  হনংমিল .. 
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আধিক জগৎ 





বলিবার নাই। ' কিন্তু পাকিস্থান যে সময়ে 
অর্থভাণ্ডারের সদ্য হয় সেই সময়ে উহার 
টাকার মূল্য চাহিদা ও যোগান অম্যায়ী 
অনেক -কম ছিল। অর্থভাগ্ডার তখন 
পাকিস্থানের টাকার মূল্য নির্ধারণ করিতে 
অযথা টালবাহনা করেন। এক্ষণে কোরিয়ার 
যুদ্ধের ফলে পাকিস্থানী টাকার চাহিদা খুব 
বেশী হওয়াতে অর্থভাগার এই সুযোগে 


, উহার উচ্চমূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। 


পাকিস্থানের টাকার এই চডা মুল্য কত দিন 
অব্যাহত থাকিবে তাহার বিচারের স্থান 
ইহা নহে। তৰে পাকিস্থানের টাকার 
মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে অর্থভাগার যে 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি ইয়া কাঁজ করেন নাই তাহা 


]আমরা অকুঠচিত্তে বলিব। পাকিস্তানকে 


খুনী করা এবং পাকিস্থানের বাজার এংলো 
আমেরিকার পক্ষে নিরাপদ রাখার মনো- 
ভাব লইয়াই অর্থভাগার এই ব্যাপারে 
এত দেবীতে উহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । 

আসামে জমিদারী উচ্ছেদ 


মাদ্রাজ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের মত 


রঃ 


হুই বৎসবেরও অধিককাল পূর্বে ডাঃ 
স্যামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় ‘যখন ভারত 
সরকাবের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সেই 
সময ভারতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য 
হইতে ছুর্নাতি দমন করিবার উদ্দেস্তে 
ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্পনিযস্ত্র বিলি 
‘নামে একটি বিল আলোচনার অন্ত পেশ 
হয়। বিলে ‘এরূপ একটি ধাঁরা ছিল যে 
কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থার 
অত্যধিক গলদ দেখা দিলে ভারত সরকার 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের পবিচালনাভার স্বয়ং * 


গ্রহণ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য , 


আসাম বিধান সভাতেও উক্ত বাজ্য 


হইতে জমিদারী ব্যবস্থার {উচ্ছেদের অন্ত, 


একটি আইন 'পাশ করা হুইযা গেল। 
আসামে উক্ত আইনেরু দদ্য যে খসড়া রচিত 
হয় তাহার কতকগুলি ধারা সম্বন্ধে ভারতের 
রাষ্ট্রপতি আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া এই সব 
সংশোধনের ভ্রন্ত নির্দেশ দেন। আসাম 
বিধান সভা সেই সব সংশোধন সহই 
আলোচ্য আইনটি পাশ করিয়াছেন । 
কিন্ত বিভিন্ন রাত্যে এই ধরণের যে সব 
আইন পাশ হইতেছে তাহার প্রায় 
প্রত্যেকটীর বৈধতা সম্বন্ধেই আদালতে 
মামল! উপস্থিত হইতেছে এবং কোন ক্ষেত্রে 
হাইকোর্ট ও কোন ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট 
এই ধরণের আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলিকে 
অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। 
আসামে যে আইন পাশ হইল তাচারও এই, 
পরিণতি হওয়া বিচিত্র নহে। তবে 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী এরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে এই ধরণের আইন যাহাতে 


' অবৈধ বলিয়া পরিগণিত না হয় ভজ্জন্ত, 


¥ 


এই বিল প্রকাশিত হুওযার সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্প পরিচালকদের তর্ফ হইতে তুমূল 
প্রতিবাদ উপস্থিত হয়| গবর্ণমেণ্ট উহাতে 


ভয় পাইয়! বিলচী পাশ কবিবার সম্বন্ধে - 


কোন আগ্রহ প্রদর্শনে বিরত ছন। ফলে 
আজ পর্য্যন্ত বিলটী আইনে পবিণত হয় 
নাই। অনেকে আশঙ্কা করিতেছিলেন 


"যে শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় বিলটী প্রত্যাহত 
“হইবে । 


যাহা হউক সম্প্রতি ভারতীয় 
পার্পামেন্টে ভারতের অর্থপচিব এরূপ 
জানাইয়াছেন যে বিলটী জাতীয় পবিক্গনা 
কমিশনের বিবেচনাধীন আছে এবং উক্ত 


£ . 


৬৩৯ 





ভারতীয় শাসন অন্ত্রের সংশোধন করা 
হইবে এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের বর্তমান 
বাজেট অধিবেশনেই এজ্ন্ক একটি বিল 
. উপস্থিত কর! হুবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
অন্যায়ী ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চতর 
ও নিয়তর' পরিষদের যে কোন একটি 
পরিষদের অধিকাংশ সদম্তের এবং 
পার্লামেন্টে উপস্থিত ছুই তৃতীয়াংশ সদন্তের 
মতান্থ্যায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধিত 
হইতে পারে। কিন্তু শাসনতন্ত্র অঙুযায়ী 
পার্লমেন্টের উচ্চতর ও নিষ্নতর পরিষদ 
এখনও গঠিত হয় নাই। কাজেই 
এক্ষণে যদি শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয় 
তাহা হুইলে এই সংশোধনের বৈধতা 
সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠা বিচিত্র নয়। যাহা 
হউক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদের জন্তু এই যে সংগ্রাম 
উপস্থিত হইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি 
হয় তাহা দেখিবার জন্য *সকলেই ব্যপ্র 
রহিয়াছে। 


= 


কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রদবদল 
করিযা বিলটা পুনরায় পার্লামেণ্টের সমক্ষে 
উপস্থিত করা হইবে। উহ্‌ একটা ভরসাব 
কথা । তবে পরিকল্পনা কমিশন উহার 
কিরূপ রদবদল করেন তাহ! চিন্তনীয় বিষয় । 


i 


—— 


ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনে ভাইপু 
চেয়ারম্যান শ্রাগুলজারী লাল নন্দ এরূপ 
জানাইয়াছেন যে আঁগামী মে মাসের 
শেষভাগে ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের 
হ্থপারিশ সমুহের রচনাকাধ্য শেষ হইবে। 
এই রিপোর্ট কবে গবর্ণমেণ্টেক্ নিকট পেশ 


৬৪* টা 


করা হইবে, এবং গবর্ণমেন্টই বা কবে উহা 
বিবেচলা' করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইবেন. তাছা বলা কঠিন। তবে এদেশে 
তাড়াহুড়া "করিয়া! বহু, সংখ্যক উন্নয়ণ 
পরিকল্পনায় হাত. দিবার পর্ণ প্র সব 
পরিকল্পনা, গবর্ণমেন্টের' অর্থসজতি,. বিদেশী 
মুদ্রা, কারিগরি বিদ্যা সম্পন্ন অভিজ্ঞ. ব্যক্তি 
ইত্যাদির অভাবে যে ভাবে পণ্ড হইতে 
বসিয়াছে তাছাতে, পরিকল্পনা কমিশন, যদি 


পূর্ব" পূর্ব, পরিকল্পনার দোষ ক্রুটা সংশোধন 


করিয়! গবর্ণমেপ্টকে যথাষথ ও কাঁধ্যকরী 


নির্দেশ দিতে পারেন তাহা হইলে, 


কমিশনের রিপোর্ট কিছু দেরিতে প্রকাশিত 


হইলেও আমাদের আপত্তি নাই। প্রকাশ ' 


ফে একসঙ্গে বহু সংখ্যক পরিকল্পনায় হাত 
দেওয়ার ফলে যাহাতে জাতীয় সম্পদের 
অপচয় না ঘটে ততপ্রতি এবং সমস্ত 
‘ পরিকল্পনায় দেশের জনসাধারণ যাহাতে 
স্বেচ্ছায় ঘহযোগিত! করে তৎপ্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া কমিশন উহাদের য়িপোর্ট রচনা 
০করিতেছেন। উহা সত্য হইলে কমিশনের 
শ্রম ' অধিকতর সফলতা লাভ করিবে 
বলিয়াই আমরা আশা! করি। 





কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের, কুষক- ' 


প্রভা ম্হুর দলের ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ 


খাভশন্তের রেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অতিমত ' 


প্রকাশ করেন। বর্তমানে হিন্দু মহাসভার 
গর এন সি চাটার্জিও তাহার সহিত সুর 
মিলাইয়াছেন। 
ব্যক্তিগণ খুব সম্ভবতঃ এক্পপ মনে করেন 
যে গবর্ণমেপ্টকে সায়েস্তা করার কাজ 
কনট্রোলের লাঠি দ্বারাই সবচেয়ে সহজ- 
সাধ্য হইবে। কিন্তু দেশে মুনাফাশিকারী, 
“চোরাকারবারি ও মভু্দারদের যেগপ 
প্রান্থৃর্ভাব খটিয়াছে* তাহাতে হয় উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিয়া না হয় 
এই সব্‌ যুনাফাশিকারীকে, নিৰ্ম্মল কবিয়া 
তৎপর কনট্রেল প্রত্যাহারের দাবী 


গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষের . 


আধিক জগৎ 


করিতে হইবে। কিন্তু গঠন মূলক-দিক 
সম্বন্ধে সমালোচকদের তেমন আগ্রহ 
দেখা যাইতেছে না। উহ্থারা কি ইহা 
বুঝেন না যে খান্ডের ব্যাপারে রাঞ্নীতিকে 
বড় করিয়া উহ্থারা আগুন লইয়া! খেল! 
করিতেছেন। 


রা 


পাকিস্থানের শীযাস্তবতী ফাজিলক। 
নাষ স্থানে জনৈক: পুলিশ সাবইন্স্পেক্টর 
একজন মুনাফাশিকারীকে গ্রেপ্তার করতঃ 
তাহাকে একটি খচ্চরের পিঠে চড়াহয়া 
সহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় প্রদাক্ষণ 
করানা উহাতে তথাকার ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়' অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণমে্টের 
নিকট প্রতিবাদ জাঁনাইরাছেন এবং গবর্ণ- 
মেপ্টের, পক্ষ হইতে যথারীতি তদন্ত 


চলিতেছে। বেচারা পুলিশ সাবইনৃস্পেক্টর 


উৎসাহ বশে একট! বে-আইনী কাছ করিয়৷ 
ফেলিয়াছে বটে। কারণ ভারতীয় দণ্ড- 


বিধিতে চোরা, কারবার অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত 
দরের, বেশী দরে মালপত্র বিক্রয় করিলে " 


তজ্জন্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকিলেও যে লব 


 জ্বব্যের মুল্য নিয়ন্ত্রিত নহে তাঁছা বেশী দরে 


বিক্রয় করিয়া -অত্যধিক মুনাফা করিলে 
তজ্জন্ত অইনতঃ কোন শান্তির ব্যবস্থা।নাহ। 


কিন্তু পুলিশ ইন্স্পেক্টরটী যেরূপ যুনোতাব, 


অবলম্বনে কাছ করিয়াছেন বর্তমানে তাহার 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং 
এইরূপ 'বে-আইনী’ পন্থা ছাড়া আর কোন 
পন্থায় দেশ হুইতে মুনাফাশিকার ব্যবস্থার 
উচ্ছেদ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, 





, ারত সরকারের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কমিটী 
এতদিন পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে ধুতি ও শাী নিয়ন্ত্রিত দরে 
বিক্রয় করিলে কোন লাভ হয় না বলিয়া 
কাপড়ের কল সমূহ এই সব জিনিষ বেশী 


পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে না এবং এই , 
অস্তই ‘বাজারে. বস্ত্রের এত অভাব দেখা, 


য় 5 


'দিয়াছে। 
: সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা, উপলদ্ধি করিয়া 
ধূতি ও শাড়ীর উৎপাদন ব্যয়, কিন্প পড়ে" 
তাহ! নিদ্ধীরণের ভার ভারতীয় শুষ্ক 


' ছেডঅফিস .স্থাপিভ 





[ ইরা এপ্রেল, ১৯৫১ 
গবর্ণমেন্ট নাকি কমিটীর 


বোর্ডের হাতে অর্পণ করিয়াছেন ।, আমরা 


+,আশ্চরধ্য হুইয়! তাবিতেছি য়ে এতদিন 


বন নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নাকে সর্প তৈল, দিয়া 
ঘুমাইতেছিলেন ' কেন? বস্তু নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে 
কাপড়ের কলের মালিকদের খুব প্রাধান্ত 
রহিয়াছে। কলগুলিকে চোর! বাজারে 


‘কোটী কোটী টাকা কামাইবার সুযোগ 


দিবার অন্ত বস্তু নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ইচ্ছা করিয়াই 


এতদিন এই বিষয়চির, উপর গুরুত্ব প্রদান 


করেন, নাই উহু! বলিলে। কি অন্তায় হুইবে ? 


ভারতীয় কোম্পানী' আইনে'র 
সংশোধনের জন্ত/ বর্তমানে যে. কমিটি 
বসিয়াছে তৎসম্পর্কে গত ১২ই মার্চ তারিখে 
আমর! এরূপ মন্তব্য করি যে কোম্পানী 


আইনে অংশীদারগণের হাতে অনেক ক্ষমতা - 


দেওয়! হইলেও যৌথ কোম্পানীর সভায় 
উপস্থিত হইয়া অংশীদারগণ তাহাদের দাবী 


ক্লাইভ স্ত্রীট 
বিবি, ৪১৮. ১৯২৯ বি,বি,২৯৮০ 


প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £_-৬১নং বনুবাজার ট্রাট 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২/২-এ, কর্ণওয়।লিশ স্ত্রী 


' অন্যান্ত শাখা 3 এ 
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাছসাহী, 
সিরান্ত্গঞ্ড, জলপাইগুড়ি। 


র দের হার: 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩/০ আনা 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করা হুয়। 
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২রা এপ্রেল, ১৯৫১] 


আধিক জগৎ 





দাওয়া পেশ- করিতে অক্ষম! ফলে 
কোম্পানীর, পরিচালকগপই সর্বেরস্বা হইয়া 
কাজ করেন। এজন্ভ আমরা বলি যে 
ভারতীয় ব্যাক্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যক্কের 
এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির উপর 
বীমা -.বিভাগের কর্তা 'তদারক করিবার 
যেরূপ ক্ষমতা! দেওয়া রহিয়াছে সেইক্বপ 
যৌথ কোপ্পানীগুলির উপর সতত সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিয়া অংশীদারদের শ্বার্থরক্ষার ব্যবস্থার 
অন্তও একটী বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে 
ক্ষমতা দেওয়া আবন্তক। আমরা দেখিয়! 
সুখী হইলাম যে কলিকাতা ষ্টক একচেঞ্জের 
শ্রী বি, এ চতুর্কেদী ও পি এল বুনঝুনওয়ালার' 
গ্কায় দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও কোম্পানী 
আইন কমিটার স্মক্ষে অনুরূপ প্রস্তাব 
কবিয়াছেন। উহার! বলেন যে, গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক পাব্লিক লিমিটেড ' কোম্পানী 
বোর্ড নামে একটি, বোর্ড গঠিত হইয়া 
উহাদের হাতে যৌথ কোম্পানীগুলির 
তদারকের এবং অংসীদারদের অভিযোগের 
প্রতিকারের ক্ষমতা দেওয়া উচিত । আমরা 
উাদের এই প্রস্তাব সর্বাস্তঃকবণে সমর্থন 
করিতেছি। গবর্ণমেপ্ট যদি কোম্পানী 
অ।ইনের দ্বাবা সত্য সত্যই কোম্পানীর 


অংশীদারদের কিছুটা উপক।র করিতে চাহেন ' 


তাহা হইলে এই$প ধরণের ক্ষষতাসম্পর' 
একটী বোর্ড বা অনুরূপ ধরণের একটা 
প্রতিষ্ঠান গঠন করা তাহাদের পক্ষে উচিত 
হইবে ॥ 

ভারত ও পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থ রক্ষার জন্ত যে নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি 
হয় তাহার বেশ সুফল দেখা দিয়াছিল এবং 


ভারত ও পাকিস্থান-উভয় দেশে সংখ্যা' 


ঈঘুদের মনে একটা নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়া * 
আসিতেছিল।** দুঃখের বিষয় ইদানীং 
পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর. 
নানা অত্যাচার উৎপীড়নের সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে। প্রকাশ ইতিমধ্যে বরিশাল ও 


‘যাইতে পারে। 


* করিরাছেন যে, 


, শ্রীহ্ট জেলাতে অনেকগুলি হিন্দুর বাডীঘর 
“ পোডাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফেনীতে 
প্রকাশ্য দিবালোকে ৪ 'জ্রন হিন্দুকে 
ইরিকাঘাত করা হইতেছে। বিলনিয়াতে 
একজন মুসলমান উকীলের ও একজন 
মুসলমান রাঞ্রকর্ম্মচাবীর ছেলের! সরস্বতী 
প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাদের শাস্তির 
কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফেনী 


মহকুমায় তিনটা প্রা হিন্দুদের বাড়ী অগ্নি " 


দগ্ধ কর! হইয়াছে। কামিনী ভষ্টাচাধ্য 
নামক জনৈক' ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে 
শালগ্রাম শীল! পুকুরে নিক্ষেপ করা হইয়াছে 
এবং তাহাকে সপরিবারে ইসলাম - কবুল 
করিবার ও তাহার মেয়েকে মুসলমানের সঙ্গে 
বিবাহ দিবার জগ্ত পীড।পীড়ি করা হইতেছে । 
লাঙ্গলবন্ধে হিন্দুদের আশ্রমের পাশে মসজিদ 
নিৰ্ম্মাণ করা হইতেছে এবং উহার ফলে 
অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের নিকটবর্তী সমস্ত 
দেবালয় ও আশ্রমে আরতি ও পুার্চনায় 
বিস্ব সুষ্টি হইবে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । 
বরিশালে কুঞ্জ গাঙ্গুলি নামে একজন 
প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীকে হত্যা করা 
হইয়ছে। . আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
সেদিন পাকিস্থানেব 
আশ্রয়প্রার্থী ও পুনর্বসতি বিভাগের মন্ত্রী 
কোরেশী এই বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ 
ভারতে মুসলমানদের 
নিরাপত্তা বিধান না হুইলে- পাকিস্থানে 
আশ্রয়প্রার্থী সমস্তার সমাধান করা অসস্ভব। 
যেহেতু এখনও ' ভারত হইতে প্রত্যহ 
৩ শত মুললযান আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে 
পাকিস্থানে প্রবেশ করিতেছে। নোয়াখানী, 
প্রীহষ্ট, বরিশাল “প্রভৃতি জেলার যে সব 
ঘটনা উপরে উল্লেখ করা 
তাহাতে মনে হয় যে. ব্যাধির মূলদেশ 
ভারতে নছে--উচা পাকিস্বানে অবস্থিত । 
যৃতদিন পাকিস্থানে হিন্দুগণ নিরাপদে 
বসবাস করিবার সুযোগ না পাইবে ততদিন 


‘ভারতেও উহায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে 


ছি নব 
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হইয়াছে. 
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এবং ততদিন ভারত' হইতে পাকিস্থানে ও 
পাকিস্থান হইতে ভারতে আশ্রয়প্রার্থীর 
আগমন নির্গমন বন্ধ হইবে না। কাজেই 
পাকিস্থানে হিন্দুর উপুর উৎপীড়ন বন্ধকরা 
পাকিস্থান গইবর্মেপ্টে পক্ষে বুদ্ধিমানের 
কাজি হইবে! 


পদ পা পপ 


উচ্চতব সরকারী পদে লোক নিযুক্ত 
কালে যাহাতে আশ্রিতবাৎসল্য, আত্মীয় 
পোষণ ও পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় * না ,হয় 
এবং এই ধরণের পদে যাহাতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক যোগ্য ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইতে 
পাবে তজ্জন্ত ' সরকাবী প্রভাব হইতে 
যথাসম্ভব মুক্ত এব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
ব্যক্তির দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও 
রাজ্যগবর্ণমেপ্টগুলির , অধীনে পার্লিক 
সাভিস কমিশন 'নিয়োগের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনত| লাভের 
পর এই রাজ্যে উপরোক্ত নীতি অবলম্বনেই 
পাব্লিক সাভিস কমিশন গঠিত হয়। 
কিন্ত বর্তমানে কমিশনের সমস্ত সদস্ত 
বদলাইয়া নিছক সরকারী কর্মচারী ও 
সরকারের প্রভাবাধীন ব্যক্তির দ্বারা 
পাব্রিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা 
হইয়াছে। উহারা নিরপেক্ষ ভাবে সরকারী 
কর্মচারী মনোনীত করিবেন;না বা করিতে 
পারিবেন না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য 
নহে। 'তবে গবর্ণমেন্টের সুনামের 
খাতিরে, যথাসম্ভব গবর্ণমেন্ট প্রভাব মুক্ত 
ব্যক্তির দ্বারাই এই কমিশন গঠন করা 
উচিত ছিল। উহা .অপেক্ষাও আপত্তি- 
জনক ব্যাপার হইতেছে যে বিদায়ী কমিশন 
উহাদের কাজ . সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট সকাশে, 
যে রিপোর্ট দেন তাহা বেমালুম. গোপন" 
করিয়া তৎস্থলে একটি নূতন রিপোর্ট 
রচনার প্রয়াস হইতেছে। উহা, যেস্ধপ 
উদ্ভ তেমনই আপত্তিজনক) এই 
ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেক্রের স্ুনামে 
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যে আঘাত পড়িতেছে তাহার তুলনা 
খুজিয়া পাওয়া হুর | 

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদশ্তগণ 
পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই মর্্ে 
একটি বিকৃতি দাখিল করিয়াছেন ষে- 
পাকিস্থানের শাসন তন্ত্রে সংখ্য!লথুগণকে 
যেন' যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীতে ভোটদানের 
অধিকার দেওয়া হয়। উহারা আরও 
বলেন" যে সংখ্যালঘুদের ভম্ক কোন আসন 
সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই--তবে সংখ্যা 
লঘুদের মধ্যে কোন শ্রেণী বদি অস্ুঙ্নত 
বিধায় আসন সংরক্ষণের দাবী করে তবে 
তাহা, হইলে তাহাদের জন্ত দশ বৎসর : 


পর্য্যন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুগর্ণ যে 


' দাবী করিয়াছেন তাহা যদি পুর্ণ হয় তাহা 


হইলে পূর্ব বঙ্গের যে সব, নির্ব্বাচক 
যওলীতে সংখ্যালঘুর আসন সংরক্ষিত 
থাকিবে না সেইসব: স্থান হইতে ব্যবস্থা 
পরিষদে খুব কম সংখ্যক হিন্দুই ' নির্বাচিত 
হইতে পারিবে । উহার কারণ এই যে 


"পূর্ণ বয়স্থের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
প্রত্যেক নির্বাচক মণ্ডলীতেই হিন্দু ভোট- 


দাতার তুলনায় মুসলমান ভোটদাতার 


_বিরাগতয়ে হিন্দু প্রার্থীকে. ভোট দিতে 


সংখ্য! বেশী হইবৈ। যদি ২৷৪টী নিৰ্ব্বাচক ' 


মণ্ডলীতে হিন্দু, ভোটদাতার সংখ্যা বশী 
হয় তাহাতেও হিন্দুগণ মুসলমান প্রার্থীর 


[ ২রা এপ্রেল) ১৯৫১ 


অগ্রসর হইবে কি না সন্দেহ । উহা সত্বেও 
্যবষ্থা পরিষদের হিন্দু সদপ্তগণ যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি। 
কেননা ব্যবস্থা. পরিষূদে পৃথক নির্বাচনের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত সংখ্যালঘু দলের 
সামান্ত কতিপয় হিন্দু গবর্পমেপ্টকে 
বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইবেন 
না। পক্ষান্তরে হিন্দু ভোটদাতাগণ যে 


মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিবেন সেই 
যুসলমান সদস্তের দ্বারা নিজেদের অধিকার 
সংরক্ষণে অধিকতর আ্যোগ সুবিধা 
পাইবেন। এই বিবেচনায় হিন্দু সদন্তদের 
দাবী আমরা দূরদশিতামূলক বলিয়া মনে 


করি। 


. আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 


১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৪৯-৫০ পৰ্য্যন্ত তিন লক্ষ 3৫ হাতার টাকা ঘাটতি ৰ বলিয়া 
বৎসরে মোট ৬৮ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা., সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ কর! হইয়াছে । 


ভারতে রাশিয়ার খাভশস্ত_ 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে সোভিয়েট 
রাশিয়ার গবর্ণমেপ্ট ভারতকে পাটের বদলে 
৫০ হাজার টন থাস্ভশন্ত প্রদান করিবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত : 
সরকার এই প্রস্তাবটা বিবেচনা করিতেছেন। 

আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ব্যয়--চলতি 
১৯৫১-৫২ 'সালে ভারত সরকার পূর্ব “ও 
পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়- 
প্রার্থীদের, ভন্ত মোটমাট ৩৫ কোটা টাকা 
ব্যয় করিবেন। উহ্বার মধ্যে পশ্চিম 
পাকিস্থানের ৫০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর অন্ত 
*৪ কোটী টাক। এবং পুর্ব পাকিস্থানের , 
৩১ লক্ষ আতশ্রয়প্রার্থীর জগ্ত ১১ কোটা 
টাকা ব্যয় হইবে। উক্ত টাকার মধ্যে 
২০ কোটা ১৫ লক্ষম্টাকা আশয়প্রার্থীদের 
বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য খপ হিসাবে দেওয়া 
হইবে। ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীর 
জন্ক আয় ব্যয়ের হিসাব ও মুলধন থাতে 


ব্যয় করেন। ১৯৫০-৫১ সালের সংশোধিত 
হিলাৰ্‌ অঙ্নপারে আশ্রয়প্রার্থীর জগ্ 


'গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় হুইবে ৩৯ কোটা 


৪৬ লক্ষ টাকা । কাজেই ১৯৫০-৫১ পর্য্যন্ত 
এঞ্জন্ত গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যষ হইবে ১০৭ 
কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট 
-কলিকাতা কর্পোরেশনের এভমিনিস্টরেটিত 
অফিসার উহার ১৯৫১-৫২ লালের যে 
বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত 
বৎসরে কর্পোরেশনের আয় ৫ কোটী 
৯৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ব্যয় 


৫ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বলিয়া 


বরাদ্দ করা হইয়াছে । ফলে এই বৎসরে 


কর্পোরেশনের ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা" 


ঘাটতি হইবে _ বলিয়া বরাদ্ধ হুইয়াছে। 


গত ১৯৫০-৫১ সালে কর্পোরেশনের ৪১ * ট্রাক, ৯৫০টা ট্যাক্সি, চলিতেছে। 


বোম্ধাইয়ে নূতন চিনির কল 
ভারত সরকার বোষ্বাইয়ের শোলাপুর 
জেলাষ ২টী এবং ধারওয়ার আমেদনগর ও 
বিজাপুর জেলায় একটি করিয়া_-একুপে 


"এ রাজ্যে মোট €টা নূতন চিনির কল 


প্রতিষ্ঠার অহুমতি দিয়াছেন। 


ভারতে চিনি উৎপাদন_চিনির 


বর্তমান মরগুম আবস্ভ হইবার পর্‌ হইতে 


রর 


গত ১৫ই যুষ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ভারতের * . 


সমস্ত চিনির কলে মোট ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময়ে সমস্ত কলে ৮ লক্ষ ৩১ 
ছাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল | 

উত্তর. প্রদেশে সরকারী 'বাস 
স।প্ভিস--উত্তর প্রদেশে বর্তমানে ২৪২টা 
সাভিসে,গবর্ণমেণ্টের ১2০০টী বাস, ৫২০টা 


এছ হা 


ন 


os 


EAS 


২রা এপ্রেল, ১৯৫১ ] 


গবৰ্ণমেণ্টের ৩ কোটী টাকা বায় হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ১ কোটী টাকা মুল্যাপকর্ষ 
তহবিলে নিয়োজিত করা হইয়াছে। 
জনা শিয়াছে যে ১৯৫০--১ সালের প্রশম 





ছয় মাসে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত সমস্ত 


গোটর্সানে ১৯ লক্ষ ৭৮ হাকজাব, টাকা 
লাভ হইয়াছে এবং উহার মধ্যে ৭ লক্ষ 
টাকা গবর্ণমেপ্ট ট্যাক্স হিসাবে পাইয়াছেন। 
চলতি ১৯৪১-৫২ সালে গবর্ণমেন্ট এই 
কাজে ৩ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 

'_ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন- 
অংখ্যা_বিগত আদম শুমারি হইতে 
এই পৰ্যন্ত যে সব তথ্য গবর্ণমেন্টের 
হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতে মনে 


' হইতেছে যে ভারতের জনসংখ্যা ৩৫ 


কোটা অপেক্ষা বেশী হইবে। ভারতে 
উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যাই সব চেষে 
বেশী হইবে। এই রাজ্যের জনসংখ্যা 
৬ কোটা ১০ লক্ষ বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । 
পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ২ কোটী ৪০ লক্ষ, 
উভিষ্মার জনসংখ্য/ ১ কোটী ৪৪ লক্ষ, 
মান্রাজের জনসংখ্যা '৫ কোটী ৬৫ লক্ষ 


এবং মধ্যপ্রদেশের জনসংখ্যা ২ কোটী 


১৩ লক্ষ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 


ভারতে খাস্ভশস্তের আমদানী 
সম্প্রতি দিল্লাতে বিভিন্ন রাজ্যের খোস্ক 
বিভাগের কর্মচারীদের যে সম্মেলন হয় 
তাহাতে ভারতের সহকারী থাগ্ঘমনত্রী এরূপ 
দ্ানাইয়াছেন যে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ 
পর্যস্ত ভারত সরকার বিদেশে ৩৯ লক্ষ 
টন থাত্তশস্ত আমদানীর গ্ অর্ডার 
দিয়াছেন। উহার মধ্যে আগামী, মে 
মাসের মধ্যে ৬ লক্ষ টন থাস্শন্ত ভারতে 


*আসিয] পৌছিবে আশা করা ষাইতেছে। * 


সিন্ধু প্রদেশের বাজেট-_গত ২১শে 


মার্চ তারিখে সিদ্ধু প্রদেশের, ১৪৫১-৫২ 


সালের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে 


আখথক জগৎ 


৬৪৩ 





৫৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় 
৭ কোটী ৯২ লক্ষ ৮৫ ছাঁজাব টাকা বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । এই হিসাবে উক্ত 
বৎসরে সিন্ধুর ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা 
ঘাটতি, হইবে। গত ১৯৫১-৫২ সালে 
উক্ত প্রদেশের ৯২ লক্ষ ৬০ হাল্জার টাকা 
ঘাটতি হয়। 


' ভারতে বিদেশী ব্যবস। চা হাতার 
ভারতীয় পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে 


“জানান হইয়াছে যে গত তিন ৰৎসবে. 


ভারতে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্ 


১১৫টী বিদেশী বাবসা গিভিহাগিকে অনুমতি 


দেওয়া হইয়াছে । 

ভারত হইতে বস্ত্র রপ্তানী 
ভারতীয় পার্লামেন্টে এরূপ জানান হইয়।ছে 
যে, ১৯৫১-৫২ সালে ভারত হইতে বিদেশে 
৮০ কোটী গজের বেশী কাপড় রপ্তানী 
হইতে দেওয়া হইবে না। 

পা কি স্থানের জনসংখ্যা--গত 
আদম্তমারিতে পাকিস্থানেব জনসংখ্যা 
৭ কোটী «৬ লক্ষ ৮৭ 
নির্ধারিত হইয়াছে। উদ্ধার মধ্যে ৪ কোটী 
৯০ হাজ্জার পুরুষ এবং ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ 
৯৭ হাজার নারী। পাকিস্থানের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা ৪ কোটা 
২১ লক্ষ ১৯ হাজার, পাঞ্জাব ও বাহাওয়াল 


* পুরের জনসংখ্যা ২ কোটী ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার, 


উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনসংখ্যা 
€৬ লক্ষ ৯৯ হাজার, সিন্ধুও থয়েবপুরের জন- 
সংখ্যা 9১ লক্ষ ৩৯ হাঙ্জার, দেশীয় বাজ্যসহ 
বেলুচিস্থানের জনসংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার 
এবং করাচীর জনসংখ্যা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার 
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। বিভিন্ন 
অঞ্চলে লেখাপডা ভান! 'লোকেব হার 
শতকরা হিসাবে নিয়লিখিতরূপ' পাব্ন্ত 
হুইয়াছে_-করাচী পূর্ববঙ্গ ১৬, 
“পাঞ্জাব ১০২, বাহাঁওয়ালপুর ৬, উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৭৮, উক্ত প্রদেশের 


৩১৩, 


তাহাতে উক্ত প্রদেশের জায় ৭ .কোটী * অস্থান্ত অঞ্চল ১৩, সিদু ১০৮। ৯৯৪৯ 


হাজার বলিয়া, 


গত 


সালে পূর্বববঙ্রেব জ্বনসংখ্যা ছিল ৪ কোটী 
১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮২+ জন। 

ভারতে বেসামরিক বিমান_ 
চলাচল-_গত ১৯৫০ সালে ভারতীয় 
বিমান পথ সমূহের বিমান পোত সমূহ মোট 
৪0 লক্ষ* যাত্রী বহন করিয়াছে । এই 
বৎসরে বিমান পোত সমূহ নিয়মিত সার্ভিসে 
মোট ১ কোটী ৮৮ লক্ষ *৬ হাজার ১৩৯ 
মাইল পথ অতিক্রম করে । এই সব বিমান 
পোত মোট ৮ কোটী ৬ হাজার ৭৫৫ পাউণ্ড 
মাল এবং ৮৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ১৪৪, পাউণ্ড 
ডাক বহন করে। 

সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঁইতি- 
পূর্বে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল যে ভারত 
সরকার ' সিমেণ্টের উপর নিয়গ্ত্রণ ব্যবস্থা 
তুলিয়া লইবেন। কিন্তু বর্তমান 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতে, সিমেন্টের 
চাহিদা বৃদ্ধি, পাকিস্কানে সিমেণ্ট রপ্তানী, 
দেশের অনেক অঞ্চলে সিমেণ্টের অত্যধিক 
ঘাটতি ইত্যাদি বিষয় ক্রিবেচন! করিয়া 
ভারত সরকার অপাততঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রত্যাহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। 

বিহারে খান্ভশত্ত হানী--বিহারে 
অনাবুষ্টি হেতু উক্ত রাজ্যের ধান্ত ফসল 
সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছে। এক্ষণে সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে যে অনাবৃষ্ঠির জন্য উক্ত 
রাজ্যের রবিশস্ত যথা ছোলা, গম, বিবিধ 
প্রেণীরডাল ইত্যা দিরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে । 
অথিকন্ধ উক্ত রাজ্যের ভুট্টা ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিহারে প্রতি 
বৎসরে ১১ লক্ষ টন রবিশগ্ত এবং ৪ লক্ষ 
টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়। 

ভারতে শিল্পের জন্য মুলধন 
ভারতে শিলের জগত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেষ্তে 
লালে ভারত সধকারের 
ক্যাপিটেল ইস্সু বিভাগ বিভিন্ন কোম্পানীকে 
৫০ কোটী টাকা মূলধন সংগ্রহের অঙ্গমতি 
দিয়াছেন। এই বৎসরে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
স্থাপিত ইণ্ডাষ্রীয়াল ফিনান্প কর্পোরেশন 


১৯৫০ 


৬৪৪ 


আঘথক জগৎ [ ১রা এগ্রেল, ১৯৫১ 





বিভির শিল্প গ্রতিষ্ঠানকে ৮ কোটী €২ লক্ষ 


টাক খণ মঞ্জুর করেন। 

ইণ্ডিয়ান চেন্বারের নিজন্ব ভবন 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব' কমার্স” উহাদের নি 
অফিস এবং উক্ত” চেম্বারের সহিত: যুক্ত 


২১টী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের - 


অফিস স্থাপনের জ্রন্ত কলিকাতা রয়েল 


একচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসনে ৩৫ লক্ষ টাকা 


ব্যয়ে একটী ১১ ভলা বাড়ী নির্মাণ সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। বাড়ীটীর নাম হুইৰে ইণ্ডিয়া 
একচেঞ্ বিন্ডিং। গত ১৮ই মার্চ তারিখে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বি সি রায় 
এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন ।' 
পশ্চিমবে মাছের অভ্ভাব-_পশ্চিম 
বঙ্গ ব্যবস্থ' পরিষদে মৎগ্ত বিভাগের মন্ত্রী 


শ্লীহেম নস্কর এরূপ জানাইয়াছেন যে পশ্চিম ' 


বঙ্গের, প্রতি ব্যক্তির জগ্ভ প্রত্যহ ২ আউন্স 
মাছ ধরিয়া এই রার্জ্যে প্রতি বৎসরে €* 


হাজার টন মাছের দরকার । উহার মধ্যে, 


কলিকাতার জষ্তি ৩৪ হাজার টন মাছের 
প্রয়োজন । বঙ্গ বিভাগের পূর্বে এই স্থানে 
পুর্ব বঙ্গ হইতে বৎসরে ৩০ ছাজার টন 
করিয়া মাছ আমদানী হইত। কিন্ত গত 
ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত এক বৎসরে পূর্ববঙ্গ হইতে 
কলিকাতাষ ৫]  হাঙ্জার টনের বেশী মাছ 
* আমদানী হয় নাই। 'মন্ত্রী'মঘোদয় বলেন 
যে পশ্চিমবঙ্গের মাছের চাহিদা. যিটাইতে 
হইলে আরও ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০০ বিঘা 
জল! অঞ্চলে মাছেব চাষ করা প্রয়োজন। 
কিন্তু উহা অত্যধিক ব্যয়বহুল বলিয়! 
গত ছুই বৎসরে পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
অতিরিক্ত বিঘার বেশী জদিতে 
মাছের চাষের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। 
তবে এই সময়ে গবর্ণমেপ্টের সাহায্যে 
আরও ১৮ হারার বিঘা জলাভূমিতে মাছেব 
চাষ হইয়াছে। উষ্ঠার ফলে এই রাজ্যে 
বৎসরে মাছের যোগান ২ লক্ষ মণ বুদ্ধি 
“ পাহয়ার্ছে। 

সৌরা ট্রে বন টুর, ১৯৫১-৫২ 


৫৬০০ 


বোস্বাই, মধ্যপ্রদেশয মাজ্রাজ, উড়িষ্যা, 
পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। দেশীয় 
রাজ্যের দ্বারা গ্রঠিত রাক্্যগ্ডলিকে 
খাশ্রেণীর রাজ্যের অন্তত ক্র কর! হইয়াছে। 


সালে সৌরাষ্ট্রের আয় ৮ কোটী ৭ লক্ষ টাকা 
এবং ব্যয় ৮ কোটী ৫ লক্ষ টাকা বলিয়া 
অস্থমিত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১, সালে এই 
বাজ্যের রাজস্ব ১২, লক্ষ ৪ হাজার টাক। 
উদ্বত্ত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ' 
. পাঞ্জাবের বাজেট_গত, ১৩ই মার্চ 
তারিখে ভারতীয় পাঞ্জাবের যে বাজেট 
পেশ কর] হইয়াছে তাহাতে উক্ত রাজ্যের 
১৯৫১-৫২ সালে আয় ১৬ কোটী ৪০ লক্ষ 
টাকা এবং ব্যর ১৬ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ভবে 
গবর্ণষেপ্ট কতকগুলি ট্যাক্সের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। ' এই সব ট্যাক্স বলবৎ হইলে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ছুইটী বিধান 
উপরোক্ত ৩* লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে পরিষদ থাকিবে। উহার মধ্যে লোয়ার হাউস 
না_-অধিকন্ধ ৪ লক্ষ টাকা উদ্ধস্ত হইবে। Bil হাউস অফ দি পিপলের, সদন্ত সংখ্যা 
ভারতে ধানের ফলন-__মান্রাজের 
পশ্চিম গোদাবরী জেলার এক স্থানে এক কখনও ৫ শতের বেশী হইতে পারিবে না। 
একর জমিতে ৮৪৩৫ পাউও (১০০ মণের আপার হাউস বা কাউন্সিল অব ষ্টেটের লদ্ত 
বেশী) ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের সংখ্যা হইবে ২০৪ জন। উহার মধ্যে -১২ 


কাশ্মীর, মধ্যভারত; মহীশূর, পাতিয়ালা ও 
ইষ্ট 'পাঙ্গাব ষ্টেটস ইণ্ডিয়ান ( পেপন্থ ), 
রাজস্থান, শৌরাষ্বী ও ত্রিবাল্তুর কোচিন। 
গ শ্রেণীর রাজ্য ১১টী। উহাদের নাম 
আজমীর, ভুপাল, বিলাসপুর, কৃর্ম,' দিল্লী, 
ছিমাচল প্রদেশ. কচ্ছ, ' মনিপুব, ত্রিপুরা, 


আরও কোন স্থানে কোন সময়ে এক জনকে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ' মনোনয়ন, 


একর জমিতে এত অধিক ধান্ত উৎপন্ন করিবেন! বাকী সদস্ভগণ ক থ ও গ 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, নার্ই। এই শ্রেণীর রাজ্য সমূহ কর্তৃক নির্ববাচিত 
জমির চাষিকে ১০০ টাকা পুরদ্ধার দেওয়া হইবেন। ভারতের বিহার, বোদ্বাই, 
হইয়াহে | 2. .  মাদ্ৰাব্ত, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, ‘পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতে সাধারণ নিরর্বাচন__বর্তমান ও যহীশূর-_এই ৭টী 'রাত্যে ছুইটী করিয়া 
বৎসরের শেষভাগে ভারতে যে সাধারণ বিধান পরিষদ থাকিবে। 
নির্বাচন হইবে তৎসন্বদ্ধে ভারত সরকারের * হিন্দু ও মুসলমান আশ্রয় প্রার্থী 
প্রধান নির্বাচন কমিশনার কতকগুলি. গত ১৯৫০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
চিন্তাকর্ষক বিবরণ: প্রদান, করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে এই নির্বাচনে দেশের পুর্ণ ৮১ হাপ্ধার ৮৪৭ জন হিন্দু ভারতের বিভিন্ন 
বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটাধিকার থাকিবে রাজ্যে প্রবেশ কবিয়াছে এবং ভারতের 
এবং মোট ভোট দাতার সংখ্যা হইবে বিভিন্ন রাজ্য হইতে ২২ লক্ষ ১৫ হাজার 
১৭ কোটী। ভারতে বর্তমানে ২৮টি ষ্টেট ৮০৭, জন হিন্দু পূর্বে প্রত্যাগমন 


বা রাজ্য রহিয়াছে এই সব রাজ্যকে করিয়াছে বলিয়া দিল্লী হইতে একটী সংবাদ 


ক,থ, ও গ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রকাশিত হইয়াছে।| এই সময়ে পশ্চিম 
হইয়াছে। অবিভক্ত তারতে যে সমস্ত বঙ্গে ৩৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৭৩ জন হিন্দু 
গবর্ণব শাসিত প্রদেশ ছিল সেই গুলিকে * আসে এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গ 
ক শ্রেণীর রাজ্যের অস্তভূ ক্র কর; হইয়াছে। ২০ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৭৭ জন হিন্দু 
উহাদের সংখ্যা ৯» ষথা_-আসাম, বিহার, প্রত্যাবর্তন করে। এই সময়ে ভারত 


গু 


উহাদের সংখ্য! '৮ যথা__হায়ন্রাবাদ, জু ও ' 


বিন্ধ্য প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ । 


হইবে ৭৯৬। বর্তমান শাসনতন্ত্র বলে উহা : 


১৯৫১ সালের ১১ই মার্চ পর্যন্ত ৪১ লক্ষ ' 


ইরা এপ্রেল, ১৯৫5 ] 


অধিক জগৎ 


৬৪৫ 





হইতে ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৪৬২ জন' - 


মুসলমান পাঁকিস্থানে ধায় এবং উঁছার মধ্যে 
১৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৮৫ জন মুসলমান 
পুন্রায় ভারতে "প্রত্যাবর্তন করে। উক্ত 
সময়েপশ্চিমবল হইতে ১২ লক্ষ ১৩ হাজার 
২৭৪ আন মুসলমান পূর্বে যায় এবং 
উহার মধ্যে ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৩৬ জন 
পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে। 


' বেজল মিল ওলার্স এসোশিয়েসন 
--১৯৫১--৫২ সালের জন্ত কেশোরাম 
কটন মিলের শ্রী বি কে বিডলা উক্ত 


প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছেন। 


মহীশুরের বাঁজেট-_মহীশৃব রাজ্যের 
১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে মোট আয় 
১৩ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং 
ব্যয় ১৪ কোটা ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা 
বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 

ভারতে আয়কর প্রদানকারীর 
সংখ্যা-ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থসচিব 
এরূপ জানাইয়াছেন যে ১৯৪৯-৫০ সালে 
ভারতে মোট ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০৬ 
জনের উপর আয়কর খাধ্য করা হয়। 
উহার মধ্যে > লক্ষ ৩৯ হাজার ৩২৩ জল 
১০০ টাকার নিম্ন পরিমাপ, ২ লক্ষ ৭০ 


. হাজার ৮১১ আন ১০০ টাকা হইতে ৫০০, 


টীকা, ৬৪ হাজার ১০৪ জন ৫০০ টাকা 
হইতে ১০০০ টাকা এবং ৭১ 
২৬৩ জন ১০০০ টাকাব উপর ট্যাক্স দেষ। , 


হাজার, 


হায়জাবাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা! 
-_হায়ন্রাবাদ রাজ্যের উন্নয়নের জন্তু একটি 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। 
এস্ত ৫৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। 
উহার মধ্যে বৃক্ষ রোপনের, জন্ত ৫০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে ৷. 


কোন সেচ. পরিকল্পন1_-কোশী 
সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক 
আলোচনার ফলে জান! গিয়াছে যে উহাতে 
১৭৭ কোটী টাক! ব্যয় হইবে। তঙ্জন্ত 
যে' বাধ নির্দশিত হইবে তাহার উচ্চতা 
হইবে ৭৮০ ফুট । 
বাধ আর নাই। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ 
হইলে ৩৮ লক্ষ 5৫ হাজার একর জমি 
জলের সুবিধা পাইবে এবং উহার বাধ 
হইতে ১৮ লক্ষ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন 


হইবে। 


জিদ্ধিয়ার নৃতন জাহাজ-_সিদ্ধিয়। 
ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর বিশাখাপষ্টম- 
স্থিত জাহাজ নির্মাণের কারখানায় আর 
একখানা ৮ হাজার টনেব জাহাজ নির্শ্মিত 
হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
অলপুত্র। গত ২৬শে মার্চ তরেখে 
ভারতের রেল ও যানবাহন বিভাগের 


মন্ত্রী শ্লীগোপাল স্বামী আয়ের এই; 


জাহাজ থ|নিকে জলে তাসাইয়াছেন। 
এই লইয়া সিন্ধিয়ার কারখানায় ৭টি জাহাজ 
নিৰ্ম্মিত হইল। 


জগতে এরূপ উচ্চ, 


বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়-_রবীন্র- 
নাথের বিশ্বভারতীকে একটা পুরাদস্তর 
বিশ্ববিস্তালয়ে পরিণত করিবার ভন 
ভারতীয় পালীমেণ্টে ভারত সরকারের 
তবফ হইতে একটি” আইনের খসডা পেশ 
করা হইয়াছে। এই আইনের বলে 
ভারত সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য 
বৎসরে ৪8 লক্ষ টাক! খরচ করিবেন। 
বর্তমানে উহায় জগত ভারত সরকার বৎসরে 
১| লক্ষ টাকা করিয়া দিতেছেন। 

জগতে বিমান চলাচল-_আস্ত- 
জ্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা 
এক্গপ সিদ্ধান্তকে উপনীত হইয়াছেন যে গত 
১৯৫০ সালে জগতের সমস্ত দেশের সমস্ত 
বিমান পথে বিমানপোত সমুহ যোটমাট 


,৮৮ কোটী ৯০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম 


করে এবং উহাতে *মোট ৩ কোটী ৩ লক্ষ 
যাত্রী ভ্রমণ করে । 

ফোর্ড ধনভ্ভাপ্ডারের সম্পত্তি 
অগতে বাহাতে যুদ্ধ না হয় তজ্জগ্ত চেষ্টা 
করা এবং মানব জাতির কল্যাণ সাধনের 
জন্ত আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর তরফ 
হইতে যে ধনভাগার (Ford Foundation) ' 
গঠিত হইয়াছে গত সালের 
শেষে তাহার মে।ট সম্পত্তির পরিমান ছিল 
৪৯ কোটা ২৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ২৫৫ ডলার। 
জগতে এই ধরণের উদ্দোস্তে স্থাপিত আর 
কোন ধনভাগ্ারের এত অধিক ধনসম্পদ 


নাই | । 


১৯৫০ 
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রি প্রধান উপাদান 2 
1, উৎকুষ্ট সার 
দি 7; আপনার সর্বশক্তি দিয়! খান্য 
| | 'সমস্তার প্রতিকার ক্পে 
is | অধিক খা স্তোৎপাদনের 
| দিকে মনোযোগ দিন] | 
‘i বছ বৎসর ধরিয়া তালুকদার 'এণ্ড কোং উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে' এই দেশী প্রতিষ্ঠানটিই কাজ, করিতেছেন 
এই প্রতিষ্ঠানে পস্তত__ 
Ee এ ___বাবিভির যসলের বিভিন্ন সার- : 
রর ,|৯। সুপার ফসফেট চি ' ৩। সালফার ফ্লাওয়ার ৰ 
টু ২। 90588 71781 অন্যান্য শাক্‌ সজীর 
বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন | 
টা তালুকদার এণ্ড কোং পালিত 
টু .. আমা লুকদার . ফোন--ব্যাঙ্ক ৫৮:৮৯. 
২ নেতাজী সুভাষ রোড $$ 8 . £8 কলিকাতা ১. 
এ বা. ছা জজ জকি দাদার পলি দলা জর 


জাতীয় মুদ্রণ, ৭৭, ধর্মবতত্রা ইট, বরিরাহা হইতে সুরত ৬:৪১, চিন এভিা হইতে শরীবতীক্রনাথ টাচ কর প্রকাশিত 
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ত্রয়োদশ বর্ষ } MONDAY, 9th APRIL. "1951. সোমবার, ২৬শে চৈত্র, ১৩৫৭ { ৪1শ সংখ্য 
005 
অধিক ফল ফলনের অভিনব উপাদান 


২ অবগ্যা নো. 


ইহা জৈব বা স্বভাবজ উৎকৃষ্ট সার ' | 
উ অনগ্যানো- মির উর্ববরাশক্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করিভে অতুলনীয় । ৮ 
® অনগ্যানো-_জাপানে এই সার ব্যবহারে ভারত জপেক্ষা বিঘা প্রতি শন্ত উৎপাদন বহুগুণে 
বেশী হইয়া থাকে । 
® অরগ্যানো- জমির ও চাষের উন্নতি সাধনে ও ফসল বাড়াইতে অদ্বিতীয় ) 
@ অরগ্যানো--দাম প্রচলিত সারের অপেক্ষা খুবই কম। | 
@ অরগ্যানো__চার! বা গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় জল, হাওয়া ও খাস্ঠপ্রাপ সঞ্চার করিয়া, জমিকে 
সরস, সিক্ত ও নরম রাখে ও ফলন হয় বেশী। 
@ অরপ্যানো-ননুর্কর পাথুরে অথবা বালুকাময় জনিকেও ফসল উৎসাদ্ধানের উপযোগী 
করিয়া তোলে। 
$ আরগ্যানো- ব্যবহারে ফলন হয় সবল, সতেজ, খান্ভপ্রাণ প্রাচুর্য্যে পূর্ণ। 
লেশেব্র এই: দুর্দ্দিনে অনিক শস্য ফলত্ল্ল আতম্মাজত্ন এই জাল 
:£আল্পগ্যান্নোগ অতি আসলে সন্পনল্পাহ করল্রান্স ব্যবস্থা ক্ষন হইস্ত্রাছে। ' 
থান পাট, আলু, ইক্ষু, তামাক পাতা ও অন্যাস্য ফসলেন্স উপযোগী বিভিন - 
ও “অআন্রগ্যা নো”? সন্মবব্বাহ কলা হস্স,। 
দামে ও গুণে অরগ্যানো চাষীর প্রকৃত বন্ধু ৯ -::.. 
বিশেষ দ্রষ্টব্য £ আমরা বিনা ব্যয়ে জমি বিশ্লেষণ করিয়া উহা! কোন উপযুজ, ২ / ঠ; 
এবং.কোন ফসলে কি সার প্রয়োজন তদম্বিষয়ে উপদেশ দিয্টুথাফি 5 | 


বসন এণ্িকাম্চাৱান্‌ এণ্ড ইণডাষ্ীয়াল কণেণ 
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আমরা .ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং. এর সকল 
. মাল, গুদামজাত ক্লাৱ 
- , কবৃট্রাতও আম্রা.” লইয়া থাকি 





২ ক্রিয়ারিৎ এণ্ড ফরওয়ািৎ এজেণ্টস- 


নিউ কাম হাউস Lo 
-_কলিকাতা-_ 






এজ ক পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা 








(সিভিউল্ড ব্যাক) . ফোন , 
হেড অফিস__২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ৮১4 ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯ 
ব্রাঞ্চ বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, ও খুলন। 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং এ 
ভীরু এন নিবযনা। এম, এ, জেনারেল মগ্রনৈজার 








. আথিক জগতের 
| নিয়মাবলী 
“আধিক জগৎ” প্রতি সপ্তাহে লোন- 
বারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। .' 
উহার বাধিক মুল্য সাক ৮২ এবং 
যান্মাসিক মূল্য সডাক ৪1০ টীঁকা। 
ছয় মাসের কম সময়ের জন্ত গ্রাহক (করা 
হয় না। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা 
জমা দিয়া গ্রাহক হওয়া যায়। ছাত্রগণকে 


- |. অপেক্ষাকৃত অল্পযূল্যে কাগজ সর্বরাহ করা] ' 


দি ই মার্েটাইন এজনী | 


হইয়া থাকে প্রতি সংখ্যার মূল্য 4০ আনা 
আধিক জগতে প্রকাশের অথ প্রবন্ধ 


' চিঠিপত্র ইত্যাদি” ্্রফতীন্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য, 


সম্পাদক, আধিক জ্রগৎ--এই ঠিকানায় 
প্রেরিতব্য। সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত 
অন্ত সমস্ত বিভাগের চিঠিপত্র “ম্যানেজার, 
আর্থিক জগৎ» এই নামে প্রেরণ করিতে 


|হইবে। যে সপ্তাহে প্রকাশের আঙ্ক |. 


চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ কর! হইবে, 
তাহা পূর্ববর্তী, সপ্তাছের অন্ততঃ. 
বৃহস্পতিবারের মধ্যে আধিক জগতের 


| | অফিসে পৌছান চাই। ]. 
|| টাকাকড়ি, মনিঅর্ডার, পোষ্টাল |" 


অর্ডার, চেক ইত্যাদির 'মারফতে প্রেরণ 


| | করা.চলে"৷ তবে কলিকাঁতার বাহিরের 


ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে চেকের টাকা 
সংগ্রহের খরচা সহ চেক দিতে হইবে। 


“আধিক জগতে”্র বিজ্ঞাপনের হার |. 
| চিঠি লিখিলে জানান হয়।', যে সপ্তাহের | ' 


বিজ্ঞাপন কাগছে প্রকাশিত হইবে 
তাহার পূর্ব সপ্তাহে অন্ততঃ শুক্রবারের 
মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আধিক জি 
অফিসে পৌছাঁন হি | 
ভালে: 
” আখির জগৎ অফিস 
৬১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
শ্রান্ধী ম্যানসন, কলিকাতা-১২ 


I, সি 


২ হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় ২৮ লক্ষ টন: 


* গিয়াছে 
হইবো কাজেই বর্তমান বৎসরে গবর্প-" 

















ত্রয়োদশ বর্ষ ] MONDAY, 9th APRIL, 


1951, 


সোমবার, ২৬শে চৈত্র, $৩৫৭ 1[8৭শ সংখ্য! 











ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি 





ভারতে খান্তশন্তের যোগান সন্বস্ধে 


গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ভারতের থাস্মন্ত্ী . 


শ্রীযুক্ত মুন্নী যে হিসার দাখিল করিয়াছেন 
তাহাতে যথেষ্ট আতঙ্কের কারণ রহিয়াছে। 
খাস্মন্ত্রী বলেন যে ১৯৫০ সালে ভাবতের 
সমস্ত রেশনের দোকানের মারফতে কর্তৃ- 
পক্ষকে ৯০ লক্ষ টন খাস্তশন্ত যোগাইতে 
, হইবে। অধিকস্ত ১৯৫০ সালের প্রথমের 
“ তুলনায় এই বৎসরের শেষে ভারতে মজুদ 
খাস্শন্তের, পরিমাণ ৯ লক্ষ টন কমিয়া 
' উহাও পূরণ করিতে 


মেণ্টের প্রায় ১ কোটী টন খাগ্যশশ্তেব 


প্রয়োজন | উহার মধ্যে দেশের অভ্যস্ত 


হইতে ৩ং লক্ষ টনের বেশী খাত্যশস্ত সংগ্রহ 
করা যাইবে বলিয়া খাস্মন্ত্রী আশা করেন 
না। বাকী ৬৫ লক্ষ টন খান্বশন্ক কোথা 


, হইতে আসিবে তৎসমন্ধে খান্মমন্ত্রী কোন, 


উচ্চবাচ্য করেন নাই। অবগত বিদেশ 


স্উ হইতে অনেক খান্তশস্ত আমদানী করা, 


হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট মাত্র ৩৭ লক্ষ টন 
খাত্তশশ্ত আমদানী করিবেন . স্থির 
করিয়াছেন। উহা! যদি পাওয়া যায় তাহা 


খা্তশন্তের খাটতি থাকিয়া যাইবে! 


- সম্ভবতঃ থাভমন্ত্রী.এই ২৮ লক্ষ টনের ঘাটতি 


পুরপণের জন্ত আমেরিকার. বুক্তরাষ্ট্রের দিকে 
চাহিয়া আছেন। 
২০ লক্ষ টন 'খাগ্কশ্ প্রদান করে তাহা 
হইলে ঘাটতির অনেকটা পূরণ হইতে পারে.। 





উক্ত দেশ বদি ভারতকে : 


কিন্ত উক্ত দেশ যদি ভারতকে ১০ লক্ষ 
টন খাদ্বশন্ত দন: করে তাহা হইলেও 


উহা আনিবার খরচ হিসাবে ভারতকে : 


৩1৪ কোটী টাকা প্রিতে হইবে ।, বাকী 
১০ লক্ষ টন খাস্তশন্ঠের মূল্য ও জাহাজের 
ভাড়া বাবদ প্রাষ ১০০ কোটী টাকা প্রয়ো- 
জন প্রয়োজন হইবে। এই পরিমাণ টাকার 
সম পরিমাণ ডলার ভারত কোথা হইতে 
যোগাড় করিবে? অবশ্য ভারত এই টাকাটা 


বিষয়-সুচী 
বিষয় | 
ভারতেত খাস্ পরিস্থিতি 
ভারতীর বস্ত্রশিল্পের -সমন্ত। 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


'নানাকথা 
আধিক দুনিয়ার খববাখবর 


& ৯ 








পৃষ্ঠা 


৬৪৯-৬৫১, 
৬৫১-৬৫৪ 
৬৫৪-৬৫৬ 
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৮৬৫৯-৬৬১ 

















কিস্তীবন্দী সুত্রে প্রদান করিবে বলিয়া 


প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্ত প্রথম স্দফাষ 
আমেরিকা” কতৃক ভারতকে যে ১০ লক্ষ 
টন খাগ্শস্ত দেওয়ার .কথা হইতেছে দীর্ঘ 
কাল ধরিয়া আলাপ আলোচনার পরও 
তৎয্বনধে, কোন 'স্থিবসিদ্ধাস্ত হয় নাই। 
ইতি মধ্যে প্রেসেডেন্ট ট্রম্যান এবং 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র. বিভাগ 
ভারতকে প্রস্তাবিত দশ। লক্ষ টন খাস 


শস্ত দিবার প্রস্তাব পাশ করিবার জন্য 


আমেরিকার. পার্লামেপ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেনা কিন্তু - ভারত পররাষ্ট্র 
সম্পর্কিত ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
নির্দেশ মানিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না 


থাকার দরুণ ভারতকে খাগ্যশহ্য দিবার * 


প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও আমেরিকার অনেকে 
তুমুল আন্দোলন আরস্ত করিয়াছে! এই 
সব সত্ত্বেও শেষ পর্য্যস্ত হয়তুঃ ভারত যুক্ত- 
রাষ্ট্র হইতে ১০ লক্ষ টন খাঁভশস্ত লইবে। 
কিন্তু উহার পরেও যে ভারতকে কিস্তিবন্দী 
সুত্রে মূল্য পরিশে|যের সর্তে ১০ লক্ষ টন 
খাদ্ধশস্ত দেওয়ার প্রস্তাবে আমেরিকার 
পার্লামেন্ট রাজী হইবে সেরূপ আশা করা। 
সুদুর পরাহত বলিয়াই মনে হয় 

মোটের উপর খাচ্ছমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুনসী 
পার্লামেন্টে যে সব বিষয় প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তাহাতে ভারতের খাস্চাবন্থা অত্যন্ত 
জটাল বলিয়াই মনে হয়1 ভারতের 
বর্তমানে বিদেশ হইতে যে প্রায় ১ কোটা 
টন খাগ্যশন্তের আমদানীর প্রয়োজন 
দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে ইতিমধ্যেই 
ভারত সরকার বিদেশ হইতে ৩৫ লক্ষ 
টনের অধিক পরিমাণ থাত্বশন্ত আমদানীব 
জদ্ত চুক্তি করিয়াছেন। 'কিন্তু চুক্তি এক 
কথা--অদ্র ভারতের প্রয়োজনের * সময়ে 
থাদ্শস্ত পাওয়া অন্ত কথা। বিদেশ হইতে 
খাগ্তশশ্ত আশিবার জহাব্দের যদি সংস্থান 
না হয় এবং কোন কারণে ভারতে যদি 
মাসাধিককাল . ‘পর্য্যন্ত বিদেশী ঘাস্তশস্ত 
আমদানী বন্ধ থাকে তাহা হুইলে ভারতের 
বহু স্থানে রেশন, ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে 
অর্থাৎ রেশনের দোকান ,সমূছ হইতে 


জনসাধারণ চাউল বা গম ক্রয় ,করিতে সমর্থ * 





৬৫ 


আধিক জগৎ 


[ ৯ই এপ্রিল, ১৯৫১ 





হইবে না। উহার ফলে সমগ্র দেশে যে বদলে ৫ লক্ষ টন খাশস্ত দিবার গস্তাব হইতে যদি ১৪ লক্ষ টন খান্ঠশন্ত আসে 


কিরূপ ভয়াবহ অবস্থার স্থাই হইবে এবং ' 


উহার প্রতিক্রিয়ায় চোরাবাজারৈ খাডশস্তের 
মূল্য, য়ে কি প্রকার বৃদ্ধি পাইবে তাহা 
সহজেই অহুমেয়। একথা “অনেকের স্বরণ 
থাকিতে পারে যে ছ্ুইমস কাল পূর্বে 
খান্ভমন্ত্রী এরূপ, মন্তব্য করেন যে বর্তমানে 
ভারত জাহাজঘাটা হইতে সরাসরি রেশনের 
দোকানে খাভশন্ত আনিয়! তাহা সাধারণকে 
সরবরাহ করিতেছে । এখন পর্য্যন্ত এই 
" অুঁবস্ধার বিশেষ কিছুই উন্নতি ,ঘটে 
নাই। 

খান সম্পর্কে এই শোচনীয় পরিস্থিতির 
মধ্যে গত সপ্তাহে এই বিষয়ে ছইটি উল্লেখ- 
যোগ্য সংবাদ “পাওয়া গিয়াছে। উহা 
হইতেছে চীন ও রুশিয়া কর্তৃক ভারতকে 
বিপুল পরিমাণ খাদ্ধশস্ক দিবার প্রস্তাব। 
চীন গবর্ণমেন্ট ভারতকে বাজার দরে 
১৪ লক্ষ টন চাউল গম ও ভুট্টা প্রদান 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। চীন 
ইতিমধ্যেই ভারতকে চটের বললে ৫০ 
হাজার টন চাউল দিয়াছে। প্রস্তাবিত 
১০' লক্ষ টন খাস্ভশন্ত উক্ত ৫০ হাজার 
টনের অতিরিক্ত হিসাবে দেওয়া হইবে | 
উহার বদলে চীন কোন পণ্যজরব্য দাবী 


করে নাই) উভয় দেশের পক্ষে সুবিধা- 
জনক যে কোন মুস্রা দ্বারা এই ১০ লক্ষ 


টন খান্শন্তের মূল্য পরিশোধ করিলেই 
চলিবে । তাঁরতের প্রতি সৌহাদ্য ও 
সহযোগিতার , মনোভাবে অনুপ্রাণিত 
হুইয়াই চীন এই প্রস্তাব করিস্াছে। 
ভারত সরকারও উহার মূলনীতি. স্বীকার 
করিয়। লইয়াছেন 'এবং এই বিষয়ে 
 ধুটীনাটী সমস্ত ব্যাপার স্থির করিবার অন্ত 
ভারত সরকার আগামী ১৫ই এপ্রিল 


তারিখে ভারতীয় সুখি. গবেষণা পরিযদের 


শ্রীযৃত আর কে ডাষলেকে বিমানযোগে 
পিকিংয়ে প্রেরণ.করিবেন স্থির করিয়াছেন। 
রুশিয়া ভারতকে চা, রবার ও পাটের 


করিয়াছে। 

ভারত যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে আপাততঃ ১০ লক্ষ টন থান্তশস্ত 
পায় এবং এতদতিরিক্ত চীন ও রুশিয়া 







, তাহা হইলে ভারভ উদ্ধার বর্তমান সঙ্কট 


অনায়াসে কাটাইয়া উঠিতে' পারে । কিন্ত 
চীন খাস্তশস্ত দিতে প্রস্তুত থাকিলেও চীন 


'বা ভারতের হাতে এক্সপ পর্যাপ্ত “পরিমান 


্ 
6 
[বাঁয়ে পড়ে তখন এক পেয়ালা চা খেতে পেলে " 
ক্লান্তি দর হয়, কাজেও উৎসাহ আসে । ভাই ্ 
এদের দিনে অন্তত দৃযার,চা খৈতে দেওয়া মালিক 
আর শ্রমিক দুয়ের পক্ষেই কল্যানের কথা। ৫ 
/  ফছ্ধায় 'বলে-এক পেয়ালা ভা বিশ্রতমরই 
সামিল; কাস কিন্ত স্ব বিশ্রামের চেত্রেও জম 
বেশি কাজ করে এবং একথা শ্রমিক মাৱেই জানে। ্‌ 
এ সম্বন্ধে সমস্ত খুচিনাটির খবর তসশ্থযল তি, # 


যোর্ডের ফাছে পাবেন এবং তাতে আপনার খরচও 


কিছু জাঙ্গবেলা। * 





সেল ঠি বোর্ড কতৃক প্রচারিত 
২৭ এবং ২৯, ত্রেবোর্শ রোড, কলিকাতা 


#07813 


বনি 


ছু 


৭ই.এপ্রিল, ১৯৫১] 


~ 


' দিতে সমর্থ হইবে ন।। 


nN 


জাহাজ নাই যাহার সাহায্যে ভারতে 
সময়মত এই খান্ভশ্ত আমদানী হইতে 
পারে। ক্রশিয়ার সম্বন্ধেও এই কথা সত্য । 
বিশেষতঃ রুশিয়া যদি ভারতের নিকট 
খাভশন্তের বদলে বেশী পরিমানে পাট 
বা পাটজাতত্রব্য চাহে তবে ভারত উহা 
কাজেই চীন ও 
রুশিয়ার প্রস্তাব কাধ্যক্ষেত্রে ভারতকে 
কতটা সাহায্য করিবে তাহ| সন্দেহ 
জনক। 

ভারত (বর্তমানে যে খান্তের ব্যাপাবে 
এই সন্কটজনক অবস্থার উপনীত: হইয়াছে 
তচ্জন্ত বস্তা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক 
গোলযোগ ইত্যাদিই দাসী সন্দেহ নাই। 
গত বৎসরের শেষের দিকে পুনঃ পুনঃ এই 


ভারতীয় বন্তুশিল্পের সমস্যা 


ভারতীয় বঙ্রশিপ্রের সমক্ষে বর্তমানে 


১ 


যে সমস্ত সমন্তা দেখা দিয়াছে তাহার কি, 


ভাবে সমাধান করা যায় তৎসম্বন্দে ভারতের 
পরিকল্পন্য পরিষদ এবং ভারত সরকারের 
বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি বিভাগেব প্রতিনিধি- 
দের মধ্যে গত সপ্তাহে ছুইদ্দিন ব্যাপী একটা 
আলোচনা বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই 
বৈঠকে বস্ত্রশিল্পের বিবিধ সমস্তার কি ভাবে 


* আস্ত সমাধান'করা যায় তাছা আলোচনা 


করিয়া এই সব বিষয়ে কর্তব্য অবধারিত 
হইয়াছে ।। 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সমূক্ষে বর্তমানে 


ত ES সমস্তা দেখ! দিয়াছে তাহার মধ্যে 


প্রধান প্রধান সমশ্তাগুলি হইতেছে (১) 
পরিকল্পনা পরিবদের সিদ্ধান্ত মত ভারতে 
কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভারতে 
বনের উৎপাদন বৃদ্ধি করা (২) ভারতীয় 
কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় তুলা সম্বন্ধে 


আধিক জগৎ 
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সব উৎপাৎ না ঘটিলে ভারতের খ।গ্তাবস্থা 
আজ এত শোচনীয় হইয়া উঠিত না। 
যাহা হউক এজন্য ভাবিয়া লাভ নাই। 
বর্তমানে ভারতের প্রতি খণ্ড পতিত 
জমিতে যাহাতে কিছু না কিছু খাল্সশন্ত ও 
খাস্যন্রব্য উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে এবং খাদ্যের 
যাহাতে কোন অপচষ না ঘটে তৎপ্রতি 
দৃষ্টি দেওয়াই ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তির 
কর্তব্য । উহা ছাড়া এই সঙ্কট হইতে 


ত্রাণ পাইবার আব উপাষ নাই। 
এই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
ওহর লাল নেহেরুর উক্তি. উদ্ধৃত 


করিয়া আমর! বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার 
কবিতেছি। প্রধান মন্ত্রী বলেন “আমরা 
কঠোর সংগ্রামের দ্বাবা স্বাধীনতা; অর্জন 


যথাসম্ভব স্বাবলম্বী: হওষা (৩), যে সব 
কলের যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে 
তাহার বদলে নৃতন ও আধুনিকতম কলকন্দা 
স্থাপন এবং (৪) ভারতের জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় বন্ত্রের সরববাহ বৃদ্ধি করা ও 
সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভারত বিদেশে বন্ধ 


. রপ্তানী করিয়া বিদেশী মুদ্রা অঞ্জন করিতে 


পারে তাহার ব্যবস্থা কবা। 

প্রথম সমস্তা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কখিশন 
এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিদের 
আলোচনার ফলে এরূপ প্রকাশ পাই্নাছে 
যে গত ১৯৪৫ সাল হইতে বর্ধমান সময় 
পঁধ্যস্ত ভারতে ই লক্ষ ৯৬ হাজার €৬*টী 
টাকু সহ ২৪টী নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং বর্ঘমাদে আরও ১৩টী নুতন 
কাপড়ের কলের জম্ভ ১ লক্ষ ৬৪ হাজার 


‘টা'কু বসান হইতেছে। ভারতের মত 
প্রয়োজন . 


বিরাট দেশের আভ্যন্তরীণ 


করিয়াছি। খান্তের অভাবের শ্রন্ত 'কি- 
আমরা এই স্বাধীনতা হারাইব? অস্থান্ত 
কোন দিক হইতে এত্ত চ্‌প দেওয়া হইলে 
আমরা কি, আমাদের নীতি পরিবর্তন 
করিব ? আমি এখানে ঘোষণা করিতেছি 
যে উহা আমাদের পক্ষে সঙ্পূর্ণ অযৌক্তিক 
কাজ হইবে। জগতে এরূপ এক 
‘পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে 
যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ কবিতে পারে। 


সংবাদ পত্রের রিপোর্ট হইতে যনে হইতেছে", 


বে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রথমে চীন এবং তৎপর 
ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেও পারে। 
বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন দেশের পক্ষেই 
বাহিরের উপর নির্ভর রুরিয়া থাকা, 
সমীচীন নহে?” 


এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জলের সৌকর্যার্থ 
ভারত হইতে বিদেশে বন্ত রপ্তানীর দিক, 
হইতে গত ৬ বৎসর ব্বশিল্পের এই প্রসার 
কিছু নহে বলা চলে। কেবল নৃতন 
কাপডের কল স্থাপনই নহে) স্তারতের যে 
সমস্ত কাপত্তের কলের কলকন্া পুরাতন 
এবং একপ্রকার অকেজ হইয়া পড়িয়াছে 
তাহাতে নূতন কলরুজ্জা বসানো এরং 
ভারতের যে সমস্ত কাপড়ের কল অতি 
“ ক্ষুদ্র বিধায় যাহা লাভজনক পথে পরিচালিত 
করা যাইতেছে না সেই সব কলের 
সম্প্রসারণের সমন্তাও রহিয়াছে। কিন্তু 
বর্তমানে ভারতে কাপড়ের কলের কলর্কজ! 
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প্রস্তুতের একপ্রকার কোন ব্যবস্থাই নাই। 
বিদেশ হইতে ভারতে যে কলকজা মর- 
বরাহ'ছয় তাহার*্মূল্য বন্দুমানে অসম্তবরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াঁছে।-*ভারতের বিদেশী মুদ্রার 


. সংস্থানও তেমন সন্তোষজনক নহে। এরূপ 


অবস্থায় কি নৃতন কল স্থাপন, কি কলের 
পুরাতন কল, কন্াব মূলে নূতন ও 
আধুনিকতম কলকন্া বসান এবং কি ক্ষুদ্র, 
কলগুলিকুলি বৃহত্তর কলে পরিণত 


,করা_ এই ত্রিবিধ কাজের কোন কাজই 


সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে 'লা।' 
অদূর ভবিষ্যতে যে এই সমস্তার 
সমাধান হইবে তাহারও কোন আশা করা, 
যাইতেছে না। | 

কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপরোক্ত 
সমস্তা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বব্যজ্রক এবং 
অধিকতর মূলাগত' সমস্তা হইতেছে ভারতে 
তুলার অভাব' 
পশ্চিম পাঞ্জাব, সিদু বাহাওয়ালপুর প্রভৃতি 


তুলা.উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি পাকিস্থানের 


অস্ত ভুক্ত হওয়াতে ‘ভারত তুলার ব্যাপারে 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া “পড়িয়াছে'। বর্তমানে 


ভারতে যে সব কাপড়ের কল রহিয়াছে ' | 


তাহার জন্ত বৎসরে ৪৩ লক্ষ বেল তুলার 
প্রয়োজন । তাহার মধ্যে দেশজাত হা 
প্রয়োজন ৩৬ লক্ষ বেল এবং বিদেশ হইতে ১ 
আমদানী যোগ্য, হুমম "ও লম্বা আশবু্ত, 
ভূলার প্রয়োজন' ৭ লক্ষ বেল। কিন্ত 
চলতি ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মাত্র ৩২] 
লক্ষ বেল তুল! 'উৎপন্ন হুইয়াছে। এরূপ 


বস্থায় পরিকল্পন৷ কমিশন স্থির করিয়াছেন | 


যে আগামী ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে 

যাহাতে ৪০ লক্ষ বেল তৃলা 
উর হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। 
এই ৪০ লক্ষ” বেল তুলার মধ্যে ৩৭ লক্ষ 
বেল. তুলা... ভারতীয় কাপড়ের ' কলগুলির 
প্রয়োজনে নিয়োজিত করা হইবে এবং 
বাকী 2 লক্ষ .বেল তুলা দেশ বাসীর 
অন্তান্ প্রয়োজন ও' রপ্তানীর গন্ত রাখা 


হইবে। 


হইতে মনে হইতেছে যে ১৯৫১-৫২ মালে. 


আধিক জগৎ ৃ 


[ ৯ই এপ্রিল, ১৯৫১ 





পরিকল্পনা কমিশনের-এই সিদ্ধান্ত 


যেপরিমাণ তুলা উৎপাদন করিবার সঙ্কল্প 
কর! হইয়াছে তাহা যদি 'সিদ্ধ হয় তাহা 
হইলেও ভারতীয় কাঁপডের কলগুলিকে 
বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ বেল: 


।তুলা আমদানী করিতে হইবে । লার যদি 


. পরিকল্পনা মত উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় 
তাঁছা হইলে বিদেশ হইতে তুলা আযদানীর 
পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে হুইবে। 


দেশে তুলার চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে। 
এরূপ অবস্থায় ভারতে বর্তমানে তুলার 





b 


যে অভাব দেখ! দিয়াছে তাহার কবেষে ' 


'সস্তোষজনক ভাবে সমাধান হয় তাহা 
কিছুই বুঝা যাইতেছে না! । আমরা উপরে 
বলিয়াছি যে ভারতে তুলার অভাব ভারতীয় 
বন্শিল্পের একটা বৃহত্তম ও মৌলিক সমন্তা। 
কেননা ভারত বদি - দেশে উৎপাদিত 
তুলার দ্বারা ভারতের সমস্ত কাপড়ের 
কলের খোরাক যোগাইতে পারে' তাহা 


fo 


ইতিমধ্যে ভারতে যদি ' নৃতন কাপড়ের , হইলে কলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন 


দেশবিভাগের ফলে 


কল চালু হয় এবং প্রচলিত কলগুলির বৃদ্ধি পাইবে) . উহার ফলে দেশবাসী 
কাজের কিছুটা সম্প্রসারণ হয় তাহা হইলে উহার প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র পাইবে। 


দেতিংয্‌ ব্যাঙ্ক একাটট 


ক্যালকাটা স্তাশনাল ব্যাক্কে একটি সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থাকা খুবই 
সুবিধার, আঁর বেশ লাভজনকও বটে। মাত্র পঁচিশ টাকা, জমা দিয়া র 
ক্যালকাটা স্যাশনালে একটি সেভিংস্‌ এ খোলা যায়। 






সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউন্টে যদি, তে একশত টাকা! রাখিঠা চলা যায়, 
তবে ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে একটি চেক বই দিয়া থাকে। সপ্তাহে একবার এই 
"একাউণ্ট হইতে একটি মাজ,চেকে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোলা চলে; 
অর্থাৎ চারখানি চেকে মাসে চারবার টাকা তোলা যায়! ' কিন্ত নগদে 
বা চেকে' টাকা আপনি রোঁজই জমা ই পারেন। , 







উর্ধপক্ষে ১৫,০০০ টাকা পথ্য্ত আগনি ডি ব্যাঙ্ক একাউন্টে জম! রাখিতে | 
পারেন। : ব্যাঙ্ক বাৰিক এক টাকা আট আনা হারে সুদ দিবে এবং প্রতি 
অর্দ্ধবৎসরান্তে যদি এই সুদের পরিমাণ অন্ততঃ এক টাকাও হয়, তবে সেই 
সুদ আপনার হিসাবে ভমা করিবে। ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে একটি পাশ বইও দিবে 
এবং আপনার টাকাকড়ি লেনদেনের সমস্ত হিসাবও ব্যাঙ্ক বিনা পারিশ্রমিকে " 
এই পাশ বইয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ অনেক সুষোগ সুবিধা, 

- যাহা সাধারণতঃ কারেণ্ট' একাউণ্ট থাকিলেই মাত্র পাওয়া যায়, তাহার 
অনেকটা ক্যালকাটা স্তাশনাল তাহাদের সেভিংস্‌ একাউন্টের ডিপোজিটার- ' 
গণকেও দিয়া থাঁকেন। সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত ব্যাক্কের ত্রিশটি অফিসের মধ্যে 

“যে কোনোটিতে আপ্রণার সেডিংল ব্যাঙ্ক একাউপ্টটি ০ পারেন। 

















ক্যালবনটা ্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিব্ভিংস্‌ লিমিটেড রো, লিনা 


০০৬৯০ 


ই এপ্রিল, ১৯৫১] 


' অন্তদিকে বিদেশ হইতে তুলার আমদানী 
বন্ধ হওয়ার ফলে যে বিদেশী মুত্র বাচিয়া 
যাইবে ততবার! এবং ভারত হইতে দিদেশে 
অধিকতর পরিমানে বস্ত্র রপ্তানী ছেতু 
ভারত যে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবে 


তদ্বারা বিদেশ হইতে ভারতের কাপড়ের . 


কলগুলির প্রয়োজনীয় কলকল্সা আমদানীর 
পথ সুপম হুইবে। মোটের উপর ভারতে 
অধিকতর- পরিমাণে, "তুলা উৎপাদনের 


সমন্তার সমাধানেপর,উপর. যে ভারতের . 


বস্ত্র শিল্পের প্রসারের পক্ষে অন্ত সমস্ত 
* সমন্তার সমাধান একান্তভাবে নির্ভরশীল 
তাহা নিঃসন্দেহে বল! চলে। 


ভারতে বস্তশিল্পের প্রসার সাধন করিয়া, 


দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করায় 
পন্থা ছাড়া দেশের ভিতরে সুসমঞ্স্তভাবে 
বস্ত্র ব্টনেরও” একটা বড় সমস্ত রহিয়াছে। 
পরিকল্পনা কমিশন "ও ভারত সরকারের 
অন্তা্ত বিভাগের প্রতিনিধিদের আলোচ্য 
বৈঠকে এই বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। 
বৈঠকের মতে চলতি ১৯৫১ সালে ভারতের 
কাপড়ের কল সমুহে ৮০ কোটী গজ 
এবং ভারতীয় তাঁত সমুহে ৯* কোটা 
' গজ একুনে ৫০০ কোটা গজ কাপড় উৎপন্ন 
ই উহার মধ্য হইতে চলতি বৎসরে 

০ কোটী গজ মিহি ও*২০ কোটী গজ 
ক মিি--একনে *্‌ কোটা গঞ্জ 
বনু বিদেশে রপ্তানি করা 'হইবে। বাকী 
যে ৪২০ কোটী গজ বনল্গ থাকিবে তাহা 
দ্বার ভারতের প্রত্যেক *অধিবাসীর জস্য 
১১৭ গজ কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
যাইবে। আলোচনা বৈঠকে অনেকে 
এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতের 
প্রত্যেক অধিবাণীর জন্ত বর্তমান বংস্রে 
' অন্ততঃ "৩ গজ করিয়া কাপড়ের ব্যবস্থা 
করা' ইউক। কিন্তু ট্বঠকে এই প্রস্তাঁৰ 
সমর্থন লাত করে নাই। আমাদের মতে 
উহা! বুজি-যুক্ত, কাজই হুইয়াছে। 
না দেশে প্রতি ব্যক্তিকে ১১৭ গজের 


Ld 


a { 
‘কেন 


আথিক জগৎ 


* ৩৫৩ 





স্থলে ১৩ গঞ্জ কাঁপড সরবরাহ করিলে 
দেশবাসীর কপড়ের অভাব বিশেষ কিছু 
পূর্ণ হইবে না। পক্ষান্তরে উহার ফলে 
ভারত হইতে চলতি বৎসরে বিদেশে যে 
৮০ কোটা গন্জ কাপড় রপ্তানী! করিয়া 
আম্বমানিক ৮: কোটা টাকা বিদেশী মুদ্রা 
অঞ্জনের সঙ্কল্প করা হইয়াছে তাহা পণ্ড 
হইবে। এদেশে একথা অনেকে ভাবিয়া 
দেখেন না যে বর্তমানে, ভারতীয় কাপড়ের 
কলগুলির প্রয়োজনে বিদেশ হইতে বৎসরে 
০০৮৯ কোটা টাকার করিয়া তুলা 
আমদানী করা হইতেছে। তাহার 
মুল্য যদি ভাবত হইতে অঙ্নন্নপ, মূল্যের 
সমপরিমাণ বস্তু রপ্তানী দ্বারা পরিশোধ 
করিবার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে দেশের 
অন্তান্ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার যেমন 
সামরিক সরঞ্রাম সংগ্রহের সমন্তা_ খাস্ত 


Phone : West : 1099 


সমস্তা, বিবিধ শিল্পের যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম 
রাসায়নিক উৎপাদন ইত্যাদি সংগ্রহের 
সমন্তা ইত্যাদি সমাধানের উদ্দেশে যে 
বিদেশী মুদ্রা, নিয়োজিত হয় সেই বিদেশী 
মুদ্রার «কটা উল্লেপ্ধযোগ্য অংশ ভারতীয় 
বস্তু শিল্পের অভাব মিটাইবার অন্ত ব্যয়িত 
হইয়া যাইবে। উহার ফলে চরমে 
তারতবাসীর ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না। 
এবপ অবস্থায় বস্ত্র সম্পর্কে ভারতবাসীর 
পক্ষে আপাততঃ কিছুদিন কিছুটা কৃচ্ছ, 
‘সাধনের ব্রত গ্রহণ না করিয়া উপায় 
নাই। 

তবে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে 
ভারতে বর্তমানে বন্ত্রের ষে অভাব দেখা 
দিয়াছে তজ্জন্ত বস্ত্ের নিয়ন্ত্রণ প্রথাই দায়ী । 


দেশে যখন নিয়ন্ত্রণ প্রথা ছিল না তখন 
দেশের স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি ধুতি, শাড়ী, 


Gram: UNOBANKERS, bi 


_ব্যাঙ্কাস (ইউনিয়ন লিঃ 


i (সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক ) 
ll শিবা দেওয়! হয়। 


পিএ, দিশন রো টস, কলিকাতা 


J 


সমুহ £ 


দক্ষিণ কলিকাতা £_ ১৩৮৷১, রসা রোড 


উত্তর কলিকাতা £৬২, গৌরীবাভী লেন 


কুচবিহার, 


খড়াপুর । 





কি আর, এম, মিত্র বি-এ, এ-আই-আই-বি 


স্যান্সেজিৎ ভিব্রেস্টব্র 





৬৫৪ | 

চাদর, জামা, মশারি, বিছানা, পরদা, টেবিল 
ক্লথ হত্যাদিতে বৎসরে মাথা পিছু 
অবস্থামুযায়ী ৩০।৪০ কি ৫* গব্দ করিয়া 
বস্ত্র ব্যবহার করিত।* পক্ষান্তরে দেশের 
শতকর! ৮ ০ অন দরিদ্র ও কুষিজীবি, ব্যক্তি 
প্রতি বৎসর মাখ! পিছু ছুইখান! কাপড 
ও ২ খানা গামহাতে ১১১২ গতের 
বেশী কাপড় ব্যবহার করিত না.। দেশে 
এরূপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা 
উ্থা অপেক্ষাও কম পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার 
করিত,। এক্ষণে কৃষিজাত পণ্য ও মন্ধুরীর 
মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের দরিদ্র ব্যক্তিদের 


জীবন যাত্রার আদর্শ কিছুটা উন্নত হইয়াছে ' 


বটে। কিন্তু এখনও এই শ্রেণীর ব্যক্তির 
বন্ধের ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বৃদ্ধি পায় 'নাই। কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি 
দিগকে বিভিন্ন পরিমাণ "বস্ত্র বণ্টনের যদি 
ব্যবস্থা করা যাইত তাঁহা হইলে আছ 
"দেশে বস্্রের এত "অভাব দেখা বাইত না 
এবং দেশে এত মুনাফাশিকার 'ও চোরা 
বাঞ্জারের প্রশ্রয় হইত না। কিন্ধ নীতিগত 
হিসাবে গবণমেণ্ট বন্র বণ্টনের ব্যাপারে 
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে গ্রতেদমূলক ব্যবস্থা 
করিতে পারেন না। উহা ভারতীয় শীসন- 
তত্ত্রেরও বিরোধী ব্যবস্থা হইবে । কাছেই 
কন্ট্রোলের দোকান সমূহ হইতে ধনী 
দরিজ্রের প্রয়োজন নির্বিশেষে দেশের 
সকল শ্রেণীর ব্যক্তিকেই সম পরিমাণ-বন্ত 


আথিক জগৎ 


বণ্টন করা হুইতেছে। যাহারা 


[৯ই এপ্রিল, ১৯৫১ 


" প্রত্যহ একটা কার্যকরী নির্দেশ দিতে পারেন 


কনৃট্রোলের দোকানের সমক্ষে ঘণ্টার পর তাহা হইলে তিনি দেশের একটী জটিল 
ঘণ্টা সারিবদ্ধ হুইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তার দমাধানেই সাহায্য করিবেন । 


এই ভাবে বস্ত্র ক্রয় করিতেছে তাহাদের, 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই বস্ত্র নিজের 
ব্যবহারের অন্ত ক্রয় করিতেছে না। 
কন্ট্রোলের দোকান হইতে . অপেক্ষাক্কত 
কম মূল্যে এই বস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা 


চোরাকারবারির নিকট জোড়া পিছু ২৩ 
টাকা লাভে বিক্রয় করিবার র্তই উহারা , 
উহা করিতেছে। আর যাহারা একটু 

সঙ্গতিপন্ন, যাহারা . বরাবর মাথা পিছু . 


৩০1৪০ গজ বস্ ব্যবহার করিয়া অভ্যস্থ 
তাহারা বাধ্য হইয! ই বস্ত্র চোবাকারবারির 
নিকট হইতে জোড়া পিছু ৫৬ টাকা বেশ 
মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছে। . 


বস্ত্র সমস্কার এই দিকটার যদি কোনও 
রূপে সমাধান করা যাইত তাহা হইলে 
দেশে বন্তের অভাবের এবং উহার অবশ্ভভাবী 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশে বর্তমানে' যে 


চোরাকারবারের প্রাচুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহার . 
অনেকটা আপনা হইতেই সমাধান হইয়া, 


যাইত। কিন্ত দেশের দরিজ্র জনসাধারণ 
বন্তষানে দেশের চোরাকারবারের যে ভাবে 
সাহায্য করিতেছে তাহার কি তাবে 
প্রতিকার কর! সম্ভবপর তাহা আমর! 
কিছু ভাবিম্! স্থির করিতে পারিতেছি না। 
কেহ যদি এই সমস্তার- সমাধানের পক্ষে 








মজুত তহবিল 
১৮০৪০০৪০০০২, উপর 


ভারতের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ 
ব্যবসাকেজ্জে শান্ধা-অকিস 
আছে। ; 


পৃথিবীর সর্ধজ বৈদেশিক 


এজেন্ট এবং করেস্পনডেল্ট, 





সাময়িক প্রঙ্গ . 


এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের 
যেক্ধপ আদান প্রদান হইয়াছে তাহা 
ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে নূতন ভারতের পক্ষে একেবারেই সন্বোবনক 
বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হইয়াছে তাহার পর নহে । একথা. সকণেই জানেন যে 
কিঞ্চিদমিক এরুমাল অতিবাহিত . হইল । প্রধানত; পাটের অতাব গ্িটাইবার জন্ঘই 


' পাক্ষিস্বান কৰ্তৃক ঘাট সন্নবন্নাহ 
গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে 


এই বাণিজ্য. চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং 
"পাটের জন্ভই ভারত? পাকিস্থানের টাকার 
উচ্চমূল্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। 
কিন্ত আলোচ্য চুক্তিতে জুন মাসের মধ্যে 
পাকিস্থান ভারতকে ১০ লক্ষ বেল-পাট, 


৯ই এপ্রিল, ১৯৫১] 


দিবে_এরপ সর্ত থাকিলেও গত ৫ই এপ্রিল 
 . তারিখ পধ্যস্ত ৫ সপ্তাহ কালের মধ্যে 
'_ কলিকাতায় মাত্র ২০ হাজার ৮ শত বেল 
পাট পৌছিয়াছে। উহার মধ্যে পাকিস্থান 
জুট বোর্ডের মারফতে ১৪ হাজার বেল, 
এবং ব্যবসায়ীদের মারফতে ৬৮০০ বেল 
: পাট আসিয়াছে । তবে পাকিস্থান 
গবর্ণমেপ্ট নাকি জানাইয়াছেন যে আলোচ্য 

চুক্তি মূলে পাকিস্থান জুট বোর্ড কর্তৃক 
আগামী জুন মাসের মধ্যে যে এ! লক্ষ বেল 

পাট দিবার কথ! তাহা এপ্রিল মান শেষ 
হইবার পূর্বেই পাকিগ্তান হইতে রেল ও 
সীমার যোগে ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
হইবে | এই সময়ের “মধ্যে ব্যবসায়ীদের 

" যারফতেও অনেক পাট ভাবতে আদার 

।  কৃথা। তবে জুন মাসের মধ্যে কলিকাতা 
যে ১০ লক্ষ বেল পাট পৌছিবে তাহার 
এখন পর্যন্ত কোন সম্ভাবন! দেখা যাইতেছে 
না। গতবৎসব ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী পাট 
দিতেও পাকিস্থান ' অযথা টালবাহুন, 


বঙ্গলক্ষ্মী 


ইনসিওরেন্স লিঃ 








১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে 
সম্তোবজনক উদ্বভ 
হইয়াছে। 


( Surplus ) 





৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, 
| কলিকাতা । 















আধিক জগৎ 


bs ৬৫৫ 





করিয়াছিল । এবারের চুক্তিতেও তাহার 


“পুনরাবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 


ভারতে পাট উৎপাদন ব্যবস্থা 
বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র 
ব্যাপকভাবে পাটের চাষ আ'রস্ত হইয়াছে 
এবং কোন কোন স্থানে গত বৎসরের 
তুলনায় ইতিমধ্যেই অর্ধেক জমিতে পাটের 
বীজ বপন করা হইয়াছে । কিন্ত আমাদের 
কর্তারা এখন পর্য্যন্ত নান! বাক্যঞালে জন- 


সাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা ছাড়া 


আর কোন কাজে অগ্রসর হইতেছেন না। 
সেদিন ভারত সরকারের খান্ত ও কৃষি 
বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সর্দার 
দত্তার সিংহ যাহার উপর ভারত সরকারের 
থাদ্চশন্ত পাট ও তুলার স্বয়ং সম্পুর্ণতার 
পবিকল্পনার ভার চ্টস্ত--তিনি কলিকাতায় 
আসিয়া যে ,সব কথা বলিয়াছেন তাহ! 
হইতেই আমরা উপরোক্ত মন্তব্য 
করিয়াছি । ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় 
১৯৫০-৫১ পালে ভারতে পাটের উৎপাদন 
দ্বিগুণ হইয়াছে বলিয়া তিনি আত্যপ্রক!প 
অন্ুতব করিয়াছেন, সালে 
ভারতে যে ১২ লক্ষ বেল অতিরিক্ত পাট 
উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহ! কেন 
শোঁচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইল তাহার কৈফিয়ত 
দিয়াছেন এবং অপৃবভতবিষ্যতে পাকিস্থান 
হইতে যে প্রভূত পরিমাণ পাট ভারতে 
আসিবে তজন্ত আনন্দ প্রক।শও করিয়াছেন। 
কিন্তু ৯৯৫১-৫২ সালের পাটের চাষের 
সময় অতীত হইযা যাইতেছে । এই বৎসর 
ভারতে অধিক পাট ফলাইবার জন্ত এই 
পর্য্যস্ত কতদূর কি চেষ্টা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
তাহার বক্ত তা হইতে কোন আভাষ পাওরা 
যায় নাই। * তিনি পাটের বীজ উৎপাদনের 
যে ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহার ফল 


১৯৫০-৫৯ 


* পাইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা 


করিতে হইবে। তবে কি চলতি বৎসরে 


| পাটের উৎপাদন বুদ্ধির ব্যাপারে ভারত 


নিশ্চেষ্ট থাকিবে? কর্তৃপক্ষের মতিগতি 
দেপিয়া উহাই মনে হইতেছে। 








হেডঅফিস স্থাপিত ক্লাইভ স্ত্রী 
বিবি, £১৮ ১১২৯ বিবি,২৯৮০ 


গর্ত ব্যান্ধ লিঃ 


হেড অফিস £_-৬১নং বন্ুবাজার ট্্রীট 


কলিকাতা শাখা £ 
৮১নং নেতাজী সুভাষ রোড 
৮২।২-এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্ৰীট 
অন্যান্য শাখা. :. 
চট্টগ্রাম. চন্দননগর, রাজসা হী, 
সিরাদ্ধগঞ্জ জলপাইগুড়ি। 


সুদের হার ঃ 
সেভিংস্‌ ২২ টাকা ফিক্সড ৩॥০ আন৷ 


বাজার চলতি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
কৰা হয়। 


পশ্চিম বঙ্গেব সহরাঞ্চলের সমবায় 
ব্যঙ্ক সমুহের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের বর্তমান দুঃখ দুর্দিশা 
দূরীকবণের পক্ষে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের অর্থ সচিব শ্রীনলিনী 
রঞ্জন সবকার যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন 





‘তাহ! দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতোক 
ব্যক্তিকে বিশেষভাবে অঙ্গধাবন করিয়া 


দেখিতে আমরা অমুরে।ধ জ্ঞাপন করিতেছি। 
বর্তমানে জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি এবং 
বেকার সমন্তা--এই ছুইটীকেই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর বড় সমস্তা বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী জীবন যাত্রার ব্যয় খুবই বৃদ্ধি 
পাইফাছে, অথচ সেই ভুলনায় তাহাদের 
আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে উঠ্বাদিগঞ্চে 
উহাদের জীবনযাজার* মান ॥পুর্ব্বের তুল- 
নায়ও খর্ব করিতে হইয়াছে। মধ্যবিত্তদের 
মধ্যে যাহারা বেকার রহিয়াছে তীহাদেয় 
যদি কর্মের সংস্থান হয় এবং যাহাদের 
অবসর আছে তাহারা যদি অবসর সময়ে 


৬৬ ৮৪ 


কাজ করিয়া উহাদের আয় কিছু বৃদ্ধি 
করিতে পারেন তাহা হুইলে উহাদের 
দুঃখ দুৰ্দশা নিবারিত হইতে পারে। 
সমবায়. এই ছুইটী* সমন্তা* সমাধানের 
সর্বোধকৃষ্ট পন্থা। মধাবিস্তগণ যক্চিমিলিয়া 
মিশিয়া “কনজিউমাস কো-অপারেটীভ” 
সমিতি পরিচালনা করিতে সমর্থ ছন তৰে 
উদার! চোরা বাজার ও মুনাফা শিকার 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন এবং জীবন 
যাত্রার ব্যক্স, কমপক্ষে শতকর। .-১৫1২০ 
টাকা' হাস করিতে 'সমর্থ হইবেল। সম- 
. বায় প্রথায় ছোট খাট শিল্পের প্রবর্তন 
করিতে পারিলে উহা! মধ্যবিত্ত সমাজের 
মধ্য হইতে বেকার সমস্ত! সমাধানের, পথও 
প্রশস্থ করিবে। এজস্ভ লঙ্গা-চৌড়৷ মূলধন 
বিনিয়োগেরও প্রয়োজন হইবে না। 
অবশ্ত এই প্রচেষ্টা সাস্বল্য মণ্ডিত হইতে 
হইলে তজ্জন্ত আগাগোড়া, গবর্ণমেপ্টের 
সাহায্য দরকার চ্ছইবে। তবে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যদি উহ্বাতে অগ্রসর হন 
তাহা হইলে গবর্ণষেণ্ট উহাদিগকে সাহায্য 
করিতে বিরত থাকিবেন না বলিয়াই 
"আমরা মনে করি। মধ্যবিভ শ্রেণীর 
ব্যক্তিগণ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমালোচনায় 





খুব পটু। শ্রীযুক্ত দরকার সমবায়ের প্রত্তি 1 


উহ্না্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গঠনমূলক 


কাজের দিকে অগ্রসর ই ছিরে 


ইন্গিৎ দিয়াছেন। 


সরকারী কলকারখানা 
পরিচালন! 


ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে 
বর্তমানে যে কয়েকটী কারখানা চলিতেছে 
তালার পরিচালন! ব্যবস্থা এক একচি 
বোর্ডের হাতে ন্বস্ত করিয়া বেসরকারী 
শিল্প ও.বাণিক্য প্রতিষ্ঠানগুলির মত প্র 
সব প্রতিষ্টান পরিচালনা করিবার নীতি 





আধিক জগৎ 


[ ৯ই এপ্রিল», ১৯৫১ 





ভারত সরকার গ্রহণ , করিয়াছেন। 
তদমুসারে সিনন্ধীর সারেব কারখানাতেও 
একটি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে এবং 
উহার সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার. জন্ত 


“ভারত সরকারের ভূতপুর্ব বাণিজ্য মন্ত্রী 


শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগীকে আহ্বান করা 
হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নিয়োগ 
সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া 


জানাইয়াছেন যে প্রস্তাবিত বোর্ডে ভাবতের 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৪ জন বেসরকারী ব্যক্তির 


মনোনয়নের ব্যবস্থা থাকিলেও বোর্ডে যে 
৪ জন সরকারী কর্মচারী থাকিবেন 
তাহাদের হাতেই কারখানার পরিচালনার 
পূর্ণ দায়িত্ব স্তস্ত রাখা হইবে। এইরূপ 


অবস্থা দেখিয়া শ্ৰীযুত নিয়োগী প্রস্তাবিত. 


বোর্ডের সভাপতিপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে তিনি গবর্ণ- 
মেপ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে 
এই ধরণের প্রত্যেকটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাভার এক বা একাধিক বিভাগীয় 
কর্মচারীর উপর (উহার! ইচ্ছা করিলে 
একটি বোর্ড হিসাবে কাজ করিতে পারেন ) 


গঠন কবা হউক ।. এই কমিটী কারখানার 
কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং 
সময় সময়: গবর্ণমেণ্টের নিকট উহাদের 
সুপারিশ সমুহ দাখিল করিবেন1 আমরা 
শ্রীযুক্ত নিয়োগীর এই প্রস্তাব খুব যুক্তিযুক্ত 
বলিক্াা মনে করি। কারখানা পরিচালনা 
ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই যদি এক বা একাধিক 
সরকারী কর্মচারী, সর্ধেসর্বা থাকেন তবে 
বোর্ড গঠনের কোন সার্থকতাই হয় না। 
পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্ট উহাদের, নিজেদের 
কারখানার উপর বেসরকারী রোর্ডের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠাও করিতে পারেন লা. 
প্রধূত নিয়োগীর প্রস্তাবমত কাজ হইলে ' 
কারখানার পরিচালনাভার গবর্ণমেপ্টের 
,নিষুক্ত কর্শচাবীদের হাতেই থাকিবে এবং 
উপদেষ্টা কমিটী উহাদের ক্রুটী বিচ্যুতি লক্ষ্য 
করিয়া তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্ত গবর্ণমেন্টকে সময়মত সতর্ক করিয়া 
দিতে পারিবেন। উদ্ধাতে অভীক্ষিউদ্দেস্তই . 
সিদ্ধ হইবে। আমরা শ্রীযুক্ত নিয়োগীর 
বিবৃতি হইতে একথা জানিয়া সুখী হইলাম 
যে গবর্ণমেন্ট তাহার এই প্রস্তাব 


্স্ত রাখিয়া উহাদিগকে উপদেশ দিবার সহাশ্ু-ভূতির সহিত বিবেচনা, করিয়া 
অন্ত এক একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটী দেখিতেছেন। 
যে কোন প্রকার বীমার জন্য-_ .. 
5... শজীবন” এরি “সামুদ্ৰিক, 5 


“দুৰ্ঘটনা” “মোটরগাড়ী” ইত্যাদি 


হাওড়া ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পানী লিমি টেড 
রং টা রোড, কলিকাতা-১ 
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ছেন যে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ 
পধ্যস্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৬৮ অন 
লোককে চোরাকারবার, যুনাফাশিকার, 

যা' বিবৃতি ক্ষান, স্টোপনে মালপত্র 
আমদানী রপ্তানী, প্ৰান্তে ভেজঞল দানের 
অভিযোগ ইত্যাদি অভিযোগে আটক 
করিয়া রাখা হ্হয়াছে। উহার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ ছইতে একজনকেও এরূপ শাস্তি 
দেওয়া হয়" নাই। উহ্া হইতে মনে 
হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা কলিকাতায় 


কোন চোরাকারবারী ইত্যাদি শ্রেণীর সমাজ ' 


বিরোধী ব্যক্তি নাই । অথবা এরূপ হইতে 
পারে যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের উপর এই 
শ্রেনীর ব্যক্তির প্রভাব এত বেশী যে উনারা 
দোষী হইলেও শাস্তি এড়াইয়া যাইতে 
রত | 


রি EGG 


হইতে ভারতেখ্ধ কেন্্রীয় গবর্ণমেন্ট বিদেশ 


হইতে ' ভারতে পণ্যজ্রব্যের আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশ হইতে 
পণ্যদ্রব্যের আমদীনীর অবাধ 
অধিকার ছিল। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের 
অনুমতি ব্যতিরেকে এবং গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী পরিমাপে 
কোন জিনিষ কোন ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে পারে না। তবে 
কতকগুলি ভিনিষের অবাধ আমদানীর 
অধিকার দেওয়া হয়। এই ভাবে 
আমদানীর নিয়স্রপের যৌক্তিকতা কেহ 
অন্বীকার করিতে পারে না। কারণ 
ব্যবসাধীদের খামখেয়ালী মতে দেশের 
*বিদেশীক্মুদ্রার অপচয় হউক উহা কেহ চাহে 
না। কিন্ধ আমদ্যুনী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 
অনেক সময়েই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খাম- 
খেয়ালীর, পরিচয়, পাওয়া 'যায়। আজ 
যে দ্দিনিষের আমমীনীর অবাধ অধিকার 


রহিয়াছে কাল তাহার আমদানী হয়তঃ 


কট 


আসিতেছেন। পূর্বে 


আধিক জগৎ 


[ ৯ই এপ্রিল, ১৯৫১ 








একেবারে বন্ধ হুইয়া পেল। আবার কিছু 
দিন পরে হয়তঃ উহা! আমদানীর ব্যাপক 
সুযোগ দেওয়া! হইপস। এরূপ খামখেয়ালীর 
ফলে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রচুর মুনাফার 
সুযোগ পাইতেছে এবং অন্ত শ্রেণীর 
ব্যবসায়ীগণ-যাহারা গবর্ণমেণ্টের মতিগতি 
সম্বন্ধে তেষন খোঁজ খবর রাখেন না তাঁহারা 
ক্ষতিগ্রস্থ হন। এজন্ত জনসাধারপও বিশেষ 
ভাবে প্রতারিত হয়! থারে। আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের এই ধরণের খামখেয়ালীর পেছনে 


চতুর ও সঙ্গতিপন্ন এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর 


প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্ধমান রহিয়াছে বলিয়া 
অনেকের সন্দেহ রহিয়াছে? সম্প্রতি 
ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রীযুত গোয়েক্কা 
খোলাখুলি ভাবেই এই অভিযোগ করিয়া- 
ছেন। তিনি বলেন ষে কতিপয় / ব্যক্তির 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের আমদানী 
ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। অভিযোগটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই বিষয়ে নিরপেক্ষ 
তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

গত বৎসর তারতে ১২ লক্ষ বেল 
অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের চেষ্ট| হইয়া- 
ছিল। কিন্ত কাধ্যতঃ গত পূৰ্ব্ব বৎসরের 
তুলনায় ২ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপক্ন 


হয় নাই। যে সব কারণে.ভারতে পাটের, 


উৎপাদনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত 


বাংলার বন্ত্র-শিপ্পের অগ্রদূত 
মোহিনী মিলদ্‌ লিঃ 


টিকা রহ 


নং মিল এ |] 

কুষ্টিয়। (নদীয়া) |. | বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) 

ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ঃ চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং ' 
২২ ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা-__১ ' 







হইয়াছে তাহার মধ্যে অসাধু রাঁজ কর্মচারী: 
গণ কর্তৃক কৃষকগণকে অপরুষ্ট ধরণের 
পাটের বীজ্ম সরবরাহ অন্ততম কারপ। 
প্রকাশ যে এই বীদ্ধ বপন করার পর 
তাহার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যক 
বীজের চারা গজায় নাই। পশ্চিমবঙ্গেই 
এই ধরণের ছুর্নীতি বেশী পরিমাণে দৃষ্টি-. 
গোচর হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে 
খাস্ত ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুনসী এই সম্পর্কে - 
এরূপ প্রকাশ কবিয়াছেন যে উক্ত কারণে 
২ জন কর্মচারীকে অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত 

হইয়াছে এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধ 
তদন্তে ব্যবস্থা কর৷ হুইয়াছে। উহাতে . 
আমরা কোন আশার আলোক দেখিতে 
পাইভেছি না। কলিকাতা কর্পোরেশন, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির কেলেঙ্কারী 
সম্বন্ধে তদন্তের যে ফল দীড়াইয়াছে 
তাহাতে এই বিষয়ে কিছু আশাও করা 
যায় ন!। 


4 এ 


ভারত সরকার নাকি খাছদ্রব্যে ভেজাল . 
প্রদানকারী দিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে), 
সমগ্র ভারতের অন্ত একটী ভেজাল নিব 
আইন প্রপয়ণ করিতে লক্ষল্প করিয়াছেন।$ 
আর যতদুর -জানি তাহাতে ভারতের, ' 
অনেক রাজ্যে ভেম্জালকারী দিগকে শান্তি: 
দিবার অন্থ আইন বলবৎ আছে. অনেক '- 
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২নং মিল 


































এপ্রিল, ১৯৫১ ] 


রেশন, মিউনিশিপালিটীরও ভেজাল 
যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে! 
£ কিছুই হইতেছে না। ভারতের 
বর্তমানে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর খা 
ভেজাল দানের ব্যবস্থা এত ব্যাপক 
1 উঠিয়াছে যে পৃথিবীর কোন দেশে 
1 তুলনা খুরায়া পাওয়া যাইবে কি 
এই ব্যাপারে কি রাজ্য. 


উত্তুর প্রদেশের জনস'খ্যা_গত 
গুণতি অনুসারে উত্তর প্রদেশের জন- 
খ্যা শতকরা ১১.৯১. ভাগ বুদ্ধি পাইয়া 
& কোটী ৩২ লক্ষ €৪ হাজার ৬২৬ 


রাজ্যের, জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটা 
লক্ষ ২৩ হাজার ১১৬০ জন! তবে 
১ সালের পরে বেনারস, টেরি 
ড়োয়াল ও রামপুর-এই তিনটি দেশীয় 
য় রাজ্য উত্তর প্রদেশের অন্তভূ ক্র 
+য়াছে। ১৮৯৯ সালে উত্তর প্রদেশের 
* সংখ্যা ছিল ৪ কোটা দিছ তক ৮ হাসার 
'জন। 

বিহারের জনসংখ্য।--বিগত ২ ১৯২১ 
[লের তুলনায় বিহার রাজ্যের জনসংখ্যা 


'৪ কোটী ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১৬ জনে 
[পত হইয়াছে। 

ভারতে বস্ত্রের অন্ভাব-_ ভারতীয় 
ন্ট শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্র 


ত হইরে) তিনি বলেন ঘে গত 
মাসে ভারতে ৩৩ কোটা ৩৫ লক্ষ 
জার গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল ।” 


ন পরিণত হইয়াছে । ১৯৪১ সালে: 


কোটী ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ' 


LL আধিক জগৎ 

গবৰ্ণমেণ্ট( সমুহ, কি কর্পোরেশন ইত্যাদি 
এক প্রকার সম্পূর্ণ নিষ্ষিয় । কখনও কখনও 
এই অপরাধে ১৪ জন গ্রেপ্তার হয় এবং 
উছাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ১০1৫ 
টাকা জরিমানা হয়। কিন্ত তেজাল দিয়া 


উহারা প্রত্যেক দিনেই ১০২০ টাকা 
রোজগার করে। ফলে শান্তি পাইলেও 
অপরাধ 'প্রবণতা কমে না। এক্ষণে 





চা 
st 


সেই স্থলে জানুয়ারী মাসে ৩৩ কোটা 
৯৪ লক্ষ ১০ হাজার এবং ফেব্রুয়ারী মাসে 
৩১ কোটা ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার গজ বসত 
উৎপন্ন হইয়াছে। ,গত বৎসর জানুয়ারী 
মাসে ৩০ কোটা ৯৬ লক্ষ ৭৪ হাজার এবং 


এবং ফেব্রুয়ারী: মাসে ২৯ কোটা ৩৯ VE: 


৯১ হাজার গঞ্জের বেশী বজ্র উৎপন্ন হয় 
নাই। ইদানীং দেশে সুতার উৎপাদনও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ গবর্ণমেপ্টের 
নির্দেশ মত কিছুদিন যাবত কল সমুহ অধিক 
পরিমানে ধুতি ও শাড়ীর উৎপাদন 
করিতেছে । ১৯৫০ সালের শেষ দিকে 
ভারতের কাগড়ের কলগুলিতে প্রতিমাসে 
৩৩ হার্জার বেল করিয়া ধুতি ও শাড়ী 
উৎপন্ন হইত। ভারতীয় পার্লামেন্টে 
জানান হইয়াছে যে এপ্রিল মাস হইতে 


টেলিফোন £ সিটি ৬১৫৫ 


গত 


চি t 


৬৫৯ 


ভারত সবকার একটী আইন পাশ করি- 
লেই সমন্তার সমাধান হইবে মনে করা 


'ভুল। এদেশে আইনের অভাব নাই। 


আইন যথাযথ ভাঁবে প্রয়োগ করিয়! 
জনকলিপ সাধন করিতে পারেন দেশে 
সেই শ্রেণীর সততা সম্পর ও কার্যদক্ষ 
রাজ্জকর্ম্মচারীর অভাব। কাজেই এই 


সমস্তারই আগে সমাধান করিতে হইবে। 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর | 


রতীয় কলগুলিতে প্রতিমাসে ৪০ 
হাজার বেল করিয়া ধুতি ও শাডী উৎপন্ন 
হইবে। 

‘ভারতে নূতন সিমেন্টের কারখান। 
২রা এপ্রিল , তারিখ হইতে 
গুক্ররাটের শিভালিয়। নামক স্থানে একটি 
নূতন সিমেন্ট কারখানার উদ্বোধন হইয়াছে । 
এই কারখানাতে বৎসরে ২.লক্ষ টন করিয়া 
সিমেন্ট উৎপন্ন হইবে । সুখের বিষয় যে - 
এই কারখানার প্রায় সমুদয় যন্ত্রপাতি 
ভারতেই নির্মিত হইয়াছে । 

পশ্চিম বজে গুষধের কারখানা 
পশ্চিল বঙ্গের বিধান পরিষদে মুখ্য মন্ত্রী 
ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এক্সপ প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এই রাজ্যে পেনিসিলিন, 
ডি ডি টি এবং প্লাষ্টিকের দাত প্রস্তুতের 


পোষ্টবজ্স £ নং ৯১৮ 


ম্যানিঙৰ গাগ্সাইং এজেন্মী 


রেকুষ্ণ মহাতাব এরূপ আশ! প্রকাশ ভালমত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চা শিল্পের সার সরবরাহ কার * | 


ব্লাসায়নিক, জৈব এবং স্বভাবজ * 
সর্বপ্রকার সার এবং খৈল ব্যবসায়ে নিযুক্ত ৷ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন : শ্রী, এ, সি, ঘত্ত ম্যানেজিং পার্টনার 
সেলিসবেরী হাউস £ ৩১, ব্যাস্কশাল স্ত্রী, কলিকাতা--১ 











































| ( 
প্রল, ১৯৫১] " ্ আধিক জগৎ ৯ ৬৬১। 
সামের জন সংখ্যাঁবিগত আর কিছুর স্থান হইবে না|, ইতিমধ্যেই ' ব্যারাকপুর ৩৬৪৪৪ (১০২১৮) .. 
মারিতে আসামের জন সংখ্যা ৯২ এই শ্রেণীর একটি বিমান পোত ঘণ্টায় ১. ছালীসহর , ৩৫৪৩৮ (8৮৪৭) ৭ 7, 
লয়| স্থিরীকৃত হইয়াছে। আসাম হাতার মাইল বেগে উড়িতে সমর্থ উত্তর ব্যারাকপুব ৪ ৩৩০০৮ - (৭৯৮১) 
॥ প্রহউ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উক্ত হইয়াছে। বর্তমানে ভ্রগতের কোন বিমান তক্রেশ্বর , * ৩২০৮৮ (১২৬৭) ০৮ 5, 
অন সংখ্যা ৭৫ লক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত পেতি ৫৯ হাজার ৪৪৫ ফুটের অধিক উপর বজ্রবজ ৫৯৭৩৯ _ (৬৮৪) | 
মন ছিল } ₹ দিয়! উড়িতে সমর্থ হয় নাই 1 * বৈস্ভবাটী ৩০৭৪৪ (১১৯২ a 
নঁহোৎসবের পরিণতি_ " হায়দ্রাবাদের বাজেট--১৯৫১-৫২ ব্াশবেডিয়া ৩০১৩৬ (৩৪৭৪) 
পার্লামেন্টে এরূপ জানান হইয়াছে . সালের অন্ত হায়ত্রাবাদ রাজন্তের যে বাজেট . রিষড়া AE J 
= বৎসর বন মহোৎসবে ভারতের উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত গড়ালিয়া a (2৭৩৬) i 
শ্বানে মোট ৩ কোটী ৬৪ লক্ষ বৃক্ষ রাজ্যের আয় ৩২ কোটা ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার কোন্নগড় ১৯৮৮৭ ৬১২১) 
করা হয়। উছার মধ্যে শতকরা টাকা এবং ব্যয় ৩২ কোটী ৩৫ লক্ষ ৮২ খড়দহ ৯৭৪৯৪ (৪৩৬৮) 
মার গাছ বর্তমানে বীচিয়া আছে। হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই উত্তরপাড়া ১৬১৬৮ (১১৯৪) 
মধ্যে ফলের গাছের সংখ্যা ৯ লক্ষ বৎসর উক্ত রাজ্যে মূলধন হিসাবে ৯ কোটা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট ১৩৯২১ ০ (৪২৩৩) 
পার ২৩৩টা। আগামী জুলাই মাসে টাকা ব্যয় হইবে! কোভরং ১৩০৯৫ (১৩৭২) 
তর নর্ববত্র পুনরায় বন মহোৎসব পালন কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চল দমদম ১১৬৮৩ (8১৮৭) সপ 
£ইবে। সমুহের লোক জংখ্যাঁ_বিগত. মাথা- 'উত্তর দমদয , , ,. ৯৪০২ . (৪৫২৭) | 


ান্ধী স্থৃতি তহবিল-_মহাত্বা গান্ধীর গুনতি অমুসারে কলিকাতা ও নিকটবর্তী ভারতে লবণ উৎ্পাদন-_১৯৫০ 
রক্ষার জন্ত গান্ধী স্মারক নিধি নামে অঞ্চল সমুহের যে লোক সংখ্যা নির্ধারিত নালে ভারতে ৭ কোটা ১৩ লক্ষ মণ লবণ . 
চহবিল খোলা হইয়াছিল তাহাতে হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল । বন্ধনীর উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসরে 
্যস্ত ১১ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ভিতরে এই সব অঞ্চলে যে সমস্ত বাস্তহারা ৬ কোটী ৮৪ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন 





টাকা ১৪ আনা = পাই সংগৃহীত রহিয়াছে হালি, সংখ্যা দেওয়া হয়! 
ছে। উহার মধ্যে এই পর্যযস্ত বিভিন্ন হইয়াছে। 
5:৪৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৯১ টাকা »৯ কলিকাতা ২৫৪৯৭৯০ (৪৩০২৯০) . 
[৩ পাই খরচ কর! হইয়াছে। ॥ হাওড়া ৪৪৩২০৭ (৩৪৩২১) হু হণ্ডিয়| # 
মান পোতের উল্লাত-_বণ্তমান টালীগঞ্জ - ১৫০৫২৭ (৮৫১০৮) || , এ 
র লন সহর হইতে খাত্রী লইয়া * ভাটপাড়া ' ৯৩৭৫২ (১৩০৫৪) ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
কার, নিউইয়র্ক সহরে পৌছিতে গার্ডেনবীচ ১১০১৯৪ (২2৫৯) ফোনঃ 'ব্যান্ক ৩৭১৭ 
"পোত সমূহের ১২॥ ঘণ্টা সময় সাউথ সুবার্ক্ন ১০২৮০১ (১৯২০২) 
ইংলণ্ডের ডি হাতিল্যাও বরানগর | ৭৭৪১৬ (৯৯৮৫০) ১৩৫, ক্যানিৎ সু, কলিকাতা 
নীর কারখানায় বর্তমানেংএরূপ এক কামারহাটী ' ৭৫৪১৬ , (১৮৮৭৩) | ; 
মেট নামাঙ্কিত জেট বিমানপোত শ্রীরামপুর ৭৩২:০ (৯৬৬৭) | আমাদের বীমাপত্রেন্র ক্রেতা ও | " 
হইতেছে যাহা লণ্ডন হইতে যাত্রী টাটাগভ '. ৭০৫৫৫ (৩৮৮৪) | বিক্রেতা উভয়েই শেঠ সুনিধা 
ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিউইয়র্কে সাউথ দমদয . ৬২২৪৩ ৩০৪৪৩) ও উদার সর্তার্ণী প্রান্ত হন। 
পারিবে। আমেরিকার যুক্ত-। বালী li ৬০৫২১ (৭৪888) 


কশ্বানিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহি 
কর্মী এজেন্সি দ্বারা, প্রদুর আয় 
করিতে পারেন। ম্যানেজারের 
নিকটে আজই আবেদন কক্ষন। 


নে এক শ্রেণীর রকেট বিমান কাঁচরাপাড়! | ৫৬৫৩৮ (২০৮৭২) 
শ্িত হইতেছে যাহ! ২ লক্ষ হুগলী চু'চু'ডা ২৫৯৯১ (৬৮৩৯) 
দিয়া ঘণ্টায় ২/ হাজার মাইল নৈহাটী | ৫৫১৮০ (৮৮৯৪) 
থ অতিক্রম. করিতে সমর্থ হইবে। : পাণিহাটী ৫১৮৮৪ (১৬৮১৭) 
তে চালক..ও যন্ত্রপতি  ছাডা চাপদানী * ৩৭৫৫৫ (৪৮৫), 
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আজ সারা ভারতের 1 ॥' দি 
॥০ |. প্রধান সমস্যা EE 


রা | খান্যোৎপাদনের 
| প্রধান উপাদান | ৪ 


উৎকৃষ্ট সার. ] 


জে." 5 |. আপনার সর্বশক্তি দিয়া খান্ত | 
‘ | সমস্যার ‘ প্রতিকার কম্পে : 
i অধিক খা দ্যোৎপা-দনের | 
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RL বহু বস ধরিয়া তালুকদার এ কোং উৎকট সার সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। 
~. ভারত সরকারের প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এই হি 

লি 

পা 


এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 
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» নেতাজী সুভাষ রোড .. 8২,8৪২. কলিকাতা ১ 
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জাতীয় মুদ্রণ, ৭৭, ধর্দ্তিলান্্রীট, কলিকাতা হইতে মুক্রিত ও ৬১ রি এভিছথা হইতে 'আষতীজীনাথ চা কর্তৃক প্রকাশিত 
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